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তগবান্‌ ্ীরামরুষ। পরমহংসদেবের চারতামৃত বা ভাগবত বর্ণনোদেশে, হয বাবু 
অক্ষয়কুমার সেন, এই পুথি ব। ভাগবত র$না কারয়াছেন। পুজনীয় বৃন্দাবন দাস যেমন 
চৈতসাগবন্ত রচন। করিয়/ছেন, পৃজনীয় মুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেনও সেইরূপ পু'ধি ব! 
ামককফতাগধত রচনা ক।রয়!ছেন। রামকৃষ্ণচরিত সামান্য মনুষ্য-চরিত নহে, এবং যিনি 
এই চরিত রচনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তিনিও সামান্য জীবশ্রেণীভুক্ত নহেন। 
যাহার। অবতাববাদ মানেন এবং যাহার! চৈতন্5!র ভামৃত পাঠ করিয়াছেন, তীাহ।রা আমা- 
দের এই কথার তাৎপধা বুঝিবেন। 
বাবু অক্ষয়কুমার সেন সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ রা | ভাহার আকার ও অবস্থা 
দেখিলে সহসা কাহ!রও মনে হইবে না যে, বাম পুৃথির আয় পথ বা ভাগবত তাহার 
ছারা কন $।তিত হইতে পার? কিন্ত ভগবানের রে সকলই অলৌকিক । তিনি 


ঢা 

কাহার ঘারায় যে কোন কাঁধ্য করান, তাহ! সামান্ত মনুষ্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ অতীত । রামু 
পুঁধি লিখিবার পূর্বে। অক্ষয় বাবু কখন দুই ছত্র কবিতা একক্রে করিয়া লিখেন নাই, অথচ 
যখন লিখিলেন, তখন একেবারেই এই সুবৃহত গ্রন্থ অতিশয় সুললিত ছন্দে ও মধুর ভাবায় 
বচন করিয়া ফেলেন। বিদ্যাবুদ্ধিহীন অক্ষয়কুমার পর্য্যায়ক্রমে বাল্য; মধ্য, প্রকাশ বা 

৮৬4০ ৯.০ 
প্রচার এবং অস্ত এই চুরি থঙ্ডেরীতিমত রামরুষণপু ধি লিখিয়া জগৎকে চমৃত্কৃত করিয়া 
দিলেন। সকলেই জানেন, বাঁমাযণরচয়িতী বাধীকিও প্রথমে নু নিঠুর দন্তু বলিয়া পারি- 
চিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত লীলায় জগাই মাধাই এক মুহূর্তে সাধুত্রম হইয়। গিয়াছিলেন 
সেইরপ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণলীলায়ও বহুবিধ অলৌলিক ঘটন! ঘটিয়াছে। অক্ষয় বাবুর সমন্ধে 
আমরা যতদুর জানি, ত্রাহাতেও ঠিক এইরূপ আশ্চর্য অলৌকিক ব্যাপারই খটিয়াছিল বগিতে 
হইবে। তিনি যথন প্রথমে ঠাকুরের নিকটে গমন করেন) তখন তিনি একদিন কাতর 
হইয়া ঠাকুরকে বলেন যে, আমি কানা । ঠাকুর তাহাতে কের মাত্র আকাশের দিকে 
ঙ্গুলী নির্দেশ করিয়। দেখাইয়া দেন, আর কোন কথাই কহেন না; ঠ1কুর তখন যে কি 
অর্থে সেরূপ উর্ধে দেখাইয়া! দেন, তাহা সামান্য মন্ুধাবুদ্ধির একেবারেই অগোচির ৷ কিন্ত 
আজ সেই অক্ষয় বাবু যে কিরূপ কানা, তাহা উহার পু'থিই তাহার উপযুক সাক্ষী দিতেছে : 
যাহা হউক, যে পুঁথি এবং ধাহার পুথি তিনি লিখিয়াছেন, তাহ। জগতে অতুলনীয় । 
অবতারবাদ মানিলে পুজনীয় রন্দাবন দাস পুনগ্লায় ভগধাশের লীলা বর্ণনা করিতে মণ্তযধামে 
আসিয়াছেন। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই! শ্ীবস্তাগবত ও শ্রীচৈতন্ত ভাগবত যে 
শ্রেণীর গ্রন্থ, পু'থিও যে সেই শেনীর গ্রন্থ, তাঙ্ধ বলাই অত্াক্তি মাত্র 

সংবাদ এরভাকর, ক্লক তা. ১মই পৌষ, শকানী। ১৮১৬ 


আীজীরামকুষ পুগি অর্থাৎ শ্রীউীভগবান্‌ রামকুঞ্চ পরম্হংস দদবের চরিতামত ; প্রথম 
খণ্ড শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত! এই থণ্ডে শ্রীরাম দেবের বালা, 
লীল। বর্ণিত হইয়াছে ! অক্ষয় বাবু মহ্।কার্ষো হস্তক্ষেপ করিয়াছেন! আগ্ছকাল লোকে 
চুটকী চটকেই আত্মহারা, নাটক নভেগ্গেই গিয়ন্তে মরা ' ছুট বসের কথাতেই প্রাণসরা এ 
বাজারে যদি এইরূপ মহাপুরুবদিগের জাবলী প্রকাশিত হয়। তাহ! হইলে আমাদের বিশ্বাস 
এ বিপ্লবে অনেক বাপা পড়িবে, এ আবিল আোতের খর-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়। আসিবে, 
আবার ধর্মতাব ভৃণাচ্ছাদিত “তায়লেট” কুন্বুষের গ্ঠার ধারে দরে মন্তক উত্তোলন করিয়া 
দেখা দিবে। অক্ষয় বাবু এ কার্যে হও্তক্ষেপ করিয়। ঘপাথ ই দেশের ও দশের উপকার 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়ছেন, এ জন্য তিনি আমাদের ধন্তবাদের পান । পুগিখানি পাস্কে বুচিত। 
কবি কৃত্তিবাস, কাশীদাসের প্রণালী অবলম্ধণ করিয়। অক্ষয় বাপু পয়ার প্রিপশী প্রভাতি 
বিবিধ গলিত ছন্দে জীবনী প্রকাশ করিতেছেন, আমব। প্রথমধণ্ড পাঠ করিঘা পরুম পার 
ভুষ্ট হইব্বীছি, এক সাক জীবনের অপুর্ব মহিষ) তার উপর আবার রামকৃন। আমাদের 
মধোই ছিলেন, কাজেই টাঙ্গার জীবনী যে সাধারণের পক্ষে আদরের তইবে, ইঠাই আমাদের 
গ্রুপ বিশ্বাস । লেখার প্রণালী মধুর ও প্রাঙল। বুনিবার পঞ্ষে কোণ কু নাই। ভরসা 
করি, হিনুযাজেই অক্ষর বাণুর প্রণীত এই সাধক-দীধনী ক্রয় করিবেন? উতাতে এহিক ও 
পারত্রিক উতয়ন্্র মঙ্গল হইবে পরত্রিক মঙ্গলেঙ্্ কোন হিন্দু ইঠাতে বিরত হইবে ? 


এত 26৫ঠিক, বলিক 1৬:5৯ অগা য়ুণ, শান! ১৬০১ মাপি। 
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বিষয় 
প্রথম খণ্ড । 
রামকৃষাষ্টকং স্তোত্রং রি 
গুরবন্দন। রি 
ভক্তবনান। রী 
জন্য-কথা রি 
শিবের আবেশ রি 
অতিথির বেশ ধারণ ও প্র্থ্য্য গ্রদর্শন 
রঘুবীরের মালা গ্রহণ রি 
হনূমানের সঙ্গে থেলা ই 
গোচারণ মি 
পাঠশালায় অধ্যয়ন টি 
পণ্ডতগণের পরাভব ই 
চিন শশাখারীর মিষ্টার ও মালা গ্রহণ 
বিশ|লাক্ষির আবেশ রি 
পুথি লিখন টি 
কালীপৃজা ও রমণীর বেশধারণ -- 
খেলাছলে আসন প্রদর্শন সি 


দ্বিতীয় খণ্ড। 


শীমদ্‌ রামকৃষজবরাজ: রি 
কলিকাতা আগমন রি 
পুরী প্রতিষ্ঠা রি 
পুরী-প্রবেশ ও রাণী ও মথুয়ের সঙ্গে 

পরিচয় রি 


বিবাহ টি 
» গুরুমাতা বন্দনা রী 
অনুরাগে কালীদর্শন সস 
তাস্রিফ সাধনা নী 
রামাৎ সাধমা রি 


সরি) 
পৃষ্ঠা । বিষয় চ 
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৭. ইস্লাঁম-সাধন 2 
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১৪. বিবিধ ভাব প্রদশন নি 
১৩ যোড়মী পুজা সি 8? 
১৮. হ্বদেশে যাত্রা] দি 
১১ তীর্থ পর্যটন নি 
২৩ তৃতীয় খণ্ড । 
২১ রামকফাবতার খো্ং.:. ৮ ১৩৯ 
রি পেনেটির মহোত্সবে গমন ও কলুটোলায় 
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. ভুদ্রকাশীগ্রামে প্রস্থুর গমন 


বিষয় পৃষ্টা ॥ 


হ্ামাগদ জারবাগীশের দপচূরণ ৮ ৪৪৩ 
জনৈক ব্রক্ষণকে অভয়দান ও গিরীশের 
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উৎসব 
দেবেন্দ্রের বাসাবাটীতে প্রতুর উৎসব 


টি 


৪8৫৩ 


৪9৫৯ 


৪৬৩ 


৪৬৩ 


০০০০০ 


৪৭৫ 


৪8৮৯ 


ৰিবিধ তত্বকথা ৪৯৮ 


ককের ঠাকুর ্ 

সভ্ভকে প্রভুর পাঁণিহাটী হহোঁৎসষে 
গমন 

প্রতৃর মাহেশের রথে আগমন 


চতুর্থ খণ্ড। 


প্রভুর চিকিৎসার জন্য সহরে আগমন 
ও বমতি | ৫২৯ 
নুরেভ্র্রের বাটাতে অধিকাপু্। ও তথায় 
প্রত্বুর অলক্ষ্যে আবির্ভাব ও ডাক্তারের 
সঙ্গে বিবিধ তত্বালাগ ৫২৬ 
মহ্জ ডাভারের সঙ্গে রঙ্গ ও ত,হাকে 
বিবিধ উপদেশ 
ডাক্তরকে ভাবের বাজার গ্ররর্শন ও 
জীগ্রভূর কালীপুজা 
পাযীর প্রতি প্রভুর করুণা 
ককাশীপুরে স্থান পরিবর্তন ও অন্তরঙ্গ 
বাছাই 
প্রতুর কর্তৃক অস্তরজগণের বাসনা পূর্ণ ও 
ভক্তদের কর্তৃক মঠস্থাপন 


৪৪১ 


৫৪৫ 
৫৫৪ 


৫€& 


৫৬৩ 


দূচীপঞজ সমাধ। 


রামরুষ্ণাকম্‌ স্তোত্রমূ। 
শ্রীমদ্ভেদা নন্দ-ন্বামিন। বিরচিতম্‌। 


বিশ্বস্ত ধাত। পুরুমন্মাস্ছে 

হবাক্তেন বাপে ততং হয়েদণ্‌। 

ভে ঝামরুধ। জয়ি ভক্তিহীনে, 
কুপা-কটাক্ষঃ কিক দেব নিভাম ॥ ৯॥ 


ভ্মাদাদিবে। বিনিহ*্স সর্বনম । 
হে পামকু্ঃ হরি ভক্তিহীনে, 
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টাক্ষং কুক, 1 গা%শ 4 ॥ 


শা 


হে রামকুপ্ঃ ্বরি ভক্তিহীনে, 


€ে 


৫২১ কট শিং বন রে নিতাশ )। 


শি 
ম্সি 
সা 
বা 
চা 
এ 
শান 
টএ |] 
বে 
পা 
ক 


[॥ ৭ ॥ 


জনামি তং নহি দৈশিকেন্ং, 
পিংব। স্বরূপং কথমেব ভাবম্‌। 
£হ বামকুষ। জয়ি ভাক্তিহানে, 


ধপাকটাক্ষং কুন দেব নিতাম । 


ইতি শ্রীরাম রুষ্ণাষ্টকম্‌। 


৮ | 


সপ 08 ০ 


জয় জয় র|মকৃষ্ বাগা-কল্পতরু। 

জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 

জয় হে অনাথ-নাথ গতিত-পাবন। 
জয় জর দীন-বন্ধু অধর্ম-তারণ ॥ 
কপাসিদ্ধু দীনের ঠাকুর তুমি হরি। 
জয় রামরুঞ্চ পরমহংস নামধারী ॥ 
'পতিত পাবন জয় অগতির গতি । 
দীনএরণ তুমি দীনে রাঁখ গ্রীতি | 
ভুবন-পাবন্‌ জগ শক্তগলহার । 
জগঞ্জন-তারক হারক তবভার ॥ 

জয় হদি-রপ্ক তঞ্জক তব-ভয় । 
করণ-কারণ কর্তী হয় স্থিতি লয় ॥ 
তুমি শিব তুমি শক্তি নারায়ণ তুমি । 
ভুমি রাম ভুমি কৃ আঁখলের স্বামী। 
তুমিই সচ্চিদানন্দ পূর্ণবরহ্ম হরি। 

জয় জয় বামকৃষ নপ-রূপধারী | 
নিরাকার সাকার সবার ঘটে স্থিতি । 
জর জয় রামকৃ্। ব্রহ্গাণ্ডের পতি ॥ 
বেদের অগমা তুমি বেদের অপার । 
জয় জয় রামকষ সব্বসারাৎসার | 
অনন্ত তোমার শক্ত লোকবোধাভীত। 
ন। দেখা, কোন জনে ন। হয় প্রশীশ | 
করুণামাগর তুমি জীব-হিকারী। 
জয় জয় বামূকষ্জ দ্বিজবশধারী ॥ 

জয় প্রেম-ডক্কিদদাত। অজঞান-নিবাবী। 
জয় জয় রামকুষ্জ ভিন-তাপ-হারী ॥ 
সেবানন্দদাভ। তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধিদা ত। 
জনের জনক তুমি তুমি তক্তি-মাত।। 
জীবহুঃখাতুব তুমি করুণা-নির্দান। 
অধমে অতয় পদে যেচে দাও স্থান। 








ছুঃখী দাসে বড় বাস বিনা প্রয়োজনে । 
দয়াল তোমার মত না দেখি ভুবনে ॥ 
্বার্শূন্তে কর অন্যে কপারাশিদান। 
দ্বিতীয় কে বল তব সম দয়াবান্‌ ॥ 
শুন রে অবোধ মন কহি কর যুড়ি। 
গাও গাও রামকৃষ) দিবা-বিভাবরী ॥ 
থাক মন অভয় কমল-পদে তার । 
উদ্ধারি আপনা কর আমার উদ্ধার । 
জগ বরামকুষ্জ রামকুষ নাম গাও। 
তরিয়। আপনি আগে আমারে তর্বাও | 
শজ পূজ রামকৃষ্ণ সেই রূপ ধান। 
তিনি সকলের সার এই কর জ্ঞান ॥ 
ডাক রামকৃঞ্চে ছাড়ি কপট চাতুরী । 
জীব-হিত-সদাব্রত ভবের কাণ্ডারী ॥ 
ছি ছি মন ছাড় ছাড় কামিনী-কাঞ্চন। 
অকিঞ্চিতে কেন কর বথা আকিঞ্চন ॥ 
ছাড়ি পাদপন্ে মধু কেন মর বুলে 
বিষময় সংসার কাটার কিয়াফুলে ॥ 
গেছে পাখ। তবু শিক্ষা এখন না হ'ল! 
মায়। অন্ধ কিয় গন্ধ ভাবিছ কেধল ॥ 
কিয়া-রেণু তোর তনু সর্ববাঙ্গ বোপেছে। 
কণ্ঠশ্বাস প্রাণে আশ আর কিবা আছে ॥ 
কর না বারেক রামকষ্ণ-গুণ-গান। 
নাহি কিছু রামরুষ্*নামের সমান ॥ 
পতিত-পাবন নাম গিয়াছেন রেখে । 
দেখ ফল ক'রে বল একবার ডেকে ॥ 
অমৃত অপেক্ষা ভার নাম মিট্ঠ লাগে । 
মৃত্তিমান্‌ হ'য়ে নাম হদয়েতে জাগে ॥ 
নাহি কিছু বামকুষ্চ-নামের উপমা । 
যে করেছে সে মজেছে তারে আছে জান।। 


৪ ওরু-বন্দনা। 


একে যদ্দি খায় মিষ্ট অন্যে নহে মজ]। 
অবিশ্বাসী হৃদয়ের ফল মাত্র সাজা)... 
কোটিজন্মার্ছিত পাপ হরে একবারে । 
কায়মনে যদ্দি রাম নাম করে | 
দয়াল ঠাঁকুর নিজেন্বলেছেন কথা. 
তিনি দায়ী ঠার নামে যাহার মমতা | 
তাবাবেশে উল্লাসে আঙ্বাসি উচ্চরবে । 
পতিতপাবন নামে সকল সম্তবে ॥ 

গাঁপ নাশ কিবা কথ পেবাভক্তি পায়! 
উপায় যে ভাবে মাত্র রামকৃষ পায় ॥ 
যাগ যজ্ঞ যপ তপ না পায় সন্ধানে ! 
কি দেন গ্াকুর মোর নিলে তার নামে ॥ 
যেযষা করে দেখ মন কি কাজ বিচারি। 
গাও গাও রামকুষ্ঞ দিবা বিভাবরী ॥ 
ছুবাহু তুলিয়। গাও সরল পরাণে । 
তাজ বাজ লোকলাজ সরম-তরমে ॥ 
নিষ্লামনে ইষ্ট জনে কর সারাৎসার! 
সব্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ ঠাকুর আমার ॥ 
সাজাইতে বড় সাধ আমার অন্তরে । 
নাহি অর্থ ধন-রত সাজাতে তাহারে ॥ 
স্বতই সুন্দর তিনি জন-মনোহর | 
ভুবন-মোহন মূষ্তি স্বন্দর আকর ॥ 

যেই মতে সাজাইত মুক্তা-লতা-বনে | 
দাম বস্দাম আদি সুবল জীদামে ॥ 
স্থদীর্ঘ মুকুতা-হার মুকুতার চূড়া । 
মুকুতা-বসন মুকূুতার গুঞ্জবেড়ী ॥ 
মুকুতায় সাজাইত শ্রবণ-কুগুলে | 

মুক্ত তা-ঘৃপুর দিত বাধি পদতলে ॥ 
মুক্তার বাল। করি পরাইত হাতে । 


সাজাত মুকুত। দিয়া সাজিত যেমতে ॥.. 


মুক্ুতায় সাঙ্জাইত মোহন বাশরী । 
সাজাইতে সেই মতে বড় সাধ করি ॥ 
ভুবন সাজান মিনি সাজাইতে ভানে। 
ঘাষন হইয়া চাই চাদ ধরিবারে ॥. 


যদ্যপি করিতে প্রভূ কর্মকার জেতে । 


বনাতাঁম সিংহাসন যেন আছে চিতে ॥ 


করিয়া কায়স্থ মোর হাতে দিলে কাঠি। 
দিবানিশি কাটি কাল কালি খাটি ঘাটি। 
পেটের জালায় ঘুরি সাহেবের দ্বারে। 
জনমের মত দুঃখ রহিল অন্তরে ॥ 
সাজাইতে একমাত্র দিয়াছ চন্দন । 
ইহাতে ধনাব যত সব আভরণ ॥ 
কমল স্তর দল থরে থরে আনি। 
মনোহর সিংহাসন বনাব অমনি ॥ 
চন্দনের !চুড়া চন্দনের মালা গলে । 
কিবা কনা মনলোভা চন্দনকুগুলে ॥ 
চন্দনের; মুক্তানত। ঘের? চারি পারে । 
চন্দনের ঠঞ্জবেড়। মন-প্রাণ হবে ॥ 
চন্দনেক্টঁ বনাইব বিচির অ।সন। 
পরাখ £ুগমারে প্রভ চন্দন-বপন ॥ 
নান। প্রতি স্গদ্ধি কুসুম আনি তুলি । 
সাজাউাকুর মোর প্রাণের পুতুল । 
স্সঘন ছ্ুধের তোজা করিয়া যতনে ! 
বারে বারে দিতে ভোগ বড় হয় মনে ॥ 
আরে মন সমর্পণ সব কর পদে 

প্রাণ মান আদি ঘত বৈভব সম্পদে ॥ 
দ্ধ তারে সার কর জান বুদ্ধি বল । 
সম্পদ বিপর্ঘ সখা সহায় সঙ্ঘল ॥ 
কেন মন অকারণ অনিতা সংসারে । 
বারে বারে মর ঘুরে ছাড়িয়া ঠাকুরে ॥ 
তাই বল বন্ধু বল কিবা স্বত দারা। 
স্বার্থপর সব নূর সময়েতে তারা ॥ 
এখন সময় আছে কেন পাও কষ্ট। 
বল মন সর্বক্ষণ হবে রামু ॥ 
অগণা প্রভুর ভক্ত উষ্ট গোষ্ঠী জান) 
নাহিক আপন কেহ তাদের সমান । 
সযতনে দেখ মন তকে রেখ ভীতি । 
আদ্বীয়ন্বজন তারা তার। বন্ধ জাতি । 


তত্ভঞ্বন্দনা ৷ 


তক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হয় ভ্রম । রামরুঞ্চ-তক্তে বুঝ জীবন-জীবন । 

সকলে আমার পুজ্য বুঝাবে এমন ॥ ভাব মন দিবা মিশি তাদের চরণ। 

ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার । গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত এই দুই ্রেনী। 

সকলে বুঝিবে রামরুষ্-পরিবার | সকলের রজ আশে লুটাও অধনি ॥ 
ভঞ্ত-বন্দন! । 


জয় জয় রামরুষ্ঝ বাগ্থাকল্পতরু। 
জয় জয় ভগবান. জগতের গুরু ॥ 


জয় জয় রামরুষ্জ ইষ্টগোষ্ঠীগণ | 


পবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম | 


গলগণ্ন-কৃতবাস ভক্তগণ আগে । 
সবার চরণ-রেণু অভাগিয়। মাগে ॥ 
বামকুঞ্চ-তক্তসম নাহি কিছু আর । 
বাদের জদয়মধো প্রভুর আগার ॥ 
বাহ। কিছু নাহি মিলে শাস্্-আলাগনে । 
অনায়াসে হয় লতা তক্ত-দরশনে | 
তক্তের অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে । 
পুরে করিলে দয়া লত্যে গিরিবারে ॥ 
অন্ধেরে করিলে কূপ। দিবাচক্ষু মিলে। 
স্বমধুর গুপ্ত খেল। দেখে কুতুহলে । 
শু কাঠে যদ্রি কপা-কণা দান করে। 
ফুল পত্র গ্রসবিয়া তখনি মুষ্তারে ॥ 
আচোট পাষাণে যদি দেখে আখি মিলে । 
উধময়ী বারি হ'য়ে জোত বহি চলে । 
সুমুর্থ উপরে যদি দয়। উপর্রয়। 
গ্সগম নিগম বেদ হৃদয়ে উদয় | 
তক্তি বলি যেই বন্ধ তক্তি-শান্ে বলে । 
শান্ত্র-অধায়নে সেই ভক্তি নাহি মিলে ॥ 


পঞ্জিকাতে যেন কত আড়া জল লেখা । 
নি্গুড়িলে পাজি নাহি বিন্দু যায় দেখা ॥ 
সেইমত তজি-শান্তে তক্তি-বিবরণ। 
আছে মাত্র নাহি মিলে ভকতি-রতন ॥ 
সেই তক্তি লাভ তত্ত-সেবনেতে হয়। 
সভ্যাপেক্ষা অতি সতা কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
প্রভূপদ লতিতে যাহার আছে মন! 
আগে তক ত্রীপ্রভুর তকত-চরণ ॥ 
তক্তের মহিষা-গানে নাহিক শকতি। 
সুমূর্থ পামর আমি হীনবৃদ্ধি-মতি | 
প্রভূ-ভক্ত সম পুজ্য আর কিবা আ্বাছে। 
গুরুতক্ত-পদরজ অতাগিয়। যাচে ॥ 
রুপ।বিন্দু ত্ক-বৃন্দ কর মোরে দান। 
অধমেরে যুগল চরণে দেহ স্থান ॥ 
পদরজ বিনে মম গতি নাহি আর। 
রজ-রত্র দিয় হবে করিতে উদ্ধার ॥ 
আর এক মাগি ভিক্ষা তোম। সবা ঠাই। 
দেহ শক্তি ঠাকুরের লীলা কিছু গাই । 


৬... উ্বগনা। 


রামকঞ্চ-লীলাগানে বড় অতিলাষ। 
কারণ তাহার নিয়ে করিক্ প্রকাশ ॥ : 
সহরে চাকুরি করি গাড়াগায়ে ঘর। 
 অন্নকষ্ট হেতু চিরকাল দেশাস্তর। 
বৎসরান্তে যদি কিছু দ্বিন ছুটি পাই। 
দেখিবারে সবে খরে দেশে চ'লে যাই । 
নাহি পেলে অবসর যা ওষা নাহি হ্য়। 
স্রেহময়ী জননীর হুঃখ অতিশয় ॥ 
সিন্নি মানসিক মাতা করে সত্যপীরে। 
দিব পৃঙ্জ| সত্যপীর ছেলে এলে ঘরে। 
একবার ঘরে যবে জননী আমার ! 
হাড়ি হাড়ি যোগালাড়, করি স্ত,পাকার ॥ 
পুজা দেল সত্যপীরে শুভবার তিথি! 
পুরোহিতে করে পাঠ সত্যপীর পুঁথি | 
শুনিতে শুনিতে পুঁথি কেঁদে উঠে প্রাথী। 
কেন সত্যপীর পুজা কেন তায় সিনলি 
দরাল ঠাকুর মোর পতিতপাবন। 
ক্ষণে ক্ষণে হৃদিমধ্যে হয় উদ্দীপন | 
সাধ এটে ফুটে উঠে অন্তর ভিতরে । 
রামকৃঞ্চ ঠাকুরের পুথি পেলে পরে । 
 হেনকপে নিমন্তরিয়া বত গ্র1মবাসী। 
_ দ্বাধিতাম প্রদ্ু-প্রিয় ঝিলিপির রাশি 
বসাইয়! সিংহাসনে ঠাকুর আমার । 
চন্দনে সাজায়ে দিতু গলে ফুরহার | 


আমি তুলে শতদল-পল্প অগণন। 


- করিতাম চারিধারে কদম-কানন ॥ 


আয়োজন নানা তোজ্জা ধায় তার ভ্ীতি। 
আপনি করিতু” পাঠ রামকু্+-পু'থি। 

এই উপঞ্জিল সাধ পুঁথি কিষে পাই। 
বিষম সমস্ত। পু'ধি লিখি শক্তি নাই 
গ্রন্থ সম গ্রভু-তক্ত অতুল শকতি। 

দয়ায় বনায়ে দেহ রামকষ্-পুঁথি ॥ - 
আমার অতীত সাধ্য নাই বুদ্ধি বল। 
তোমাদের পদরজ তরসা সব্ঘধ ॥. 

রুপ “শি দিয়া মোরে কর বলীয়ান্‌। 
যেন া্থি করিবারে প্রত্ৃ-লীল। গান ॥ 
লিখি ্ লোকথ্যাতি নাহি আশী। মনে। 
ট্রাই পুথি পাঠের কারণে ॥ 
টফতক্তি আর পু'থি তার 

স্‌ ঠা গ্রতূ-ভজ্ে প্রার্থনা আমার ॥ 
নাহি চা জপ তপ ধান আচরণে। 
সাযুজ্য ারোক্য আদি সামীগ্য চি ॥ 
নাহি চাই সিদ্ধাই এশ্বর্্য আদি যত 

বিড়ম্বন! মাত্র বোধ নহে মনোমত ॥ 







_ সাঙ্জাইব মনমত ঠাকুর আমার । 


অবিরত বব রত সেবাতে ভাহার ॥ 


মনে মনে এই সাধ উঠে দিবারাতি। 
, তাই মাগি ভোমা ঠাই ৮৮৮৪৬ ॥. 


দাত হি ডাহা 


ইতি বন্দনা শেষ। 








_ জীপ্রভুর জন্ম-কথা। 

জয় জয় রামরুষ, বাঙ্থাকপ্পতরু | 

জয় জয় ভগবান, জগতের গুরু 

জয় জয় রামকৃষ্ণ ইস গোষ্ঠীগণ। 

সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম । 
হুগলী জেলায় গ্রাম কামারপুকু । গেরুয়া বসন পরা গম্ভীর আকার। 
সংছিজকুলে জন্ম হৈল জীগ্রতুর ॥ কোন কালে নহে যাওয়া ঘরে যার ভার এ 
চাটুর্ষ্য শ্রীখুদিরাম জনক তাহার । গ্রামে জানে পদ-রজে ব্যাধি নাশ হয়। 
তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতি শুদ্ধ নিষ্ঠাচার ॥ পরশিতে পদদ্বয় কাপিত হৃদয় ॥ 
জাতিগত কর্ণ যাহা সব আচরণ । গ্রাম-পথে যেতে নত লোক সারি সারি । 
দপ তপ প্যান পুজ| তীর্ঘপর্ধ্যটন ॥ গললগ্রবাস লুটে দোকানী পসারি ॥ 
হইলে দুরম্থ "তীর্থ নির্ভয় অন্তর | এদিকে দয়াল হৃদি অতি মিষ্টভাষী। 
পায়ে হেঁটে যান সেতুবন্ধরামেশ্বর ॥ উদার সরল সমদ্বিত গুণরাশি | 
ন্যায়পরায়ণ তেঁহ ধার্মিক সুধীর । নিজে যেন সেই মত ভার্ধা। গুণবতী। 
রামতক্ত শালগ্রাম খরে বন্ুবীর | মৃ্তিমতী দয়া যেন গঠন আকুতি ॥ 
রথুবীরে পৃজিবারে বড়ই পীরিতি। ক্ুধার্ভ যে কেহ গিয়া! দাড়ালে ছুয়ারে। 
সিদ্ধবাক্‌ দ্বিজবর দেশেতে খিয়াতি ॥ যতনে দিতেন তিনি যা থাকিত ঘরে ॥ 
নানান কাহিনী 'ভার নানা জনে বটে অন্তরেতে সরলত। এত দীপ্তিমান্‌। 
আজ্ঞায় বেলার গাছে নিত্য ফুল ফুটে ॥ উত্তর পূরব কিছু না ছিল গিয়ান ॥ 
্রক্মশক্তি-পরিপুর্ণ তেজঃপুঞ্জকায়। অবিদিত পাঁচ সাত পরহিতে রত । 
দেখিলেই শ্রন্ধা-ভক্তি আপনি উজায় 1 নিকুপম অলৌকিক গুণ কব কত । 
নির্ধান যদিও তাঁর ঘরে নাই অর্থ। : সামান্তা নহেম ইনি ব্রাহ্মণের ঘরে। 
সন্মুথে দাড়াতে কার না ছিল সামধ্য ॥  ভূভার-হরণ প্রভূ ধরেন উদরে ॥ 
থে পুকুরে নিতি নিতি হ'ত জ্জান তীর। প্রভুর জননী হন আমাদের আই। 
ভার আগে নামে জলে সাধ্য নাই কার ॥ অতঃপর এই আখ্যা দিয়া তারে গাই ॥ 
নিষ্ঠাচারে বড় অাঁটা তেজন্বী ; ব্রাহ্মণ । কোটি কোটি দ্ডবৎ আইর চরণে । 


শূ্র-দুত্-উধ্য মে কখন ঝ্হণ ॥ 


আক্ষেপ বড়ই তীয় না দেখি নয়নে 


দস ঠ 


গল-বাস কর-যোড়ে সকলের আগে । 
আইর চরণ-রেণু অভাগিয়া যাগে ॥ 
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় বাধানি। 
তিন পু প্রসবেন আই ঠাকুরাণী ॥ 
ভরীবাকুমার আগে, মাঝে রামেশ্বর | 
সবার কনিষ্ঠ প্রস্থ করুণা-সাগর ॥ 
কম্ঠাদ্বয় মধো দেবী কাত্যায়নী জোষ্ঠা। 
সর্ববমঙ্গল। দেবী তাহার কনিষ্ঠ ॥ 

জ্যেষ্ঠ পুর গ্রীরামের অক্ষয় নন্দন । 
ঠিকশোর বয়সে দেহ ছাড়িল জীবন ॥ 
মধামের দুই পুল একটি-নন্দনী । 
রামলাল, শিবরাম, লক্ষ্মী ঠাকুবাণী 

এই কষ মার দেখি ই্টপরিবার | 
অসংখ্য প্রণাম করি ভ্রীপদে সবার ॥ 
আইর যে গর্ভে জন্ম লইলেন প্রড়। 
আশ্চর্য কাহিনী হেন নাহি শুনি কর ॥ 
একবার পিতা তার গয়াধামে যান। 
ঘটিল তথায় কিবা! সুনহ আখ্যান ॥ 
এক দ্িন-দ্বিজবর দেখেন স্বপন | 

অতি সুমধুর কথা আশ্চর্য কথন ॥ 
শঙ্খ-চক্র গদাপন্ধ- চতুভ্‌ জধারী। 
ঠয(মূল উচ্জ্বল কায় করযোড় করি ॥ 
পুক্ত হ'য়ে জনমিব তোমার আগারে । 
হাপিয়া হাসিয়) কথা কন দ্বিজবরে ॥ 
উত্তরে কহেন দ্বিজ ওরে বাছাধন । 
কিখাওয়াব তোরে,আমি দরিদ্র ব্রাহ্গণ ॥ 
পুনশ্চ মূরতি কহে ব্রা্গণের ঠাই। 
আমার পৌষণে ভার চিন্তা কিছু নাই ॥ 
এত বলি নিমিষের মধ্যে অন্তধান। 
অদর্শনে ত্রা্গণের আকুল পরাণ ॥ 
নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন প্রাঙ্গণ চমকি 

এ ঘোর রজনীযোগে এ কি রূপ দেখি ॥ 
আপনার মনে ঘিজ করিয়। বিচার । 
অবগত হইলেন অর্দকি ইহার | 


হেথা আই ঠাকুরাণী আপন ভুবনে । 


কহিতেছিলেন কথা নাবীত্রয় সনে ॥ 


শিবের মণ্ডপ এক আছিল অদূরে । 
দেখিলেন আসে কিবা বায়ুরূপাকারে ॥ 


আসিয়া প্রবেশ কৈল গর্ডেতে ভাহ।র | 


তয়ার্ড হইল আই দেখিয়া ব্যাপার ॥ 
যে তিন নারীর সঙ্গে কথা হ'তেছিল। 
আই ঠাকুরাণী তন্ব ভাঙ্গিয়া কহিল ॥ 
নান। জনে নান। মতে নান। কথা কহে । 
অবাক্‌ হইয়। আই দাড়াইয়া রহে ॥ 
নারীত্রয় মধ এক ধনী কামারিণী। 
পণ্চাৎ গাইব আমি তাহার কাঙ্নী ॥ 
তি ঠা গাবভী এই কামারের মেঝে । 
থাকি নিতাম তার পদ্রজ গিয়ে ॥ 
প্রতৃক্কে বাৎসলা বড় আছিল ভাহারু। 
ক জী'গা এ সৌভাগা ঘটয়ে কাহার । 
কবনক্গীংবন ঘিনি বাঞ্চাকন্পতরু। 


অনা্ধের নাথ যিনি জগতের গুরু ॥ 


সাদ্ঘাঞ্ধন করিতেন তাহারে মাবলি। 

এ অন্ভাগ। মাগে হেন জন পদধুলি ॥ 
বিচার না করি কিছু জাতিকুলাচার । 
রামকুষেঃ যেবা বাসে পুজ্য সে আমার ॥ 
ব্রাহ্মণ হইয়। বদি প্রতৃদ্বেষী হয় । 

চগুাল হইতে নীচ মম মনে লয় ॥ 

গয়াধাম হইতে চাটুধ্যে মহাশত্ব। 

করম সমাধা করি ফিরিল। আলয় ॥ 

সব নিবেদিল। তাবে আই ঠাকুরাধী। 

যে দিনে যেখানে যাহা দেখিলেন তিনি ॥ 
বপনের কথা ছ্িজ ম্মরিয়। অন্তরে । 
আইরে কহেন কথ। না কবে কাহারে ॥ 
দিন দিন ঘায় যত গ তত বাড়ে। 
কান্তি দেখে অপরেৰ ভ্রান্তি হয় তাবে ॥ 
আইব লীবণ্যছট। অতি অপরূপ । 
স্বরূপ পুচিয়া হৈল ন্ুব্প স্বরূপ ॥ 


শ্রীপ্রভুর জন্মকথা 


স্বতাব হইল যেন ঠিক পাগলিনী। :. 
দেখে শুনে প্রতিবাসী করে কাণাকাণি। 
যেরূপ রূপের ছটা গর্ভিনীর গায়। 
বোধ হয় ব্রন্মদৈত্য পেয়েছে উহায় 1 : 
কেহ কয় বহু বয়ঃ গর্ভ তায় হ'ল! . 

. বাঁচে কিনা বাচে বুঝি এইবার গেল ॥ 
আইও কেমন হৈলা ভূতে পাওয়া মত। 
কখন উল্লাস ত্রাপ কথ! নানা মত। 
কখন বলেন তিনি হৃদি অকপটে। 
পতি-স্পর্শে গর্ভ নয় কি ঢুকেছে পেটে ॥ 
দেখেন শুনেন কত গর্ভ অবস্থায়। 

অতি অসম্ভব কথ! কহনে না যায় ॥ 

গর্ভ অবস্থার কথা সুন্দর ভারতী । 
দেখেন কতই দেব-দেবীর মূরতি | 
তিন চার মাস গর্ভ আইর. যখন। 
একদিন ঘটে এক অস্ুত ঘটন॥ 

অলসে অবশ তনু স্ুইয়! ছুয়ারে। 
কপাট করিয়া বন্ধ আপনার ঘরে ॥ 
হেন কালে স্ুনিলেন অই ঠাকুরাণী | 
রুণু ঝুণু নৃপুরের সুমধুর ধ্বনি ॥ 
কুতুহলে ধত আই কান পাতি শুনে । 
ততই নূপুর বাদা বাজে ঘনে ঘনে। 
আশ্চর্য্য গণিয়া আই ভাবে মনে মন। 
নৃুপুরের বাদ্য ঘরে হয় কি কারণ 
কপট করেছি'বন্ধ শূন্য ঘর দেখি। 


বুঝি মোর অগোচরে কেহ গেছে ঢুকি ॥ 


এত ভাবি কপাট খুলিয়া দেখে আই। 
ঠিক সেই শূন্ঠ ঘর কেহ কোথা নাই ॥ 
কারে কিছু না কহিয়া মৌন হয়ে রন । 
স্বামীরে কহিল! ঘরে আইল! যখন ॥ 
নৃপুরের বাদ্য ঘরে কি কারণ হয় । 
এনুঝি না কিহেতু, তাই হয়েছি বিশ্যয়॥ 
ব্রা্মণ বুঝিল_ তব ভাধ্যার কথায়। 
লয়ে তারে সংগৌপনে কতই বুঝায় ॥ 


এ অতি মঙ্গল কথা না করিবে তয়। 
হইবে গোকুলষাদ ভবনে উদয় | 

আর দিন নিদ্রাষোগে দেখেন স্বপন | 

কি সুন্দর শিশু কোলে করে আরোহণ ॥ 
বুকে উঠে ছোট হাতে গল] ছে'দে ধরে। 
জিনি শশী বূপরাশি সুহাসি অধরে ॥ 


অস্পষ্ট কতই কথা ধীরে ধীরে বলি। 


অবশেষে বুক হ'তে পড়িল পিছলি ॥ 
অমনি চমকি আই জগিয়া উঠিল! । 

কোথা গেলি বলি আই কাঁদিতে লাগিল। ॥ 
স্বপনের কথ! পরে বুঝিয়া আপনে । 


'সম্ঘরিল৷ অখিজল আপন নয়নে ॥ - 
কত কি দেখেন আই কব আমি ক্টা। 


ঘরের ভিতরে কোটি বিজলীর ছটা ॥ 
কোন দিন পাইতেন চন্দনের বাস। 
চন্দনের কাঠে যেন নির্মিত আবাস ॥ 
কোন দিন-দ্রিব্য গন্ধ পাইতেন ঘরে । 
যেন কত পন্মবন্ত ঘেরা চারি ধারে ॥ 
এইরূপে আট নয় দশ মাস গত। 
আইব প্রসবকাল হৈল উপস্থিত ॥ 
গ্রহরেক বেলা যবে, ঠাকুরাণী কন। 


_ধড়ই আসিছে মোর প্রসব বেঘন ॥ 


শুনিয়া চাটুর্্যে কন ইহা কও কিব!। 
এখন ন। হ'ল ঘরে রথুবীর সেবা ॥ 
ঠাকুরের ভোগ রাগ হয়ে গেলে সব। 
তখন হইবে তুমি দিনান্তে প্রসব ॥ 
যথা কথা দ্বিজ আজ্ঞা দিবা অবসান । 
সন্ধ্যাকালে দ্বিতীয়ার চাদ দীপ্তিমান ॥ 
প্রসবের স্থান নির্ধীরিত ঢে"কিশালে। 
প্রসব হইল আই কুশলে কুশলে ॥ 
সন বার একচন্লিশ দৃশই ফান্নে। 
শুরু পক্ষ বুধবার দিতীয়া সে দিনে ॥ 
রবি বুধ চন্্র রহ শুভ লঙ্বে ধরি। টু 


ভূমিতণে অবতীর্ণ গৌলকবিহারী । 


প্রভু মুখে শুনা; জন্মপত্রের বারতা ।. 
অবিকল ঠিক নহে ভুল বু তথা॥ 
রঙ্গময় রঙ্গপ্রিয় রঙ্গের কারণ । : 

বারে বারে হয় তার মর্ো আগমন ॥ 
জন্ম মাত্র রঙের আরম্ভ হৈল তার। 
তাজ্জব অস্ভুত কথা বিদ্য় ব্যাপার ॥ 
ঢে'কির লেজের তলে গর্ভ এক থাকে । 
সদ্যজাত ট*্যা করিয়! তথা গেত ছে ঢুকে ॥ 
ধনি কামারিণী ছিল অদূরে বসিয়ে |: 
শিশুর রোদন শুনি উতরিল ধেয়ে! 
মহানন্দে আসি ধনি ইতি উতি চায়। 
হৃতিক আগারে শিশু দেখিতে না পায় ॥ 
বিশ্বয় মানিয়। ধনি খজে চারিধারে । 
পায় শেষে টেকিলেজ গর্ভের ভিতরে ॥ 
সুদীর্ঘ আকার শিশু পরম সুন্দর 
শোত। পায় গায় বর্ণ জিনি শশধর 1 
চাটুরধধ্ে মশায়ে ধনি ডাকে উভরায় ! 
পরম সুন্দর শিশু দেখ ন! হেখায় ॥ 

ত্বর। করি আসি দ্বিজ করে নিরীক্ষণ । 
দিব্য স্থুলক্ষণ অঙ্গে শিশু সুশোভিন ॥ 
পুলকে পুর্ণিতি দ্বিজ গদ গদ কায়। 

নয়ন নিম্পন্দ নাহি নিমিক্‌ তাহায় ॥ 
সংগোপনে রাখিবারে কহিলেন কথা। 
যেন কেহ নাহি শুনে এ সব বারতা ॥ 
জনক জননী ভাসে আনন্দ সাগরে । 
বাড়য়ে আহ্লাদ যত পুত্র মুখ হেরে ॥ 
স্থতিকা আগারে যেন পূর্ণ চক্রোদয় |: 
যেই দেখে তার মনে এই মত লয় ॥ 
শুনি প্রতিবাসী আসে দেখিবারে ছেলে । 
ছেলে দেখে সবে ঘায় নিজ ছেলে ভুলে ॥ 
একবার মাত্র শিশু হেরিয় নয়নে । 
দিবানিশি দেখে আপি এই হয় মনে 
গ্রতিবাসিনীরা সব আসি- একে একে | 
'গ্র্দ আদন্দ পায় টাদযুখ দেখে ॥, 


অপরূপ আনন্দেতে সবে ভাশমান। 
কেন এ আহ্লাদ কিছু ন। বুঝে সন্ধান ॥ 
নান? কথ। নানা জনে করে কাশাকাণি। 
এমন সুন্দর ছেলে না দেখি ন। শুনি ॥ 
কেমন এ ছেলে দেখে জীবন জুড়ায় ৷ 
শুধু অঙ্গ তবু যেন মণি-রত্ব গায়॥ 
দেখেছি ত কত ছেলে এ ছেলে ফেমন। 
দ্রবানিশি ব'সে দেখি এই হয় মন | 
নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া । 
হযেছে বাছনি মুখ চক্দ্রিমার পারা ॥ 
দলে দলে মেয়ে ছেলে আসে দেখিবারে। 
অপুর্ব আনন্দ পায় চাদমুখখ হেরে 
এক্লীময়ে চাটুর্য্ের আথিক সঙ্গতি । 
দি দিন যায় যত ততই উন্নতি ॥ 

৪ সন্বলে বিজ অতিশয় কমি। 
ূীম্পতি মাত্র তার সাতপোয়া জমি 1 
লস্জীলা জমিনের এই হয় নাম । 

ব্ধীয় ব্রাহ্মণ অগ্রে তিন গোছ। ধান ॥ 
স্বহস্তে ঈশাণ কোণে দিতেন পঁতিয়া। 
য় জয় রথুবীর ঠাকুর বলিয়। ॥ 

এই অল্প ভূমি খণ্ডে যাহা কিছু ফলে। 
বছরের গুজবাপ সেই ধানে চলে ॥ 
আর এক ছিল তার আফের উপায়। 
ধনাঢ্য ব্রা্গণ ধারা জানিত তাহায় ॥ 
শু সত্ব সদাচারী ধর্ম পথে মন। 
মাসে মাসে কিছু দিত ব্যয়ের কারণ ॥ 
যে কোন ব্রাঙ্গণে দিলে গ্রহণ ন। হ'ত । 
বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণে শুক্র ষজাইত ॥ 
ব্যয়ের নাহিক ক্রেটি অবস্থ! যেমন। 
যেন হোক দিনে রেতে খায় দশজন ॥ 
দুটি ছুটি খান অন্ন থরে রখুবীরা। . 
নিত্য নিত্য সমাগত অতিথি ফকির ॥ 
প্রশস্ত পথের পাশে ত্রাঙ্মণের ঘর । 
যে পথে তিথি লাগ! চলে নিরত্বর | 


প্রথম খণ্ড, বাল্য-লীল। ৯১ 


সে পথে পুরুষোত্তমে যাত্রীগণ চলে । 
উঠে ব্রাঙ্গণের ঘরে ক্ষুধ। তৃষা পেলে ॥ 
বড়ই দয়াঞ্জ চিত্ত গবিব ব্রাহ্ষণ । 
সামান্য মাটীর ঘর খড়েরছাদন ॥ 

তাও অতি ছে।ট ছে!ট নহে পরিপর ৷ 
সংখ্যায় অনেক ময় তিনখানি ঘর ॥ 
তার মধ্যে একবানি ঢে'কিশালা তার । 
এখন যেখ।নে আছে ধানের হামার ॥ . 
ভিটার ছপ্নর তার বাহ দরশন। 
দেখিলেই মনে হয দ্রীন-নিকেতন। 


' তথাপিও হেন ভাব ভবন উপরে । 


দের। মাত্র দর্শকের মন প্রাণ হরে ॥ 
চারি ধারে বৃক্ষ লতা! অতি মনোরম । 
যেন মহাঁতপঃপর খধির আশ্রম ॥ 

স্তব্ধ স্ব ভাব-ময় শান্তি-কর স্থান। 
ক্ষুধাতৃঞ্চাবারী দয়া সদ! বিদ্যমান ॥ 

ভূষ! দূর করিবারে পথিকনিচয়। 
উপনীত হনে পরে ব্রাহ্মণ আলয় | 

অতি অনন্দিত ঠেই মহ। সমাদরে | 

ন1 খাইয়ে শাক অন্ন নাহি দেন ছেড়ে ॥ 
আর্থিক উন্নতি এই অন্তে অন্ন দান। 
কোথা হতে জুটে ঘরে ন। জানে সন্ধান ॥ 
প্র্থ পুত্র যার তার অতাব কিসের । 
লশ্মী ধুর মাড়ি ধর। ভাগারী কুবের ॥ 
পিতা মাতা প্রতিবাসী বুবিতে না পারে। 
শিশুরূপী ভগবান্‌ কত খেল৷ করে। 
একদিন আই ঠাকুরাণী লয়ে ছেলে। 
্য-তাপ দেন গায় শুয়াইয়া কোলে ॥ 


বিশ্বস্তর আবেশ হইল শিশু-গায়। 


কোলে ছেলে বড় ভারী আই টের পায়। 
অসঙ্থ দেখিয়। থোন কুলার উপরে! 
সশযা! সে কুলাখান চড় চড় করে॥ 


কি হোলে কি হোলো বলি করেন রোদন 


নিশ্চল সুস্থির শিশু বিহীন স্পন্দন । 


কুলা হ'তে পুনঃ কোলে লইবার তরে | 


বার বার ঠাকুরাণী কত চেষ্টা করে ॥ 


কোন মতে উঠাইতে না পারে বাছনি। 


: তখন ব্যাকুল প্রাণে কাদেন জননী ॥ 


শুনিয়া রোদন ধবনি যে যথায় ছিল। 
সন্িধানে ত্বরান্থিতে আসিয়া খুটিল ॥ 
আই ঠাক্ুরাণী কন ছেলে কেন তারি । 
কুলা হ'তে কোলে আর উঠাতে না পারি ॥ 
অদুরে নিশ্বের এক বড় বৃক্ষ আছে। 
তায় বাসা ব্রহ্মদৈত্য শিশুরে ধয়েছে ॥ 
মনে এই অন্ুুমীন করি লোকজন | 
ভুতুড়িয়। আনিবারে পাঠায় তখন । 
কাছুনি গাহিয়। মন্ত্র ভুতুড়িয়া বলে। 
হালকা হইল শিশ্ত উঠাইল কোলে ॥ 
আর দিন ছেলে রাখি গৃহ কাজে যান। 
শয্যা সর্নিকটে এক আছিল উনান্‌ ॥ 
আগুণ না ছিল তায় ছিল মাত্র পাশ । 
তখন ছেলের বয়ঃ ছুই তিন মাস ॥ 
বিছা'না হইতে ছেলে গিয়াছেন সরে । 
অদ্ধেক উনান মধ্যে অর্দেক বাহিরে ॥ 
স্ুকান্তি শিশুর গায় চাদ হারে দেখে। 
লুটালুটি যায় ভয়ে ধুলা ছাই মেখে ॥ 
ছুটাছুটি আসে আই দেখিয়া ব্যাপার। 
পরাণ পুতুলি যথা লুটায় তাহার ॥ 

অতি চীৎকার করে উঠাইয়া কোলে । 
বলেন কি হেতু দেখি দীর্ঘকায় ছেলে । 
এই শুয়াইয়া গেছি বিছানা উপর । 

কে বল ফেলিল লয়ে উনান্‌ তিতর ॥ 
কেমনে হইল ছেলে দীর্ঘতর কায়। 

এই ছোট দেখে রেখে গেছি বিছানায় ॥ 
এতেক কহিয়! যবে কাদেন জননী । 
শুনি ধেয়ে উতরিল ধনি কামারিণী॥ .. 


. গরজিয়া কামারিণী বলিল বচন। : 


যা হইয়া অমঙ্গল কহ কি কারণ ॥ 


দাও দাও ছেবে যোরে গা ঝাড়িয়া দিব। 
যদি কিছু হ'য়ে থাকে মন্তরে যারিব ॥ 
এত বললি লয়ে ফরে মন্ত্র উচ্চারণ । 
তখনি হইল ছেলে পূর্বের মতন। 
কেব। ধনি কামারিণী নন্দরাণী প্রায়। 
অস্ভুত রমণী দেখি প্রভুর লীলায়। 
শিগুরূপী তগবান্‌ চাটুর্য্যে তবনৈ। 
আরম করিলা খেল! যেন আসে মনে ॥ 
বিচিত্র প্রভূর খেলা অবোধা আতাম। 
পিতা মীতা প্রতিবাসী সবার তরাস ॥ 
দিনে দিনে তিন চ।রি মাস হৈল গত। 
ঘটনা ঘটিল এক অতি অদ্ভূত ॥ 
সংসারের কার্যে আই যান গৃহান্তরে | 
পঞ্চম মাসের শি শুয়াইয়া ঘরে ॥ 

ফিরে আসি দেখে আঁই নিজ ছেলে নাই 
মশারি প্রঘাণ আর জন তাঁর ঠাই ॥ 


উচ্ছেঃস্বরে ডাকে আই পতিরে সম্ভাধি। _ 


বিছানায় ছেলে নাই দেখ না গো! আসি ॥ 
এ কেবা রয়েছে শুয়ে অতি দীর্ঘকায়। 
দেখ কে লইল বল আমার বাছায় ॥ 
ব্রাঙ্গণ তয়ার্ত হয়ে যান ত্বরাদ্বিতে। 
প্রবেশিল! সেই ঘরে ভার্য্যার সহিতে ॥ 
দেখেন শুইয়া খেলে আপন বাছনি। 
তুলে কোলে দেন মাই আই ঠাকুরাণী | 
বিদ্বয়! ভার্যযায় দেখি দ্বিজবর কন। 

যা! দেখেছ সত্য, ছে তাহার কারণ । 


 ফথাচ এ সব কানা কবে কাহারে। 
অসম্ভব এ মব সম্ভব নহে'নরে |... 


সাবাস মায়ার খেল! যাই বলিহারি। 
হৃদয়ে উদয় যাহা বর্ণিতে না পারি ॥ 
ব্য ভুলিয়া গেল ব্রাঙ্গণ ত্রাহ্মণী। 
সঙ্গেহে দেখেন ব|র বার মুখখানি ॥ 

ধন ঘন দেন চু্ঘ বদন-কমলে | : 
নয়নের ধারা বয়ে পড়ে বক্ষস্থলে ॥ 


শুতদিনে ষষ্ঠ মাসে ফুখ ভাত গড়ে। 


আনন্দের নাহি সীমা ব্রাঙ্গণের ঘরে । 
নিব বস্ত্র আতরণ পরাইল গায়। 
তালে চন্দনের রেখা হারায় শোতায় ॥ 
[কিবা শোভা পায় গান চন্দনাতরণে। 
দীপ্তিহীন মণিরাজি তার সন্নিধানে ॥ 
একে ত নুন্দর তায় চন্দনে চচ্চিত। 
যে দেখে স্বচক্ষে হয় সেই মুগ্চচিত ॥ 
বিরিক্চবা প্িত দৃশ্ঠ বদনমগ্লে। 


কামারপুকুরবাসী দেখে লয়ে কোলে। 
নাম রাখিবার কাল এল দিনে দিনে । 
কি নাম রাখিবে পিতা মাতা ভাবে মনে ॥ 


গয়াধামে গদাধর করি দরশন। 
পাইলেন কোলে হেন কুমার রতন ॥ 
সেই হেতু ধুইলেন নাম গদাধর। 
ডাঁকেন গদাই বলি করিয়া আদর ॥ 
গুরুদত্ত নাম রামু নাম খ্যাত। 
রামরুষ্ণ পরমহংস তুবনে বিদিত ॥ 


শিবের আবেশ। 


জয় জয় রামরুষ্ণ বাঞ্থাকপ্পতরু | 

জয় জয় ভগবান জগতের গুরু। 

জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অথম ॥ 


শুন মন সুন্দর প্রভুর বাল্যকথা। 
সুগুহা হইতে গুহ এ সব বারুতা ॥ 


বড়ই মপুর কথা বড়ই আশ্চর্মা। বিষয়ে বিষয়ী লোক ডুবে এক মনে । 
জননীরে দেখাতেন কতই রশ্থর্যয ॥ বিশেষে হিসাবকালে খাতা খতিয়ানে | 
মাঝে মাঝে শিবনেত্র সম হ'ত আখি । মনোযোগ সেইমত অন্য কিসে নয়। 
নিশ্চল সুস্থির প্রায় আই তাহ। দেখি। সেহেতু বিষয় বিষ তক্তগণে কয় ॥ 
ক।দিতেন কত নব শিশু করি কোলে । কিন্তু ধর্মদাস খাতা খতিয়ান কালে । 
্রহ্মদৈত্য প|ইয়াছে শৈশব ছাওয়ালে ॥ গদাধরে ঘরে তাঁর আসিতে দেখিলে ॥. 
মানসিক দেবতায় করেন জননী। আর না হইভ তীর হিসাবেতে মন 1. 
দু-নয়নে বারিধারা কতই না জানি ॥ কি জানি কি করিতেন তাহায় দর্শন | 
ভূতপতি শিব নম কাছে উচ্চারণ। বলিতেন ধর্মদাস শিশু গদাধরে। 
করিলে হইত পরে আখি উন্মিলন | যাও বাপ ধাও গিয়া কি রেখেছে ঘরে ॥ 
অধরে মধুর হাসি চাহি মারপানে। পুত্র নির্বিবশেষে বাসে লাহার গৃহিণী। 
ভুলাতেন জননীরে যাই মুখে টেনে । কতই আদর করে না যায় বাধানি ॥ 
এইরূগে ছুই তিন বর্ষ গেলে পরে। যত্বে পোষা কত গাই ছুধ দেয় কত। 
সমানবয়সশিশু সঙ্গে খেলা করে ॥ নানাবিধ ছুগ্চদ্রব্য ঘরে জনমিত। 

লাহা নামে ধনাঢযবংশীয় সেই গ্রামে । : থাঁওয়াতেন গদাধরে পরম যতনে । 
যাওয়া আসা হয় তার তাদের ভবনে । গদীই কতই কন শুনিতেন কানে ॥  : 
মম রাস লাহা ড় কারবারি। আপন নন্দন গয়াবিষুট নাম খ্যাতি। 





আপনে করেন যত খাতায় লিখন। 
কত টাক! কারবারে হয় বিতরণ ॥ 


সম বয়ঃ গদায়ের সঙ্গে ঘড় লীতি। 


১৪ শ্রত্রীরামষ-পূ'খি। 


কর্তৃপক্ষ উভয়ের পীরিতি দেখিষে। 


দিয়াছিল। পরম্পর সেঙ্গাত পাতায়ে ॥ 
সেঙ্গাতের নামান্তর সধ! কই যারে । : 
কি সৌভাগ্য গয়াধিষু সথ! পায় কারে ॥ 


অখিলের নাথ যিনি জগতের পিতা । 
সঙ্গে তার গয়াবিষুণ করিল মিত্রতা। | 


রঙ্গে নান! রূপ খেলা বালকের সনে । 
সসঙ্গী কানাই যেন নন্দের অঙ্গনে | 
অগণ্য গোধনেশ্বর গোকুল মাঝারে | 
এবেশধন্মদাস লাহ। কামারপুকুরে ॥ 
কি বড় করিব বন্দি যুগলচরণ। 
খেলা করে ঘরে যার পতিতপাবন ॥ 


(পরগনার হারে টাটা ওরা. 


অতিথির বেশধাঁরণ ও শব প্রদর্শন । 





ডি স্পা & ৪ ৯ 
খু 





জয় জয় রামরু্ বু গোষ্ঠী | 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 


শুন মন সুমধুর প্রভু-বাল্যলীল।। 
শিশুব্দপী ভগবান্‌ যে প্রকারে খেলা ॥ 
করিলেন কামারপুকুরবাসী সনে । 
শুন শুন গুন মন শুন একমনে ॥ 
আর কত গ্রামের বালক সঙ্গে যুটে। 


নানা মত করে খেলা ঘরে পথে মাঠে ॥ 


দেশদশ। অনুসারে আই-ঠাকুরাণী | 
মনোমত করি বেশ সাজান বাছনি ॥ 
লাহাদের ছিল বড় অতিথি সেবন। 
আলিত যাইত কত শত সাধুজন ॥ 
অতিথি সেবার শান! ছিল যেইখানে। 
দাই বাসেন বড় যাইতে সেখানে ॥ 
ও কখন একাকী কু ক সঙ্গে । 

| রঃ ৃ 1॥' শযাগ বাজে ॥ 


কোজন সময় অতিথির] অতি গ্লীতে। 
ঠাকুরপ্রসাদ দিত গদায়ের হাতে ॥ 
মহাপ্রেমে গদাধর লইয়। প্রসার । 
সঙ্গীসহ খাইতেম পরম আহ্লাদ ॥ 
একদ্দিন নববস্ত্র ঠাকুরাণী আই। 
পরাইয়৷ সাজাইলা প্রাণের গদাই ॥ 
আশন্দ অন্তর যেন বালকের রীতি । 


আসি উপনীত হৈলা যথায় অতিথি ॥ 
 ডোরকদ্দী পরা দেখি যত সাধুজনে | : 


পে বেশ লাগিল বড় গদায়ের খনে ॥ 
যেন মনে হৈল সাধ কৌগীন পরিতে। 
নব বস্ত্র শত খণ্ড করিল ্বরিতে ॥.. 
তেয়াগিয়া সব খণ্ড তুই খণ্ড লয়ে। 


 ভোরকপ্রী পরিলেন 'চশনদিত. হয়ে | 


প্রথম খণ্ড, বাল্য-লীল! ১৫ 


কৌপীন পরিয়! আনন্দের সীমা নাই। 
নেচে নেচে সমাগত জননীর ঠাই ॥ 
কহেন মায়ের আগে নাচিয়। নাচিয়।। 
অতিথি হয়েছি যাগে! দেখ ন। চাহিয়া ॥ 
জননী দেখেন সেই নববন্ত্রধানি। 

ছি'ড়িয়া পরেছে নিজে এ ডোর কৌপিনী ॥ 
আরে অভাগীর বাছা কি কাজ করিলি। 
এমন করিতে বাপ বুদ্ধি কোথা পেলি ॥ 


বস্ত্র ছি'ড়ি কৌপীন পরাতে কে শিখালে। 


বলিতে বলিতে আই করিলেন কোলে ॥ 
সন্ন্যাসীর বেশ অঙ্গে দেখিয়া নয়নে । 

শেল 'সম বেজে গেল তাহার পরাণে ॥ 
শ্রাবণের ধারা জিনি চোখে ঝরে জল। 
আনমিষে দেখে মুখ পরাণ বিকল ॥ 
হেনকালে খেলার যতেক সঙ্গী ডাকে । 
তাড়াতাড়ি নামিলেন মার কোল থেকে | 
নাচিয়া নাচি্। যিলে তাসবার সনে । . 
নান। রঙ্গে হয় খেলা বাড়ির প্রাজণে ॥ 
খেলিতে দেখিয়া আই ভূুলিলা সকল। 
যোহ দিয়! ভগবান্‌কি করেছে কল ॥ 
আর দিন আই তার হাতে টু'কি দিয়া। 
খাইতে দিলেন মুড়ি গুড় মাধাইয়া ॥ 
পাড়াগায়ে বালকের যে প্রকার রীতি ।. 
খেলিতে খেলিতে খাওয়া বড়ই গীরিতি ॥ 
ধান মূড়ি গদাধর টুকি লয়ে হাতে । 

কি বুঝি হইল তাৰ খাইতে খাইতে ॥ . 
বাম হাতে ধর! টুকি বালক গদাই।, 
স্পন্দহীন হৈল কায় নড়া চড়া নাই ॥ 
অনিমেষ ছুট জাখি মুখে নাই বাণী। 
হেন কালে দেখে এসে আইঠাক্ুরাণী ॥ 
উচ্ৈঃস্বরে কীদেন গদাই.করি কোলে। 
বরর্ঘদৈত্য পায় তাই ছূর্গ দুর্গা বলে 


আই ন! পারেন কিছু বুঝিতে ব্যাপার। 
রমণীসুলভ মাত্র শ্তধু চাঁৎকার ॥ 
প্রকুতিস্থ গদাই হইল! কিছু পরে। 
দেখে গুনে কেহ কিছু বুঝিতে না পারে ॥ 
কথন কখন যেতে মাঠের আইলে। 
অবশ হইয়। অঙ্গ পড়িতেন চলে ॥ 
আর কত মত হ”্ত নাহি যাঁয় বলা। 
অগাধ জলধি শিশু জীপ্রভুর খেলা । 
আর দিন যুড়ি তরা টু'কি করি হাতে । 
শিশু সঙ্গে থেলিয়৷ বেড়ান মাঠ পথে ॥ 
নাই কোন অন্তরাল চাবি ধার খোল।। 
নবীন নবীন মেঘ শৃন্তে করে খেল। ॥ 
বুঝি না কি তাব তার হৈল মনে মনে । 
বিভার হইল অঙ্গ চেয়ে মেঘ পানে ॥ 
বাহ্ৃ-জ্ঞান নাহি আর অনিমেষ আখি । 
বেঁকে হাত উবুড় হইয়া গেল টু'কি। 
ভুতলে পড়িল মুড়ি যত ছিল তায়। 
শিশু গদায়ের লীলা না আসে কথায় । 
বলিবার নয় কথা বলিতে কি আছে। 
মহা ভক্ত বেদব্যাস কোথা তেসে গেছে ॥ 
আমি হীন-বৃদ্ধি মতি তুচ্ছ অতিশয় । 
কামিনী কাঞ্চনাসক্ত কুঞ্চিত হৃদয় ॥ 
শকতি কোথায় কথা গাইব কেমন । 
বুঝিয়াছে মন কিন্তু নাহি বুঝে প্রাণে ॥ 
মম সম ক্ষিপ্ত কোথা প্রাণে যার আশ । 
বেলায় বানুকা লয়ে দেউল প্রয়াস ॥ 
মিঠে লোতে আঁটি গিলে রটে জনক্রুতি। 
ছাঁড়িতে ন! পারি মিষ্ট রামকৃষ্ণ পুথি ॥ 
ত্ীপ্রভুর লীলা কথ! বলে সাধ্য কার। 
যোগেশ বুঝিতে নারে মুই কিবা ছার ॥ 
দয়কর দীনবন্ধু অগতির গতি । 
বড় সাধ লিখিবারে রামকুষ্ণ-পু ধি ॥ 





জয় জয় রামকৃষ্ণ বাগ্াকল্পতরূ। 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু। 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইঞ্ট-গোষ্ঠীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম 


প্রভুর বাল্যখেলা অতি সুণলিত। কষ্ঠিলেন দ্বিজবরে কাকুতি করিয়া । 
গাইলে শুনিলে প্রাণ অতি প্রকুজিত ॥ দে এক সাধু মোরে গিয়াছে ফেলিয়া ॥ 
বিশ্বাস আকর কথা শ্রীপদে তাহার । মার্টর তিতরে আমি আছি ধান ক্ষেতে। 
গাব দেহ শক্তি প্রভু শক্তির আগার । দ্ী স্তেও এক বার নাহি পাই খেতে । 
এক দিন দেখিলেন জনক তাহার । লা চল না! তুমি আপন ভবন । 
অন্থ্র।গে গণথে প্রাতে দিব্য ফুলহার ॥ যাতে তোমার সঙ্গে বড় মম মন ॥ 
চন্দন কুসুম কত আয়োজন করে। রার্জণ বলেন বাছা কি কহ আমায় । 
পৃজিবারে রধুবীর শালগ্রাম ঘরে ॥ গঞ্জিব কি আছে দিব খাইতে তোমায় ॥ 
পরম সুঠাম শিলা রূপের পুতলী । শুলিয়া কুমার কহে কিছু নাহি চাই। 
শুন মন এ শিলার কথা কিছু বলি ॥ যদি নিতি নিতি ছুটি ছুটি অন্ন পাই ॥ 
কর্ম প্রয়োজনে একবার দ্বিজবর নিদ্রা তঙ্গে দ্বিজবর উঠিলা চমকি। 
চলেন মেদিনীপুর দূরস্থ সহর ॥ এবা কিবা অপরূপ স্বপনেতে দেখি ॥ 

দু তিন দিনের পথ পশ্চিম দক্ষিণে । পাচ সাত তাবি দ্বিজ ধান ক্ষেতে যান । 
কর্ম করে তথা এক তাহার ভাগিনে ॥ ধু'ন্েন আগোটা ক্ষেত না পান সন্ধান । 
প্রথম দিবস গেল দ্বিতীয় আইলে । হতাশ হইয়] পরে ভাবে মনে মন। 
'বসিলেন ক্রীন্ত-কায় এক বৃক্ষমূলে ॥ খুঁজিনু ক্ষেতেতে যেন দেখিন্ু স্বপন] 
অণসে অবশ তনু করিলা শয়ন। মিথ্যা কি এ সত্য কথ! পুন নিদ্রা যাব। 
অজ্ঞাতে অজ্ঞাতে তার নিদ্রা আকর্ষণ॥ সত্য হ'লে পুনরায় দেখিতে পাইব ॥ 
দেখেন আশ্চর্য কথা স্বপ্পে খবিজবন। এত ভাবি দ্বিজবর করিলা শয়ন 
এক নব-ছুর্বাদ বর্ণ কলেবর | পূর্বববৎ কুমারেরে দেখেন স্বপন ॥ 
নুঠাম কুমার বয়ঃ হাতে ধনুর্বাপ। | কুমার বলেন মুট ধান গাছতলে। 
শিরেতে সুন্দর অটা ছুলে লখবান্‌ ॥ নিশ্চয় পাইবে তুমি পুনস্ট খু'জিলে॥ 


প্রথম খণ্ড, বাল্য-লীল। ১৭ 


নিদ্রাভঙ্গে দ্বিজবর ধান-ক্ষেতে যান । 
যুট-ধান-গাছতলে দেখিবারে পান ॥ 
পরম সুন্দর এক শিলা মনোহর । 
কিন্তু এক কাল ফণী তাহার ভিতর ॥ 
স্বপনের বার্থ। দ্বিজ স্মরিয়। অন্তরে । 
কাল-ফণী সহ সেই শালগ্রাম ধরে ॥ 
ধরা মাত্র দেখিলেন ফণী নাই আর। 
ফিরিলেন মহ।নন্দে আপন আগার ॥ 
সেই এই রঘুবীর প্রাণের পুতলি | 
নিত্যসেবা করে ঘরে বড় কুতৃহলী ॥ 
'আগি সাজাইতে ফুলে ব্রাহ্মণের আশ । 
আয়োজন ফুলহা'র অন্তরে উল্লাস ॥ 
সুন্দর কুসুষ-মাল। গাঁথ। অনুরাগে । 
ভকতি-চন্দন তার দলে দলে লেগে ॥ 
সেই মল গদায়ের পরিতে বাসন।। 
কেষনে পরেন মালা করেন তাবন। ॥ 
তন্ুত, কথায় কিছু বলিবার নাই। 
শুনহ কেমনে যালা পরিলা গদ্দাই ॥ 
চুক্রীর বিষ চক্র কে বুঝিতে পাবে । 
ব্রহ্মা, বিষু, মহেশের বুদ্ধি-বল হারে ॥ 
পূজায় বসিল। পিতা দেখেন চাহিয়া । 
পূজোপকরণ যত সম্মুখে লইয়া ॥ 
ঠাকুরে করায়ে মান সোহাগে ব্রাহ্মণ । 
আখি মুদি রদুবীরে করেন স্মরণ ॥ 
স্মরণ উদ্দেশ্ঠ মাত্র ব্রাহ্মণের ছিল । 
স্বরণ গতীর ধ্যানে চক্রে গত হাল ॥ 
সুযোগ পাইয়া গদ্দাধর হেন কালে । 
যতনের গাথা মাল। পৰিলেন গলে ॥ 
চন্দনে চর্চিত কৈলা অঙ্গ আপনার । 
তথাপি না ধ্যান ভঙ্গ হইল পিতার ॥ 
রঙ্গ করি জনকেরে ডাক দিয় কন। 
তথ না গো রখুবীর সেজেছে কেমন 
আযি সেই বশুবীর দেখনা গো চেয়ে । 
কেমন সেজেছি, মালা-চন্দন পরিয়ে ॥ 
৬. 


অযোধ্যা সদৃশ এই কাঁমারপুকুর । 
যেইখানে বাল্যলীল। হেল শ্রীপ্রভুর ॥ 
তথায় বসতি করে যত নর নারী । 
পু পাখী তৃণ আদি গুক্ষ লতা করি ॥ 
ভ্রীপাদ্বন্দন করি যুড়ি দুই করে। 
পদরজ দিয়া রাখ অধম পারে ॥ 
ত[মাদের গুণ-গাথ। মহিমা বর্ণন। 
করিতে সক্ষম কভু নহে এ অধম ॥ 
কুপা করি বারেক যদ্যপি দেখ হেবি। 
তবে কিছু শুপ গান করিবারে পারি ॥ 
অধমের নাহি কোন মাত্র শক্তি বল। 
তোমাদের কূপাকণ। ভরস। সন্ঘল ॥ 
গ্রামবাসী প্রতিবাসী নর-নাবীগণ 1 
গায়ে বুঝেন যেন জীবন জীবন ॥ 
গদধাই নিপুণ স্বতঃ সুমধুর স্বরে। 
শিব-স্টামাবিবয়ক গান করিবারে | 
অলপ বয়স শিশু অতি মিষ্ট স্বর । 

যে শুনিত জুড়াইত তাহার অন্তর ॥ 
নারী যত সমবেত লাড়ু দিয়া হাতে । 
বলিতেন গদাধরে গান শুনাইতে ॥ 
বিশেষে বিধবা ধারা গ্রামের তিতরে । 
যেখানে যে পেত থুত গদায়ের তরে ॥ 
গদাধরে ধরে লয়ে যাইত তবন। 
পথে ঘাটে যেইথানে হয় দরশন | 
কত কি খাইতে দ্দিত পরম ঘতনে । 
স্থতবেচাকড়ি দিয়া লাড় কিনে এনে! 
গদায়ে খাওয়াতে হত এতদুর সাধ। 
হতাশে গণিত হদে বিষম বিষাদ ॥ 
হাঁ কে এসব নর নারী বেশে হেথা । 
থাকিতে নয়ন থেনু নয়নের মাথা | 
দয়া করি দেহ খুলে দুখানি নয়ন। 
জীবন সার্থক করি হেরিয়া চরণ ॥ 


হনুমানের সঙ্গে খেলা। 


জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্থাকল্পতরু। 


জয় জয় ভগবান, জগতের গুরু | 

জয় জয় রামর্-ইষ্টগোট্ঠটীগণ | 

সবার চরণ-রেণ মাগে এ অধম | 
বাল্যলীলা সীপ্রতুর বড়ই সুন্দর । তাড়াক্ঠাড়ি ছুটিয়া গেলেন গদাধর। 
শুন মন কেমনে খেলেন গদাঁধর ॥ কি আনি কি তাবে তরে তাহার অন্তর ॥ 
বিশ্বপতি শিশ্তমতি শিশুর আকার! দাসী বসিয়া তথা রহিলা অমনি। 
লীলা তার ধরামাঝে বুঝা অতি তার।॥ কারে না প্রবেশে যত ডাকেন জননী ॥ 
সব অমানুষী কার্য সন্ভবে না নরে । কোন্ন মতে তথা হ'তে উঠিতে না চান। 
দেখে লোকে তবু কিছু বুঝিতে না পারে ॥  নিরিয়া জননীর আকুল পরাণ ॥ 
যতই খর্ব দেখে গ্রামবামিগণ। বুঝাইয়া নানামতে কোলে নিতে তীয়। 
গদায়ে ঈশ্বর-তাব না আমে কখন ॥ তবে কতক্ষণ পরে ভাব ভেক্দে ষায়॥ 
নিকটে সরা ইঘাটা যথা মারাপুর। বড়ই কুন্দর শিশুগদায়ের কথা। 
মামাবাড়ি সেই গ্রামে ছিল প্রভুর ॥ পুনবায় দ্বিতীয় বিপদে পড়ে মাতা ॥ 
একবার মার সঙ্গে তথায় গমন। পথে যেতে পুর্ববৎ গদাীধর কোলে। 
পথিমধ্যে জননীরে বলিলা বচন। উপনীত পথপ্রান্তে কোন বৃক্ষতলে ॥ 
বস্ত্রে করি আচ্ছাদন কোলে কর মোরে । ডালে মূলে মুখপোড়া অসংখ্য বানর। 


পথে যেতে কেহ যেন ন| দেখে আমারে ॥ 

যথা কথা। মাত। করি বন্ত্রে আবরণ । 

গদায়ে করিয়া! কোলে করেন গধন ॥ 

পথ-সন্নিকটে এক গীরের আস্থান। 

সুশীতল বক্ষতল মনোরম স্থান ॥ 

সন্ধান পাইয়া মায়ে কন ধীরে ধীরে । 
দেহ দেহ দেহ গো ম] নামাইয়া মোরে ॥ 

রৃক্ষমূলে অধিষ্ঠিত যথা সত্যপীর | 

পড়ে কত হাতি ধোড়া বামান মাটির ॥ 


দেখিয়া বড়ই খুসী হৈলা গদাধর ॥ 
হাতে ছড়ি তাড়াতাড়ি গদাধর যান। 
থেখানে বসিয়া মুখ পোড়া হনুমান ॥ 
অতি অল্পবয়ঃ শিশু ভয় নাহি মনে। 
তাড়া করিলেন গিয়া যত হনুমানে ॥ 
অপোযা বনের পণ্ড হনুয।নগণ। 
গদায়ের প্রতি নাহি করে আক্রমণ ॥ 
নামিয়া আইল যারা বসেছিল ডালে । 
নানা রঙ্গে গদায়ের সঙ্গে তারা খেলে 


প্রথম খণ্ড বাল্য-লীলা । ১৯ 


ছুটাছুটী খেলা কত যত হনৃযান। 

তা দেখিয়া জননীর আকুল পরাণ ॥ 
হিংসা করে পাছে কোন বনের বানর। 
ঘন ঘন ডাকে তায় আয় গদাধর | 
সামান্য ঘটনা কথা বড় নয় বেশী। 
তথাপি সকল দেখ কাঁ্ধ্য অমান্ুষী ॥ 
বলিবার নহে কথা বলিতে কি আছে। 
বনের বানর কোথা শিশুসনে নাচে | 
গাছে থাকে কাছে গেলে করে আক্রমণ ৷ 
কালিমা খ। মুখেতে ভ্রকুটি প্রদর্শন ॥ 

' দেখ বিপরীত রীতি শিশু-প্রভূসনে। 
পণ্ুরূগী হন্‌ সব চিনিল কেমনে ॥ 


প্রভু অবভারে যত পণ্ড পাখীর্গণ। 

গুল্ম লতা তরু কিন্বা স্থাবর জঙ্গম ॥ 

চেতন কি জড় দেহ যে কোন জাকার। 
জানিনা কে কোন্‌ ভক্ত কোথা আছে ার 
অতএব গুন মন প্রতু-অবতারে | 
হীনাধম তুচ্ছ জ্ঞান না কর কাহারে ॥ 
জয় সতবৃদ্ধিদাত] দয়ার সাগর । 

ধরাধামে শিশুরূপী প্রভু গদাধর ॥ 
গোচর তাহার যারে সৎবুদ্ধি কয়। 

হেন সৎবুদ্ধি মোরে দেহ দয়াময় ॥ 

নতুবা কে কোন জনা কি প্রথারে চিনি। 
ঘন মায়া ঘোরে আট! নয়ন খানি | 


আযান আচ 0 উপ 


গোচারণ। 

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্থাকল্পতরু | 

জয় জয় ভগবান জগতের গরু ॥ 

জয় জয় রামরৃষ্ণ-ইষ্ট-গোষ্ঠীগণ | 

সবা+ চরণ-রেণু মাগে এ অধম। 
বালা-লীল! শ্রীপ্রভুর গাইলে শুনিলে। আপন আপন ঘর নাহি থাকে মনে। 
চির অন্ধজনে মন দিব্য আঁখি মিলে ॥ দিবানিশি থেলে বুলে গাদায়ের সনে ॥ 
দেখে চোখে লীলা খেল! হদি- কুতৃহল । ঘরে আই ঠাকুরাণী করিয়া রন্ধন 
ব্রিতাপ সন্তপ্ত চিত নিমিষে শীতল ॥ গদায়ের সহ যত বালকে তোজন ॥ 
গ্রামের বালক যত সবে ভালবাসে । করাতেন নিতি নিতি আপন তবনে। 
হুই দণ্ড না দেখিলে ছুটে ছুটে আসে । দেখিতেন বসে বসে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে | 
গদাইবিহনে খেলা ভাল নাহি হয়। আইর রদ্ধন কথ! অপুর্ব বিশেষ । 

গাইলে গুনিলে নাই রহে ছ্বুঃখলেশ | 


সাধ গদায়্ের সঙ্গে বেতে দিনে রয় ॥ 


২* শ্ীশ্রীরামকুষ্ণ-পুথি 


সাষান্ত রাধিলে কডু ফুরাতে না চায়। 
মুষ্টিক তণ্ডলে গোটা! ত্রিতৃবন খায় ॥ 
কিন্তু শূন্য পাক-পাত্র আই খেলে পরে। 
মধুর আখ্য।ন শুন রন্ধন তিতরে ॥ 

এক দ্দিন যায় দিন আর বেলা নাই। 
নাহি খান অল্প জল ঠাকুরাণী আই ॥ 
তাহার কারণ? যারা খাবার না খেলে । 
থাকিতে হইত তায় বদ্ধ পাকশালে ॥ 
সেই দিন বারে ৰারে বহু লোক খায়। 
তাই ভার খাইবার বেলা বয়ে যায় ॥ 
আর নাই, বেশি অন্ন হাড়ির ভিতবে। 
হেন কালে কয়জন লোক আসে ঘরে ॥ 
আগে বলিয়াছি এই ব্রাঙ্গণের ঘর । 
জগন্নাথ যাইবার পথের উপর ॥ 

নিত্য নিত সঙ্গাগত অতিথি ফকির। 
অসময়ে আজ দশ হইল হাজির ॥ 
বেশি অন্ন নাই ঘরে দেখি ঠাকুরাণী | 
'অবিরল চক্ষে জল সতয় পরাণি ॥ 
কম্পবান তন্থুথানি ভাবেন কি হব । 
না পাইয়া অন্ন জল সাধু ফিরে যাবে ॥ 
তওুল নাহিক ঘরে রাধিবারে ভাত। 
প্রাণে সারা শিরে যেন পড়ে বস্রাঘাত | 
হেনকালে দেখিলেন আই ঠাকুরাদী। 
নবম বয়স এক বালিকা রূপিণী ॥ 
পশ্চাৎ দীড়ায়ে নাড়ে আপনার হাত। 
তাছে অফুরস্ত বাড়ে ব্যঞ্জনাদি ভাত ॥ 
সেদিন হইতে আই নাহি ষতক্গণ। 
অন্ব্যঞ্জনাদি নিজে করেন তোজন ॥ 
পাকশালে কোন দ্রব্য ফুবাতে না চায়। 
যত আসে সকলেই খাইবারে পায় ॥ 
নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি অন্ন সহ রাধি। 
বালক ভোঙ্জন ঘরে হয় নিরবধি ॥ 
তেলি মালি জেতে এই বালকের। যত । 


দুঃখী তাই গোচারণে নিষ্তয যেতে হত ॥ 


মাঝে মাঝে লয়ে যায় শিশু গদাধয়ে। 
রঙ্গে হ'তো নানা খেলা অন্তর প্রান্তরে | 
গদাই বড়ই থুসী তা সবার সনে । 

খেলে খেলে বুলে মাঠে গিয়া গোচারণে ॥ 
বড়ই মধুর প্রভুবাল্য-লীলা-গান। 
গাইতে শুনিতে করে মাতোয়ার। প্রাণ ॥ 
শুন মন এক মনে কহি পরে পরে । 
শুনেছি যেমন থেলা কামারপুকুরে ॥ 
সাধারণ বালকের খেল। যেই মত। 

সে থেশ্র৷ খেলিতে তার ভাল ন৷ লাগিত ॥ 
প্রান্তরে অন্তর হ'য়ে কোন বৃক্ষমূলে। 

মন মত্ত্ব খেলিতেন সঙ্গি-সহ মিলে ॥ 
ব্রঅ-ঙ্গেল। গদায়ের হ'ত যেন মনে। 
সেই &্োই মত খেলা! হয় সঙ্গী সনে। 
স্থবলঞ্জইত কেহ, কেহ বা শ্রীদাম । 
কেহ কইতেন দাম কেহ বন্গুদাম ॥ 
আপন্সি কানাই তাই হতেন কানাই । 
চ'রেষ্টারে আসে কাছে কত গরু গাই 
কু ছি'ড়ি দূর্বাদল খাওয়ান গোধনে। 
কখন দোলেন ডালে বৃক্ষ আরোহণে ॥ 
ডাঙ্গায় বসন রাখি নামিতেন জলে । 
খেলিতেন লয়ে যত রাখাল সকলে ॥ 

দুর মাঠে ষেতে মানা করে পিতা মাতা। 
গদাধর কোন মতে ন। শুনেন কথা ॥ 
পথে ঘাটে চারি তিতে বালকের সহ। 
থেলিয়া বেড়ান গদাধর অহরহ ॥ 

বড়ই মধুর কথা মাঠে গোচারণ। 

ষত দূরজানি বলি শুন শুন মন॥ 
পাড়াগেঁয়ে রাখালের এই রীতি চলে । 
ছাড়ি গরু লয় মুড়ি আঁচলে আঁচলে ॥ 
গ্রাম থেকে মাঠে কিবা বনে লয়ে ষায়। 
একত্রে রাখাল গণে জলপান খায় ॥ 
আন্নের ওর যত না বায় বাথানি। 
খেতে খেতে নাচে কত, কৰে কন্ত ধ্বনি 1 
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একদিন খায় মুড়ি যতেক াখালে। 
গাই লইয়া সঙ্গে কোন বৃক্ষমূলে 
পরস্পর জলপান কাড়াকাড়ি করে। 
তাহা দেখি গদায়ের ব্রজভাব স্ফ্‌রে | 
একবারে ভাবসিষ্কু উৎলি উঠিল । 
তাবাবেশে ৰাহজ্ঞান এবে ছেড়ে গেল ॥ 
দেখিয়া রাখালবৃন্দ চিন্তাকুল মন। 
গদাই গর্দাই বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥ 
সবে অতি শিশুমতি কিছুই না! জানে । 
বুদ্ধিশৃন্যে দেখে অন্ভে চেয়ে চারি পানে ॥ 
কেহ বা আনিছে জল কাপড় ভিজায়ে। 
সঙ্জল বসনে দেয় বদন মুছায়ে ॥ 

মাঝে মাঝে গদাধরে ভূতে ধরে জানে। 
সেই হেতু রাম নাম বলে যত জ্বনে ॥ 
কিছ পরে চাহিলেন চক্ষু ছুটি মিলে! 
পরাণ পাইল দেখি বাখাল সকলে । 
সবে কহে কেন হেন হইল গদাই। 
চক্ষে জল অবিরল মুখে কথ। নাই। 
পাণি ছুটী কেন ঘন ঘন কেঁপে উঠে। 
দেখে আমাদের বৃদ্ধি নাহি রহে ঘটে ॥ 
গরু চরাইতে আর না আনিব তোরে। 
একাকী থাকিও তুমি আপনার ঘরে ॥ 
লোকমুখে যেন পাইয়াছি পরিচয় । 
জন্মাবধি হ'তে যহাভাবের উদয় ॥ 
কোনথানে ঈশ্বরীয় চচ্চ৷ হ'লে পর। 
নিশ্চয় তথায় উপনীত গদাধর ॥. 
ভাগবৎকথা যা কীর্তনাদদি ষত। 
গুনিবারে গদাধর বড়ই বাসিত ॥ 

লইয়া সমান বয়ঃ যত সঙ্গি গণে। 
ঘেতেন ন। যেতে ফাক যা হতো! যেখানে ॥ 
একযার মাত্র কিছু করিলে শ্রবণ । 
জনমের মত তাহা! থাকিত শ্মরণ। 

সেই হেতু গোটা গোটা, পাল। পাল! গান। 
আগাগেড়। জানিতেন প্রভু ভগবাদ্‌ ॥ 


বতেক রাখালবন্দ গোচা'রণে যুটে। 
অপরূপ হ'ত যাত্র। ছুরান্তর মাঠে ॥ 
এক দিন সঙ্গীসহ মাঠে গোচারণে। 
হঠাৎ মাথুর কথা পড়ে গেল মনে ॥ 
বলেন রাখালগণে এস এস তাই। 
মাথ,র বিরহ গান সবে মিলে গাই ॥ 
সমস্বরে দিল সার যত সঙ্গিগণ। 
বৃক্ষমূলে যাত্রারস্ত হইল তখন ॥ 

অতি পুলকিত অঙ্গ গদাই আনন্দে। 
কাহারে করেন সখী কৈলা কারে বৃন্দে ॥ 
আপনে হইল। নিজে বাই কমলিনী । 
বিদগ্ধ বিরহ গান ধরিল তখনি ॥ 
গাইতে গাইতে গীত বিহ্বল হইল] । 
পরাণ বধুয়া বলি কাদিতে লাগিল! ॥ 
কোথা কৃষ্ণ, কই কৃষ্ণ, কষ্ধে দাও এনে। 
হায় কৃষণ, হায় কৃ) রব ঘনে ঘনে 
ভিজিল বসন গোটা নয়নের জলে । 
বাহ-জ্ঞান-বিহীন পতিত ধরাতলে ॥ 
ব্যাকুল পরাণ হৈল যত সঙ্গিগণ। 
কিহ'লকি হ'ল বলি করয়ে রোদন ॥ 
কেহব। আনিয়া দেয় জল চোখে মূখে । 
কেঁদে কেঁদে কেহ ব! গদাই বলি ডাকে ॥ 
ভূতে যেন ধরে তাই মনে বিচারিয়!। 
রাম নাম হরি নাম ডাঁকে উচ্চারিয়া | 
তার মধ্যে একজন কয় উচ্দমরোলে। 
হরেকু্জ হরেকুষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ 
প্রাণ-সঞ্চারিণী মন্ত্র কৃষ্ণনাম শুনি। 
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চাহিল! অমনি ॥ 
এ দীড়াইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রাণনাথ। 
আবেশে ধরিতে যান প্রসাবিয়। হাত ॥ 
কৃষ্ণ নামে গদায়ের চৈতন্ত দেখিয়া । 
সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চৌদিকে বেড়িষা | 
স্স্থির পরাণ দেখি শিপু গদাধরে । 
ফিরাইল ধেন্থ পাল ফিবিষারে ঘরে ॥ 
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কোন কোন দিন্‌ মাঠে হ'ত সংকীর্তন। 
নাম নাদে হ'ত ভেদ অখণ্ড গগন ॥ 
শিশু রূপী তগবান্‌ শিও সঙ্গে কারে। 
কতই করিল! খেলা কামারপুকুবে ॥ 
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাড়য্যে বাগান। 
সেইখানে ছিল তার গোচারণ স্থান ॥ 
অতি মনোরম স্থল মাঠের মাঝারে । 
শিয়রে ভুতির খাল বয় ধীরে ধীরে ॥ 
গ্রামের অনতিদ্ুর বড়ই নির্জন । 

ছোট ছোট আম গাছে বাগিচা শোতন ॥ 
কা শ্বাখা বক্রতাবে ঝোল! এত নীচে । 
অল্পবয়ঃ সেও পারে উঠিবানে গাছে ॥ 
বালক সসঙ্গ প্রভু বালক যেমন। 

ছোট ছোট আম গাছ বাগানে তেমন ॥ 
মহাতাগ্যবান সেই বাড়ুয্যে সম্তান। 
বাল্য-লীল! স্থল ছিল ধাহার বাঁগান। 
প্রভু খেলিবেন যেন আগে হ'তে জানি । 
বাগ।ন করিয়াছিল বাগানের স্বামী ॥ 
কেবা এ বাড়ুয্যে যেব। করিল বাগান । 
শুন মন প্রভূ তায় কত কপাবান ॥ 
ভ্রীমাণিক লাম ভূরুস্ুবা গ্রমে ঘর । 
কামারপুকুর হ'তে অনতি অন্তর ॥ 
ধনাঢ্য তালুকদার উদ্দার প্রকৃতি । 
অতিথি-সেবনে ছিল বড়ই পীরিতি ॥ 
ভগবৎ পদে তার ছিল অতি মন। 
প্রশান্ত উদার চিত দাবিদ্র্-মোচন | 

পর হিতে সদা রত পর উপকারী । 
জীবন যাপেন মাত্র এই কর্ করি ॥ 
বিষয়ে তাহার ষত জনমিত আয়। 
অতিথি বৈষব সেবা কার্ষ্য সব যায় ॥ 
হরিপদনুক্ধচিত মহামতিমান। 

মাণিক বাড়ঘ্যে এই তাহার বাগান ॥ 
 বাণ্য লীলাস্থৃলি হবে বুঝি সমাচার । 
রচিয় বাগাঁন ফৈল দেহ পরিহার ॥ 


প্রভুর কপার পাত্র বাড়য্যেতনয় | 

শুন মন ক্রয়ে ক্রমে কহি পরিচয় ॥ 
বাল্য-লীল! যে সময় কামারপুকুরে । 
কিছু আগে মাণিক গিয়াছে দেহ ছেড়ে 
কেহ কয় তখন আছিল দেহ ভার। 
বলিতে নারিকু কিবা সত্য সমাচার ॥ 
পরে তার সহোদর উত্তরাধিকারী | 
যেমন অগ্রজ তার ধর্মে মন ভারি ॥ 
পরিবার যত তার গড়া এক ছণীচে। 
সবে তক্ত তর তম সাধ্য কার বাছে॥ 
মাণিক্কের বংশে যত মাণিক সবাই । 
বারে ক্লারে বার ঘরে গেলেন গদাই ॥ 
বড়ই শব যবে জনকের সনে। 

রগড় ক্ষত্রিয় যান মাণিক ভবনে ॥ 
মাণির্রকর ঘরে যত রমণী সকলে। 
অতি আনন্দিত গদায়ে দেখিলে ॥ 
পরম ঈন্বর শিশু লম্ববান বেণী। 
বাপ! দিয়া সাজাতেন আই-ঠাকুরাণী ॥ 
কোমরেতে ঝাট। গোট বালা ছই হাতে। 
রঙ্গিন বসন পর] সুন্দর দেখিতে ॥ 
আপরূপ খেলে রূপ শীবদন মাঝে । 
চলিতে বেণীতে বদ্ধ ঝরি ঝাঁপ বাজে ॥ 
অমিয় বরঘধি বাক্য ক্ষরে আধা আধা । 
বুসনার স্বতাবতঃ জড়তাক্ বাধা ॥ 
কিবা সুধা ধরে সুধা মিতার গুণ। 
শিশুবাণী গুনে লাগে তিজ শতগুণ ॥ 
শ্রবণ বিষুদ্ধ বাক্য শিশুর বদনে । 

মুগ্ধ চিত সেই তত যেই যত শুনে ॥ 
অন্তঃপূরবাসিনীরা সবে করে কোলে। 
অপার আহনাদ ছদে আ্োত খহি চলে । 
প্রভুর জনকে কহে যত নারীগণ। 
তোমার তনয়ে নাই মানব লক্ষণ ॥ 
তক্তিমতী যাণিক-গৃহিপী একবার |: 
গড়ায় মনের মত কত অলক্কার। 


প্রথম খণ্ড, বাল্য-লীলা। ২৩ 
অন্তঃপুরে গদাধরে দেয় সাঁজাইয়ে। শুনি বাণী কানু পাইল সবাকারে। 


একত্রে তাহাদের যত সব মেট ॥ ব্রাহ্মণগণের যজ্জে অন্ন মাগিবারে ॥ 
গদাধরে মুগ্ধীমন এত সবাকার। অবজ্ঞা কবিয়। ব্রাহ্মণের! নাহি দিল। 
ন। দেখিলে কিছু দিন দেখিত আধার | দেখিয়া ব্রাক্মণীগণ ব্যাকুল! হইল ॥ 
লোক পঠাইয়। দিত কামারপুকুরে | থালে থালে লয়ে অন্ন লুকাইয়া চলে। 
আদরের গদাধধর আনিবারে ঘরে ॥ বিরাঁজে কানাই যথা বেষ্টিত গোপালে ॥ 
নানাবিধ খাদা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া! ব্রাহ্মণীগণেবে অন্থুরাগে ভর! দেখি! 
প্রভুর বদনে দিত গদগদ হৈয়া ॥ কানাই কহিল! যত সঙ্গিগণে ডাকি ॥ 
কখন মিষ্টান্ন হাতে প্রত্যেক রূমণী। এস ভাই ওই অন্ন খাইব মিলিয়!। 
গদাধরে বলিতেন কার লবে তুমি ॥ এত বলি থাল লয় কাড়িয়া কাড়িয়া। 
শিশুমতি গদাধর করি লক্ষ দাঁন। আনন্দে ভেজন দেখে যতেক রমণী। 
হাতে ধরি সকলের মিষ্টি কাড়ি খান। ইহারা নিশ্চয় বটে সে সব ত্রাহ্মণী ॥ 
শুনিয়াছি ব্র্ভূমে গোষ্ঠোগোচারণে। মাণিক-আগার সত্য মাণিক আগার। 
ক্ষুধার্ত রাখালধন্দ হয় এক দিনে ॥ পদরজ সবাকার মাগি বার বার ॥ 
বিশুষ্ক বদন কহে কানাইর ঠাই। দয়া কর প্রভূ-পদে রহে যেন মতি । 
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ কি খাইর তাই ॥ যত দিন বাচি লিখি রামকৃষ্ণ পুথি ॥ 
তুমি রাখালের রাজা সম্বল সহায়। ---শা 


বিজন বিপিনে ধাচি করহ উপায় ॥ 


পাঠশালে অধ্যয়ন। 


আপ সপ 


জয় জয় রামকৃষ্ণ বাগ্কাকল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান্‌ জগতের গুরু | 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট-গোষ্টীগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম | 


বাল্যলীদাজীপ্রতুর পুর্ণ মহিমায়। এক দিন চাটুষ্যে মশায় বসি ভাবে। 
গাঁও মন শ্মরি গুরু হছে ফা যুয়ায়। ..  গদায়ের হাতে খড়ি এবে দিতে হবে। 
বড়ই শ্বমিষ্ট কথা অমিয় পুরিত। . ক্রমশঃ হ'তেছে বড় ওধু বুলে খেলে। 


বাল্য লীলা গুনে হয় মূর্ধ নুপণ্ডিত। সঙ্গে লয়ে যত সব তেপ্ি মালি ছেলে । 


২৪ ্রীংটরামকৃফ্ণ-পুঁথি। 


মা বাপের গদাধর আদরের ধন,। 
তাহাতে আবার তায় কনিষ্ঠ নন্দন ॥ 
স্বতাবতঃ শিশুগণে পাঠে দেখে বাঘ । 
তাতে নাই গদায়ের কোন অন্গবাগ ॥ 
কহিলে পড়ার কথা মন হয় ভারি । 
ভুল।ইয়া বাপ মায় হাতে দিল! খড়ি ॥ 
যান শিশু গদাধর পাতাড়ি বগলে। 
যেখানে অনেক ছেলে লিখে পাঠশালে । 
বিদ্যা অধ্যয়নে তার নাহি হয় মন। 
দিবানিশি নান। রঙ্গ লয়ে সঙ্জিগণ ॥ 
শিশুগণ ফুল্ল যন সুথসীমা নাই। 

ছুটি খেলে খেলে বুলে লইয়া গদা 
গদায়ের নাহি হয় লিখন পঠন। 

কত মতে বাপ মায় করে আকিঞ্চন ॥ 
শিক্ষাদাতা গুরুমহাশয় পাঠশালে। 
গদায়ে দেখেন যেন আপনার ছেলে ॥ 
কর্কশ প্রয়োগে পায় হৃদয়ে বেদনা। 
করিতে না পারিতেন কাহায় তাড়না | 
গৃদায়ের পাঠশালে যাওয়া আপ। সার। 
লেখাপড়া তিললমাত্র নাহি হয় ঠার ॥ 
বড়ই মধুর কথ গুন্‌ মন শুন্‌। 

বহু ছেলে পেয়ে খেলা বাড়িল দ্বিগুণ ॥ 
পাঠশালে যত ছেলে সবে ভালবাসে । 
ছুটি পের্পে গদায়ের সঙ্গে ঘরে মিশে ॥ 
আড়াদে গদাই লয়ে বালক সকপ । 
সুন্দর করেন গান্‌ মান্জার শকল॥ 
আপরে সাজান নিজে সাজেন গদাই। 
ঠিক অবিকল বাঞ্রা কোন ভেদ নাই ॥ 
বাল্যাবধি শ্রতিধর ছিলেন এমন । 
বারেক শুনিলে কু নহে বিবরণ ॥ 
খোল-করতাল-বাদয শিঙ্গার নিনাদ । 
'বদনে ফুটিত সব নাহি যায় বাদ ॥ 
যাত্রার সংদারী যথা যাহা প্রয়োজন 
শদাই হইতে হয় সব সরঞ্জম ॥ 


একাকী গদদাই করে যত সমুদয় । 
নেহারিলে হরবোলা মানে পরাজয় ॥ 
পাঠশালে যত ছেলে সব গেল মেতে । 
দিনে যায় পাঠশালা যাত্রা করে রতে ॥ 
গুরুমহাশয় শুনিলেন কানে কানে। 
গদাই করেন যাত্রা লয়ে ছাত্রগণে ॥ 
পুত্র নির্বিশেষে দেখে ছাত্র গদাধর | 
সোহাগ পূর্ণিত কথ। কতই আদর ॥ 
একদিন পাঠশালে শিক্ষা্ুর বলে। 
শুনাও কেমনে যাত্রা কর সবে মিলে ॥ 
এমন ম্লিপৃণ তুমি পূর্বে জানি নাই।, 
এত নি বাত্রারস্ত করেন গদাই ॥ 
আপনে করেন গান মুখে বাদ্য বাজে। 
দুই হাত দেন তাল পদদয় নাচে। 
গীত-বাঁদ্য-নৃত্য তার অতি পরিপাটি । 
মাঝে ক্লাঝে সং দেওয়া কিছু নাহি ক্রুটি। 
হেসে &হসে মরে গুরু সহ ছাত্রগণ। 
কতই আনন্দ তার নাহি নিরূপণ । 
শুনি হাসি রোল যারা থাকিত নিকটে 1 
তিয়াগিয়া কার্ধ্য কর্ম পাঠশালে যুটে ॥ 
পাঠশাল। হৈল ঠিক রঙ্গশালা যত। 


নিত্য প্রায় গদায়ের যাত্রী তথা হ'ত 


গুরু ছাত্রগণ মধ্যে অন্য কথা নাই। 
কতক্ষণে আসিবেন লিখিতে গদাই | 
সকলেই উদগ্রীব গদায়ের তরে | 

হেন গুরু ছাত্র বন্দে অপম পামবে ॥ 
গদাই মৃরতি চিন্তা করে যেই জন। 
ধরি শিরে তা সবার যুগলচরণ | 
কঠোর তপস্ত। করি যে ধন না মিলে । 
কামারপুকুরবাসী তাহ লয়ে ধ্ীলে 
গোপপাড়া আগাগোড়া কামারপুকুরে । 
তা সবারে নববুদ্ধি হীনবুদ্ধি করে ॥ 

কি বুঝ কি বুঝ মন অন্য কথা নয়। 
শিশুরপী ভগবান সঙ্গে রঙ্গ হয়॥ 


প্রথম খণ্ড; ধাল্য- লীলা ২৫ 


তাবিয়। দেখিতে গেলে হৃদয় মাঝারে । 
শরীর নিশ্চল কথ মুখে নাই সবে ॥. 
কি হেতু শরীর স্থির বুঝে দেখ মন। 
কেনইব] নাহি হয় বাক্য নিঃসরণ ॥ 
কথার এ কথা নয় ভাব আখি মুদে। 
কহিতে নারিনু দেখ রয়ে গেল হদে॥ 
অন্তুত তাজ্জব অতি বিশম্ময় ব্যাপার । 
জয় শিশুরূপী প্রভু ভবকর্ণধার ॥ 

জয় জয় চন্দ্রমণি জননী প্রভুর । 

জয় পিতা খুদিরাষ চাটুষ্যে ঠাকুর ॥ 
্রীবামকুমার জয় জোষ্ঠ সহোদর । 

জয় জয় মেজতাই নাম বামেশ্বর ॥ 

জয় ধনি কামারিণী পৃজিত চরণ ॥ 

জয় গদায়ের শিশু-সহচরগণ ॥ 

জয় জয় যত প্রতিবাসী শ্রীগ্রভুর । 

জয় গরিয়সী কমি কামারপুকুর ॥ 

জয় জয় গ্রামবাসী যত নরনারী । 

জয় জয় বালক বালিক। আদি করি ॥ 
জয় জয় পশু পাখি গুলা লতাগণ। 

জয় প্রণ্যহুমি-রজ কলুষ-নাশন ॥ 

গুরু মহাশয় করে বিশেষ যতন । 

গদাই শিখেন যাতে লিখন পঠন ॥ 
বিদ্যায় উদাস বড় না হয় উন্নতি। 
কিছুই না কন, তার দেখিয়। প্রকৃতি ॥ 
কাঠাকে পর্য্স্ত শেষ, লোক মুখে শুনি। 
সরল বানান-ক্ষম আমি ভাল জানি ॥ 
তেরিজ পর্য্যন্ত অক্ষ, যারে বলে যোগ । 
আব নাহি পারিলেন শিখিতে বিয়োগ ॥ 
স্বতাবতঃ যোগে মন তাই যোগ হ'ল। 
অধম বিয়োগ, তাহে বুদ্ধি বেকে গেল ॥ 
পূর্ণ থেকে পুর্ণ গেলে পূর্ণ থাক ধার। . 
কেমনে বিয়োগে বুদ্ধি আপিবে তাহার ॥ 
এ বড় সুগৃঢ় অন্ক, অঙ্ক-শান্তে নাই 
বুবিতে”এ সব তত্ব সতবুদ্ধি চাই |. 


বাদ দিলে পূর্ণ-ব্রহ্ম পুরণব্রন্ম হ'ভে। 
তথাপিও সেই পূর্ণ-্রক্ম থাকে হাতে ॥ 
মহাবায়ে পুষ্টি স্ত্টি বিশ্ব চরাঁচর | 

জমায় বাকিতে তবু একরূপ দর ॥ 

জম] রূপে পূর্ণব্রন্ম বিতু সনাতন । 
ব্য়রূপে বিরাট মূরতি অগণন ॥ 
বাঁকিতন্ে তাই মিলে যেমন জমায়। 
সেহেতু বিয়োগবুদ্ধি না আসে মাথায় ॥ 
লোকে না বুঝিতে পারে এতেক খবর । 
বুঝে মাত্র শিখিতে না পারে গদাধর ॥ 
হিসাব নিকাশে বুদ্ধি আদতেই নাই। 
চোখে দিয়। ধুলা, খেল। খেলেন গদাই ॥ 
অন্ক দিলে? তায় ফেলে, প্রভু গুণধাম। 
তালপাতে লিখিতেন ঠাকুরের নাম ॥ 
পাড়াায়ে পাঠশালে প্রচলিত রীতি । 
প্রহ্লাদ চরিত্র আর দাভাকর্ণ পুথি ॥ 
স্রূল বানানযুক্ত বাক্য সমুদয় 

পড়িতে পড়িতে হয় বর্ণ-পরিচয় ॥ 
বর্ণ-পরিচয় হেতু গুরু পাঠশালে। 
প্রহ্লাদ-চরিত্র পুথি সকালে সকালে ॥ 
নিত্য নিত্য পড়াতেন শিশু গদাধরে। 
সমস্ত মুখস্থ তার বার বার পড়ে ॥ 
প্রহ্নাদের অনুরাগ ভগবান্‌ প্রতি । 
পড়িতে হইত তার বড়ই পিরীতি ॥ 
সেই হেতু পুঁথি পাঠ হ'ত জন্য স্থানে । 
মধু যুগি জেতে ভীতি তাহার ভবনে | 
পাঠশালে ছুটী হ'লে শিশু গদাধর। 
পড়েন প্রহলাদ-কথা করিয়া আদর ॥ 
শ্রন্দর আখ্যান মন শুন সাবধানে । 

শিশু গদাধর পুথি পড়েন কেমনে ॥ 
অতি অনুরাগে পুঁথি হয় এক দিন। . 
কত লোক নর নারী যুবক প্রাচীন ॥ 
চারি ধারে ঘেরে তারে-শুনে বাসে বসে। 
গায়ের পু'ধি পাঠ পরম উল্লাসে ॥ 


-* খল 


গে ৮০ হুল । 
নিকট আমে গু রে তার ডালে । 
শ্রবণে বিভো : এ,এ ক্রাবের ইক্জাতস 
গাছ হ'তে --মান নামে অবশেষে ॥ 
নাহি ত্রাস মহোল্লাস শুনেছি যেমন । 
নিকটে বসিল ধরি শিশুর চরণ ॥ 
যতক্ষণ পাঠ সাঙ্গ নাহি হয় তার। 
হন্মান শুনে পু ধি আনন্দ অপার ॥ 
পাঠান্তে উঠায়ে পুথি শিশু গদাধরে । 
পরশ করিয়া দিল৷ হনূ শিরোপরে ॥ 
জীপদে প্রণমি হনুমান কর-পুটে ॥ 
পুনরায় পৃর্ধেকার আম গাছে উঠে ॥ 
কেবা এই পণুরূপী তক্ত হন্মান। 

কি বুঝিঃ চরণে তার অসংখ্য প্রণাম ॥ 
যত কিছু বিগ্ধমান কামারপুকুরে। 
স্থাবর জঙ্গম কিবা! জীবের আকারে ॥ 
প্রভূ অবতারে তারা দেব দেবী যত। 
প্রতভৃর আজ্জার সব সঙ্গে সমাগত ॥ 

দেখ দেখ সাবধান সাবধান মন। 
প্রাণান্তেও অন্ঠ বুদ্ধি না কর কখন ॥ 
ভগবান্‌ তব লীল। নুমূর্খ পামবে । 
ভক্তিহীন বদ্ধ-রাখি কি গাইতে পারে ॥ 
ঘটেতে থাকিত যদি কিছু তক্তিধন। 


 গাইভাম বাল্য-খেলা মনের মতন ॥ 


ছু 


বড়ই মধুর প্রভু বাল্য-খেলা কথা। 
গাইব যেমন প্রভু পেয়েছি ক্ষমতা ॥ 
সর্ব জীপ্রড়ু তুমি সব তৰ্‌ জাত। 
ধরি নররূপ খেলিতেছ নর মত ॥ 


নর মত রূপে বটে, কার্জে কিন্ত নয়। 


অমার্ধী অপরূপ খেল! সমুদায় ॥ 


 নরবুদ্ধিগম্য প্রভু নহ কোন কালে। 
কি করিকা বুঝা যায় এ বুদ্ধির বলে ॥ 





বঃপথি। 


সঠাই দিয়াছ ছুই আভাধি জোোতিত্যান। 


7 সু ০০ দিন ॥ 
পামাপে দাচিত এই পর্দা বিশেষ । 
ভেদ কার চাচি দৃষ্টি নানি শদ্দি দেশ. 
কেমুন দেখিব প্র ৮ 
হীনদৃষ্টি ব্রন্ধ। শিব) আমি কোন্‌ ছার ॥ 
অবিগ্ভা মোহিত চিত মলিন মুকুর । 
কপা কর শিশুরূপী দয়াল ঠাকুর ॥ 
এখন ফেবল বয়ঃ সাতের উপব। 
জনক তাহার ত্যজিলেন কলেবর ॥ 
পৈতাকুসময় প্রায় দেখিয়া আগত । 
ভ্রাতৃগধ শুভদ্দিন করে নির্ধারিত ॥ 
্রাহ্মণ ্্যতীত ভিক্ষা অন্য কোন জাতি । 


“চদার । 


না দেস্টয়ার সেই বংশে কুলৌচিত রীতি । 


সেই সেতু দ্বিজ কন্ঠ গ্রামে যত জন । 
ভিক্ষাঃদিতে গদাধরে করে আকিঞ্চন ॥ 
হেথাঙ্কু গদাই কন-ধনি কামারিণী। 
তিক্ষা যদি দেয় তবে ভিক্ষা লব আমি ॥ 
কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে । 


ন। হয় না হবে পৈভা ক্ষতি নাই তাতে ॥ 


একি কথা গদাধর কহে ভ্রীতাগণ । 
কি লাগিয়। কুল-প্রথ৷ কর অতিক্রম ॥ 
শুদ্রদান কখন গ্রহণ নাই কুলে। 
জানিয়। শুনিয়। কথা কেমনে বলিলে ॥ 
কোন হেতু না শুনেন শিপু গদাধর। 
ধনি হবে ভিক্ষামাত1 একই বগড় ॥ 
এত বলি মুখ ভারি ঘরে খিল দিয়! | 
রহিলেন গদাধর আবদ্ধ হইয়া! | 
ক্ষুধার সময় যায় ন! খুলেন দ্বার। 
নরনারী আসে ষত শুনে সমাচার ॥. 
যে গদায়ে খাওয়াইয়। মহা সুখ মনে । 
সে গদাই অনাহারে আবদ্ধ তরনে ॥ 


-.. কেমনে গ্রামের লোক চিত্তে বহে স্থির. 


বার্তা পেয়ে তাই ধেয়ে সকলে হাজির । 


৫ 
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নাহিক উত্তর) তারে ঘে যত বুঝায়। 

যেন নাহি যায় কাণ কাহার কথায় ॥ 

যবে তাই রামেশ্বর যাইয়৷ আপনি । 
বলিলেন দিবে ভিক্ষা! ধনি কামাবিণী ॥ 

ন| হয় হইবে নষ্ট বংশকুলাচার । 

শুনি বাণী তবে মুক্ত করিলেন দ্বার ॥ 

মরি কি সৌভাগ্য তব ধনি কামারিণী। 
ভিক্ষ। দিলে তায়? বিশ্বে তিক্ষা। দেন যিনি | 
ভ্রাতা, পাতা, তারক, পালক সবাকার। 
শিবময়, ইচ্ছাময়, তবকর্ণধার ॥ 


কার অবতার তুমি কিছু শুনি নাই। 

বৎস হারা গাভী যেবা বিহনে গদাই ॥ 

কি সাধ্য মহিমা! গাই কি আছে শকতি। 
এতেক বাৎসল্য ধার ঘটে বলবতী । 

মহা ভাগ্যবতী ধরাতলে বিদ্যমান । 
বুঝি ন! জানিন! কেবা তোমার সমান ॥ 
কণড়ে রড়ী, অপুত্রক ধনি কামারিবী। 

না বিইয়ে হেল এবে রামের জননী ॥ 
ভক্তপ্রিয় প্রভূদেব তক্ত তার প্রাণ । 

তক্তি জোরে, তক্তে করে, তাহারে সন্তান, ॥ 


ষগ্ঘপি থাকিতে তুমি অগ্যাপি বাঁচিয়া। অপার করুণা তার তকতের প্রতি ূ 
ভাগ্য মানিতাম পদ মাথায় ধরিয়া ॥ শুনহ অপূর্বব কথা রামকৃষ*-পু থি॥ 
যে যে স্থানে পাতিয়াছ চরণ দুখানি। টি 
সেখানের রেণ, পাওয়া মহাভাগ্য গণি | 

পণ্ডিতগণের পরাভব। 


শত 2৯ 2৩ 





জয় জয় রামকৃষ্চ বাস্থাকল্পতরু | 


অয় জয় শিশুয়গী প্রত গদাধর। 


জয় জয় ভগবান. জগতের গুরু ॥ 

জয় জয় রামরুষণ ই&-গোষ্টীগণ। 

সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 
আশ্চর্ধা এশ্ব্ঘয-পূর্ণ বা্য-লীলা তার । জয় যুগ-অবতার অন্ধের শরণ। 
গাইতে সে সব খুলে কি সাধ্য আমার ॥ গা রাদিন। 
শুনিতে বাসনা যাঁদ থাকে তোর মন। ক্ঠাকে পহ।ত পিট, 20 কিল 

এস ছুই জনে করি তাহারে ন্মরণ ॥ এপার বিদ্যার ৩: ধেণ।» এক: ॥ 

বাছাকল্পতরু তিনি তঞ্তজনে রটে। অদ্ভুত মহিমা কথা গুন অতঃপর । 
বার যাহা হয় সাধ কূপাবলে মিটে ॥ লিখিবারে দেহ পক্তি এই +দ. ধর 
জয় জয় দ্দীননাথ কপার আকর। জয় জয় সিদ্ধকাম সব্ব (স।দ্ধদী৩]। 


জয় সর্বশক্তিমান অনন্ত বিধাতা । 





২৮ ীন্রীরা 
গ্রামেতে বর্ধি্ট গোঠী লাহ! নামে খ্যাত । 
নান! কাজে অর্থবায় প্রচুর করিত ॥ 
একবার শ্রান্ধক্তিয়। তাহাদের ঘরে । 
দেশের পঞ্জিত যত নিমন্ত্রণ করে ॥ 


কোন টোল নাহি ফাক যে আছে যেখানে । 


আবাহন করিলেন পত্রিকা! প্রেরণে । 

ঘট। পরিসীমা কিবা না হয় বর্ণন। 
ছাত্রসহ দূলে দলে গণিত ব্রাহ্মণ ॥ 
অ[সিয়। করিল সতা নির্ধারিত দিনে |. 
বথাকালে বসিলেন শান্তর আলাপনে। 
কথার প্রসঙ্কে গো উঠিল মহতি। 
টোলের পঙিতদের যে প্রকার রীতি । 
হউন বা না হউন নিপুণ বিচারে । 
প্রসারিয়া হস্ত পদ গোলে মাত্র সারে ॥ 
চতুর্দিকে রাষ্ট্র কথ] হইয়াছে দেশে। 

যথা দিনে লোক জনে দেখিবারে আসে । 
ওনি গোল উদ্গরোল আসিয়া হুটিল। 
মাঠে ঘাটে কর্ণ কাজে যে বথায় ছিল ॥ 
সঙ্গিমনে বঙ্গ করি শি গদাধর | 
উপনীত হইলেন সভার ভিতর ॥ 

বিচার করেন সেই পণ্ডিতের দলে। 
গ্রসন্ে উত্তর দেন যত প্রশ্ন বলে ॥ 
শাস্ত্রের নিখৃঢ় তন বুঝ যাহা তার। 
তাহাই গদাই লয়ে করেন বিচার ॥ 
বিচারের দেখি ধুম সবে একে একে। 
আতিয়া বেড়িল শিশুপ্রভূকে চৌদিকে ॥ 


সপ্তরধী মধ্যে যেন অভিমন্থা রণ । 
বিচারে আঙণ ছুটে নান নাহি হুদ |. ১. 
বড়ই তাজ্জব কথা অপার বিশ্বয়। 
পণ্ডিত শিশুর কাছে পরাভব হয় । 
লগ বয়স শিশু বলে খেলে খেলে। 
শান্্রের গিগুঢ় মন্দ কেমনে বুঝিলে ॥ 
নানা জমে নানারূপ বলাবলি করে। 
অদ্ভূত শকতি দেখি শিশুর তিতরে। 
একেত মুন্দর শিশু বঞ্ধিম নয়ন। 
শীবয়ানে মাধা কান্তি শোতা নিরূপম | 
লদবান শোতে বেণী শিরের উপরে । 
পীযূষ গুরিত কথা রসনায় ঝরে । 
আজাকু্লদিত বাছ-ঘুগ গ্রসারণে। 
মহাদন্ শান্্ালাগ ধীরগণ সনে | 
অবাক দেখে মহা অসন্তব। 
নিরঙষ্টর সুগণ্ডিত শা শৈশব ॥ 
জিজাটী। কারেন শেষে শিশুবর কার! 
এ হেন বয়েসে করে শাস্ত্রের বিচার | 
যে সৰ পণ্ডিত শাস্ত্রে আগুয়ান দূর । 
কহে আছে দৈবশক্তি নিশ্চয় শিশুর | 
পরিচিত কাছে ভার পরিচয় গেয়ে 
সকলে আশীষ ক'রে আনন্দিত হয়ে। 
বিষম এ শিশু কব কি তার কাহিনী। 
অহরহ স্মর মাত্র চরণ দুধামি। 


: শবণ মন্থল শিও গদাই তারতী। 


মূ পণ্ডিত শুনে রামকফ-পুখি। 


_.. চিনশীখারীর মিষ্টান্ন ও মালা গ্রহণ । 


ক 


জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্াকল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান্‌ জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইঞ্ট-গোষ্টীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম 


অধাত বেদাস্ত বেদ গীতাদি পূরাণ। 
তপ জপ যাগ যজ্ঞ কোটি অনুঠান ॥ 
দরশনে চারিধামে যে ফল না ফলে। 
একা রামকৃষ-কথ। গাঁইলে শুনিলে । 
অনায়াসে ফলে তায় লক্ষাধিক ফল। 
দামককষ্-কথা হেন শ্রবণ মঙ্গল ॥ 

ছার আমি মৃঢ় কিবা প্রতু-কথা জানি। 
বিরচিত বিশ্ব ধার, অখিলের স্বামী | 
তেসে গেছে শুকদেব মহাবেদব্যাস। 
আতাস প্রকাশে লাগে অনস্তে তরাস॥ 
কিব। রামকৃষ্ণ প্রভু কি তার মহিমী। 
ক্ষুদ্র চিতে করিতে ন। পারি কোন সীম ॥ 
সামান্ত হৃদয় নহে অণুর আধার । 

প্রভু লীল। সিষ্কুবৎ অকুল পাখার ॥ 
বিশাল তরঙ্গ তায় বিশ্ব-চুড়া ডুবে। 
তাসে কত বিষ, বিধি থাপি খায় শিবে॥ 
অগণ ব্রন্ষাণ্ড নীচে বালুকার বন। 
সহজ সহত্র তায় প্রকাগ-তপন॥ 
দীর্ডিহীন ক্ষীণপ্রতা ধষ্চোতের প্রায় 
বিদুপ্ত তরঙ্গে কভু কভু বাহিরায়। 
জগৎ গরাসী মাম মহান্‌ প্রলয়। 

সেও দেখে চমকে হৃদয়ে পায় তয় ॥ 


অচিত্ত্য অসীম যদি এদিকে আবাব। 
কপাময় রামকু্চ কৃপায় তাহার ॥ 

ইন্জ্রিয় অতীত ধাহা বোধগম্য নয় ৷ 
চোখে চোখে পলকে পলকে দুষ্ট হয় ॥ 
ঘুচে সন্দ, মন ঘন্দ করে পরিহার । 
আলোক উগারি নাশে নিবিড় আধার ॥ 
বিষম মায়ার বন্ধ সব টুটে যায়। 

তাই শ্রীপ্রতুর কথা ন৷ ফুটে কথায় ॥ 
চিন্ু নামে একজন শাখারীর জাতি। 
দ্ররিদ্র তাহাতে বৃদ্ধ, গ্রামেতে বসতি ॥ 
বাবসায় অল্প আর কষ্টে গুজরাণ। 

কিন্তু তার গদাধরে ছিল বড় টান॥ 
গদাধর তার ঘরে যান নিতি নিতি। 
সবে সুবদিত দু'হে বড়ই পিরীতি ॥ 
গদাধরে সমাদরে_বসায় আসনে ।: 
মিষ্টান্ন যা মিলে ভাল তাই দেয় এনে । 
ধীরে ধীরে খান প্রত, চিন্ু বাস দেখে । 
দোকানে খদ্দের এলে খাতির না রাখে ॥ 
প্রেমে গদ গদ চিত চিন্নু তক্তিমাণ। 
বিহ্বল এমন যেন শুন্ত বাহাজ্ঞান ॥ 

কিব বলে কিবা করে কোন বোধ নাই। 
না পাঘূটি আখি ছুটি দেখেন গদ্দাই। 


৩০ ্রীশ্রীরামকৃষ্জ-পুঁথি 


একদিন চিন্ুর কি ভাব হৈল চিতে। 
চয়ন করিয়া ফুল দিব্য মাল। গাথে ॥ 
অনুরাগে গাখ।-মাল৷ পরিপাটি কত। 
হেনকালে গদাধর তথ উপনীত ॥ 
হেরে তারে চিন্ুর আনন্দ নাই ধবে। 
মাল। গাথ। সাঙ্গ করি চলিল বাজারে ॥ 
আনিল যিষ্টান্ন কিনি মনের মতন। 
স-মালা মিষ্টান্ন করে কাপড়ে গোপন ॥ 
লয়ে সঙ্গে গদাধর চিন্নু মাঠে চলে । 
অন্তর প্রান্তরে জনশূন্য এক্ষতলে | 
কেহ কোথ। নাই চিন্তু চেয়ে চারি পানে! 
জানুপাতি করুযোড়ে বৈসে ছামু থানে। 
ঘভনের গাথ। ম'ল। বাহির করিরে। 
প্রভুর গলার দ্রেঘ?দ গঙ্ হয়ে । 
মিষ্টান খাওয়ান হাতে ধার গদাধরে 
শন্য-বাকৃ-মুখ, জাধি ঝর ঝর ঝরে 
দিন্কর-কৰু লুপ্ত মেঘ অন্তরালে । 
পুকাল নয়ন-দৃষ্টি নয়নের জলে ॥ 
মিষ্টান্ন পসহিভ হাত গড়ে মান; স্তন! 
ক দক কত চে কত হাত কা 7 
আনে চিন্তুর ঠাত করিয়। ধারগ 
আাননে করিল। তার মিষ্টান্ন ভোজন ॥ 
ভোজন সমাপ্ডে চিন আপনা সদা! 
প্রছুরে কহেন কত করধোড় করি । 
আগত হয়েছে কাল জরান্যুক্ত তনু 
ত হবে লীল। খেল। দেখিতে ন। গেছ ॥ 
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে! 
করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিন্করে ॥ 


ধন্ঠ ধন্য চিনু ছুটি দেহ পদ রেণ, | 
যথার্থ তোমার নাম হইয়াছে চিন্নু। 
চেনা কাধ বুঝ ভাল তাই চিন্তু নাম। 
তোমার চরণে করি অগণ্য প্রণাম ॥ 
বৃদ্ধ বটে চিনিবাস আটা শোট। কায়। 
গায়েতে প্রচুর বল রোগ নাই তায় ॥ 
গুভুরে দেখিয়া চিন এত মত্ত হ'ত। 
কাদেতে চড়ায়ে তীয় প্রচুর নাচিত। 
বপরাম অবতার ভক্ত চিনিবাস। 


রাদ। শবে দ্রীপ্রভুঃ আছিল সন্তাষ। 


নদ) বুল ভাকিলে গলিয়ে ধেত চিন 
পরম উল্লাম মন গদ গছ ওগু ॥ 
অচল ৬কতি হৃদে সংশান্ত্রবিং | 
ভাগবতে চিনিবাধ অতি সুপগ্িত। 
প্রতুর সহ্কিত হয় নান। তক বাদ । 
কখন চটি তর্কে, কখন আহ্কাদ ॥ 
শস্্ লয় তক্বন্ূ কু এঠ দুর। 
সপ্তম ছাড়িয। পরাগ উঠিত চিগ্নর। 
পুনণ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া । 
প্লাহত নিজঘরে দুরু চুরু হিয়। ॥ 
প্রভুর উত্তর কথা, চিন্নুর মন 
আমার সংকল্প নহে পুন দর্শন ॥ 
হেন বিবাদের মাও দর্ডেকের গর 
উ৬য়েই মহ। খুশি পুন একগুর ॥ 
প্রায় হয় এই খেলা চিনিবাস সাথ। 
পিতামহ পৌর যদি বয়েসে তফাথ ॥ 
চিনিবাস প্রভুদেবে বুঝেছিল ঠিক । 
যথার্থ বাসিত ভাহে প্রাণের অধিক ॥ 


স্পাকা্ি 


বিগালাক্ষীর আ-বশ 


জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্চাকল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু । 
জয় জয় রামরুষঃ ইঈ-গোষ্ঠটীগণ 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম। 


বাল্যকালে বাল্য খেল৷ কত শ্রীপ্রভর ৷ আদরে খাওয়ায় তায় লয়ে সংগোপনে । 


গাইলে শুনিলে জদে আনন্দ প্রচর ॥ 
অতি সুমধ্র কথা শুন শুন মন। 
কামারপুকুরে প্রভু খেলিলা কেমন ॥ 
অচিন্ত্য অব্যক্ত পূর্ণ-ত্রক্গ সনাতন | 
বেদ বিধি তন্ধ মন্ত্র আগম নিগম | 
তপ জপ যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদির পার. 
মন বুদ্ধি ইন্দির অতীত সমাচার ॥ 
সর্বব শক্তিমান বিভূ অথিলের পতি । 
কট।ক্ষে প্রলয় হয় কটাক্ষেতে স্থিতি ॥ 
অনন্ত বরহ্ধাণ্ড হয় কটাক্ষে পালন। 
অনাদি অনন্ত পর! ছুঃসাধা সাধন ॥ 
এদিখে পতিত বন্ধু কপার সাগর । 
অবতীর্ণ ধরাতলে ধরি কলের ॥খব। 
মান্ুমের মত ঠিক আকুতি গঠন। 
শারীরিক ক্রিয়া-ধর্শ নরের মতন ॥ 
সঙ্গে নর খেলাপর তাহাদের সনে। 
সত্যই মানুষ যেন সাধ্য কার চিনে ॥ 
কি বড় মধুর কথা আছে এর পর। 
অপকারে সচ্চিদানন্দ প্রভু সর্বেশ্বর ॥ 
নরনারী যত সব গ্রামেতে বসতি । 
সঙ্গে থেলিবারে বড় সবার পিরীতি ॥ 


দেখ। পেলে ধরে দেয় হাতে লাড়, কিনে। 
গাগিয়। ফুলের মাল। দেয় পরাইয়। ॥থে 
মন্তচিত গ্রামে যত বিশেষতঃ মেয়ে । 
গদাই সবার বড় আদরের ধন । 

য। ইচ্ছ। করেন কেহ ন। করে বারণ ॥ 
বরঞ্চ আনন্দে ভরি হেব্রিভ নয়নে । 
যখন খ। খেল। হয় যাহার ভবনে ॥ 
আগাগোড়। শ্রীপ্রভুর দেখি এই রীতি 
নার সঙ্গে কথ। যবে সেই পায় জ্লীতি ॥ 
মনমোহনীয়। কথ। নান। বুসে ভরা । 
শীবদনে গুপ্ত যেন সুধার ফোয়ার!। 
মোহন মুরতি কিন্ব। কাধ্য কোন তার । 
কার সাধ্য ভুলে যদি দেখে একবার ॥ 
দেখ মন শ্রীপ্রভুর ভূমিষ্ঠ অবধি। 

ঈশ্বর প্রসঙ্গে হয় মহান্‌ সমাধি ॥ 

দর্শন শ্রবণে হদি ভরে যেত ভাবে। 
ভাবময় মন-ভাব-সিদ্ধনীরে ডুবে ॥ 
অচৈতন্ বাহশূন্ত আঙ্গিক বিকার । 
কতু আস্তে হাস্য কু চক্ষে জল-ধার ! 
এহেন অবস্থা দে খে প্রথমে প্রথমে । 
ভূতে ধরে গদাধরে বুঝে লোকজনে ॥ 


৩২ 


অনেকের নাহি আর পূর্ব বোধ এবে। 
তারা জানে যান তিনি মহাভাবে ডুবে 
মহাভাবে নিমগন এই তার মানে । 
বখন যে দেব কিন্ব। দেবীমুর্তি মনে ॥ 
আসিয়। উদয় হয় হৃদয় মাঝারে ॥ 
সেই দেব দেবীভাব তার তায় স্ফুরে ॥ 
উপমায় কহি শুন দুই বিবরুণ | 
প্রভু গদাধর-লীল। অপূর্বব কখন ॥ 
কামারপুকুর হ'তে নহে অতি দুর । 
সামান্ত প্রান্তর অন্তে পাড়া আম্গুড় ॥ 
তথায় আছয়ে বিশালাক্ষী ঠাকুরাণী। 
একদিন একত্রিত অনেক রমণী ॥ 
সঙ্গে শিশু গদাধর যান দরশনে। 
দেবী আবির্ভাব গায় মাঠমধ্য স্থানে ॥ 
অঙ্গজড়বৎ বাশ্যজ্ঞ।১ নাই আর। 
আধমরা রমণীরা হেরিয়া বাপারু ॥ 
হুলস্থুল কারারব অন্তর প্রান্তরে । 
কহে কেন লয়ে আইলাম গদাধনে ॥ 
কেনরে গদাই হেন হলি কি লাগিয়া। 
কি বলিব চক্দ্রমণি মায়ে ঘরে গিয়া ॥ 
তেসবার মধ্যে যেবা বুঝে শিশুবরে | 
ছুই এক সঙ্গে নারী পাছু ছিল পণড়ে ॥ 
তক্তিমতী সেই নারী লাহার গুহিণী। 
উতবরিল ত্বরা করি ঘথায় সঙ্গিনী ॥ 
করে মহা কোলাহল ঘেরি গদাধরে । 
বুঝিল বিশেষ মহাতন তায় হেবে ॥ 
শান্ত করিবারে যত বাকুল। সঙ্গিনী! 
কহিতে লাগিল ত্েহ স্বযোগ্য কাহিনী ॥ 
যেই বিশালাঙ্ষী যাইতেছি দেখিবারে। 
? সেই দেবী এসেছেন শিশুর ভিতরে ॥ 
বিশালাক্ষী নাম তবে লয় নারীগণ। 
প্রাথসম গদায়ের মঙ্গল কারণ ॥ 
কর্ণমূলে দেবী নাম পশে বার বার । 
সহজ অবস্থা শিশু? তাব নাহি আর ॥ 


রামকৃষ্ণ পুথি। 


দ্বিতীয় উপম। কথ। অপূর্ব ভারতী । 
একমনে শুন মন বামকুষজ পুঁথি ॥ 
বড়ই মধুর ভ্ীপ্রভূর লীলা-গান। 
শবণে পবিত্র চিত মঙ্গল আখ্যান ॥ 
সাধন ভজন কিন্ব] পুণ্যবল বলে। 

যে মহান হরিভক্তি কদাচিৎ মিলে ॥ 
তাও অনা) লাভ করে জীবগণে। 
এক। রামকৃষ্ণ-কথ। কীর্তন এবণে ॥ 
সাধ করি স্বগ্রামেতে নান। জাতি মিলে ॥ 
বীধিল যাত্রার দল যুবক সকলে ॥ 
প্রাচীনের মধো মাত্র চিনিবাস তায় । 
মহা আন্দ! আরগ্েতে কহ। নাহি যায় ॥ 
চিনিবাস ঘড় চিনে গদাই শিশুকে । 
না রন গদ্গাই যথ। চিন্ু নাহি থাকে ॥ 
নডইহ সুঙ্সি্টকগি শিঙুগদাধর । 

ঠই এক গানে মার গরম আসর ॥ 
ভক্তি কি পঙ্গার্দি রস হাস্ত প্রহশনে। 
সমকক্ষ কোন স্কানে নামিলে ভুবনে ॥ 
যদিচ অল্প বয়ঃ বাব উপর । 
স্র্ববূপরসজ্ঞ|ত রসিক প্রবন ॥ 
একবার শিবরাতি মহেশ বাসরে । 
ভক্তবর পীতানাথ পাইনের ঘরে ॥ 
নির্ধারিত হৈল হবে যা গোটা বাতি । 
মহেশ-বাসর হেতু নিদা নহে রীতি ॥ 
অর্থ বিনা পল্িগ্রামে পর্ষেবোতৎ্সব বন্ধ । 
যদি হয় সবাকার বড়ই আনন্দ ॥ 
ঘথাক|লে যাত্রাশালে যহ নর নারী । 
কাতারে কাতারে বসে মহোল্লাস ভাবি ॥ 
সাজঘর আসরের কিঞ্চিৎ তফাি। 
বেশকারী গয়াবিঞু প্রভুর সেঙ্গাৎ ॥ 
নানা জনে নানাবেশে পাঠান আসনে । 
কেহ না দেখিতে পায় শিশু গদাধরে ॥ 
গদাধর সবাকার আদরের ধন। 


শ্রোতাগণ মনে মনে করে আন্দোলন ॥ 
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যাত্রা প্রায় অধধী সায় রাত্রি যায় বয়ে। 
তবু না আসেন তিনি আসরে সাজিয়ে ॥ 
আকুল তাহার জন্ঠে যত লোক জন। 
হেনকালে শিব বেশে হৈল আগমন ॥ 
মহা শোত। পায় গায় মহেশের বেশ। 
চেন। দায় নাহি কায় স্বরূপের লেশ ॥ 
স্চিকণ কেশ গুচ্ছ, তাহার বদলে ॥ 
রুক্ষবর্ণ জটাভার লব্ঘবান ছুলে ॥ 

স্বর্ণ স্বর্ণ জিনি, চাপা হেরে যায়। 
বিভৃতিতে আচ্ছাদিত মহাশোভা পায় । 
উপমায়, কিব। গায় বর্ণজ্যোতি জ্বলে । 
শরৎ -চক্িম।, শুভ) মেঘের আড়ালে ॥ 
ফটিক রুদ্রাক্ষমাল।! শোভিত গলায় । 
ঈমৎ আবেশ বলে ঈষৎ দুলায়। 

এক করে শিক্গ। ধরা, ত্রিশুল অপরে ॥ 
বাঘাঘর বিচিত্রিত বসন উপরে ॥ 
সর্বোপরি শোতমান শ্রীঅঙ্গে আবেশ। 
ধীরে ধীরে মত্ত-প্রায় আসরে প্রবেশ ॥ 
দর্শকের] দেখে ঠারে নহে গদাধর। 
অগত কৈলাস ছাড়ি কৈলাস-ঈশ্বর ॥ 
পূর্ণ হৈল শিবাবেশ, বাহা গেল ছেড়ে। 
ছুনয়নে বারিধার। অবিরল ঝরে ॥ 

মাটি নলমিয়। গেল পাবা বরিষণে। 
“কে জানে কোথায় জল আছিল নয়নে ॥ 


গঙ্গাধর-শিব-বাস-জাহবী আপনি । 
পরম ঈশ্বর প্রভু অখিলের স্বামী ॥ 

ব্রঙ্ধ। বিষণ মহেশের সবার ঈশ্বর । 

জানি তাবে, নাহি বহে শিবের উপর ॥ 
মহেশ-সঙ্গিনী সদ। শিব সঙ্গে ফিরে। 
শিবভাব প্রভু-গায়,। তাই চোক্ষে ঝরে ॥ 
জ্ঞান্হার। দর্শকের।, দেখিয়। মুরতি। 
শি গদাদর অঙ্গে মহেশ-প্রকৃতি ॥ 

গর গর মৃহাভাব উঠেছে সপ্তষে। 
আপনার স্থানে নাহি নামে কোন ক্রমে 
চিনে বারা চিন্ধ আদি গ্রামবাসিগণ | 
শাড়ীতাড়ি বিল্রপত্র করিয়া চয়ন ॥ 
চরণে অর্পণ করে মহ। অনুরাগে । 
মহেশ সন্তোন দিব্য নৈবেদ্য সংযোগে ॥ 
হর হব দিগণ্ধব স্ততি মুখে গায় । 

ধর ধর মহাভাব আপন ইচ্ছায় ॥ 

তবে ভেঙ্গে যায় ভাব অঙ্গে হয় লীন । 
কেহ বলে হেন ভাবে যায় তিন দিন ॥ 
ভাঙ্গিল সে দিন বাত্রী, না হইল আর। 
প্রভু গদায়ের কথা তাজ্জব ব্যাপাব্র। 
আর কিব। আছে বল এত বড় মিঠে। 
গাইলে শুনিলে শুদ্ধ গাছে রস ফুটে ॥ 
কথার এ কথা নয় প্রত্যক্ষ সকল। 
রামকৃষ্ণ কথ। সত্য শ্রবণ মঙ্ল ॥ 


পুথি লিখন। 


জয় শিশু গদাধর, 
জয় জয় যত তক্তগণ। 
পদরজ সবাকার, 
'ভক্তিহীন পামর অধম ॥ 


রূমে গ্রন্থ বয়োধিকে, সাঙ্গ কেবল কাঠাকে, 


রি অল্প অল্প বর্ণ পরিচয় । 


কিন্ত হস্ত লিপি ভার, গোটা! গোটা দীর্ঘাকার, বাম-কৃষ্টায়ণ পুথি, 


পরিষ্কার হেল অতিশয় ॥ 


প্রভু পরম ঈশখবর 


মাগিতেছি বার বার, 


পাঠশালে নিদ্যাঞ্জন, এইতক্‌ সমাপন, 
উচ্চ শিক্ষা নাই কোন কালে। 
বংশের যেমন রাঁতি, ব্যাকরণ স্তায় স্বতি, 


শাস্স আদি শিক্ষ। করা টোশে॥ 
স্তন মন অতঃপর, কি করেন গদাধর, 

পাঁঠশাল। করি পরিত্যাগ । 
লিখিবারে দ্রিবারাতি, 
অন্তরে অনমে অন্নরাগ ॥ 


৩& শীশ্রীরামরুঞ্জ পুঁথি 


এক পুথি লেখ। ভার, দীঘাক্ষারে চমত্কার, 
দেখিয়াছি আপন নয়নে । 

স্নবাহুর পাল। সেটী লেখা অতি পরিপাটি 
হেলার পড়িবে অন্ধ জনে ॥ 

সঙ্গ দিন নিরূপণ, বার শছ্বাপান সম 
উনবিংশ আঘাত মাহায়। 

প্রার্থন। করিয়া বামে, রাখিতে তারে কলাণ, 
্ীপ্রহুর স্বাক্ষর তাহার ॥ 

কখন ভকতি ভরে, পুজা হয় রগুবীবে, 
নন? ফুলে গাথ ফুলঙাল। 

কু উচ্চে রামনাম, . গাইতেন আবিজাম। 
প্রথম অঙ্ক র সাধনাপ 

রঙ্গ রস পরিহাসি, লয়ে যত প্রতিবালী 
হাসি নাশি প্রকাশি বয়ানে । 

শুনিতে কীর্তন যাত্রা, সঙ্গী সহ হয় ঘা, 
পল্লিগ্রামে ঘা হয় যেখানে । 

অরুণ উদয় আগে, মেইবপ পুর্ববভাগে, 
নানারাগে বুক্তিম বরণ! 

জগৎ-লোচন বলবি, কিনুণ আকরু ছবি, 
প্রামাগত গ্রকাশে লক্ষণ ॥ 

বালক বালার্ক রূপ, ভেমতি প্রভুর রূপ, 
অপরূপ দিন দিন উঠে; 

মর্শগ্রাহী সুচতুর, প্রতিবাসী ভাপ, 
সময় বৃঝিয়। সঙ্গে যুটে 

হয় কথ। ইসাবরার,। আন্যে না বুঝিহে পায়, 


বোবার বোবায় যেন ভাল। 


জীপ্রক্র নর লীলা ধরার বৈকুষ্ঠ মেলা 


কথা কয়ে না হয় প্রকাশ ॥ 

এবে নিকটস্থ গ্রামে, গদাই ঠাকুরে জমে, 
চিনিতে লাগিল লোকজন । 

গদ[ই বুঝিয়। স্থান। গ্রাম গ্রামান্তরে যান, 
বছলোকে করে আবাহন ॥ 

একে হয়ঃ কুমার, ক্প-লাবণা-আ গার, 
দীপ্তিমান বয়াম সুন্দর । 


প্ণট না শরাসন, ভল্প বাক ছনয়ন, 
্রি্তবন-জন-মনোহর ॥ 
প্রশস্ত কগোল তলে, সুদীর্ঘ কুস্তল খেলে, 
মুখ-ছুতি অদ্দ আবরণ । 
শতগ্াণ শোভ। বাড়ে, যখন জলদে ঘেরে, 
শরতের চন্দিম। কিরণ ॥ 
নস। অতি পরিপাটি, রক্তিম অধর ছুটি 
স্রবিশাল বঙ্গঃ মনোহল। 
বাছ যুগ শ্ুললিত, গুলে আজানুল্দিতি 
মধাদেশ বড়ই সুন্দর 
কায় মত পদদ্বয়, ৬কত লালুসংলয়, 
হঁদরত সেব। কমলার । 
সৌন্দগ্্ের ছবি থানি, কঠে ফুটে মিঠা বাণী, 
মোহনত্ব নহে বলিবার ॥ 
শ্যম-্ক!মা-গণগান, মধুল গদ্গাই গান, 
মন প্রাণ মুগ্ধ যেই শুনে। 
কত নং ভুলিতে গারেথেকে থেকে মনে গড়ে 
কিছিলজানি নাকিবা গানে ॥ 
গ্রামের রমণীগণ, গদাধরে যুদ্ধ মন, 
রূপে গুণে তন্ময় সকলে । 
হেরে ঠারে সদ। সাধ দারুণ হদে বিষাদ, 
সাধে বাদ জঙ্জাঙ ঘটিলে। 
প্রড় সঙ্গে তা সবার, কি প্রকার বাবহার, 
বলিবার কথা নহে মন। 
ভিতরে সবন্দর কা. কাচা মন লণ্ডতঙ, 
সেই হেতু রাখিন্ু গোপন ॥ 
আভাস সন্ধেতে কই, মিষ্টি মাথা ডিট্ড়া দই. 
প্রভু বই নাহি জানে আর। 
গোপনে অনেক নারী, গড়িয়ে দিত বাশরী 
তাগিয়। গায়ের অলঙ্কার ॥ 
$গ মুখ কুলবালা। গেঁথে দিত ফুলমালা 
যেন সাধ্য মিষ্টি ভোজ্য কিনে 
কেভ পুত্র নির্বিশেষে, গদাধরে ভালবাসে, 
সমাদরে পরম যতনে ॥ 


প্রথম খণ্ড, বালা-লাল। | ৩৫ 


ভগবত তর যার, মহানন্দ পায় ৩রি। বিশেষে শিয়ড গ্রাম, যৃখ। হাদ্য়ের ধাষ, 
শুনে কাছে গর প্রসঙ্গ পম্পকেতে জ্দয় ভাগিনে । 

ান্ত রস সকৌতুক, কিসেনহে পরাঘুথ- গু সঞ্জে সম্মিলন, এবে হাতে বিলক্ষণ 
নান। রঙ্গ রসের তরঙ্গ | সংঘটন হহল তাহার 

বাল্যাবধি আগ্রভর, শুনিয়াছি যত দুর, গরস্পর বড় গীতি, গছ ভাগ্যবান অতি, 
মাওয়া আসা ছিল মান) স্কাথে। ৮০১২ গাইব সমাচীর ; 


কালীপুজ। ও রমণীর বেশ ধারণ । 


জয় জয় রামকু্ বাগ্াকল্পতরু | 
জয় ভায় ভগবান, ও ভাগতের গুরু ॥ 
জয় জয় রামকুঞ্জ-ইষ্টগোষ্ঠীগণ 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম 1 


হীপ্রতুর বাপা খেল। অতি মানোহর ভাথি ভর মুদ্দকর হেন তীপ্তিমান। 
কমশঃ উঠিণ বয়ঃ যোলর উপর হয় মুরতিখানি জীবন সমান 

ঠাযের বাশক বত তিলেক না ছা জ। হেতু ঘট, বিক্গ-পও ফুলচয়. 
দবারাতি মহ। মেল। ত্রাঙ্গণের ঘরে যোগাইতে সহচবগণে আজ হয় ॥ 
ছাট বু বয়সের সহঠগ ছাপে থেল। মত বটে থেল। তার । 
পৃববধত একপজে সময যাপন. কিছ কিধ। গন তাহে আন্চযা অপাগ ॥ 
নান, পঙ্গে জমে ভার আগ্রতুর সাশে নদমত উগচার যাহ। প্রয়োজন । 

সবার সনদ প্রত সকলেই মালে, একশ পট নাহি, থাকে সব আয়োজন ॥ 
তখন ঘা) হে আন বীত নহে হেগ। । ঞ ৩৮ই 15 তি ডর পুজীয়। 
মহস্তের ঘঠে যেন আজ্ঞাবহ চেল, খ। আঙ্ছ। সাঈগণ তধলি যোগায় । 
ব৬হ খোলেন টিটি 61534 এ রি চদা অবশ কন 
ভামাগ্ধী সব কেহ ৩ ৪ ৪৮10৮; পাকয়। আনিতে বিড় বংল্র শব | 
লযয়ে চেন খেলা নূতন শুতন।। এগামত যত সব বেড়ে বেড়ে গেছে 
এখন নাহিক আর মাঠে গোচারণ । গাছের কেটিরে পাখী ধাকে পীরে বৃষ্টে । 


শৃতন খেলার সৃষ্টি হইল সম্প্রতি জগণন্‌ পাথীগণ্ সঙ্ষিগণ আনে । 
মাটিতে গড়েন শ্ামা কালার মূরতি। আপনি হানেন বলি হাম। সমিধানে ॥ 
বঙ্গে ঢলে সুঠাম মূরাত মনোহর । এইরাপে কালী পুজ। নিতা নিতা প্রায়। 
দেখিণে প্রতীত যেন কাবিকারে এি৬. শাগ। পর্গে, এনি পক্ষাধিক গণনায়। 


৩৬ 


সঙ্গিগ'ণ কেহ কিছু বুঝিতে না পারে। 
যা বোন প্রত, তারা তাই মাত্র করে। 
শ্রীপ্র- র বাল্য খেলা অপূর্বব কথন । 
খেল! ছলে মহা কাষ্য হয় সমাপন ॥ 
গ্রামেতে পুরুষ নারী বালক কি বালা । 
যার যেন সাধ তার সঙ্গে তেন খেল। ॥ 
রঙ্গ বহু বিশেষতঃ নারীদের সনে। 
প্রতুরও রমণীভাব যোল আনা মনে ॥ 
ফুটে মুখে মিঠা বাণী রমণীর প্রায়। 
নারী সহ বাস প্রিয় বেশ ভূষা গায় ॥ 
পরিচয় হেতু কথা শুন শুন মন। 
অপরূপ জীপ্রভুর বাল্য বিবরণ ॥ 
গ্রামা রমণীরা প্রভুদেবে এত বাসে। 
না দেখিতে পেলে পরে ঘরে খুঁজে আসে 
বয়স ক্রমশঃ বেসি নহে পুর্বতন। 
ঠিশরে প্রবেশ তায় ছিয়ালা গড়ন । 
কুলবতা পক্ষে লঞ্জা কুলের তরাস। 
শ্রপ্রভুর সঙ্গে করে রঙ্গ পরিহাস | 
কার না আসপিত নে যত গ্রতিবাসী 
প্রহরে জানিত তারা অকলন্ক শী ) 
দিবানিশি তাই খেলা সকলের-সনে। 
বদ্ধে পায় বাল্যতাব বাল্য-কথ। শুনে 
সুবর্ণ বণিক জেতে গ্রামেতে বস্তি! 
সেই বংশে চোদ্দ বুন সবে রূপবতী ॥ 
ভগিনীগণের মধ্যে প্রধান? রুক্সিণী 
অদ্যাপিহ বর্তমীন তার যুখে শুনি ) 
শ্রীপ্রভুর প্রতি হদে তালবাসা ভর। । 
নহেন একাকী, ঘরে যত স্হোদরা। ॥ 
প্রত দরশন হেতু এত লু মন। 
গ্রাম ত্যাগাপেক্ষা। তাল বুঝিত মরণ | 
শ্বশুরের ঘর তাই যাওয়। নাই হ'ত! 
প্রন দেবে তারা সবে এতই বাসিত ॥ 
কেবা তারা শ্্রীপ্রক্তরে এত বাসে প্রানে । 
মহাসতী ভাগ্যবতী প্রণতি চরণে ॥ 


মরুষ্+-পুঁথি | 


সাধ্য কার স্বরূপত্ব করিবে প্রকাশ। 

মূর্খ মূঢমতি করি পদরজ আশ ॥ 

অতি রূপবান প্রভু নবীন বয়েস । 

ধরি অঙ্গে অপরূপ রমণীর বেশ ॥ 
দেশের চলন যেন মটা আভরণ। 

শিরে ধরা বেণী গুচ্ছ বাঁধা স্থশোতন ॥ 
পরিয়৷ কাপড় বড় পাড় পরিপাটি । 
আবরণ শ্রীবদূন যান গুটি গুটি ॥" 
প্রকৃতি-স্রলত হাব ভাবে অঙ্গ ভর।। 

কে পারে চিনিতে সাজা রমণী চেহারা ॥ 
পুরুষের? চিনে পাছে এই শঙ্কা ক'রে । 
খিড়কি দিয়া ঢুকিতেন বেণেদের, ঘরে ॥ 
ধরা ধেশ ঠিক যেন রমণীর প্রায়। 
আবরণে কোন ক্রমে চেনা নাহি যায় ॥ 
নানা রঙ্ক করি প্রড়। ধর! দিলে পরে! 
যত বৃন হয় খুন হেসে হেসে মরে ॥ 
দেবেশ চুল ভ যে প্রস্ভুর দরশন 
যোগেশ আশায় করে ঢুস্তর সাধন ; 
মহেশ প্রমন্ত চিত মাঝ নামে যার 
বিরিঞিং বাঞ্ছিত পদ সেব্য কমলার | 
এনক নারদ শুকদেব খষিগণ ? 

সততঃ যাহার করে মহিমা কীর্তন ! 
আগম নিগম তন্ত্র বেদ গতা আদি! 

ন। ফুরায় স্কোর গায় চিরকালাবর্ধি ॥ 
বেদ বিধি তপ জপ সাধনার পার । 
ক্রিয়া কাণ্ড লণ্ডভণ্ড আশয়ে ধাহার ॥ 
কোন মতে কোন পথে নাহি মিলে ধারে। 
সে জন সুলভ এত কামারপুকুরে ॥ 
ভক্তি ভক্ত ভাব নাহি গ্রামবাসী সনে। 
গ্রামের গদাই) তার এই মাত্র জানে ॥ 
এখানে কেবল দেখি স্পেহের সম্ভাষ | 
প্রভতে তক্তির কথা, কথা উপহাস ॥ 
ভগ্রিগণে নানাবিধ খাইবারে দিত। 
দোলম। ঝাধিয়া ঘরে তারে গ্লোলাইত ॥ 


প্রথম খণ্ড, বাল্য-লীল। ৩৭ 


বাড়ীতে যতেক নারী বসি একত্র ৷ 
শুনেন কতই কথা কন গদাধর ॥ 
কখন শুনিত কতু শুনাইত গান । 
উথলিয়! হৃদে চলে আনন্দ-তুফান ॥ 
তুফান সঙ্গিনী উচ্চ কল কল নাদ। 
অরসিক জনে গণে কানে পরমাদ ॥ 
ছটিলা-কুটিল।-ভাবে তর! যেই জন। 
যুরলার গানে গণে কুলীশ নিত্বন ॥ 
বলাবলি করে দূরে সন্দেহ অন্তর । 
ঘুবতীর দলে কিবা করে গদাধর 
গৃহস্বাধী সীতানাথ কুক্সিণীর পিতা। 
গদায়ে যে বুঝে ইষ্ট পর্যদেবতা। | 
তক্তিবান সুবিশ্বাসী তায় গিয়া বলে 
কি করেন গদাধর তাহার বাখুলে । 
গালে হাত সীতানাথ কয় হাসি হাসি; 
জান নাকি? গদাধর অকলঙ্ক শশা ॥ 
হেন তিনি যতক্ষণ থাকেন ভবনে । 
করে চিত আলোকিত আনন্দ-কিরদে । 
বালক কেবল যেন বালক আকার " 
পবিজ্র যুবতি নানা গুণের আধার। 
মত্ত হয়ে যে সময় গুণ-গাথা। রটে | 
হখনি অমনি আর পাঁচ জন যুটে ॥ 
সবে মিলে মহা কথ। করে আন্দোলন । 
আতি-মিঠে গদায়ের ক্রীড়। বিবরণ | 
কেহ কয় মহাশয় আমাদের ঘর । 

গত মাসে তিন দিন ছিলা গদাধর ! 
অযিয় বরষি কথা শুনিয়। শ্রধণে । 
আছিলাষ সুখে মণ্ড নরনারিগণে ॥ 
পাস্ত হয়ে অগ্তে কহে মমালয়ে স্থিতি । 
শত পক্ষে ছিল। ছুই দিন ছুই রাতি ॥ 
অননন্দের পরিসীমা নহে বলিবার। 
যথায় গঙ্গাই বসে আনন্দ বাজার ॥ 
অন্ধকার মোর ঘর ফিরে এলে পরে। 
দিবারাতি কাদে প্রাণ গঞ্গায়ের তরে ॥ 


তৃতীয় ততই ব্যস্ত কহিতে কাহিনী 1] 
গদায়ে পাইয়ে কিবা ভূগেছেন তিনি ॥ 
গুণমণি শিরোমণি শিশু গদাধর । 
হেরিলে হরয়ে তাপ যুড়ায় অন্তর ॥ 
ধন-পুত্র-নাশ-শোক সস্তাপ ভীষণ । 
গাই দর্শনে করে সব নিবারণ ॥ 
দেষীগণে কথ শুনে মহা লক্ষ পায়! 
উক্ত কথ। পরিহাস বলিয়। উড়ায় ॥ 
আকারেতে গদাধর বালকের সাজ । 
নান? রঙ্গ-রস জ্ঞাত যেন রসরাজ ॥ 
স্ীলোকের যত খেল। জানিতেন তিনি । 
ঘুসিম খেলার সঙ্গি গুসি নাপিতির্নী। 
স্বালোকের সঙ্গে থেলা হাস্ত পরিহাস 
প্রচুর প্রভুর, তাহে আছিল উল্লাস | 
শু বকুলের ফুলে আভরণ গাথি। 
দুহাতে পুইছ? বানু শিরে ধরা সিতি ॥ 
পরিধান পাছা পেড়ে বসন সুন্দর । 
পাঁথেতে কলসী গতি বেণেদের ঘর : 
ক্রুজায় নারিগণে ডাকিতেন এটে 
আয় কেলো যাবি জলে সুরা যায় পাটে ॥ 
নারীগণ ফুল্লযন দেখি গদাধর । 

একে একে কুড়ি দরে হয় একত্র ' 

যে জনার প্রয়োজন কিছু নাই জলে । 
সেও কাখে কুণ্ড করি এসে মিশে দলে ! 
ধীরে ধীরে চলে জলে যাষে গদ্দাধর ' 
প্রস্ুর বদন ঢাকা ঘোমটা ভিতর , 
পুরুষের] যত সব বসিয়া সদরে । 

জলে যেতে, যেই পথ, তার দুই ধারে ॥ 
কেহ না চিনিতে পাৰে প্রভু গদাধর ! 
জল হেতু কাখে কুস্ত যান সরোবর ॥ 
এরূপ খেলেন প্রতিবাসিনীর সনে । 
যহানন্দ ভোগ হয় বাল্য-লীলা শুনে ॥ 
বৃন্দার মা! নাযে এক ব্রাক্মণের যেয়ে । 
বড় ভীতি ছিল তার প্রস্ভুরে খাওয়ায়ে ॥ 


৩৮ ্রীক্ীয়ামফ্-পুথি। 


অয় ব্যজমাদি তেই কারয়। ধুদ্ধন অপর ধলেন হেথা পথে কে খাবে । 
হামেসা প্রড়ুরে করিতেন নিমন্ত্রণ ॥ খরে বসে খাব তার যাহ। কিছু দিবে । 
বড়ই সন্তোষ প্রভু তাহার বন্ধনে । তক্তবংস্তা-তাঁব মরি কি সুন্দর । 
যাচিতেন নিমন্ত্রণ না হ'ত যে দিনে £ অনায়াসে যান থেতে চুতারের ঘর ॥ 
যার যেন সাধ ভারে তাই দেয় খেতে শূররদত্ত বন্ত যেই বংশে নাহি চলে। 

বড় ছৃঃখ করে যার অতি খাট জেতে হুলাচার এত আট। জন্ম সেই কুলে ॥ 
খেতির যা নাষে এক) জাতি শুএধর একবার কুল-বীতি করি অতিক্রম! 
খড় সাধ ঘরে বসে থান গধাধর ॥ শৃ্রদ্ড ভোজ্য আই করেন গ্রহণ। 
ব্িতে নাহিক শক্তি গ্রকাশিতে ভয় । পেয়ে তত্ব রুদ্ধ চিত্ত উন্মাডের প্রায় 
গোপনে মনের কথা শঙ্কবীরে কয় ॥ শুদ্ধাচারী পাত ভার তাড়া কৈগা ভায়॥ 
তাগ্যবতী তিক্ষা। মাতা ধনী কামারিণা কাঠের পাছুক। ল'য়ে যত গায় জোরে। 
শন্করী আছিল ৩? কনিষ্ঠ ভগিনী দাড়ায়ে মারেন বৌল। পিঠের উপরে ॥ 
অন্তধামী বিশ-স্বমা শিশু গদধর “হন বংশে লয়ে জন্ম গ্রভু তগবান 
বুঝি অন্তত বা ভিতরে খবর; যে দেয় আর্দর করি তার ঘরে খান । 
দেখ মাত্র শঙ্ধরীরে কন সংগোপনে ছাতির খাতির যনে কিছু মাঝ্র নাই । 
কি বলে খেতির যাতা কিধ। সাধ মনে হক্তবাক্কাকঈতর ঠাকুর গদাই ॥ 

শক্করী বলেন সব বুঝেছ বারত) গরপ্রড়ুর বাল্য খেল। মধুর তাবুতি ॥ 
কি থাইবে বল তবে এনে দিব হে £ক মনে শুন মন রামকুঞ্ণ-প্ীথি ॥ 


খেলাছলে আমন প্রদর্শন । 


জয় জয় রামরুষ বাঞ্চাকদ্পতরু | 

ঠায় ভায় ভগবান জগার্ডের গুরু ॥ 
জয় জয় রামরুষ্ণ-ইস্ট-গোষ্টীগণ | 
সবার চরণ-রেণ মাগে এ অধম | 


দেখ মন য; খেলিল। বাপক গলাহ খ। তন চকুক্সাণ কে দেখিতত গার 
বুঝিবারে বাকের কুপ। কণা চাই । থালার মতন চাদ কত আলে। ধরে ॥ 
না দেখিতে পেলে লীলা বুঝ। বড় দায়। দ্রিন দিন খায় যত বাড়ে বয়ঃক্রম | 


চাঁদের কিরণ যেন চাদেতে মিশায় ॥ দেখান্‌ সবারে খেলা নতন মৃতন ॥ 


প্রথম খণ্ড, বাল্য-লীল৷ ৩৯ 


কেহ ন। বুনিতে পারে কি ভিতরে তার । 
বিনা ছুই এক আর চিনু শঙ্গকার । 
এখন শ্রীপ্রভুদেব না বলিয়। কালে । 
থাকিতেন ছুই চারি দিন স্থানান্তরে ॥ 
কোথায় গমন কিবা! স্থান কোন খানে। 
সে তনু স্ুগুপ্ত কেহ কিছু নাহি জানে 
লুপ্ত পূর্বকার ভাব নাহিক উল্লাস । 
চিন্তাতুর মুখভার উদীস উদাস! 

টশৈশন হইতে আঙজ্গিতক নিরন্তর ' 
“ঈরস পরিহাস কাতই বগড় 
'বঞ্চিলেন আগাগোড়া ফাহাদের সনে । 
তারাও কহিলে কথা নাহি চান পানে " 
বন্ধ জেদ অন্থুরোধ করিবার পর: 
বিষাদিত ক্ষন্ধ চিত দিতেন উত্তর ; 
বথা কাজে অনর্থক এত দিন গেল! 
মন্দ সে হরি তার ভন্ব না হইল ! 
বিষয়ে মলিন বুদ্ধি তোমবা সকলে । 

কি মধুর হরি-কথ! নাহি কও ভুলে! 
সকল সন্তাপহর হৰি-আলাপনা । 

স্রণ মনন নান। সাধন ভজনা ! 

তাহে নাহি রুচি, রুচি হাস্য পরিহাস | 
এরূপে কাটিলে কান কি হইবে শেষে ॥ 
অনিতা সংসার এই ভেবে দেখ ভাই। 
তাপ বিন। মানুষের অন্য গতি নাই । 
হরি-কণ। প্রভু যত কন সঙ্গিগণে 
চেয়ে দেখে ভীয় কথা নাহি শুনে কাণে 
ভাগ্যবান সঙ্গিগণ হরি চায় নাই। . 
বড় খুসী দিবানিশি পাইলে গদাই ॥ 
ব্রঙ্গানন্দ সন্টোগেতে যে সুখ উদ্য | 
প্রভু-পঙ্গ-সুখ সনে কিছুমাত্র নয় ॥ 

মরি কি মধুর নর-গীলা নরধামে । 

গার দেহে নিজে হরি মায়া আবরণে । 
মুগ্ধকর সহচর সদা সঙ্গে বাস। 
চাছারাও তিলমাত্র ন। পায় আভাস । 


অমৃত সমান ক্ষীর মাতৃ-বক্ষে সনি | 
খায় শিশু পায় পুষ্টি নাহি জানে নাম ॥ 
সেই মত ভীগ্রভুর যত সহচর । 

নাহি বুঝে পরানন্দ ভু্জে নিরন্তর ॥ 
ত্রীপ্রভূর সঙ্গ-স্তথ করে আম্বাদন । 
রুক্ষ হরি-কৃথ1%কন করিলে শ্রবণ ॥ 
সঙ্গ-স্তখ ভোগী মারা সঙ্গ-স্তথ চায়। 
প্রভু-সজ-সুখানন্দ না অ[সে কথায় ॥ 
যেভুগেছে সে জেনেছে ভাহার মরষে | 
উপমায় অলিকুল যেমন কুস্রমে ॥ 

মধু পেলে খায় নৈলে নাহি খায় আল। 
উপবাসে যদি হয় জীবন সংহার ॥ 
চাতক ফটিক জলে যেমন পিয়াসে । 
যায় প্রাথ তবু নাহি জলাশয়ে বসে ॥ 
সই মত ঘে করেছে প্রভু-সহ বাস! 
ন্‌; করে কখন আন্ত স্বখ অতিলাষ ॥ 
ভাক্ত বাগুকললতরু প্রস্ত গদ্দাধর । 

যে ভক্তে য) চায়, দায় তাহার উপর ॥ 
সঙ্গে খেলিবারে চায় যত সঙ্গিগণ' 
করিবারে ভাহাদের বাসনা পূরণ ॥ 
নচিল। নূতন খেল সময়ের মত । 
অতি মনোহর প্রত গদাই চরিত. 
মোহিত বিমুগ্ধ চিত ঘত সঙ্গিগণ। 
প্রভুর নৃতন খেলা কার ছরশন ॥ 
যোগাসন যতগ্রলি যোগীজনে জাঁন?। 
গ্রন্ুর প্রচুর তাবে সব আছে জান: ; 
সু্ীর্ঘ জীবনযুক্ত খধি মুনিগণ। 

সে আসন অভ্যাসেতে অগোট। জীবন 
কন্টায় অশেষ রূগ সুখ পরিহরি | 

ফল মূল জল কিনা! বাভাহার করি । 
তবু নহে সিদ্ধকাম বৃথা শ্রম যায়। 
ভাহাই করেন প্রত কথায় কথায় । 
যোগেশ ছুঃসাধ্য যেই অসাধ্য-সাধনা । 
তঃসিদ্ধ শ্রীপ্রভুর সব ভাল জ্ঞানা ॥ 


8০ শ্রীীবামকৃষ্চ-পৃঁথি | 


ঘরে তরী নান। নিধি আছয়ে ধাহার! 
তখনি বাহির করে ইচ্ছা যবে তার ॥ 
অনন্ত রতনাগার দেহ শ্রীপ্রস্থুর । 
দেবের দুল ত দ্রব্য প্রচুর প্রচুর ॥ 
দেশের মানুষে কিবা বুঝিবে আসন । 
চাষে খাটে মোট। লোক নিধক্ষর জন ॥ 
ধর্দ-শান্্ অধ্যয়নে বৃদ্ধি বিপরীত । 
ব্যাকরণে সন্ধি জানে সে অতি পঞ্ডিত ॥ 
আসন কাহারে কয়কি আছে আসনে। 
কি ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ব কেহ নাহি জানে ॥ 
আসনের নাম দেশে এই বলবৎ । 
ধগ্রাম-কৌশল-কার্ধ্য কুস্তি কশরৎ ॥ 
হেন তাবে করিতেন আসন গোসাই। 


যে দেখে সেবঝে যেন অঙ্গে অস্থি নাই" 


দর্শকের। বুদ্ধিহারা পাষাণের প্রায়! 
বলেন গছাই হেন শিধিল কোথায় ॥ 
নিকটস্থ গ্রামে গ্রামে পড়ে গেল সাড়া 
কেহ নাহি কুক্তি-পট পদাইর পারা ॥ 
সব তত্ব স্রবিদ্িত ছিল চিনিবাস। 
বলিতেন প্রভুদেবে করিয়া সপ্তাষ ॥ 
বুঝেছি বুঝেছি তন্ব ওরে গদাধর ! 
এবারে স্টঠেছে ভোর ভিভরেতে ঝড় ও 


যাবি চলে লীলা স্থলে ন। রৃহিবি আর। 
তাই কর খেল। ছেড়েঃ বৈরাগ্য-বিচার ॥ 
আগুসাঙ্গ চিনিবাস দৃষ্টি বদর ॥ 

বুঝে সকলের সাব গদাই ঠাকুর ॥ 

যাহ৷ দেখাইল। প্রভু কামারপুকুরে। 
খেলা তিন্ন অন্য জ্ঞান কেহ নাহি করে 
বুঝাবুঝি পক্ষে যার। ছিল আগুয়ান। 
ক্ললিত সকল দেখি প্রভুর বয়ান ॥ 
সেই ঈশ্ববীর মায়া, যে মায়ার বলে। 
ব্রহ্মা বিধু মহেশ্বর বুদ্ধি যায় ছলে ॥ 
হেন মায়। লয়ে খেল। করে গদাধর । 
মায়াপতি মায়াতীত পরম ঈশ্বর ॥ 
ধরি নর কলেবর মায়ায় মোহিত | 
রামরুঞ্জ আীপ্রভর বিচিত্র চরিত ॥ 

এব্ণ কীর্ডনে নাশে মায়ার বন্ধন । 
স্মরণ মননে হয় তাগ বিমোচন ॥ 

হয় হঁণি উন্মিলন ঘুচে অন্ধকার | 
ভবসিদ্ধ গোষ্পদ হেলায় হয় পার ॥ 
ভেলা! বসিয়। দেখে তরঙ্গ তুফান । 
বামকুষঃ-কথ। হেন মঙ্গল-নিদান ॥ 

সায় ব'লা-লী লাগীত শ্রুতি সুমধুর | 


পাইন দ্বিতীয় থণ্ডে সাধনা প্রভুর ॥ 


অথ মদ রামকৃষ্ণসতবরাজঃ প্রারভ)তে 
ও নমে। ভগবতে রামকরুঞ্ণায় | 


স্াশো০০ 0০০ ০. 


৩-_ওকারবেগ্যঃ পুকষঃ পুরাণো, 
বুদ্ধেশ্চ সান্ষী নিখিলস্য জন্তোঃ। 
যে? বেস্তি সর্বং ন চ যস্য বেত্তা। 
পরাস্ররূপো ভুবি রামকুঝঃ ॥ ১ ॥ 


ন-নবেদ গম্যো নচ যোগ গম্যো, 
ধ্যানৈ ্জপৈর্ন তপোহ্তিরুগ্রৈঃ। 
জ্ঞেয়ঃ কদার্গাহ ভতোহবতী 3, 
দয়ানিধেতং ২বি রামকৃষ ॥ ২ ॥ 


* মো মোক্ষত্বরূপং তব ধাম নিত্যং) 
যথ। তদাপ্লোতি শুদ্ধ-চিত্তঃ। 
তথোপদেষ্ট।হখিল-তন্ববেত্ী 
ত্বং বিশ্বধাত। ভুবি রাম কষ ॥ ৩ ॥ 


তক্তেত্তথ। শুদ্ধ জ্ঞানস্য মার্গে, 
প্রদর্শিতৌ দ্বৌ ভবমুক্তিহেতু। 
তয়ে।গঁতানাং ফ্বনায়কোহসি। 

ত্বং মোক্ষসেতু ভুবি রামকুষ্ঃ ॥ ৪ ॥ 


নী 
| 


গ--গতিস্বমেক। জগভাং জড়ানাং, 
পুরাবিস্থষ্টে শ্চিদথগ্ডরূপঃ। 
তঙ্ল্পয়ে সা। অধুনা সি তদ্বৎ 
ত্বমাদিদেবে ভূবি রাষকৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥ 


-বর্ণশরমাচার বিহীনশাস্তাঃ, 
সম্পাসিনোজ্ঞান-বিধৃত- চিত্তাঃ। 
ধায়স্তি যং নিতামভেদ-দৃষ্টা, 

স এব হি তং ভুবি রামকুঞ্চঃ ॥ ৬ ॥ 


এ 
্‌ 


তে--তেজো মন্বং দর্শয়সি স্বরূপং, 
কোষান্তর স্থং পরমার্থতত্বং । 
ংস্পর্শমাত্রেন নৃণাং সমাধিং, 
বিধায় সগ্ো ভুবি রাম কৃষঃ ॥ ৭ ॥ 


৪২ শ্রীপ্ররামকৃষ্জ-পু'থি । 


রা--বাগাদিশুন্টাং তব পৌমামুক্তিং, 
দুষ্ট? পুনশ্চাত্র ন জন্মভাজঃ। 
স্থানে যদাদায় বিশুদ্ধ সত্তং, 
ইহাবতী নেঁ। ভবি রামকৃষঃ 1৮ ॥. 


ম--মহদ্িচিরং মহদ[দিকার্যযং, 
লব্ধ[হপাপিষ্ঠ।মনাদ্ভনস্তং | 
করোভি নিতা! প্রকুতি স্তবাদ্ভা, 
তদ্ন্দ সচ্চিদ ভুবি রামকৃষ্ণঃ.॥ ৯ ॥ 


কু কুশাছবৎ-তাপ-বিদগ্ধ চিত্তাঃ, 
সংসারিণঃ শাস্তিনিকেতনং ত্বাং। 
সংপ্রাপ্য শান্তা হি তবস্তি তেষাং, 
ত্বং শান্তিদাত। ভুবি রামকৃঞ্চঃ ॥ ১০ ॥ 


-যড়ঙ্গ যোগে ন যতঃ সুসাঁধো। 
জঞানাধিকারী স্বলতে। ন ফম্মাৎ। 
গরীয়সী ভক্তিরতঃ কলৌক্াৎ, 
তজজ্ঞাপকত্থুং ভূবি রামকুক্কঃ ॥ ১১। 


--নীকাদি লোকং সুথদঞ্চ দিব্যং 
সুরম্যমৈশ্বর্যামহং ন যাচে। 
হৃদাসনে ত্বং কূপয়। সদা বৈ, 
বসেতি যাচে ভুবি মরু ॥ ১২ 0 


1 
সর্ট 


ঘং-যংব্রক্গ বিষু গিরিশশ্চ দেবা 
ধ্যায়ন্তি গায়স্তি নমস্তি নিত্যং | 
তৈঃ প্রার্ধিত স্বস্য পরাবতারো, 
ছ্বিবাছুধারী ভুবি রামকৃষ্ণ ॥ ১৩ 
বন্দে জগদ্বীজম খণ্ডমেকং, 
বন্দে সুরাসেবিত পাদ পীঠং। 
বন্দে ভবেশং তবরোগবৈগ্ঠত 
তমেধ বন্দে ভুবি রামকুষ্ঃ ॥ ১৪ ॥ 


রামকৃধচং চিদানন্দং যঃ স্তৌতি ভক্তিমান্‌ সদা । 
তস্য চিত্তং ভবেচ্ছ-দ্ধং তত্ব জ্ঞানং স্বয়ং ততঃ ॥ 





শ্রীমদভেদানন্দ স্বামিনা বিরচিতম্। 


শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ-পুঁঘি। 


ভিভীন্ম এও ৷ 


স্ষ্প (0 ০ ০ 0. 


কালকা তায় শ্রীশ্রীপ্রভূর আগমন । 


--০০০০-- 


জয় জয় রামরুঞ্চ বাগ্থাকদ্পতরু । 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ | 

সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 


বামকুঞ্চ-লীল। কথ। শ্রবণ-মঙগল। 
জ্িতাপ-সন্তপ্ত-চিত শুনিলে শীতল ॥ 
নিরমল, স্বমূলিন হৃদয়মুকুর । 
প্রতিভাত হয় যথা, রূপ শীপ্রতর ॥ 
ছটার ঘটায় মুগ্ধ হয় প্রাণ মন। 

নৃতন জীবন উঠে যায় পুরাতন ॥ 
বিমোহিত পঞ্চভৃত ইন্জ্িয়-নিচয়। 
লক্ষমন যেই মন এক মন হয় ॥ 

ঘুচে সন্ধ অন্ধকার অজ্ঞানাবরণ। 
মায়াপাশ ফাস মহাত্রাস বিনাশন ॥8 
জগৎমোহন মায়] বিশ্বে ফেলে ফাদে। 
দেখিয়। প্রভুর লীল। সেও বসি কাদে ॥ 
এ হেন লীলার সিদ্ধ কথ। শ্রীপ্রভুর। 
কলিকালে কূপে খেলে তরঙ্গ সিন্ধুর ॥ 


মজার ঠাকুর হেন ন। হয় শ্রবণ। 
দেখান নখের কোণে গোটা জ্রিভুবন ॥ 
দেখিবারে আখির সাহায্য নাহি লাগে। 
রামকুষ্*-লীল। কথ! হৃদে যার জাগে ॥ 
কথার মাহাম্া কথা সাধ্য কার কৰে। 
হিয়ালি কহিষ্ন এবে, ভেঙ্গে দিব পরে ॥ 
গুপ্ত অবতার প্রভু, অথলের রাজ। 
গায়ে পরা নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সাজ ॥ 
অলঙ্কার দীনাচার হীনতম জনে। 

সর্ধ অগ্রে নমস্কার বিচারবিহীনে ॥ 
পরিচ্ছদ বলে অন্ত রূপ ধরে নরে। 

সে যেন আপুনি তেন ভিতরে তিতরে ॥ 
সন্দেহ হইলে, লৈলে বাস-আবরণ। 
পুনরায় তাই হয়, সে নিঙ্জে যেমন 


শ্রীত্রীরামরঞ্চ-পু'থি 


সে রূপ ধরণ নহে শ্রীপ্রভুর বেশ । 

টিক দীন ছুঃখী নাহি সন্দেহের লেশ ॥ 
কায়-মন-বাকো খেলে বেশের মূরতি। 
সমরূপ রঙ্গ চঙ্গ স্বতাব প্রকৃতি ॥ 
জম্মাবধি মাতৃগর্ভে বেশের গঠন। 

সে বুঝে মানুষে কিসে, ব্রহ্মার ভ্রম ॥ 
থে ঠকুর এতদুর অবিকল সাজে । 
তিল আধ নাহি শক্তি নরে তারে বুঝে ॥ 
কর্ম কাণ্ড সেই মত মুরতি যেমন । 
ম'রাপর ক্ষুদ্রনর মুদিত নয়ন ॥ 
পত্বুদ্ধিহীন ক্ষীণ আসক্তির দাস। 
ক্কামিনী-কাঞ্চন সেবা সদ অভিলাষ ॥ 
দৃষ্টি নাহি? তাহে গত মন প্রাণ । 
তৈলল্দের-ন্ত্রে বন্ধ বলদ সমান | 
কেমুন দশিবে লীলা কি চিনিবে তায় । 
মহত শেশ্বরে যথা পাগল বনায় ॥ 
বালকের প্রায় বিষ্ণু ভাসে সিঙ্ধু নীরে। 
কি “হস্য চাবি আদ্য গাভী বৎস হরে ॥ 
+5হ£.ন গুকদেব বিহীন বসন । 

গব ৭ লিখিয়া। বাস তবু ক্ষু্মন ॥ 

দ্ধ অঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি এক তানে ল'য়ে। 
শুদ্দগাম অবিরাম নারদ গাইয়ে ॥! 

ন? পাইয়া কোন তব্ব উদাসীর প্রায় । 
সুকৌশল গণ্ডগোল করিয়। বেড়ায় ॥ 
অনস্ত বদনে জপি না পেয়ে আভাস। 
অনন্ত মরমে কৈল পাতালেতে বাস ॥ 
খূগণন ফণ! মাথা একত্র করিয়।। 
লজ্জীয় ধরণী ধরি রাখে আবরিয় ॥ 
দেবগণ বৃথা! শ্রম অনর্থ যাতন।। 

. বুঙিয়। বিহরে স্বর্গে লয়ে বারাঙ্গন। ॥ 
কিবা হাসি যোগী খধি শ্রদ্ধার আস্পদ। 
ঘশায় গোয়ায় বনে ছাড়ি জনপদ ॥ 
অনশনে একমনে ধ্যানে নিমগন। 

শত কত শত যুগ না যায় গণন ॥ 


তবু নয় সিদ্ধকাম মরম অধিক। 

নুকায় লইয়| কায় সুদীর্ঘ বন্মীক ॥ 

হেন তৰাতীত ধারে না মিলে সাধনে । 
মায়া-ম্ত-চিত নরে কি প্রকারে চিনে ॥ 
এ হেন ঠাকুর গুপ্ত অবতার-সাজে । 
সঙ্গে আত্মগণ, সাঙ্গ ধরণীর মাঝে ॥ 
নিজে যেন শহাগুপ্ত তেন আত্মগণ। 

খণি মধো কাদ। মাখ। মাণিক যেমন ॥ 
ছুব্বল সুপ্তপ্ত তবু সর্বশক্তিমান । 
দেখিবে লইবে যেব। প্রভু রামকৃষ্ণ নাম ॥ 
গুনরে অবোধ মন লীলা কথা তার । 
ভবব্যাঞ্ধি মহোৌষ্ধি শান্তির ভাগার ॥ 
শ্রীরামকুষ্ম।র তার জোষ্ঠ সহোদর । 
তক্তিমান্ শাক্্রাধ্যায়ী পঙিতপ্রবর ॥ 
সুশিক্ষিষ্ন টোলে তিনি, এই গুনি কথা । 
টোল কর্রবারে আসিলেন কলিকাতা ॥ 
ঝামাপুঞ্ুরেতে টোল করিলা স্থাপন । 
সন্নিকটে দিগন্বর মিত্র নিকেতন ॥ 
যুটিলেন প্রভুদেব কিছু দিন পরে। 
একত্র কাটেন কাল দুই সহোদরে ॥ 
সকদ। অজ করে অনুজে যতন । 
শিখিবারে কিছু কিছু শাস্ত্র ব্যাকরণ ॥ 
অধ্যয়নে অন্যমন বলেন উত্তরে । 
প্রনুদেব গধাধর জোষ্ঠ সহোদরে ॥ 

সে বিগ্ভায় বল দাদ! কিবা উপকার । 
চাল কলা দুটা মাত্র শেষ ফল যার ॥ 
হদয়ে.-অবিদ্ধা আনে যে বিগ্ভা অর্জনে । 
শিখিতে এমন বিগ্কা কহ কি কারণে ॥ 
হইলে শিক্ষার কণ! নাহি দেন কাখ। 
হেথা সেথা যথা ইচ্ছা বেড়িয়। বেড়ান ॥ 
ভাগাব।ন সহরেতে মিত্র দিগন্থর | 
প্রহদেব মাঝে মাঝে যান তার ঘর ॥. 
বালক বয়স তায় ব্রাঙ্গণের ছেলে । 
শিক্ষাদাত। সহোদর অধ্যাপক টোলে।॥ 


ভা হীরামকু্চ- শু থি। 


ব্রাঙ্গণ পঞ্চিত জনে মান্য নিরবধি । 
অন্তঃপুরে তেকারণ ছিল গতিবিধি ॥ 
মেয়ে ছেলে ক্রমে ক্রমে হৈল পরিচিত । 
গ্রণের সমান তারা তাহারে বাসিত ॥ 
শুনিত অমিয় মাথা ভীমুখের গান। 
পুলকিত তাহে এত, দ্রবিত পরাণ । 
গনে তার মৃহাশক্তি মিশান থাফিত। 
হউক পাষাণ তবু শুনিলে গলিত | 
হইত তখনি আখি জলের ফুযার!। 
অবিরত বিগলিত দব দর ধারা। 
মহাভাগাবান যেবা শুনিয়াছে কাণে। 
আজীবন মাধুরী বঞ্কার তুলে প্রাণে ॥ 
মোহনিয়া জীবনে গীত এত মিঠে। 
উনিলে হদয় তন্ত্রী নেচে নোচ উঠে । 


আপাত 


৪৫ 


একেত রূপের ছবি বাক্যে না বেরায়। 
ডুধামন হেরে তায় যিশাইক়। যায় ॥ 
মনোহর গীতিস্বরে এতই মাধুরী । 
্রীক্ঠে লুকান যেন মোহনবাশরি ॥ 
মেয়ে ছেলে যেত ভুলে শুনিয়! সঙ্গীত । 
দেখিয়া! হইত তীয় অতি আহলাদিত ॥ 
অতি বিষাদিত চিত দ্রিনেক না ছেরে। 
পাঠাইত বার্তা প্রভুদদেবের গোচরে ॥ 
যে বারেক দেখিয়াছে শুনিয়াছে গান। 
তার ঘরে আর নাহি থাকে মন প্রাণ॥ 
রামকৃঞ্খ-লীলা-কথা অপরূপ মিঠে। 
যত ধীরে যাবে তলে, তত সুধা উঠে । 
হদয়ের তৃপ্তিকর মধুর তারতী। 

ধীরে ধীরে শুন মন রামকৃফ-পু থি। 


পুরী-প্রতিষ্ঠা 


--০০০০- 


জয় জয় রামরুঞ্ বাঙ্থাকল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় রামরুঞ্ণ ইষ্টগোষ্ঠীগণ । 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম । 


দেখহ প্রভুর রঙ্গ কত সংগোপন। 
রঙ্গভূমে প্রথমে হাজির কোন্‌ জন ॥ 
বৃহৎ করমকাণ্ডে চাই টাকা-কড়ি। 
তাই চুপে চুপে যুটে দুজন তাণ্ডারী ॥ 
শিরে ধরি তাহাদের যুগল চরণ । 

যা লইয়। কৈলা প্রভু খেলার পত্তন ॥ 
ভাগাবতী ভাগ্াবান ভাগুবী প্রভুর । 
রাণী রাসমণি ভার জামস্তী মথুর ॥ 
কেমনে আসরে নামে কিবা সংযোটন। 
চির-অন্ধ শুনে পায় সুন্দর নয়ন ॥ 

রাণী রাসমপি জানবাজার বসতি । 
নানা গুণে বিভূষিত। দেশে দেশেখ্যাতি ॥ 
অতুল সম্পত্তি বহু টাকা-কড়ি ঘরে। 
কুবের আবদ্ধ যেন কোষাগার-দ্বারে ॥ 
তাহার ভাগ্যের কথা ন। যায় বাখালি। 
ধনবতী যেন, তেন ভতক্কিমতী রাণী ॥ 
শ্তামায় পিরীতি বড়? শ্যামা! পদে মন। 
তে কারণ হৈল ভার একাস্ত মনন ॥ 
করিবারে শ্তামালয় সুরধুনী-তীরে । 
নিরূপিত হয় স্থান দক্ষিণসহরে ॥ 
সহরের তিন ক্রোশ উত্তর অঞ্চলে । 
শিয়রেতে সুরধুনী হেঁসে ঠেসে চলে ॥ 
শ্তামালয় বিনির্শাণে বু অর্থ ব্যয়। 

যত লাগে দেয় রাণী কাতর না ছয় ॥ 


যদ্দিচ ভ্রাতিতে তেহ কৈবত্ত রমণী । 
উক্কার প্রকৃতি তার, রাজরাণী জিনি। 
স্ম্র মন্দির হুটি পুরীর ভিতরে । 

এক্ক বাধাশ্তাম অন্য শ্তামা মার তরে ॥ 
আব বার শিব লিঙ্গ পশ্চিমে স্থাপন । 
চাঞ্ছনি দক্ষিণে তাঁর অতি স্ুশোভন ॥ 
ক কত ঘর বাড়ী ষথা যোগ স্থানে। 
দু লহবৎখান। উত্তর দক্ষিণে ॥ 

গঙ্গা গর্ভে বাধ। ঘাট পুকুর বাগান । 
যেই মতে সাজে পুরী সে মতে সাজান ॥ 
খাজাঞ্চি দেওয়ান মসী-বত্তি ভৃত্য কত। 
বদ্ধ দ্বারে দবারবান অসি নিক্ষোধিত ॥ 
অষ্টনায়িকার মধ্যে রাণী এক জন । 
প্রশ্ন অবতারে এবে ধরাম জনম ॥ 
হ্টামাপদে অতি মন তীয় রতি মতি । 
শ্যাম। নামে মত্ত প্রায়। এতই পিরীতি ॥ 
শ্যামা নাম সদ জপ, রূপ ধ্যান করে। 
বিষয়েতে হাত, শামা মনের ভিতৰে ॥ 
ঠিক আত্মবৎ সেবা হইবে শ্ামার । 
প্রবল বাসনা হৃদে রাণীর সঞ্চার ॥ 

গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি কহে সর্বজনে | , 
আনিবারে শান্ত্রবিৎ পঙ্িত ত্রাহ্মণে ॥ 
শাস্ত্রের বিধানে মত বলবৎ কিবা। 
কেমনে হইতে পারে অন্ন-ভোগ সেবা ॥ 


শ্রীঙ্ঈীরামরুঞ্জ-পুঁথি। ৪৭ 


কহিল পঞ্ডিতবর্গ হ'য়ে একত্রিত 
শুদ্রের ঠাকুরে নাই অন্ন-ভোগ রীত ॥ 
বিধানে বিষণ রাণী বুক ফেটে যায়। . 
মায়ে অন্ন দ্রিব কেন বিধি নাহি তায় ॥ 
বিধিতে তক্তিতে কত প্রভেদ দেখন1। 
বিধি-শাস্ত্রে বিধি মাত্র বিধি-বিড়ম্বনা ॥ 
কৈবত্ত-কুলজ। রাণী ছোট জাতি কয়। 
বিধিবিৎ ত্রীচার্ধ্য পগ্ডিতনিচয় ॥ 

এ ছুয়ে প্রভেদ কত বচনে না সরে। 
থাক বিধিবিত্বর্গ বিধি লয়ে ঘরে ॥ 
রাণী না হইল বড় তক্তি ঘটে যার । 
বলিহ।বি বিধি-দড়ি লোক-দেশাচার ॥ 
তক্তিবলে প্রেমিকের বেডউল চাল। 
মহাব্যাধি বেদবিধি না! পায় লাগাল ॥ 
হইলে অতক্ত দ্বিজ কি কহিব তাকে । 
নীচ জাতি উচ্চে স্থিতি, তক্তি যদি থাকে 
তক্তির উচ্ছদাসে দেখ কি করম তার। 
ধনরত্বে পরিপূর্ণ রাণীর আগার ॥ 
অতুল সম্পত্তি উচ্চ ত্রিতল আলয়। 
মনহরা দ্রব্যে ভর! বলিবার নয় ॥ 
কিছুই ন! লাগে তাল ক্ষিপ্ত প্রায় বুলে। 
শান্ত্রের বিধান বাণ এত হৃদে জলে ॥ 
সদুপায় হেতু রাণী ভূত্যে আজ্ঞা করে। 
দেখহ যতেক টে'ল.সহর ভিতবে ॥ 
স্থানান্তরে আছে বত অধ্যাপক জন। 
ভাষ পত্রে সমাচার করহ প্রেরণ ॥ 

যথা আজ্ঞা ভূত্যগণ অগণন ছুটে । 
আনিতে বিধান গেল কিছু দিন কেটে ॥ 
মনমত বিধি কেহ দিতে নাহি পারে। 
অবশেষে আসে রামকুমার গোচরে ॥ 
বড়ই স্তামার ভক্ত শ্রীরামকুমার । 
 দ্বধি-শান্ত্র ভক্তি-শান্ত্র বু জানা তার ॥ 
শ্টাম1 সাকুল অতি আরামকুমারে । 
দেন দরশন য় ডাকিলে তাহারে ॥ 


শান্তজ্ঞ যেমন তিনি তেন ভক্তিবন্ত। 
শ্টামা জিবে লিখে দেন জ্যোতিষের মন্ত্র ॥ 
সেই হেতু সিদ্ধবাক্‌ শ্রীরামকুমার । 
যেকোন কারণে বাকা নহে টলিবার ॥ 
বিধান দিলেন তিনি বিধি-শীস্ত্র দেখি । 
দিলে পরে পুরীথানি দানপত্র লিখি ॥ 
কোন সত্বংশোত্তব ব্রাঙ্গণের নামে। 
অন্নতোগ রীতি তবে শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
শুনি বিধি অন্বেষক আনন্দ বিধান। 
রাণীর নিকটে শীন্র করিল পয়ান ॥ 
আপনার মন্বদাত। গুরুদেবে ডাকি। 
দিল] রাণী ভার নামে দানপত্র লিখি ॥ 
অন্ন-ভোগ হেতু ব্রতী হবে যে ব্রা্গণ। 
করিতে বলিল রাণী তার অন্বেষণ ॥ 

যত লবে মাহিয়ানা তত দিব তায় । 
তছ্ধপরি মনযত পাইবে বিদায় ॥ 

রাণীর বিদায় বড় ছোট খাট নয়। 

ক্ষুদ যেটী তবু পাঁচশত টাকা বায় ॥ 
দেশিয় ব্রাহ্মণ কেহ স্বীকার না করে। 
কহে কেব' দিবে অন্ন কৈবতত-ঠাকুরে ॥ 
শাস্ত্রে বিধি আছে তবু নাহি করে মত। 
শান্তর চেয়ে দেশাচার এত বলবৎ ॥ 

চাল কল লোভী যত কলির ব্রাহ্মণ । 
সকল করিতে পারে কড়ির কারণ ॥ 
শুক্র মেদে জন্মে কন্তা বালিকা! কুমারী । 
কসায়ের মত দেয় লয়ে টাকা-কড়ি ॥ 
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু আছিল আখ্যান। 
কন্যার বিক্রয়ে এবে পাঠীবেচ। নাম ॥ 
চিট! ফোঁটা কাটা! গায় গৌসাই ব্রাঙ্মণে | 
প্রণব সহিত মন্ত্র দেন বেশ্ত। গণে ॥ 

এমন ব্রাহ্মণ ধার অর্থ-গত প্রাণ। 
তাহারাও নাহি দেন এ কথায় কাণ ॥ 
বিষম প্রভুর খেল! তেঙ্গে দিব পরে। 
কোথায় নিঝর কোথা জল দেব ঝরে ॥ 


শ্রীহীরামকৃঞ্চ-পু'থি 


বিষম মরম খেদে বীসমণি বলে। 

হে মাগ্তামা দিলে জন্ম হেন নীচ কুলে ॥ 
আমার সম্পর্ক আছে এই সে কারণ। 
অন্র-ভোগ দিতে নাহি মিলিল ব্রাহ্মণ ॥ 
ভক্তিমতী রাসমণি বুঝিয়া উপায়। 
রাধকুমারের কাছে বলিয়া পাঠায় ॥ 
আপুনি দিলেন বিধি তবু কি কারণ । 
হম] মার সেবা হেতু না মিলে ব্রাহ্মণ ॥ 
শাস্্বিধিমতে যদি আছে হেন রীতি | 
দয়া করি আপনারে হ'তে হবে ব্রতী | 
শ্তামাপদে রত মন ্ীরামকুমার | 
শ্যামার হবে না সেবা শুনি সমাচার ॥ 
স্বীকার করিল কর্ম লইবেন হাতে । 
লৌকিক আচারে দোষ, শুদ্ধ শান্ত্রমতে ॥ 
এত বলি কি কবিলা শুন অতঃপর । 
বলেছি গ্রামের নাম কোথায় শিকনড় ॥ 
যেখানে হৃদুর বাড়ি প্রহর তাগিনে। 
কামারপুকুর হ'তে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে | 
সেখানের ত্রাঙ্গণ সহরে ছিল যত। 
সবাকারে পুরীতে করিল। নিয়োজিত ॥ 
সৎকুল সমুদ্তব সেবাত ব্রাহ্গণ। 
যেখানে রাণীর ছিল বড় অনাটন ॥ 
প্রয়োজন মত পেয়ে অতি আহ্লাদিত। 
ঠাকুর প্রতিষ্ঠা দিন কৈল নিরূপিত ॥ 
স্নানযাত্রা সেই দিন আধাঢ় মাহায়। 
বারশত উনষাটি সাল গণনায় ॥ 

পুরা প্রতিষ্ঠার দিন যত কাছে আসে। 
টারিদিকে নরনারী মহানন্দে ভাসে ॥ 
মহতী হইবে ঘটা দেখিবার আশ। 
ঘট।-পরিসাম। কথ! ন] হয় প্রকাশ ॥ 
দীর্ঘ প্রস্থে পুরীখানি মহা পরিসর | 
আপলক্ষ লোক ধরে ইহার তিতর ॥ 
কুন্দর শোভিত এই পুরীর সমান। 
কোন স্থলে গঙ্াকুলে নাই বিগ্কমান | 


মন প্রাণ কোথ। যায় পুরী দরশনে। 
বলিতে নারিম্ত ভাব রয়ে গেল মনে ॥ 
দিব্য ভাব পরিপূর্ণ শান্তিময় স্থল । 
আজন্ম সন্তপ্ত চিত দেখিলে শীতল ॥ 
আসিতে লাগিল কত শত শান্ত্রবিৎ। 
ছাত্রসহ নিমন্ত্রিত টোলের পঞ্ডিত ॥ 
মহাঁতাগাবতী রাণী ভূবন মাঝার। 
শুতক্ষণে সমাগত শ্ীরামকুমার ॥ 
সহোদর গদাঁধর আইলা সংহতি। 
ভুষন-পাবন ভ্রাতা অখিলের গতি ॥ 
একত্রিত লোক কত সংখ্যা কেবা করে 
এত বড় পুরীখান তাহে নাহি পরে ॥ 
গণনায় সংখ্যা তার নাহি হয় সীম|। 
য়েদিনে সাজায় কৃষ্ণ, কালীর প্রতিমা | 
রক্গত কাঞ্চনময় নানা আতরণ । 
ধরায় হাাম।য় যত পুরীর ব্রাহ্মণ ॥ 
রজত সহঅদল পন্মের উপর। 
বিরাজিত। শ্তামামাতা পদতলে হব ॥ 
পরম সুঠম হেন নাহি কোন খানে। 
হ্যাম কি হ্যামার বৃত্তি সাধ্য কার চিনে । 
'অতুল উপম। রূপ কান্তি প্রতিমা । 
শ্বাম অঙ্গে শোভে যেন শ্ঠামা অলঙ্ক(র 
এসময় বহুকষ্টে প্রভু গদ্দাধর। 
জনত] ঠেলির। যান মন্দির ভিতর | 
প্রতিম। প্রতিমা বলি জান নাহি হয়। 
দেখিল1 যেমন শ্াম। আপুনি উদয় ॥ 
কৈলাস করিয়া শুন্য, বিরাজ মন্দিরে । 
অপরূপ রূপে গোটা পুরী আল করে ॥, 
অন্নপূর্ণা ক্ষেত্রে যেন নাহি অনাটন। 
চব্য-চুষা-লেহা-পেয় খায় লোক জন ॥ 
আহুড কি অনাহুত দুঃখী ক্ষুধাতুর। 
সমভাবে পায় সবে প্রচুর প্রচুক্॥ 
কিন্তু সেই দিনে গ্রহ ভব-কর্ণধার। 
পুরীর সম্পর্ক তোজ্য ন! কৈল স্বীক 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুথি ৪৯ 


এক পয়সার মাত্র মুড়[কি আনাইয়া। 
কাঁটাইলা গোটা দিন তাহাই খাইয়।।। 
পলায়ে আসেন প্রার বেলা অবৰসানে। 
রামকুমারের টোল মাছিল বখানে || 
উদ্বিগ্ন অগ্রঞ্জ কোথ। গেল গদাধর। 
কার মুখে কোন কিছু না পান খবর || 
খুজিতে সময় নাই খায় ছয় দিন। 
হামার সেবায় রত এবে পরাপীন ॥ 
উদ্বিগ্ন অগ্রজ বুঝি আপনা 'অস্তরে | 
াপুনি আইলা প্রত ছয় দিন পরে | 
সি লয়ে এ সময় শ্লীরামকুমার | 

পাক করি খান মন্ন হাতে আপনাৰ ॥ 
জ্োষ্ঠ সহোদরে গু গদাধর কন। 
যখন দিতেন তীাক্ব করিতে ভোজন || 
ক্ষুণমন মলিন বদন ভারি কার। 
বসন্তের অথ দাদ খাইতে না পার ॥। 
উত্তরে বুঝবে দিলা আারানকুমাৰ | 
ইড়াইয়া গঙ্গাজল কবহ আহার ॥ 
গঙ্গাজলে সব গ্ুদ্ধ কিছু নাহি দোষ। 
এই বপি করিতেন প্রভুরে সন্তোষ ॥ 
পুনশ্চ বলিলা প্রন, তুমি কি কারণ ।, 
শৃদ্র-দত্ত-দ[ন-দ্রধা করহ গ্রহণ ॥ 

উত্তর বনে জ্যেষ্ঠ কন ধীর ধীরি। 
শাস্ত্র যাহা বলে, আমি তাই মাত্র করি।। 
লৌকিক আচারে দোষ, নহে শাস্ত্র মতে 
বাহির করিলা শান্তর, তারে দেখাইতে ॥ 
শান্ত্র দেখি বড় খুসি গ্রহ গদাধব। 
তখন হুইল তার সুষ্থির অন্তর ॥ 
দেখহ প্রভুর খেল! অপূর্ব কেমন। 
উপরে, বাস্কিক চক্ষে কত সংগোপন ॥ 
জগতৎ্জীবন যেন নয়নে না মিলে । 
জলে স্থলে স্বভাবেতে সমভাবে খেলে ॥ 
কৌশলে গাথেন প্রভূ হেন লীলাহার । 
মানুষে কে বুঝে সুতা মধ্যে আছে তার ॥ 


পরম আঁচাবী বংশে গ্রাহুর জনম। 
শৃদের প্রদন্ত নহে কখন গ্রহণ ॥ 

চাঁটুষ্ে শ্রীখুদিরাম এত আটা কুলে। 
দুঃখী তবু সম্মুখেতে সাধ্য কার চলে । 
সকলের পিত| মাতা প্রভূ ভগবান । 
ভক্তবাঞ্কাকল্পতরু করণানিদান ॥ 

সকল সমান তার যেই জন ডাকে। 
জাতির খাতির তার কাছে কোথা খাকে ॥ 
হাঙ্গিতে লাগিল! প্রভু কুলের বাধনী । 
আগে দেখাইল! পথ ধনী কামারিণী ॥ 
ঠার ছলে, ল্যেষ্ঠ ভাই শ্রীরামকুমার | 
শূর্রের ঠাকুর-সেব! করিলা স্বীকার ॥ 
তক্ত-প্রিয় ভক্ত-প্রাণ তুমি হরি ঠিক । 
ভকতে সতত দেখ প্রাণের অধিক ॥ 
পূর1তে ভক্তের নাধ সব ফেল দুরে 
কৌশলে কেমন আনাইল! সহোদরে ॥ 
গপ্তভাবে কৈল! মুক্ধ আপনার পথ। 
নফল করিতে রাণা-ভক্ত-মনোরথ ॥ 
ধন্য ধন্য ভক্তিঙ্তি রাণী রাসমগি। 
তক্তিজোরে পেছে ধরে অথিলের স্বামী ॥ 
আজন্ম তপস্ত। করি যোগী যায় ধ্যানে। 
না! পায় সে হেন ধন আনিলে ভবনে ॥ 
সম ভাগ্যৰতী নাহি দোখ ধরাতলে। 
তোমার চরণ রেণু বছ ভাগ্যে মিলে ॥ 
তৰ সম কোথাও শ্রবণে নাহি শুনি ॥ 
পাণ্ডে তোমায় কয় কৈবত্ত রমণী । 

কি আখ্া! তোমার দিব কিছুই না পাই। 
বারে বারে তোমার চরণ রেণু চাই ॥ 
গরদ বসন, অর্থ প্রীরামকুমারে । 

দান করিলেন রাণী অতি উচ্চদরে 
আর, বড় তট্টাচার্য্য আখ্যা দিয়া তায়। 
লমাদরে রাখে রাণী শ্তামার সেবায় | 
হেথা রাণী রাসমণি পুরীর তিতয়ে। 
ঠাকুরের ভোগরাগ বহু জাড়নবরে ॥ 


৫০ ঞীঞ্জরামকৃষ্ণ পুথি 


আরম্ভ করিল! মনে হেন করি সাধ। 

যত লোক আনে পাবে ঠাকুর প্রসাদ ॥ 
রাধাশ্তাম কালীমার ভোগ আলাহিদা । 
প্রসাদে বৈষ্ণবে শাক্তে না করিবে দ্বিধা ॥। 
কিন্তু রাণী কৈবত্তজ! ইহার কাঁরণ। 

উচ্চ জাতি নাহি করে প্রসাদ গ্রহণ ॥ 
বন্দেজমতন ভোগ ঠাকুরেতে দিয়া | 
প্রসাদ লইয়! দেয় গঙ্গার ফেলিয়া | 
বিবাদে রাণীর হৃদি দেখে ফেটে যায়। 
ঠাকুর-প্রসাঁদ উচ্চ জেতে নাহি থায় ॥ 
হায়, রাণী রাসমণি ন' চিনে এখন | 
পুরীতে প্রসাদ খান প্রভু নারায়ণ ॥ 
হর্তা কর্তী পিতা পাতা পরম ঈশ্বর | 

বরহ্গা বিষণ মহেশের সবার উপর ॥ 

লইয়! ভাণ্ডার! বার জন্তে আগুয়ান। 
যার জন্তে কৈলে হেন পুরী বিনিশ্মাণ ॥ 
আপুনি হাজির ঠিক প্রতিষ্ঠার দিনে। 
দেখন! নেহা্ি দুঃখ অকারণ কেনে 
ধন্য ধন্য পঞ্চভুত যাই বলিহারি। 

ঘরে পুরে দাও জোরে নাক ফুঁড়ে ডুরি ॥ 
কি ঘুমন্ত বন্ধ জীব কিবা তক্তিমান । 
ব্রহ্মা বিষণ মহেশেরও নাহিক এড়ান |। 
ভগবান কর কৃপ। এ দাসের প্রতি । 
চিনি, ব!, না৷ চিনি ষেন পদে রহে মতি ॥ 
লম্ে অনুমতি গ্ভু অগ্ডাজের স্থানে । 
ফিরিয়া আইল! দেশে আপন ভবনে ॥ 
দেশে হইয়াছে রাষ্ট কথা বহু দূর | 
শ্রীরামকুষার সেবে কৈবত্ত-ঠাকুর ॥ 
নিন্দাবাদ আন্দোলন করে সর্ববনে। 
কুলের কলঙ্ক কাজ করিল কেমনে ॥ 
কথায় না দেন কাণ প্রু গদাধর। 
ভিতরে অন্তরে তাঁর আনন্দ বিস্তর ॥ 
তাঁর খেল! কেবা বুঝে একা তিনি বিনে । 
স্বভাঁন সলভ হাসি-খসি সবা সনে | 


শিশু বয়ঃ গেছে, প্রভু বয়স্ক এখন । 
শৈশব ভাবের পক্ষে নাই বৈলক্ষণ ॥ 
বয়সের সঙ্গে শিশুভাব হয় ব্ড়। 

এ কথা বুঝিতে মন বুদ্ধি চাই দড় ॥ 
সরল শৈশব ভাব চন্দ্রিমা কিরণ। 
কলায় কলায় বাড়ে কতু নহে কম ॥ 
বয়স দেখিয়। কয় প্রতিবাসীগণে । 
এবে গদায়ের বিয়া হইবে কেমনে ॥। 
হইলে বিয়ার কথ প্রভু অতি খুসি । 
কথার উত্তর দেন মুছু মন্দ হাসি । 
মনমত ঘটে কন্ত! মিটে মন সাধ । 

হয় যেন গাছতল! কর আশীর্বাদ ॥ 
অভ্ুত ঘটনা বিয়া কৰ পরে মন। 
শিয়ড়ে লিল! প্রতু হৃতুর ভবন ॥। 
গীতপ্রিক্ক গৌড়বাসী সর্ধজনে জান।। 
শিয়ড়েতে একদিন গাল্প কোন জনা ॥ 
গায়কের করৰ কাঁণে যার উঠে। 
নর নারী ছেলে বুড় সবে আসে চুটে। 
হৃদয় সঙ্গ গ্রাভু বসি সেই স্থলে । 
আইল! রমণী এক কন্তা করি কোলে ॥ 
অল্লবয়া কন্ত! তিন বর্ষ পরিমাণ | 
যুগল চরণে করি অসংখ্য প্রণাম | 
জননী ঝিউড়ি সেইথানে বাপ-ঘর | 
হৃদয়ের প্রতিবাশী চেনা পরম্পর || 
শুধু মাত্র চেনা নয় আম্মীরতা অভি । 
নিকট সম্পকক দ্বিজ বংশ সম জাতি ॥ 
গায়কের গীত সাঙ্গ হয়ে গেলে পর। 
শিশু মেয়ে লয়ে লোকে যুড়িল রগড় ॥ 
তার মধ্যে বালিকায় কহে এক জন। 


দেখনা এখানে কত লোক সমাগম ॥ 
মন মত কারে চাঁহু করিবারে বিয়া । 
দেখাইয়া দাও দেখি হাত ৰা়াইয়া ॥ 
এত শুনি তখনি বালিকা তুলি কর। 
নির্দেশ করিয়া দিলা গ্রতু গদাধৰ ॥ 


আজ্রীরামকৃষণ পথ । ৫১ 


কেবা এ বালিক আর কে জননী তার। 
পরে মন বিশেষিয়া কব সমাচার ॥ 
অতি প্রিয় শ্রীপ্রতৃর হৃদয়-বসতি। 
এলে পরে হয় তথা বহুদিন স্থিতি ॥ 
হরি ভক্ত এইখানে বড়ই বিরল। 

ংসারী বিষয় বাসে, বিষয়ী সকল॥ 
তা সবার মধ্যে মাত্র ছুই এক জন। 
ভগবৎ-তত্ব-কথা করে আন্দোলন ॥ 
প্রভূ সনে হরি-কথ। আলাপন করি। 
অন্তরে সবার খেলে আনন্দ লহরী ॥ 


কথোপকথন ধার সঙ্গে একবার । 
এমন মধুর আর নে তুলিবার ॥ 

বঞ্চি কিছু দিন তথ| আসিলেন ফিরে। 
স্ববাসে শ্রীপ্রভুদেব কামারপুকুরে । 
স্বদেশ না লাগে ভাল যেন ছিল আগে । 
গঙ্গাতীরে দক্ষিণসহর মনে জাগে ॥ 
যেই স্থানে শ্রীপ্রতৃর আদি লীলা স্থল | 
আসিতে তথায় সাধ হইল প্রবল ॥ 
আগমন সত্বর হইল শ্রীপ্রভূর | 

শুন রামকচ কথা শ্রবণ মধুর ॥ 


পুরী প্রবেশ এবং রাণী ও মথুরের সঙ্গে পরিচয় 


জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্চাকল্লতর। 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ই্ঈ-গোষ্িগণ। 
সবার চরণ রেণ মাগে এ অধম॥ 


মুকৌশলী যাছুকর প্রভু নারায়ণ। 
কেমনে করেন গ্তত্ত-মন আকর্ষণ ॥ 
অলক্ষেতে লীলার পত্তন সমুদয়। 
ক্রমে ক্রমে শুন মন 'কহি পৰিচয় ॥ 
গ্রতুর বিচিত্র থেলা কহনে শা যাঁয়। 
এবে বারশত বাট লাল গণনায়॥ 
শপ্রতুর বয়ঃ মাত্র উনিশ বসর। 
এক দিন শুতক্ষণে পুরীর ভিতর ॥ 
মহাতক্ত শ্রীমথ,র নেহারিয়। তারে । 
পরিচয় জিজ্ঞালিলা শ্রারামকুমারে । 
কে ন্রবীন ব্রহ্মচারী বয়ঃ সুকুমার । 
ডত্তরে বলিল! তেঁছ অনুজ আমার ॥ 


মথ,র বলিল মু্ি গ্রীতি-দরশন। 
পুরীমধ্যে রাখিবারে বড় লয় মন ॥ 
পুনশ্চ কহিল! তায় প্রীরামকুমার | 
এখানে থাকিতে নাহি ক!রবে স্বীকার ॥ 
আর না বলিল কিছু মর সে দিন। 
কিন্ত মনে জাগে মুগ্ধ মূরতি নবীন ॥ 
আকষ্ট মর, মন টানে থেকে থেকে । 
মহাআকর্ষণী প্রভূ-চরণ-চুখকে 

এমন সময় যুটে, আসে সেইখানে । 
বিধির ঘটনা কিব! হৃদয় ভাগিনে ॥ 
অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজন শ্রীপ্রভুর। 
ধরাধামে ভাগ্যবান হৃদয় ঠাকুর ॥ 


৫২ জস্রীরামকণ প.থি। 


হৃদয়ে পাইয়া নাহি প্রীতি সীম! তার। 
দুই জনে এক সঙ্গে আহার বিহার ॥ 
বাল্যাবধি শ্ীপ্রতৃর ভালরূপে জান! । 
মাটীতে গড়িতে দেব দেবীর প্রতিমা ॥ 
রংগে ঢংগে এতদূর মূর্তি অবিকল । 
মুগ্ধায় কে বলে যেন জীবন্ত সকল ॥ 
শিল্পকর কারিকর প্রভূর মতন । 
শ্রবনে না শুনি, চোকে নহে দরশন || 
মাপনার পূজার কারণ পরমেশ । 
ধতনে গড়িলা গঙ্গা-মাটির মহেশ ॥ 
ত্রিশূল ভর আদি নাগ-আভগ্নণ। 
শশী ফোটা শিরে জটা বলদ বাহন " 
তিলোক বিজয়ী বুষ গড়া হেন ঠামে 
হইলেও মুক্ত-আখি দেখে পড়ে ভ্রমে ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুরী মধো, শ্রীমঘর। 
অবাক্‌ হইল দেখি কীর্তি শ্রীপপ্রতুর ॥ 
মাটির বনান শিব শঠিকের প্রায় । 
কৈলাস হইতে যেন মাসিল দেখায় ॥ 
কি দিয়া গড়িলা প্রভু কি দিল! ভিতরে । 
কি হেরিয়া দর্শকের মন প্রাণ হরে ॥ 
কি দেখিল দরশক বলিব কেমনে । 
আখি মুদি দেখ মন জদয়-দর্পণে | 
'ক্ক-মন-হুর প্রভু কৌশলী অপার । 
নর বুদ্ধি দিয়! তীর কার্ধ্য বুঝা "চার ॥। 
লইয়' মৃণ্ুয় মূর্তি মথুর আপনি । 

দ্রুত উতরিল বথা রাণ রাসমণি | 
পুলকে পর্িতি, জদে বিস্ময়ের ভার । 
কহে কারিকর যেন সমকক্ষ ভ্তার ॥ 
ভূবন নাঝার কোথা আছে বিমান | 
কে তিনি গঠন ধার মূরতি সুঠাম ॥ 
ভাগ্যবলে কারিকর পৃর্বীর ভিতর | 
শ্যামার পূজারী ফিনি, ভার সহোদর ॥ 
নবীন বয়েস, বেশ ব্রঙ্গচারী প্রায়। 
দরশনে মন প্রাণ মু হয়ে বায়।। 


মনে লয়, তায় যদি কালীর সেবনে । 
পুরী মধ্যে রাখা বায়, অতি অল্পদিনে ॥| 
জাগরিত করিতে পারেন শ্তাম। মায়ে । 
এমত প্রতীত হয় তাহারে দেখিয়ে ॥ 
প্রভুর নিম্মিত শিব বুষ দরণনে। 

উঠে মথুরের ভক্তি গ্রভুর চরণে ॥। 
তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়। শ্রীমঘর | 
দেখিলা অর্ুরে সহ হৃদয় ঠাকুর ॥ 
ভ্রমিছেন প্রসুদেব আপনার মনে। 
পরস্পর নানাকথ' প্রশস্ত উঠানে ॥ 
লোক দিয়! 'প্রতু স্থানে পাঠায় বারতা । 
বাসনা তাহার সঙ্গে কহিবেন কথা ॥ 
যাইতে না টান প্রভু মথরের কাছে। 
পূরীতে থাকিতে ভয় জেদ করে পাছে ॥ 
মধুর না ছতিড, নাভী! প্রেরে বারবাধ। 


অবশেষে সহোদর আরামকুমারে | 
করে মহা অনুরোধ লয়ে 'বতে তারে | 
রাখিয়া জোষ্ঠের আজ্ঞা প্রা ণদ্ূব | 
উপনীত হইলেন মথ র গোচর ॥ 
বরাবর সঙ্গে আছে ভাগীনে জদয়। 
ঠিক যেন বুক্ষের পশ্চাৎ্ ছাপা বয়। 
ভক্ত'বর শ্রীমথ র প্রভুর দে খিয়।। 
উঠিলেন আপনার আপন ভাজিম্সা |, 
সংগোপনে লইয়া কেন ভক্তির । 
পুরীতে পূজার কার্য্যে মত কবিবারে | 
শ্রুপ্রভু বলেন তুমি ইহ! বল কিবা! । 

এ বড় জঞ্জাল করা ঠাকুরের তব ॥ 
বল কে গইবে হেপাজহ নিরনধি | 
ঠাকুরের মৃ্াবান সেবার উরবাধি ॥। 
তবে বদি হঢ সঙ্গে থাকছে আমার । 
যতই না হোক্‌ ক্ট করিব স্বীকার ॥। 
যে আজ্ঞা বলিয়া হাদে আনন প্রচুর। 
হুদয়ে রাখিতে মত করিল মথ র ॥ 


রীরামকৃ্ণ পুদি ৫৩ 


স্থিতিমত স্থিরতর হইলেন পর। 
কি হইল ইতিমধ্যে শুনহ খবর ॥ 
সষ্টিছাড়া হীন দৃষ্টি ধরে যেই জন । 
সে কহিবে এ সকল সামান্ত কথন ॥ 
বাহ চোখে যে দেখিবে, সে দেখিবে বাকা 
আখি খুলে দেখা নয় ঝআ'থ মুদে দেখ! ॥ 
সামান্ত তরঙ্গ খেলা উপরে উপরে । 
ধন-রত্ব-মণি-খণি জলের ভিতরে ॥ 
তুঁষ যেন তুচ্ছ বস্ত নাহি তার দর। 
ভিতরে য! ধরে, হাই জীবন-শীকড় ॥ 
সেইরূপ সামান্ত ধরিয়া নারায়ণ 
করিছেন লীলা-বুক্ষ-বীজের রোপণ ॥ 
এক দিন পুরী মধ্যে এখানে সেখানে। 
নমিছেন প্রভূ, বাণী দেখে গুভক্ষনে | 
চমকি উঠিল প্রাণ দেখিয়া মূরতি। 
দিণ্য ভাবাপন্নকায়, দিবা মুখস্োতিঃ ॥ 
ব্রাঙ্মণকুমার সুশ্রী ঈষদাথ নাঁকা। 
সুন্দর লান্ণাকান্তি অঙ্গময় লেখা ॥ 
সুবিশাল বক্ষঃস্থল ললাট প্রশস্ত । 
শোভন নাসা, বাহু 'আজান্ুলঘ্বিত ॥ 
অতি মনোহর ঠাম শোভার-আগার । 
দেখিয়া হইল হদে ভক্তির সঞ্চার ॥ 
কেবল ভকাঁত নহে নেহ মিশ। মিশি। 
ণারে বারে বত হেরে তত হয় খুসি।। 
উক্তির আশ্চধ্য খেল শুনহ বারতা । 
কেমনে ভক্তের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে কথা ॥ 
জীবের হধদয়ে যাহা উপজে ভকতি। 
সে ভকতি নহে তার, প্রতুর সম্পাত্তি ॥ 
শক্তির আন্পদ প্রভু বিনা কেহ নয়। 
ভক্তি দিয়! ভগবান দেন পরিচয় || 
চুপে চুপে টাপা টানি প্রাণের ভিতগে। 
চুক লৌহায় ষেন পরম্পর করে ॥ 
এ সময় ঘটে এক অদ্ভূৎ ঘটন। 
ঙ্কুর পুজায় ব্রতী ছিল ধে ব্রাহ্মণ ॥| 


শুভ দিন জন্মাইমী পূজার সময় । 


তাগিল বিষুণর পদ ভীত অতিশয় | 
কাণে কাণে সবে শুনে পুরীর ভিতর । 
অবশেষে পশে বার্তী রাণীর গোচর ॥ 
ভক্তিমতি রাসমণি মরে মহাথেদে | 
বিষুর চরণ ভঙ্গ অশিব সম্বাদে || 
হুলুস্থল পড়ে গেল পুরীর ভিতরে । 
অগণন লোকজন কম্পবান ডরে ॥ 
খিশেষে পূজারী যেবা অনাবিষ্টমতি। 
পুজাবন্ধ ভগ্র-অঙ্গে, পূজ| নঙ্ন রীতি ॥ 
নৃতন মূরতি তাই পূজার কারণ । 

বিধি দিল আনিবারে বিবিজ্ঞ ব্রাঙ্গণ || 
শুনিয়া রাণীরে প্রভূ কহিলেন গিয়া। 
ভগ্ন-অঙ্গ-ূর্তি ফেল কিসের লাগিয়! ॥ 
বিধি পলি এ অনিধি দিল কোনজন । 
একত্রিত কর বত বিবিজ্ঞ ব্রাঙ্গণ ॥ 
যাহা আল্ঞ। জীপ্রভুর শিরোধাধা করি। 
টোলে টোৌলে দিল বাতা পুগী অধিকারা ॥। 
যথা দিনে সমাগত শান্ত্রজ্ঞ সকল। 

শান্র বিধি লফে করে মহা কোলাহল ॥ 
শাস্ত্রে লেখা ভগ্র অঙ্গে পুজা বিধি নয় । 
এক মতে ষত শান্ত্রবিংগণে কয় ॥ 

শুন পরে কি হইল আশ্চাধ্য কাঁহনী। 


কহিলেন জিজ্ঞাসতে শান্ধজ্ঞ সকলে । 
গ্বামীর ভাঙ্গিলে পদ'কি করিতে বলে । 
শাস্ত্রের বিধান কিবা, হ'লে এ ব্যাপার । 
ফোলতে সুযুক্তি কিব' যুক্তি চিকিৎসার ॥ 
অতি সোজা সরল শ্রীব।ক্য শ্রীপ্রভুর | 
ভাবে আপুনি যেন সরল ঠাকুর ॥ 
সরলে দয়াল, ভালবাসা সরলতা! । 

সরলে সরল বড় রাঁমকৃষ্ণ-কথা ॥ 

সরলে বুঝিল রাণী প্রভুর বচন। 

সভায় করিল সেই প্রশ্ন উত্থাপন ॥ 


৫8 শস্ররামরুষ্ণ পুথি 


ঘটনার সঙ্গে প্রশ্ন লাগে যে প্রকার । 
বুিয়া পণ্ডিতগণে দেখায় অশধার || 
সোজা কথা, অতি মু পারে বুঝিবারে । 
শুনিয়! বিবিজ্ঞদের মুণ্ু গেল ঘুরে ॥ 
যায় কেন মুগ ঘুবে ভেবে দেখ মন । 
সরল উত্তর যেন সরল কথন ॥ 

বিধি মতে কহি কথা, ভাবে কিবা দায় । 
ধীরগণ পরম্পর মুখ পানে চায়। 

কাট যায় দন্ত-বিধি. শান্ত সহ তার ।। 
যদি কয় স্বামী উপযুক্ত চিকিৎসার ॥ 
অথচ চরণ-ভঙ্গ-স্বামী দেয় ফেলে 

ধরি নর-কলেবর, কি করিয়া বলে ॥ 
অবশেষে শান্স ছাড়ি, দিতে হইল বিধি । 
পীড়িত পতির সেবা যুক্তি নিরবধি ॥ 
মীমাংসায়, ভেসে হায় রাণী স্বখ-নীরে। 
চৌগুণ বাড়িল ভক্তি প্রভুর উপরে ।। 
প্রভুরে জানিয় কারিকর শিরোমশি। 
করপুটে প্রভুরে কহিল রাসমণি || 
সারিবারে ভগ্রপদ আপনার ভার । 

সার দা প্রভৃদেব করিলা স্বীকার ॥ 
তগ্রপদ সারিয়! দিলেন £সইদিনে । 
কোথায় ভাঙ্গিয়া ছিল, সাধা কার চিনে ॥ 
অবাঁক্‌ হইল সবে পুরীর ভিতর । 

কিবা! মহ! স্তুকৌশলী প্রভু কারিকর ॥ 
কি বুঝ আশ্চধ্য মন, কথা, কথা ছাড়া । 


এ মহান বিশ্ব ফার সঙ্কেতেতে গড়া ॥ 
হয় রয়, যায় সৃষ্টি যাহার আজ্ায় 
সারিলেন ভগ্রপদ কি বিচিত্র তার ॥ 
বে এবে নর-দেহ, নরের মতন । 

দীন দুঃখী নিরক্ষর পরান ভোজন ॥ 
লইয়! ব্রাঙ্গণ-বেশ খেলেন আপুনি । 
হর্ভা কর্থা বিশ্বের বিধাতা চিন্কামণি ॥ 
মাগ্ুষে ন! চিনে, নর-জ্ঞানে লয় তারে। 
ভাই লোকে অবাক করম তাঁর হেরে | 


ভিতরে অসীম শক্তি শক্তির আধার। 
পাহ্ো মাত্র সাজ বেশ, ফন্তর আকার ।। 
সতবুদ্ধিযুক্ত, হরি-লুন্ধ চক্ষুম্মানি। 

স্পষ্ট দেখে খেলে তাহে, রসের তুফান ॥ 
তু হয়ে ভক্ত রাণী তক্তি ভরে তীয়। 
বলিলেন থাকিবারে বিষুর সেবায় ॥ 
ধার্ধয করি প্রভুর মাসিক বেতন । 
ছোট ভট্টাচাধ্য আখ্য। করিল অর্পণ ॥ 
বড় ভাই বড় ভট্টাচার্য মহাশয় । 

শ্যামা বেশকারী হইল ভাগীনে হৃদয় ॥ 
গঙ্গাতীরে থা যত আছে দেবালয়। 
তুলনায় এ পুরীর সঙ্গে কেহ নয় ॥ 

পুরী দেখিৰারে আসে কত লোক জন। 
ধনী মানী গুণী দ্বঃথী সকল রকম।। 
কালী মাঞ্সে রাঁধাশ্তামে যাঁর! ধনবান। 
ভক্তি ভরে অর্থ দিয়! করেন প্রণীম ॥ 
আগা গোড্ডা এই রীতি পুরীর ভিতরে । 
পুজারীর গ্রাপ্য, বাছা প্রণামিতে পড়ে ॥ 
প্রভৃদের টাক। কড়ি নাহি লন হাতে। 
বলিতেন তুঃখীগণে বিলাই দিতে ॥ 
ত্যাগী অনাসক্ত প্রভূ ছিগা আজীবন । 
যতই প্রণামি পড়ে সব বিতরণ ॥ 

ছয় মাস বিষ্ণুর মন্দিরে পূজ! করি। 
পশ্চাৎ হইল! প্র শ্তাঁমার পুজারী ॥ 
প্রভৃর অপার কথা কে কন্ঠবে কটি। 
কোটি মুখে কহিলেও তবু কোটি ক্রটি । 
পড়ে দ্রামামায় কাঠি আগুণ রঞ্রকে । 

যে হ'তে আইলা গ্রভু পুজিতে শ্যামাকে ॥ 
ঠ্ঠামায় পিরীতি বড় শ্যাম! মন প্রাণ । 
তপ, ঘপ, তম, মন্ত্র, ধন, ধ্যান, জ্ঞান ॥ 
সুদৃষ্ট রচেন বেশ প্রসুগুপধর | 

দেখ! মাত্র বিমোহিত দর্শক-অন্তর ॥ 
নিত্যই নূতন বেশ নাহিক উপম!। 


মুর্তিঘতী ঠিক বেন চিৎময়ী শ্ঠামা 


হ্ীজ্ীয়ামকৃষ পথি। ৫৫ 


বিবিধ কুসুম জবা শ্রীচরণে সাজে। 
অপরূপ শ্তাম-রূপ শ্রীমন্দির মাঝে ॥ 
উপজয়ে দিব্য ভাব পাষণ্ড-অস্তরে | 
একবার হ্যামা-রূপ নয়নেতে হেরে ॥ 
ঘোঁষণ! হইল বার্ড কথায় কথায়। 
আছে বহু কালীমু্তি, এমন কোথায় ॥ 
দলে দলে আসে লোক কত দিক্‌ হতে। 
নিরূপম! শ্তামা-মাতা এখানে দেখিতে | 
অতিথি সেবন শালা পুরীর ভিতরে । 
কত আসে যায় সাধু সংখ্যা কেবা করে ॥ 
'যামা দেখি সর্বজনে সমস্বরে কন। 
কোথাও না করি হেন মৃহ্তি দরশন ॥ 
নব ভীবে মাতি সবে কহে উচ্চৈঃস্বরে । 
কি জানি কি আছে শ্যাম গ্রাতিমা ভিতরে 
ভাঁড়িতের বার্ভীবহ তারেতে যেমন । 
দ্রুতগতি ছুটে বার্তা বিদ্যুৎ মতন ॥ 
সেরূপ সুঠাম-শ্যামা-প্রত্তিম! কাহিনী | 
পরস্পর সাধু মুখে ছুটিল অমনি ॥ 
অতিথি সন্যাী ভক্ত থাকে যে যেখানে। 
দক্ষিণাশ্বরের কথা শুলে কাণে কাণে॥ 
স্থগুঢ় প্রভুর কথা কি শকতি বলি। 
গ্রচারিল! নিজ স্থান, সাজা ইয়া কালী । 
তাপনে রাখিল! গুধ পূজারীর সাজে 
নাহি দিলে ধর! ছু'য়া সাধ্য কার বুঝে ॥ 
গুহ হ'তে অতি গুহা তাহার করম। 
মায়া-অন্ধ নরে কিবা! বুঝিবে মরম । 
মানুষ থাকুক দূরে দেবাদির শক্ত । 
কপায় যগ্ঘপি নাহি আখি হয় মুক্ত ॥ 
মায়া-ছাঁনি-মুক্তচক্ষু নহে যতক্ষণ । 

কদাচ না য় তার লীল! দরশন ॥ 
মানুষের থোল লয়ে আপনি শ্রীহরি | 
বিব্তাজেন পুরী মধ্য হইয়! পূজারী | 
যেখানে যখন হয় বিরাজের স্থান। 

দিবা ভীব সদা তথা থাকে বিদ্বমান ॥ 


পুরীতে আসিয়া! লোকে এত প্রীতি পায়। 
স্নেকেবা এসেছে কোথা সব ভুলে যায় ॥ 
নবভাব আঁবিঙাঁব এমন অন্তরে | 
ঠাকুর প্রসাদ পায় ভক্তি সহকারে ॥ 
ব্রাঙ্গণেও নাহি রাখে জাতির [ব্চার। 
গুন রামকুষ্জ কথ| অমৃত ভাণ্ডার | 
ভকত্ত বসল প্রভূ ভক্তগত-প্রাণ। 
নাহি কেহ প্রিয় তীর ভক্তের সমান ॥ 
ভক্তিমতী রালমণি হৃদয়-বিষাদ | 
উচ্চবর্ণে তুচ্ছ করে ঠাকুর-প্রসাদ ॥ 

সে বিষাদ এক বারে করিবারে দূর | 
পুরী মধ্যে গ্রবেশিল! দয়াল ঠাকুর ॥ 
প্রসাদ আপনে পেয়ে করুণা-নিদান। 
অভ্যাগত তথ! যেব তাহারে পাভান ॥ 
নিষ্ঠাচারী, তাহারাঁও বিচার ন! করে। 
প্রসাদ উঠায়ে খায় অতি ভক্তিভরে । 
শ্যামা-ভক্ত রাসমণি শ্তামা ভালবামে। 
দেখে শ্যাম নিকূপম! পরম হরিষে ॥ 
কালীমাতা বিভূষিতা করি দরশন | 
কত ষে' আনন্দ তার নাহি নিরূপণ 
বেশকারী প্রভূ, বেশ তাহার রচিত। 
দেখিলেই হয় মুগ্ধ মন প্রাণ চিত |। 
জনমে রাণীর ভক্তি গ্রভূর উপরে । 
পরাণ প্রতিমা শ্তামা সুসজ্জিত হেরে ॥ 
বুঝিল প্রভূর বেশ সেব। অন্ুরাগে। 
পাষাণ মূরতি শ্তামা উঠিয়াছে জেগে ॥ 
দিন দিন তক্তি গ্রীতি অতি বৃদ্ধি পায়। 
শ্বামার সেবায় রত প্রীপ্রভূর পায় ॥ 
ঈশ্বর প্রসঙ্গ কতু হয় ছুই জনে। 

কন প্রভৃগুণধর, ভক্ত-রাণী শুনে ॥। 
কখন কথন মিঠ! শ্যাম! গুণগান । 
শুনিয়! রাণীর হয় অধীর পরাণ ॥ 
শ্াম-শ্টামাগুণগান প্রভুর বদনে। 

কি মিঠা সে জানে, ষেবা শুনিয়াছে কাণে | 


৫৬ রামকৃষ্ণ পুথি । 


মধুর স্ুস্বর কিব। নহে বলিবার। 

পিক অলি বীণ। বেণু একত্র বঙ্কার || 
দিব্যতাব পরিপূর্ণ মাথান ভিতরে | 
শুনিলে পাষাণ-মন দ্রবীভূত করে ॥ 
কিবা আভা, শোভ। ফুল্ল বদন-কমলে। 
আজন্ম পাও যেব! সেও দেখে ভুলে ॥ 
সঙ্গীতে রাণীর নেশা! হৈল অতিশয় । 
নিত্য নিতা একবার ন! শুনিলে নয় ॥ 
ত্রুটি নাই, সব্ব অঙ্গে পুজা স্বস্ন্দর | 
পুজ!য়, সেবায় যায় প্রহর প্রহর ॥ 
ডুবিয়া যাইত ষোলআন মন প্রাণ। 
কিছু ন! থাঁকিত তার বাহিক্‌ গিয়ান |] 
কেবা কিবা কয়, কেবা কোথ। আসে যায়। 
শুন! দেখ! নাই এত 'প্রমন্ত পুজায় ॥ 
মধুলুব্ধ মধুপ যেমন দুল্ল-ফুলে । 

মন্ত হয়ে পিয়ে মধু মন প্রাণ তুলে ॥ 
উলট পালট্‌ খায় দলের উপ । 
আপনার দেহ “কাথ। নাহিক খবর | 
কোথা শক্তিধর পাখ। সকলের মূল । 
নাই গ্রাহ্থা থাক বাক স্থকোমল হুল || 
টান দিয়! শুষে চুষে বভোর নেশায় । 
সেই মত 'প্রতুদেব শ্তামার পূজায় ॥। 
এবে ঘোর কলিকাল ঘত জীবগণে । 
পু্িতে ভজিতে জানে কামিনীকাঞ্চনে || 
দ্বেবদেবী পূজা সেবা আদি আরাধন!। 
যপ তপ ক্রিয়। কর্্দ সাধন ভজলা ॥ 
একবারে লুপ্ত প্রায় গোট। ধরাস্থান। 
যাহ! কিছু আছে মাত্র সে কেবল ভাগ ॥ 
তাই প্রতু দক্নাময় দয়ার সাগর। 
উপনীত ধরাধামে ধরি কলেবর ॥ 
শিক্ষা দিতে জীবগণে, চিরহিতকারী । 
সাধন, গুজন, পুজা আপনে আচরি ॥ 
প্রভুর পুজার কথ! অমৃত ভাব্তী। 
কেমনে করেন গুন শ্যামার আরতি ॥ 


স্ববিদিত রাসমণি তার দেবালয়। 
উপযুক্তমত বাগ আরতি-সময় ॥ 

খোল করতাল বাছা বিষ্ণুর প্রাঙ্গণে । 
বাঁজে যোড়। লহবৎ উত্তর দক্ষিণে ॥ 
ঘোড়া যোঁড়। কাসর দামামা ঘড়ি বাজে 
ম| মা রব উচ্চে সব গায় পুরীমাঝে ॥ 
এখানে মন্দিরে প্রভূদেৰ ভগবান । 
তেজস্বী তপস্বী সম বর্ণ দীপ্তিমান ॥ 
মহাক্রমে বৃহৎ আরতি এক করৈ। 
গুরুভার ঘণ্টা প্রভু ধরিয়া অপরে ॥ 
আলে করি শ্রীমন্দির করেন আরতি । 
দেখ মন এবে কিব! প্রভূর মূরতি ॥ 
ভক্তগপ মনলোভা শোভা নিরুপম | 
উপমা কিছু নাই ঝীকিতে অক্ষম | 
হয় রণুস্ত কলেবর হত বাচকরে। 
বাজাইতে বহুক্ষণ ভাত গেল হেরে ॥ 
শব্দ গেল, স্তব্ধ সব, ধর্মে দার কায়। 
প্রভুর 'মারতি ঘণ্টা তবু না ফুবায় ॥ 
ঘোর ঘন ঘন শব্দে ঘণ্টা নেজে চলে। 
হেলে ডলে আরতি দক্ষিণ করে থেলে ॥ 
অবিরাম চলিতেছে আরতি অতুল। 
বাহ শাহি প্রভূ যেন কলের পুতুল ॥। 
রক্তিম বরণ মুখমণ্ডলে বেরায়। 
উচ্চরবে মা ম! রব পাগলের প্রায় ॥ 
অবশেষে পড়িলেন ধরণী উপরে । 
দেখিয়া অপর পোকে তায় গিয়। ধরে ॥ 


বাহিরে আনিল সবে ধরাধরি করি । 
চক্ষু-জলে ভাগে বক্ষ এত ঝরে ৰাবি ॥। 
নাহি বাহা, মুখে মাত্র, মা মা রব ফুটে। 
হেন সম অবস্থায় গোট। রাত্রি কাটে ॥ 
একই রকমে পর দিনে ভগবান । 

হাতে করি জন পাণি হৃদয় খাও্ডান ॥ 
এই মত প্রায় হয় আন্তির কালে। 

না বুঝিয়। লোকে জনে উদ্মন্ততা বলে ॥ 
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তক্তভাবে অবতার প্রভূ ভগবান । 
কুলহার! জীবে দিতে ধর্মের বিধান ॥ 
তক্তন্ভাবী ভগবান, তাহার বারতা । 
বদ্ধ-জীব-ভাব সঙ্গে বিপরীত কথা ॥ 
এক ভগবান আর জীব অগণন। 
জীবভাবে জীবভাবে সদা সংমিলন । 
ভক্তভাবে জীবভাবে কখন ন| মিলে। 
তাই থেপা প্রতুদেব, জীবগণে বলে ॥ 
দেশে রাষ্ট্র হৈল কথা বড় পরমাদ। 
সবে কয় হইয়ছে গদাই উন্মাদ ॥ 
(কন পধমাদ কথ, মনে হয় ডর। 
ইহার ভিতরে আছে বড় রগড় | 


বিয়া করিবার সাধ বড় তার মনে । 
উন্মাদ প্রমাদে লোক কন্তা। দিবে কেনে ! 
শীগ্রতৃর পরিণয়-দাধ অতিশয় । 

মানুষে ষে রূপ করে যে প্রকার নয়॥ 
বালক স্বভাব প্রভূ বালক আচার। 
ব্যসের সঙ্গে মাত্র বাড়িছে আকার ॥ 
বালকের ভাব খেলে বাক্যকায়মনে। 
মরণ রাখিও কথ! শয়নে স্বপনে ॥ 
বুঝিতে নারিবে যদি ভূলহ বাঁরত|। 
সরল মধুর প্রভু রামকৃষ্ণ-কথা! ॥ 


বিবাহ। 


এ 


জয় জয় রামকৃঞ্জ বাঞ্চাকপ্পতরু | 
জয় জয় জগবান জগতের গুরু | 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ-গোষ্টাগণ | 
সবার চরণ রেণু মাঁগে এ অধম | 


প্রভুর ভাব দেখি কেমন কেমন । 
অগ্রজ ক্রীরাম অতি বিষাদিত মন || 
উন্মাদ লক্ষণ যাহা! লোকে জনে কয়। 
নাহি সন্ধ সত্যবৎ হইল প্রত্যয় ॥ 
ঠযামায় সেপিতে যবে প্রথম গ্রথম। 
উঠে গায় শ্রীপ্রভুর যে ঝড় বিষম ॥ 
উপশম কিঞ্চিৎ হইল কিছু পরে। 
অগ্রজ করিল! মনে ভাই গেল সেয়ে ॥ 
কিপ্জানি বগ্চপি ঝড় উঠে পুনর্বার। 
তাই অতি ত্বরান্বিত শীরামকুমার | 


করতে লাগিল বিবাহের অনুষ্ঠান | 
হেথা সেথা নান! স্থানে কন্তার সন্ধান || 
আমায় স্বজন নক্গী মুখুয্যে আখ্যান। 
হদয়ের ভাই, তার শিয়ড়েতে ধাম ॥ 
ঘটকালি কাধ্য, তার হাতে দিয়া ভার 
আরাম করেন ঘরে অপর যোগাড় ॥ 
প্রভু সনে তা সবার বড় ভালবাস! । 
প্রতুর সতত শিয়ড়ে যাওয়া! আসা ॥ 
প্রভুর বড়ই গ্রীতি যাইতে শিয়ড়ে। 

তাষ্ট সন্নিকটে কন্তা অন্বেষণ করে ॥ 
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অন্ধ ক্লোশ দূর মাত্র পূরব অঞ্চলে। 
কুদ্র গ্রাম, নাম জয়রামবাট বলে 
জয়র।ম মুখুযো নাক তথাকাবর। 
কালা নামে কন্ঠা এক আছিল তাহার ॥ 
প্রথমে সম্বন্ধ হয় :স কন্তার সনে। 
ভেজে দিল জয়বাম, পাত্র ক্ষেপা শুনে । 
তার খুডতত ভাই রামচন্দ্র নাম। 
সংকীণ আপস্থাপন ছুঃখীর সমান ॥ 
বাস-উপযুক্ত মাত্র ছোট মেটে ঘর। 
আপুনি রাঞ্ধণ আর *ন সহোদর ॥ 
দরশশকম্মানিত ছিজ আছে যজনান। 
যেন তেন প্রকারে সংসার গুদরান ॥ 
একটি নন্দিনা তার চারিন্ট নন্দন । 
সর্ধবশ্থবলক্ষণ। কন্য! জনমে প্রথম ॥ 

এবে কি হইল গুন ঘটকেরে লৈর। 
ব্রাহ্মণের মত দিব ছুহিতার নিয়া ॥ 
বিণাহের সব কথা, করি স্থিরতর। 
রাঁমকুমারের পাশে পাঠার খবর | 
পুলক অন্তর 5 ুঁভ সদচাবে । 
ধাগ্য করি বিরা-দিন কুটুম্বের ঘরে ॥ 
পাঠাইল নিমন্ত্রণ লিখন করিয়ু! | 

আট ঠীকুরার্ণী কন ঘরে ঘরে গিয়া ॥ 
প্রতিবাশী নর নার' খুসি অতিশয়। 
সর্বাধিক খুসি প্র, হবে পরিণয় ॥ 
আনন্দ-সাঁগরে ভাদে শ্রামের রমণী। 
মহানন্দে আন্মহার) ধনী কামাবিণা ॥ 
মেজ ভাই বামেশ্বর, বনিতা তীহ।র | 
প্রভুরে দেখেন যেন পুজ আপনার | 
বড় সাধ বিবাহেতে হয় বাঁগ্চ-ঘট। 
দৈণক্রমে কিন্তু না ঘটিয়! উঠে সেটা | 
ঘরে দরে পড়ে গেল আনন্দের ধুম । 
রাটিকালে কার,চোখে নাহি আসে গুম ॥ 
ক্রমে বিবাের দিন হৈল উপনীত। 
প্রতিবাসী রমণীবা সবে উপস্তিষ্ধ ॥ 


পরম হুগাম প্রভুদেবে সাজাহতে। 
কেহ বা চন্দন ঘগে কেহ মল! গাথে ॥ 
যতনে রচনা কৈল বেশ মনোহর । 

মন হরে হেরে পরা স্থুন্দার কাপড় ॥ 
গ্রামা রমণীর। করে মাঙ্গলিক ধবনি। 
আহলাদে ক!দেন মেজ ভাম ঠাকুরাণা ॥ 
বা ঘটা না হইল ঝড় দুঃখ মন। 
অহ্চরেতে বুঝিলেন প্রভু নারায়ণ । 
সাস্না কারণ তবে বলিতেন তীয়। 
দেখ শুন কিব| বাগ্ঠ বাজিছে বিয়ার ॥ 
এত ব্্ধি দেন মুখে ঝোল পরিপাটি 
ডেলে ও ডেলে গু ডেলে ডেলে ডেলে কাটি । 
[ঢালের গৃরূপ পাছা হাতে বাজাইয়।। 
বাজান ডেমেব বাগ নাচিয়া নাচিয়া ॥ 
মহ|রঙগকব গ্রভু অতুল ভুবনে । 

নকল সুশপট একবার দেখে শুনে ॥ 
বাগ্ঠাপে্গ। রঙ্গাবিক গ্রাভুর কাজন্। 
নাট ফাটে ভেলে লে দর্শকের "এ ॥ 
হি লঙ্া সরম কিছুই পগ্রভুর। 
রামকুষও- 271 অভি শত স্থমধুর | 
বিয়কালে লক্জাহীন ঘত হাক মব। 
তথাপি কহিতে কথা, জড় জড় স্বর ॥ 
গ্রভুর দেখহ লঙ্গত! গন্ধ মার শাহ । 
বৃ্ধিতে এ সব কথা বাল্য ভাব হাই ॥ 
চা দিব্য, মুক্ত থোলা, দবগ নয়ন । 
পরল বিশ্বাস আর হপি-পুন্ধ-নন ! 
বিশ্বাসী সরল শন স্বাচ্ছ কাঁচগ্রায়। 
তার মধ্য দিয়া যত সব দেখা থায়॥ 
কাঁচ-পষ্ঠে কাগন্দের ষেন মাবরণ। 
সেই মত অপরল অবিশ্বাসী মন ॥ 
ভাঙগিয়৷ দিতাম কথা কলমেতে আকি। 
যত কব তিল ম্বত্র সব রবে বাকী ॥ 
শ্ীপ্রভূর লীলাকাগ্ড শিশ্বধণ্ড খণি। 
পূর্ণিত সক্ষিত তাদ নানা রত্ব-মপি | 
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কথার একথা নয় কর দরশন। 
নীরবে লইয়া সঙ্গে স্ুঘরণ মন ॥ 

রঙ্গে মাতি বরযা হী ঘুটিয়। দলে । 
আগে পাছে শ্রীপ্রহঠর শিয়া দিতে চলে । 
শুনা কথ. শিবের বিবাহ মনে পড়ে। 
উম্না সহ যেই বার অচল-আগারে ॥ 

বিয়া দিতে যত ভূতে মহমতে চলে। 
যেতে পথে নানা মতে জাতি-খেগা খেলে ॥ 
মহারঙ্গী নন্দী ভৃঙ্গী ভৈরব বেভাল। 
দৈত্যদান! ধূর্তপনা ধরা আল্‌ থাল্‌॥ 
ছুটছুটী হুটপট মাটা ফাটে দাঁপে। 
মহাঁফণী ত্রাস্তপ্রাণী €ঠাটি শিরে কাপে ॥ 
ডুত দালে আল জলে মুখের ঠিতর। 
চারি ধাঝে বায় ঘেরে ষড়ে দিগণ্বর ॥ 
(সে নত বরদাত্রা আপ্রহর সাথে। 
খোল! পার পোল, গায় ঠেঙ্গ। লাঠি হাতে। 
গামছা কাদেতে বাধা কোমবে চাদর । 
কোতুক রহন্ত মুখে হাজার গড় ॥ 
(ধতে পথে কত রক্ষ কৰ আম কটি। 
উতরিল সঙ্গিকটে জয়রামবাসি ॥ 

জাল সাতাইগ কাঠি বিবাহের কালে। 
ঘুরে যবে বরে ঘেরে মণ সক ॥ 
জল! কাঠি লাগিরা কি হৈল শুন কগ। | 
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মালিক সুতা ॥ 
হরদা মাখান হা ছিল বাবা হাতে। 
অপুর্ব প্রভুর খেলো বাথতে শুনিতে ॥ 
চবশক্ষি আনার বারয়! তন । 

হলে পুড়াউয়া দিপা অপিষ্ঠা-বন্ধান ॥ 
সমাপ্ত হইালে পরে হভ পাবিণম। 
কগ্ঠা-কণ্তা হহলেন বাপ্ত অতিশয় ॥ 
থাওয়াতে ববযাত্রী কন্তাধাবীগণে | 
প্র্থম খাইতে বসে বতেক ব্রাঙ্গণে ॥ 
দবিদ ব্রাহ্মণ ভাগমত এক ঘর। 
বচিয়াছে নারীগণে জাহাতে বাপব | 


ভোজনের ঠাঁই হর তাভার ছুয়াবে। 
দেখিয়া! প্রভূর খেল আত্মহারা কবে |। 
বিশ্বরাণী মাতা বিশ্বর'জা শ্রীোসাই। 
জনম ধাহার ঘরে, তার ঘর নাই ॥। 
জীবন পার মাত্র রকমে রকমে। 

গড়া হ'তে এত প্প্ত সারা কার চিনে ॥ 
তথাপি পরলে কিছু নাহি লাগে ফের। 
হরি নাই যেই বলে তার তর্ক ঢেঃ ॥ 
কিম্বা যেব! বলে হবি প্রকাণ্ড আকার। 
চোদ্দপুয়াধার কিবা তাহার আগার ॥ 
আপদ বিপদ ছুঃথ কেঁদে কেদে বুলে। 
লীলা বৌধ নাহি তার লীলাকারে বলে ॥ 
চোখে চোদ্পুয়া কিন্তু চোদ্দপুযা নয়। 
উপমায় কহি শুন তাব পরিচয়। 

ধরা হতে স্ধ্য বড় বহু পরিনাণে। 

থা র মতন তবে ৃ্ঠ হয় কেনে ॥। 

“যপ! অন্তরেতে পুরে রাধে ভদবান। 
প্রকা্ দিও, দেখে থালার মান | 
বাসরে দেখিয়া প্রভু অনেক রমণী । 
শুন কি হইল পরে অপুব্ধ কাহিনী ॥ 
নানাবিধ রমণীর লানারঙ্গ হেরে । 
রশ্গময়ী ঠ্যামারূপ জাগিল হস্তরে ॥ 

মা মা বল হৈলা। প্রভূ ভাবাবেশ নিত । 
ফোকিল জিনিয়! কে ধরিলেন গীত | 
'ষমন কাদনিগানে মোহিত নাগিনা । 
(সই মত স্তস্তীভূত পুর ষ-রমণী || 

পাতে হাত মুখে ভাত খেতে যারা ছিপ, 
পুতুলের প্রা গান শুনতে লাগল ॥ 
নাসরে রম্ণীগণ অপার অবাকে । 

বর পানে চেয়ে থাকে অনিমিথ চোখে ॥ 
ছিল মনে কত মত রঙ্গ ব্রিবারে । 
দেখে রঙ্গ রঙ্গ করা সাধ গেল উড়ে ॥ 
শ্ামাগুণগানে প্রত এত মণ্ডততর। 

প্রায় দিগন্বর, নাহ কোমরে কাপড়! 


৬ শীঙরামকৃষ। পু থি 


বাসর সাঁজায়ে ছিল যতগুলি নারী। 
সবার চরণ রজ মস্তকেতে ধরি | 
মহাধন্তা৷ পুণ্যবতী মহা পৃজাতর | 

ল'য়ে হরগৌরী ধারা সাজালে বাসর ॥ 
যে ঘুগল দরশনে বিরিঞ্িি অক্ষম | 
আখির মিটায়ে সাধ কৈল দরশন।' 
তবে কিনা কি দেখিল না বুঝে বাপার 
বড় গুপ্ত এইবারে প্রভু অবতার ॥ 
বাঙ্মণীর নাম শ্যামা প্রভুর শ্বাশুড়ী । 
উদরে জনমে হার জগৎ ঈশ্বরী ॥ 
বলিয়াছি কিছু আগে দেখ মনে কারে। 
একবাব প্রভুদেব ঈদয়ের ঘরে !| 
জনেক গায়ক তথ! গরি একদিন 

শুনে বুটে নর নারী নবীন প্রাচীন ।। 
নারীদের মধ্যে এক, কন্ঠা করি কোলে । 
শুনে গান এক সঙ্গে নারীদের দলে ॥ 
একত্রিত যত সব চেনা পরম্পর । 
প্রতিবালী কাছে দুরে সেই গ্রামে ঘব ।! 
নিকট সম্বন্কযুক্ত আপনা আপনি । 

তাই তথ! সমবেত পুরুষ রমণা ॥ 
অল্নবয়াঃ শিশু মেয়ে কোলে ছিল ঘার। 
গীত সমাপনে এক আত্মীয় চাহার ॥ 
আদরে কহিল! বালিকায় সন্বোধিয়!। 
এত লোক কারে চাহ করিনারে নিয়! ॥। 
অমনি দেখান বাচ1 তুলি দ্র কর। 
সর্িকটে সমাসীন প্রভূ গদাধর | 

এবে বাল! গুরুমাত| ব্রাঙ্গণ কুমারী | 
জননী তাহার শ্তামা, গ্রভূর শ্বান্তড়া॥। 
মহাভাগাবর্তী আমাদের দিদি আই । 
অতঃপর এই আখ্যা দিয়া ভারে গাই 


ছিলা যোড়া দিদি আই হেসেলের কাষে। 
জামায়ের মিঠা! স্বর হৃদি মাঝে বাজে । 
শুনি মুরলীর গন যেমন গোপিনী। 
বাঁসরে ছুটিল তেন দিদি ঠাকুরাণী ॥ 
দূর লাজ, গেল খুলে মুখের বসন। 
আপন! হারাগ়ে, হেরে জামাতা রতন ॥ 
দাপের পৃতুলি গ্রতুদেব গদাধর | 
যৌবন প্রারস্ত বয়; পঁচিশ বৎসর ॥ 
একেত মুখের ঢাকা গেছে দিদি আহ । 
সামাদ অঙ্গের বাস বিষম জাঁমাক্ট | 
ভাগজন-মন চোর প্রভু ভগব!ন। 

গুপ্ত শরতার তাই পাইলে এডান ॥ 
পবা সমভাগাবতী ভূবন ভিতবে | 
উদবে ধরিলে, যার ব্র্গাওড উদরে || 
জানাই অশিলপতি ব্র্গ সনাতন | 

বঙ্গ বিষ মহেশের পূজিত চরণ । 

ধন্য ধণ্ত দিদি আই প্রভু অবতার 
ঈশ্বরী বালিক! বেশে খেলে যার ঘরে ॥ 
বসাইয়া! কোলে তারে খাওয়ালে নাউ । 
হীপের কি আছে সাধা স্বরূপত্ব গা ॥ 
গামাা ঢৃতিতা তব, তাদের চরণে। 
জনু। জন্ম রতে মতি ভিক্ষ। দেভ দীনে ॥ 
শৃপ্তর শ্বাশুড়ী কিবা অত স্বজন। 
কারে নাতি ধরা ছু দিলা ভগবান ॥ 
মুদ্ধমন বতক্ষণ দেখে গুনে তায়। 

অস্থর হইল পরে সব ভুগে বায়।। 
কিন্তু নহে বিশ্ররণ প্রভূ-মুর্তিখানি। 
কিন্বা শ্রুব্দন বিনিশ্থত মিঠাবাণী ।। 
কিন্বা গ্যামাগুণগান, শ্ুতিসুগ্ধ স্বর | 

পুন রামরুঞলীলা অমুত-আ!কর || 


গুরুম[তা-বন্দনা । 


০ 


জয় জয় রামকুষ বাঞ্চাকলতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় রামকু্চ ই্-গোষ্টাগণ | 
সবার চরণ পরে মাগে এ অধম ॥ 


এমিট হইতে মিষ্ট রাদরুফ কথা | 
এতদিন পরে ঘরে পেন প্রবাদাত ?) 
শুরুর সহ গুরুমার কথা ঘুক্ত | 
হীবকের খণ্ড যেন (সোণার জড়িত ॥ 
তাব ধারে হয় যেন মুকুত। গাথনি 
বহে দি ভন্কুগণ গুণগানশ্রেণী ॥ 

ভয় জয় গুকমাতা ভগং জননী। 

য় ব্রঙ্গননাতনী পতিহ পাবনী । 
আদ্যাশক্তি মহামায়া! ঈশ্বরী পাব্তী ॥ 
অন্তরধাঁমিনী গ্রাম! সর্ধথটে ঠিতি | 
পরম! মহিমা গানে হন্ধ গেছে ভারি । 
নাঁয়া-মন্ধ দুষ্টিহীন কি কহিতে পার ॥ 
'অনন্তুরূপিণী পারহীন সিশ্ধুবৎ | 
শবতাঁর বশবপ্রায় ১ ব অন্তর্গত || 
নতী প্রকৃতি সতী চিন্তাব ওপার। 
বঙ্দাণ্ড আধের শক্তি, বঙ্গা গ-আধার)। 
মচালীলা স্বরূপিণী সকলের মুল। 
কারণ করম ফল মহা ক্ষমা £ল। 
শীলাপ্রকাশিকা, ভক্তি জ্ঞানের কারণ। 
'১5গ্ঠরূপিণী মহাতম-বিনাশন ॥ 
গুব্জনগ্রাদশিকা কুলকুগুলিনী । 

দয় মাতা রামরুষ্ণ-ভক্কিগরদায়িনী || 


এ হেন প্রকার পাতা মারাবাম গরবে। 
পঞ্চম-ণমিরারূপা রাঙণের ঘরে || 
ম'ভুষের মত ঠিক গঠন প্রণাঁলা। 
মায়া-বি'মাভিত মত নভে কাঁ্যগ্ুলি | 
থে হও সে হও মাগো বিচারে কি কাজ। 
অভরচরণ “মণ জাগে হদি-মাঝ 

এক মর্ুভিদা ছংখ, বড় বাজে গ্তানে। 
2ম এত হঃখ হেল মাতা বিছ্ভন!নে || 
স্মারলে দুখের কথা ফেটে যায় ছাতি। 
সিংহী-ছেলে হয়ে খাই খ্যালের লাথি | 
কিবলকি বল গে! ম। সহিতে কি পারি। 
বিশ্বরজা এড, তুমি বঙ্গাণ্ড ঈশরী |। 
হেন মাতা বিদ্কনানা এ বোধেব বলে। 
অতি তুচ্ছ দেখি স্বগ. ধরা, ধরাঁনলে 
মথন হৃদয়ে জাগে চরণ দ্খানি | 

ব্ঙ্গা বিষু মহেশেবে তৃণত্রয় গণি ॥ 
ঈগিতে জননী যদি তব আজ্ঞ! পাট । 
উত্তরেব হিমাচল দক্ষিণে বসাই ॥ 
কুতলে থাকিয়া ধরি গগণের চন্্র। 
হনৃসনে সঙ্গেতে পারি করিবারে দ্বণ্র ॥ 
গরুষ্ণ অজ্জন-বথ ফিরাইতে পারি । 
অখও ব্রঙ্গাণ্ড গোটা ফ্োলপাড় কারি ॥ 


৬২ লীঞরামকষণ পু; । 


পাষাণনন্দিনী-রীতি, না ছাড়িতে পার। 
আপন অপর কেবা নাহিক বিচার | 
কোথাও ন1 দেখি শুনি তব সম মাতা । 
আপনার হাতে কাট সন্তানের মাথা || 
নাই মনে জননী কি গণেশ-কাহিনী 
লোকে বলে মাথা তার উড়াইল শনি ॥ 
শনির কি সাধ্য আসে গণেশ-নিকটে। 
মা তুমি ন দিলে সায় কেব! মাথা কাঁটে ॥ 
মায়ে মেলে কার সাধ্য করে পরিত্রাণ । 
মায়ের নিকটে নাই কাহার এড়ান ॥ 
[মই কালে ছিল দক্ষ পিতা আপনার! 
তার সনে কৈলে মাত। কিবা বানহরি || 
ভূতে ডেকে মাথা কেটে পাড়াইলে ভূয়ে। 
মায়ের কি হবে কিছু না দেখিলে চেয়ে ।। 
কাটি মাথ| তবু তুষ্ট নঠিলে আপনে | 
লোক্হাসি ছাঁগমুণ্ড দিলে গরদানে || 
ভকতে যতেক দয়া তাও ভাল জানি। 
বারেক দেখহ ভানি লঙ্কীর কাতিনী ॥ 
দশানন আঞ্ীবন পু্িত কিমতি | 

তাই কেহ না রভিল বংশে দিতে বাতী ॥ 
এবে গুপ্ত অণভার এই অনুমানী | 

তোই কি এতেক কহ সহ্িতে জননী || 
ষপে তপে যোগী যারে না পায় ধিয়ানে। 
সেই তুমি মাতা রহিয়াছ বিমানে ॥ 
সন্ুখে পেয়েছি এবে সব দুঃখ কব। 

মার ছেলে কেন আমি এতেক সহিব | 


(৪ আর্থ .৬ ০... 


দেখি, তা।গী অনাপক্ত, মা বাপের ট!ন। 
গৃহীরা কি বাণে ভাসা অন্তের সন্তান ।। 
তুমি ত করেছ গৃহী দিয়া মাঠা-টুলি | 
থুরাতেছ ঘানি গাছে থাওয়ায়ে ণিচাণি | 
উুটে ছুটে মর খেটে পেটে নাহি ভাত। 
তাহার পরে পুনঃ এত কশাঘাত ॥ 
ক শিচার মা তোমার বুঝিবরে নারি । 
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভঁমে গড়াগড়ি ॥ 
মা'য়র নিকট ঠেন শোভা নাহি পায়। 
এরূপ কোথায় করে 'কান্‌ দেখা মায় | 
এ নঙ্কে মায়ের রাতি দেখে কত সই । 
কবে দিন মুখুযোর পাকা ধানে মই ॥| 
ইচ্ছাঙ্কজা নাতা তুমি জগৎ-পালিক। । 
নমে' মনো হ্যামা সুতা বাঙ্গণ-বালিকা | 
ক নিনেদন মম, চরণ যুগলে 
বত দুঃধ হোক মেন মন নাহি টউলে। 
নালিশ মায়ের কাছে ঘবি মারে মায়। 
'নকটেতে কাদে শিশু অন্তরে না যায়| 
[৪মন্তি থাকিব মাতা 'এই ভিক্ষা চাই । 
কাদিয়া বেড়াই ॥ 
[ক সুন্দর নবলীলা মাই বল্হারি | 


না বগি! ক17হ্ যেন 


অনাগ্ঠা পরমাশক্কি হয়-লয়কারী ॥ 
পঞ্চম-প্ষিয় ঘাত্র পালিকার বেশে । 
(খলিগ “বড়ান ওঃগীদ্বিঙগের আবালে | 
লোকে জনে জানে সনে মুখুখো-দন্দিনী 
শুন রামকুঝ্ঃ কথ অপুর্বব-কা।হিনী ॥। 


অনুরাগে_ কালীদর্শন। 


জয় জয় রানকুষ্ণ বাঞ্ছাঞলতরু | 
গুয় জয় ভগবান জগতের গুরু | 
জয় জয় গুরুমাত। জগতজননী: 
রামকৃষ্ণভকিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইউ-গোীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম |! 


রুপা কর ইষ্টগোঠী ঠেকিয়াছি দায। 
"তুর সাধন-কথা হাদে না যয়ায় ॥ 
বড়ই স্থগুহ কথা গরুতম তত্ব। 

গমুথ পামর নহে বর্ণিকার পাত্র। 
'ন্যম সমন্ত। ইহা বিশেষে মামার । 
কোথাও না পাঠ কিছু ঠিক সমাচার | 
কার পর কি করিল! প্রভূ ভগবান । 
'টাখে দেখা যার, সেও না বুঝে সান ॥ 
জগং-জননী দিদ্ধিদাত্রী শ্ামা-স্ৃতা | 
'পধাইয়া দেহ মোরে সাধনার কথা! ॥ 
মভয়ে অভয় পদ-বলে বাধি ছাতি। 
পথি এ মহান্‌ কাণ্ড বামরুষঃগ,থি। 
দাকি কিছু দিন প্রভু কামারপুকুরে | 
উপনীত হইলেন দক্ষিণনহরে ॥ 
নিত্যকন্ধ গ্াম-পেএ করিতে করিতে। 
গাহিতে লাগিল বেগ ঈগপ্রভূর চিতে ॥ 
একাকী থাকেন কভু [চস্তায় মগন। 
ধন থাকেন বসি যগা নিংজন ॥ 
শাঠথার তীরে কিন্ব' পঞ্চবটমূলে। 
গতত মানুষে যেই দিগে নাহি চলে ॥ 


শিচ্চনে ধ্যানের চেতু প্রত নারায়ন । 
রোপিয়। ছিলেন আগে তুলদী-কানন ॥ 
গঙ্গাতারে বিৰমূলে পুরীর টিতব। 
এখন কাননে গাছ ডাগর ডাগর 
বেড়া দিয়া ঘেরিবারে হৈল তার মন। 
করিবংবে সেই গান দিক নির্ঘন | 
“বড়া যোগাড় কেপ: করে হেন নাই । 
তে কারণ চিন্ত!মগ্ন আছেন গোসাই | 
তেনকালে কি হইল শুন প্র, মন | 
প্রত রামকষ-কথ| অমৃত কথন | 
অদুত প্রভুর লীলা নহে ধলিবার | 
দাঁথিতে দেখিতে ডাকে গঙ্গায় জুপনার ॥ 
সমাসীন এভুদেবে নিকটে দেখিয়া। 
মোহাগে চরণোদছবা উঠে উথলিয়া ॥ 
প্রসার সহস্রকর উন্দিমালা ছলে । 
আলার্গতে জন্ম-স্থান চরণ-যুগলে ॥ 
রিস্তইস্থ নহে সঙ্গে কিবা উপহার । 
উদ্তিসহ শুন কথ! বিশ্বাস-ভাগার ॥ 
প্রভুদেব ঈসিয়া দেখেন বটমুলে। 
এয়াজন যাহা, তাই ভেসে আসে জলে। 


৬ম শ্রশ্রামকু্ণ পুঁথি 


তাড়। রলা কাষ্ট আদিঙে বন্যায় । একাকী বসির সঙ্গে নাহি কেহ অন্য। 
ক্রমে অত সন্নিকট প্রতিকল বার ।। হেনকালে দেখেন স্থব্ধপা সুলাবণ্য, 
বাগানেতে কণ়্ করে মালি একগ্জন। কূপমী যূবতা এক মতিগাথ। বেণী 
প্রভু-প্দে মতি তার ছিল বিলক্ষণ ॥ রত্রময় অলঙ্কাবে ভূষিত কামিনী ॥ 
হে্কালে সেইদানে হৈন উপনী ত। পশ্চিম পেশীয়া নারীমত ভূষা বেশ । 
অমৃত-লহরা রামু লীলাগ ত ॥। দিব্যভাব পবিপুর্ণ শ্রীঅঙ্গে বিশেষ ॥ 
শ্রীআাঙ্ মালিরে, তাড়। উঠাইতে কুলে। অগ্রসর তার ক!ছে অতি ধারে ধীরে। 
যেন আজ্ঞা ভক্ত মালি নামে গিয়া জলে ॥ দেখি প্র চন্কাথিত হইল। অন্তরে || 
গোটা তাড়া টানিষা আনিল তীবে মালি এ কেবা আসিছে হেত কেব! এই নারী । 
দেখিল লমান মাপে কাটা জলা গুলি। * চিনিলেন সবশেষে জনক-ঝিয়ারি ॥ 
পারমাণে তিল আধ “ছাট বড় নাই । সাতাদেবা সুপ্রপন্না প্রভুদেবে কন। 
ঠিক যেন প্রয়োজন বলা ঠিক তাই || তাই দিব, বল তুমি কি লইতে মন ॥। 
সংলগ্ন তাভাভে পুনঃ একতাল দড়ি। শ্লীচরণ বিনা অন্ত কিছু নাহি চাই । 
কিমাশ্চ্যা সঙ্গে বাব: ছুবিকা কাটার 1 উত্তরে বলিল প্রস্থ জগঙ্গোসাই ॥। 
যথ! আক্কা ভল্রমালি আনান্দত মনে | ঈষৎ হায় সাত! হৈল রূপান্থর । 
বেঁধে দিল বেড়, নই সব উপাদানে )। ঘন কুক্কানা বর্ণ দপিতে সুন্দর ॥ 
কণর্ধা সমাপনে কিপা বিশ্ব নেভাবি । তপনি হষ্টল জোতিম্ময় ঠামধানি। 
ন। বাঁচিল এক তল কাছ কিবা দ়ি।। কলে দুদ থেন শুস্থির দামিনী || 
এ নেড়া স্বে্টিত কুলদীর ধন । আলোকিত দশদিক আতার ছটায়। 
ভাব মধো করলেন বানের আন || অবশেষে মেশে আপি আগ্রভুব গায় ॥ 
গজ £উ স্থলে করিতেন ব্যান । রানরু-লালা অতি পিচিত্র কথন 
কানবপে কহ কিছ ন জাল সঙ্ধান | সাধনার আগে এই প্রথম দশন ॥। 
রানের লময় কি দেখেন শন নন এ গাছের পড়ি নীচে, উদ্দেশে মুল। 
কুয়ানার মত হয় প্রথম দন || সর্ব অগ্রে ফল ভয় তার পরে ফুল || 
দ্বিতীয় দর্শন ভার ভপূর্ব আবান। আজীবন শ্রীগ্রড়ুব এত দুঃণ কেনে । 
গগ্ঠোত্মটিত-বাসে চি শোভমান ॥ মূল তার সীতা দেখা সবার প্রথমে ॥ 
ভূতীর় দর্শন চন্দ দিনেশের কর । গনমুঃখিনী শীত। রমায়ণে গায়। 
শেষ মনোতর দৃশ্য জাতির সাগর | ্লীলোকের সাত। নাম নাভিক কোথায়। 
ঘন জ্দোতির নধো হেন লীন । শ্রীমুখে বলিয়া ছিলা জগত্গৌপাই । 
সে সময় জড়-মন্গ বাস্তদ্ঞানহান | দাত দেখি আগোটা জীবনে ছুঃখ পাই ॥ 
দেহ-ভাব-চ্ঞান-পোপ হে নাই মন। সারে মন কথ! কিবা কব শ্রীপ্রভুর | 
পিন্ুর সিদ্ধুর সঙ্গে দেন সমাগম ॥। সাধের স্বদেশ তার কামারপুকুর।। 
£ই স্তানে এক দিন প্রভু গুণমণি ত।লবনা ত'মলিপুকুর তার জল। 


দর্পন করিলেন জনক-নন্দিনী [জনিফাছে কাকচস্ষু এত নিরমল ॥। 


ঞ্রীরামফুষ্ পুথি। ৬৫ 


গম্ববান আলমূক্ত বটবৃক্ষ ঘাটে। 

সম্মুখে ভূতির খাল, গোচারণ মাঠে ॥ 
ঝোপ কত শ্ুবেষ্টিত নিকটে শ্মশান । 
মধ/1/ত শ্ষুদ বট অঠি শোভমাঁন ॥ 
তুললসা-কানন ঘেরা আছে চারি ধারে 
বাড়য্যে বাগান তার (কিঞিং অন্থরে ॥ 
খধির "শ্রম সম জনম জমিন । 
সুপ্রশস্ত লাহানাটি এুঅবনক্ষিও ॥ 

মেয়ে ছেলে মহাপ্রিয় বালা সহচর । 
ভিক্ষামাতা কামারিণী বেদের ঘন ॥ 
মহাভভ্ত আর ঘত নানাবিধ জাতি । 
ব্রাঙ্গণ, তভামলি, বেণে, কন্মকার, তাতি ॥ 
নাপিত, ছুতার কিবা অস্পশীর ডোম । 
সমভাবে সবে প্রিয় কেহ নহে কম॥ 
ঘরে মাত। মহাপুজা। সবার উপর । 
ভক্তির আম্পদ দুই ধার্শিক সোঁদর ॥ 
দুয়ের ঘর প্রিতত্র অ:তশয়। 

ধের বিবাহ, কাছে শ্বশুর আলঙ ॥ 
 আগ্াবপি কত মাধ ছিল মনে মনে। 
কাঁটিবে জীবন গোটা মৃত্য ছাশছে । 
1যা-সেবা-আচরণে কিন্তু অবশেবে। 
উঠিণ বিষম ঝড় হৃদয়-আককাশে ॥ 
আধারয়! দশদিশি এতই প্রবল। 
উড়াইল একবারে বাসন। সকল ॥ 
কোন দিন বিন্ব জবা দিরা মার পায়। 
মা ধলিযা কাদেন ফকুরি উভরায় ॥ 
কোন দিন মা মা রব অতি ধীরে ধীরে। 
ভাবে ভর! বাহ হার! চক্ষে জল ঝরে | 
কোন দিন কর যুড়ি জানুপাতি ভূমে। 
কিয়! প্রার্থন| কত শ্যান। সন্নিধানে ॥ 
নাই চই লোক-খ্যাতি, প্রতিপত্তি ধন। 
না চাই, সিঙ্ধাই অষ্ট অনর্থ ভীষণ ॥ 
লে মা তুই অহঙ্কার অজ্ঞান গিয়ান। 
লে ম| তুই ভাল মন্দ মান অপমান ॥ 


লে মা তুই যত কিছু আছয়ে আমার । 
দে ম| ভক্তিণহ তোর শ্রীচরণ সার ॥ 
অহংবুদ্ধি অহঙ্কার যাবে কোন্‌ দ্িন। 
দীনাপেক্ষা দীন হব, হীন[পেক্ষা হীন ॥ 
কি রূপে করিল! প্রভু দীনতা! সাধন । 
গাইসে শুনিলে করে তম বিনাশন ॥ 
পুরাতে অতিথিশালা মহাপরিসর | 
প্রচুর ভারা তথা বন্ধনী সুন্দর ॥ 

ভাক্তদতী যেন রাণী ভেরতি উদার | 
সতিথি সন্যাসী নাগ! হারার হাজার ॥ 
গণনার নাহি পায় কত আনে ঘায়। 

তে খায় কত লোক তুর বেলায় ॥ 
যতেক উচ্ছিষ্ট পাত ভারা যায় ফেলে। 
শ্রীহস্তে একত্র করি শিরোপরি তুলে ॥ 
গঙ্গাকুলে ফেলিতেন শ্রীপ্রভু আপুনি। 
পশ্চাং মাঞ্জন ঠাই ধরিয়! মার্জনী 
লদ্ষে প্রস্থে মস্ঃ পুরী বৃহৎ আকার । 
গ্রতাধের পুর্ষে প্রতিদিন পরিক্ষার | 
নিঃশব্দে করম তীর গোপনে গোপনে । 
কে করেন পরিহার কেহ নাহ জানে ॥ 
দেখে পরাতে লোকে লাগে অপার বিশ্ব 
দেব কি দৈত্যের কর্ম নানা কথা কয় ॥ 
কহিতে প্রভুর কথা হৃদয় বিদরে | 
সহিলা, অসহা কত জীবের উদ্ধারে ॥ 
কেব! সে পাষাণ প্রাণ শাস্ত্র মধো কর়। 
অশনি হইতে শক্ত হরির হাদয় | 
শীতলত্ব কত ধরে ফটিকের জল। 
কোমলত্বে অতি তুচ্ছ কমলের দল ॥ 
মুলভত্বে এতই সহজ তুমি হরি। 
নাহি ধাপে কোন ধার বরষার বারি ॥ 
করুণার পরিমাণে যায় রপাতল। 
সপ্তদ্বীপ হৃবেষ্টিত সাগরের জল॥ 
উজ্জ্লত্বে কান্তি কিব! আছে তুলনায়। 
কোটি কোটি দিনমণি বাণে ভেসে যায় ॥ 
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মমতায় নাহি পায় মায় কোন ঠাই। 
এতই আত্মীয় তুমি জগৎং-গৌসাই ॥ 

এই পূর্ণ কলিকাল কলির প্রতাপে 
পুর্ণিত মানুষ-হৃদি মহা মহা পাপে ॥ 
দিবারাত্র করে নৃত্য হৃদে অহংকার । 
মরে তবু নতশির নহে হইবার | 
“কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত আসক্তির দাস। 
অধন্ম আচারী আম্মস্তখ অভিসাষ ॥ 
বাকা! আখি ঢাক! তায় মহা আবরণে। 
পথ ছাড়া, কুল হারা, কুকম্ম-কারণে ॥ 
'ব্নূপ-যুগ্ধ পোকা যেন নরকে তেমন । 
হেন অন্ধ, বন্ধ জীব উদ্ধার কারণ ॥ 
নর-দেহ ধারণ করিরা ভগবান। 

নিতে লাজি দান খীন জীবেরে শিখান ! 
অতঃপর ক হইল শুন শুন মন। 
কঙ্যাণ-বিঘান-কথা শান্তিনিকেতন ॥ 

কোন দিন ঘা দা বল সন্বোধি শ্যামায়। 
কহেন কাবুতি করি জদি বেদনায় ॥ 
বিদরিছে হিয়া মাগে। তোমারে না হেরি। 
ছুঃখী ছেলে কেঁদে বুলে দেখ দয়া কার। 
রামপ্রসাদেরে কপা কেমনে করিলে । 
আদি কি কেহই নই দেই একা ছেলে ॥ 
কোন দিন পুজ! সাক্গে শ্যামাগুণগান। 
করিয়! হইত তার আকুল পরাণ । 
ভাপিয়। যাইত বক্ষ নয়নের জলে। 
কাকুতি মিনতি কত হামা-পদতলে ॥ 
কোন দিন হইতেন বাহাজ্ঞান হারা । 
কপালে উঠিত দুটি নয়নের তার 1 
কখন কপণিত পাণিথয় ঘনে ঘন । 

কখন পুলকে হাসি প্রফুল্ল বদন ) 

হৃদর সহিত বত ব্রাঙ্ষণে মিলিয়। | 
বাহিরে 'মানিত ধরি পীড়িত বুঝিয়। ॥ 
ছু চিন প্রহর কাল এ হেন ধরণ। 
আমশঃ হইত পরে বাহ্িক চেতন ॥ 


সে সময়ে বোধ হয় তাহারে দোখলে। 
ঠিক যেন কাচা ঘুমে তোলা শিশুছেলে ঈ 
অবশ অবশ তন্থু ন! ধরে চরপ। 
শ্রীমুথে কেবলমাত্র মা ম! উচ্চারণ ॥ 
এ হেন অবস্থা দেখি কি বুঝিবে নরে। 
কি ভাবে এ ভাব তার হাদয় ভিতরে ॥ 
লোকের কি আছে সাধ্য বুঝে হেন ভাব। 
বুঝিবে আপন! ধরি যেমন স্বভাব ॥ 
উদ্দয়্ বিবিধ ভাব হয় পুজাকালে | 
অশ্রুত অদৃষ্ট ত।ই লোকে থেপ৷ বলে ॥ 
ভক্তিমতী রাদমণি জামাতা মথুর। 
বুঝিশ পাগল ভাব হয়েছে প্রভুর ॥ 
কিন্ধু তার! শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভুদেবে করে। 
তার সঙ্গে ভালবাসা ভিতরে ভিতলে ॥ 
গুদ হার প্রতি করুণা অপর । 
গাগল নহেন তিনি এই সমাচার ॥ 
বুঝাইয়! দিতে স্বব্দপত্থ প্রদশন। 
শুন রানকৃষ্জকথা অনুত কথন ॥ 
শ্ীবদনে শাম শ্যামা-নিষরক গীত । 
মিইভার তুলনার কি ধরে অমৃত ॥ 
এত নিঠে এক বার যেবা শুন কাণে। 
দিবা রাতি গীত শুনি এই হয় মনে । 
সঙ্গীত শ্রবণে, রাণী মহাভাগ্যবতী | 
হৃদয় পুরিয়া পায় অতুদ পিরীতি ॥ 
এক দিন গ্রছুদেব শ্যামার মন্দিরে । 
মিনতি করিয়া কর গান গাইবারে ॥ 
ভুর মধুর ক পিক-কঠ জিনি। 
গ্রামা-বিষয়ক গীত ধরিল অমনি ॥ 
শুনিতে শুনিতে রাণী সচঞ্চন মনা। 
অনেক টাকার এক বড় মোকদ্দম| ॥ 
উপস্থিত আদালতে নিম্পত্ত না হয়। * 
চিন্তা করে অন্তরে কেমনে হবে জয় ॥ 
সর্ববঘটবার্তাবিৎ শ্রীগ্রতু ঈশ্বর । 
অন্যমন। জানি হানে রাণীরে চাপড় 7 
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গুলি নির্দেশ কবি দেখাইলা তাঁয়। 

&ঁ দেখ এ দেখ সাক্ষাৎ শ্তামায় ॥ 
সন্মুধে অতুল মুর্তি প্রতিমা খামার । 
এক দৃষ্টে দেখে মুখে কথা নাহি আর ॥ 
নর দর অশ্রধার! ঢালে ছু নয়ন । 

কি জানি কি দেখি করে অশ্রু বিসর্জন ॥ 
কিবা! দেখাইলা প্রন হানি চাপড়। 
বুবিবে, শুনহ কিবা হৈল অতঃপর ॥ 
চাপড়ের সঙ্গে হয় শকতি সঞ্শর। 
যাহাতে ফুটিল আধি রাণীর এবার | 
হদিগত ভান কডু নাহি থাকে ছাঁপা। 
ভ্রম দূর, বুঝে গ্রহৃদো নহে খেগা 
পুরীর ভিতরে যত অপর ব্রাহ্মণ | 
প্রভৃদেব দ্বেবহিংস| কহে বিলক্ষণ ॥ 
রাণরে হানিতে চড় বিলোকন করি। 
অস্থরে যতেক প্রভু দ্বেষী খুসি ভারি | 
বাণরে চাপড় হান! সোজ। কথ! নয়। 
নণড বড় জমিদারে যাবে করে ভয়॥ 
হুকুম জাহির যার কোম্পানীর ঘরে | 
গ্রতাঁপে বলদে বাদে নঙ্গে পান করে ॥ 
চাপড় হয়েছে হান! নে রাণীর গায়। 
ত্রাঙ্গণের| সবে জানে সাজা দিবে তীয় ॥ 
এ ঘন্ধের উপ্টা চাবী জানে না কারণ । 
চাঁল-কলা-কড়িণোভী কলির ব্রাহ্মণ ॥ 
প্রভু বানকৃষ্ণ-কণ| শ্রবণ মঙ্গল ॥ 
্রীঘথুরে বুঝানাঁরে করিলা কৌশল ॥ 
গঙ্গা-গর্ভে এক দিন ভকত রতন। 
মথুর বসিয়। করে মুখ প্রক্মালন ॥ 
মমাপীন প্রভুদের ছিলা হেনকালে। 
কথধ্িৎ দূরে তর, বকুলের তলে॥ 
বালক স্বভাব প্র সরলা তিশয়। 
লোকে জানে যাহ! বলে করেন প্রতার ॥ 
মাথার বিকার কথা রটে সব্গডনে। 
তাই চিন্তাকুল গ্রাতু বসিয়া নির্জনে ॥ 


মথুরে দেখিয়। মনে হইল তাহার 1 
ধনবান শ্রীমথুর বড় জদিদার। 
অনেক সম্পত্তি ধন টাক। কড়ি ঘরে! 
বলিলে বগ্ঠপি কোন সদুপায় করে ॥ 
মনে মনে উঠে কথা, কথায় না ফুটে । 
হুঠাং কেমন ভাব হৈল তীর ঘটে॥ 
নিকটে পতিত টিল তুলি একখানি । 
মথুর মথুর বলি ছুড়িলা অমনি ॥ 

চিল থেরে চথিত হইয়! পাছুচার। 
বকুলের তলে গ্রড়, দেখিবারে পার ॥ 
দুঃখিত অগ্ভর. তাৰ মলিন বদন ।' 
মথুর বুঝিন ঠিক পাগন লক্ষণ ॥ 

ঘাঁর বার নিরীক্ষণ কার পরদেশে । 
যথায় ই প্রভু তীর মনিকটে আসে ॥ 
দীনতার ভাব পরিপূর্ণ শ্রীবদূন। 
বলিল! মথুরে আমি দরিদ্র ব্রাঙ্গণ ॥ 
লবে কয় হইয়াছে মাপার বিকার । 
যদি তুম কর মদ্রপায় চিকিংপার ॥ 
কথায় কথায় ঈহ্রীর উ্ধাপন । 
এক মনে শ্রীমথুধ করেন প্রবণ | 
ইগ্রতুর মহাবাক্যে শক্তি এত ধষে । 
অটগ অচল ভেদ হয় তার জোরে । 
আঁতে আতে গ্রাতে কথা মথুরের প্রাণে। 
মন্তরুদ্ধ সর্প সম দাড়ায়! শুনে ॥ 
অবাক্‌ হইয়৷ কয প্রতু পদতলে। 
এমন আপনি কিসে লোকে খেপা বলে ॥ 
প্রাণ দিলে যদি ভাল হয় আপনার । 
অব করিৰ আমি করিনু স্বীকার ॥ 
পূজায় বড়ই রগ দিনে দিনে বাড়ে। 
তক্তিপ্রদায়িনী কণা শুন ভক্তিভরে ॥ 
সচন্দন বিন্ব জব! দিতে শ্যামা-পার। 
থুইতেন প্রভুদেব নিজের মাথার 1 
হ্যান! সেব। হেতু ষা থাকিত আয়োজন । 
ভাবাবেশে করিতেন আপুনি ভক্ষণ ॥ 
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অন্তদিন প্রতুর্দেব যেন শুন! যায়। 
খাইবারে বড় জেদ করেন শ্রামায়। 
জনেক দাড়ায়ে পাশে, প্রভুদেবে কন। 
পাঁষাশমূরতি গ্তাম! জড় অচেতন ॥ 
অকারণ কেন জেদ কর খান!রে। 
শুনিয়া আবেশ অক্ষে, বাহ গেল ছেড়ে ॥ 
শ্রীমুখ মগ্ুলে হাসি অপরূপ থেলে। 
আবেশে অবশ অঙ্গ পড়ে ঢলে চলে ॥ 
ধরিলেন তুলা লয়ে শ্যামার নাসার । 
হুণু ছলু কাপে তুল নিশ্বাসের বাক ॥ 
পুনরায় মহ! জেদ করিতে ভক্ষণ । 
সন্ফুথে সাজান ভোজ্য [ববিধ রকম ॥ 


হাতে করি দিতে ভোজা বদনে শামার 


তা] 


ভোক্য সহ হাত আসি পড়ে মুখে হার 
ছুড়িয়া ফেলেন কত জরব্য ভুমিতলে। 
বিড়াল বপগ্কা কাছে খায় কুডুচলে ! 
শ)নার মন্দিরে আছে খাট একখান! । 
মশারি বালিস গনি সুন্দর বিছান! 
কখন কথন প্রত মহাভাব গাও 

গুয়ে বসে থাকিতেন শ্যামার শধ্যায়। 
পুরী মধো যতেক ভ্রাদণ এই হেরে । 
বিদ্বেষ করিপ্না কন লাগায় মরে | 
মথুর উত্তর দিত দেখিস! ব্যাপার । 
তাহারে কহিতে শক্তি নাহিক আমার ? 
শ্যানার হয়েছে কুপা তাহার উপরে । 
বাহ! ইচ্ছা করিবেন পুরার ভিতরে | 
বছ পুণ্যবলে আাঁমি পাইয়াছি 'ভায়। 
বীচিব ধতেক পিন রাখিব মাথায় ॥ 
এতেক শুনিয়া বুঝে পুরার বামুন। 
প্রভু করেছেন কিছু মথুরেরে গুণ ॥ 
সাধন ভজন কত গেপনে গোপনে । 
করেন শ্প্রহৃগেব কেহ নাহ জানে ॥ 
লাধন ভজন-গত লারঙ্গিক দিকার | 

না বুসিম্না লোকে জনে কছে পীড়া উ।র ॥ 


কেহ থেপা কেহ ঝ। পীড়িত তীয় ভাষে ! 
সাধন ভজন হীন কলির মানুষে ॥ 
বয়ঃজ্যোষ্ট খুল্লতাত ভাই হলধাদী। 
প্িত সাধক ভক্ত পুরীতে পূজারী ॥ 
বৈষ্ণবের মতে পথে শ্রদ্ধা বিলক্ষণ। 
বেশ্যাসহ পর কিয়] প্রেমের সাধন ॥ 
পিদ্ধিবাক কাছে কেহ কিছু নাহি কয়। 
পাছে দেন অভিশাপ এই মনে ভয় ॥ 
নিিক শ্রীপ্রত ভীয় কহিল! তখন । 
কি বলিয়া! দশে করে কলঙ্ক কীর্তন ॥ 
কোপে শাপ দিল! দাদ! প্রভূ গুণধরে । 
থে মুখে কিনলে তাহে রক্ত যেন ঝরে । 
কি এক সাধন! প্রভূ করেন তখন । 
সিদ্ধ "দনে হর শোণিত মোক্ষণ ॥ 
চাঁদের পাতা বসে বরণ ধেদভি। 
দেইজপ খোণিতের বরণ প্রকৃতি ॥ 
বিষব্তান প্রহথ কন সকাতরে। 
শপ দিলে দেখ দাদা সুখে রক্জ ঝরে । 

শ্রম কুমার জ্যেষ্ঠ প্রভুর সোদর। 
রাখিয়! অক্ষয় পুত্রে ত্যজে কলেবর ॥ 
চেত। রাণা রাসমণি অতি ক্ষু্ মন। 
প্রভুর কারণে চিন্তা করে অনু্ণ ॥ 
পুঝিল একেত প্র পাগলের প্রায়। 
তাছে পীড়া শক্ত, সুখে নিত বেরায়। 
তদুপরি সঙোদর গেলেন ছ।ড়য়া। 
সংগোপনে কন কথা মখুবে ডাকিয়। ॥ 
ছোট উট চ!যের শক্ত ব্যারাম নিশ্চিত। 
বিজ্ঞ চিকিৎসক আনি করহ বিহিত ॥ 
ছুহ হাদে মমগা বাড়িল বিশক্ষণ | 

ভক্ত ভিগবানে খেগ। দবেখহ কেমন ॥ 

কি ভান ইল বে ৭য় চাপড় । 

এ হেন মাগির পায় পক্ষ এক্ষ গড়ী॥ 
শ্রীগঙ্গাপ্রদাদ লবিরাল অতি তি | 
চিকিংস! কারণে তায় করিলা নিযুক্ত | 


শ্রিপ্রীরামকৃষ্ণ পুথি ৬৯ 


যথাসাধ্য পীড়ার নির্ণয় তেঁহ করি। 
মাখিতে দিলেন তেল খেতে দিল বড়ি ॥ 
তেল বড়ি ব্যবহারে বছদিন গেল। 
প্রতিকার সে পীড়ার কিসেও ন! হল ॥ 
যত দেখে তত বাড়ে পীড়। দিনে দিনে। 
এত বড় কবিরাজ সচিত্তিত মনে | 

এক দিন গ্রাতে প্রভু গেল। তার ঠাই। 
চিকিৎসা! আলয়ে উপস্থিত তার ভাই ॥ 
করিতেন সেই ভাই যোগের সাধন। 
প্রভূ দরশনে মনে কৈল নিরূপণ ॥ 
হবে*কোন যোগীবর এই মহামতি। 
প্রত্যক্ষ শ্রাঅঙ্গে দেখি লক্ষণ তেমতি ॥ 
পীন্ডা বলে তথাপিহ মূর্তি মুগ্ধকারী। 
বিশেষিয়! জিজ্ঞাসিল সবিনয় করি ॥ 
প্রভুর শ্রীমুখে শুনি সকল বারতা । 
টিকিৎসক সঙ্বোদরে কহিলেন কথা ॥ 
এ পড়ার শানস্তিদ[নে নিদান না পারে । 
আরোগ্য প্রয়াস মাত্র অদ্ধজনে করে ॥ 
যোগেশ-ছুল ভি পীড়া, পীড়া ইহা নয়। 
সমুনিত 'অঙ্গে পীড়া, বনু ভাগো হয়॥ 
তথাপিহ প্রতিকার কবিরাজে করে। 
বাড়িতে লাগিল বেগ কিসেও না সারে ॥ 
রাণীর গুণের কথ] না যায় বাখানি। 
মথুরে কছিল, তায় ডাকাইয়। আনি ॥ 
উপায় বিহীন দেখি, কি করিবে কাষ। 
ছিকংসায় উপশম না হন ভটুচায॥ 
পরস্পর নানা কথা যুক্তি স্থির কার। 
ভা।গন! স্দয়ে কৈল শ্যামার পূজারী ॥ 
প্রভুর বেতন মুসহার। সম গণি । 

বন্ধনী করিয়৷ দিল ভক্তিমতী রাণী ॥ 
প্রভুদেবে রাখিলেন পরম যতনে । 

* স্থন্দর বন্ধনী কর, সেবার কারণে ॥ 
রাধাশ্যাম আর যেন কালীঠাকুরাণী। 
ভুল্যরূপে সেবি রাখে ভক্তিমতী রাণী ॥ 


প্রভুর কারণ দ্রব্য খন য| লাগে । 
যোগায় অমনি রাণী সকলের আগে ॥ 
আজ থেকে নিত্যকর্্ম ্তাম।-পূজা1 গেল। 
কিন্তু শ্তাম৷ অন্থরাগ চৌগুণ বাড়িল ॥ 
বরধষায় রক্তপগ্ম যেন সরোবরে। 

সেই মত রাঙ্গা আখি ভাসে আখিনীরে ॥ 
এতই ঝরিত বারি আখি সরোসিজজে। 
ধারায় ধরায় পড়ি মাটি যেত ভিজে ॥ 
শিশুর রগড় যেন মার অদর্শনে। 
হ্বানাস্থান ধূলা' কাদ! বিচার বিহীনে ॥ 
দেয় ভূমে গড়াগড়ি কিসেও না ভুলে । . 
সেই মন প্রভুদেব স্ুরধুনী কুলে ॥ 
পদ্মদল হেরেঞ্জারে স্কোমল কায়। & 
দেখা দেমা, কোথ! বলি লুটালুটি যায় ॥ 
গোট! দিন গত, ষবে স্্থা বসে পাঁটে। 
জিহব! ধরি টানিতেন বিরহের চোটে ॥ 
বলিতেন এল সৃর্ধয পুনঃ ঘর গেল। 
আমি যেন তাই শ্তাম! আমার কি হ'ল ॥ 
অসহ্থ যাতনাপ্রদ শির রোগ যার । 

ন। জাঁনে নিদানে কিবা আছে প্রতিকার । 
মন্তক লইয়। ব্যতিব্যস্ত অনুক্ষণ। 

যন্ত্রণা জ্বালায় করে জলে নিমগন ॥ 
বিরহ সন্তাপে সেই মত প্রভুরায়। 

মগ্ন করিছেন মাথা গঙ্গার কাদায় ।॥ 
আত্মনাদে ভিয়! ভেবে, পশে বার কাণে। 
সে বুঝে, সেরূপ তীর, পীড়ার বেদনে ॥ 
দিনে দিনে দিন যায় ক্ষুধা ভূষণ নাই। 
আমম্মীয় বান্ধব কত কাতর সবাই ॥ 
খাওয়াইয়! দ্বিলে পরে ধরাধরি ক/ঃরে। 
তবে কিছু যায় ভোজ্য উদর ভিতরে ॥ 
দিবাণিশি সম ধার একরপে ধায়। 
ক।দিয়! বেড়ান মাত্র ডাকিয়া শ্যামায় । 
আত্মীয় স্বজন হলধারী এক জানা । 
সর্ব! প্রভুর অন্ক করেন ভাবনা ॥ 


৭০ জীস্্ীরামকৃ্জ পু'খি 


বেদাস্তে নিপুণ তেহ পঞ্ডিতপগ্রবর | 
আড়ালে প্রভুরে লয়ে বুঝান বিস্তার ॥ 
ম| মা বলি কেন কা বালকের প্রায়। 
হাম! মাত্র শুনা নাম কে পায় কোথাকয়। 
চাদ লাগি কাদে যেন শিশু অকারণ। 
শ্টামার লাগিয়া দেখি তোমার তেমন ॥ 
ক্ষুধা নিদ্রা নাই কেন কাদ দিনে রেতে। 
পাবার হইলে শ্যামা, এত দিন পেতে ॥ 
কেঁদন! কাদিলে কিবা! হবে অনিবার | 
কেমনে হইল হেন মাথার বিকার ॥ 
সান্ত্বনা ব্যঞ্জক যত হলধারী বলে! 
গ্রতুরে ততই লাগে, যেন লাগে শেলে ॥ 
ষ্টাম! ম্ুুল ভ, শুনি ভীষণন্বারত| । 
শতগুণে পায় বৃদ্ধি হদি ব্যাকুলত। ॥ 
গ্রবেশি অস্থির প্রাণে শ্যামার মন্দিরে । 
কাতরে কহেন শ্তাম প্রতিমা গোচরে ॥ 
কোথা শ্যামা, দেখা দে মা মোরে একবার । 
হুলধারী বলে মোর মাথার বিকার ॥ 
ধাতনায় যাঁয় প্রায় দেহ ছাড়ি প্রাণী। 
তথাপি ন| দেয় দেখ! নিদয়। পাষাণী ॥ 
লইয়। শ্যামাব খাঁড়া প্রভু অবশেষে । 
বসাইতে ধান যনে নিজ গলদেশে ॥ 
তথন সাঁক্ষীংকার আইল! জননী। 
বলিলেন ডাকিলেই দেখা পাবে তুমি | 
থাক আপনার ভাবে আছ যেই মত। 
অচল অটল নাহি হবে বিচলিত ॥ 

সে হইতে শ্যামাপদ যদি কোনজন। 

না মিলে, দুল কথা, করে উচ্চারণ । 
ভগবান গ্রদ্থদের বিশ্বান-সাকর । 
সদাব্ধ রাখিতেন শ্রনণ-বিবর | 

ভ্রীব শিক্ষ। হেতু, গ্রভু সাধনার আগে। 
দেখাইল। শ্যাম! মিলে কত অনুরাগে ॥ 
অন্করাগ কারে বলে সেবা! কিবা ধন। 
ঘাহার আভাদে ভাসে ছল ভ জীবন ॥ 


সাধন ভজন বিনা অনুরাগ বলে। 
সকলের সার শ্যামা-শ্রীচরণ মিলে ॥ 
সিদ্ধুর জুয়ার অন্নুরাগ আরে মন। 
কাটা খালে জল'থেল। সাধন ভজন ॥ 
ভগবান সকল রকম দেখাল! । 
গুন ভক্কি-প্রসবিনী রামরুঞ্চ-লীলা ॥ 
আইল বরষ! ধরি ভীষণ আকার । 
মেঘে টাকে রবিকর দিন অন্ধকার ॥ 
গভীর গর্জন সহ ঢালে জলরাশি । 
নাহিক বিচার কিবা দিব। কিবা নিশি ॥ 
উলিল ভাগীরথি গেকয়াবসন| | 
জুয়ারে আঁনিল জলে সাগরের লোঁগা ॥ 
ডুবাইল পঞ্চবটা সাধনার স্থল। 
জুয়ারের ক্ষালে উঠে আধ হাত জল ॥ 
প্রতুর অবস্থা কিবা কাদ! কিব! মাঁটী। 
যেখানে প্সাবেশ সেই খানে লুটালুটি ॥ 
ঘটি ঘটি লোণ! জল পেটে গিয়া গড়ে। 
হইল এবারে পীড় বিষম উদরে ॥ 
পীড়িত বড়ই প্রন্থ পেটের পীড়ায়। 
আত্মীয়ের সঙ্গে লয়ে দেশে চলে যায়? 
নিরদল মিঠ। জল দেশের পুকুরে। 
কিছুদিন পানে গেল একবারে সেরে ॥ 
গ্রামবাদী সন্গে নাই পূর্বের ধ্রণ। 
দিবানিশি হাসি খুমি রস শ্রালাপন ॥ 
নিরঙ্গন প্রি ষথ! লোক জন নাই। 
'অনেকে বুঝিল ক্ষেপা হয়েছে গদাই ॥ 
গ্রামের পশ্চিম ভাগে নহে বহুদূর । 
চেতন জনম ভিটা যথা! শ্রীপ্রভুর ॥ 
আছে খ্াশান এক ভবঙ্কর স্থান। 
শিররে ভূতিরথাল ধীর বহম!ন | 
সন্ধ্য। হ'লে এক। যেতে সাধ্য কার নাই। 
সংগোপনে যাঁইতেন জগৎ-গোমাই ॥ ূ্‌ 
নিরজনে নাধন! করেন কুতৃচলে। 
ঝোপে স্থবেষিত এক বটবৃক্ষতলে 1 
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খোর অন্ধকার, আছে তুলসীর বন। প্রভুর অন্তরে নাই কোনই তরাস। 
তার ধারে করিতেন সাধনা-আসন ॥ ক্রমে করিলেন, পরে শশানেতে বাস ॥ 
তুলসী কানন কর!.শ্রীহস্তের তার । শ্বশানের পোড়া কাঠ করি আহরণ। 
এখন তথায় আছে ছুই চারি ঝাড় ॥ না আসিয়া! ঘরে হয় তথায় রন্ধন ॥ 
বিবিধ সাধনা তথা হয় রাত্রিকালে। লোক জন কাছে আসে দিনের বেলায়। 
দিপ দিপ, দলে দলে ভূতে আলে! জালে ॥ সাধনার করে বাধা বড় লাগে তার ॥ 
হাড়ি হাড়ি মিঠাই. থাকিত সঙ্গে শুনি। সেই স্থান পরিহার করি তেকারণে। 
শ্ঠ্নে শুনতে যেত উড়ে ঢাঁলিলে অমনি ॥ চলিলেন আর এক দূরের শশানে ॥ 
ক্রমশঃ পাইল টের ভাই রামেশ্বর। বুধইমোড়ল নাম অন্তর প্রান্তরে | 
শুশানে করেন কিবা গিয়! গদাধর | অনেক গ্রামের মড়। সেই খানে পুড়ে ॥ 
ন| মানেন কোন মানা কর্ম মনোমত | ভীষণ শ্মশান লখ্থ! পূরব পশ্চিমে | 
মেজ ভাই সর্বদাই রহে সশঙ্কিত ॥ দিনের বেলায় গেলে ভয় লাগে মনে ॥ 
রাত্রি গত প্রহরেক হইলের পর। এইরূপে দেশে গিয়। করেন দাধন!। 
দূরে থাকি ড!ফিতেন ভাই রামেশ্বর ॥ জীবিত তথায় বাস লোক-মুখে শুনা ॥ 
আয়রে গদাই এবে খাবার সময়। বরধাস্তে পুনরায় হৃছু সমিভ্যারে | 
কাছে যাই সাধ্য নাই অগ্থরেতে ভয় ॥ আইলেন প্রভূদেব দক্ষিণসহরে ॥ 
ভূতে পাছে করে তাড়া এই ভাবি মনে। রামকৃষণ-লীলা-কথা সুধার সমান। 
প্রভূ বলিতেন দাদা এস ন! এখানে ॥ গাইলে শুনিলে করে সুশীতল প্রাণ ॥ 
তান্ত্রিক-সাধন]| । 
জয় জয় রামকুষ্জ বাঞ্চাকলপতরু | 


জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী | 
রামকৃষ্চভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইউ-গোষ্টীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাথে এ অধম ॥ 


গুন মন শ্রীপ্রতুর ভজন সাধনা । তুষিব সাধন! করি শ্তামা সবাসনা। 
এক মনে শুনে কিঝ! গায় যেই জন ॥ হইল যখন হৃদে প্রভৃর বাঁসন! ॥ 
গেঁঠে বাধে খাটি সোণ। ভক্তি সমুজ্জল। সে সময় এক জনা আসে দ্বিজবর। 


রামকৃষ্*-কথ! হেন শ্রবণমজল ॥ সহরে বসতি মাত্র, পাড়া গায়ে ঘর ॥ 


৭২ শ্রীত্রীরামকৃষ্জ পুথি। 


তাস্ত্রিক ব্রাঙ্গণ তরে ভরক্তিবান অতি। 
দেখিয়া তাহায়, প্রভূ করিলা যুকতি ॥ 
লইব শক্রির মন্ত্র ব্রাহ্মণের পাশ । 
গোপনে করিল! তারে মন্তব্য প্রকাণ ॥ 
মহাভাখ্যবান ছি ভাগাসীম! নাই। 
গুরু রূপে লৈলা যারে জগৎ গৌঁসাই ॥ 
তুষ্ট চিতে দিল! সায় তাস্ত্রক ব্রাঙ্মণ। 
দেখি পালি শুভদিন হব নির্ধীরধ | 
কেমনে লইলা মন্ত্র গুন অতঃপরে । 

দীক্ষা স্থান নিরূপণ শ্তামার মন্দিরে ॥ 
আচরিয়! সংযমন যথা শান্র-রীতি। 
প্রবেশিল। গ্রীমন্দিরে দ্বিজের সংহতি ॥ 
দীক্ষাগ্ডরু যেন মন্ত্র দিল! কর্ণমূলে। 
সৃস্কারি বসিল! গ্রতু হর-বক্ষঃন্থলে ॥, 
শ্যামার শ্রীপদে লগ্ন যে শিব স্থাপন। 
শ্যম! সঙ্গে এক ঠাই কৈলা আরোহণ ॥ 
দীক্ষাগ্ডর দরশন করি মহাত্রাসে। 

বাপ বাপ ডাকিয়া পলা উর্ধীথাসে 
ধায় দ্বি্গ উভরায় নাহি চায় ফিরে। 
জিদ্ঞাদিলে হেতু কিছু কহিভে না! পারে ॥ 
লীলাময় লীল! তব বুঝে সাধ্য কার। 
অচিন্ত্য অবোধ্য কার্য বিশ্ময় ব্াপার ॥ 
প্রভুর করম কেহ বুঝিতে ন| পারে। 

যা দেখে তাহায় তারে থেপ। জান করে ॥ 
মানুষের হয় যদি উন্মাদ লক্ষণ। 

বধ তাহার পক্ষে নারী সংঘটন ॥ 
এমত ভাবিয়। যত আত্মীয় স্বজনে। 
ভাগিনা হৃদয়ে ডাকি কহে সংগোপনে ॥ 
রূপসী যুবতী এক করিয়! সংগ্রহ। 
তাচার সহিত শী ধুটাইয়া দেহ! 

: স্বদয় সুগুকি বুঝে তাদের বচনে। 
আনিল রূপসী এক প্রভুর কারণে ॥ 
রাব্রিকালে, গ্রভূ থাকিতেন যেই ঘয়ে। 
গোপনে থাকিয়া! হ্বছূ গাঠায় তাহারে ॥ 


হাবভাব প্রকাশিয়া রূপলী হেথায়। 
পাতিয়। মোহিনী জাল প্রভূ"পাশে যায় ॥ 
বিষভর। কাল-সপাঁ দেখি সন্নিকটে । 
ভর্ভায় পথিক, প্রাণ চম্কিয়! উঠে ॥ 
প্রাণ-ভয়ে যধ। শক্তি পলাইয়া যায়। 
তেমতি হইল! প্রভু দেখিয়। তাহায় ॥ 
গ্রভূর মহিমা-কথ। শুন অতঃপর । 
বূপসীর কিবা ভাবে দ্রবিল অন্তর | 
বিশুদ্ধ হইল চিত প্রভু দরশনে । 
গর্ভজাত শিশু যেন ভাবোদয় মনে ॥ 
্বকার্য্যে জঙ্জিত কিন্তু দিব্য ভাবোচ্ছাাসে। 
বাংসল্য পুর্ণিহ হৃদি আখিজলে ভাসে ॥ 
এমন রূপসী পদে কোটা নমন্ধার | 

ভাগ্য মনি পদরজে, কি ভাগ্য তাহার ॥ 
প্রভু দৌোখি যে কেঁদেছে তিলেকের তরে। 
তার সে তুল্য কার, ভূবন মাঝারে ॥ 
ধন্য বূপলীর রূপ, যে রূপের বলে। 
প্রহুতে বাৎসলা ভাব কুড়াইয়া পেলে ॥ 
জর জয় দয়াময় আমি মূড়মতি। 

কি গান তোমার লীল! কি ধরি শকতি ॥ 
সামান্ত কড়ির আশে আইল রূপমী। 
কল্পতরুমূলে পায় মহা-রদ্ব-রাশি ॥ 

বারক স্বভাব প্রতু ইচ্ছাময় হরি। 
অভাগার ভাগ্যে মাত হৈল কড়া কড়ি ॥ 
বড় কড়াকড়ি প্রভু কৈলে মম প্রতি । 
শ্ীপদ সেবার রব এই দেহ মতি ॥ 
পশ্চাৎ হ্বদরে গ্রভু কৈল! তিরস্কার । 
এমন কুবুদ্ধি কেন হইল তোমার ॥ 
তন্্রমতে ক্রিয়াকাণ্ড সাধন ভজন। 
করিবারে জীগ্রতৃয় একান্ত বাসনা ॥ 
রঙ্গ দেখি ভঙ্গ দিল দীক্ষাগুর তার। 
কে করে এখন তন্্-দাধনা-যোগাড় ॥ 
তান্ত্রিক সাধক ধত ছিল যে যেখানে। 
ধুটে সবে এ সময় প্রতু সন্নিধানে | 
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দেণ।হয়। দেন গ্রহ 5 সারে পথ । 
'অনিতাবলন্ষে হয় পু মনোরথ ॥ 
লাধনা যোগাড় শ্রীপ্রভ? সোঞ্জা নয়। 
যেকোন মানুষ হাতে কথন না হয়। 
যোগাড়ে সাহাধ্য 5০ শদ্ভুত কাচিনা। 
আসিয়া যু্টল এক অদ্ভুত রমণী ॥ 
একধিন দেঁখিলেন প্রত্ত লক্ষা করি | 
সুরধুনীকুলে বসি আছে এক নারা" 
হদয়ে বলিলা প্রত্ত ডাকিবারে তায়। 
চছুব হৃদয় অতি বিস্ময় হভ|ম় 
আকাশ পাতাল ধদ্দ ভাবে মনিকার । 
কামিনী নরক-রুমি গিয়ান ধাহার : 
কেন তিনি অকন্মাং ডাকেন কামিনা। 
যেমন মানুষ বুদ্ধি সন্দেহ মনন । 
ভাবিয়া চিন্ত্িয়। ছু গিয়া লন্গিধানে। 
নুলে উপনিষ্টা নারী ডাক দিগ্গা গানে ও 
কেনা নারী শুন মন লক্ষেপ ধ্যান! 
এাদণননিনী পুর্বদেশে জন্ম-স্থান ॥ 
দন্মাব্ধি চেষ্টা কিসে ভগবান মিলে! 
দেহে মাই, মন হরিচরণকমলে . 
নিদ্রাযোগে একদিন স্বপনেতে তেবে। 
মহান্‌ পুরুষ এক সুরধুনী তীরে ॥ 
৮মকি উঠিয়! চিন্তা করে তেহ এক! । 
কোথা মিলে সে পুরুষ স্বপনেতে দেখা ! 
পিহবাল, লাজ, ওয় দিয়! পিসক্জন। 
গঞ্গাতীরে ঘুরে করে তব 'আন্বেষণ ॥ 
দসস যামিনী ভ্রাম্যমান নিরস্তর | 
পভদিনে উপনীত দক্ষিণসঠ বর | 
মহান্‌ পুরুষ হেতু কুলে বসি ছিল। 
গ্রতুর আজ্ঞায় হত ডাকিয়! আনিল। 
পুলক্ষে পৃর্ণিত ভন্থ গদগদ স্বরে। 
ম] বলিয়! প্রতুদেব সম্বোধিলা তারে ॥ 
এ নহে সামান্ত। নারী বহু গুণাকর। 
দৃ্ীয়া এমন কোথা স্ব্টিব ভিতর | 
হর 


শ্রীহ(রচরণ আশে ভাগা সন্যাদিনী। 
সাধন ভজন কত করেছেন ভিনি ! 
দেবভাষ!-বিশারদা বিশেষ প্রকারে । 
স্বগুড শাস্ছের বাকা ভাল ব্যাখ্যা করে | 
তন্বান্বেবী একজন বৈঞুন্চবণ। 

প্রসিদ্ধ পন পড়! শাস্ব 'মগণন ॥ 
পবাগয় মানে ভার পরিচয় পেযে। 

কে দেখেছে কে শুনেছে হেননূপ মেয়ে ॥ 
লিপিতে ভাভার কথা কি আছে শকতি। 


এড বলিভেন চারিসেদসু্টিমত 


রা 


দু, গীত, পুরাণ, বেদাঞ্ু, বেদ যন 
সকল মাছিল সে লাবীর ক্-গত ॥ 
বাঁশী তাহার মাথা? হৈল প্রভৃ-স্থানে। 
সেই হেতু বরাহ্গণী বলিয়া সবে জানে : 
ব্রাঙ্গণীর অনুকণ! পদরজ গেলে। 

মিলে স্থান শ্রীপ্রভুর চরণকমলে । 

প্রত নরশন স্থখ নাহি যায় আক? 
বুঝিল পুরুষ এই স্বপনেতে দেখা ॥ 
স্বরূপ যুবক ঠাম মোহনমূরতি | 
অলৌকিক অনুরাগে অঙ্গভরা জো তি" 
শান্সমতে মিলাইয়া দেখ একে একে । 
মহ্গাভাবানস্থাগত বুঝিল শতকে 
মানুষে সস্কব নহে হেন মহাভাব। 

হয় মা নরহরি-ম্বঙক্ষে আব্োব ॥ 
অবাকে ব্রাঙ্গণী করে এুডুরে দশন। 
বিরাজে শ্রীঅঙ্গে স্পষ্ট গৌরাঙগ-লক্ষণ ॥ 
ছিল এক শালগ্রাম ব্রাঙ্গণীর ঠাই । 
অস্থরে জানিল গ্রভু জগংগৌসাই ॥ 
গ্রে দিয়। ভোগ রাগ পশ্চাৎ ত্রাহ্মণী! 
গ্রসাদ পাইয়া তবে খান অনপাণি ॥ 
হয়েছে ভোগের বেল! শ্রভূ তেকার়ণ। 
ভাগিনা হৃদয়ে ডাকি বলিল ব্চন ! 
মনের মতন সিদ1 দেহ আনাইয়া। 

সঙ্গে আছে শানগ্রাম তাহার লাগিয়া ॥ 


ঃ শ্ীশ্রীরা্কৃ্ণ পুঁথি । 


পিদ| সহ তেঁছ পঞ্চবটমূলে যায় । 
ভোগ হেতু ডাল লুচি ব্রাঙ্গণী বনার ॥ 
কি জানি কি ভাবে তার ঝুরে ছুনয়ন। 
ভোগের কারণ লুচি বনাম যখন ॥ 
নিবেদন করে শেষে মুদি ছুটি আখি । 
ভোগসহ শালগ্রাম সম্মুথেতে রাখি ।' 
এমন সমর প্রভূদেব ভগবান। 
চুপে টুপে গিয়া ছুই হাতে লুচি খান । 
ব্রান্ষণী খুলিয়া আখি যে সময় চায়। 
প্রভুর স্বরূপ অঙে দেখিবারে পায় ॥ 
তায় খান দন্ত ভোগ শ্রীুখকমলে । 
ধেদ়! ধেয়। নাচে মাগী পঞ্চবটতলে ৷: 
খুজিতেছিলাম ধারে পাইলাম ভায়। 
এত বলি শালগ্রান ফেলিল গঙ্গায় ॥ 
আনন্দের সীম! নাই ব্রা্মণী-অস্তরে | 
হেরিয়া ছুলভ ধন নয়ন গোচরে ॥ 
বার জন্য ভাজিয়াছে আত্মীয় স্বজন । 
সহি শীত তাপ কৈলা বিস্তর সাধন 
ভবন্ুখে জলাগ্রলি দিয়া ধার তরে। 
ক্ুধাতৃষ্ণাতুর! অনাথিনী সম ঘুরে ॥ 
সর্বস্ব রতন ধারে করিয়! সিদ্ধান্ত । 
অন্বেষণে ঘাটিরাছে পুরাণ বেদান্ত | 
অজ্জন-উপায় ভাবি সাধন ভজন 
কত করে অনাহারে ন। যায় বর্ণন ॥ 
জাখি-বারি অনিবার সুদীর্ঘ নিশ্বাস। 
করুণ ঘন্ত্রণ। বাকো না হয় প্রকাশ ॥ 
বিষম মরমভেদী হতাশ-তাড়না। 
মুহর্ে নুহর্ঠে হদে শেলের বেদন] ॥ 
অকাতরে সহিগাছে সে কোমল প্রাণে । 
দিয়। পাতি নিজ ছাতি ভবের তুফানে ॥ 
এ হেন সাগরছেচ। নিধি পেলে করে। 
যেস্ুথ ষউদয়ে তাহা কে বর্ধিতে পারে ॥ 
সে শুখে ব্রাঙ্মপী এবে হয়ে ভাসমান । 
দঙ্গহরে লহরে ছেখে বুচতৎ তুফান । 


ভক্তিমুখী ব্রাহ্ষণী ভকতি আটরপণ। 
অবিরত ভক্তিশাস্্ব করে অধায়ন ॥ 
একদিন সমাসীন গ্রভূর গোচরে। 
চৈঙ্ুপ্তচরিতামূত পড়ে তক্তিভরে ॥ 
বণ! অষ্ট সাত্বিক ভাবের বিবরণ। 
নানাবিধ অশ্রু আদি পুলক কম্পন ॥ 
যবে যে ভাবের কথা পড়েন ব্রাঙ্গণী। 
প্রভুর ীমঙ্গে তাছ। উদয় তখনি ॥ 
পড়ে কথা আর প্রভু অঙ্গ পানে চায়। 
বর্ণিত, প্রত্যক্ষ দুহে একত্রে মিলার ॥ 
করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে। 
এই ত গৌরাঙগদেব নিতায়েব খোলে ॥ 
হৃত্বর আননাময় তাহার উচ্ছাাসে। 

বধ্ধা তথা পুরী মধ্যে এই বাতা খে? । 
এই রামকুঞ্জ সেই গৌর গুণধাম। 
স্যন্যত্তে স্হঅ দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ 
গ্লমাণ খগ্ডিতে কেহ নারে ধীরগণে। 
তথাপি বিশ্বাস কান নাহি হয় মনে ॥ 
মথুর বলেন ইহা! কথ! কি প্রকার । 
দশ বিন! নাহি শুনি আন্ত অনার ॥ 
তবে এস্বীকার্ধয কথ! মানি শিরোপরে । 
কালীর হয়েছে কপা তাহার উপরে ॥ 
অগ্চাবধি ভান কিবা ভাব কারে বলে। 
কি ভাবে এমন ভাব কার অঙ্গে খেলে। 
কিভাবের নাম কিবা কি তার লক্ষণ । 
এখানে বিদিত নাহি ছিল কোন জন ! 
হইত প্রতুর অঙ্গে ভাব আগাগোড়।। 
দেখিয়া কেহ বা কয় এতাভার পীড়া । 
কেহ বলে ভূতে পেলে হয় এ প্রকার । 
কেহ বলে উন্মত্তত! মাথার বিকার ॥ 
যে বড় উন্নত আত্ম! এই টুকু গায় 
এমত অবস্থ! তার কালীর ₹পায়॥ 
ব্রাঙ্মণী বুঝায়ে দিল ভাষের কথন। 
আভাস পাইল তায় বৈষ্জবচরণ ॥ 


আআরামকৃঞ্জ পু খি। নু 


শরম পঙ্ডিত গ্হ তাহার স্বীকারে। 
অন্ত সবে আশ্বাস করিতে ন। পারে ॥ 
ইৈষ্ণবে বড়ই কৃপ| হইল প্রতুরু। 
বুঝিতে এখন বাঁকি আছেন মথুর | 
রঙ্গময় প্রতুদেৰ বুঝাইতে তায়। 
শুন কিবা করিলেন সুন্দর উপায় ॥ 
অর্ধ হাঁত পরিমাণ জলেন্ন উপরে । 
হেলে হেলে ভুলে পন্মা পণনের ভরে ॥ 
কু কড় উচ্চে, কড় পরশিছে জল । 

| জানে কেমনে ইহা, কাকার কৌশল ॥ 
. শেমাত মথুব দোলে, না বুঝে কারণ । 
খলিছেন তারে লৈয়া প্রভু নারায়ণ ॥ 
দি€নিশি কাছে কাছে তথাপি অনন্য । 
শ্প্রভূৰ লীলা খেলা সুগুঢট রহস্ত ॥ 
বিষণ মলিন ভারি করি শ্রীবয়ান। 
মথুর বশ্বাসে কন প্রভু ভগবান ॥ 
বণ (ক হইপ মন, হেতু নাহি জানি। 
বের লক্ষণ ইত বলেন ব্রাহ্মণী ॥ 
নিমন্্িয়। আন তুমি শান্জ্ঞ শ্রাঙ্গণ। 
7121, বেন, তন্ত্র যারা বুঝে পিলঙ্গণ ! 


€$7 


সাধন ভজন করে সৎপথে চলে। 
দেখিয়া অবস্থা মম কি প্রকার বলে। 
মুক্তিযুক্ত কথা লাগবে মথুবের প্রাণে। 
পাঠাইল পত্র, এক, ব্রাঙ্মণের স্থানে ॥ 
দিপ্ধিজয়ী শান্ত্জ্ঞ তাস্িক এই জন। 
শ্তি-ভন্ত করিয়াছে অনেক সাধন ॥ 
পাঞ্জিত্র সীম! নাই দিগ্থিজয়ী নাম। 
শ্রীগৌরী পণ্ডিত, তার ইন্দেসেতে ধাম। 
মহামান্য খ্যাত্যাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ভিতরে । 
নাহি তর গ্রতিতবন্্ী, তর্কে দ্বন্দ করে ॥ 
হারে রে রে শন্দ করে ধাহার সন্মুখে। 
হইলেও সরস্বতী নাহি সাধ্য টেকে ॥ 
শবেতে আছিল শক্তি এমন প্রকার ! 
নিঃসদেহ পরাভূত সঙ্গে ঘন্দ যার ॥ 


শিশুভাণাপন্ন গ্রভূ বালকের প্রা়। 
লহজে বিশাস তার বাব কথাম॥ 
মথুরে কহিতে শুনেছেন শ্ীগোপাই । 
দশ না লার আন্ত অবতার নাই ॥ 

এ দিকে ত্রাঙ্গণী দিয়া শাস্ত্রের প্রমাণ 1 
পটগুতমগুলী মধো করয়ে প্যাখ্যান ॥ 
এন তেলে পগুতে, শকভি নাহি কার? 
প্রহুদেৰ ভগবান গোরা-অবভার !! 
তাই প্রভু ভাবিছেন বটবুক্ষতলে। 

সভ্য কি গৌর, হরি, ত্রাহ্মণী বা বলে। 
হেনকাছে কি হইল প্টন্হ বারত!। 
মহাতমপিনাশন রামরুষ্জ-কথা ! 

“নল! এ্রথনে প্রস্থ সুরধুনী তটে। 
অতুযুচ্ কীর্তন রোল শুনে কাণ ফাটে ॥ 
গঙ্গার মাঝারে উঠে দুফালিয়! জল। 
অগণন মাতোয়ার!.কাহনের দল ॥ 
গায়ক বাদক যত কার নাহি হু'স। 
নাচে গায়, মাঝে ছুটি সুন্দয় পুরুষ ॥ 
প্রতুদেন চিনিলেন প্রতি জনে ভনে। 
লোক যত একত্রিত আছিল কীর্তনে 
উঠি তীরে, ভাহারে থেরিয়া কতক্ষণ। 
নেচে গেয়ে পুনঃেলে করিল গমন ॥ 
জল-বিশ্ব উঠে বেন লয় হয় জলে । 
তেমতি বিল দল গঙ্গার সলিলে॥ 
সকল জানেন গ্রহরদেব নারায়ণ। 
দেখান জীবেরে নিজে ক্রি দরশন ॥ 
কাদিয়। কদান তিনি, হাস।ন হাসিয়া 
জীবেরে করান কম্ম, নিজে আচরিয়া ॥ 
অবতারে এই কন্মু, কন্মলীল। নাম। 
নরদেছ কিন্তু সেই সর্বশক্তিমান ॥ 
আরে মন ছাড় সন্দ, ছাড় অহংকার । 
কভূ ন। বলিও মাত্র দশ অবতার । 
ধরাধামে করিবারে ধন্ম সংরক্ষণ। 
অবতার নর-বেশে আসে নারাধণ ॥ 


৭৬ ্রীশ্রীরামকৃষ্জ পুথি । 


শাঙ্গের বচন, নছে বচন আমার । 
গ্রভুরে লইয়া! এবে দ্বাদশাবভার ॥ 
ত্রয়োদশ পরিপূর্ণ হইবে ত্বরায়। 
আিবেন প্রভুদেৰ পুনশ্চ ধরায় ॥ 
উদয়ের স্থান হবে উত্তর-পশ্চিষ্ে । 
আপুনি শুনেছি কথ প্রভুর বদনে ॥ 
পতিত উদ্ধারী বেশে তারিতে পান্কী। 
কাণ!, খোড়, পাপে বুড়া, না থাকিবে বাকি ॥ 
প্রলয় আকারে লহে স্থষ্টি বিনাশন। 
যে রবে, সে রবে, জন্ম ভল্মের মন ॥ 
এখানে কি করে কথা শুনহ বাঙ্গণী। 
এক মৃথে শত মুখ পিয়া আপনি | 
প্রত্র কাহিনী গায় সপার গোচরে | 
আীগৌরাঙ্গ রামকৃষ্ণ অপর আধারে । 
একি ঘিগরীত কথ ব্রাঙ্গণী বাখানে। 
প্র অন্তরূপে গোরা না কিল কেনে ॥ 
প্রত সকলের মুল এই মা জানি। 
কৃষ, রাম গোরা তার 'অধতার গণি ॥ 
নর-রূপে অবতার যথায় যা হয়। 
্রীগ্রন্থর রুপান্তর বুঝবে নিশ্চয় £ 
রূপাশ্তর অনভারে নমস্থার করি । 
রাষকম্রূপ দার ইরয়েত ধরি ও 
গর ব্রঙ্গ সনাতন সকলের মুল। 
নিরাকার সাকার সববভ লু গু ৭ 
অধোধ্যার প্রস্থ রাম, শ্যাম বুন্দ[পানে | 
ভিমাচলে দেবদেব, গোবর! নদেবামে ॥ 
নিপুণ নিক্ষিয় প্রত, বেদ মধো বলে। 
শক্তি নানে শান্গণ গায় কুতুঠলে ॥ 
বুদ্ধ বদি পৌদ্ধগণ প্রন্ভরে সাগানে। 
খুষ্ট়ানে ঘিগ্ু গায়, আল্লা মুপলমানে ॥ 
ধেক্ধপে যে নামে যেপা উদ্দেশি ঈশ্বরে । 
স্মরণ) হনন কিন্বা সংকার্ন কণে | 
ভে পুজে রাণকষ্জ এই মনে করি। 
দয়াল ঠাকুর মোর ভবের কাণগারী॥ 


দেবীমড়লের ঘাট পুরীর অদূরে | 
তাহার নিকটে বাঁপা দিলা ব্রাঙ্গণীরে !। 
গোটা দিন পুরা মধ্যে কাটেন ব্রাহ্গণী। 
বাসায় চলিয়া যায় আইলে যামিনী ॥ 
অতি রূপবতী কেভ বয়স্থা এখন | 

বুঝে উচ্চবংশে জন্ম, যে করে দর্শন ॥ 
স্গিকটে প্রতিবাসী যত চারি ধাবে। 
আদর করিয়া তায় লয়ে যাঁয় ঘরে ॥ 

যত্ব করে 'ন্তঃপুরে রমণীরগণ। 
তক্ত্িগুরা পড়কথা কেন শ্রবণ ॥ 
কিবা ধন জতদেব কি চরিত ভার । 
এনে নপকপ্রারী হরি অব্ভার ! 
ভন্ভি* 5 এমঙ্সারে কিনা ফলে ফল। 
বারেঞ্চ দশনে করে চিত নিরমল ! 
পেলে মন্ুকণা কূপ জীবে কিব| পায়। 
ব্রাঙ্মী উন্মত্ত হয়ে গ্রর় গুণ গায় ॥ 
ধরে পায় বাণী রমণারগণ। 

কি উল কারে তারা প্রভার দশন 
দরধননিজ্মনা দেখি লামাদলে | 

উষ্ায় আনিত সঙ্গে গঙগাঙগান ছলে 
এইকীণে ঘরে ঘর পাড়ায় পাড়ায়। 
রাক্গতা রমণামন মজিয়! বেড়ান ॥ 

মন নিম স্টনিবাবে যদি কর হেলা। 
বুঝিতে নাটিপে মন হীগ্রহর লীলা ॥ 
গিরিগশে শিশু বিন্দু মার ঝরে জল। 
গ্রণালা আকার পরে কম+ঃ গ্রসল ॥ 
চদ ভাসে হেন লোত নাঠিক প্রথমে । 
বণ ঠী “শ্রাহন্ম টা সাগর সঙ্গমে ॥ 
তেমতি বুঝবে মন কাধা শ্রীগ্রদুর | 
স।মান্তা পবিয়া উঠে মায় কত দূর ॥ 
পিখাত পঠিত গৌরী তান্ত্রিক প্রাঙ্গণ 
উপনীত মথুরের পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥ 
সিদ্ধাই শক্তির বল এত গায় তার। 
হারে রেরে পন্দে হরে বল সবাকার। 


শ্রীব্রীরামকৃ্ণ পুঁথি ৭৭ 


হারে রে রে শব্ধ যার কাণে গিয়। ঢুকে । 
তর্ক করিবার তার বুদ্ধি নাহি থাকে। 
তেজস্থী ব্রাহ্মণ তেঁহ না যায় বর্ণন। 
হোম করে হাতে লয়ে কাষ্ঠ আধ মণ॥ 
প্রথমে প্রভুরে করি সামান্ত গিয়ান। 
হারে রেরে শব্ধ করে তার সমনিধান 
'অন্থরে উদ্দেশ হরে শ্রীপগ্রভুর বল। 
শুনহ অদ্ভুত কথ গ্রভুর কৌশল ॥ 
'আগুণে নিবায় জল, কথ! সতা বটে। 
খাগডবদাহন-বছি, তাহা; 1.টে॥ 
মেটা জল যদি ভার নিবাইতে আসে। 
ধূমাকারে ঘায় উড়ে বহ্ির পরশে । 

সেই মত প্রভৃদেব চতুগুণ জোরে । 
ছাঁড়িলেন উচ্চতর রব হারে রেরে॥ 
হরিলেন ব্রাহ্মণের সিদ্ধাইর বল। 
এশ্বর্য বিভূতি যত ভীষণ গরল ॥ 

মহান্‌ অনর্থ ইহা পরমার্থ পথে। 

ঢলে পড়ে পথিক না পারে পথে যেতে। 
পরম দয়াল প্ররদেৰ ভগলান। 

খবহিত স্দারত ধল্যাণ-শ্পান ) 
দিলেন চৈতন্ত সুধা, লায়ে হলাহজ ! 
রানকুফ) কথা সভ্য অনণমঙ্জল ॥. 

প্রভুর নিকটে থাকি হাস্ত্রিক ব্রাঙ্গন । 
দিনে রেতে ক্রিয়া কাও করে দর্শন ॥ 
লক্ষণ প্রকাশ দেখি আপ্রভূর গায়। 
তগ্ের পিখন সঙ্গে সতকে মিলা ॥ 
গাম! পেয়েছেন ঠিনি সিদ্ধ এক জন। 
বুঝ তারে করযোড়ে করে নিবেদন ॥ 
আপনার হগযাছে আন কাশাধামে। 
রেনের গাড়িতে চড়ি, বিনা পরিশামে | 
গমুনেছু বটি আমি পায়ে হেঁটে যাই। 
শধন।র পথে, কাশী পাই কিন। পাই ॥ 
শ্রীপ্রহ্‌ বলেন ওহে তান্রিক ব্রাঙ্গণ। 
আমাতে এমন তুমি কি পেলে লক্ষণ ॥ 


অপর পণ্ডিত সঙ্গে করিয়। বিচার। 
সাব্যস্ত করিতে হবে সিদ্ধান্ত তোমার । 
এত বলি প্রভুদেৰ কহিল! মথুরে । 
বৈষ্পচরণখে লিখ শীত্ব আমিবারে ॥ 
এক দিন প্রড়, সঙ্গে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ । 
হ্যামার মন্দিরে করিলেন আগমন ॥ 
টল টল গোটা অঙ্গ আবেশের ভরে। 
চরণ যেমন তনু ধরিতে না পারে ॥ 
মথুরের হেনকালে হৈল সংযোটন। 
উপনীত সেইক্ষণে বৈষ্বচরণ ॥ 
বিধিব ঘটন কিবা যাই বলিহারি | 
গ্রাভ় রামরুষ্ণকথা অমৃতলহরী ॥ 
নৈষঃবে দেখিয়া প্রভূ হইল কেমন। 
ভঙ্কারিয়া স্কন্ধে তার কৈলা আরোহণ । 
তান্ত্রিক ব্রাহ্ছণ দেখে আখির উপরে । 
দেবা চড়িলেন যেন বৈষ্বের ঘাড়ে ॥ 
".দ নিপীড়িত ধুল! তাহার আকৃতি । 
বাল্মা আধার বর্ণ বারুদ যেমতি ॥ 
মাতিশএক্তি ধরে কৈলে অগ্নি পরশন। 
গ্রন্থুর পরশে তেন নৈষ্ণবচরণ ॥ 

১৮ নন গোটা স্থাষ্ট মে চৈতন্ত জোরে 
সাক্ষাৎ চৈঠগ সেই কাধের উপরে ॥ 
হাদয় 255%ময় ভাহার উচ্ছাসে | 
রচিয়া নূতন স্থোব্র অনর্গল ভাষে ॥ 
চিতিত না হয় এই দিচত্র দশ্ন। 
মহাঁভাবে মমাপিস্থ প্রভূ নারায়ণ ॥ 
উঠিছে ঞো1ির ছটা ব্দনমগ্ডলে। 
স্থির সোদামিনী সম মেথের আড়ালে 
ছটা! করে ছটাময়, ছুটে যতদুর । 
সচৈতন্ঠ বৈষ৭, শ্রীগৌরী শ্রীমথুর ॥ 
বিশ্ময়ে নীবৰ গৌবী তান্রিক ত্রাহ্ধণ। 
নব সুরচিত শ্রোত করিয়া শ্রবণ ॥ 
দুর হৃদিতম, দেখি প্রভুর ব্যাপার। 
দও্ডব্ৎ হয়ে ভূমে লুটে বার বার ॥ 


৭৮ সীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি 


জীপ্রভূর ভাবাবেশ ভঙ্গ হলে পরে। 
হাসি হাসি শ্রীবয়ান কহিল! গৌরীরে ॥ 
গশুনেছ ব্রাহ্গণী কিব| মোর কথা বলে। 
গৌরাক্সের অবতার নিত্তাইর থধোলে ॥ 
উত্তর বচনে গৌরী কহে বোড় করে । 
ত1 বলিলে খাট করা হয় আপনাবে ! 
€ষ শক্কিসম্পন্ন হ'লে অবতার গণি। 
আমি জানি আপনিই সে শক্তির খনি ॥ 
পুনশ্চ বলেন প্রভু কি কথ! তোমার | 
ষগ্পি পণ্ডিত সঙ্গে করিয়! বিচার ॥ 
সাৰাস্ত করিতে পার যা বলিলে তুমি 
তবে না তোমার কথা সত্য বলি মানি ॥ 
দেখহ পণ্ডিত উপনীত বিগ্ভমানে। 

এত বলি দেখাইল! বৈষুনচরণে ॥ 

প্রহর কৃপায় গেছে বিভূতি তাহার । 
নাহি তর্ক-বুন্ধি, তর্ক কে করিবে আর ॥ 
বসেছে বিশ্বাদ ঘটে অনুল্য রতন । 
প্রৃদেবে বলিলেন তাস্্িক ব্রাহ্মণ ॥ 
পঞ্জিত কি বলিবেন বলিবার নাই। 
যেমত বলেন তিনি, আমি বলি তাই ॥ 

বিন্মমূলে প্রভূঙ্গেব রচিয়। আসন। 

যথানিধি আরস্তিলা তান্ত্রিক সাধন ॥ 
সন্বোধি ষ্ঠামার বলিতেন যারে বারে। 
চাই ন! পরের শিক্ষা, তুমি দেহ মোবে ॥ 
ভঙ্গ অন্রপারে যেন সাধন ভজন । 

সময়ে সকল দে হয় জাগরণ । 

ক্রি নাঈ সর্ধধঙ্গীন সব উপচার। 
ব্রাঙ্গণী করিয়। দিত ধনে বোগাড় ॥ 
রনগী বলিতে স্ঠেহ একাকী তথায়। 
ভননীর সম প্রভূ জানিতেন নায় | 
পাত্র ভর। শ্বর!, পাঁন নহে কোন কালে। 
শ্ররার ভিলক ফোটা থাকিত কপালে ॥ 
কি কৰ সম্পর্ক কিবা কাঞ্চনেয় সনে। 
একে পেঁকে যায় অঙ্গ তার পরশনে ॥ 


উপচারব্ৎ মাত্র থাঁকয়ে কেবঙ্ক। 
শ্রীপ্রভূর মাছ ধরা, না ছু'ইয়। জল ॥ 
ত্র জন তান্ত্রিক এ সময় এসে যুটে। 
প্রথম অচলানন্দ, থাকে কালীঘাটে ॥ 
শক্তিভত্ত সাধক সকলে ভাল জানা । 
ধরণী কথক নাম অন্ত এক জনা ॥ 
শব ল'য়ে ধত সব তাস্ত্িক সাধন । 
কহিতে নারিনু গ্রভৃভক্তের দাঁরণ ॥ 
তাস্ত্রিক সাধনা গোপা কহিবার নয়। 
সঙ্কেতে বলিব কিছু কিছু পরিচয় ॥ 
সাধিয়া শ্রী প্রভু পঞ্চমুণ্ডেব আসন। 
অবস্থা পটল তার বড়ই ভীষণ ॥ 
বাহা গার! অচেতন অধিক সময়। 
কখন সামান্য, কিছু কিছু বাহ্‌ রয় ॥ 
কতই জ্কুঃদচ ক? সহা কলেবরে। 
বলিতে দারুণ কথা জদয় নিদবে ॥ 
শতদলদদলাপেক্ষ! শ্বকোনল কাঙ। 
অচেতন বাহাহীন ভূমিতে লোটায় ॥ 
ধুলি ধূসবিত অঙ্গ তার নাই সাড়া | 
কথন শ্রীমূণে পড়ে রকতের ধারা | 
এ সানা সমাপনে অপর সাধন। 
তায় থাকে গায় সঙ্গ বাহক চেতন | 
দয় ভীমণ ক্ষুপ।! সতত উদরে। 
আগোট। ব্রঙ্গাগ্ড খেলে উদর না ভরে ॥ 
এ মুহুর্তে রাশি রাশি ষগ্ঠপি ভোজন । 
পরক্ষণে হঈয়াছে মকল হজম ॥ 
খাব খান মুখে রব কিছুদিন চলে। 
মেদ রক্ত জনমিয়! অঙ্গ গেল ফুলে ॥ 
এদূর নোটা দেহ দেখে লাগে ভয়। 
শোশিত মোক্ষণ যুক্কি চিকিৎসকে কয় 
শ্রীহস্টে ্িশুপ লয়ে প্রভু নারায়ণ । 
উদঙ্গ গঙ্গার কুলে করেন ন্ুমণ ॥ 

ভু শিচরণ হয় শ্যামার মন্দিরে | 


সমভাবে সেই ক্ষধ! প্রভুর উপরে ॥ 


ভ্রীভীরামকৃষ্জ পুাথ। ৭৯ 


সাধনাসন্ভৃত ক্ষুধ! শান্তির কারণ। 

এক ঘর খাদাদ্রবা হৈল আয়োজন ॥ 
যেমন প্রভুর দৃষ্টি পড়ে তদুপরে। 

বিষম উদরানল থামে একবারে ॥ 
তাহার পণ্চাৎ তার ষে হয় সাধনা। 
তাহায় থাকে না সদ! বাহক চেহনা ॥ 
রাখিতে না পারিতেন কোমরে বদন। 
চাদর থাকিত মাত্র গাত্র আবরণ ॥ 
সমাধিস্থ হইলে চাদর যেত প'ড়ে। 
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অপর উদ্দেশ্ত নহে গাত্র আবরণ | 
প্রীঅঙ্গে বাহির হয় ঠাদের কিরণ ॥ 
পাছে কেহ লোকে দেখে এই অন্ুমানি। 
চাদরে চাকিয়। মঙ্গ রাখিত ব্রাহ্মণী ॥ 
স্রন্নর ভঙ্গের জ্যোতিঃ চাদরে কি চাপে। 
শিখান্ধপে নির্ঘমন প্রতি লোমকুপে ॥ 
কখন কথন হয় জ্যোতিশশুয় কায়া। 
দয় দেখেন দেহে নাঠি পড়ে ছাঁয়া। 
জ্যোতিঃ দেখি বলিতেন প্র্ধ লারায়ণ। 
গ্রবেশহ দেহ মধো যানৎ কিরণ ॥ 

থাক মা অন্তরে মোর, বাহে ভয় বাঁসি। 
তবে কিছু লুপ্পু হয় জ্যোতি-শিখারাশি | 
তরাঙ্গণী সায় বড় হইল সাধনে । 
সঘতনে মচকিত থাকে রেতে দিনে | 


এ সমরে সাধনাদি মনভাব ঠার। 
বড় গৌপনের কথা নহে বলিবার ॥ 
কখন হইত বড় পচ। শবে টান। 

সাধ শব-দগ্ধ ধুম করিবারে পান ॥ 
এতই উন্মন্ত ভাব, ধূমের লাঁগিয়া। 
চারি দিকে ছুটিনেন মুখব্যাদানিয়া ॥ 
এড়েদর ঘাট হ'তে দক্ষিণনহ্র। 
চিতাধুম হেতু ভ্রামামান নিরন্তর ॥ 
উঠিলে চিতার ধূম গন্গার ওপারে । 
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দিবারাতি কিছুদিন কৈলে ধুম পান। 
তবে শ্রীঅঙ্গের জোতিঃ হয় অন্তধর্বন ॥ 
তন্বমতে নাধনাঁদি বকম রকম। 
সর্বশেষ করিলেন আননা-আসন ॥ 
কঠিন 'মালন এই মান্ধুষে না পারে। 
শুণি আসনের কথা বুদ্ধি বল ছাড়ে ॥ 
পুরুধরমণীভেদহীন জ্ঞান যার । 
আসনের উপলব্ধি তার অধিকার ॥ 
মহেশ কম্পিতকায় সাধিতে আসন । 
গ্রধান গ্রমাগ তার মদন নিধন ॥ 

এ হেন আমনে সিদ্ধ হৈলা ভগবান । 
শুন রামকৃষ্চকথা। কল্যাণনিধান ॥ 
গাইলে শুনিলে পরে তান্ত্রিক সাধনা । 
ঘুচে যায় মহাব্যাধি রিপুর তাড়ন৷ ॥ 


রামাৎ সাধনা । 


পাক? 


জয় জয় বামকুষ্ণ বাঞ্ধীকল তরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু | 
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী | 
রামকুঞ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃ্। ইষ্ট-গোঁচীগণ | 
সবার চরণ রেণু মাগে এগ্িধম ॥ 


প্রন রামকুষ্চকণা শ্রবণমঙ্গল | 
গালে শুনিলে করে চিত নিরমল | 
ভাষণ ভ্রিতাপ, পাপ বিদ্ব, বাধা দুর | 
পায় সুশীতল জল, যেব| তষাতুর ॥ 
রামাং সাধনে মন করিলেন স্থির | 
দিবানিশি বসি চিন্তা কোথা রথুনীর | 
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম রত্রুরাশি। 
হর্ববাদলগ্তামরাম কেনল প্রয়াসী ॥ 
রামনাম অনিরাম বদনে বেরায়। 
সচঞ্চল ভ্রামামান হেতায় সেথায় ॥ 
রামনামে ক্রোধ চক্ষে ঝরে দ্বল। 
নিরহ যন্ত্রণা জদে এতই গ্রাবল ॥ 
রামতক্ত সন্নিকটে রে যে যেখানে । 
সময় বুঝিয়। যাপ ত| সবার স্থানে ॥ 
প্রীরষ্ণকিশোর নাম চাটুষ্যে ত্রাঙ্গণ। 
দক্ষিণসহরে বাস রামপদে মন ॥ 
রামারণ পাঠ ঘরে হয় নিতি নিতি। 
রামনাম জগে চ'লে যায় গোট! রাতি ॥ 
শুঁনিয়৷ তাহার কথ প্রভূ গুণাকর। 
[সা ওয়। করিতেন ব্রাঙ্গণের ঘর। 


রামৈয় পরম ভক্ত করি দরশন। 
করিলেন ব্রাহ্মণের চিত্ত আকর্ষণ! 
প্র্গ* বড়ই খুসি প্রভু পেয়ে ঘরে। 
অতুল আনন্দ তার হৃদয়ে না ধরে । 
নপাঁন ঘুবক নয়ঃ তিরিশ বংসর | 
ন্ুবাগ কান্ঠি মাথা সর্বাজ শ্রন্দর ॥ 
টল ঢল বাচা মাখি শ্বঠাম মুবতি। 
সমভক্ভিবান তায় রদৃপীর প্রতি 
প্রাণেশ দিনেশ করে কাজি নিরমল। 
অবশ হইয়া ৮১০ কলিকা কমল ॥ 
ছড়াইসা দলসহ কেশ্রনিওয় | 

প্রছুকে দেগিয়। তন দ্বিজের হীদয় ॥ 
কন অনিমিকে আথি করে দরশন। 
অনুপম রূপাকর প্রতুর বদন ॥ 
তক্কিনতী ব্রাহ্গণী গৃহিণী ঘরে তার। 
প্রতুরে করেন দৌছে নন্দন 'মাচার ॥ 
সুমিষ্ট :গাজন দ্রব্য যবে যাঁহ। যুটে। * 
গ্রভূর কারণে তি যতনে আকুটে ॥ 
ভকত পরাণ গ্রভূদেব দয়াময়। 
ব্রাঙ্মণীরে হইলেন বড়ই সদয় ॥ 


শী শ্রীরামকৃষ্ণ পথ ৮১ 


যে বলে প্রভুরে চিনে রাম নারায়ণ । 
মহাঁভাগযবতী সতী আরাধ্য-চরণ ॥ 
বাহ্ণ যগ্চপি কভু মায়াবশে ভূলে। 
নরজ্ঞানে প্রহুদেবে কোন কথা বলে ॥ 
অমনি ব্রাঙ্গণী কন মাপন পতিরে | 
ল্রান্ত এত, কিনা কথা, কও তুমি কারে 
চিনিতে না পারিতেছে কেবা এই জন । 
বাহারূপান্তর সেই রাম নারায়ণ ॥ 
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ বাঙ্গণী। 
ভবনে পাইলা প্রভু অখিলের স্বামী । 
কাঠরে অধম করে মিনতি চরণে । 
প্রভপদে রহে মতি ভিক্ষা দেহ দীনে । 
রাম লাগি প্রভৃদেব চিস্তার অস্থির | 
আহার বিরাম নাই, কিসে রঘুবীর ॥ 
পাইবেন, এই চিন্তা মনে অনুক্ষণ। 
আরম্ত করিল! এবে সাধন ভজন ॥ 
পুরীর উত্তরে এক বটবুক্ষমুলে। 
জপ ধ্যান শ্রীপ্রভুর অবিরত চলে ॥ 
দাশ সখা নানা ভাবে করেন সাধন । 
যথন যেমন হয় হাদে জাগবণ 
দাশ্তভাব যে সময়ে হদয়ে গ্রবল। 
বাহআচরণে রামদাস অবিকল ॥ 
বন্ধের লান্গুল আর মাত্র ফলাহার। 
বনের বানরে করে যেমন আচার ॥ 
তৃষ্ণায় গঙ্গার জল ওঠ দিয়া পান। 
ন1 শুনি সাধন! হেন প্রভুর সমান ॥ 
করযোড়ে জান্থগেড়ে জয়রাম ধবনি। 
কাঝুতি মিনতি কত লুটায়ে ধরণী ॥ 
পশ্চাঁৎ ভরত-ভাব উদ্দিলে অন্তরে। 
কাঠের পাদুকা রাখি খাটের উপরে । 
চনীন মাখান ফুলে পৃজ! দিবানিশি । 
দর দর অশ্রধারে বক্ষ যায় ভাপি॥ 
পাক! সহিত খাট ষাথায় করিয়। 
হেখ। সেখ! ফিরিতেন কাদিয়া কাদিয় ॥ 
১১ 


মুধে রাম কোথা রাম হা রাম যে রান। 
কবে, কোথ| দেখি তোমা জুড়াইব প্রাণ | 
বিরহ খেদোক্তি কত শুনে প্রাণ কাটে। 
এইরূপে ছুই তিন চারি দিন কাটে ॥ 

ধন্য নর-বেশে লীল। বুঝে কোন জনে । 
তুমি রাম তুম সীতা তবু কাদ কেনে । 
কিসের লাগিয়া কান, কাদ কার তরে। 
নাহি বুঝি কি সমশ্য। ইহার ভিতরে ॥ 
যণ্দ নল জীবশিক্ষ! হেতু 'আচরণ। 

জীবে দে, রাম লাগি করিবে রোদন ॥ 
নিব্দেন আছে এক কহি তব ঠাই। 
করুণা করিয়! কহ জগংগৌসাই ॥ 

ধর থেকে অতিদূর শন্তের উপর | 
কেমনে জনমে জল, ডাবের ভিতর | 
কাবিকর কহ কেবা, শকতি কাহার | 
কি কলে কৌশলে, ফলে জনের সঞ্চার । 
তুমি ধিনা এ কলের বর্তা কেহ নয়॥ 
হাতে কি লইয়া জল দিতে তায় হয় ? 

ন! ক অনময়ে জল কৌশলের জোরে । 
বিধিষতে শস্তে পূর্ণ ফলে করিবারে ॥ 
যদ্রি এত কাধিকুরি সঙ্কেতেই চলে। 
কেন জীবে না কাদিবে রাম রাম ঝলে॥ 
যদ বল সশরীরে হই অবতরি । 
প্রেনভক্তি মুক্তি আদি করি ছড়া ছড়ি ॥ 
তবু এক নিবেদন আছে শ্রীচরণে। 
সকল ঝিনুকে মুস্তা না জনমে কেনে ॥ 
সকলেই থাকে সেই সাগরের নীরে। 
কেহ মাংসময়গর্ড কেহ মুস্ত! ধরে ॥ 
অবৌধ্য অচিস্থ্য যেন তুমি নিজে হরি। 
লীলা খেলা কাধ্য ত সেই মত ধরি ॥ 
অসীম অনন্ত সব, বুঝে সাধ্য ফার। 
বুঝাবুঝি কার্ধ্য নহে মম অধিকার ॥ 
চরণ সেবায় রব এই সাধ করি। 

দেহ পদে রতি মতি কল্পতরু হরি ॥ 


৮ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ পুথি | 


রামরূপ ধ্যান মুখে, রামনাম ধ্বনি । 
সমান ধারায় ষায় দিবসঘাণমন ॥ 
আবেশে প্রবেশি কতু হামার মন্দিরে । 
প্রার্থনা! তাহায় করিতেন করফোড়ে ॥ 
লিদ্দিদাতী তুমি গ্তামা কপা করি চাও) 
জীবনলীবন মম রথুবীরে দাও ॥ 

ছার আমিভ্রীপ্রভুর কথা কব কিবা? 
আরম্তিশ! ভক্তিভাবে মাধুতক্তসেবা । 
অগণন দাধুজন অতিথিশালায়। 


গোটা দিন কেটে মায় তাঁদের সেশীয় ॥ 


সেপা বলে সেবা লয়, নহে বলিবার। 
উ.চেষ্ট ভোজনপা'ত স্থান পরিষ্কার ॥ 
সেবায় সন্থ্ বড় সাঁধু তত্ত' জন। 
আশীষ করিত তার মঙ্গল কারণ ॥ 
জন্কে রামাত সাধু ভকত সন্ন্যাসী । 
দিল বীক্ষা সেবায় হইয়া অতি খুমি ॥ 
আছিন্স ভাভার এক রামলালা নাদ। 
দিতল গঠিত মৃত্তি হন্দর সুঠীম ॥ 
নিক্ষা গব ই মৃষ্ঠি ধিল প্রভু-করে । 
রামপাল মাক তার যত্বে রাখিবারে ॥ 
আনন্দের সীম! নাই রামলাল! পেয়ে । 
আদর সোহাগ কত গদগদ হয়ে। 
বাংসল্য সঞ্চার হৈল রামলাল। গ্রতি। 
লালনপালন তায় ফর দিবারাতি ॥ 
নারিকেলদন্দেশ করিয়া নিজ্গে হাতে 
পিন শ্রীপ্রহদেব রামলালে খেতে ॥ 
'সার বলিতেন কত করিয়া রোদন। 
যোগী খধি তপশ্বীর তুমি রন্ধন ॥ 
দরদ্র ব্রাদ্ষণ আমি কি আছে মামার | 
মনের মহন ভোজা করিতে জোগাড় 
চারি বর্ষ পরিমিত বাপকের প্রায় ! 
প্রীপ্রভুদেবের সঙ্গে বেড়িগ বেড়ায় ॥ 
দাদের সময় সঙ্গে যায় রাৰলালা। 
নামিয়। গঙ্গার জলে রঙ্গে করে খেল! ॥ 


বলিতেন প্রভুদেব তাহায় সম্ভতাধি ? 
এত যদি পাট জল হবে সপ্দিকাশি |; 
নানাবিধ কত কথ হ'ত তার সনে । 
কত ক্রোধাবিষ্ট, কভু সহান্তবদনে |. 
বলিতেন আই, তার বাভার দেখিয়! । 
খেপিলি কি সন্যাসীর ঠাকুর লইয়া ॥ 
কথন কহেন ছুঃখে অপরের কাছে। 
গদায়ে আমার বুঝি পরীতে পেয়েছে ॥ 
প্রস্থ বিন! রামলালে অন্ত কোন জনে? 
কত্ত না দেপিতে পায় নিঙ্গষের নয়নে ॥ 
পরে বড় রঙ্গ কৈল। দীক্ষাপ্তক সনে । 
গুহ রহস্ত কথা কহি সংগোপনে ॥ 
শ্ীপ্রক জগংগুরু, কেণা গুরু ভার। 
নম মাত দাক্দাগুর বাহিক ন্যাঁভার।) 
ভাঁগ্যবাঁন দাক্ষা পু অবাক কাহিনী ॥ 
দিদা দীক্ষা, পায় শিক্ষ। চৈতন্দাঘিনী ॥ 
তমনিন 7 নান ভক্তির আকর। 
রানকুপঃলীলাকণ অনুতসাগর ॥ 
দিক্ষাগুরু সহ্যাসীর ছিল এক গাই । 
লালন পালন যদ্ব করে সর্বাদ[ই 1 
নাই মন সন্নযাসীর সাধন ভজনে। 
দিনাগ্তেও নাভি ডাকে ধনুধারী রামে |) 
গঞ্বতী গাভী ঠৈল জপ তপ ধ্যান । 
সর্বগ্, রতন সার, পরাণ সমান || 
ফুলিল সন্নযাশীনর কি হেতু সন্যাপ। 
কেন ধরা শিরে জটা চর তলে বাস।। 
কেন বা ফোৌপীন পর! গেরুয়া বসন। 
কি উদ্দেগ্তে দেশে দেশে তীর্গ পর্যটন ॥ 
গোধন হরণ কৈল হন প্রাণ সব । 
সময়ে করিল এক বাছুর প্রসব ॥ 
দ্বিগুণ আসক্কি হার বাড়িল তাহাঞ। 
ঘুরে ঘুর ধাস ছি'ড়ে গাভীরে খাত্বয়ায় 
অনর্থ আলক্তি কত রে পামর মন। 
ঘ্বেখ দেখ আখি যিলে সামান্ত গোধন।! 


্রীরামকৃষণ পুধি। ৮ 


ব্যাসী জনেও ফেলে বৃহত্বর ফেরে। 
উচ্চে হয় তুচ্ছ বোধ, তৃচ্ছে উচ্চ করে। 
দেখ তবু নহে ইহা কামিনী কাঞ্চন। 
ধাহাতে মোহিত হয় দোহনের মন॥ 
বৃহতের জ্াস্থান অণুর আধারে । 
দ্র বীজে বটবৃষ্ষ দশ বিঘা জুড়ে। 
আগ অংশে দংশে যদি সর্প বিষধর | 
আগোট! শরীর বিষে করে জরন্র | 
লামান্ত বস্তুতে অল্প আসক্তি ভেমন। 
অধুলে ডুবায়, উচ্চ ভাঁনমান মন 
প্রভূ উপম| এক ছিল উদাসীন। 
মম্বালের মার তাঁর দুখানি কৌগীন । 
এক গানি পৰিধন, অগ্ঠে রাধে তুলে। 
(ই বৃক্ষতলে বাদ, ভার এক ভালে ॥ 
বক্ষে বাম! মুধিক কাটিল একখানি। 
রোধাপিষ্ট উদাপীন হইয়া মমনি ॥ 
নানিস বিড়াল এক মুমিক্ক নাশিভে। 
'কথাওয়াবে বিড়ালেরে, চিন্ধে দিনেরেডে | 
নধলাঙ্গ বিড়াল থাকিবে দুধ পানে। 
দেই হেতু দৃগ্ধতী গাভী এক মানে ॥ 
ঘ(স খড় চাই সেই গাভীর ভোঙগন। 
ধাস্ক্ষেত্র কৈল, করি বহু আকিঞ্চন॥ 
ষিকার্ধা সুপারগ ভৃতা আমি ঘরে। 
ধার সময় ব্ল কি ভোদ্দন করে॥ 


কেধা করে গাঁক কাধ্য, দেখে ঘর দ্বার! 
উদ্দ[সীন করিলেন বিয়ার 'ঘাগাড় ॥ 
পারা ঘরে মানি তয় নানী নন্দন | 
উদ[নী সংঘারী ক্রমে চেন বিএঙগ | 
ঢুলিলেন উদামীন মকুশ পাণানে। 
শদমার একখানি কৌপিনের তরে ॥ 
জনম আদ মূল, আনি মেবন। 
আঁনক্তি সর্বস্ব রদ সাগন ভন |! 
আসক্তির দাপদাম আস'ক্তই উনি 
জীবন নাশকানক্তি ঘোর পিধাচিনী ॥ 
আসন্তি হইতে রক্ষা কর ভগবান। 
মগগগমুরি প্রভু কল্যাণনিধান ॥ 
দীক্ষা পুরু রফতের আসক্তি দেখিয়া । 
এক দিন কন গ্রাহু গঞ্জিয়! গঞ্তিয়া | 
আমক্তি নর্থ কথা ভীষণ কেমন। 
সুলভ বিবেকবৈরাগ্যবিনাশন | 
মহাবাক্য শীপ্রড়ুর শক্তিময় বাণী। 
গুনা মাত্র সমদিত চৈতন্ত অমনি || 
পরাণ সমান গাঁভী বংস সহ তার: 
পলায় সন্নযাপীবর করি পরিহার ॥ 
মহান্‌ মাসভি' যার ঘটে বলবতী। 
এক মনে গুনে বাদ গরুর ভারতী '। 
দ্রতগতি হয় দূর, পায় চক্দান। 
বামনকৃষ্ণকথা হেন মগগলনিধান!! 


মথুরকে এশ্বয্য ও শক্তি-প্রদর্শন | 


১৯: 


জয় জয় রামকৃঞ্। বাঞ্চাকলতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় গুরুমাত। জগত-জননী | 
রামকুঞ্গভভ্িদাত্রীচৈতন্যাদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃধ ইঞ্ট-গোষ্টাগণ | 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম | 


জলম্ প্রহর কথা, শক্তি এত তার। 
নেই ধন পরনে কিবা যেই জন গায় ॥ 
সে পায় সফল যোলনান। বমি ঘারে । 


কথার মাহীভ্বামীমা কে করিতে পাবে । 


প্রনুর দেখিয়! কার্ধ্য মথুরবিশ্বাস। 
নাঠি পায় কোনরপে স্বরূপ মাভাপ॥ 
বার সন বড় খেলা, ধর! দিলে তায়। 
খেলার মিঠানিটুকু ব ভেঙে নান । 
মধ্যাহবেলার যেন নিদাঘ বৈশাপে। 
এই খর, কর, এই মেঘছারা বাথে ॥ 
ভেমতি প্রড়র খেল! মথুরের দনে। 
প্রকাশ এবন) সংগরোপনে পরঙ্ষণে ॥ 
ভন্ মথুবের হৃদিআকাশনগুলে। 
সপর্ন।ায় বিশ্বাদ। সনোহ ঢুষ্ট পেণে ॥ 
প্রভদেব, মগুবের মহাক্কপাবান। 
নিত্য নিহা করিতে লাগিয়া কপাদান ॥ 
সসগ্গ মথুর এক দিন লালাময়। 
বাগানে ভ্রমিতে কতশত কণা হয় ॥ 
খর্ব দেখিতে মনে করিয়! নাসন|। 
শ্ীপ্রভুর সগ্িধানে করিল প্রার্থনা ॥ 


স্বতই মান্ুন ঘন প্রশস্ত আকাশ। 
নিবিড় তদসাপূর্ণ, নাহিক বিশ্বাস ॥ 
বিভূতি দেখিতে চায় নিশ্বাম আকর | 
প্রদের শ্রদথুরে করিলা উত্তর ॥ 
দেখত মথুণ কিবা হরির ধ্য। 

কুল পরে শোভে গাছ কেমন আশ্চর্য ॥ 
এ দেগ দেখ কুটে আছে লাল জবা । 
অপিক বিউৃতি দেখিবারে চাঁও কিব| ॥ 
ফুল পর কাণ্ড মূল সুন্দর কেমন। 
প্রছোকের দেখ দেখ বিভিন্ন বরণ ॥ 
গুদমারর নহে ভিন্ন কেবল বরণে। 
প্রতাকে গ্রভের গুণে, প্রত্যেকের সনে ॥ 
মারক্ত বরণ জবা ফুল যেই ডালে। 
সেখানে ফুটিবে শাদা ইচ্ছা তীর হ'লে ॥ 
মথুব কেন কগ। একি অসম্তব। 

এক ডালে লাল শাদা উভয় উদ্ভব ॥ 
কিছু না কঠিলা গ্রতু সেই দিনে আর 
শুন পর দিনে কিন! থটিল ব্যাপার ॥ 
মথুরে লইয়া সঙ্গে প্রভু পর দিনে। 
হেথা সেথা করি উপনীত সেইখানে ॥ 


শ্ীঞ্ীরামকৃষ্ণ পু*থি। ৮৫ 


দেখিলেন সে গাছের কোন এক বটে। 
লাল শাদা ছুরকম দুটি ফুল ফুটে ॥। 
বাহিক বিশ্ময় দেখাইয়! তায় কন। 
এক বঁটে লাল শাদ। উভয় রকম ॥ 
ফুটেছে কেমন ফুল, দেখ না| গো চেয়ে। 
মথুর দাড়ায়ে দেখে অবাক হইয়ে ॥ 
পুরব দিনের কথা ম্মরি নিজ মনে। 
বারে বারে গড়ে তার যুগল চরণে ॥ 
অন্ত দিন বসি প্রভু হ্থগভীর ধানে । 
মথুর দেখেন তায় থাকি সংগোপনে ॥ 
'প্রণান্ত গম্ভীর মুর্তি যতবার হেরে । 
দিবাময় ভাবোচ্ছাসে ছদি যায় ভরে | 
সতঞ্ নয়ন তাহে পলকবিহীন। 
গ্রঠুর শ্রীঅঙ্গে আখি করিয়া বিলীন। 
দেখেন প্রভূর মুর্তি মহেশের প্রায় ॥ 
গুল শঙ্গকান্তি, শিরে জ্যোতি: বাহিরায় 
তাখিন্বাস্তি দৃশ্বা যত করে মনে মনে। 
ততই স্থম্পই তায় হেরয়ে নয়নে ॥ 
তথাপি সন্দিগ্ধ চিন্ত ভক্ত শ্রীমগুব | 
নিকটে থাকিয়!, তবু রহে বহু দূর | 
নান! অবতারে হয় নানারপ খেলা । 
বুদ্ধিহ্গ দেখি রঙ্গ, নাহি যার বলা | 
গালাপ্রিয় লীলাময় পরম ঈশ্বর । 
জয় প্রত রামরুষ্ লীলার সাগর || 
জয় নরবূপধারী সর্বশক্িমান। 
গতিতপাধন, ভ্রাতা, করুণানিধান | 
ওম অয় যত অব্তারের আকর। 
£[ম, শ্যামা, সীতাপতি, যোগী নহেশ্বর ॥ 
অশেষ এ্র্র্যা তব অশেষ বারত1। 
দেহ শক্তি কহিবারে বামরুষ্ণ কথা ॥। 
দেহঞাখি দেখি লিখি লীলা অণুকণা। 
যা দেখি ঝআকিতে নারি একি বিড়ম্বনা ॥ 
আপনে গোপন রাখি অন্ঠের নয়নে। 
থেলা সদা লুকাচুরি ভক্তগণ সনে ॥ 


মথুরে বিভূতি যত হয় প্রদর্শন। 
তথাপি ন! হয় তার সন্দেহ তঞ্জন | 
কখন বিশ্বাস কভু অবিশ্বাস করে। 
সন্দেহ পূর্ণিত মন দেহের ভিতরে ।। 
লইয়া! এমন মন, কি কাজ সম্ভব। 

ন! বুঝি মানুষে করে, তাহার গৌরব ॥ 
হেন অবিশ্বাসী মন আছে যার ঘরে। 
সেই সে অদ্ভূত পণ্ড নরের'আধারে || 
এত পেন্ু প্রভূ্ুপা তবু সেই মন। 
অবিরত 'ভাবাতেছে কামিনীকাঞ্চন ॥ 
অমল কমল প্রভু-চরণযুগলে। 

মনের মতন মন মজিতে ন! দিলে ॥ 
মনের স্বভাব কাল, লৌহার মতন। 
আগুন বরণ ধরে আগুনে যখন ॥ 
আগুন হইতে তায় আনিলে বাহিরে । 
ভমনি আপন কালরূপ লৌহ! ধরে ॥ 
ভীষণ স্বভাব তার কখন ন| ফেলে। 
মন-দদাষে শ্রীমথুর পড়িল জঞ্জালে || 
রমণী জননীজ্ঞান শ্রীপ্রভৃর মনে। 
আগাগোড়া শ্রীমথুর ভালরূপে জানে ।। 
উজ্জ্বল উপম৷ দেখি হাঁজার হাজার । 
তথাপিও নাহি যায় সন্দ অন্ধকার ॥ 
কামজিত সত্য প্রভু হন কিনা হন। 


পরীক্ষায় দেখিবারে করিল মনন || 


লছমানধাই বেশ্ত! অতি রূপবতী | 

টলায় খষির মন এতেক শকতি ॥ 

মণর যুকতি কৈল সঙ্গে লৈয় তায়। 
5.1ইতে ভট্টাচার্যে করহু উপায় ॥ 

'১ব সম দ্ূপৰতী আর ষোল জনে। 
স্ধ্যাকালে স্বসাঁজ্জতা রাখিবে ভবনে ॥ 
কৌশলে করিয়৷ দিব সঙ্গে সংযোটন। 
যে প্রকারে পার কর সচঞ্চল মন ॥ 
তাঙ্গিয়া সকল কথ! কহিল খেশ্ঠায় | 
মহাদপ্ডে বারাঙ্গনা সায় দিয়! যায়। 


৮ শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণ পুথি । 


কার্ধ্য সিদ্ধ হইলে প্রচুর পুরস্কার । 
বেগায় বিধায় দিল করি অঙ্গিকার 
বেশ্তা সাজাইল ঘর মনের মতন। 
স্থসজ্জিতা একত্রিতা আর ষোল জন ॥ 
রূপলী যুবতী যত নান! অলঙ্কারে। 
দীপের কিরণে অঙ্গ ঝলমল করে ॥। 
হেতায়ংমথুর কন প্রতুরে সম্ভাষি। 
চলুন গড়ের মাঠে বেড়াইয়। আসি 
ঞগ্রতূ অস্তরষামী বুঝিয়া অন্তরে । 
পরীক্ষায় চলিলেন ভকতের তরে ॥ 
ভকতবৎসল প্রভূ, ভক্ত-অনুগত | 

যথ। তথ! তক্ত সঙ্গে রহে অবিরত। 
প্রশীন মশান কিবা অকুল পাথার | 
জনশৃন্ত মরুস্থল, হিমানী-আগার | 
শ্বানাস্থান কালাকাল বিচারবিহীনে ॥ 
সম্পদবিপদসথ| রহে রেতেদিনে | 
দর ফেটিন গাড়ি অতি সুশোভিত ॥| 
প্রভুরে লইয়া তায় উঠার ত্বরিত। 

দুই অস্বে যোতা গাড়ি দ্রুতগামী অতি। 
ছুটে গড় অভিমুখে পবনের গতি || 
পলকে এড়ায় গাড়ি দণ্ডেকের পথ। 
চক্রপাণি সহ যেন অক্ষ্নের রখ ৭ 
প্রভুদেবে সে লয়ে ভ্রমি নানা স্তানে। 
সর্বশেষে উপনীঞ্ক বেশ্সার ভননে ॥ 
ঢুকাইয়। দিয়া তায় বেতার আগারে | 
কৌশল করিয়া গেল শ্রীঘথুর সরে ॥ 
বিভষিত। বন্ধ বেগ্ঠা দেখি বিদ্যমান । 
দানিন: কি ভাবে মুগ্ধ প্রভু ভগবান ॥ 
টলমর প্রীচরণ মহাভ।ব গায়। 
মোহিনীদোহিতস্বর কণ্ে বাণিরায় ॥ 
শ্ঞামাগুণগানে মত হৈল! গুণমগি। 
খাদিগ্া কটিয় বান পড়িল অমনি || 
শ্ীনুখে শ্কামার গীতে এত স্ধাঝরে | 
পাষাঁণ পাষণ্ড মন ভুল করি ছাড়ে।। 


বেদিক্ার গানে মুগ্ধ যেমন নাগিনী। 
সেই মত বিমোহিত কুটা রমণী ॥ 
মুগ্ধচিত গুনে গীত যত বারাঙ্গনা । 
কেহ কেহ ঝুরে কেহ অধীর পরাণা । 
জনম স্বভাব লব গেছে উলটিয়া । 
আত্মবিশ্মরণে শুনে অবাক হইয়। || 
উঠে দ্লিব্য অপূর্ব সৌরভ পরিমল । 
যেখানে পরশ হয় চরণকমল ॥ 
দিব ভাবে বেশ্তাগণ বেশ্াবুদ্ধিহার!। 
আকিতে নারিনু ঠিক, ভাবের চেহার। 
কেন তথা একত্রিতা কিবা প্রয়োজন । 
কি কম্ম সাধনে মন নাহিক ম্মরণ।। 
বিশ্বজ্-বিমোহন মায়ার মুনতি 
যোঙ্বেশের ষোগ ভাঙ্গে এতেক শকতি । 
হাহে বেশ্যা বারাঙ্গনা পপ্ধ গেঁচ ঘটে 
ছুনিরা বলার পণ্ড কৌশলের চেটে ॥ 
কিন্ত আজ বুদ্ধিহারা বানাঙ্গনাগণ। 
গ্র্ রামকুঞ্চকথা অমুহকথন || 
জগত মোহিত করে, যেই মায়, বলে। 
প্রভু দরশনে যায় সেই মায়! তুলে ॥ 
সব্্মানাহর ঙড় মোছের জাধার | 
ক্রমে ক্রমে শুন মন কহি সমাচার |॥ 
শ্যামা গীত গাইতে গাইতে আগ্রভূব | 
গভার সমাধি, তার বাহা কৈল দূর ॥ 
অঞুত অনৃষ্টপূর্বব অবস্থ! দেখিয়ে | 
সশঙ্কিত চিত যত বারাঙ্গন! মেয়ে ।। 
মু্€15৩ দেখি যেন আপন সন্তান | 
স্নেনময়ী জননীর আকুল পরাণ ।। 
সেহ মত হৈল বত বারাঙগনাগণে । 
কেহ সিঞে শ্ুশীত্বল জল শ্রাবদনে || 
কেন বা বাজন করে ব্যাকুলা হইয়। ! * 
কেহ বুজ্ধিশুন্ঠে অন্টে ডাকে উচ্চারিয়া | 
মথুর ব্যাপার শুনি আইল তবয়ায়। 
কিঞিং আইলে বাহ ফেটিনে উঠায় ॥ 


শ্রীপ্লীরাঁমকৃ্ণ গু খি। ৮৭ 


বেগবান অশ্নে যোত! মথুরের গাড়ি। 
উন্তরিল পুরী মধ্যে অতি তাড়াতাড়ি ॥ 
লজ্জিত ত্রাশিত বড় নিজ আচরণে। 

না যাইতে পারে আর প্রভুসম্নিধানে ॥ 
আদনারে ধীংকার করেন মধুর । 
কৌশলে করিলা গ্রভূ তার লজ্জ| দূর ॥ 
আপনার কাছে আনাইল! কি প্রকারে। 
দধ্বীরে ধীরে শুন মন কহি অতঃপরে ॥ 
এক দিন পদচালি মঙ্গিির প্রাঙ্গণে । 
করিছেন প্রভৃদেৰ আপনার মনে ॥ 
মথুর থাকিয়। দূরে দেখেন তাহায়। 
পূর্ণ সাধ আসে কাছে, না পারে লক্জায় । 
উপায় করিল! প্রা করিয়া করুণ] । 
মধুর প্রত্ুর খেলা! ভক্তভনে জানা 
কহিতে না পারা যায় খেলার স্বরূপ । 
একাধারে ধরিলেন স্বতস্থর রূপ ॥ 
সশ্ুখে স্বরূপ রামরুষ্ণের মূরন্ডি। 
পশ্চাতে গ্রামার কূপ অপূর্ব ভারতী ॥ 
গোপনে মথুর দেখে পদচালি কালে। 
দেই রামকঞ্চরূপ মন্মুখ হইলে ॥ 


পশ্চাতে মথুরে রাখি ফিরিলে আবার । 
দেখিলে মোহিনী ঠাম মুরতি শ্তামার ॥ 
গঠন আকুতি ঠিক সমতুল সাজে । 
যেমন শ্যামার মূর্তি শ্রীমন্দির মাঝে ॥ 
মুর কি দেখি, বলি, উভরায় ছুটে। 
শৃন্বুদ্ধি উপনীত প্রভূর নিকটে & 
মৃদু হাসি জিজ্ঞাসেন মথুরবিশ্বাসে। 
কেন এত তাড়াতাড়ি এলে উর্দশ্বাসে ॥ 
মথুর বিশ্রয়াতুর মুখপানে চান্স । 
অনর্গল আখি জল, কথা না বেরায় ॥ 
লখিত পাইয়া! পরে প্রভুর চরণে || 
ক্মমিবাবে অপরাধ করে মনে মনে ॥ 
হু হান যুড়িয়া বলে বুঝিনু সকল। 
সত্যই ফলিল মোর ঠিকুজির ফল॥ 
মথুরের ঠিকুজিতে এই ছিল কথা । 
আজীবন সঙ্গে সঙ্গে রবে কালীষাতা ॥ 
ক্রমশঃ কহিব কথ! আশ্চর্য আখ্যান 

ই মধুর রামকুঞ্লীলাগান ॥ 


০৯ টি 
বড়ই 


রাসমণি কর্তৃক পরীক্ষা । 


স্টিক” এ বিপ্তী 


জয় রামকঞ্চনাম 
প্রাণের আরাম শাস্তিদাতা । 

অপার করুণা সিঙ্গ 
_. পতিতপাবন, তরান্ত।, পাতা || 


অতুল আনন্দধাম জয় জগতজনমী 


ছুর্ববল দীনের খু জয় ই্ট*পোষ্ীগণ 


কগাময়ী নিস্তারিণী 
ব্রাহ্মণ-নন্দিনী গুরু দায়া। 
শ্ীপ্রতূর প্রাণধন 
অথমের করছ কিনারা ॥ 


৮৮ 


ন| চাই সিদ্ধাই বল 
প্রতিপত্তি সম্পত্তি ধরায়। 

কর মোরে শক্তি দান গাব গ্রভৃলীলাগান, 
শুনে যেন মন তুলে যায় ॥ 


শুন শুন ওরে মন মহাতমবিনাশন । 
পরীক্ষ! কথন অতি মিঠে। 
তক্তবাঞ্থাকল্পতর শ্রীপ্রভু জগৎ গুয 


যাহ! দিল! ভক্তের নিকটে ॥ 

বারে বারে শ্রীপ্রভূর পরীক্ষা কৈল মথুর। 
রাসমণি শাশুড়ী এবারে । 

আনিয়া রূপসী দুটি, সাজাইল পরিপাটি; 
নানাবিধ স্বর্ণ অলঙ্কারে || 

মুনি-মন মুগ্ধ করে বারেক আখিতে হেরে ; 
পরম! স্ন্দরী দুই জন। 

রাণীর ম্ুযুক্তি মতে ধীরে ধীরে চলে রেতে) 
টলাইতে শ্রীপ্রভুর মন ॥ 

এখানে পরীক্ষা তরে; শ্রীপ্রভু শয়নাগারে 
নিজ ভাবে পতিত শঘায়। 

কামিনী কুটিল মতি; মোহনিয়! জাল পাতি 
হাঁবভাবে নিকটে ফাড়ায় ॥ 

রঙ্গ করি কথা কয়; রঙ্গিণী মোহিনীদ্বয় 
নাহি ভয় পাষাণ অন্তরে । 

ক্রমে অগ্রসর হৈয়া;) শ্রীমঙ্গ পরশে গিয়া 
জ্ীপ্রভুর শয্যার উপরে ॥ 

অল্পবয়ং শিগু প্রায়; দেখিয়া বিকটাকায় 
শ্যামায় ডাকেন মহাত্রাসে। 

বাহার! অচেতন; +“ভুদেব নারায়ণ 
কামিনীর বিষাক্ত পরশে ॥ 

প্রভু অঙ্গ পরশনে; বারনারী ছুই জনে, 
শুন কি হইল অতঃপরে। 

জনম জনমার্ডিত; পাপে তাপে বিনিমুক্ত) 
দিব্যভাব উদয় অন্তরে ॥ 


সপ্ৃদ্ধীপ ধরাতল ; অভয় চরণ ধরি; 


শীত্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি । 


ঢালে দ্ুহে আখি বারি ; 
অনিবার বমি পদতলে | 


হয়ে মহ! কুপাবান । উঠিলেন ভগবান ; 
জীবদনে শ্যান। শ্যামা বালে ।। 
দুহ্থে নমস্কার করি ত্রিতাপমস্তাপহারী ; 


প্রভুদেব কলাণ নিধান। 

ভয়ে জড় সড় কায়; বারনারী দুজনায়। 
করিলেন অভয় প্রদান ॥ 

প্রভুর নাহিক রোয; রূপে গুণে আশুতোষ; 
শত দোষ করিলে চরণে । 

তখনি মাঞ্জন! তার; দয়াময় অণতার ; 
আগুপার ভূভার হরণে।। 

জীবের গ্গেখিয়! দুঃখ; . সদ বিদরিত বুক; 
অস্থির মরম বেদনায়। 

জ্বালায় যেতেন ছুটে) নির্জন গঙ্গার তটে 
অন্ধকার বটের তলায়।। 

শিবাগণ থেকে থেকে, যখন প্রহরে ডাকে । 
সেই সঙ্গে প্রভূ নারায়ণ । 

সম্বোধিয়া শামামায়)  গ্রাণীকুল ফাতনায়। 
করিতেন অশ্ব বিসর্জন। 

বলতেন শামা-তুমি ; জীবের জনম-ছমি 
জগত্জননী তন নাম। 

পাপে রতজীবগ্রতি;) কুপাকর কুপাবতী ; 
কপ! বিনা কি আছে কল্যাণ ॥ 

হিতব্রত নিরবধি ; অহেতুক কপানিধি; 
বিধির বিধান ছাড়। দয়া। 

আত্মন্থণ বিবর্ষিত ) সাধন ভজনে রত 
জীব হেতু মাত্র নর-কায়া ॥ 

মজ মন মন সাধে; এমন প্রভুর পদে; 
হদয়-রতন কমলার । 

ভজ পুজ মেব তায়; লুকায়ে রাখি হিয়য়। 
ফলাফল না করি বিচার ॥ 


যোগ-মাধন। 


০১০১০ 


জয় জয় রামকুঞ্জ বাঞ্জাকল তরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরা | 
জয় জয় গ্ুরুমাতা৷ জগৎ-জননী | 
রামকৃ* ভভিদাত্রী চেন্তনাগায়িনী | 
জয় জয় রামকৃণ্ণ ইউ-গোষ্ঠীগণ । 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 


বমরুষ্জ-কথ। অতি শ্রবণ মঙ্গল। 
পাইল গ্রফুল্প হয় হৃদয় কমল। 
ধন ভঙ্গ গুমৌরভে বসে গিয়া তায় 
কমলমাসন গুরু চরণ সেবায় ! 
একদিন প্রতু'দেব বমি বটমুলে। 
দলা বমিয়৷ আছে পাখী ছুট ডালে। 
একটি সুষ্থির অন্য সচঞ্চল-কায়। 
চলে ছলে নড়ে বুলে যেন টচ্ছ। মায়। 
পাপ, নুস্থির পাঁনে চায় ঘনেঘন। 
দখিয়। স্থস্থির করে বিস্তার বদন । 
ঠঃল ড কিল তার বদন বিবরে। 
'ন কালে চু বন্ধ করিল মুস্থিরে | 
1থয়। গ্রভুর হৈল চদকিত মন। 
হেন বাঁপার কিবা, কিসের কারণ। 
[খা পরদাত্ম। তথ্ধ হৃদয়ে উদয় 
চঞ্চল জীব আত্মা অন্ত কিছু নয়। 
॥ দুঃখ হেতু মাত্র ছেলে কেঁদে বুলে। 
ী সম গরমাত্মা দেখিছে নিশ্চল 
ব আম্মাগত ধর্ম হেন রূপ রয়। 
না করিলে পরমাস্মে হয় লয়। 
১২ | 


যোগ করি কিবা মর্ম হইতে বিদিত। 
গুণধাম গ্রভূদেব উংকঠিত চিত। 
্রাঙ্গণী সাহাধো হইয়াছে সমাপন । 
তত্র মতে হত কিছু সাধন ভজন ॥ 
এবে যারে বলে পরংবরহ্গ নিরাকার । 
নিগুণ নিক্ছিয় জ্যোতি রূপাদির পার ॥ 
রদ্ধা খিষু মহেশের বুদ্ধি যথা লয়। 

সে তব হইতে জ্ঞাত করিল! নিশ্ | 
'এবে গ্রতূ-গুরুদেব মানুষ-আকার। 
রীতি নীতি নর-সম সমান আচার ॥ 
সাধন ভজনে হয় গুরু গ্রয়োজন। 
আপুনি কেমনে আদি হয় সংমিলন ॥ 
শুন শন বিৰরণ গুরুর বারত|। 
হাস্তরম পরিপূর্ণ রগড়ের কথা | 

যোগ সাধনার চিন্তা হয় দিবানিশি । 
এমন সময় আসে জনেক সন্যাসী | 
হেথা! কিবা প্রয়োজন এখানে কেমনে। 
উদ্দে্ড যাবেন গঙ্গাসাগর দঙ্গমে। 
'অভিথিশীলায় তাই পুরীর ভিতর। 
অর প্রতৃষ সঙ্গে দিলন খবর | 


১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুথি 1 


একদিন প্রভূদেব গ্ামার মন্দিরে । 
পূর্ববমুখে সমাসীন শ্তামার গোচরে ॥ 
পশ্চাতে পশ্চিম ধারে চিরবদ্ধ দ্বার। 
হঠাৎ হইল মুক্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার ) 
চমকিয়। প্রভূদেব পাছুপানে চান। 
দেখিল৷ গঙ্গায় এক সাধু করে নান ॥ 
রুতকম্ম যোগীবর তেজপুপ্রকায়। 
গ্রাচীন বয়ল কেশ নাহিক মাথায় ॥ 
কোৌপীন নাহিক, নেংটা উলঙ্গ-আচারী। 
ষোগীজন অগ্রগণ্য নাম তোতাপু!র ॥ 
তো হার বেপিয়! তার বড় খুসি মন। 

অ হথশালামু দুহে ছৈল মংমিলন ॥ 
তোতাও ক্মেতি প্রীত প্রভূদেব হেরে । 
বাসন! প্রঠর সঙ্গে আলাপন করে। 
মন মত মূর্তি” শক্তি গাঁয়ে করে খেলা । 
মনে সাব পায় যদি করে তীয় চেলা 1) 
তাই বলে প্রভূদেব প্রকুল্প বদন । 

কি বাছা করি?ধে কিছু সাধল ভঙ্জন ॥ 
উত্তর ব্চনে প্রভু বলিলেন ঠাকে। 
পণ্চাৎ কহিব কথা জিল্ঞাসির! মাকে ॥ 
এত বলি শ্রীনন্দিরে পুছিল! শ্যামায়। 
তুষ্ট হৈয়া জগংজননী দিলা সায়॥ 

আর বছিলেন শ্যামা কেবা যোগীবর । 
আদি অন্ত ধত তার সকল খবর ॥ 
পালটিফ়া আসিলেন যোগীবর যথা । 
কহিলেন তাহে কি তোমার নাম তোতা! 
কেমনে পাইল। নাম তোতা! ভাবে মনে । 
কার সঙ্গে পরিচয় নাহিক এখানে । 
ভ্রমণ নিজ্জন বলে গিরিগুহে বাস। 
কেমনে পাইল বাছা নামের তল্লাস ॥ 
যোগসিদ্ধ যোগীবর সবিশ্ময় মন। 

প্রত বলিলেন তারে করিব নাধন ॥ 
কহে তোত! তিন দিন অধিক না রব। 
তীর্থ আশে আদ, গঙ্গাসাগরে যাইব | 


স্বকোঁশলী প্রভূ, তার কৌশল অপার । 
দিবারাতি তোত! সঙ্গে বেদান্ত বিচার 
আহার বিরাম নাই এত মতততর | 
সপ্তাহ চলিয়! যায় নাহিক খবর ॥ 
বেদান্ত বিচারে তোতা! মহাতোধষ পায়। 
সংগরে গমন কথা ন! আসে মাথায় 
ত্রাসিত। ব্রাহ্মণী হেত শুনিয়া বারত।। 
বৈঙ্গিক সাধনে শ্রীপ্রভূর ব্যাকুলতা ॥ 
মিষ্টভাঁষে গ্রভুদেব করে নিবারণ। 
বৈদিক সাধনে আছে কিব! প্রয়োজন 
কখন না কর হেন, উহাতে কি কাজ। 
শক্তিবাদী ভক্তিহীন তোতা যোগীরাজ। 
বিশুষ্ক বৈদিক কাজে ভক্তি হয় ক্ষয়। 
বথ! তত্ব ব্রান্মণী কহিল সমুদয় ॥ 
কোন কথা ব্রাঙ্মণীর ন! হয় শ্রবণ। 
সন্সযাঁদ লইয়। সাধ, ব্রন্মের সাধন ॥ 
দক্ষিণসহরে এবে আই ঠাকুরাণী। 
ব্যাঞ্চুল। হইবে সন্লাদের কথা শুনি ॥ 
পাচ্ছে প্রবেশয়ে কথা জননীর কানে। 
সন্নাাস গ্রহণ রাত্রে কেহ নাহি জালে: 
জৰনীরে এত ভক্তি কখন না শুনি। 
গর্ভধারিণীরে জ্ঞান ঈশ্বরী আপনি ॥ 
ল”য়ে মার পদধূলি মাথখেতেন গায় । 
বারে বারে হরিভক্তি মাগিতেন মায় ॥ 
সকল কর্টের আগে উঠি প্রাতঃকালে। 
প্রণাম হইত মায়, তক্ি দাও ব'লে। 
জননীরে দিলে কোন মনের বেদন! । 
বলিতেন শ্যাম। তার ন! গুনে প্রার্থনা | 
ভগবংন-পদে ভক্তি কখন না মিলে। 
যদি ভাগ্যদোষে মাতৃ আখিজল ফেলে! 
মাতা তুষ্টে সব তুষ্ট, তুষ্ট জগজন । 
বত দেব দেবী তুই, তুষ্ট নারায়ণ । 
পরম দুল ভক্তি ছিলে অনায়াদে। 
আজগ্ম বগ্তপি কেহ জননীরে তোষে ॥ 
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্‌ মায়ের সন্তোষ আর মাতৃপদে মন। 
সাধনার মধ্যে তার এ এক সাধন ॥ 
টুর বলিতেন প্রভু জগৎগোসাই। 
বাপ মায়ে হরগৌরী সমজ্ঞান চাই ! 
ঘোরীবরে ধোগ গুরু করি সংগোপনে। 
সাধনা করেন প্রভু নিভৃত নির্জনে | 
নির্বিকল্প সমাধি যোগের শেষফল। 
তিন দিন মধ্যে তাই হৈল অবিকল 
চল্লিশ ৰসরাধিক করিয়া সাধন । 
এট অবস্থায় ঘ্বোতী উপনীত হন ।॥ 
নুদীর্ঘ কালের ক্রিয়া তিন দিনে হয়। 
দেখি তোতাপুরি মনে মানিল বিশ্য় | 
প্রকৃত সমাধি মনে প্রত্যয় না করে। 
বদিও মকল মিলে লক্ষণানুসারে ॥ 
গুনিয়াছি নির্বিফল্প সমাধির ঘোর । 
ছয় মাস ছিল যেন নেশায় বিভোর । 
সত মুদিত আখি অঙ্গে নাই সাড়া । 
বিহীন-দৈহিক-ভাব, ক্ষধাতৃষাহার। ॥ 
মাদতে কিছুই নাই দেহের খবর। 
চিট! ধরা কেশভার শিরের উপর ॥ 
চড়াই নির্বিক হাদি এসে বনে চুলে। 
১%-বিগলিত শশ্ত-দান! যায় ফেলে ॥ 
অঙ্কুরিয়া হয় শিরে চারার মতন। 
হ্ীপ্রত্ুর ষোল আন! কুঠোর সাধন | 
অনাহতস্বর গশুনিতেন দিবারাতি। 
তাহায় হইত লয় মনবুদ্ধি স্মৃতি ॥ 
অনাহতস্বর কারে বলে শুন মন। 
যোগীঞনগণ মধ্যে দুল ত শ্রবণ | 
শতি বিমোহিত অতি সহ লয় তান। 
একস্বরে ব্র্গাণ্ডের তরন্ধগুণগান ॥ 
বিশ্ব বিষ্লোহন হ্বরে এতই মাধুরী । 
নে মন লয় হয়, নাহি আসে ফিরি॥ 
নান! তাবে সথক্স, স্থল উভয় শরীরে। 
আদিতেন কত সাধু, প্রভু দেখিবাৰে ॥ 


* দিবা দিবা মুরতি বিভিন্ন লোকে বাঁস। 


বিভিন বিভিন্ন কর্ম, ধিছিন প্রয়াস ॥ 
উদ্দেগ্ঠ বিভিন্ন, করে কা্দ্য আপনার । 
প্রভু রামকুঞ্চলীলা নহে বলিবার ॥ 
কামিনীকাঞ্চনমুখ বদ্ধজীবগণে। 
কগঠিবে নানান কথ! লীলাকথা শুনে । 
রঙ্গসহ মচাবাঙগ উচ্চ উপহাস । 
লেখকের কপোল কল্পিত উপহাস ॥ 
মুমুক্ষু আভাপ পাবে তন্বান্বেষী জনা । 
পথরূপে সং শাস্ত্র যার আলাপনা ॥ 
এখানে কি ছৈল শুন বিধির ঘটন! 
আসিয়া যুটিল আর এক সাধূজন ॥ 
বিলক্ষণ দরশন করি প্রভুদেবে | 
বৃঝিল না খাওয়াইলে দেহ নাহি রবে॥ 
আপনার মনে মনে করিস্া বিচাঁর। 
করিতেন গ্রডুদেবে প্রচুর প্রহার ॥ 
বৃহদজাগর যেন পর্বতের ধারে। 
'গুরুভাবদেহ ধরা নড়িতে না! পারে ॥ 
গাঁয়ে যদি ভেঙ্গে পড়ে আগোটা শিখর । 
তবে ঘদি "ামে কিছু দেহের খবর ॥ 
ডেমতি প্রহার ভারে প্রহরেক প্রায় । 
তবে না সামান্ত বাহা সমুদ্িত গায় ॥ 
বিজলীর ছটা মেলে রঙে যতক্ষণ । 
তত অঙ্লক্ষণস্থায়ী গ্রভূর ঢেতন ॥ 
এই 'অব্কাশে মুখে যা! কিছু পড়ে! 
তাই অতি কষ্টে যায় উদর ভিতরে ॥ 
উদ্ধ হ'তে অতি উর্ধে সদা থাকে মল। 
কলিকানে প্ীপ্রভূর অদ্ভুত সাধন ॥ 
বুঝিবারে নয় কথা, শিরে নাহি ধরে । 
মান ছয় গত হয় এরপ প্রকারে ॥ 
সাধনভজনহীন এবে ধরাতল। 
কামিনীকাঞ্চলানত্ আস।ক্তর দল ॥ 
মর! দেখে ধরাতল যে করিভে পারে। 
আতিক বারেক মাত্র গঙ্গার গহ্বর |. 


৯২ শ্রীতীরামকফ পুঁথি । 


কিঘা শিবপুজা ছুটি বিহৃপত্র দিয়া 
অহস্কারে ভর! হৃদি গাল ৰাজাইরা ॥ 
কিম্বা! ফলভোগ হেতু ব্রন্ত শীচরণ। 
উদ্যাপন দিনে ছুট ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥ 
কিন্ব! পর্যাটন বৃন্দাবন কাশীধাষ। 
কিঞিৎ সামান্ত অর্থ হুঃখিগণে দান ॥ 
কিথ্ব। দওমাত্র জপ করমাল! করে ।. 
চিটাফাঁট। কাট! কত গায়ের উপরে ॥ 
ঠসকে পোষাক কাচ! পাটের বসন । 
রেশমের নামাবলী গাত্র আবরণ ॥ 
ভাগবং চণ্তীপাঠ নাম হবে বলে। 
ভরিকথা বটে, কিন্তু হরি নাই মুলে ॥ 
উদ্দেশো নাহিক ভরি) যা আছে সে ভাণ। 
কলিকালে সংসারীর এই উপাখ্যান । 
তিয়াগী সন্যাসী মাবা ছাড়া গৃহবাস। 
উপরে তিয়াগী, সদা সুখের প্রয়াম ॥ 
মাথা জুড়ে জট, পরে গেরুয়া বসন | 
নছে ভরি, সেবিবাঁরে কামিনীকাঞ্চন। 
আত্মস্থরদে পদ! রত ধর্্তহানহীন। 

ধর্ম আচরিয়া হস নারকী প্রনীণ ॥ 
এখন অধন্দীচার ধরমের হাঁটে । 

লক্ষ নুড়ি সদ কত এক কাটে! 
ধর্মভীন লক্ষযভীন এবে কলিকালে। 


কিবা হরি, কিপে হরি, নি প্রকারে দিনে ॥ 


হৃদয়ে আভাস নাই তাহার বখপ। 

হেন নরে কি বুঝিবে প্রহর সাবন ॥ 
কত বেসাবনা কভু কৈল। বটমূলে | 
মহেশ কম্পিতকায় নে সব গুঁনলে ॥ 
পঞ্চব্ট ভুলে দ্ ছিল ধোগাসন। 

এখন কি ভাঁবে আছে শুন বিবরণ 
মাগুর ব্টগু ড় এধার গওধার। 
-হেলিয়! পড়েছে চেন উপরে তাহার : 
'ভিল জাধ নাহি স্থান পাখী গিয়া বসে । 
স৯্চতন্ত দিদ্ধস্থান প্রভুর পরশে ॥ 


বলিতে না পারি সেই স্থানের গৌরব । 
দিনেরেতে পীঠ রক্ষা! করেন ভৈরব ॥ 
রাত্রিকালে কার সাধা থাকয়ে তথায় ১ এ. 
ভয়ঙ্কর প্রতুণ্ভক্ত ভৈরব খেদায় ॥ 

গতর রকম দেখি তোতা! বৃদ্ধিহার!। 
বুঝয়া না পারে কিছু করিতে কিনারা ॥ 
হরি ঠে তোমার খেলা বুঝে সাধা কার। 
তুমি জগতের গুরু, কে গুরু তোমার ॥ 
ধরি নানারূপ কর নর লমরীতি। 
কার্ধোতে প্রকাশ পার অতুল শকতি ॥ 
যোগীঞ্জন অগ্পগণা যোগসিদ্ধ চোত।। 
সেও না খুর্ঘিরা পায় কিছুই বারতা ॥ 
সর্বদাক ছাল পায় মাথা যায় ঘুরে । 
কাছে যেতে কৈলে চেষ্টা পড়ে বহুদুরে 
তাই কে মায়! সব সভা কিছু নয়। 

টন ক্কি *ইল পরে তার পরিচর। 

মা নঞিনা যবে প্রত শামা সম্তাষে। 
শল্দিকে তিশ্বাস শুনি ভোতাপুরি হাসে । 
সাকার 51গব কথ! নৈদান্তিক স্তানে। 
মায়ার পাপার কয়কিছু নাহি মানে ॥ 
শর সাবধান প্রভু ধা কথা কন। 
চাকা তত প্রতিবাদ করে সমর্থন | 
সকল মায়ার খেলা কিছু নর নত্য। 
ভোর উত্তর এই প্রভ কন মত ॥ 
(কমনে নার হনে উপজে বারতা । 
টন্তয় পাকার নিরাকার এক কথা ॥ 
একত্রিত পিপরীত ভভাব এক ঠাই । 

কেহ নাঠি জানে, বিনা জগংগোসাই ॥ 
প্রনুণ পায় যাহা হৃদয়ে আভান। 

না পাই কগায় তায় করিতে প্রকাশ, ! 
সক!রেতে জপরদগন্ধাদি আকা । 
ন্রাকারে কিছু নাই খবর তাহার ॥ 
মান্‌ তটিনী-আোতে ভালমান তরী। 
'অরোহী কতই দেখে প্রান্তর নগরী ॥ 
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ফলে ফুলে পরিপূর্ণ বুক্ষলতাগ্রণ | 

উচ্চশৃঙ্গ গিরিবর বিপিন কানন ॥ 
মনোহর! ধর, পর! নানাবিধ সাজে। 
দিনেশ চক্দ্রিমা তারা গগণে বিরাছে ॥ 
পলকে পলকে উঠে ভাবের লহরী ৷ 

কিন্তু যবে সিন্ধুগত হয় সেই তরী ॥ 

তখন কি দেখে দেখ, আরোহীরগণ। 
কারিকুরি রকমারি অদৃগ্ত এখন ॥ 

সকল মিশেছে জলে, কিছু নাহি আর। 
যে দ্দিকে নেহারে, হেরে বারি একাকার | 
“গাচ্ছে চঙ্জ, গেছে ল্র্যা, গেছে গিরিবর | 
বিপিন কানন গেছে, গিয়াছে প্রাস্থর ! 
গেছে ফুল ফল ভর বুক্ষলভাগণ। 
মনোহর! সাজে পরা ধরা স্থশোভন ॥ 
ভাবের লহরী গেছে তাহারে সংহতি । 
গেছে মন, গেছে প্রাণ, গেছে বুদ্ধি স্মৃতি 1 
গিয়াছে আরোহীগণ গিয়াছে তরণী। 


কি দেখে কি দেখে আর কিছু নাহি জান! 


নিরাকার কি প্রকার প্রভুব নচন| 
গেলে তথ! নচে আর পূনরাগমন ॥ 
জল মাপিবারে গেলে নানের মান্মাম | 
গলে ধায় ঠাণডাবায় ফিরে নাহি আংসে ॥ 
কিন্তু মন, "দখিয়াছি গরু পরমেণ। 
স্ুণে কনে হরমিঠেন এদেশ €দেশ ॥ 
দেহাদিবিল্পুঙ্গান যদি এই ক্ষখে। 
কিছু পরে মা মা রব ফুটে শ্রীপদনে | 
জীবে মদ্দি গুরুনলে সপুমেতে যায়। 
আমর কার নাহি সাধা তাহারে ফিরায় ॥ 
শ্রীপ্রভুর মহাশক্তি, যে শির বলে। 
এই স্থিতি অতি উদ্দে, এই 'অধস্তলে | 
*হেন পু, মানুষের বুঝা বড় দায়। 
এক ঘেয়ে সিদ্ধযোগী কত ঘোল খায় ॥ 
সাধন ডঙ্জনে হয় গুরু প্রয়োজন । 
আগাগোছি। চিরকাল তীহার লিয়ম॥ 


পালিনারে স্বকুত নিয়ম ভগবান । 
লোকশিক্ষা হেতৃমাত্র গুররে আনান ॥ 
জগতের খরু যিনি ভর্ভা, গাতা, ভ্রাতা । 
কে ক্সাবার গুরু টার, কেব। শিক্ষাদাত 11 
য্পা মহাভাগাবান গুরুরূপে আসে। 
অনুলা রতন পায় প্রভুর সকাশে ॥ 
দন্ত ভারি তোতাপুরি না মানে সাকার। 
য| দ্রেখে ষা শুনে কয় কৌশল মায়ার ॥ 
একদিন যোগীবর ধুনী জেলে বসে। 
ছেনকালে জনেক আগুন নিতে আসে ॥ 
যেমন লইঈল অগ্নি, তোতা দেখি তায়। 
রাগেতে চিম্টা ধরি ভাঁড়! করি যায় ॥ 
কুদ্ধ দেখি যোগীবরে শালা শালা ৰলি। 
বাস কুপি প্রনুদেব দিলা তাঁর গালি ॥ 
রূপ, গুণ, কার্মা যি মায়ার হন । 
কবে হবে কর ক্োধ, কারে আক্রমণ | 
স:শ্জন্দন তোতা বাঁকা নাহি সরে। 
"দ্ধ মার ঠিকবাত ঠিকবাত করে ॥ 
বচণে মানিল মাত্র আপনার ত্রম। 
হাদয় ,বমন তাই পূর্বের মন ॥ 
সাকার শছ্িতে নাউ কোনই বিশ্বাস। 
বরঞ্চ শ্রমিলে কথা কগ্র উপহাস ॥ 
পঞ্চবউমূলে শোত' লাজাইত ধুনী। 
তগায় কাটিয়। যায় আগোটা রজনী ॥ 
নইচভগা সিদ্ধগান প্চণটতল | | 
[য কবে সাধনা ভথা না হয় বিফল ॥ 
টৈরবে “স স্টান রক্ষা করে নিরন্তর । 
তোত। রেতৈ কি দেখিল "গন অন্তঃপর ॥ 
শিকটদর্শন মেই ভৈবব আকার । 
আপ্তন লইজে পুস নিকটে তোতার ॥ 
দেখ তোতা কে তায় হাসশূতকায়া। 
তুমিও মায়ার চিত, আমি যেন মায়া | 
সমুঝে সকল মায়া বাহ! দেখে শুনে। 
সাক শক্তির কৎ। জাদতে ম! মানে॥ 


৯৪ শ্রীশ্লীরামকৃ্ণ পুখি। 


সাকার সম্বন্ধে প্রভু যত কনতীয়। 
মায়! মায়! বলি তোত। হাসিয়! উড়ায় ॥ 
যদি প্রতু কোন দিন না করেন ধ্যান। 
ধলিতেন যোগীবর প্রভূ-সন্নিধান ॥ 
নিতা গ্রথামত ধ্যান ন। করিলে পরে । 
ধাতৃপাত মত মন, তায় মলা ধরে ॥ 
ফোগীবরে শ্রাপ্রভৃর উত্তর হইত। 
পাত্র যদি হয় শুদ্ধ ন্বর্ণে গঠিত ॥ 
কেমনে ধরিবে মলা ওহে ফোগীবর। 
শুনি তোতা একেবারে মৌন নিরুত্তর ॥ 
তথাপি না বুঝে তোতা, প্রভু কোন্‌ জন । 
এক মনে গুন মন পশ্চাৎ ঘটন ॥ 
সন্ধ্যাকালে একদিন দিয় করতালি। 
নাচেন শ্রী প্রভূ, মুখে হরিবোল বলি ॥ 
সন্নযাসীর! এই মত হাতে পিটি পিটি। 
থাবার কারণ গড়ে ময়দার +টা॥ 
প্রত প্রতি কছে তোতা উপহাস ছলে। 
€দধি হাতে পিটি রুটা কেমন করিলে ॥ 
ইন শুনি প্রত্ভুদেব বুঝিলা কেমন । 
দিনত্রয় না করিল! কথোপকথন ॥ 
গলি দিয়! ক্রুদ্ধ ঘারে প্রত ভগবান। 
ধরায় তাহ'র মত ন্বাছি ভাগাবান ॥ 
রুষ্টে তৃষ্টে সম ফল মঙ্গল আকর। 
রামকুঞ্জ অবতার দয়াবসাগর ॥ 
যোগীবরে সাকার শক্তির স্বরূপত্ব। 
বিধিমতে শিক্ষা দিতে কৈল। স্থিরীকৃত | 
শিখাবার শুকৌশল হেন দেখি নাই। 
বেন দেখিতেছি প্রতু শ্রীগুরুর ঠাই ॥ 
কথায় না বুঝে যেবা, শিক্ষা পায় কাষে। 
আজন্ম স্মরণ শিক্ষা হাড়ে হাড়ে ভিজে ॥ 
সোভারে কেমন শিক্ষা দিল! ভগবান । 
অতি রগড়ের কথ! রহস্ত আখ্যান ॥ 
দুই তিন দিন মধ্যে সিদ্ধ যোগীনর | 
হইলেন উদরের পীড়ায় কাতর । 


রক্ত আমাশয় পীড়ী, জীর্ণ শীর্ণ কায়। 
হস্্রণার় ভূমিতলে গড়াগড়ি যায় ॥ 
রকম রকম খায় কতই ভদম। 
কিসেও না হয় কিছু পীড়া উপশম ॥ 
হরদম লয়ে লোটা যায় ছুটে ছুটে । 
শরীর ধমুকখানি, বাম হাত পেটে ॥ 
যন্ত্রণায় একদিন বড়ই অস্থির । 
স্থিরতর কৈল দিবে ছাড়িয়া শরীর ॥ 
হ্থরধুনী জলে মগ্ন মরণ-উপায়। 
জ্ঞানশূন্ত সিদধযোগী নামিল গঙ্গায় ॥ 
প্রভূর ইচ্ছায় যোগীবর যায় যত। 
কোথাও ন৷ পাঁয় জল ড্রাববার মত ॥ 
পাতাল পরশী জল গঙ্গার মাঝারে । 
তোতার নাঙ্ছিক উঠে হাটুর উপরে ॥ 
ভিতরে কৌশজ কিবা ভাবিয়া না পাই। 
কে বুঝিবে কিনা কল করিলা গৌসাই ॥ 
বিফল প্রয়াস দেখি সিদ্ধ যোগীবর। 
কাদিতে কাঙ্গিতে আসে প্রভুর গোচর ॥ 
কহিল তাহারে কত করিয়া মিনতি । 
কেমনে আরোগ্য হই কর যুকতি ॥ 
দয়। করি প্রস্থদেন উত্তরিলা তায়। 
আরোগ্য ঘগ্চপি কর প্রণাম হামায় ॥ 
শুন! মাত্র চঙ্গিকেন শ্যামার মন্দিরে । 
করযুড়ি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম তোতা করে । 
ফিরে আমি দেখিলেন আর নাহি ব্যাধি। 
শক্তিতে বিশ্বাম তার হৈল তদবধি ॥ 
ব্যাপারে বিল্ময়াপত্ন তোতা যোগীরাজ | 
মুখে নাই কোন বাক্য, কাঁণে করে কায 
যা বলেন প্রভু তাক করেন বিশ্বাস। 
তাহার নিকটে রহে একাদশ মাস ॥ 
নানান সাধন! তার হয় এ সমগন। 
সবিশেষ বিনরিয়! বলিবার নয় ॥ 
বৈরাগ্য বিচার হ'ত বণিয়া বিরলে। 
মাঝে মাঝে ডাকিতেন শ্তাম। হামা বলে ॥ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি । ৯৫ 


জগতের ধত বস্ত গ্রত্যেকে লইয়।। 
বিচার করেন প্রভূ গর্িয়। গর্জিয়। | 
অধুত হাতির বল যেন গায়ে তার। 
বৈরাগা বিচারে জড়ে বুঝিলেন ছার ॥ 
অনিষ্টের মূল দুই কাদিনী কাঞ্চন। 
অন্ত কিছু যত শাখ। প্রশাখা গণন ॥ 
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগে সবার বিনাশ। 
ইহার আশ্রয়ে পায় জগং প্রকাশ ॥ 
যাবৎ সংসার এ ছুয়ের অন্তর্গত। 
ইছারে করিলে জয়, সব পরাভূত ॥ 

ষেন উপসর্গগণ আপনিই থামে । 
রোগীর উৎকট মূল ব্যাধি উপশমে ॥ 
প্রথম কামিনী লয়ে করেন বিচার। 

কি মনমোহিনী বল আছয়ে তোমার ॥ 
কাঠাম তোমার মাত্র অস্থিতে কেবল। 
মাংস শিরে অঙ্গ, তায় রক্ত চলাচল ॥ 
কফ, পিত্ত, মেদ আদি বৈভৰ তোমার। 
উপরে ছাউনি চাম, যুক্ত নবদ্ধার ॥ 
কোন দ্বারে যায় ভোজ্য শরীর রক্ষণ। 
কোন দ্বারে তুক্তশেষ হয় নির্গমন ॥ 

. এ লয়ে কামিনী তুমি কি তোমার ঝুলে। 
আমার সচ্চিদানন্দময়ী শামা মিলে ॥ 
অমঙ্গল মুল তুমি বিনাশ-কাএণ। 
তোমায় আমার কোন নাহি প্রয়োজন ॥ 
পুনশ্চ কাঞ্চন ল'য়ে করেন বিচার। 
কাঞ্চন তোমার নাম মাটির বিকার ॥ 
এক হাঁতে মাটি, টাক! অপরে কাঞ্চন। 
গঙ্গাকূলে বিচার করেন নারায়ণ। 
টাক! সোগ! মাটি, মাটি টাকা, মাটি সোণা। 
কি হয় তোমায় কহ, ডাল ভাত বিন! ॥ 
শকতি নাহিক দেখি তোমার ভিতরে । 
যাহীয় আননময়ী শ্তাম। দিতে পারে ॥ 
এত বলি টাকা লৌণা, মাটি সহ লৈয়া। 
দুর গঙ্গাজলে প্রতু দিলেন ফেলিয়া! । 


কামিনী কাঞ্চনে ঘ্বণা বড়ই তাহার | 
মানুষে করেছে যায় নকলের সার ॥ 
আর এক এ সময় কঠোর সাধন। 
নুর্ধ্য সঙ্গে রাখিতেন ছুখানি নয়ন ॥ 
কম্পাস্র কাট। যেন সতত উত্তরে। 
তেন অনিমিষ আথি হুর্য্যের উপরে ॥ 
অবিরত ঘুরে, দিনকর সেই দিকে । 
যতক্ষণ নহে অন্ত উদয়ের থেকে ॥ 
নিত্য নিত্য এইরূপ সাধনার পরে । 
আখি আবরণ আর মাদতে ন! পড়ে ॥ 
কখন মুদ্দিত নহে সততই খোল! । 
বলিতেন প্রভূ একি হৈল মম জালা ॥ 
ওম শ্তাম!, দেখ নাহি পরে আবরণ। 
আখির সন্দুথে হয় অঙ্কুলি চালন ॥ 
তথাপি আখির ঢাকা কিছু নড়ে নাই। 
কি পীড়া হইল মম বলেন গৌপাই ॥ 
এত দেখি এত শুনি অগ্ঠাপিহ লোকে । 
বলাবলি করে তৃতে পেয়েছে প্রতুকে ॥ 
বালক স্বভাব প্রভু শিশুর মতন। 
সহজে বিশ্বাস যাহ! কহে লোকজন ॥ 
ধরিয়াছে ভূতে এই বুঝি ভগবান। 
কুকুর শৃগাল ৰিষ্ঠা করিতেন ত্রাণ ॥ 
এক দিন শ্রামার মন্দিরে এ সময় । 
বসিয়া আছেন প্রতু বিষ হৃদয় | 
হেন কালে উপনীত সাধু একজন। 
মনোহর মূর্তিখানি বিশাল নয়ন ॥ 
দেখি তারে প্রভৃদেব করিলেন মনে । 
জিজ্ঞাসিব কিব! পীড়া আখি আবরণে ॥ 
বলিবার অগ্রে, কিবা কথা অতঃপর। 
প্রভুর নিকটে সাধু ক্রমে অগ্রসর ॥ 
বিস্তার করিয়া তার বিশাল নয়ন। 
মনপদঙ্গেপে, করে প্রতৃরে দর্শন ॥ 
এখন কহিলা প্রভূ পীড়ার ব্যাপার । 
পাধু কয় এও নয় নয়নবিকার ॥ 


৯৬ শী্টরামকৃষ্ণ পুখি। 


নুন্নর অবস্থা ইহ! যোগ শাস্ত্রে বলে। খু'ঁজিলেন আর না পাইলেন তাঁয়। 
স্বভীবন্থ হবে আখি, টাঁক। যাবে খুলে ॥ অন্ভুত মনুষ্য দেখি প্রভুর লীলায় । 
এতেক কহিয়! সাধু, চলে গেলে পর। রামকৃষ্ণগুণগান মঙ্গল কথন। 

সুস্থ হৈল আঁখি পাচ মিনিট ভিতর । তব পারে যাবি যদি শুন তবে মন॥ 


বিশ্ব মনিয়। প্রভু সাধুর বচনে। 
পুরীমধ্যে চারিধার তার অন্বেষণে ॥ 


নানাভাবে বৈষ্ব-সাধন। 


জয় জয় রামকৃণ্ বাঞ্াকল্পতরু |. 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ ৃ 
জয় জয় গুরুমাতা জগহ-জননী | 
রামকুণও ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী। 
জয় জয় রানকৃষ্ণ উন্ট-গোর্ঠীগণ | 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 


গ্রতু রাঁমকৃষ্ণকথা গাইলে শুনিলে। সেইবূপ প্রভ়দেব নান! অবস্থায় | 
সাধনভজনহীন হেন কলিকালে ॥ পতিত ঘর্দও তবু না ভুলেনু মায়॥ 
অনায়াদে মিলে স্থঢুলভি ভক্তি ধন। নানান সাধনে নান। মুত্তি আরাধন।। 
হেলায় টুটিয়া যায় ভবের বন্ধন | কিন্তু জাগে দে মার অতুল প্রতিনা ॥ 
অফুল সাগর পার দেশ দেশাস্থরে। হামার আনন্দময়ী পরম! মুরতি। 

নিজ প্রয়োজনে বদি কোন জন ফিরে ॥ সমভাবে হে কভার থাকে দিবারাতি ॥ 
মন মুগ্ধ বিজাতীয় দ্রব্যাদি রকম। ৃ ম! মা বোল অবিরত ফুটে প্রীবদনে। 
নিত্যই কতই শত করে দরশন ॥ শ্যামা সকলের মূল যোল আনা মনে ॥ 
নৃতন নৃতন সঙ্গে দিবানিশি বাস। কখন রমণী-বেশ ধরিয়া আপুনি। 
তথাপি বিদেশী হুঃখে সুদীর্ঘ নিশ্বাস । সথী-ভাবে সেবিতেন জগং-জননী ॥ 
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছাড়ে বদন মলিন। কখন-শ্ঠামায় হয় চামর বাজন। 


ভাবে কবে পাবে পুন জনম-জমিস্‌॥ কখন প্রদান পদে পিহ্ছ সচলাম | 


সীপ্ীরামন্কুষ্ণ পুঁথি ৯৭ 


মনেতে উদয় তার ধেভাব যধন। 
জীবের অবোধ্য সেই মত আচরণ । 
বুঝিতেন শ্যামা মায় সকলের সার। 
যাবতীয় মুরতীর শ্তামাই আধার ॥ 
স্যাম! তুষ্টে সব তুষ্ট তবে সিদ্ধ কাষ। 
সর্ব ঘটে একা শ্রাম! করেন বিরাজ ॥ 
সাকার আকারহীন! অনস্ত অদ্ভুত। . 
ঘত অবতার শ্তামা-দিদ্ধুর বুদ ॥ 
কুলকুগ্লিনী শ্যামা দ্বার দিলে ছেড়ে। 
তবে জীবে যেতে পারে ইঞ্টের গোচরে ॥ 
-ইষ্টস্বরূপিণী শ্তামা মাত্র রূপান্তর | 
জ্যোতিমূর্তি গুণাদির শ্তামাই আকর ॥ 
শ্যাম! গৃহ, শামা গৃহী, শ্যাম! রাজা, রাণী। 
দ্বারীরূপে দ্বার রক্ষা করেন আপুনি ॥ 
শ্যাম! নুগ্রসর অগ্রে না হইলে পরে। 
নঙ্গর ফেলিয়া জীব দাড় টেনে মরে ॥ 
মহাশক্তি রাখে যদি প্রচ্ছন্ন মায়ায় । 
কোন্‌ কালে কোন্‌ বলে কে চৈতন্ত পায় ॥ 
বরাবর তাই প্রত, প্রভু অবতারে। 
নিজে ভজি দিলা শিক্ষা শ্যাম! ভজিবারে ॥ 
যগ্ঠপি উপমা! কহ, ধরিয়া! পুরাণ । 
ভজিলে কি অন্য মূর্তি নহে পিদ্ধ কাম। 
গুন মন বলি তোরে ঘুচাইতে ভ্রম। 
অবতার ভেদে হয় তন্ত্র শিয়ম॥ 
ভিন্ন ভির অবতারে, ভিন্ন শিক্ষা রীতি। 
এবে বদি ভজজ শ্যাম! তবে হবে গতি ॥ 
উপমায় বলিতেন প্রত গুণমণি। 
এখন দেশের কর্তৃ ভিক্টোরিয়া রাণী ॥ 
আইন বিধান করে শাসন কারণ । 
এক প্রথা প্রচলিত না! থাকে কখন ॥ 
আজিঞা! নূতন, রদ হয় কিছু পরে। 
কারণে করায় কর্ম রোধিতে ন৷ পারে ॥ 
দেশ, কাল, পাত্র অঙ্থুসারে সেই মড়। 
অবভায় তেদে বিধি হয় প্রচলিত । 

১৩ 


এক বিধি ব্যর্থ হ'লে সময়ের ফেয়ে। 
সদ| পাপে রত জীব ধর্ম যায় ছেড়ে। 
জীৰের উদ্ধার আর ধর্ম সংরক্ষণে । * 
উদয় নৃতন অবতার ধরাধামে ॥ 

ধরিয়া ম্বতন্ত্রূপ সেই ভগবান। 
কালাদি প্রভেদে স্থষ্টি নূতন বিধান ॥ 


 এবে যদি ভজ মায়ে তবে পাবে পার। 


স্পষ্ট শিক্ষা! দিল! প্রভু ভবকর্ণধার ॥ 
চাক্ষদ উপম| লক্ষ কব পরে পরে । 
বৈষুব সাধন! শুন ভক্তি সহকারে ॥ 
শুদ্ধ ব্রজ-ভাব হৈল শ্রীঅঙ্গে পূর্ণিত। 
কানাই কানাই বলি কান্না অবিরত 1 
কোথায় কানাই আয় কানু কানু বলে। 
কাদেন অধীর প্রাণ পড়ি ভূমিতলে ॥ 
বিরহ-অনল-তাপ এত অঙ্গে উঠে। 
যন্ত্রণায় গঙ্গাকুলে যাইতেন ছুটে ॥ 
কাদায় দিতেন গড়াগড়ি বিলক্ষণ। 
তথাপিহ গাত্রদ্রাহ নে নিবারণ ॥ 
ন| দেখি, না শুনি হেন বিরহ বিকার । 
সঘনে ডাকেন কোথা কানাই আমার ॥ 
বক্ষঃদেশে করাঘাত খেদোক্তি অশেষ । 
ভাবাবেশে বাহ্‌ হত, হ'ত অবশেষ ॥ 
সে সময় করিতেন কষ দরশন। 
ক্রিয়ায় প্রকাশ পায় তাহার লক্ষণ ॥ 
বিদুরিত বিষম বিরহ দাবানল। 
বদন প্রফুল্ল জিনি প্রফুল্ল কমল ॥ 
ধর! মাছে পুনঃ .যেন জলে দিলে ছেড়ে। 
গ্রভূও তেমতি মগ্ন কালিয়া পাথারে ॥ 
বদন কিরণে হয় চাদকান্তি কাবু। 
আনন্দ মলিলে নিরন্তর উঠুডবু ॥ 
মহাসুখে অবশান্থ গুথময়রূপ। 
দেখাব কেমনে একে কলমে সে রূপ। 
যেমন রাখালবৃন্দ গোষ্ঠগোচারণে। 
লাজাই মমোমত মুর পিবদনে ॥ 


৪৮. | রাম পুথি. 


বনফুলে রচি জালা পরাইত গলে। 
ফুলের নুপুর দিত বীধি পদতলে 1 
বনফুলে চূড়া বাঁশী সাজাইযা দিত। 
মীঝেতে কানাই রাখি সকলে নাচিও ॥ 
নফল মিঠা যেটা লাগে আস্বাদনে । 
যেমন সোহাগে দিত কান্ুর বদনে ॥ 
প্রভু করিতেন ভাঁবাবেশে সেই মত। 
কখন ধরিয়া গাছ আলিঙ্গন হ'ত॥ 
বিরহে মিলনে হৃদে যেই মত হয়। 
প্রভুর হইত তাই সময় সময় ॥ 
বাংসলো গোপাল বলি ডাকি উচ্চৈংস্বরে। 
মাখন নবনী ছান। ধরিয়া শ্রীকরে ॥ 
ছুটে ছুটে বুলিতেন হেতায় সেতায়। 
আয় আয় থারে ননী বেল! বঃয়ে যায় ॥ 
কখন সোহাগ কত লইয়া গোপালে ৷ 
বনসিতেন মার মত, গুত্র যেন কোলে ॥ 
হাসি পরিপূর্ণ আন্ত প্রফুল্ল হৃদয়। 
হাসিরাশি যেন চাদ-কিরণ-আলয় ॥ 
হইতেন কতু প্রভু পাগলের পারা । 
ঝর ঝর ঝরে চোখে অনিবার ধারা 
কত ধে ঝরিল জঙ্গ সাধন ভজনে ৷ 
বৌধ যেন প্রশ্রবণ গোপন নয়নে ॥ 
কখন গোপাল বলি করাধাত শিরে । 
পলকবিহীন আখি দৃষ্টি বহুদূরে ॥ 

পরে গ্রীমতীর অষ্ট সখীর সাধন। 

ন পারি করিতে তার তিলার্ধ বর্ণন। 
নারীসম বেশকৃযাঁ করিতেন গায়। 
শিরে ধর! পরচুল! বেসর নাসায়॥ 
ললাটে নিন্দুর ফোটা আখিতে অঞ্জন । 
অধরে তাখুল দাগ অতি হুশোতন ॥ 
কাণে কাণ-অলক্কার, কে কণ্ঠন্হার | 
 খ্লাগাগোড়া বাছযুগে নানা অলঙ্কার ॥ 
কটীদেশে চন্দ্রা নূপুর চরণে। 

. পরিধানে পেযোয়াজ পচ্দর ধরণে । 


কাচলিতে আটা বুক উড়নিতে ঢাকা! 
ব্রজ গোরালিনীদের যেন যায় দেখা ঠা. 
ধনবান তক্ত সপে সদ শ্রীমথুর | 

তখনি হোগায় ঘাহ আজ্ঞা শ্ী্রতূর ॥ 
গ্রভৃদেব এইরূপে রমণীর বেশে । 
আাচরিলা দাসী-সেব৷ শ্রীমতী উদ্দেশে ॥ 
বলিতেদ কর দয়! রাই প্রজেশ্বরী। 

বিহনে তোমার কৃপা, তব বংশীধারী ॥ 
অধিকারী কেহ নয় করিতে দর্শন । 
করুণ কটাক্ষে রাই কর নিরীক্ষণ ॥ 
গোগীশিরোমণি তুমি শ্যাম সোহাগিনী ). 
মহাভাাময়ী মহাভাবগ্রসবিনী ॥ 

শ্যাম. দি, বিহারিণী প্রে্ষময়ী রাই। 
তুমি ্ কানাইর, তোমার কানাই.॥ 
বারেক দেখাও রাই শ্যাম প্রাণধনে। 

লব নর ছোবন! মাত্র দেখিব নয়নে ॥ 
পরাণ; (কেমন করে শামে নাহি দেখি। 
দেখাক বারেক দেহ, দেছে প্রাণ রাখি ॥ 
রহে জা মানে না প্রাণ না হেরি গোবিন্দ । 
শান্লহ প্েহ রাই চরণারবৃন্ন ॥ 
দেখার চিরদাসী কর অভাগিরে । 
কাতরে কিন্বরী ভিক্ষ। মাগে বারে বারে । 
দেহ ছেড়ে গেছে প্রাণ ওষ্ঠাগত এবে। 
কূপ! না করিলে গ্লারী-হত্যা পাপ হবে 
কাকুতি মিনতি কত উদ্মন্তের পারা। 
অবশেষে হইতেন বাহাজ্ান হার! ॥ 

কখন আপনে তার রাইজ্ঞান হ'ত। 
শ্যামের বিরহে প্রাণ ফাটিয়া যাইত ॥ 


. সদাই উদ্বিগ্ন চিত অধীর পরাঁণ। : 


কাদিয়া কাদিয়! হয় বিরহের গান । 
অপর অপর সব সবী সধ্যোধিয়াঃ। 


 গ্রকাশ করেন ভাব গাই গাইয়া ॥ 


শ্যামের লাগাল যদি নাহি পেছু সই। 


 ৰল তবে কিবা! দুখে ঘরে আর রই॥ 


ইীপ্ীরামকষ পুাথ 1 ৯৯ 


শ্যাম বে আমার সই নয়নের তার!। 
তিল আধ ন৷ দেখিলে হই দিশাহার1॥ 
বগ্ঠপি হইত সই শ্যাম শির-চুল। 
যতনে বীধিতু দিয়। বকুলের ফুল | 
লদ| দেখিবারে সাধ বিকল পরাপি ! 
ইতিউতি চাই ধেন বনের হয়িণী 
এমতে গাইতে গান বাহজান ধেতা। 
মিগন লক্ষণ সখ বদনে কুটিত ॥ 
শ্ীপ্রভুর তনুখানি স্বচ্ছ কাচ প্রাক্ক। 
ভিতরে যা উঠে তাহা উপরে বেরা । 
' লঙ্ট অবস্থাপন্ন সাধন1 সময় । 
ঘন ঘন অচেতন বাহ নাহি রয়? 
অুর উৎকণ্ঠ প্রাণ তাহার কারণে। 
পাছে ঘটে অমঙ্গল যতন বিহনে | 
ধর! মাঝে ধন্ত তক্ত মধুর বিশ্বাস। 
করষোড়ে পদরেণু মাগে ক্রীতদাস ॥ 
সুরু-রদ্ব যত রত্ব ভিক্ষা দেহ ষোরে। 
লণ্ডবং পদানত অধম কিন্করে। 
বন্ধে রাখিবারে তায় এতেক তাবিয়া । 
জানবাজারের ধরে গেলেন লই ॥ 
দা সচকিত থাকে সহ পরিবারে। 
ধাহিরে না রাখি তীয় রাখিপ নারে ॥ 
যেমন মথুব ভক্ত সমযোগ/ তীর । 
ভক্তিমতী জগদশ্ব! পরে পরিবার | 
কন্সাগণ বিলক্ষণ ভক্তি ঘটে ধরে। 
যেন পিতৃ-মাতৃ-রক্ত বহমান শিযে | 
সকলে সমান তাবে হত্ব করে অতি। 
ভকত-মাকর ঠিক মথুর-বদতি ॥ 
দিনরাতি রাখে তীয় আখির উপরে ।. 
শধা রচে আপনার শন আগারে। 
প্রসুরে সরম লাজ নাহি আসে কার। 
স্রীলোক দেখিত তাত স্বজাতি তাহার ॥ 
প্রদুরে পুরুঘ জান কড়ু না হই 
দায়ী সনৈ বর্ণে বধে লমান দিলিত ॥ 


পুরুব আকার প্রত, পুরুষ প্রধান। 
রমণী বলিয়া কেন রমণীর জান ॥ 
লমন্ত। বুঝিতে যদি সাধ হয় মন। 
বিরলে বসিক্ক। প্মর প্রভুর চরণ ॥ 
ক্ষাণ হীন নর বুদ্ধি হের অতিশয় 
অবিরত পাপে রত কুঞ্চিত হৃদয় ॥ 
লীচসুধে মনোভাব দৃষ্টি অধস্তলে। 
নারকী-কামন! শিরে খেলে পলে পলে 
কামিনীকাঞ্চন-বেগে সংজ্ঞাহীন ঘুরে 
হেন তৃণ ধূর্ণিপাঁকে নদীর ভিতরে ॥ 
কাদা মাথ| পাকে অঙ্ক তেজহীন মন $ 
ভার সঙ্গে লীলা দেখ! নাহয় কথন ॥ 
চাই শুদ্ধ সংবুদ্ধি ধাহার গোচর | 
লত্যমন্ শুদ্ধময় পরম ঈশ্বর ॥ 
তাই বলি স্মর প্রতু সরল পরাণে। 
বদি থাকে সাধ তার লীল! দরশনে। 
অস্ত এ লীলা! খেল! বুঝে উঠ! ভার 
প্রকৃত রমণী প্রভু পুরুষ আকার । 
ভিতরে ঢুকিতে মন বুদ্ধি যায় ঢলে] 
রমণীর ভাব ধন্ধম সাধনার বলে ॥ 
কারমনোবাক্যে ধেলে ভাব ধর্ম রীতিং 
€কে চিনে পুরুষ, প্রহু প্রকৃত প্রকৃতি ॥ 
চষ্টিছাড়া তার কর্ম, কিসে নবে বুঝে 
বদলে ব্রদ্ধার সি সাধনার তেজে। 
বিশেষিয়া বলিবারে ন! পারিছু মন? 
স্বগোপ্য বিষয় প্রভৃভক্তের বারণ ॥ 
অস্ভুত সাধনা কৈলা প্রভু পরমেশ। 
লিবারাতি এ সমর রমণীর বেশ ॥ 
নাবী বিনা নর-জ্ঞান নাহি আঙে মলে। 
ঘন ঘন বাহ্‌ হার! হত এলাধনে॥ 
বান্হারা কারে বলে সেবা কি রকম। 
শুনিলে ন! রঙ্গ বান অকথ্য কথন 
গুন মন এক মলে ভক্তিসহকারে ॥ 
অন্ধের সূল ঘাক আবে খাবে ছেড়ে ॥ 


১০৭ শ্রীহীরাষকুষণ পুধি। 


চোখে চোখে রাখে তারে যত পরিবার । 


একদিন শুন কিব! হইল ব্যাপার ॥ 
সদর মহলে প্রভু আইল! বাহিরে । 
বলিতে দারুণ কথ! পরাণ বিদরে ॥ 
উপবিষ্ট এক ধারে প্রভু পরমেশ। 
বিভোর বিভোর অঙ্গ, ভাবের আবেশ ॥ 
বাহ্িক চেতনহীন, কেহ নাহি জানে । 
অতিশম অনাবিইই ভৃত্য এক জনে ॥ 

' আঅগ্নিবর্ণ গুলে ভর! কলিক! লইয়!। 
জ্রতপদে যেতে যেতে সেই পথ দিয়! ॥ 
ফেলে এক ধর৷ গুল রক্তিম বরণ। 
যেখানে প্রতৃর পিঠ কাথে সংলগন ॥ 
বারে বারে কত যে সহেন নারায়ণ। 
গাপে রত ত্রষ্ঠ জীব উদ্ধার কারণ ॥ 
বিশেষতঃ আগাগোড়া কই এইবারে । 
জানি না পাষাণ কেন! স্যাক্টর ভিতরে ॥ 
নাছিক মমত৷ দয়া, হৃদয় অটল। 
শুনিয়া থাকিতে পারে, না ফেলিয়া! জল ॥ 
মার ধেন সয় কষ্ট অকাতর-প্রাণে। 
সন্তানের এক তিল মঙ্গল সাধনে ॥ 
সাধন ভজনে তেন প্রভু পরমেশ। 
জীবের মন্গল হেতু সহিল! অশেষ | 
কঞ্ে নহে পরান্ুখ নহে ক্ষুঃ মন। 
বরঞ্চ সন্ধ্ কণ্, জীবের কারণ ॥ 
ছঁফর বেলায় যেন ঘড়ির হুকাট!। 
তেমতি তাহার মন ব্রঙ্গে সদা! আটা ॥ 
সমাধি হইলে মন ব্রঙ্গে হয় যোগ । 
সমাধির ফল ব্রশ্মানদ উপভোগ ॥ 
মে আননা-তুচ্ছ করি-সমাধির আগে। 
হান করিয়! খাঁকিতেন নীচ ভাগে ॥ 
স্বেচ্ছায় সহিয়! কৈল! জীবের কল্যাণ। 
অহেতুক কৃপাসিস্বু প্রতু ভগবান ॥ 

শিবময় দয়াময় মঙগলন্বরপ। 

জীবের কল্ঠাপ ধার ব্রত এইরপ ॥ 


ত্রাতা, পাতা, রক্ষ। কর্তা, করুণ।নাগর | 
কেন তার নাহি চায় জীব হথপামর ॥ 
কিবা জীব, হেন জীব, জীব যেব। নামে। 
কে বল গড়িল তায় কোন্‌ উপাদানে ॥ 
ধে আদরে, মারে তায় ফেলে মহাপাকে। 
যে মারে, আদরে ধরি বুকে তায় রাখে ॥ 
ফেলে রত্ব সম্পদ বিপদ বন্ধুজন । 

যত্ব করে রাঙ্গা লুড়ি, দার। পুর ধন ॥ 
পতিততারণ প্রভূ সংবুদ্ধি-দাতা। 
জ্ঞানের জনক, সেবাপ্রেমাভক্কিমাত| ॥ 
রুপা কর রূপাকর হর অন্ধকার। 
দেহিমে টৈভগ্ভরত্ব সকলের সার ॥ 
করিয়াছ রর জীব, তাহে নাহি ক্ষতি। 
রাখিও তয় পদে ষোল আন! মতি ॥ , 
নিশ্বাসে শ্বাসে যেন ভাক্ষিবারে পারি। 
অকুল পাঁধারে, কোথা ভবের কাগারী ॥ 
হে! অস্জিবর্ণ গুলে পিঠ পুড়ে যায়। 
র্দ-দ্ধ-গৃ্ধ সবে আঘ্বাণেতে পায় ॥ 
সতর্ক নর সবে দেখে চারি ধারে। 
বলে এত গন্ধ কিসে, কি পুড়ে কি পুড়ে 
কোন মঙে কেহ কিছু না পায় সন্ধান। 
মথুর দেখিল বাহার! তগবান ॥ 
শ্রীপ্রভূর ভাব যেন শ্রীমখুর জানে। 
তাড়াতাড়ি আদিলেন তার সন্ধানে ॥ 
বাহ আনিবারে কাণে দেন কালীনাম। 
কতক্ষণ পরে আসে কিঞ্চিং গিয়ান ॥ 
এখন এমন যেন সিঙ্ধি খেলে পরে । 

এই ক্ষণে আসে হস, পরক্ষণে ছাড়ে ॥ 
অবিরাম কালীনান দেন কর্ণমূলে। 

নাহি জানে শ্রীওভুর পিঠ পুড়ে গুলে ॥ 
ক্রমশঃ প্রকাশ বাহ পায় পরে পয়ে। রর 
গ্রভূুরও লাহিক সাড়! পিঠ যায় পুড়ে ॥ 
গতর সমাধি-কথা বল কে বুঝিবে। 

ছিগ নেহভাৰ ছু, সন্বা এল এবে। 


জ্রীপ্ীরামকৃষ্ণ পুথি ১৪১ 


দেহেতে নামিলে মন, জড় জড় স্বরে । 
বলিলেন পিঠ কেন চিন্‌ চিন্‌ করে ॥ 
পিঠ দেখি মণ্চুরের পরাণ আকুল। 
ভিতরে ঢুকেছে অগ্নিবর্ণ লাল গুল।॥ 
মুখে নাহি সরে কথা দেখিয়া ব্যাপার । 
অমনি টানিয়। আনে হাতে আপনার ॥ 
বলে ভাল যদ্ধ হেতু আনিনু তবনে। 
কি হ'ল কি হ'ল কালী রক্ষা কর দীনে 
যত দিন দগ্ধ স্থান নাহি গেল সেরে। 
সবে মিলে ঘেরে তারে রাখিল অন্দরে ॥ 
মধুর দেখেন তায় জীবন-জীবন। 
ততক্ষণে তাই করে, যে আজ্ঞা যখন। 
ভক্তিমতী জগদন্বা ভক্তি করে তীয়। 
সাজাইত মনোমত ফুলের মালায়, ॥ 

ভুর তেমতি কপ! তাদের উপর | 
ধরাধামে ধন্ত শ্রীমথুর ভক্তবর ॥ 
পরিবার সহ বান ল”য়ে নরহরি। 
ভক্তবাঞ্চাকর তরু করুণকাগ্ডারী ॥ 
ধন, জন, দাস, দাসী পুরবাসিগণ । 
ভক্তিমতী দার! যত নন্দিনী নন্দন ॥ 
আপনার বলিতে মাছিল তাখ মত। 
প্রকৃব সেবায় হয় সকল গ্রদর॥ 
কোটি কোটি দগডবং মুর-চরণে। 
প্রভু রামকুষ্ণতক্তি ভিক্ষা দেহ দীনে | 
লৌহ! যেন সোণ! হয় পরেশ পরশে । 
মথুর হইল তেন প্রভু লহবাসে ॥ 
পৃ্ঠদেশে দগ্ধ স্থান ভাল হ'ল পর। 
ফিরিয়া আইল! প্রভু দক্ষিণসহর ॥ 
শান্ত দান্ত সখ্য আদি বাৎসল্য মধুর ॥ 
পঞ্চভাবে সাধন। সম্পূর্ণ শীপ্রভূর ॥ 

ত্রাহ্ষণী উন্মত্ত এবে প্রভূ কপাবলে। 

নান। ভাববেগ হদে আোত বয়ে চলে। 
যখন ধে ভাব হদে হয় জাগরপ। "" 
প্রত সনে করে সেই মত আচরণ ॥ 


পরিচয় আরে মন ন! আসে কথায়। 
ব্রজভাৰে কিবা তাব, পাষাণ গলায় ॥ 
যখন বাৎসল্য ভাব, হৃদয়ে সঞ্চার । 
প্রতুরে দেখিতে ঠিক গোপাল তাহার ॥ 
ভিক্ষ' মাগিবার তরে ঘরে ঘরে যায়। 
গোপাল গে।পাল বলি কাদে উভভরায় ॥ 
ভিক্ষা-দ্রবা বিনিময়ে মাথান নবনী। 
আনিয়া প্রভুর মুখে দিতেন ব্রাঙ্গণী ॥ 
ন্গেহে গর গর হাদি মুখ পানে চার। 
কাছে রহে, নহে ইচ্ছা! যাইতে কোথায় ॥ 
ভিক্ষায় না গেলে নয় তাই হয় যেতে। 
নবনী ছানার হেতু প্রভুরে খাওয়াতে ॥ 
গোঠেতে আটক বৎস, গাভীর মতন । 
্রা্গণীর কোন খানে নাহি থাকে মন 
বিরহের গান গার বিষম উচ্ছাাসে। 
চক্ষে বরে জল ধার! বক্ষঃ যায় ভেসে ॥ 
এমন জদক-দ্রব-ঠামে গীত গায়। 

মানুষ সামান্ত কথ। পাধাণ গলায় ॥ 
কেঁদে কেঁদে যায় ভেসে সুখের সাগয়ে। 
বলিতে নারিমু কিবা ব্রজভানে ধরে 1 
প্রেম, ভক্তি, গন্থরাগ হ্থহুর্লপত ধন। 
কোটির মধ্যেতে যদি পার এক ব্জন॥ 
বথায় জনম, বৃথা নবদেহ ধযরা। 

কৃষ্ণ অনুরাগে যদি না হইল হারা ॥ 
ব্রদ্দার বাঞ্চিত ধন গ্রভূ অবতারে । 
অহেতুক রূপানিধি দিল মুঠা ভবে ॥ 
মাণিক রতন নিধি মণি যার নাষ। 
যেনা চিনে তার কাছে আছে কিবা দাম 
কামিনীকাঞ্চনীসক্ত বন্ধজীবগণ। 

বুঝে কৃষ্ণভক্তি তুচ্ছ ভূণের মতন ॥ 
প্রেমভক্তি আস্বাদনে কিবা মিঠা লাগে। 
কি তার স্থৃতার তর! আছে অন্থরাগে ॥ 
আঙতেই বোধ নাই আলক্তির প্রাণে। 
সন্ধ্ট বিষের কীট হলাহল পানে ॥ 


১৯২ র্যা পুঁথি । 


গুরুবাকা নছামন্ত্র হৃদয়ের কেতে। 
কপায় জগৎ গুরু দেন বার পুঁতে। 
স্বাতে আতে গাথে তার বেড়াজাল মূল। 
বীজমন্ত্র দেয় তুলে অঙ্কুর অতুল ॥ 

পুষ্টি হেতু চারা গাছে ছুখানি নয়ন। 
ধীয়ে ধীরে মূলে করে বারি বিসিঞচন। 
মজার রসের গাছ রসে রসে ৰাড়ে। 
প্রশারি গ্রশাখা শাখা ত্রিভূবন বেড়ে | 
লোকে জানে হদিক্ষেত অল্প আয়তন। 
অলীক সেকথা, তার মধ্যে ত্রিডুবন ॥ 
আঁখি ঢালে তত জল, বত টানে মূল। 
ডগে ডগে ফুটে বিশ্ব-বিনোগ্গিনী কুল । 
আকুল পরাণ এত সৌরতের বল। 
গাছের যে কাছে যায় সে হয় পাগল।॥ 
বিশ্বগন্ধ! কুসুমের কর্ণিক! ভিতরে । 
অনুরাগ, ভক্কি, প্রেম তিন ফল ধরে ॥. 
ভিন রূপ ফল কিন্ধু এক আম্বাদন। 
এক আম্বাদনে তবু বিবিধ রকম 
বিধম হিয়ালি মন কি দিব বুঝায়ে | 
আগাগোড়। ইক্ুগাছ। গোটা দেখ খেয়ে। 
বড়ই সুন্দর গাছ কিবা কব তার। 

মূলে গে চলে বেগে রমের জুয়ার | 
কখন গম্ভীর স্থির ফুলপত্র পোষে। 
কখন হুইয়। ফল, ফল সঙ্গে মিশে ॥ 
অনুরাগে বেগৰতী, খাল ভক্তি হলে। 
সাগর সঙ্গমে প্রেম, সঙ্গে বায় মিলে । 
প্রেমে রদে মিশে গেছে বাঙ্গণী এখন। 
গুন রামকুষ্ণকথ। মঙগলকথন ॥ 

বছৃদিন 'অদর্শন ছিল শ্রীপ্রহুর | 

ঘরে লঃয়ে গিয়াছিল ভকত মথুর ॥ 

এবে পুরী হধ্যে তার গুনি আগমন। 
্রাঙ্গণী হইল প্রায় বিহীন চেতন ॥ 
ছর দূর বারিধার! বহে ছুনয়নে । 
লবেগে বাধ্য কাব মি মনে ॥ 


কতক্ষণ চত্তীননে নবনী মাখন। 
প্রসুরে করিয়৷ কোলে করিবে অর্পণ ॥ 


 উচাটন মন, স্থির কিমেও না৷ আর। 


পর! বারাণসী শাড়ী গায় অলঙ্কার । 
হাতে থাল পরিপূর্ণ ছান! ননী ্সীর 
রীগ্রতুর দরশনে হইল বাহির ॥ 
ধরে কৃষ্ণ বিচ্ছেদের প্রভাসের গান। 
ভাবেতে ব্র।ঙ্গণী ননারাণীর সমান।॥ 
'পাগলিনী সম গায় ভাসে আখি জলে। 
যে শুনে দে কাদে আর সঙ্গে এসে নিলে |! 
পুরীর ফটক দ্বারে যবে উপনীত । া 
চারিধারে, বামাদলে ব্রাহ্মণী বেিতা ॥ 
যেই দেখে গুনে, হয় সেই বিমোহিত। 
গাইতে কগিল নিয়লিখিত সঙ্গীত ॥ 
দ্বারে ্ড়ায়ে আছে তোর ম 
নারী । তোরে নিতে আসি না 
দেখে ফ্লাব চাদ বদন থানি ॥* 
আয়রে: কোলে, দিব তুলে বদনে 
সর ননী ॥ 
তিল আধ প্রাণ ঘদি থাকে তোর মন। 
ত্াঙ্গণীর ছদ্দিডান কর বিলোকন॥ 
কোথার গিয়াছে ভেসে কোথ| তার প্রাণ। 
কি নুখলহরী মধ্যে এবে ভাপমান ॥ 
কিনার রেখেছ দেখ আপনার ঘরে। 
মহাপ্রেমে গেছে গলে প্রেমের পাথারে ॥ 
হায়রে তপন্বী মহাখবি মুনিগণ। 

ত্রিভুবন সর্বজন আরা ধ্যগরণ ॥ 

আজীবন অনশন তরুতলে বাস। 

অবিরত নানা ব্রত কঠোর সন্ন্যাস । 
প্রয়াস কেবল মাত্র তুচ্ছধন হেতু । * 
ব্রিতাপ সম্তাপ ভয়ে হয়ে অতি ভীতু 
ধোগানন্দ ন্ধানন্দ সুখ হুঃখ পার | 
হ'ল না দেখিতে সাধ ব্রজের ব্যাপার । 


্ীপ্রীরামকৃষ পুথি । রী ১০৬ 


তুলনায় কি আনন যোগাননা ধরে। 
যে আনন্দ গোপিনীর এক বিন্দু নীরে ॥ 
ব্রজের রহস্ত কথা পরম কৌতুক। 
সুখে দেখে সখ নয়, হুঃখে মহান্খ | 
কিছুই না পায় স্থুখ সহান্ত বদনে। 
পরম আনন্দ তার কেবল রোদনে ॥ 
ঢালিয়।৷ অআধির ওল ব্রাহ্মণী হেতায়। 
নুবেষ্টিত৷ বামাদলে ধীরে ধীরে যায়| 
গায় প্রেমমাখাগান, মুগ্ যেই শুনে। 
ভাবস্বেগে বদ্ধ গতি, মানে মাঝে থামে ॥ 
একে রমণীর ক, মিষ্টকা তায়। 
তদুপরি প্রেম বেগ, রাগে বাহিরায় ॥ 
কিব! কান্তিমাথা গায় চেহার! কেমন। 
অকিতে নারিম্থু ধরি কাঠির কলম ॥ 
নুপাধর চিত্রকর, চিরের নাই হাত। 
বর্ণহীন পুজি মাত্র কালির দুয়াত। 
অন্তর বুঝিয়! তুমি কর দরশন। 

কি ঠামে চলিয়। যায় ব্র।ঙ্ষণী এখন ॥ 
ফটক হইতে প্রায় দশ বিঘা দূর | 
যেখানে একত্রে প্রভু, হৃদয়, মথুর ॥ 
হৃদয় মথ্র স্বর শুনিবার আগে। 
্রাঙ্গণীর প্রেমমাথ1! গীত গিয়া লাগে ॥ 
মহাবেগে বাণ সম প্রভুর শ্রবণে 
বাহগেল সমাধিস্থ ছৈল! সেইক্ষণে ॥ 
পশ্চাৎ মধুর শুনি কহিল হাদয়ে। 
কেব! গায় মিষ্ট গীত দেখ ন! এগিয়ে ॥ 
দয় একে দেখে নারী কয জন!। 
তার মধ্যে ব্রাঙ্মণীরে নাহি যায় চেনা ॥ 
আভরণে, রঙ্গিন বসনে সজ্জা কর]। 
লুকায়েছে তার মধ্যে তাহার চেহারা ॥ 
্রাঙ্গণী রিকটে আসি করে নিরীক্ষগ। 
সমাধিস্থ গ্রভৃদেব নাহিক চেতন॥ 
্াহ্মণীও অচেতন, প্রায় ভূমে খড়ে। 
ধাপ সহ দয় বাইয়া তার ধরে ॥ 


কিছু পরে হান্ছণী সদ্িভ গেয়ে উঠে। 
বিতোর শ্রী প্রতুদেৰ নেশ' নাহি ছুটে ॥ 
জীপ্রভূর সন্নিকটে বসিল ত্রাঙ্মণী। 
অবিরল ঢালে জল নয়ন ছুখানি | 
বাঞ্চাকল্পতর প্রভু ভাবের বিহবলে। 


শিশু সম বসিলেন ব্রাহ্মণীব কোলে ॥ 


থাঁল৷ থেকে লঃয়ে ননী হাদয় আপনে । 
টুকু টকু তুলে দেয় প্রভুর বদনে ॥ 
পঞ্চমবধীয় বয়; বালক সমান। 
্রাহ্মণীর কোলে বসি ননী সর খান ॥ 
আসক্তির দাস মন দেখ আখি মিলে।' 
কিছার কাঞ্চন-নারী, লয়ে আছ ভূলে! 


 ব্রাঙ্মণীর কোলে কিবা দৃষ্ঠ করে খেল!। ্‌ 


ধরিয়াছে ধরাঁল বৈকুঠের ফেলা ॥ 
বিনা পথে দরশূনে না হইল সাধ | 
এবা কিবা নরবুদ্ধি অতি পরমাদ ॥ 
্বময়ী ব্রঙ্গবারি জলাধারে তর । 
জীবের জীবন রস রমা চেহার। | 
স্বভাব-ন্থলত ভাবে নদা আছে গ'লে। 
উলায় যেন তায় পবন হিল্লোলে ॥ 
তেমতি রদেস্থ দিন্ধু প্রত তগবান। 
ভক্ত-ভাব-বাতে তাহে তুলিছে তৃফান ॥ 
বিশেষতঃ শ্রীপ্রভূর বৈষৰ সাধনে । 


ব্রাঙ্ণী ভকতিমুখী ভক্তি তাল চিনে ॥ 


বিষম রগড় বড় তুলেন ব্রাঙ্গণী। 

একমনে শুন মন কহিব কাহিনী ॥ 

কখন গোঁপিনী বেশ সুন্দর দেখিতে । 
আনন্দ-লহরা ধর! আছে ডান হাতে ॥ 
মাতোয়ারা! হ'য়ে গায় (নীচে লেখা) গান। 
যে শুনে তাহার হয় দ্রবীভূত প্রাণ ॥ 
আয় গো আয় গোষ্ঠে 
গোচারণে যাই। 


শুন্চি নিধৃবনে, রাখাল রাজা 
হবেন রাই, হায় শুন্ভে পাই । 


১০৪ | প্্ীরামর্ণ গুঁথি। 


পীত ধড়1 মোহন চূড়া, রাইকে 
পরাঁবে, হাতে বাশরি দিবে-_ 
রাঁইকে রাজ! সাজাইয়ে, 

কোটাল হবে প্রাণ কানাই । . 
ললিত! ব্শিধ। আদি অফ সরথীগণ, 
রাখা, হবে পঞ্চজন-_ 

তাঁরা আবা দিয়ে বনে বনে, 
_ ফিরাবে ধবলী গাঁই। 
কখন পুরুষবেশ নাহি কোন লাজ। 
প্রিয় দরশন গায় বাউলের সাজ ॥ 
কোমরেতে বাঁধা ডূগি বাজে তালে তালে | 
গোরাগুণগীত গায় ভক্তিরসে গলে ॥ 


গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় । 
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, | 
এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায় ॥ 

মনে করি ডুবে তলিগে রঃই, 
গৌরটাদের প্রেম-কুমীরে 

গিলেচে গো সই। 

এখন ব্যথার ব্যথী কে আব 


আছে, হাত ধরে টেনে তোলায়। 


গ্রতৃ হন বাহহার! ব্াঙ্গণীর গানে। 
তখনি অমনি যেইক্ষণে ঢুকে কাণে।। 
ভাবময়ী ভক্তিময়ী ব্রাহ্মণীয় দেহ। 
মানবী আকার কিন্তু মহাদেবী কেছ॥ 
অস্ভুত অদ্ভুত নর-নারী নানা-বেশে। 
সময়েতে তীপ্রতুর সন্নিকটে আসে ॥| 
ভক্তি পহকায়ে মন শুন একমনে। 
কলিকাঁপ, সত্য সম প্রভুর গমনে ॥ 
দলে দলে ধরাতলে দেবদেবীগণ। 
খরি মক্নদেহ করে প্রভূ দয়শস ॥ 


পরিচিত ব্রাঙ্গণীর কিছু 'মাগেকার। 
চন্্র নাম, বিষুর অংশে জনম তাহার ॥ 
রজভাবে ভর। হৃদি ভোগের বাসনা । 
অঙ্গকাস্তি পরিচ্ছদে মন যোল আনা ॥ 
নয়নরঞ্জন-অঙ্গে মন্দর গড়ন। 
বৈষ্ণব-বিভূতি তায় আছে বিলক্ষণ || 
গোপনে লিখিয়! পত্র পাঠায় ত্রাহ্মণী। 
কোথায় এখন কি বা প্য়েছেন তিনি || 
বিশেষিয়া বিবরিয়! শক্তি যত দূর । 
কিবা প্রভু রামরুষ্ণ দয়াল ঠাকুর ॥| 
আর অনুরোধ পত্রে করিল তাহারে । 
তবরা করি আসিবারে দক্ষিণসহরে ॥ 
এখানেস্তে একদিন প্রতুর নিকটে। 
কথায় কগয তার নাম গেল উঠে । 
ফেমন চক্কর নাম করিল ব্রাহ্মণী। 


অমনি কষ্টিলা প্রভু আমি তারে জানি । 


বিষু মং জন্ম তার, দেখিয়াছি তারে। 
বিষ এক শিলার ভিতরে ॥ 
পুনশ্চ ব্রা্গনী কহে গ্রাভুর সাক্ষাৎ 
একবাঁব দেখিয়া ছি তার চারিহাত।। 
নানাবিধ কথোপকগন টচলে সায়। 
ব্রাহ্গণী চলিয়া গেল নিজের বানায় ॥ 
আছিল প্রভূর রীতি হুদ্য়েব সনে। 
দেখিবারে ব্রাহ্মণীরে তাহাপ্প আশ্রমে ॥ 
যাইতেন গ্রীতিভক্ষে মাঝে মাঝে প্রায় । 
এবার না যাঁন আর, বহুদিন যায় ॥ 
ইতিমধ্যে ব্রাক্ষণীর পত্রমর্থে জানি। 
পরমদেবত| প্রভৃদেবের কাহিনী || 
আইল সত্বর চন্ত্র ব্রাহ্দণীর ঠাই। 

না জানেন কোন বার্থ! জগং-গৌঁসাই ॥ 
আপনার কাছে চরে রাখিয়া গোপনে। 
্রাঙ্মণী পাঠায় বার্থ প্রতৃ-সননিধামে ॥ 
'আসিবারে একবার আশ্রমে তাহার । 
বহুদিন গেল কেন নছে আসা আর।। 


পরীরামৃষ পুরি । | ১০৫ 


প্রভুর শ্ীমুখে মাগে গুনেছে বান্বণী। 
যে তোমার চন্দ্র আমি তারে ভাল চিনি! 
লেগেছে বিশ্বয় বাঁক ব্রাঙ্মণীর গ্রাণে। 


আগে দেখা পরে চেনা, না দেখে কে চেনে। 


দেখিতে রহন্ত কিবা, চন্ত্রে রাখি ঘরে । 
অনাদি বাঞ্জন রাধে বাছির দুয়ারে | 
হেনকালে উপনীত প্রতৃ নারায়ণ। 
দূরে থেকে ঘরে চষে করি নিরীক্ষণ ॥ 
এসেছ এসেছ চন্ত্র এতেক কহিয়!। 
ওহে চন্্র, চক্র বলি ভাকেম ঠেচিয়। ॥ 
নীরব ব্রাঙ্মণী চন্দ্র নাহি দেয় সাড়া। 
এমন সময় প্রভু হৈলা বাহহার| ॥ 
তাড়াতাড়ি এখন আসিয়! চন্দ্রনাথ । 
সবলে ধরিল ভেড়ে শ্রীপ্রতুর হাত ॥ 
ভাব ভঙ্গে, ঈষৎ আবেশ মাত্র গায়। 
বলিলেন ওহে চন্দ্র চিনেছি তোমায় ॥ 
চন্ত্রনাথ কয় তায় উত্তর বচনে। 
চিনিয়াছ? এতদিন ভুলে ছিলে কেনে ॥ 
ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রভূ কৈলা গ্রত্যুত্বর। 
চন্্র কছে, অন্ত কেবা তুমিই ঈশ্বর ॥ 
প্রভু বলেন আমি এবে দেহধারী। 
তুল হয়, সদ! ঠিক রাখিতে না পারি | 
চন্ত্রেে আছিল আর এক শক্তি গায়। 
উড়িয়া যাইতে পারে বাসনা বথায় ॥ 
কামকুধি হেতু করে শক্তিয় চালনা । 
বারে বারে প্রভূ তায় করিলেন মান! ॥ 
শ্ীমাজ্ঞায় অনাধিষ্ঠ দেখিয়! তাহারে। 
টানিয়। লইল! শক্তি নিজের শরীরে ॥ 
নত হৈল বিষহীন ভুজজের প্রায়। 
মরোদনে প্রীচরণে লুটানুটি খায় । 
রাম লীল! অভি মধুর কখন। 
শ্বন অভংপর কিব! পশ্চাং সাধন । 
পমকাঁলে প্রচলিত কর্তাভজ! মত। 
গবানে যাইবার পিছলিয়া পথ । 
৮. ১৪ 


যাঁছুকরী নারীনহ দাঁধন প্রগাঙদী। 
বড়ই সহজে যায় চরণ গিছুলি ॥ 


. বিশেষে এ কলিকালে মাুষের মল । 


নাহি জানে অন্ত, বিন! কামিনী কাঁধন। 
মর্তিমতী অবিদ্বা এতে শি তার। 
মরলোকে বসায়েছে স্েড়ার বাজার ॥ 
এক ছত্রে ধরাতল করিছে শাসন । 
অধিকার করিয়া ধর্শের রত্বাসন | 
গ্রজাগণ ল"য়ে মন, গ্রাণ বুদ্ধি শ্বতি। 
যুক্তকরে দেয় কর তায় দিবারাঁতি | 
বিশেষে কামিনীকায়! না যান বাখানি। 
প্রকৃত সাগরস্থিত চুম্বকের খনি | 

লৌহ পাতে তলা মোড়া তরীরূপ নরে। 
পাইলে অমনি তায় ডুবায় পাথারে ॥ 
প্রস্থ বলিতেন দেব মায়ারূপা মেছ্কে। 
যাহ! ছিল ঘরে, দিল সমুদায় খেয়ে। 
পদে পদে উপদেশ দিল! ভগবান। 
কামিমী কাঞ্চন যথা রঙ্ক সাবধান। . 

ঘন রূপা কামিনী যস্ঠপি গিয়া গশে। 
জার! জার! করে বীচ নররূপ বাশে॥ 
হেন মেয়ে লয়ে যখ সাধনা উপায়। 
কোটির ভিতরে কটা লোক বেঁচে যায়। 
প্রভু বলিতেন এই মত নহে সোজ|। 
কামিনী হিজড়া হবে নর হবে খোজা ॥ 
তবে হবে কর্তা ভজা, ন! হইলে নয়। 
সাধনার মধ্যে ইহ! শক্ত অতিশয় 
এমস্ে আরম্ত 'এবে শুত্র সাধন। 

সন্ধে সঙ্গে প্রায় থাকে বৈষ্ণবচয়ণ। 
এই মত বলবৎ যৈষবের প্রাণে। 
প্রভুরে লইয়া যায় কাছিরবাগানে ॥ 
এইখানে ফর্তাতজাদের আডডান্থল। 

এ সময় মন্ত্রায় বড়ই প্রবল ॥ 

কর্তা লোডে, তবে বারা, দুসয়ল এরা ণে। 


সহ পুরষ ভার! দেখে উগবানে ॥ 


১০৬  পরদরীরামকৃ পুবি। 


চরণ-অঙ্কুলি চুষে, চরণ কৃপায়। 

চবণ ধায়! প্রেমে চরণে লুটায় ॥ 
সবার ঠাকুর প্রস্থ ব্রন্ধ সনাতন। 
সকলে চরণ পায় যে চায় চরণ । 
রামকৃষ্ণ অবতার পরম দয়াল। 
হইলেও অতি ক্ষুদ্র সে পায় লাগাল।॥ 
ফল-ভরে বৃক্ষ ষেন নীচে নেমে পড়ে। 
সেই মত প্রভুদেৰ করুণার ভারে | 
চালিয়! কূপার ধার! সাধকের দলে। 
ফিরিলেন সেই দিন আপনার স্থলে ॥ 
্রীগ্রভু অপেক্ষা তার করণাঁর বল। 
যাঁহায় করেছে তীয় পুকুরের জল ॥ 
অতি সোজা, অনায়াদে সহজেই মিলে। 
ফোগেশ ছুণ্রাপ্য তার চরণযুগলে ॥ 
দলে দলে মধুলুক মধুপের 'প্রায়। 
মহাদভত গোট। কর্তীভজ। সম্প্রদায় ॥ 
নানান অবস্থা ভুক্ত পুরুব রমণী। 
দক্ষিণসহরে করে নিতাই মেলানি ॥ 
সাজাইয়। কৃুলহারে মনের মতন । 
মাঝে রাখি গ্রভুদেবে করিত বেষ্টণ | 
এ হেন সময়,আর এক কথা গুনি। 
গপ্তমুখী কত শত কুলের কামিন' ॥ 
মিষ্টি সহ মিঠ! ফল আনিরা গোপনে । 
পরম সোহাগে দিত গ্রতুর ব্দনে ॥ 
পরিপক্ক হ'লে ফল গাছেতে যেমন। 
বিবিধ স্বভাবধুক্ত বিবিধ বরণ ॥ 
অগণন বিহঙ্গম বাস! দূরদেশে। 
পাইয়া ফণের গন্ধ, ফল খেতে আনে ॥ 


যেমন উদর যাঁর, সেইমত খায়। 

ক্ষুধা মিটাইয়া পরে ন্ববাসে পালায় ॥ 
ঠিক তাই বিবিধ সম্প্রদায়ভূক্ত দল। 
প্রতু বাগাকল্পগাছে খায় পাকা ফল ॥ 
এক গাছে যত ফল একই রকম। 
সমান আকার, বর্ণ এক আস্বাদন ॥ 
সব.বিহঙ্গম তৃপ্তি নাহি পায় তায়। 
বিজাতীয় ফল দেখি স্থানান্তরে যায় ॥ -. 
কন্নগাছ তেন নয় এক গাছ বটে। 

ভিয় ভিন্ন ফল তার ভিন্ন ্ভিয় বটে॥ 
নান! আস্বাদন নান! মিই রসে ভরা। 
এক জাতি কত শত, কে করে কিনার 
কোন্‌ পাখী, কট! খাবে, পেটে কত বল। 
কল্বৃক্ষগ্রভু, তায় ধরে নান! ফল ॥ 
ক্ষ সাধন! কিব! কৈল! ভগবান । 
কেছু নাহি জানে তার সঠিক সন্ধান ॥ 
মানুষে বুঝিতে নারে প্রতুর সাধন! । 
কষে যাহার দেখ, সেও যেন কান! |! 
বাষ্টল প্রভৃতি নবরলিকের মত। 
ভঙ্গবানে যাইবারে যত রূপ পথ ॥ 

সকল সাধিল! গ্রভূ কার্ধা গুপ্ত রাখি। 
গোকল পর্য্যন্ত কিছু না রহিল বাকি । 
শুনিয়াছি সাধ! উর 'অগণ্য সাধন। 
নিজে যেন গুধ্ত তেন সাধন! গোপন || 
উনিশ রকম ভাব শ্রীজঙ্গে খেলিত। 
শাস্ত্র 2য়ে মিলাইয়। ব্রাঙ্মণী দেখিত ॥ 
অপার মহিমার্ণব গ্রভু ভগবান।” 

শুন রাম লীলা মৃধার সমান ॥ 


| ইম্লাম-সাধ ন। 


স্টটিস্কি' বসি 


জয় জয় রামকুঞ্জ বাঞ্চাকল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 


জয় জয় গুরুমাত জগৎ-জননী | 
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইউ-গোষ্টীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 


শুন মন প্রভু রামরুষ্ণলীপাগান। 
শুনিয়া আমারে কর তিন তাপে ত্রাণ ॥ 
কিছার মিছার ছাড়, ভব*নুখ-আশ]। 
প্রভু কল্প তরুতলে সদা কর বালা ॥ 
নিত্য নিত্য দাও নাড়া খাও মিঠ। ফল। 
দুহাত তুলিয়া নাচ বাজায়ে বগল ॥। 
জাতিতে কৈবত্ত, নাম শ্রীগোবিল দাল। 
দমদমে সন্নিকটে তাহার নিবাস ॥ 
দর্বেশি ধরম পথে সাধন ভজন । 

চুপে চুপে করিতেন এই মহাজন ॥ 
শুনিয়া গ্রভুর নাম দরশন তরে । 
একদিন আিলেন দক্ষিণসহরে | 

দেখ! মাত্র গোবিন্দের ভাব হাদগত। 
ইইলেন অন্তর্যামী সকল বিদিত ॥ 
ূর্ণভাবে হৈল তার মনে আবির্ভীৰ। 
ধত কিছু গুহতম দবেশিয় ভাব ॥ 
তখনি অমনি ইচ্ছা করিতে সাধন । 
যেমন বাসনা কার করম তেমন ॥.. 
গুরু হৈল প্রীগোবিদ্ মহাভাগ্যবান। 
প্রভুর সাধনাবধা জার আখ্যান 


না যান এখন আর শ্ঠামার মদিরে | 
হিন্দু দেবদেবীমাম ন1 ফুটে অধরে | 
পরিধান ধুতি, নাই কাছা আটা তাঁয়। 
হাবভাব কথাবার্থা যবনের প্রায় ॥ 
যবন-রন্ধন ঘ্রাণ আন্বাদনে সাধ। 

মুর দেখিল একি হৈল পরষাদ ॥ 
নানামতে প্রতৃরে বুঝান সংগোপনে। 
ধবনের রানা বাব! খাইবে কেমনে ॥ 
শ্রীপ্রতু বলেন খান! বীদিবে যবন। 
সানকি বদন! লয়ে করিব ভক্ষণ | 
পিয়াজ রদুন গন্ধ ছাঁড়িবে খানায়। 
পাইলে এমন ভবে তাপ হবে তায় ।। 
গুনশ্চয় এতুদেবে বুঝাইয়া কন। 
ব্রাহ্মণ ধন্থপি করে সেবপ রমন ॥ 
তাহাতে না! হবে কোন ক্ষতি আপনার । 
ভাগ বলি গ্রতৃদেব করিলা| স্বীকার ॥ 
তখনি আনায় এক রুদ্ধ ব্রাহ্মণ। 
ধাবনিক কপ কর্ণে ধিজ্ বিলগ্ষণ।॥। 
তফাতে দেখেন রা গ্রতু তগবান। 


লু চকে যতি পরিধান 


রা 


১৪৮ শ্রীতীবামকৃষ। পুথি 


মুত ভাক্ষান্নে প্রভু কন অন্তরালে! 
াফণে বলহ যেন রাধে কাছ! খুলে। 
এছুধ সাধনা শিক্ষ। বুঝ! কেন ভার। 
দিশোষিয়। বলিবাকে কি শক্তি আমার ॥ 
ধভবার অবতার ভিন্ন ভির যুগে। 
হইলেন ভগবান এবারের আগে ॥ 
গ্রতিবারে ভাব কম্ম একৈক রফম। 
রামরুষ্ণ অৰতারে সব বৈলক্ষণ ? 
ষাবতীয় ষন্ত বর্ণ ধরয়ে ধরণী। 
এক! দ্রিনকর-কর সকঙ্গের খনি ॥ 
যে বরণ দিমেশ কিরণে নাহি মিলে। 
সে বরণ নামে, সত্থা নাই কোন কাছে ॥ 
সেইমত বুঝ প্রতুদেব অবতার । 
শ্যক্সাবধি যত রূপ লবায় আধার ॥ 
সব বর্ণ, সব রূপ সম তাবে বহে। 
একরূপে বহুরূপী প্র প্রতুর দেহে! 
যেবা হিন্দু শিরোমণি ধর্ম যার প্রাণ । 
যে দেখে প্রতুরে তার হরি ভগবান ॥ 
কেহব! পুরুষ দেখে কেহবা প্রকৃতি । 
বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মূরতি ॥ 
ধর্মান্তরে মুল্মান দেখে আলাহিদা। 
মহানপুরুষ তার ভ্রাতা, পাত।, খোদা ॥ 
ভিন্ন ধন অবলম্বী খৃষ্ঠান বম । 
দয়ামর সেই বিশু করে দরশন ॥ 
পশ্চাৎ পাইবে পূর্ণ পরিচয় তার ॥ 
একাধারে প্রভু সর্ব রূপের আধার |! 
হেথায় হৃদয় আর শক শ্রীমধূর। 
শবলে এব কিবা ভাঁৰ হইল প্রন্ভুর। 
স্াম। ধার ধিয়ান, গিয়ান, মন প্রাণ । 
পদিনান্তেও একবার না করেন নাম। 
'ফাধনিক হাবভাব প্রৰল অন্তরে । 
কি বিষম. পরমাদ হৃদয় বিদরে ॥ 
“ভাগিনা হা বলিলেন গ্রতুমেৰে | 
'ধমক়-জসক সুকর্িশ রক্ষভাবে ॥ 


হেগা মাম একি তব দেখি আচরণ । 
যবন-আচার কেন, হইয়| তরাঙ্মণ ॥ 
শুদ্ধাচারী (নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে ॥ 
কিবা কবে লোকজন, এরূপ দেখিলে ॥ 
কাছ। খুলে ধুতি পর! কিবারে লাজ। 
পৈত! দিলে ফেলে, চাহ করিতে নামান ॥ 
ভীতচিত গ্রভুদেব উত্তপ্পিলা! তায়। 
দেখ হান কেব! যেন করায় আমায় | 
নান। বুঝাইয়া, হৃছু শান্ত কার তাখে। 
হ্তামাসেব! হেতু যায় শ্যামার মন্দিরে 
স্বভাবে যেমন প্রভু হইল! তেমন ॥ 
মস্জিদে নেমাঁজ করিতে বড় মন।। 
গ্রভৃর বাসনা যেন সিদ্ধুর জুয়ার। 
চোটেছুটে মহে কোন বাধা মানিবার || 
পিসী বেগ, কে দীড়ার সাদুখানে। 
চলিক্লৌন সন্নিকটে মদ্জিদ যেখানে ॥ 
এখার্বে তাগিন! হব খুজে চারি ধারে। 
ন পার গ্রভুদেবে আপন মন্দিরে ॥ 
দ্রতগ্তি ধাইলেন করিয়া সন্ধান। 
দেখিল নেমাজ করে প্রভু ভগবান ॥ 
জানি না সে কোন্ভক্ত মদ্লীদ ধাহার। 
যেখানে নেমাজ কৈলা প্রতু অবতার ॥ 
গরহিত কাযে রত বালক যেমন। 
অকম্মাৎ, উপস্থিত হৃদি গুরুজন ॥ 
দরশন করি সশলক্ষিত চিত হয়। 
হৃদয় দেখিয়! তেন প্রভুর হৃদয় | 
হৃদয় তাহার কিছু কছিবার আগে। 
সভয় বিনয় মাথা শ্ীবদনভাগে ॥ 
রসন! জড়িত ষেন নাহি সরে ভাষ। 
দুরে গেকে হাদয়েরে করেন সম্ত্রাঘ ॥ 
নাহি ছ্বেষ মম, দেখ হছ বলি ভোয়ে। 
কষে যেন করিয়া জোর আনিল আমারে। 
ছেন হৃদদি-দ্রবঠামে কহিলেন কথা 
'অপমি স্জনিলে তার উপজে মমতা ॥ 


রীত্রীরামরৃষ্ পু | ১৪৪ 


এত তক্ত হ্বাশ্ম ভাগিন] পুর; তায়। 
ছাতে ধ'রে সমাদরে মন্দিরে ফিরায়।। 
অনু সাধন! নাহি আসে বুদ্ধিবলে। 
একদিন প্রতুদেব পঞ্চবটমূলে ॥ 

গঙ্গায় জুয়ার দেখিছেন ঝ'সে বসে। 
পচা মরা গরু এক ভেমে ভেসে আসে॥ 
সন্নিকটে কুলে লাগে তরঙ্গ আঘাতে। 
আইল কুকুর এক লাগিল খাইতে ॥ 
বুঝি না কি ভাবে মগ্ন হৈলা নারায়ণ । 
কুকুরের এক মঙ্গে আস্বাদনে মন ॥ 
আরোপ করিল! নিজে তাহার শরীরে । 
যতক্ষণ আস্বাদন বাসনা না পুরে ॥ 

এই যে আরোপ কর্ম কর! বড় ডার। 
একবারে আপনার চালন! আত্মার ॥ 
জীবে পেলে হেন শক্তি সাধনার বলে। 
দেহী শৃন্ত দেহ, দেহী আরোপ করিলে ॥ 
নিজ দেহ ঠিক যেন প্রস্তর আকার। 
দেহীরে করিলে অন্ত শরীরে সঞার ॥ 
কলসী যেষন শুন্ট লৈলে তার জল। 
জীবের আরোপ তত্রূপ অবিকল ॥। 
প্রভুর সেরূপ নছে, আরোপ বিভিন্ন। 
যদিও আরোপ তথাপিও নিজে পূর্ণ ॥ 


অমানুহি মাধন ভগ সব তীয় । 
জীবে কি বুষিবে, লাগে যোগেশে জাধার। 
তক্ভভাবাপন্ন প্রভূ, জীবন্তক্ত নন। 
লীলা খেলা ভাই তার অকথ্য কথন।। 
কথায় যা আসে তাও বলিতে নিষেধ । 
গোপন রাখিতে গ্রভৃতকদের জেদ ॥ 
তবে তাহে আছে এক গ্রতুর করুণা । 
সাধন! করিতে যার হইবে বাসনা ॥ 
অবনত পাইবে, গুপ তত্ব যথাকালে। 
গ্রতূ ভক্তে গুরুরূপে যদি কারো মিলে | 
কলিকালে লোপ গ্রায় এ সব সাধন। 
সাধিয়া আপনে গ্রডূ করিলা! নূতন। 
ধর্মহীন কলিকাল, মতাযুগ প্রায়। 
তীর্থ যত জাগরিত প্রভুর কৃপায় ॥ 
ক্রমশঃ কহিব সবিশেষ তত্ব মন। 
উন এবে কি প্রকার ইঙ্লামী সাধন ॥ 
দরশন করিলেন তৃতীয় দিবসে। 
জ্যোতি দীর্ঘশঞ্র জনেক পুরুষে ॥ 
এই দরশনে সাজ হইল মাধন। 
নিজ ঘরে ফিরিলেন প্রভু নারায়ণ ॥ 
শরীবনে শ্তামানাম উঠে অনিবার। 
গুদ রামকৃ্লীলা অমৃতভাঙায় | 


খ্রীটানি-পাধনা। 


জয় রামু জয়। জয় মল আলয়। 
| দয়াময় সর্বসিদ্ধিদাতা । 
জয় জগংজননী। প্রভৃতক্তিপ্রদায়িনী ; 
ব্রাঙ্গণননিনী শ্রামানুতা ॥ 
জয় ইষ্টগোঠীগণ ; ্রীপ্রতূর গ্রা ধন; 
আরাধাচরধ সবাকার। 
করুণ কটাগ্ষ কর); প্রীর্থনা করে কিন্কর; 
হর হর লোচন ত্বাধার ॥ 
কর মোরে শঞ্জি দান) গাব গ্রভুলীলাগান; 
গুনে যেন মুগ্ধ হয় মন। 
যায় যেন হীনগতি। কামিনীকাঞ্চনাশক্তি 
দূরগতি ভবের বন্ধন। 
একাগ্র হইয়া মম; প্রভুর যিশু সাধন; 
প্রীন গুন সুন্দর আখ্যান। 
জাতি নুবর্ণণণিক ; নাম শ্রীধছ মল্লিক; 
বিষয় অধিক, ধনবান | 
বসতি মহাসহরে।  গণা মান্য সবে করে। 
ধরে মামিমাত! ভক্তিমতী। 
প্রভুর পদকমলে; একটানে ভক্তি খেলে; 
হিয়। যেন ভক্তি আোতম্বতী | 
মামীর ভক্তির কথা) কহিতে নাহি যোগাত| 
অনুরাগে ব্যাকুলত! এত। 
ধেই প্রভূ ত্রিতুবনে। ইঙিতে সকলে টানে 
ঠারে টেনে ভবনে আনিত ॥ 
পুরীর অত্যন্ত কাছে; ঘছ্মঙ্লিকের আছে; 
_. উগ্ভানভবন মনোরম। 
তথায় ভকতিভাবে। ল'য়ে থেত প্রতুদেবে । 
ভায়া সবে করি নিমন্ত্রণ 


নানা প্রবা মুরসাল; পরিপূর্ণ করি ধাল। 
মাসী দিত থেতে পরমেশে। 
আপুনি বিউনি করে; ধীরে ধীরে পাখা করে] 
্রভুন্মঙ্গে পরম হরিষে। 
নাহি জানি সম্গাচার ; মাসী কার অবতার) 
মেঝ ভার এমন রমণী। 
যোল আনা জা ঘটে; গন্ধ নাই সন্ধ ছিটে; 
রব গোরাগ্ুণণি ॥ 
সে বাগানে এক দিন; গ্রভুদেব ভক্তাধীন 
দেখিষ্ীন দিয়ালের গায়ে! 
পটে অকা আগনীরপ, কাইট্ের প্রতি 
একজীবে অনিমিক হ'য়ে। 
দেখিতে দেখিতে তায়; অতি জ্যোতিঃ বাহিরায় 
মুরত্ির গায় গুন মন। 
সিশিল মেজ্জ্যোতিরাশি ; গ্রতুর শ্রীঅ্দে আসি 
তাছে প্রভু হইলা কেমন ॥ 
উঠিল হদে তুফান; প্রিবধিশ্তগুণগান ) 
দেবদেবীনাম মাত্র 'নাই। 
হাবভাব খৃষটিয়ানি ; গন্ধ নাই হিন্দুয়ানি; 
বড় খেল! করিল! গোসাই ॥ 
বসিয়া নিজ মন্দিরে । দেখিতেন গির্জাথরে ; 
বড় বড় সাহেব পাদ্দরি। 
প্রভূ হয়ে বাহৃহারণ; গুনেন গম্পেল্‌ পড়া) 
তিনদিন তিন বিভাবরী | 
দিনজ্জয় গেলে পরে ; ফিরিলা প্রীগ্রতু ঘরে; 
শ্রীবনে শ্যাম! শ্যাম! রব। 
অগণা সাধনা ধার) . হত পথ একাকার; 
.. বুঝোরে কেদনে ছানয। *..... 
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যে মানব এক পথে) জনমে ন! পারে যেতে; কষ্টে নহে পরাধ্ুখ ; ত্যজিয়া যাবৎ স্বখ ) 
হীনসৎবুদ্ধি-রক্তি-মতি। পঞ্চতৃতে গড়াদেহ ধরি । 

কাঞ্চনের ত্রীতদাস; নারীসেবা অভিলাষ ; মর্ত্যধামে বারে বারে; পাপে রত জীবোদ্ধারে ;. 
মছোলাস অবিস্তা পিরীন্তি ॥ দ্বারে ঘারে দিবা বিভাবরী ॥ 

তিলেক ন! করে মনে ; পিতা মাত! সনাঁতনে ; এই বারে সমাপন; যত সাধন ভঙ্জন ) 
জীবহিতে ব্রতী যেই জন। এক মহাকর্ম বাকি তার। 

ত্রিতাপসন্তাপছর ; সকল মঞ্গলাকর) সে অতি শ্রুতিমজল)  শ্রবণে অমূল্য ফল; 
সর্ধেশ্বর পতিতপাবন ॥.  পশ্চাৎ গাইব সমাচার ॥ ... 


বিবিধ ভাব-প্রদর্শন। 


জয় জয় রামকু্জ বাঞ্াকলতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় গুরুমাত! জগৎ-জননী | 
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইউ-গোষ্টাগণ | 
সবার চরণ রেণু মাগে এ অধম ॥ 


সমাপ্ত গ্রভূর এবে সাধন তজন। 

সাধু ভক্ত সনে কৈলা খেল! আরম্তন ! 
এ সময় আসে এক গণ্ডিতপ্রবর। 
নারায়ণশাস্ত্রী লাম জয়গুরে ঘর ॥ 

বহু শাস্ত্র জানা, ভাল ন্যায়-শান্ত্রবিং। 
পুণ্তৃমি নব্দ্ধীপে টোলের পণ্ডিত । 
হেথা আগমন বছ ভাগাপুণ্যফলে। 
স্ততিব্রত আরস্তিল পঞ্চবটমূলে ॥ 
পঞ্চবটাতল সিদ্ধ সচৈতন্ত স্থল। 

তিল আসে কৈলে কর্ম, ফলে তাল ফল। 
অপার করণাসিদ্ু গ্রভু ভগবান। 
জীবহিত সদাবরত মঙ্গলনিধান॥ 


পাঁপভারাক্রান্ত জীব উদ্ধারের হেতু । 
সহিয়৷ অশেষ কষ্ট, কৈল! কত সেতু ॥ 
অকুল পাখার ভবজলধির মাঝে। 
হীনবল জীব পারে যাইতে সহজে ॥ 
হেন সোজা, পথে ফেতে তবু যে অক্ষম। 
তার জন্কে কৈল! কল্পবৃক্ষের রোপণ । 


ফি 


ওরে মন গুন কর্বৃক্ষ কারে বলে। 


তাই পায়, যে য! চায়, বসি তার তলে ॥ 
মূল কল্প-বৃক্ষ প্রভু বুঝিয়া আপনে। 
বহুদিন নরদেহে নহে ধরাধামে ॥ 

জীবের কল্যাপে করি সাধন ভজন । 


.. ক্যাৃক্ষ পঞ্চবট করিলা রোপণ । 


১১২ রর বই্রামকৃ্ পুখি ৃ 


ভগবৎ-তত্ব কথ! সে পাবে সন্ধান। 
খুজে আখিনীরে ভিজে আকুল পরাণ ॥ 
বসি পঞ্চবটীতলে প্রীহস্তের রোপা । 
নিশ্চয় দিলিবে তায় শ্রী প্রভুর কুপা। 
শাস্ত্রীকৃত স্ততিত্রতে প্রভুর আনন্দ। 
সত্বরে দিলেন তীয় চরণারবিন্য 
শাস্্রীর্বাসনা যাহা মননের মতন। 
সেইরূপেগ্রভু তীয় দিলা দরশন | 
ঘটনা যেমন গুন সুন্দর কাহিনী। 
একদিন বৈল! তীরে প্রভু গুণমণি ॥ 
শীন্্বিৎ শাহী তুমি কি কব তোমায়। 
যাও গিয়া প্রপমহ মন্দিরে শ্টামায় ॥ 
প্রভৃতে অটল ভক্তি, শাস্ত্রী কন তারে। 
আপুনি চেতন শামা, সে গড়া পাথরে ॥ 
অগণন শাস্র পড়া ধীরণীরবর | 

বুঝ মন প্রভূদ্েবে কি কৈলা উত্তর ॥ 
কি বুঝ! বুঝিয়াছিল প্রভূ ভগবানে। 
শত শত দণ্ডবং শাস্ত্রীর চরণে ॥ 
স্থবিষ্ঞ পণ্ডিত আসে আর এক জন। 
বিবিধ শান্কেতে তার বুদ্ধি বিলক্ষণ | 
নাম পল্পলোচন বসতি বর্ধমানে । 
দেশে দেশে বিদিত বছবিধ গুণে। 
বিশেষতঃ সংস্কতে অতি বিশারদ । 
বর্ধমান অধীপের শ্রেষ্ঠ সতাসদ্‌ | 
শুতক্ষণে গ্রতৃদেবে করি দরশন। 
শাস্ত্রী যাহা! কহে তাই করে সমর্থন ॥ 
যুগলচরণ ভার বনি বারে বারে । 
বিস্ভাবলে মহাবিস্ব৷ পাইল ্রতুরে ॥ . 

. এ সময় কত লোক আসে দলে দলে। 
. থেয়ে ছুটি পাক! ফল পুন বায় চলে। 
একবার প্রতুদেবে যে করে দর্শন । 
কতই না কত গেঠে পায় রত্বধন ॥ 
.এখন নানান ভাবে প্রতু গুণমনি। 
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কতু দিয়া করতালি হরি গুপ গান। 
কখন হস্কার করি শ্যামায় আহ্বান ॥ 
আবেপে প্রবেশ কতু হামার মদিরে। 
গান নানা ভাবে,গীত হুমধুর স্বরে ॥ 
গাইতে গাইতে কতু এতই উদ্মত্। 
নৃপুর বাঁধিয়া পায় করিতেন নৃত্য ॥ 
কখন রমণীবেশে সখীর মঙন। 
শ্রীঅক্ে শ্টামার হয় চামর'বাজন ॥ 
নবনী মন্থন কত, লইয়া মন্নী |: 
হামার বনে দেন সস্ভজাত ননী ॥ " 
কতু নানা রঙ্গ ঢঙ্গ বালকের প্রায়। 
শ্রীবদনে ছাসিরাপি গালি দিয়া মায়। 
কখন বা ্লাজে গাল শিব সন্নিধানে। 
ববম্‌ ববর্সুবোল মুখে ঘনে ঘনে ॥ 
কখন বাঞ্জীমাধিস্থ যেন যোগেশ্বর | 
গভীর প্রান্ত কাস্তিযুক্ত কলেবর ॥ 
যেন আধ, দেহ, মন, প্রাথ। 
করিছেন জীবহিত- বিশ্বহিত-ধ্ান ॥ 
শিৎময় দষ্লাময় ম্গলনিধানে | 

যে দেখে খন তার এই হয় মলে ॥ 
বিষুর মনরে কু প/য়ে রাধা-শ্যাম। 
নানাবিধ ভাবে হয় নানাবিধ গান ॥ 
স্তামের শ্রীঅঙ্গে শোতে ঘত অলঙ্কার । 
কাড়ির়! পরায়ে দেন শ্রীঅঙ্গে রাধার ॥ : 
কতু লয়ে পীতবাস মোহনবাশরি | 
নানা রঙ্গে রসতাষ কয় ছড়াছড়ি ॥ 
কথন হইত তার অপরূপ খেলা। 
পিতল গঠিত মূর্তি লয়ে রামলালা ॥ 
রখুবর শ্রীপ্রতুর পরাণ সমান। 
কখন কখন স্বরগ্রামে রামনাম | . 
কি মধুর রামনাম গ্রীবদলে তীয়। 


. ছলনা কিছু নহে ভ্রমর বন্কার ॥.... 
.. ভাগ্যবলে বারেক বে শুনিয়াছে কাণে। . 
দার দি তরী বাধা তায় আছে: রানামে ॥.. 
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কি প্রকার বাধা তন্ত্রী বল! বড় দায়। 
ক্বরণে দেহের শিরা রামনাম গায় ॥ 
জলে স্থলে জড় কি চেতন আছে য। 
মনে হয় রামনাম গায় অবিরত ॥ 
দশদিকে রামনাম সতত কেবল । 
শ্রীনদনে রামনাম শুনার এ ফল ॥ 
কু বৈদাস্তিক লনে বেদান্ত বিচার । 
মহান্‌ সমাধি, কয়ে হরি নিরাকার ॥ 
একবারে স্পন্দমহীন জড়ের সমান। 
হদেহ ছাড়িয়া যেন গেছে মন প্রাণ ॥ 
কিন্তু ফুল্প মুখপদ্ম অতি স্ুশোভন। 
ক্ষরে তায় মেঘ ঢাকা ঠাদের কিরণ'॥ 
কথন বৈষব সঙ্গে কৃষ্ণ গুণগাঁন। 
কখন ভাঙ্গিয়! কন গীতাদি পুরাণ ॥ 
রসাল বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তি বিবরণ। 
নারদীয় প্রহলাদীয় ভক্তি-আচরণ ॥ 
ভক্তিমাথা পঞ্চভাব লক্ষণ ভাহার। 
অনুরাগী সাধক ভজক কি প্রকার॥ 
কখন ব| হয় নৃতা গৌরহরি বলি। 
তালে তালে ছুই করে"দিয়৷ করতালি ॥ 
করু পঞ্চনামী, নবরপিক বাউল। 
সম্প্রদায়ীগণ সনে কথা ছুলস্থুল ॥ 
মংলেখ-সহজ রূপ সাগনীসম্বন্ধে। 
গাইতেন কত গীত মাহির আনন্দে ॥ 
কড় উক্তি উপদেশ শআ্োত বহি চলে। 
দহ প্রায় শ্রোতা রসে ভেসে ভেসে বুলে॥ 
মামান্ উপমা সহ কথা নহে বড়। 
তাই দিয়! ভাঙ্গিতেন তত্বকথা খু ॥ 
বীমুখ নির্গত-বাক্য মডিমা অপার। 
হমুর্খ শুনলে বুঝে গুহা সমাচার ॥ 
আগুন, বারুদ, বাছু তিন সহকারে। 
নরম শিশার গোল! কাদানের দ্বারে ॥ 
বাহিরায় হেন বেগে হেন শক্তি গায়। 
পলকে পাবাধ-গিরি ইঙ্গিতে ফাটায়॥ 
১৫ 


তেমতি শ্রীবাকো এত শক্তির উদয়। 
অনায়াসে ভেদ করে পাষগু-হদয় | 
উদ্জবলত] গুণ বাক্যে এতই তীহার | 
মনি উত্জ্বল হৃদ্দি, যে ছিল আধার ॥ 
তমসান্ধ দূরীভূত আলো করে হছদি। 
পার আনন্দ ভুঞ্কে শভ! নিরবধি ॥ 
কু প্রভু ব্রন্ধ-ঙ্জানে হইয়! গ্রচন্ত। 
যঁণং বস্তুর আগে দায় প্রণত ॥ 
ভাল মন্দ ভণ্তাতন্ত সকলে প্রণাম । 
বলিতেন চোর সাধু উভয়েই রাম । 
পূর্থভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞান ঘটে বলবং । 
বেএন গতে তিন, তাহার জগৎ ॥ 
এক মনে শুন মন অতি মি কথা। 
বিশ্বপ্রেম আত্মপ্রেম একই বারডা | 
মভাগ্রেম এই, এর ওধারে গীঁ নাই। 
আধার আধেয় ভাবে ডুবেছে গৌসাঈ। 
একদিন কোন জনে করি দ্বরশন। 
চরণে দলিয়া নৰ ভুর্ববাদলনন || 
করিছেন বিচরণ উগ্ভান মাঝার। 
ক্াাতনাদে শীপ্রভূর বিষম চীংকার ॥ 
এ ষে কিঝ! মহা প্রেম নরবুদ্ধি ধরি। 
তিল আধ অণুকণ! বুধিতে না পারি ॥ 
কথন শাস্ত্জ্ঞ মুখে শাস্ত্রীয় শ্রবণ । 
পুরাণ, চত্ডীর গীত, গীতা, য় শায়ধ ॥ 
এইরূপ নানাভাব ভকত বিশেষে । 
দেখাইল! প্রতুদেব সাধনার শেষে ॥ 
এইবারে মনে তার হইল শ্মরণ। 
যাবতীয় সঙগোঁপাজ পারিষদগণ ॥ 
রোদন করেন কত বসিয়া নির্জনে । 
একে একে স্মরি তার যত আজ্মগণে ॥ 
সন্ধ্যাকালে শাক ঘণ্ট| বাজিলে মন্দিরে । 
তাড়াতাড়ি উঠিতেন ছাদের উপরে ॥ 
উঠতস্বরে ডাকিতেন নিজ ভক্তগণে। 
আয় কে ফোথায়,আমি আছি এইখানে ॥ 


১১৪ | তীর পুথি। | 


মওর নিষ! ভাষা! প্রসুদে ভুদেবে কন। 


কত বকা ৮ তল আছে তব তক্তগণ ॥ 


এলেন রী নত ডাক, এত কই করি । 
এক ৮15 হাজার ভক্তের বল ধরি ॥ 
বদি কেহ থাকে, বাব, আনহ সত্তর । 
রাখিব পরম বত্ধে মাথার উপর ॥ 
তক্তগণে গ্রভূর অডূত আকর্ষণ। 
টানে “প্রিয় বাধুলখ! আগুন যেমন | 
বাহিক দর্শনে একা বন্ধিশিখা জলে। 
গোপনে পৰনে ডাকে কৌশলের কলে | 
সে কল কৌশনদ,দিত মানুষে না জানে ॥ 
উপন'য় চুত্বক, লোহাঁয় যেন টানে ॥ 
অলঙ্ষেতে আকধণ, দেখিবারে নাই। 
শক্তগণে হেন ঈনে টানেন গৌসাই 11 
যেমন শ্রীপ্রহৃুদের ভক্ত অবতার | 
তেমতি সপ্ত; মত) ভকত তাহার || 
কান, ০টি মাপা পা মহা আবরণে। 
রেখোডুন ভাভুবেদ পত্রম গোপনে | 
অদ্ভুত প্রভুর জলা, দেখে ুলে মণ । 
ওক্ত স'বোটিন কাণ্ডে কব বিবরণ | 

ক্র সর্প প্রত, ভার। যত ভক্ত জনা । 
এ জলা জর লোকে ঠিক ষন কানা || 
৯. বটিতল পেত কেহ দিনমানে। 
21 এমঘময়। চা কষধোর কিরণে ॥ 
শত খত ন.প্রভুক্চণধাম। 
জালিয়! হুদ বাণ আধার দেখান ॥ 
চক্ষুত্ম।ণ কেবল তাহার ভক্তগণ। 
সম্প্রদারী-তাষ মম, না বুবিও মন।। 


সঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ আত্মগণ তীঁর। 
জীব নহে,তক্ত মাত্র মানুষ আকার | 


আত্মগণ তার জন, আত্মাদের তিনি । 


বারে বারে সঙ্গে যাওয়৷ আস! মত্ত্যতৃমি 
গৃহিণী গৃহেতে যেন সাজায় ভাগ্ার | 
তথনি আনেন যবে যাহ! দরকার । | 
তেমতি সাজান আছে, ভকত প্রভুর । 
কেছ কিছু সন্নিকটে” কেহ কিছু দূর 1 
ফেলিলে প্রলোতী চারা জলের ভিতরে । 
একবারে মতসগণ নাহি আসে চারে ।। 
প্রভুর প্রকট কাশ সন্নিকট প্রা 
চারের চৌদিকে ভক্ত ঘুরিয় বেড়ায় ॥ 
ভদ্তিলোভী প্রভুভক্ত দিবা চ্ুম্মাগ। 
অধীন আন্ধেরে এবে দেহ চক্ষুদান ॥ 
কমন থেলিল! গ্রভু ভক্তগণ লৈয়া । 
সষ্ারণ জন-চক্ষে ধুলা বালি দিয়া ॥॥ 
বিশ্নীিয়া তৃতীয় থণ্ডেতে গান গান । 
গাষঠবারে যদ্দি শক্তি দেন ভগবান | 
জয় জগমুগ্ধকর ব্রাঙ্গণমূরতি । 

পরম ঈশ্বর বিকু ব্রহ্মাণ্ডের পতি ॥ 
অগতির গতি তুমি পতিতপাবন । 
ব্রিতাপ-সন্তাপ-বিদ্প-বাধাবিনাশন ॥ 
ভবব্রাপ মায়াপাশ ছেদ কগাগার। 

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ ্ব-কর্ণধার ॥ 
লোচন-আধার দুর করহ গোসাই। 
যেন চোখে দেখে লীল! দিবারাতি গাই। 
বাতে নহে বিচলিত, শিখার মতন । 
অতয় চরণে মজে একমনে মন ॥ 


যোড়শী-পূজা | 


য় এভু ভগবান । জয় রামকৃষ্ণনাম) মহামায়া মহাশক্তি) ছ্িজাবাদে নিবসতি ; 

কল্যাণ-নিধান ভক্তিদাত|। ত্রাঙ্গণনন্দিনী সবে জনে ॥ 

গবে প্রভু অবতারে ) , দরিদ্র ছ্িজের ঘরে; কিবা লীল! হ্মধুর ; শুনিলে গাছে দূ 
জগং'জননী গুরুমাতা ॥ ছুরভে€, খানার £5। 

য় মানবারূপিণী; শ্যামানৃতানিস্তারিণী; অন্ধ হয় চক্ষুম্মান ; স্যার ২৯7০5, 
সুষ্টগর্ভ| লীলার আধার। . স্ঞানলান, পয অতি বক ( ॥ 

॥ পরম ঈশ্বরী;) সীতা, রাধা, শুভঙ্করী; উঠে গায় এত বল; আর্থ, দূ. ২ ই 
ল৷লার ধারায় আগুসার॥ তিপুর নরাব মণ দেটৈ 

'যতত্তির আম্পদ; সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ); মহাকপ। পায় মার; ভবাঁনছু ৪১৮১3 
পুজ্যপাঁদ ইষ্টগোঠীগণ | দির! রতি মাতি ডাকে মাকে ॥ 

গালক, কৈলাসপুরী ; নিত্যধাম পরিহরি ; ষোড়শী এবে জননী; সঙ্গে আই ঠাঞুগাপী। 
প্রতুসূনে ধরাহ্ব গমন ॥ | নিবসতি দক্ষিণস্তে । 

থক আকারে নর; প্রকৃতিতে স্বতত্তর ; থাকেন ভিন্ন ভবনে; স্বতন্ত্র প্রভু সনে; 
সেবাপর প্রভুর চরণে । সেই কালীপুরীর ভিভার £ 

1ঞপাঁন মহাযোগী ; কামিনীকাঞ্চনত্যাগী; প্রভুর কঠোর ত্যাগ; কামকাঞ্চনে বিরাগ; 
কুপা কর দীনহীন জনে ॥ অনুরাগ মায়ের চরণে । 

/নি কি আছে শকতি; ম্ুপামর মুড়মতি ; মাতা মাত্র এক ধন) মাতা সর্ধস্ব রতন; 
বন্ধপীব আসক্তি সম্বল। নাই অন্ত জান, মাত! বিনে ॥ 

[তিগ্ধ ছাড়ে যায়) মদ-মাছি বাসে তার; মাতা বুদ্ধি মাতা বল; মাতা সহায় সম্বল; 
নাহি চাক সৌরভী কমল।॥ ' নিরন্তর মত্ত মার লাম " | 

ঠামর! ভক্ত গাভূর ; করিকে আসক্তি দুর; কি সম্পর্ক মার সনে; হু তব দ্রহ চিনে; * 
সম্পূর্ণ সক্ষম সম্ব নাই। স্বতস্তর লোকে জমে জানে ॥ 

ধ, কুপা করি দেহ; মন্তহ'য়ে অহরহ) দৈহিকম্থখসম্বন্ত।॥ প্র অবভারে বন্ধ 

... জীপ্রভূর লীলাগাথা গাই ॥ বিষ! মাত্র বান্িক আচার। 

1 অস্তে জীব প্রতি; নিজে পুদ্ধি মহাশক্ি। কিবুবিবে বন্ধ নর)  ইইজান পরস্পর; 

| শুক্ষা দিল! প্রভু তগবান। কে পুজ্য পৃজ্জক বুঝ! তার ॥ 

জমুক্ির আম্পদ; শ্রামার অভদ্ধ পঙ্গ; বা গুরু, গুরুহা জ, ব্যান্তারে বিভিন্ন কোখ 
ন! পুর্জিলে নাহিফ এড়ান & আকারেতে ভির ভি জাঁতি। 


ই মধুব কথা). শ্রামানুতা গুযদাত।; ধ্সায় লীগ! কারণ) এক বন্তহয়কষ) 
গুধ। অভি মায়া আবরণে । মহাবীথ পুরুষ একতি ॥ 


১১৬ রামকৃষ্ণ পুথি। ৬ 


আঞ্রিতক কত কু র ভাবাপনন হয়ে প্রভু ) অঙ্গ যেন জড় পায় ॥ চেতন নাহিক তায় 


নানা বেশ করিয়। ধারণ । স্পন্দ্হীন! প্রতিমা যেমন ॥ 

প্রণেশি শা! মন্দিরে); চামর কুস্ম করে) ম| না! হ'লে মহাশক্তি ; কার হেন গায় শক্তি ; 
. করিক্েন শ্যামার সেবন ॥ লইবেন শ্রীপ্রভূর পুঁজ! ॥ 

সথীভীব এলে গায়; বলিতেন গুরুমায় ; প্রভু যে পরমেশ্বর ; রঙ্গ বিষণ মহেশ্বর ) 
বনাইয়! দিতে নারী-বেশ। সর্বেশ্বর. সকলের রাজ।. 

মাতা কুতৃহল হয়ে; বসন কাচলি দিয়ে; প্রভূলঙ্গে এই বার; জগমাত! অবতার , 
সাজাতেন প্রভু পরমেশ ॥ গুরুমাত। ব্রিলোরুপালিনী। 

অঙ্গে নানা আভরণ ; ধীর ধীরে আগমন; কৃপাভরা কলেবরে, অবিরত কপ ঝরে; 
মন্দিরে প্রতিমা যথায়। শান্তিমর্তি মঙ্গলরূপিণী ॥ 

মহাভাবে হয়ে মত্ত; করিতেন কতমত ) শাদা নহে শ্টামা ঘত।) উগ্রগব বিবর্জিত ) 
বিশেষিয়া কহ। মহাদায় | মাঁড়ন্ষেহ ছদে অন্বার। 

এখন প্রতিম। ছাড়ি । গুরুমাতী। মহেখরী 7) হিতেরতা মান্কবাত ; মহাপরাতত্ববিং ; 
পৃজিতে প্রভুর হৈল মন। শিক্ষ? হেতু গাহ স্থ্য আচার ॥ 

যথা বিধি উপচার ; আজ্ঞা হইল তাহার; মার পুষ্ঞা এই ইতি; আর দেখদেবী মুর্তি 
করিবারে শুর! আয়োজন ॥ ভু ন! পৃর্জিলা পরমেশ। 

যখন য! ইচ্ছ! আসে; যুটে তাই অনায়াসে , যেন পূজা কমার ; পরম চরম সার, 
সুছুলভ তাও সন্ত প্রায়। শিরিণাম সকলের শেষ ॥ 

উপচার পরিপাটি;  অপুমাত্র নাই ক্রি; অভয়ার পদ পূভা ; যে করে সে মহাতেজ। 
যাহা লাগে যোড়শী-পুজার় ॥। কম্মকাঁও সব তার ছেদ। 

লইলেন ঢাঁর সনে) পুরে পাধন শজনে 7 বুঝ সন ইলারায়; গুরু আর গুরুমায়; 
ব্যবহৃত যত ছিল তে।লা । কোন্‌ অংশে কি আছে গ্রাভের )। 

বস্্রবিবিধ বরণ; সজ্জা আদি ভাভবণ; এপিকে মঠয়র রীতি; গ্রহথপদে স্থিরমতি 
সগোণুবী রুদ্রাক্ষের মাল! ॥। শ্ীপ্রভুই এক ধ্যান জ্ঞান) 

বিঘবপত্রে 'নজ লাম; শত শত গুণধাম ) প্রত চিন্তা দিবানিশি; প্রত্ুদেন! অভিলাধী 

- লিখিয়া লইল! হাতে তুলি। প্রভু প্রভ, পর।ণ-পরাণ ॥ 

সর্বদা সহযোগে) মায়ের চরণ গাগে। হেরি লালা আগাগোড়া । মহাবলী বুদ্ধিহথার!। 
অনুরাগে দিছেন অঞ্জলি ॥ বলগীন ক্ষীণ দিনকর। 

বলিলেন বার বার; যাগ যজ্ঞ তপাচার; ক্ষুদ্র থগ্ঠোঠের ভালে; চাদের কিরণ খেলে । 
ষাহা কিছু সব দিস্থ পায়। .. বাদুকার ধিরাজে ভাস্কর ॥ 

অগ্ুত প্রতুর কথ|) কে শুনেছে ছেন কগা) আমিয়। পূরিতগাথা; প্রভু রাম কথা। 
* ". নানা! ভাব বিবিধ লীলায় ॥ মতে তান মগ্ন থাক মন। 


পু্জাকালে গুকমাত! ; না কহিয়। কোন লাখ! ; কিবা কাধ অগ্ স্থলে; এক রদ্বাকর তগে। 
. ,* মহাপুজা কারলা গ্রহণ। রে তম্হর মাণক রতগ॥ 


তারপর 


স্বদেশ-যাত্রা । 


জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্চাকল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
অয় জয় গুরুমাত। জগৎ-জননা। 
রামকুঞ্* ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ই্ট-গোষ্টীগণ | 
মবার চরণ রেণু মাগে এ অধম॥ 


গতি মিষ্ট প্রত রামকুষ্গুণগান| 
নিয়া আমার মন কর পরিত্রাণ ॥ 
হুধার ভাব কথা পিয়ে নিবি 
হেলায় পেরিয়। চল এ ভবজনধি।। 
ধন ভজন সাঙ্গ ঠৈল শ্রীপ্রতুর | 
পেটের পীড়ায় বড় হ্ষ্টল মাতুর।| 
তাহার সহিত জর, জীর্ণ শীর্ণ কায়। 
উঠিবার শক্কি নাই পতিত শ্যায় ॥$ 
মহাভক্ত শ্রীমথুর ত্রাসযুক্ত মনে। 
বড় বড় কবিরাঞ্জ ডাকাইয়া আনে । 
কুবের সমান ধন মথুরের ঘরে । 
যত প্রয়োজন তত দে অকাতরে ।। 
; কিসেও ন! সারে পীড়। বিচারিয়া শেষে। 
প্রভুরে পাঠায়ে দিল আপনার দেশে ॥ 
সঙ্গে ঘ্হ্‌, চলিলেন শ্রভু গুণমণি। 
বিষণ বদনে পাছে চলিল ব্রাঙ্গণী ||. 
সর্ব অগ্রে লিখন চলিয়! গেছে ঘরে। 
্রীপ্রভূর আগদন কামারপুকুরে ॥ 


সমাচারে সবাকার স্থথসীম! নাই। 
বহুদিন পরে ধরে আসিছে গদাই।। 
বিশেষতঃ রুপা প্রাপ্ত ভক্ত রমণীরা। 
যথাকালে আগে গিয়৷ পথে করে ঘেরা ॥ 
পাছে কেহ অন্তে দেখে সংগোপনে ধায়। 
মিষ্টি সহ ফ্লমাল! অ চলে লুকায়॥ 
গ্রতুদেবে তার। কিবা বুঝে, তুর মন। 
মিষ্টি মাখা টিড়া দই সুমিষ্ট যেমন ॥ 
স্বদেশের মিঠা জলৈ পীড়া হৈল দুর। 
সবলাঙগ অল্পদিনে গদাই ঠাকুর ॥| 
মাতোয়ার! প্রভু যবে সাধনার চোটে। 
প্রভুর প্রমন্ত কথ৷ শ্বদেশেতে রটে 
প্রতূর শ্বশুর শ্বাশুড়ী শুনি কথা। 
মেয়ে পানে চেয়ে পান দিনারুণ ব্যথ| | 
ইদর়ের সঙ্গে দেশে দেখা হ'লে পরে। 
ঘটকের ভাই হছু তাই হেতু ধারে ॥ 
হেন বরে ঘটায় কি মিটালে সাধ। 
এত বলি স্্ীপুরুষে করেন বিবাদ ॥ 


১১৮ উ্রাসকৃফ,। পুথি | 


রাখ প্রতু রাখ নাত! কিন্বর জনাকে। 
যেন নহে অপরাধ লীলাকথ৷ লিখে ॥ 
ততখানি কয়, যতখানি বোধ বার। 
দোষ নাই কে চিনিবে গুপ্ত অব্ার ॥ 
চিরকাল দেখ মন মাণিক রতন। 
ছল ছুমূ'ল্য যত তত সঙ্গোপন॥ 
পাতালের কাছে নীচে মাটির ভিতর। 
অগাধ জলধিতল রতন আকর ॥ 

সেই মত সার রত্ব দয়াল গ্রতৃকে। 
মহামায়া মহামায়াআবরণে ঢাকে ॥ 
আখির সম্ফুথে তবু খুজিয়া না পাই।, 
হাতের কমুই হাত.বাড়াইলে নাই । 
পরমেশ শক্তি মায়া ঈশের সমান। 
তাহারে রাখিলে বাদ কি আছে কল্যাণ ॥ 
ঈশ্বর-দর্শন.তার নহে কোনক।লে। 
মহামায়! পরাশক্তি দ্বার না! ছাড়িলে ॥ 
সেই শক্তি মূর্তিমতী ব্রাহ্মণের ঘরে। 
জগৎজননী মাত! বালিকা আকারে ॥ 
নাছি দেন বাপ মায় প্রবেশের দ্বার। 
রামকষ্ণ গ্রভু এত গুপ্ত অবতার ॥ 
চান্দের কিরণ যেন মেঘ হ'লে দূর। 
ব্যাধি অন্তে কান্তি তেন উঠিল প্রভুর ॥ 
দেখির়। হৃদুর ড় গ্রফুল্লিভ নন। 
প্রতুরে বলিল যাৰ এবারে ভবন ॥ 
শিলনড় গ্রামেতে হয় হৃদয়ের ঘর। 
সেখান হইতে অঙ্ট মাহল অন্তর ॥ 
জয়রামবা়ী গ্রাম শিক্নড়ের কোলে। 
প্রভুর শ্বশুর বাড়ি হয় সেই স্থলে॥ 
লইয়। গ্রতুংর সাথে হছ যেতে চায়। 
প্রকাশ করিল কথা কথায় কথায়। 
সার দিগ। প্রতু তায় ছরিষ অঙ্গর। 
বড়ই আনন্দ যেতে শ্বশুরের ঘর । 
এত আনন্দিত কেন গরভু নারায়ণ। 
ভিতরে ইহার আছে বিস্তর কারণ ॥ 


যে ভাবে আনন্দ উঠে মানুষের মনে। 
যাইবার আতৃম্বরে শ্বগুর ভবনে ॥ 
দে ভাবের গন্ধ নাই গ্রভূর এ ভাবে। 
ধাঁরলে বালক ভাব বুঝ! যায় তবে ॥ 
বালক শ্বতাব প্রভু সহজ অস্তুর। 
দেখেন সকলে যায় শ্বপ্তরের ঘর। 
নানাবিধ বেশভৃষা! আনন্দ অপার । 
খুসির বিষয় ইহ! নহে কিছু আর ॥ 
বাসনাবর্জিত প্রভু রিপুগণ মরা। 
স্বগা'লজ্জ।-ভয়শুষ্ক বালকের পার! । 
প্রভুর উপমা ফিতে কি ধরে ধরণী । 
প্রতুর উপমা মা প্রভূই আপুনি ॥ 
মেজ ভাই রাল্জীথয় মহানন্দ মন 
যোগাড় করিয়িদিল যাহ! প্রয়োজন । 
গ্রামবাসী সবে্সুসি শুনিয়। বারতা। 
রসভাষে হেসে (হে কহে কত কথা ॥ 
উঠিল আনন্দ ক্লোল কাম বপুকুরে। 
শুভদিন নিরূপণ আমিবার তরে ॥ 
নিদ্ধারিত দিনে: প্রাতে পুলকিত মন। 
প্রপুরে পরিতে দেয় সুনার বসন। 
বহাণ্ধ মুল্যবান বসন গ্রচুর। 
ব্ঠা বেধে দয়াছেন ভকত মথুর ॥ 
বাল পুগাণসী স্বর্ণ পাড় তায়। 
রে হছ যতনে পরায় ॥ 
সমান উড়ন্ত! তার স্বদ্ধদেশে ঝুলে। 
নাগরিয়৷ লাল জুতা চরণযুগলে ॥ 
ঝলমল অঙ্গকান্তি এমন রকম। 
্বচ্ছ কাচে প্রতিবিঘ টাদের কিরণ ॥ 
ভুবনমোহন মুর্তি, বেশ হেন তায়। 
যে দেখেছে ধরি তার চরগ-মাথায় | 
বাছিরে আইলা গ্রভূ হু সঙ্গে যুটে। 
দেখিবারে প্রতিবাসী দলে দলে ছুটে ॥ 
কুলি ছুধারে সবে ধাড়াইল আসি। 
আবাল হইতে বৃদ্ধ হত গ্রামবাসী ॥ 


শ্রীহীরামকজ পৃধি। ১১৯ 


রূপরাশি জিনি শশী আখি ভরি দেখে। 
কোণের বহুড়ি কেহ ঘোমট! না রাখে । 
_ ডম পাড় সন্নিকটে যবে আগুপার | 
ডমের! তফাতে পথে কাতার কাতার । 
অস্পর্শায় ছোট জাতি হৃদে ভয়বাসে । 
শ্ীপ্রতুর সন্ুখেতে কি গ্রকারে আসে ॥ 
দুঃখীদাসে শীপ্রভূর দয়। অতিশয় । 

তানা হইলে কেন তীয় কবে দয়াময় ॥ 

. দয়ায় দ্রবিল হিয়া, দয়ারসাগর । 

পালটিয়! ফিরিলেন আপনার ঘর ॥ 
সজ্জানহ গড়াগড়ি দেন ভূমিতলে | 

কর্দম হইল ধুল! নয়নের জলে । 

কাদায় ভরিল অঙ্গ সুন্দর বলন। 

গ্রভু রামকৃষ্তকথ! অদ্ভুত কথন ॥ 

আবেশ আদিল অঙ্গে বাহ নাহি আর। 
প্রায় যায় গোটা দিন ন৷ হয় আহার ॥ 
সমাগত লোক জনে, বাড়ি গেছে ভরে । 
খাওয়াইতে, কোন মতে কেহ নাহি পারে ॥ 
ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনি কামারিণী। 
শ্রীপ্রভূর বহু ভাব বুঝিতেন তিনি ॥ 
নারীগণে সন্বোধিন্ব। বলিলা বচন। 

গদায়ে খাওয়াতে কিবা কার আছে মন॥ 
আয়োজন সত্বর করিয়া আন হেথা । 
খাইয়া ঘুচাও যার মর্মে আছে বাথ! । 
এত শুনি, ছোট জাতি জুগিতাতি বেণে। 
কেহ ঝা আনিল হুধ, কেহ ফল আনে।॥ 
মুখে তুলে দেয় দ্রব্য মনোমত যার । 
ডাবাবেশে গ্রতুদেব করেন আহার ॥ 
কতই থাইল! তবু নাহি বাহোদয়। 

এখন কে আছে বাকি ভিক্ষামাতা কর ॥ 
যে হও মে হও নাহি ভয়, নাহি মানা। 
তুরায় আনিয়া দাঁও হা ধায় বামনা ॥. 
্রাস্ত মন যত তম বলিবারে ডরে। 
ভাবে কি আনি! দিব আছে কিব| ঘরে | 


বরের নিকটে গাছ ঘরে ঠেকে ডাল । 
দেখে তাক ঝুলিতেছে স্থপক্ক কাঠাল ॥ 


. জানন্দের সীম! নাই মাথায় করিয়]। 


প্রতুরে খাইতে দিল কাঠাল আনিয়! ॥ 
ডমের কাঠাল অতিশয় গ্ীতে খান। 
তক্তবাঙ্াকল্লতর প্রভূ ভগবান ॥ 
উদর ভরিয়! করি, কাঠাল ভক্ষণ । 
তবে না আইল অঙ্গে বাহক চেতন ॥ 
নমো নমো! যত ডম তোম! সব! হ'তে । 
জানি লা তৃতলে কেবা উচ্চতম জেতে ॥ 
নামে ডম নহ কম দেবদেবীগণ। 
দীনের ঠাকুর গ্রভূ বুঝি বিলক্ষণ ॥ 
দীনভাবে বসতি করহ একধারে। 
দীনবন্ধ দিবারাতি দেখিতে দুয়ারে 
যে হও সে হও আমি সকাতরে বলি। 
দীনদাস কর মোরে দিয়া পদধূলি ॥ 
জাতিতে কায়স্থ আমি তুমি মেতে ডদ। 
জাতি লয়ে দেছ মোরে দেবিতে চরণ । 
দীনত! রতন দাও দাসে দয়া ক'রে। 
দেখিব দীনের বন্ধু বসিয়! দুয়ারে ॥ 
গাছে হ'তে দিব তুলে স্থপক কাঠাল। 
খাইবেন গদাধর ঠাকুর দয়াল ॥ 
কহিতে কাহিনী কথা বড় বাজে বুকে । 
আমার প্রদত্ত গ্রভূ না দিলা শমুবে ॥ 
কি সখের এই জাতি উচ্চথাতি নামে। 
যাহারে করিল স্বণ! পতিতপাঁবনে ॥ 
পতিত হইতে আমি শ্রপতিত অতি। 
করিয়া দাসের দাস খণ্ডহ হুর্গতি ॥ 
পৃণভাবে বান্ধিক চেতন যবে গায়। 
হৃদয় মতন করি শ্রীঅঙ্গ মুছা ॥ 
পরদিন চুপে চুপে অতি প্রাতে উঠি। 
প্রত্থুরে লইয়া! যায় জয়রামবাটা ॥ 
আনন্দের ওর নাই প্রতিবাদীগণে। 
দাই জামাই আলিছেন বার্তা গুনে ॥ 


১২ শ্রীরামকৃষ্ণ পুথি 


এগিয়া যাইয়া পথে যত নারীগণ। 
বারে বারে বন্দি আমি সবার চরণ ॥ 
আনিলেন আলয়েতে প্রভু গুণমণি। 
পথে পথে জলধার! সহ শঙ্খধ্বনি || 
'জামাই আনিতে নাই দেশে হেন রীতি । 
জলধার| শঙ্খধ্বনি অদ্ভূত ভারতী ॥ 
কি ভাবে করিল হেন রমণীবগণ | 
প্রভুরাগমন দিনে বিধান নূতন ॥ 
ভক্তির মূলক নহে, মঙ্গল আচার । 
প্রভৃদেব ক্ষিপ্ত প্রায় জ্ঞান সবাকার ॥ 
নাছি রামকুষ্ণভক্তি কিছুই এখানে । 
বিষয়ী বিষয়ে মনত চাষা যত গ্রামে ॥ 
রক্ষাকর কৃপাময়ী জগৎ জননী । 
তুমি মা লেখাও পু'থি তই লিখি আমি ॥ 
মা তোমার জন্মভূমি মহাতীর্থধাম। 
জড় কি চেতন তথ! সকলে প্রণাম ॥ 
ভাগ্যবান ভাগান্তী নরনারীগণ। 
হেলায় হুবেল! দেখে অভয়চরণ ॥ 
নাহি রামকৃষ্ণ ভক্তি, নাম নাহি লয়। 
এবা কিব। ভাব, ভেবে হয়েছি বিশ্রয় ॥ 
বিশু হৃদয়তাব, ভান দরশনে। 
কি খেল! বুঝায়ে দেহ সুমূর্খ সম্তানে ॥ 
কিরণের চাদ! মাম! উপম। যেমন। 
উদ্দিলে সকলে পড়ে তাহার কিরণ ॥ 
পুজা হেয় স্থানাস্থান বিচার বিহীনে। 
তেমতি আনন্দময় শ্রী প্রভু যেখানে ॥ 
পূর্ণানগ নিজে গ্রাতু আনন্দ আধার । 
যথায় উদয় তথ! আনন্দবাজার ॥ 
নারীগণে দরশনে রস ভাষে তায়। 
প্রভু নাহি দেন কাণ কোনই কথায় ॥ 
সুখে শ্যামাগুণগান, তালি দেয় কর। 
নৃত্য করে পদঘয় বড়ই সুন্দর ॥ 


বনমণ্ডলে শো! অপরূপ থেলে। 
বুক বেয়ে কৌচার কাগড় কাদে বৃলে॥ 


দেখিয়া সকলে ভূলে কাছে যতক্ষণ। 
অন্তরালে গেলে বলে পাগল লক্ষণ ॥ 
প্রভুর শ্বাশুড়ী হেথা দিদিঠাকুরাণী ॥ 
বারে বারে বন্দি তার চরণছুখানি ॥ 
ও গে। বাছ! বলি, গ্রভু সম্বোধেন তায়। 
নান! রঙ্গ পরিহাস কথায় কথায় ॥ 
সলজ্জবদন! দিদি শ্রীপ্রভূর বোলে, । - 
কথা কহিতেন মুখ আধখানি খুলে ॥ 
কোন কালে নাহি ছিল সম্পর্ক বিচার । 
যেমন অলপ ৰঞ্নঃ শিশুর আচার। 
জনক জননী খুড়। সোদর মাতুল। 
শ্বশুর স্বাশুড়ী;শালা সব সমতুল ॥ 
বাবু 'ভাই সম্পর্ক প্রশ্ততি নাই জ্ঞান। 
আপন অপর:কেবা সকলে সমান ॥ 
সংসার মে আছে যেরূপ ব্যাভার | 

তিন্ন ভিন্ন জল যেন বিভিন্ন আচ.র । 
সেসব ন| কিল কিছু শ্রীগ্রভুর ঠাই। 
সর্বস্থানে সম্গরূপ লজ্জা ভয় নাই ॥ 
সী প্রভুর শ্বাস্ড়ীর সঙ্গে রঙ্গ হয়। 
গুনিয়াছি যেই রূপ প্ছন পরিচয় || 
গ্রভুর।খরুষ্কণা পড় মজার। 

বাহিরে আছিল এক গাছ সজিনার |। 
আটচ ঘত ভাল থোপ! খোপা ফুলে। 
গ্রসারিয়া গ্রীচরণ বসি তার তলে ।। 
মহাননে মুখে হাসি প্রভু ভগবান। 
শ্বীশুড়ীরে লক্ষ্য করি গাইতেন গান ॥ 


সজিন! ফুল পাতাব শাউড়ী তোন্র সনে 

সজিন। ফুল তলায়, বদবে। ছুজনায়, 

 ফুর্ফুরে বাতাসে ফুলকঝোরে পোড়বে 
গায়,আবার জিন! ফুলের থোপা ভেঙ্গে 
পরায়ে দিব কাণে ॥ 


হাসি হাসি দিদি জাই বলিতেন তীারে। 
কে কোথ! এমন কথা কছে শ্বাঙুড়রে 


্রীযামকৃষ পুধি। ১২১ 


বলিতে কি আছে, বাঁপ, এমন বচন। 
আমি ত শ্বাশুড়ী হই মায়ের মতন 
উত্তর বচনে গ্রতু বলিতেন তীয়। 
শ্বাশুড়ী বলিয়া ছাপ! আছে কি পাছায়। 
বসনে ঢাকিয়! মুখ ছুটে দিদি আই। 
পাঁছু পাঁছু গীত গান প্রেমিক জামাই । 
শ্বাগুড়ী জামায়ে দেখ সম্পর্ক কেমন। 
| বাহে এক'ভিতরে কি আছে সংগোপন ॥ 
্রীপ্রতুর শ্বাগুড়ীর ভাব পূর্বেকার | 
দিনে দিনে লয়, হয় স্নেহের সঞ্চার ॥ 
এক দিন একত্র তথায় কত নারী। 
সবাকার পদরেণু মস্তকেতে ধরি ॥ 
গ্রভুদেব ল'য়ে হাতে কুমুম চন্দন । 
সবার চরণতলে করেন অর্পণ ॥ 
নারীগণ ত্র্যস্তমন শশব্যন্ত প্রায়। 
পলায়ন করে, মুখ ঢাকিন্বা লজ্জায় ॥ 
দেখি প্রভু বলিতেন সবে সন্বোধিয়ে | 
শ্যামার অংশেতে জন্ম যত সব মেয়ে | 
মেয়ে রূপে মহামায়। রূপে অগণন। 
তাই সমপপিু পদে কুনম চান | 
পাড়াগেঁয়ে মোট। লোক বুঝিতে না পারে। 
অন্তরালে প্রভূ থেপা বলাবলি করে ॥ 
আর দিন মনগার পূজা আয়োজন। 
নৈবেদা সাঙায়ে রাখে রমণীরগণ | 
গাইতে গাইতে প্রভু শ্যামাগুণগীত। 
ভাবেতে বিভোর চিত তথ! উপস্থিত ॥ 
দেখিয়! নৈবেদা থালে গ্রতুদেব কন। 
নৈবেদায খাইতে কেন হইতেছে মন ॥ 
খাও তবে নারীগণে কহিল তাহায়। 
অমনি বলা! প্রভু নৈবেদ্য সেবায়॥ 
ভাবাবেশে ধাইতে লাগিল! গুধমণি ॥ 
অনিমিথ আখি দেখে পাড়ার রমণী ॥. 
অন্ত দিম প্রতুদেব খ্বশুয়ের ঘয়ে। 


ভোজন সময তায় ভোজনের তয়ে। 


৬ 


টি 


করি ঠাই ডাকিয়া আনিল একজন 
গুন কি হুইল পরে অপূর্ব্ব কথন ॥ 
ডাকা মাত্র প্রভৃদেব প্রবেশিয়! ঘর 1 
উপবিঞ্ হইলেন আসন উপর ॥ 

শালী সম্পকীঁয় এক ঠেঁসেলেতে যায়। 
আরবাঞ্জনাদি ভোজ্য সাজাতে থালায় ৷ 
ইতিমধ্যে শ্ীমঙ্গেতে দিগম্বব! বেশ । 


. উলঙ্গ ঘরের এক কোণে পরমেশ। 


অরে পড়েছে থসি কটার বসন। 
দাড়ায়ে আছেন, নাহি বাহিক চেতন | 
হেনকালে হাতে থাল! শালী ঘরে বায়। 
বাপার দেখিয়! ভয়ে ছুটিয়া পালায় | 
বুঝ, কি? বিশেষ কাও শ্বশুর ভবনে । 
উলঙ্গ দণ্ডায়মান আবাসের কোণে ॥ 
লোকে জনে তত্ব তার কিছু বুঝে নাই। 
এক ৰাক্যে কয় সবে উদ্মন্ত জামাই | 
কোন না কারণে তথা হরিকথা হ*লে। 
অমনি সমাধি হস্স বাহ্‌ যায় চলে ॥ 
পাড়াগেয়ে চাষা সবে মোটা! লোক জন। 
চাষ করে, থাকে ঘরে সামান্ত জীবন ॥ 
অবিদিত শাস্ত্র, মাহি তত্ব আলাপনা। 
সমাধি, ধিয়ান, জপ কিছুই বুঝে না ॥ 
ভরে বুঝিবে কিসে তাহার! সকল। 
সে হেতু করিত তাঁর ভাবের নকল ॥ 
অধিকাংশ দিন, তার কাটিত শিয়ড়ে। 
সেবক তাগিনা হদ্র, তাহাদের ধরে-॥ 
হৃদয় মুখুযো ধরাধামে ভাগ্যবান ॥ 
সেবায় সন্তষ্ট যার প্রভূ তগবান। 
জননী তাহার হেন করেছি শ্রবণ। 
চুলে মুছাইয়! দিত প্রভুর চয়ণ | 
ছোট ভাই রাজারাম ছিল আল্লাপর। 
তাই করে যবে যাহা প্রভুর রগড় ॥ 
প্রভুর ধা! প্রিয় খাস্ঠ যুটায় বতনে। 
যতই ন! হ'ক কষ্ট কিছু নাহি মানে। 
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সাধনান্তে বলহীন পেটের পীড়ায়। 
পুষ্টিকর যাহ। বুঝে ত্রিসন্ক্যা যোগায় ॥ | 
জীবিত মাছের ঝোল প্রভুরে থাওয়াতে ॥ 
ধরিত মাগুর কই নিদ্রা নাই রেতে ॥ 
ূ প্রাতে ল'বে'কাদে জাল দুরান্তরে যায়। 
অবিরত নিয়োজিত প্রভুর সেবায় ॥ 
পরম যতনে হবু, প্রভৃদেবে রাখে। 
থেতে শুতে পথে সঙ্দ! সক্কে থাকে ॥ 
হরিভক্ত তথা যথা এখানে সেধানে। 
আনিয়! করিত মেল! প্রভূ সনিধানে ॥ 
প্রভু ভক্ত কিবা ভাবে কে আছে কোথায়? 
কি প্রকারে এ প্রভুর দরশন পায় ॥ 
কি মন্তুযা কিবা পণ্ড জীব জন্তগণ। 
জলে স্থলে, শৃন্টে কিবা কোথা নিকেতন ॥ 
শ্রবণ করিলে হয় নিরমল চিত। 
মপ্ললানধান রামকষ্ণগুণগীত্ত | 
হৃদি তম-বিনাশন, ঘদয-মারাম ॥ 
গুনহ ভকত কর্ত। মাছের আখ্যান ॥ 
গ্রানের দক্ষিণ প্রান্তে হাদুয়ের ঘর। 
ভাহার দক্ষিণে এক বৃহত প্রান্তর | 
প্রান্তর ধানের ক্ষেত পড়া ভুমি নয়। 
মাঝে মাঝে ছোট বড় বছু জলাশয় 7. 
জল পরিপূর্ণ এক পুকুরের পাড়ে। 
চণ্ললা শ্রীএ্রভু, মল ত্যাগ করিবারে ॥ 
একাকী প্রস্থ, প্রায় বেলা অবসান। 
“নবাধিনা সঙ্গে যেতে চার রাজারাম ॥ 
র[5।1র!ম ভী শ্রভুরে জানে ভালমন্ে। 
লাবিয়। হাহায় লক্ষ্য থাকিল তফাতে॥ 
লাকা দিয় কল কল করি কোলাহল। 
পুকুরে পড়িছে নব আকাশের জল ॥ 
নব জণে মাছে লাগে ধার মতন। 
যথ| পায় তথ! যায় মানে না মরণ। 
পতন যেখানে ধারে আকাশের বারি । 
একত্রিত মত্ত হত, দূর জল ছাড়ি ॥ 


দাড়ারে দেখেন প্রভু গাছ অন্তরালে 
ছোট বড় নান। মাছ কাছে জলে খেলে | 
ধীরে ধীরে পায় পায় গেলা প্রভুরায় । 
মাছের অত্যন্ত কাছে তবু না পলায় ॥ 
দেখিক্! এতেক মাছ প্রভু কৈলা মনে। 
সন্কেতে করিয়া তবে ডাকি রাজারামে ॥ 
অল্প জলে কত মাছ ধরিবে হেতায়। 
মাছের লাগিয়৷ তার! বন কষ্ট পায় ॥ 
যেমন হুইল মনে যুকতি তাহার 
মোট! শট! কর্তা যেটা মাছের সন্দীর ॥ 
যত জোর দিয়! লম্ পড়ে সেই ক্ষণে । 
দীনবন্ধুর প্রীপ্রভুর অভয় চরণে ॥ 
উল্ট পণ খায় চরণ নিকটে। 
ষেন নাহি ছুয়ে পাছে পায়ে কাটা ফুটে ॥ 
বিপদ নিবাল্লী প্রভু দয়ারদাগর। 
দেখিয়া সষ্ঠার মাছ অত্যন্ত কান্তর ॥ 
বলিলেন চনত বুলায়ে গা ভার । 
অভয় দিলাঁন, তয় কিছু নাহি আব ॥ 
আস্থা সিয়া; ফেলিয়া! দিলেন তায় ঠেলে। 
ছানা পোনা যথ! তার পুকুরের জলে ॥ 
সুদুর সললে গেল দল সহ তা। 
শুন রামকৃঞ্চলীলা অমৃতভাগার ॥ 
_শিড়েতে বছদিন গত হ'লে পর। 
ভীদুর পড়িল মনে দক্ষিণসহর ॥ 
বছুদূর তথ! হ'তে ছু দিনের পথ | 
পথের কাহিনী শুন শুনেছি যেমত ॥ 
হু সঙ্গে পথিমধ্যে ভোজনের কালে। 
উপনীত হইলেন এক পাস্থশালে ॥ 
লানাস্তে থায়ায়ে জল প্রভু গুণধামে। 
হদয় রন্ধন করে পরম যতনে ॥ 
হৃছ ভাল জানে যাহ! ভোজ্য রুচিকর। 
কে আর কোথায় হেন সেবক সুন্দর ॥ 
সামান্ত সে চটি ভাল ্রব্য নাহি যুটে। 
তাল যা পাইল তাই আনিল জাকুটে | 
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ভা ডাঁল তয়কারি হইল সকল। 
সর্বশেষে রাদে চুনা মাছের অন্বণ। 
প্রস্তুত করিয়! অন্ন হৃছু ডাকে তীয়ে। 
নাচিতে নাচিতে যান ভাত খাইবারে ॥ 
বালকম্বভাব প্রভু বালক প্রকৃত। 
ধখন খেয়াল ধেন কার্য সেই মত ॥ 
অথচ সকলে আছে সুগুহ ব্যাপার। 
যম অধিকারে নাই সে সব বিচার | 
আন্থলেতে চুন! মাছ করি দরশন। 
বলিলেন আর মম হবে না ভোজন । 
'পনামাছ বিন! আজ ভাত নাহি খাব 
বরঞ্চ গোটা দিন উপবাঁস রব ॥ 
শিশু হ'তে শিশু সম বিষম রগড়। 
ধরিয়া শালার খুটি ঘুরে নিরস্তর | 
প্রড়ুরে বুঝান হাছু সাধ্য অনুসারে । 
ততই ঘুরেন তিনি খুঁটি এটে ধ'রে। 
ঘুরিছে পুরিতে মাঝে মাঝে হয় নাঁচ। 
দেই এক বোল মুখে, খাব পনামাছ ॥ 
থেয়াল না যাবে, হাছু বুঝিয়া আপনে । 
7হর হইল পনামাছ অন্বেষণে । 
“বক হৃহু মত খুজিয়া ন| পাহ। 

এত আবদার যারে করেন গৌঁসাই ॥ 
ভিক্ষুকের মত হৃছু দ্বারে দ্বারে ফিরে। 
(শেষে উপনীত এক গৃহস্থের ঘয়ে ॥ 
খিয়! হেতু অনেক লোকের সমাগম | 
গৃহস্বামী যেবা তারে কৈল নিব্দেন। 
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি গৃহী ভাগ্যবান। 
দয়ে করিল 'এক গোটা মাছ দান॥ 
তুষ্ট হ,য়ে, মাছ লঃয়ে স্বরিত গমন। 
দনোমত পাস্থশালে করিল রন্ধন ॥ 
তাঁড়াঙ্তাড়ি তোজন করিতে হু কয়। 


দেরি হ'লে চ'লে বাবে'গাড়ির সময় ॥.. 


অভি সন্নিকটে তার রেল ইঞ্টেশান। 
সময়ে না গেলে গাড়ি করিবে পয়ান 


কলিকাতা অভিমুখে যেতে সেই দ্িনে। 
মাহিক দৌসর। গাঁড়ি, এক গাড়ি বিনে! 
ঠিক মময়েতে যেতে না পায়িলে তথা । 
সে দিন ল হবে আর আসা কলিনাতা | 
সেই হেতু গ্রৃদেবে খিঝ্ড বুঝান 
ত্বমনে ভোজন, বাক্যে নাগি বার কও ॥ 
বহু যত্বে সাঙ্গ যদি হইল ভোজন । 
পশ্চাৎ ঘটিল আর ছু ঘটন। 
অল্প দুর ব্যবধান ইষ্টেশানে ষেতে। 
ভার মধ্যে মলত্যাঁগে বনিলেন পগে ॥ 
কি এক কণ্টক তার নাম নাহি জানি। 
পুজিলে তাহায় বড় তুষ্ট শলপাণি ॥ 
অলভূমে অগণন কণ্টকনিচন়। 
নেহারিয়! শ্রীগ্রভুর প্রীতি ঘতিশয় ॥ 
তাহার কত কাম্য বুঝা মাদায়। 
কণ্টক লইয়া মন্ত হইল! পূজায় ॥ 
আবেশে মহেশ-পদে কণ্টক প্রদান। 
দেখিয়। হৃহুর হর আবুল পরাণ ॥ 
পুজার মরন কথা হছু নাহি জানে। 
কত ডাকে, মন্ত এডু কেবা ডাক গুনে। 
এক সাধনেতে সিদ্ধ হইবার তরে। 
দীর্ঘ বয়ঃ মহাধ লনর ভিতরে ॥ 
কাটাক জীবন গোট। সহি ষত খতু। 
অশন গলিত পত্র প্রাণ-রক্ষা হেতু ॥ 
তবু নহে সিহ্ধকা'ম শেষে ফোশ যায়! 
অরম অধিকে পঞ্চ ভূতেতে মিশায় ॥ 
তেমন দৃষ্ধর ত্ুত কতই মাধন। 
হাতে হাতে অবহেলে ধার সমাপন ॥ 
প্রেমিক রমিকবর ভক্কির বূরতি। 
মাখার প্রবাহ জ্ঞান-গঙ্গ৷ দিবারাতি .. 
ফামিনী-কাঞ্চন মায়া অৰিপ্ভা মোহিনী । . 
ভুচ্ছ হেয় দবণ্য যেন নরকের কৃষি 
নিব পৰিত্রতা-রূপ শুদ্ধ সতমন্ন। 
হরিতন্ব দিবারাত্র হয়ে উদয় ॥ 
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জীবহিত সদাব্রত কল্যাণ আচার । 
মোহনীয়া ঠাম পর! পুরুষ-আকার ॥ 
তিনি কেন শিশুমম মল ভূমে ব'সে। 
কিব! বুদ্ধি বুল বল বুঝিবে মানুষে ॥ 
ইতিমধ্যে সে দিনের নিরূপিত গাড়ি। 
চলে গেল, যায় যেন ইষ্টেশান ছাড়ি ॥ 
যতক্ষণ পৃজ। সাঙ্গ না! হইল তার। 
উঠাতে ন। পারে, হছু বড়ই বেজার ॥ 
কতক্ষণ পরে প্রস্থ আইল! আপনি। 
হৃদয় বলেন কোথা কাটাবে যামিনী ॥ 
গাঁড়ি চলে গেল আজ হইবে থাকিতে। 
কেব! হেথখ! আত্মজন কোথা রবে রেতে ॥ 
আপনে আছেন প্রভূ না দেন উত্তর । 
হৃদয় আসিল ইষ্টেশানের ভিতর ॥ 
কর্মচারী জনৈকে জিজ্ঞাসে ব্যস্ত চিতে। 
আজ কি পাইৰ গাড়ি কলিকাতা যেতে ॥ 
প্রভুর আশ্চর্য খেল! কহিতে না পারি। 
নাহি অন্ত গাড়ি আজ কহে কর্মচারী ॥ 
তবে এক আলাহিদ। গাড়ি শ্বতস্তর। 
কাশী থেকে ছাড়িয়াছে তারের খবর ॥ 
রেল কোম্পানীর এক চাকর প্রধান। 
বড়ই মর্ধ্যাদাপন্ন অতুল সন্মান ॥ 


কলিকাড| ধাবে তেহছ এক! লয়ে গাড়ি। 
চেষ্টা পাব যদি তায় চড়াইতে পারি ॥ 
অপর যাত্রীর তাছে নাহি অধিকার। 
চেষ্টার না হবে ক্রটি করিস স্বীকার ॥ 
সদাচারী কর্মচারী গাড়ি এলে পরে। 
গ্রতুরে উঠায়ে দিল তাহার ভিতরে ॥ 
ইচ্ছাময় প্রভুদেব ইচ্ছায় তাহার । 

কোথা হ'তে কিব! হয় কে বুঝে ব্যাপার ॥ 
গুতাশুত বোধে যারে তুমি ভাব মনে। 
কি ফল ঘটিবে তায় ইচ্ছাময় জানে ॥ 
শীপ্রভু:মঙ্গলময় রাখি এই ভ্ঞান। 

কর্ম যা, ফল তার অমৃত সমান ॥ . 
ফল আঁশে কৈলে কর্ণ অবিষ্তা-তুবনে। 


ফলে ফাঁপ হলাহল প্রাণ কাদে গুনে ॥ 


ফেরে (ঁলে তারে গুটি পৌঁকার মতন। 
কশ্মসুঙ্জু নাগপাশ নিগুড় বন্ধন ॥ 
মহাবিষ্ঠা প্রতু সনে কর কারধার। 
ছাড়িকে অবিস্কা, ষাবে লোচন আধার ॥ 
দেখির্কে নৃতন চক্ষে ঝরিবেক জল। 

প্রভু হেতু কর গাছে ধরে প্রভু-কল ॥ 
আন্‌ কর্ম, আন্‌ ফল দিয়! বিসর্জন। 
গুন রামর্বঞ্চলীলা মধুর কখন ॥ 


 তীর্থপপর্যযটন। 


জয় জয় রামকু্জ বাঞ্চাকলপতরু | 
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী। 
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইইউ-গোষ্ঠীগণ। 
সবার চরণ রেণু মাঁগে এ অধম ॥ 


রামকঞ্চলীলা, গুপ্ত পর্বত-নিঝ'র | 
নিহিত ভিতরে তার সুধার সাগর ॥ 
নীতল হিল্লোল কিবা তুলে ধীর ৰায়। 
হক ন| সন্তপ্ত চিত হ্রিয়ালে যুড়ায ॥ 
হেন ঝরণার জলে মগ্ন থাক মন। 
স্বচ্ছ বর্ণ হবে তোর বিচিত্র বরণ 
কামিনীকাঞ্চনাসক্তি কলুষ কালিমা । 
বেমালুম যাবে হেন জলের মহিমা । 
এখন বিপদ বড়, মথুরের ঘরে । 
ভক্তিমতী জগদখ প্রায় মরে মরে ॥ 
হেরে গ্নেছে সহরের চিকিৎসকগণ । 
হতাশ হইয়৷ এবে চিন্তাকুল মন ॥ 
প্রভুরাগমন-বার্তা পাইয়া মধুর । 
উপনীত হইলেন গোচরে প্রভুর । 
উপায় কি হবে বলি কৈল নিবেদন। 
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহে উচাটন মন। 
ভকতজীবন দেখি ভকতে কাতর। 


বাহহীন আর নাহি দেহের খবর ॥. 


ভাবাবেশে বলিলেন ভকত মথুরে। 
ভয় নাই জগদদা শীগর যাবে সেয়ে। 


প্রভুতে বিশ্বাম এত করিত মধুর । 
শুনিয়া অমনি তার চিন্তা হয় দূর 

ঘরে না যাইয়! রহে দক্ষিণসহরে। 

দিনে দিনে পায় বার্তা জগদথ্া! সারে ॥ 
একেত মখুর ভক্ত ভক্তির আকর । 
প্রভুরে দেখিয়! পায় হাতে শশধর ॥ 
তদুপরি প্রিয়তম! প্রাণের স্মান। 
গ্রভৃর কপায় মাত, পাইপেন প্রাণ ॥ 
দেখিয়া মজিগ এত, প্রভৃর চরণে । 
তিলেক ন1 দেখি, দেখে অন্ধকার দিনে ॥ 
নুবৃহৎ কালীপুরী মহাপরিসর। 

ফুলের বাগান কত তাহার ভিতর ॥ 
নান! জাতি ফুটে ফুল সৌরভে অতুল। 
যেখানে সেখানে গন্ধে করে প্রাণাকুল॥ 
বিশেষতঃ যুখী বেল! মালতী টগর। 
গৌলাপ রজনীগন্ধ! গন্ধ মনোহর ॥ 
গাছভর! গন্ধরাজ পঞ্চমুখী অথ! 


চামেলী অপয়াজিভা শোভম... এব! | 


রাঙ্গা রাঙ্গা! তরুলত। রাজন এল । 


- উত্্রমুখী সুর্যামুখী বিবিধ বরণ ॥" 


১২৬ শীঞ্ীরামকৃষ্ণ পুথি । 


লাল শাদ! পন্পগন্ধ করবী অতুল। 
পরিসীমা নাই, তথা কত ফুটে ফুল। 
মুর করেন আজ্ঞা যত ভূত্যগণে । 
ঝোড়! ঝোড়। নানাবিধ কুনুম-চয়নে ॥ 
যতনে গাথিতে মনোহর ফুলহার। 
সকল শ্রীপ্রতৃদেবে দিতে উপহার ॥ 
মন্দিরে সাধের শ্ঠামা মুর্তি বিচ্বমান। 
দ্বাদশ মহেশ-লিঙ্গ আর রাধাশ্যাম ॥ 
পুরী বিনিম্মাণ হৈল ধাদের লাগিয়া 
সে সৰ মধুর এবে শিয়াছে ভুলিয়া ॥ 
স্টাম, শামা, শিব, রাম প্রতু তগবান। 
মখুরের খাটি, পাঁকা, যোল আনা জ্ঞান ॥ 
সামান্ত মথুর নয় বুদ্ধি বার আন! । 
আন! তার, বুদ্ধি যার, সেই এক জনা | 
বড় জঙিদারি, বর্ষে কত লক্ষ আয়। 
ঘরে বসে হেসে হেসে ঈঙ্গিতে চালায় ॥ 
ইহা বিষয়ের কথ! তাছে এত দুর 
কত উচ্চ ভক্তি-পথে দেখহ মথুর | 

: এতই পিরীতি কার শ্ামার চরণে। 
সাত লক্ষ টাক! দেয় পুরী বিনির্্ণে ॥ 
যেমন অভিথিশাল| ভাগার তেমন । 
ছত্রে খায় দিনে রেতে লোক অগণন ॥ 
যেমন তেন নয় যাহ ইচ্ছা যার। 
ভক্তাভন্ত ছোট বড় নাহিক বিচার ॥ 
আবাসে দ্বাদশ মাসে পর্ব অয়োদশ। 
অন্ন দান, বস্ত্র দান, দেশ জুড়ে যশ ॥ 
স্বর্ণ রৌপ্-পাত্র দেয় বিদার ব্রাহ্মণে। 
সম্বংসরে বারে বারে হিসাব বিহীনে ॥ 
মুল্যবান পরিচ্ছদ গরদ বসন। 
অকাতরে যারে তারে করে বিতরণ | 
পথ ঘাট স্ুপ্রশন্ত কর্ম পর-হিতে। 
তুলনায় কে দাড়ায় মথুরের সাথে ॥ 
এতই উন্নত আম্মা হয় যেই জন। 

লরি হক্রি একবার ভেবে দেখ মন ॥ 


সে কেন হইল বুদ্ধিহারা! এই খানে। 


_পুজারী ব্রাঙ্গণীবেশী শ্রী প্রতুর স্থানে ॥ 


তক্তবাঞ্াকর্প তরু প্রভু ভগবান। 

দিনে দিনে নানারূপ তাহারে দেখান । 
শ্রীপ্রতূর সেবা আর তার আরাধন। 
মথুর বুঝিত এই সর্ব্বোচ্চ করম ॥ 
আঙ্ষিনে অদ্বিকা পৃজ! মথুরের ঘরে । 
নঠাম! প্রতিমা মুর্তি কারিকরে গড়ে ॥ 
যেমন তেমন নহে এই কারিকর। 

কর্ম দেখে বিশ্বকর্মা পায়ে করে গড় ॥ 
হেন কারিকর নাহি মিলে দুনিয়ার । 
মাটির প্রতিমা! করে জীবস্ছের প্রায় ॥ 
তবু যতঙ্গাণ গ্রভু মাহি তথা যান। 
কারিকন্বে নাহি দিতে পারে চক্ষুদান ॥ 
প্রত ক্ষুদান এতই স্থন্দর | 

দেখি রী্টরণে পড়ে চেন কারিকর ॥ 
কোন কাঁষে কেহ নাচি প্রভুর সমান । 
আগাগোষ্া। প্রভুলীল৷ তাহার গ্রমাণ ॥ 
মহাপুজ! তিন দিন মথুরের ঘরে। 

মথুর রাখিত তায় নাহি দিত ছেড়ে ॥ 
বলিতেন শ্রীমথুর ভক মহারাজা । 

তুমি না থাকিলে বাব! কার হবে পুজা ॥ 
কি হবে নৈবেছ। সব দিব থালে থালে। 
কে খাইবে মার বাব! তূমি না খাইলে ॥ 
পূজ। দিনে যথাকালে নান! উপচার। 
থালায় থালায় করে ব্রাঙ্মণে যোগাড় ॥ 
সারি সারি প্রতিমার সম্মুখেতে রাখে। 
দাড়ায়ে মথুব নিজে স্বচক্ষেতে দেখে ॥ 
মলোমত হ্থসজ্জিত দেখি উপচার। 
বলিতেন অনিনারে বাবারে এবার ॥ 
আসিবার আগে প্রত প্রতিষা'মমিরেন 
পথেই যাইত প্রা বাহুক্ঞান ছেড়ে ॥ 


যখন পশিত কাণে পুজা-ন্ততি পাঠ। 


বিভোর তখন আর নাহি পান বাট ॥ 


শ্রীশ্বীরামরু পুঁথি? ১২৭ 


/রে ধ'রে আনি তীরে বসাইয়। দিত। 
থায় থালায় উপচার মুলজ্জিত ॥ 
খন হুর্গায় ভোঘ্য করে নিবেদন। 
[তীরূপে নিয়োগ্ধিত পুজক ব্রাহ্মণ ॥ 
ক্ষণ করেন প্রতু শ্রীহস্তে লইয়। 
দখিয়া ব্রাহ্মণগণে উঠে চমকিয় ॥ 
মমনি মথুর কহে যতেক ব্রাঙ্গণে। 
[বিন সম্পূর্ণ পূজা, বাবার ভক্ষণে ॥ 
ার্থক হইল দুর্গাপুর্গা আরাধন। 
নৈবেছ্চ যখন বাবা করিণা গ্রহণ ॥ 
ঢক্কিহীন ব্রাহ্মণের! বুঝিতে ন। পারে । 
[নে করে বলে কিছু, কিন্তু নারে ভরে ॥ 
কার সাধ্য প্রভুদেবে কহে কটুভাষ। 
তখনি লইবে মাথা মথুব বিশ্বাস ॥ 
প্রভুরে পাইয়! ত্রাসশূন্ত তার হাদি। 
ভকতি নিশ্বাস ঘটে থেলে নিরবধি ॥ 
যেমন শ্রীপ্রভূ, ভক্তমনোমত তার। 
ধন্তঠ তুমি নমে। নমে! কৈবর্ধকুমার ॥ 
ভাষায় না জুটে কথ গুণ বর্ণিবারে । 
করুণ কটাক্ষ কর কায়েস্থ কিন্রে ॥ 
অশুরেতে নিদারুণ রয়ে গেল ব্যথা । 
ভাগো না হইল, পায় লুটাইতে মাথা ॥ 
যেমন মথুর তার সমযোগা। নারী। 
পতিব্রতা জগদন্ব। কৈবত্তৃকুমারী ॥ 
এশমানাম লেখা যার আছে হাড়ে ছাড়ে। 
রাসমণি রতবগর্ড। ধরিয়। উদরে ॥ 
মনোমত আর হত ঘরে পারবার। 
ধরাধামে মথুরের' সোণার সংসার ॥ 
নবমী পুঞ্জার দিনে পুজার সময়। 
অশ্থংপুরে মহাভাব শ্রীঅঙ্গে উদয়। 
“দুইজনে স্রীপুকষে ভাব দেখি গায়। 
নানাবিধ অলঙ্কারে শ্রীমঙ্গ সাজায় । 
সুন্দর রচিল বেশ অতি পরিপাটি। 
শেষে পরাইল লাল বারাণমী সাটি॥ 


আবেশে অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে গড়ে। 
ধীরে ধীরে উপনীত গ্রতিম! গোচয়ে ॥ 
সথীভাবে নিজকরে চামর ব্যজন। 
মথুর পশ্চাতে থাঁকি করে নিরীক্ষগ ॥ 
হেন ঠাম ধরিলেন প্রভু সেইক্ষণে। 
কে প্রতিম! €কেবা প্রভূ সাধ্যকার চিনে ॥ 
কতই হুইল খেলা মথুরের ঘরে । 
নানার্প দেখাইয়। ধরা দিলা তারে ॥ 
প্রভূ আর প্রভৃভক্ত পদে রাখি মতি। 
ক্রেমে ক্রমে শুন রামকুষ্খলীলাগীতি। 
একদিন সন্ধ্যাকালে মথুর-বনিতা। 
মানস যাইতে তীর্থে, তুলিলেন কথা ॥ 
ীর্ঘবাত্রা, ধর্ম কর্ম পুণ্যপ্রদায়িনী | 
মধুর ভুলেছে, পেয়ে প্রভু গুণমণি ॥ 
প্রভুদেব বিনা অন্য নাহি জানে আর । 
সগোষ্ট একত্রে সেবে শ্রীচরণ তার ॥ 
প্রন্থ বিন! শ্রীমখুর কিছু নাহি চায়। 
সে হেতু উত্তর ফৈল আপন ভাধ্যায়॥ 
পুছহু বাঁপায়, উহা আমি নাহি জানি। 
বাবা ছাড়িয়। যোত কাপে মোর প্রাণী। 


অনর্থক অর্থ নষ্ট, কষ্ট কত হবে। 
বাবা যদি যান সঙ্গে, যেতে পারি তবে ॥ 


কাতরে প্রতুরে কয়, মথুর-গৃহিণী। 
যাওয়া হয় তীর্থে, যদি ধাঁও বাব! তুমি ॥ 
ভক্তবাঙ্াকল্পতর প্রভু ভগবান । 
ধরিলে ভকতে আর নাহিক এড়ান ॥ 
ভালমনদস্থানাস্থান বিচার বিহীনে। 
সম্পদ বিপদপথ! রহে রেতে দিনে ॥ 
কি করেন প্রভূদেব দিলেন সন্্মতি। 
মহ! আম্ব! জগদঘ্ব। পুলকিত অতি ॥ 
লীলাময় প্রভু, তার কর্ম্ম বুঝ! ভার। 
মানুষ থাকুক দুরে অসাধ্য ব্রদ্ধার ॥ 
কেহ বা কতই করে ছৃষ্কর সাধন। 
সহি শীভাঙপ কঙ, বিহীন অশন। 


১২৮, ] . শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ক ৰ 


কটীতে কোঁপিন নার, তরুতলে বাস। 
সদাচক্ষে জল, ছাড়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ॥ 
আত্মন্থখ-বিবর্জিত, ক্ষুধা-তৃষ্চাহীরা।, 
জীর্ণ শীর্ণ চর্শহীন হাড়ের চেহার| | 
তথাপি তিলেক তরে ন! পায় দর্শন। 
কেহ মঙ্গে রঙ্গে করে জীবন ষাপন ॥ 
বা তথা ইচ্ছামত সঙ্গে লয়ে যায়। 
তগবং-তত গুপ্ত, ব্যক্তি মাত্র তীয়॥ 
তীর তত্ব তিনি বিনা কে বুঝিতে পারে । 
ধূমাগার মাথ| তার, যে যায় বিচারে ॥ 
তীর্থে যেতে আয়োজন করেন মধুর । 
মনোমত ভূত অর্থ প্রচুর প্রচুর ॥ 
বস্তায় বস্তা বাধ! বিছানা বসন। 
যথা আজ্ঞ। আযোজন কয়ে ভূতাগণ ॥ 
দক্ষিণসহয়ে এবে আইঠাকুরাণী । 
অতিবৃন্ধ। শু্রকেশী! প্রভুর জননী ॥ 
চরণ বন্দন! আর সম্মতি কারণে । 
আদিলেন প্রভৃদেব তার সন্নিধানে ॥ 
'আইর সর্বশ্ব রদ্ব পুত্র গদাধর। 
তীর্থে যেতে ছেড়ে দিতে ন! মানে অন্তর ॥ 
হেথ। গ্রতিশ্ষত প্রভু মথুর-আবাসে | 
তাহাদের সঙ্গে যাওয়া হবে তীর্ঘবাসে ॥ 
না ষাইলে বাক্যরক্ষা পক্ষে হয় দোধ। 
গেলে পরে জননীর মন অসস্তোষ | 
উয় রক্ষার হেতু করিলা উপায়। 
তীর্ঘবাসে সঙ্গে যেতে কহিলেন মায়) 
: প্রভুর তীর্থে যাত্রা হয় গুভদিনে। 
সঙ্গে যায় লেবাপর হৃদয় ভাগিনে ॥ 
অপর ব্রাঙ্ছণ কত দাসদাসীগণ। 
বন্তা বন্ত1 সজ্জা পধ্যা বিবিধ রকম ॥ 
.. এর পূর্বে প্রশ্নাগ পর্য্যন্ত 'একবার। 
_ গিয়াছিলা গ্রতূ, সঙ্গে মধুর-কুমার । 
দ্বিতীয় এবার তার তীর্থ-পর্ধাটন। 
 গুনিয়াছি,যেই.মত শুন বিবরণ ॥ 


শীতলবাহিনী"গঙ্গাকুলস্থিত কাশী। 
বিরাজিভ মহেশ্বর যথা দিবানিশি ॥ 

এই কাশীধামে সর্ধপ্রথমে গমন | 
সনত্রীক মধুর অতি পুলকিত মন 

দুর থেকে প্রভূদেব দেখিবারে পান।.. 
গোটা বারাণসী কাশী প্রকাণ্ড শশান ॥ 
হাতেতে ব্রিশূল এক মুর্তি দীর্ঘকার। 
মন্দ মন্দ পদ-ক্ষেপে বেড়িয়া বেড়ায় ॥ 
পুনরায় দ্বেখিলেন স্বর্ণময়ী কাশী । 
বিতরেণ অন্নপূর্ণ অন্ন রাশি রাশি ॥ 
কাছে বঝে তরী-যোগে গঙ্গা হন পার। 
দেখেন ্ীগ্রভ মহাকালীর আকার। 
নির্বাণদাঁনিনী মূর্তি সথন্দর সুঠাষে ॥ 
বিরাজিজ মহামাতা! শবশানের ধূমে। 
পারে একী তরী, তীরে হ'লে সংলগন। 
বিশ্বেশবর করপূর্ণ। ছা'হে দরশন ॥ 

বুঝ মন প্লকুলীল! ্ররিয়! তাহায়। 
তিনি যা দেখেন অন্যে দেখিতে না পায় ॥ 
দর্শন দুষ্থের কথ! আভাসে না জানে। 
ঢাঁকিয়াঞ্ছে পেচে আধি কামিনী-কাঞ্চনে। 
শ্রীপ্রতৃ দেগেন যত নিতার বাঞ্জার। 
বিষম নুগুঁঢ় মায়, লীলার 'আধার | 
পঞ্চভৃত মরুতার্দি তেজ ব্যোম ক্ষিতি। 
মনবুদ্ধি অহঙ্কার নিকৃষ্ট গ্রকৃতি । 
ফুলহারস্থিত গুপ্ত সুত্রের মতন । 

প্রকট প্রকৃতি পরাশক্তি ঘে রকম ॥ 
লীলাকারে থেলাকরে সৃষ্টির ভিতর । 
দীর্ঘতম সৃশ্ক কিবা! অণুর খবর ॥ 
নিত্য-লীল! মধ্যে যথা যা হয় যেখানে । 
শ্ীপ্রতু দেখেন সব লহমে লহষে | 
জীবের দেখিতে ইহ নাছি অধিকার । 
সে হেতু প্রভুর লীলা বুঝ! মাতার | 
জয় জয় জগদীশ পরম ঈশ্বর | - 

সং শুদ্ধ ভাবময় ইঞজিয়াগোচর ॥ 


্রীশ্রীরামকৃষণ পুঁথি । ১২৯ 


নিতাদিদ্ধ, মার়ামুক্ত, গুণার্দির পার। 
পূ্ব্ধ, শৃন্য-কণ্ম, একা, কিমাকার ॥ 
নিরঞ্জন, নির্বিকার, পুরুষ-প্রধান। 
লীলা-শক্তি, সঙ্গে স্থিতি, বিহীন-বিধান ॥ 
অপরূপ, নাহি রূপ, নিজে নিজে স্থিতি । 
জয় জয় রামকৃ। ব্রাহ্মণ মূরতি। 
লীলাধারে লীলাময় ত্রিগুণ ধারগ। 
দীন-হীন-জনবন্ধু, পতিত-পাবন ॥ 
শ্ল-অপি ধনু-বেণুধারী অবতার । 
নানাবেশ পরমেশ করুণা আধার ॥ 
শক্তিসঙ্গ মহারলগ গুপ্তলীলাকারী। 
জয় জয় রামকৃষ্ণ করুণ কাণ্ডারা ॥ 
কি লীল! কহিব আমি কি ধরি শকতি। 
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত অতি মৃঢ়মতি ॥ 
অবিগ্ভাবাজারে ত্রমি ক্রীতদাস তার । 
কপ করি কর মুক্ত লোচন-আাধার ॥ 
আরে মন, মহারঙ্গ কর গ্রতুদেবে ॥ 
কি দেখিবে আসক্তি স্থল বন্ধজীবে ॥ 
মানুষে দেখয়ে কাশী জনাকীর্ণ স্থান। 
গ্রধানা নগরী কিসে প্রকাণ্ড শ্মশান ॥ 
দীন দুঃখী অর্থ-আশ কত লোক জন। 
তবে রাশি রাশি অন্ন কোথা বিতরণ ॥ 
মুধাথ্ কাশীথণ্ডে যে প্রকার লেখা। 
পক্কির-স্বরূপ লীল। শ্রী প্রভৃর দেখা । 
ককাশীবাসে কন্ম নাশে জীবে পায় ত্রাণ। 
এবে বটে জনাকীর্ণ, দেহান্তে নির্বাণ ॥ 
|ঝিতে বিফল আশা! করে মুড জন। 
বস্বাসে প্রভুর লীলা! করহ শ্রবণ ॥ 
£এ কেন ক কহিৰ যদি বলে ছেলে। 
লথ| পড়! নাহি গার হয় কোন কালে । 
সবিশ্বীসে ঈব ন্ট) না হয় করম। 
ব্বাসে সহজ মিলে যা পাইতে মন ॥ 
চায়ে অপার কষ্ট, সহজ সরলে। 
বায়ে মা! খাবে মন, খাও তুি গিলে। 
১৭ 


যে দিনে মথুর, অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরে । 
গিয়াছিল পূরী মধ্যে দরশন তরে ॥ 

নিজে পায়ে হেঁটে যান ভূত্যগণ সনে। 
শ্রীপ্রভূর আগমন হয্ধ নর-যানে॥ 

পথেই উঠিল তাঁর বিষম তুফান। 

অকুলে ফেলিল লয়ে বাহিক গিয়ান ৷ 
দেবদেবী স্থানে যবে যথায় গমন । 

কথন না৷ হয় কোন মূর্তি দরশন ॥ 

যথা স্থানে যাইবার তার বহু আগে। 
আগাগোড়া! বাস যার ভাবের আবেগে॥ 
শুন শ্রীপ্রভূর লীল! শ্রবণমঙ্গল। 

ধরায় যেখানে আছে যত লীলাস্থল ॥ 

যে প্রকারে যেইরূপে লীল! সেই ঠাই। 
সে সব রূপের গোড়। শ্রপ্রভু গৌঁদাই ॥ 
ূর্বব লীলা, মনে খেলা, করে তথা গেলে। 
তাহাই দেখেন মাত্র অন্ত লীল! ভূলে ॥ 
যেরূপ যেখানে লীলা, সেই ভাৰ উঠে। 
তাই লীলাস্লে গেলে বান্থ যায় ছুটে ॥ 
দণ্তী ও পরমহংস কাশীতে আস্ান। 


নেড়া, হাতে কেরয়া, গেরুয়া পরিধান ॥ «* .. 


শ্রেষ্ঠ যেব! কিছু কিছু বেদান্ত সমুঝে। 
যে পরমহংস প্রভূ সেন্ধপ ন| বুঝে ॥ 
শ্রীমঙ্গে নাহিক কোন অস্কিত নিশান। 
নামিক। কি কপালেতে ফৌট! লম্ববান ॥ 
গায় নাই তন্ম মাথ!, জট নাই শিরে। 
রুদ্রাক্ষ-তুলমী মালা গলায় কি করে ॥ 
কভু নাই নামাবলী, নাই বাধাম্বর। 

ধুনি জাল!, সদ চেলা, মুখে হর হর। 
পরিধান এক শাদা তার বমন। 
প্রয়োজনমত থাকে গান্র আবরণ ॥ « 
নাহি শাস্ত্র বেদপাঠ নিরক্ষর বেশ। 
পুরাণ কোরান ছাড়া প্রভু পরমেশ॥ 
কেহ কিছু কোন মতে বুঝিতে না পারে। 
নাহি দিলে ধর] ছুরা সাধ্য কার ধয়ে॥ 


১৩০ শ্রীরাম পুাথ। 


মানুষ থাকুক দূরে ব্রঙ্গা ফাকি পায়। 
ঈশ্বরের নর-লীল বুঝা মহাঁদায় ॥ 
তিয়াগী ত্রৈলঙগস্ামী মৌনী একজন। 
অত্ন্ত উন্নত আত্মা, পুণ্য-দরশন ॥ 
তাল মন্দে এক ভাব উলঙ্গ-আচার। 
ক্ষুবাতৃষাবিবর্জিত, নাছিক বিকার | 
সুদীর্ঘ বয়ন নাহি জানে গণনা । 
দেশ জুড়ে খ্যাতি, গুণ দেশ জুড়ে গা । 
এহেন সন্নাস্সী জনে সহশ্র অণাম। 
যেচে ধারে দিল! দেখা প্রভু তগবান ॥ 
একমার ভাস-পাত্র সম্বল স্বামীর | 
দিয়াছিল প্রভৃদেবে করিয়া! খাতির ॥ 
খাতিরের অর্থ নয় যেন তেন পৃজা। 
তারে দেন স্তাস-পাত্র ধারে বুঝে রাজা ॥ 
ক্টাঁস লয়ে তুষ্ট গ্রতৃ বলিলেন তীয় । 
বাঁকো নছে, অঙ্গুলি চালনে ইসারায় ॥ 
বল দেখি এক ফিব! বহুল ঈশ্বর । 
তখনি সঙ্কেতে মৌনী করিলা উত্তর ॥ 
ঘাট মূরতি হরি এবেশ্বর ধ্যানে। 
বিরাটে বহুল জ্ঞান বাঁহা দরশনে ॥ 
করি তারে নমস্কার মঙ্গল-লক্ষণ। 
বাসার আইল! ফিরে প্রন নারায়ণ ॥ 
খবামীর গ্রশংসা প্রত করিয়া বিস্তর । 
বলিলেন এই স্বামী সেই বিশ্বেশ্বর ॥ 
শুর মনন কৈল তীর্থবাসীগণে | 
ধন অর্থ বমন বাসন বিতরণে ॥ 
শুনি হরধিত অতি প্রভু গুণমণি। 
গানের বাবস্থা যাহ! করিলা আপনি ॥ 
এথুরের দান ধর্ম সব প্রভৃ-পায়। 
তবে যে দানের ইচ্ছ! তাহার ইচ্ছায় ॥ 
নানাবিধ প্রার্থীগণে নানাবিধ দাঁন। 
অর্থবায় অতিশন্ন প্রভুর বিধান ॥ 
বারাগসী হইতে প্রয়াগে আগমন । 
ফ্ধ্র করিপ-জ্িগ়াকাণ্ড সমাপন ॥ 


মস্তক-মুগ্ডন আদি নিত্যকর্ধ দান । 

মনে রেখ মুগ্ডন না কৈল! ভগবান ॥ 
আরে সুপামর মন বুঝিকে সর্বথ]। 
নাটক নভেল নচে পরিহান কথা ॥ 
রামকৃষ্ণপুথি ইহা প্রভুর আখ্যান । 
আকারে নরের মত, কারো ভগবান ॥ 
নরবুদ্ধি লয়ে তারে দেখিবারে গেলে। 
নিশ্চয় পড়িবে মন বিষম জঞ্জালে ॥ 
চ্্'আি গুপ্ত রাখি, মুদিয়া নয়ন | 
গ্রাভু রামকৃষ্ণ লীলা! কর দরশন। 

শ্রবণ করিয়া কিব! পাইবে খবর' | 

গুনে দেঠা, দেখে দেখা, অনেক অন্তর |) 
শুন! চিনি, চাখ! চিনি, যেমন প্রভেদ । 
শ্রবণে প্রতুর লীলা নাহি মিটে খেদ ॥ 
দরশনে €তোমার যদ্াপি থাকে সাধ। 
কামিনী ক্ষাঞ্চন এই ছুটি দাও বাদ ॥ 
মহা অনার্থর মূল অবিধ্যা-বন্ধন। 

ধতদিন নাহি টুটে, না ফুটে নয়ন॥ 
নিবিড় স্ঈথন মেঘ দরশন-পথে। 

আবার টাদের আলো! না দেয় দেখিতে 1 
যে অবধি না পারিবে টুটিতে বন্ধন । 
দিবারাতি লীলা-পুথি করহ শ্রবণ ॥ 
বন্ধনবিমুক্তোপায় ইহাই কেবল। 
লীলাকথা শ্রীপ্রতুর নাম-ধৌত-জল ॥ 
একদিন গভুদেব 'প্রয়াগ সহরে । 

আসে এক বৈদাস্তিক দরশন তরে ॥ 

সে অঞ্চলে গণ্য দয়ানন। সরস্বতী । 
বেদাস্তবাগীশ আর্ধ্য-সমাজাধিপতি ॥ 
আগন্তক, গুনি এক জন চেলা তার। * 
রূপগুণাকার আদি ন| করে শ্বীকায় ॥ 
সাকার সম্বন্ধে কথ। শ্রীপ্রভুর সনে।, 
মায়ার বাপার কর, সাকার না মানে ॥ 
বাকৃবিতগার তেহ অতি বিচক্ষণ 
বেদাস্ত বচনে করে পক্ষ সমর্থন ॥ 


শীক্ীরামকৃষ। পুঁথি । ১৩১ 


দ্িক্ষা বিগ্তা যেই মত নানা বুলি ঝাড়ে। 
তলে নাহি যায়, চলে উপরে উপরে ॥ 
পান্্রবাকাপহ নান! জলস্ত গ্রমাণ। 
অগণ্য অগণা দেন প্রভু ভগলান ॥ 
কোন মতে বৈদাস্তিক স্বীকার ন! করে। 
অবশেষে বলিলেন প্রত ক্রোধভরে ॥ 
তবে কি বলহ তুমি অলীক বচন? 

এত যে করিম মার পূজ! আরাধন। 
বচমে হবে না কাধ্য এই অনুমানি। 
স্বরূপ ধারণ কৈলা প্রত গুণমণি ॥ 
সুস্থির আছিল জল দুলাইল বায়। 
অহাভাবে শ্রী প্রভুর টল উল কায়॥ 

গায় বয় মহাবেগে শক্তি মন্ততর | 

যে শক্তি রূপাদি খণমাকার-আকর। 
এই দেখ বলিয়া শ্রীঅঙ্গ দেখাইয়া । 
উঠিলেন রীগ্রতু অমনি দাড়াইয়! ॥ 
শিশা বিনির্্িত তার, দড়ির মতন। 
ভারি যেন, তেন লম্বা! যোঞ্জন যোজন ॥ 
নঞ্চালন নৈছ্যুতিক শক্তি বে তায়। 
আগাগোড়। থর থর দড়িরে কাপায়।॥ 
সেই নত শ্রীপ্রতুর শকত্তির চাঁপে। 
ভাগাধান বৈদাস্তিক উঠে কেপে কেপে॥ 
অবশেষে কি দেখিল বুঝে লহ মন। 

.” টায় অবনী, ধরি গ্রভুর চরণ | 

বুন্দাবনে আগমন অতঃপর কথ!। 

টীর্থবাস শ্রী প্রভুর সুন্দর বারতা ॥ 
বস্বা ভকতি বুদ্ধি গাইলে ভারতি। 
এক মনে শুন মন রামরুষ্জ-পু থি॥ 

থুর! হইয় বৃন্নাীবনধামে যেতে। 

মপূর্ব ঘটন৷ শুন কি হইল পথে। 

স-ত্রাশেশ্ন্দেধ কৃষ্ণ করি কোলে । 
যু ঘাটে যমুনা পারে পলায় গোকুলে ॥ 
নই ঘাটে আসা মাধ প্রভু গুণমণি। 

খিলেন বন্দেব আকুল পল্াি ॥ 


অন্ধকার যামিনী ভীষণ! অতিশয়। 
কৌলে কৃষ্ণ, রূপে আলো করে দিগ্চয় ॥ 
ঘায় পার যমুনার ছুটে উর্ধখাস। 
দেখিয়া প্রভুর মহাভাবের উচ্ছাস 
গভীর সমাধিযুক্ কিদেও ন| ছুটে। 
অবিয়াম কুষ্ণনাম কর্ণ-মূলে রটে ॥ 
দুই কাঁণে ছুই জনে হৃদয় শ্রথুর। 
কিসেও না ইস অঙ্গে আইল প্রভুর ॥ 
মখুর দেখিয়া পরে অনন্ত উপায়। 
প্রভূদেবে লয়ে যেতে পালকি আনায় 
মহাভাবে ডুবে ডুবে প্রভূ পরনেশ। 
'নরঘানে বৃন্দাবনে করেন গ্রবেশ॥ 
ছু তিন প্রহর কাল যায় এ রকম। 
তবে ন! উদয় ব্হাজ্জানের লক্ষণ ॥ 
পৃর্ণভাবে এলে বাহ, বৃন্দীবন দেখি। 
বর্ণিবার সীম! পার প্রভু এত সখী ॥ 
বিশেষ বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থলে 1 
একবার শ্রীপ্রতুর নয়নে পড়িলে ॥ 
সকল বৃত্বান্ত তাঁর হয় উদ্দীপন | 
তখনি চলিয়! খায় বাস্তিক চেতন । 
অহানক্ত শ্রীমখুর বিচারিয়া মনে । 
ভাগিন! হৃদয়ে বলিলেন সঙ্গোপনে ॥ 
সরষানে লয়ে যাবে যথা হয় অন। 
কি জানি কোথায় য়ায় বাস্িক চেতন 
'নরযাঁনে যেতে ইচ্ছ! ন! হয় প্রতূর। 
হৃদয়ে বলেন ফা! ভকত মথুর ॥ 
যদি নাহি যান যানে সঙ্গে তুমি রবে৭ 
বাহকের। লয়ে যান পাছু পাছু যাবে? 
সঙ্গেতে হৃদয় সহ কত লোকজন। 
চলিলেন দরণনে গিরি গোবদধীন ॥ 
গোবদ্ধিন নাম গুনে হৃদয় ধাহার। 
উৎলিয়া হ*য়ে হয় অকুল পাখার | 
সেই লীবাস্থল গিরি চাক্ষম দশনে। 
কি ব্মাপার ছুবে হ্ৃহু ভাবে মনে মনেই 


১৩২ শ্রীপ্রীরামকৃষণ পুঁথি । 


দেখা মাত্র লীলাস্থল মনোহর গিরি । 
খেল! করে নান। ধারে মধুর ময়ূরী ॥ 
যেমন স্বভাব, গেল বাহিক গিয়ান। 
প্রীঅঙ্গ হইল মহাবলের আধান ॥ 
কাহার ন! হয় শক্তি রাখিতে ধরিয়া | 
জন্ফদার্নে গৌবর্ধনে উঠিলেন শিয়া ॥ 
পাণডাগণ শ্রীপ্রতুর পাছু পাছু ধায়। 
অনেক যতনে তবে নীচেতে নামায় ॥ 
গোট! দিন একই রকমে যায় কেটে । 
বিবিধ উপায় হৈল নেশ। নাহি ছুটে ॥ 
শ্রীবন্কৃবিহারী মৃত্তি দরশন পরে । 
রুষ্ের অধিক শক্তি ইহার ভিতরে ॥ 
দেখ! মাত্র হইলেন শ্রীপ্রভু অস্থির । 
মহাভাবাবস্থাগত সমাধি গভীর ॥ 
সহজে নাহিক ছুটে ভাব আীপ্রতৃর | 
নরষানে কুঞ্জে ফিরে আনিল মথুর ॥ 
কষের মূরতি যত আছে ব্রজধামে। 
মথুরে বলেন সবে ভোগ দেহ কিনে ॥ 
যেপানে দেখেন যাহা সমাধিস্থ তথা । 
মূর্খ আমি কিবা কব.ব্রজের বারতা ॥ 
তকভাবে কুঞ্জে কুঞ্ধে বেড়িয়া বেড়ান। 
লইয়া গোঁড়িয়া ভেক প্রতু ভগবান ॥ 
কি নুন্দর মনোহর অঙ্গে ০েক ধরে। 
মাধুপুরি করিলেন ছুয়ারে ছয়ারে ! 
একদিন নিধুবনে প্রভু গুণমণি । 
সাক্ষাতে পাইল! এক অপুর্ব্ব রমণী ॥ 
সৌনাধ্যে অপূর্ধব নয়, গুণ নিরুপম | 
অনুরাগ কান্তি মাখা হৃদি সুশোভন ॥ 
বয়সে প্রাচীনা, নাহি কটীতে ৰসন। 
এক মাত্ত আল্ভি গায় লজ্জা আবরণ ॥ 
হৃদিখানি একবা:র কৃষ্জপ্রেমে ভর |: 
বয়স্ক যর্দিও ভাবে বালিক। চেহার! ॥ 
গলায় পুটুলি বাধ! শালগ্রাম তার়। 
যেমন শ্রীপ্রভুদেবে দেখিল তথায় ॥ 


আনন্দে বিভোর ডাকে ছুই হাত তুলি। 
আইস আইস ঘরে ছুলালী দুলালী ॥ 
কত ভাগ্য তোমার পাইন্ু দরশন। 
হুলালী দেখিয়! ছল সার্থক জীবন ॥ 
কতু নহে পরিচিত প্রীগ্রভূর সনে । 
বুঝ মন ছুলালী বলিয়! ডাকে কেনে ॥ 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু প্রভূ ভগবান। 

যেরূপ 'য চায় তায় সেরূপ দেখান ॥ - 
আল্রীবন ব্রজে বাস ছুলাপী বাসন । 
মহান্ভাবময়ী রাই কনক-বরণ! ॥ 

সেই শ্রীরাধার মূর্তি প্রভু-অঙ্গে দেখে। 
হাত্ত তুলি দুলালী বলিয়৷ তাই ডাকে ॥ 
সকাল বিস্তার পরিচয় দেওয়! চলে। 
পরীক্ষার্থী “দয় যেন পরীক্ষার স্থলে ॥ 
গুরু দত্ত-বিদ্যযা। নাহি আসে পরীক্ষায়। 
কিবলিবে কি লিখিবে কি আছে ভাষায়। 
কি দেখান্‌ কি শিখান প্রতু নারায়ণ। 
কিধপ আকার তার বরণ গঠন ॥ 
[কিবা আশ্বাদন কেহ বলিতে না পারে। 
আপনে করিয়া ভোগ আপনে পাসরে ॥ 
এ হেন নারীর কথা ন! হয় বর্ণন। 
র।ধ!রূপে প্রত যারে দিল! দরশন ॥ 
গঙ্গামাতা, নাঃ তার ছিল বৃন্দাবনে। 
তারে খুসি ব্রজবাসী জনে জনে চিনে ॥ 


প্রতুরে দেখিয়! "চক্ষু বরে অনিবার । 


ছুলালী ছুলালী বই বাঁকা নাহি আর॥ 
অবশ আগোটা অঙ্গ শক্তি নাহি চলে। 
গ্রসারিয়! বাহু যায় করিবারে কোলে ॥ 
রবি শশি দেখি যেন উলে জলধি। 
প্রভুরে পাইয়া তেন গঙ্গামার হৃদি ॥ 
গ্রভৃুও তেমতি প্রীত পেয়ে গঙ্গামাত|। 
ধন্য ধন রী প্রভুর ভক্তবৎসলতা ॥ 
যাহার যেমন সাধ সে ভাবে মিটান। 
কুঞ্জ রাইঠাকুরাণী নাহি তার নান 
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কোথা ভক্ত চুড়ামণি মথুরবিশ্বাস। 
সঙ্গ ব্রাঙ্গণী কোথা নাহিক তল্লাস ॥ 
আছে কেহ অন্ত আর কিছু নাহি মনে। 
গোট! দিন কেটে যায় মাইর আশ্রমে ॥ 
হৃদয় লইয়া অয় তথায় যোগায় । 
রাত্রি এলে প্রভূর্দেবে আনিত বাসায় ॥ 
মাইর উপরে তার বড় হৈল টান। 
প্রত্যুষে উঠিয়া হয় আশ্রমে পরান ॥ 
মাই বিনা অন্ত সব হইল অপর। 
আশ্রম হইল যেন আপনার ঘর | 
অতি পুলকিত মাই বসাইয়৷ কোলে। 
নানাবিধ ভোজ্য দেন শ্্রীবদনে তুলে । 
উদর পুরায়ে তারে করায়ে ভোজন। 
পশ্চাৎ করেন মহাপ্রসাদ গ্রহণ ॥ 
ভোজন করিয়! প্রভূ মাইর আশ্রমে । 
ভ্রমিতেন হেত। সেতা হৃদয়ের সনে ॥ 
নান! স্থানে ইচ্ছামত করিয়। ভ্রমণ। 
সেই আশ্রমেতে হয় পুনরাগমন ॥ 
যমুনার তীরে একদিন ভগনাঁন। 
পাছে পাছে আছে ছু সহ নরযান ॥ 
যতেক লহরী জলে তত গাব জদে। 
উন্মত্ত বিভোর প্রার পরম আহলাদে ॥ 
কালীয়াবরণ সেই কালিন্দির জল। 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল বিহ্বল ॥ 
হেনকালে সেখানে রাখাল কয় জন|। 
এক সঙ্গে বে পার হতেছে যমুনা ॥ 
ভাবে ভর! মাতোয়ার! প্রভূ নারায়ণ । 
সঘনে ডাকেন কৃষ্জে করিয়া রোদন ॥ 
নীরদবরণস্তাম বাঁশী ধর! করে। 
হেলে দুলে শিবিপাখা শিরের উপরে ॥ 
অধরে মধুর হাসি নেচে নেচে যায়। 
'মধুর হুপূর বাগ বাঞে ছুই পায়॥ 
বেষ্টিত রাখালদলে লইয়া গৌধনে। 
যায় পার যমুনার গোঠে গোচারণে ॥ 


ওই যায় ওই কৃষ্ণ মুরলীবয়ান। 

এত বলি লক্ষ দিয়! ধরিবারে যান ॥ 
ভাব দেখি হৃদয় ধরিল গিয়া তায়। 
সমাধিস্থ প্রভৃদেব বাহ নাহি গায় 
সহজে ন! ছুটে ভাব আরেপ বিষম। 
নরযানে লয়ে হৃহু ফিরিল আশ্রম ॥ 
জলধির গর্ভ যেন রতন-আকর। 
গঙ্গামাই দেখে প্রভু ভাবের সাগর ॥ 
নিত্যই নৃত্ন ভাব সমুদিত গায়। 
ভাবাস্তে বায়ে কোলে বলেন তীছায় ॥ 
ভাবময়ী ব্রজেম্বরী ভাবের পাথারে। 
দিনে রেতে মেতে ষেতে উঠু ডুবু করে ॥ 
আর নাহি দিব ছেড়ে ছুলালী তেমায়। 
রাখিব ধতন করি থাকিবে হেতায় ॥ 
সভান্ত বদনে প্রভূ গঙ্গামায়ে কন। 
আতপ তগ্ুল ভুমি করহ ভোজন | 
সিদ্ধান ভোজন মম, মাছ বড় খাই। 
মাছ ছাড়া সব দিব, কহে গঙ্গা মাই। 
পেটের ব্যারাম বড় মাঝে মাঝে হয় । 
কে বল করিবে মুক্ত কহিল হৃদয় ॥ 
গঙ্গামাত! বলে আমি নিকাইব হাতে । 
ছুলালীর জন্যে প্রাণ পারি ছেড়ে দিতে। 
এইরূপে কিছু দিন যায় বৃন্দাবনে। 

মথুর প্রয়াস করে ফিরিতে ভবনে ॥ 
প্রভূ সন্নিধানে ব্যক্ত কৈল অভিপ্রায়। 
কোন মতে কথায় নাহিক দেন সায় ॥ 
বারে বাবে করে জেদ ভকত মথুর। 
কোন গ্রাহা তাহাতে না৷ আইসে প্রভুর ॥ 
বিপদে পড়িল বড় মথুরবিশ্বাস। 

গ্রভূর দেখিয়া ভাব পাইল তরাস ॥ 
অনুমানী শ্রীপ্রহুর ভাবের বারতা। 
নাহি মন পুনরাগমনে কলিকাতা! ॥ 
নাড়ী ছাড়! কার যেন, করে হায় হায়। 
কেন এস তীর্থবাসে নারীর কথায় ॥ 
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স্্রীবুদ্ধি 'প্রলয়স্করী শাস্ত্রে কথা রটে। 
বুঝিতে নারিম্থ এত বুদ্ধি বল ঘটে | 
ভীর্থবাসে ধার আশে আসে লোকজন । 
রেতে দিমে ভবনে আছিল সেই ধন ॥ 
কুমতি হইল তায় তীর্ঘবাসে এনে । - 
বুন্দাবন-ধন বুঝি ধায় বৃন্দাবনে। 
ংগোপনে হৃদয়ে কহেন সকাতরে । 
করাও বাবার মত ফিরিবারে ঘরে 1 
অন্তদিগে গঙ্গামাত! টানে অনিবার | 
প্রাণের ছুলালী ছেড়ে নাহি দিব আর ॥ 
বড় ফেরে পড়িলেন প্রতু গুণমণি। 
গুন রামরুঞ্চ কথা অমৃত-কাহিনী ॥ 
স্ররণে ধাহার নাম বিপদে উদ্ধার । 
ভক্তের কারণে দেখ কি বিপদ তার 
যেব! নিরাকারবাদী কি কৰ তাহাকে । 
লা মানেন অবতার বুদ্ধির বিপাকে ॥ 
শুদ্ধমাত্র বুঝেছেন হরি নিরাকার । 
নর্বশক্কিমান পুনঃ করেন স্বীকার ॥ 
শক্তির আধার যেই এক নারায়ণ। 
আকার ধরিতে তিনি কি হেতু অক্ষম | 
সর্ববশক্ষিমানত্ব আকারে লোপ নয়৷ 
সল্পাধারে ধরে তার সব পরিচয় ॥ 
কাগজের মধো দেখ অল্প আয়তন। 
পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কিত কেমন ॥ 
দীর্ঘ গ্রস্থে আধ হাত আধারের মাঝে । 
তাহার খবর পান্ন যেই ষাহা খুঁজে ॥ 
সেইমত পরিমিত আকার ভিতর । 
মোগার অক্ষরে লেখা সকল খবর ॥ 
আরে অবিশ্বামী মন কি কব তোমারে । 
চরাচর স্যঙ্টি স্থিতি বদন-বিবরে ॥ 
হজন, পালন, নাশ যে শক্তির কায । 
মূর্তিমান সদা করে শ্রীঅঙ্গে বিরাজ ॥ 
টপ টল বনুন্ধর! থর থর কাপে। 
একবার শ্রীগ্রভুর চরণের চাপে ॥ 


লীলা ছেতু নররূপ আকার ধারণ। 
আছে রোগ শোক তাপ নরের মতন ॥ 
যেমন মানুষ তাই, কিন্তু নহে নর । 
লীল! মানে কিব]1 বুধা খেল! নামান্তর ॥ 
সাজ কাধ অবিকল নয়ের মতন। 
ভিতরে স্থগুপ্ব বিশ্বপতির লক্ষণ | 
নগর ভ্রমণ ধথা নবাবের রীতি । 
রূপাস্তর ছল্মবেশ বণিক প্রকৃতি | 
উদ্দেশ সাধন নহে চিনিলে প্রজার | ,. 
ঈশ্বরের নরলীলা সেইরপ প্রায় ॥ 
আন্বুদ্ধি প্রতিবাদ সাকারে যে করে। 
শীপ্রভুর বিস্ব্ঘনা কি কহিবৰ তারে ॥ 
মানুষের বুদ্ধিবল পার ভগবান। 
লীলায় রর বেশ, কিন্তু শক্তিমান ॥ 
বুঝেছ কি ঝাঁথা মন? বলী বলে কারে। 
বল সত্বে, বকা যেবা সন্বঘরিতে পারে ॥ 
সর্ধবন্ধ। ধরা ধর উপম! যেমন। 

ঈমৎ নাড়িজে অঙ্গ কি হয় ঘটন। 
অটল অচল-খুক্দ গগন-পরশী। 

খসিয়া পড়িয়া! হয় ধূলারে ণুরাশি ॥ 

বলা এ ধরায় বলী, বলের আধান। 
মাটি হয়ে পড়ে আছে মাটির সমান ! 
ততোধিক কত বলী শ্রীপ্রতু আমার। 
কত লে!কে কত বলে করে অত্যাচার। 
প! কহেন কোন কথা নব সম্বরণ। 
কথন না গুমি এক বর্ণ উচ্চারণ ॥ 
অত্যাচারী এই যায় করি মত্যাচার। 
পুনঃ দরশনে তারে আগে নমস্কার ॥ 
জয় সর্বসহ ছুঃবী ত্রাঙ্গণমুরতি। 
দর্বাশক্তিমান বিতু 'অখিলের পতি 
জয় প্রভু দীনচারী, হীনি-অহঙ্কার | 
শজন-পাপন-লয় শক্তির আধার ॥ 

জয় বিদ্াহীন এ্রভূ নিরক্ষর বেশ। 
মাবিগ্তাপতি তুমি হরি পরমেশ ॥ 
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জয় ওয় গ্ররতুদেব ত্যাগী শিরোমণি । 
সকলের মুলাধার অথিলের স্বামী ॥ 
বলের ন! থাকে কমি সাকার হইলে। 
সর্বদা প্মরণ রাখ নাহি যাবে তুলে ॥ 
নিরাকার সাকার সকল একেশ্বর । 
এভিন্ন, যা অন্ত, নাহি যাহার খবর ॥ 
তাও গেই ঈশ্বর দোসর যার নাই । 
এই কথা বারে বারে বলিল গে।সাই ॥ 
নিরাকারে রসগন্ধ কিছু নাহি জানি। 
সাকারেতে শ্রীপ্রভূর মধুর কাহিনী ॥ 
'সাঁকারে বিবিধ রস মি আস্বাদন। 
ভক্তিসহ দাও প্রভু সেবিতে চরণ ॥ 
ভক্ত ভগবানে খেল! বড়ই সুন্দর । 
বুন্দাবনে কিবা হয় শুন অতঃপর ॥ 
গ্রভৃর ন! হয় মন গঙ্গামায় ছেড়ে । 
আসেন মথুর সনে দক্ষিণসহরে ॥ 
হেথায় মথুর করে নানান কৌশল। 
কিন্তু তাহে বিন্দুমাত্র নাহি ফলে ফল॥ 
প্রন্ুর স্বভাব শ্রীমথুর ভাল জানে। 
সর্ধদ! বুকতি করে জদয়ের সনে ॥. 
মাতৃতক্তি তীগ্রতূর বুঝিয়! প্রবল। 
সপগাপনে কৈল এই যুকতি কৌশল 
হৃদয়েরে বলিলেন কহিবারে তায়। 
কেন হেন দাও দুঃখ অতি বৃদ্ধ! মায় ॥ 
কতই কীদেন তিনি শুনি তব কথ! 
কি কারণ নাহি যাবে ফিরি কলিকাতা ॥ 
যথাবৎ হৃদয় করিল নিবেদন। 
সিহরিলা প্রভু, শুনি মায়ের রোদন | 
শশব্যস্তে বলিলেন চল তবে যাঁব। 

মার সঙ্গে কলিকাত! হেথা নাহি রব॥ 
যেন কঞ্পা তেমতি উঠিল! শ্রীগোদাই। 
করিব বলিলে তার আর রক্ষ! নাই'। 
গঙ্গামাত দেখিলেন প্রভূ যান চলি। 
কাদিতে লাগিল বলি ছলালী ছুলালী ॥ 


কোথায় যাইবে তুমি ছুলালী আমার । 
এ হেন আশ্রম মম করিয়। আধার ॥ 
রতন সর্বস্ব তুমি নয়নের তার! 
পেয়ে কন পুনঃ বল হব তোম। হারা ॥ 
কাদিতে কাদিতে মাই ধরিলেন হাতে । 
প্রভু ন। পারেন আর এক পদ যেতে ॥ 
যাত্রীকাল গত হবে এই অনুমানে। 
অগ্ঠ হাতে ধরিয়া ভাগিনা হৃছু টানে ॥ 
বিষম বিভ্রাটে প্রভূ হার! বুদ্ধি বল। 
বালক-স্বভাব যেন রোদন সম্বল ॥ 
পরাণ ছুলালী কাদে, দেখি গঙ্গামাত1। 
অন্তরে লাগিল তার নিদারুণ ব্যথা ॥ 
অমনি ছাড়িয়। দিল ধরা হাত তার । 
হৃদয় লইয়া তারে হৈলআগুসার ॥ 
তাড়াতাড়ি শ্রীমথুব লয়ে ভগবান । 
পুনরায় কাশীধামে করিল পয়ান ॥ 
কথায় কথায় প্রভু শুনিল্ন কানে । 
একজন শ্রীমহেশ সরকার নামে ॥ 
বীণা-বাদ্য-াবশারদ আছেন তথায় । 
অবণ-বিমুগ্ধ এত সুমিষ্ট বাজায় ॥ 
বালক-ম্বভাব প্রত শুনিবারে মন। 
চলিলেন হছ সঙ্গে তার নিকে্ন॥ 
সমাদরে বাগ্ভকর বসাইয়| তায়। 
বেধে তান তুলে প্রাণ রাগিণী বাজায় ॥ 
যেমন পশিল কানে বীণা-বাস্-ধবনি। 


 সেইক্ষণে সমাধিস্থ হৈল! গুণমণি ॥ 


কোন মতে বাহ্জ্ঞান না আসে তথায়। 
নরযানে লয়ে হত ফিরিল বাসায় ॥ 
'মথুরের হয় মন গয়াধামে যেতে। 

কাশী থেকে কণ্িকাতা ফিরিবার পথে ॥ 
প্রভুর নিকটে কথ! কৈল্ল উাপন। 
অমনি মথুৰে প্রভু বলিল! বচন। 

গয়৷ থেকে আসিরাছি পুনঃ গেলে গয়।। 
নিশ্চয় যাইবে, নাহি রবে এই কাযা ॥ 


১৩৬ ্ীপ্লীরামরুষ পুথি | 


“গর থেকে আপিয়াছি” বুঝেছ ঝি মন? 
প্রভুর জনম কথ! করহ স্মরণ ॥ 
সিহরাঙ্গ শ্রীমথুর গুনিয়। বারতা। 

ল'য়ে তারে সত্বরে ফিরিল কলিকাতা ॥ 
আসামাত্র শ্রীমথুরে শ্রীআঙ্ঞ। তাহার। 
প্রচুর ভাণ্ডার! ত্বর! করহ যোগাড় ॥ 
মথুরের নাই ক্রুটি যে আজ্ঞা যখন। 

বড় খুসি ভাণ্ডার করিয়া! নিরীক্ষণ ॥ 
পুনশ্চ কহিলা! গ্রভু ভকত রতনে। 
বিতর ভাগার! বত দীন-ছুঃখীগণে ॥ 
অতিথি সন্যাসী নাগা ক্ষুধাতৃধাতুর ৷ 
মুক্ত হস্তে দাও সবে প্রচুর প্রচুর ॥ 
যেমন শ্রীপ্রতৃদেব ভাণ্ডারী তেমন। 
দিনেরেতে মুক্তহত্তে করে বিতরণ ॥ 
প্রভূ আজ্ঞা! সম্পাদনে নাহি করে ভয়। 
তীর্থে শুনি পচাশি হাজার টাক! ব্যয় ॥ 
পুনরার ঘরে এসে ভাগ্ারা যোগাড় । 
থাতির নাহিক বায় হাজার হাজার | 
রাণীর অনেক জমিদারী নানা স্থলে । 
মথুরে যাইতে হয় আবশ্তক হ'লে ॥ 
প্রয়োজন হেতু শ্রীমখুর একবার । 

এ সময়ে যাইবারে করেন যোগাড় ॥ 
দেখিবারে নীলকুঠী গ্রস্থত স্ুতন। 

সঙ্গে যাব বলিলেন প্রভু নারায়ণ ॥ 

যখন যাহায় কৃপা, হয় এই মত। 

যথা তথা একসঙ্গে থাকেন সতত ॥ 
কাহারে রাখেন খেতে শুতে চোখে চোখে । 
কেহ মরে অনাহারে বারেক ন| দেখে ॥ 
ভিতরে কি তত্ব বুঝিবারে শক্তি নাই। 
আমি জানি করুণা-সাগর শ্রীগোসাই ॥ 
মুর অপার খুসি শুনিয়া! বচন। 
ভূত্যগণে জাজ্ঞ!, করে ত্বর। আয়োজন ॥ 
বলিয়াছি কুপা-নিধি প্রভু নারার়ণ। 
কুঠীতে আসিয়া কিবা ইইল ঘটন। 


এক মনে শুন মন কহি পণ্রচয়। 

জয় প্রভু কৃপা সন্ধু দীনের আশ্রয় ॥ 
কল্যাণনিধান কথা মধুর আখ্যান। 
গাইলে শুনিলে করে ছুঃথে পরিত্রাণ ॥ 
গ্রাম-প্রান্তে এক স্থলে বিস্তৃত প্রান্তরে । 
অনাথ দরিস্তর ছুঃখী লোক বাদ করে ॥ 
পত্রের কুটীর বাধ! তাও ছুলে যায়। 
তরুতলস্থিত সেই হেতু রক্ষ! পায় ॥ 
অনশনে জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন কলেবর | 
অনায়াসে গণা যায় বুকের পাজর ॥ 
পরা শত গ্রস্থিযুক্ত মলিন বসন। 

এত খাট তাঁও নহে লজ্জা আবরণ ॥ 
মুর্তিমান দগ্লিদ্রতা তথ! বিদামান। 
দেখিয়া দক়্াল প্রতু করুণানিদান ॥ 
ডাক ছাড়ি:কাদিতে লাগিল! সেইখানে | 
এমন কাঙ্গীলী কতু ন! দেখি নয়নে ॥ 
প্রভুর রোষ্ঈন কত নাহিক অবধি । 
সঙ্গল আখিতে কন শ্রামায় সম্বোধি | 
মা তুমি ভূবন-কর্তৃ তোমার এরাজ্যে। 
হেন দীন স্লীন দুঃখী ভাল নাহি সাজে ॥ 
কর্মের মরম মাতা বুঝ! আও ভার। 
কার ভাতে দুধ চিনি নানা! উপচার ॥ 
অন্ন বিন! কেহ শীর্ণ, দড়ি বাটে আতে। 
দিনান্তেও একবার নাহি পায় খেতে ॥ 
ভ্রিলোক-ঈশ্বরী তুমি সবার জননী । 

কি রীতি মায়ের হেন না দেখি না শুনি | 
দীনসথ! প্রভুদেব কাঙ্গালের ধন। 
অহেতুক কপাসিদ্ধু দারিত্র্-মোচন ॥ 
অনাথ সম্বল প্রতু দ্রবিয়া অস্তরে। 
ধীরে ধীরে কহিলেন তকত মথুরে ॥ 
কখন ন] দেখিয়াছি কাঙ্গালী এমন। 
উদর পুরায়ে দেহ অনাদি বাঞ্জন। 
সকলেরে দাও বস্ত্র গাত্র আচ্ছাদন। 
যত দূর পার কর ছঃখ বিমোচন। 


ঞ্রীরামর্-পুঁথি। 


কি কাঙ্গালী এরা, হেম কোথা ভ্রিসংসারে। 
রলিতে বলিতে জল ছুনয়নে বরে | 
দীন হীন দেখে যদি না দ্রবে অন্তর | 
কি কারণে কবে জীবে দয়ার সাগর ॥ 
জয় জয় দীননাথ কাঙ্গালের হৰি। 

যে দীনে উপজে দয়! তায় নমস্করি ॥ 
যারে তুমি কর দয়া সে নে কাঙ্গালী। 
সার্থক জীবন, তায় রত্পবান বলি ॥ 

যে সব কাঙ্গাী 'দেখি শ্রীনয়নে বারি। 
জনে জনে সবাকার পদযুগ ধরি ॥ 
নামেতে কাঙ্গালী মাত্র কাঙ্গীলী কেমনে । 
' ভাগ্যবস্ত অত্যন্ত বসতি ধরাধামে ॥ 
দীননাঁথ প্রভূ-পদ্-দরশন-আশে | 
বিরলে করেছে বাস কাঙ্গালীর বেশে ॥ 
হেরিষে নয়ন ভরি অভয় শ্রীপদ। 

অন্তর প্রাস্তরে তাই, ত্যজি জনপদ ॥ 
সহঅলৌচন-ভয়ে স্বর্গে নাহি থাকে। 
পাছে হৃদয়ের ধন দেবরাজ দেখে ॥ 
বছচক্ষুযুক্ত ইন্জ দৃষ্টি বহুদূর । 

কি জানি কি করে বিদ্ব দেখিয়া ঠাকুর ॥ 
পাতালেতে সেইমত অনন্তের ক্রাস। 
নিশ্চয় ঘটাবে বিঙ্গ পাইলে আভাস ।॥ 
এষে ভক্তি-চক্ষুহীন এই ধরাতল। 
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত আসক্তির দল ॥ 
শ্ীগুরু-চরণ-রত্ব কেহ নাহি চায়। 
সততঃ প্রমত্ত মাত্র অবিদ্যা সেবায় ॥ 
ধন পুর ন! হইলে কেঁদে কেঁদে মরে। 
দীননাথে দিনান্তে'বারেক নাহি "রে | 
নিরাপদ স্থল এই ধরাতলে জেনে । 
কাঙ্গালির বেশে বাস করে সংগোপনে ॥ 
মন-বাছ। পূর্ণ আজি ভীগ্রতু ছুয়ারে। 
অননঃবন্ত্রদান হেতু কহিলা মথুরে ॥। 
মথুর তাহাই করে যে আজ্ঞা! হখন। 
বুঝি না এবারে তেঁহ বুখিজ কেমন | 


৯৮ 


৯৩৭ 


প্রভুর বচন শুনি শ্রীমতুর কয়। 
কোথ! পাব এত অর্থ, হবে বু ব্যয়। 


' দয়াল স্বভাব তুম দ্য়(র সাগর । 


পর ছুঃথে দ্রবে তব করুণ অন্তর ॥ 

এত দরিদ্রের দুঃখ করিতে মোচন। 
কোথায় পাইব বাব! রাশি রাশি ধন ॥ 
তুমি নাহি জান বাবা অর্থের মরম। 
তাই বল করিবারে বিশাল করম ॥ 
শুনি প্রভু কর্কশে কহিল! আর বার। 
জান না এ ভ্রিহ্ুবন মায়ের তাগার ॥ 
কাহার নাহিক দেখ এক কড়া কড়ি। 
যার কাছে ধন সেই মায়ের ভাগারী ॥ 
মায়ের তাগডারী মাত্র তুমি এক জন। 
তার আজ্ঞা কর তুমি ধন বিতরণ ॥ 
মত্তিবস্ত শ্রীপ্রভূর তেজস্বিন্‌ বাণী। 
তম নাশি হদি আলে। করিল অমনি ॥ 
মনের নীচত্ব বুঝি সলজ্জব বদন। 
বলিল করাব বাব! কাঙ্গীলি-ভোজন ॥ 
অবিলম্বে পাঠাইল পত্রিকা ভবনে। 
ত্বরা পাঠাইতে বস্ত্র বস্তা বস্তা কিনে ॥ 
চব্য-চোষ্য-লেহ্‌-পেয় প্রচুর প্রচুর। 
সংগ্রহ করিল তোজ্য তকত মথুর ॥ 
সপ্তাহ ধরিয়া হয় কাঙ্গালি-তোজন। 
ঈাড়ায়ে দেখেন নিজে প্র নারায়ণ ॥ 
সিকি সহ নববস্ত্র দীন শেষ দিনে। 
অসংখ্য প্রণাম মম, কাঙ্গালির গণে ॥ 
জয় ভাগ্যবান যত কাঙ্গালির গণ॥ 
তোমাদের পদরজ মাগে এ অধম ॥ 
তোমাদের ভাগ্য-সীম। বলিতে নাপারি। 
ছুয়ারে পাইলে ভবসিদ্ধুর কাডারী ॥ 
মিনিল প্রতুর দেখ! কি ভাগ্যের বলে। 
অনশনে যোগীক্ধনে কদাচিত মিলে ॥ 
দীনতা খগ্ভপি হম কারণ তাহার। 
দেহ অথুকণ| মৌয়ে মাগি বার যার )। 


১৩৮ শরীপ্রীরামকৃষ্ণ-পু'ণি | 


ছুয়ারে পাইব প্রভু দেখিব নেহারি। প্রভু তাঁরতী অতি কলহাণ-নিধান। 
অভয়যুগলপদ তব-সিদু-তরী ॥ সায় এই দ্বিতীয় খণ্ডের লীলাগান ॥ 
রূতন দীনতা এস, যাও অহংকার। তৃতীয় খণ্ডের কথ মধুর কথন। 
দয়া করিবেন তবে ঠাকুর আমার ॥ প্রচার প্রকাশ আর ভক্ত-সংষোটন ॥ 
বুঝিয়া বুবীও মন তোমারে মিনতি । চিলির 

তরিয়া তরাও শুনে রামরুষ*-পু থি ॥ 


দ্বিতীয় থণ্ড সম্পূর্ণ । 





্রীত্রীরামরু পুঁথি 


প্রচার, প্রকাশ ও ভক্ত-সংযোটন লীলা । 
অথ শ্রীমদ্রামক্কষ্ণাবতারস্তোত্রং প্রারভ্যতে। 
বসি সে.....__ 


হদয়কমলমধ্যে রাঙ্দিতং নির্ধিকল্পং 

' সদসদখিলভেদাঁতীতমেকম্বরূপম্‌। 
প্র্ৃতিবিরূতিশুঞ্গং নিত্যমাননমূর্তিং 
বিমলপরমহংসং রামকুষ্ণং ভজামঃ ॥ ১ ॥ 


নিরূপমমতিস্থক্্সং নিশ্রপঞ্চং নিরীহং 
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম.। 
ব্রিগুণরহিতনচ্চিদ্ত্রদ্ষপং বরেণ্যং 
বিমলপরমহংনং রাম তজাম: ॥ ২॥ 


প্রলয়জলধিমগ্রং বেদরাশিং দিধীু- 
দন্ুমতিবিশালং হংসি শঙ্খ্যং বিচিত্রম্। 
কমপরিমিতবীর্যযং মীনরূপং দধানং 
বিমলপরমহংসং রামকুষ্জং ভজামঃ ॥ ৩॥ 


অতুলবিপুলদেহে চিন্ময়ে কৃর্্রূপে 

বহুসি সকলমেতদ্বিশ্বমাধারশক্তা]। 

তব খলু মহিমানং কোহয্লধীর্বর্ণয়েত্তাং 
বিমলপরমহংসং রামকৃষজং ভজামঃ ॥ ৪ ॥ 


দশনবিধৃতপৃর্থীং শৃকরং স্বেতকায়ং 

দলিল দিতিজরাজং দংঘণং চক্রপাণিম্। 
জমিতবিভবশক্তিং পাঁলকং দেবতানাং 
বিমলপরমহংসং রাম$ং ভজামঃ ॥ ৫ ॥ 


বিকটদশনবক্তং লোলজিহ্বং প্রচণ্ডং 
গিরিবরপমকা ়ং রক্তহস্তং নৃসিংহম্‌। 
প্রশমিতনুরখেদং কোটি্র্যাপ্রকাঁশং 
বিমলপরমহংসং রামকুঞ্ণং ভজাঁমঃ ॥ ৬। 


ছলরিতুমবতীর্পে! বামনস্বং বলিং বৈ 
ব্রিচরণকমলেন ক্রামসি স্বতূবো তুঃ। 
পরমপুরুষমাদিং কাস্টাপং বিশ্বরূপং 
বিমলপরমহংসং রামরুফং ভজাম; ॥ ৭ 


নিশিতপরশুধারং কষত্রসস্তানকেতুং 
নবজলধরবর্ধং ভার্গবং ভীমবীর্য)ম্‌। 
শমনসদৃশঘোরং জামদগ্ন্যেং বিশালং 
বিমলপরমহংসং রামকফং ভজাম: ॥ ৮॥ 


রঘুকুলবরমীশং জানকীগ্রাণনাথং 
সমরকুশলবীরং রাঁঘবং রাবপারিম্‌ । 
হন্ছমদন্থজসেব্যং ধাশ্মিকং সতাপালং 
বিমলপরমহংসং রামরুঞ্জং ভজামঃ॥ ৯॥ 


হলধরমতিগুত্রং নী'লবন্থং সুরেঙ্জং 
দহুজদলনকার্ষে পারগং মত্সিংহ্ম্‌। 
যমমিব যমুনায়! ভীতিদং রৌহিণেয়ং 
বিষলপরমহংসং রামরুফং ভজামঃ ॥১০। 


রি 


ঠ্ 


১৪০ 


্রঙ্ঘবিপিনবিহারে শ্বামলং বানুদেবং 
মুমধুররসকেলিং গোপিকা প্রাণনথম্‌। 
মদনরমণবেশং বংসকালং কবীশং 
বিমলপরমহংসং রাঁমরুং তজীমঃ 0১১1 


পশুবধমতিখোরং চোঁদিতং বেদশাৈঃ 
শময়িতৃমবতীর্ঘধ জানদং শাক সিংতম্‌। 
প্রকটিতনবমাগঁদ্বৈতনির্বাণকলপং 
বিষলপরমহংসং রামরুষ্জঃ ভজাম: |১২| 


শ্ুতিনিগদিতমাঁগর্থাপনায়াবতারং 
জিননয়বহুবা দদ্রাস্তিমুস্মুল় তম | 
ভুবনবিজয়খাতিং শঙ্করং ভাষযকারং 
বিমলপরমহংসং রামরুষণং ভক্গাঁম; ॥১১॥ 


মধুরসরলবাক্রীশতন্বং প্রকাশ 
ক্রশগতপরিশেষো * পীশ পুর্লোইমুতো রঃ 
তমভিশরপবিত্রং মেব্রিজং পৌকবন্ধু' 
বিমলপরমহংস* রাঁমকৃঞকং উজ ধ;1 ১৪ 1 


কলিমলহরনাম়ঃ কীর্তনং ঘোষয়স্তং 
করধৃতজলপাত্রং দপ্ডিনং হেনবর্ণম। 
ভবগলনিধিপোতং কুষ্ণচৈ তন্যরূপং 
বিমলপরমহংনং রামরুষ্জং জাম; 1১৫। 


বিতরিতূমবতীর্ণং জান-ভক্কি-প্রশাস্তী; 
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবহূঃখাসহিষুম্‌ | 
ধৃতসঃজসমািং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং 
বিমুলপরমহংসং রাঁমরুঞ্জং ভজ(ম; ॥ ১৬। 


হরিহরবিধিদেব। মৃণ্তভেদাস্তবৈতে 
নিরুপম বহমৃত্তীম্মায়য়া কর্য়ন্তম্‌ । 
অমিষ্গুণচরিত্রং দীনবন্ধু দয়ালং 
বিমল্শপরমহ্ংসং রামকৃষ্ং ভীম? ॥ ১৭ ॥ 


জয় ক্ষ করাকে মোক্ষসেতে। ম্মশারে 
৪য় উর জগদীশ জ্ঞানসিন্ধো স্বরস্তো। 
জয় য় পরমা স্বখাহি মাং ভক্তিহীনং 
জয় ঈ্ ভণভারিন্‌ রাম খিবাহো ॥১৮ 


মুকোহহঃ নাভিজ্ঞানামি তব স্বত্তিং ভগদ্গুরো। 
তথাপি অৎকপালেশীদ্বাচালোহন্মি পুনঃপুনঃ ॥ 


ইত্যন্েদানন্-স্বামি-বিরচিতং শ্রীমর্রামকষগাবতারান্তোত্রং সম্পৃর্ণম্‌। 





০ 


রা*কষ্ণ পুথি। 


কুডভভীম্ম 


িস্ীপ্রভূদেবের পেণেটির মহোৎসবে আগমন 
ও 


জয় জয় বামরুঞ্জ বাঞ্ছ।কল্পতরু | 
জয় জয় ভগবান্‌ জগতের গুরু ॥ 
জয় জয় গুরুমাত। জগত-জননী 
£1মকুফ-তক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী ॥ 
জয় জয় দৌোহাকাগ যত ভক্তগণ | 
মধাস চরণ-রেদু মাগে এ অধম ॥ 


অপূর্ধব প্রচার কৈলা প্রভু ভগবান্‌। প্রচার বিবিধাকার নানাবিধ ভাবে। . 
কুলহার] জীবে দিতে শিক্ষার বিধান ॥ পরাতে ভক্তের সাধ, শিক্ষা! দিতে জীবে ॥ 
একমনে শুন মন যত্সহকারে । এখন মথুর আর কারে নাহি মানে। 
ফুটিবে কমল-কলি হৃদয়-মাঝাঁরে ॥ সব সমর্পণ তীর প্রন্ুর চরণে ॥ 

নামে চারি অংশে ভাগ করিয়াছি পুথি ।  গরতু বিনা অন্তে আর নাহি তার মন। 
প্রথমেতে বলালীলা বালক মংঠতি ॥ বেদবাঞ্যাধিক বুঝে প্রভুর বচন ॥ 
দ্বিতীয়ে জগবতলীলা বিকাশ যৌবন । পুণ্য হেতু ধর্ম কর্ম গেছে রসাতল। 
অগণন কঠোর সাধন মমাপন। প্রভু তুষ্টে জান তুষ্ট ত্রিলোক দকল।॥ 
তৃতীয়ে প্রকীশ আর ভক্তগণে টান । আথ অস্তরাঁল হ'লে ভিলেকের তরে । 
চতুর্থে্বিবিধ ভাঁব অপূর্ব আখ্যান ॥ . দিনমানে দুনিয়া! অধার ঘোর হেরে ॥ 
কিন্তু মন যদি দেখ করিকা বিচার.। : সদাই চঞ্চল তাঁর খাঁকে মন প্রাণ। 


হন্মাবধি শ্রীগ্রভর কেবল গ্রচার ॥ মথুর চরণে কবি. অনংখ্য প্রণাষ | 


১৪২ রামকৃষ্ণ পুথি। 


পাণিহাটি।নামে গ্রাম আছে গঙ্গাতীরে। 
মহোৎসব হয় তথ। বৎসরে বৎসরে ॥ 
নদীয়ায় যবে গৌরচন্ত্র অবতার । 

নিতাই করেন তার মহিমা প্রচার ॥ 
হরিনাম বিলাইয়। ফিরি স্থানে স্থানে ॥ 
একদা আইল! এই পাণিহাঁটি গ্রামে ॥ 
অবধৃত নাহি গেল! কার বাসস্থলে। 
কাঁটাইলা গোটা রাঁতি এক বটমূলে ॥ 
হেখা যত ওক্তগণ খু'জে চারিভিতে। 
নিতাই কোথায় গেল! না পায় দেখিতে ॥ 
উচাটন মনে ফিরে হেথায় সেথায়। 
পরদিনে বটমূলে দরশন পায়। 
মহানন্দে ভক্তবন্দে একত্র হইয়া । 
চিড়াভোগ দিল গৌরটীান্বে উদ্দেশিয়। | 
আর কৈল সংকীর্তন আনন্দ অপার। 
সমবেত লোৌক-জন হাজার হাজার ॥ 

সে হ'তে বজেতে যত গৌরভক্তগণে। 
বর্ষে বর্ষে মহোৎসব করে সেই দিনে ॥ 
অস্ভাবধি চলিতেছে সেইরূপ ধার] 
দলে দলে সংকীর্তভন কে করে কিনার। ॥ 
প্রভুর আনন্দ বড় পাণিহাটি যেতে। 
জলপথে তরীযোগে ভক্তগণ-সাথে ॥ 
বার বার শ্রীপ্রভূর তথ! আগমন । 
হরিভক্ত কত শত চিনে বিলক্ষণ ॥ 
প্রতূর দেখিয়া ভাব দয়াল প্রকৃতি । 
সুমধুর কঠ$ন্বর ভক্তিমাথা গীতি 

মোহন মৃূরতি-ঠাম তাহার উপরে । 
গৌলাই মহাস্ত ভক্ত কাঁতারে কাতারে ॥ 


....... “গ্ক্তিবন্ত ভাগ্যবান বসতি ধরায়। 


তক্তিভরে লুটাইত শ্রীপ্রত্র পায় ॥ 
সর্পভাব গ্বতাঁবেতে পাবত্তীর দল । 
মুখে তর! নিশশাবাদ হিংসা হলাহল ॥ 
যুগে যুগে অবতার প্রীপ্রডু বখন। 
নিষ্টয় লীলায় আসি হয় সংমিলন॥ 


দ্বেষহিংসাপূর্ণ হদি গায়ে নামাবলি। 
বিচিত্র চিত্রিত অঙ্গ হাতে ঝুলে ঝুলি । 
ঠশকেতে বাঁধা টিকি তুলসীর মাঁল!। 
সরু মোটা কঠীদরে সুশোভিত গলা ॥ 
জলে ডুবা গুষকাঁঠ নাহি তায় রস| 
অভিমানে আছে ফুলে কিসে মিলে যশ | 
মূলে নাই গুরুপদ সাজ মাত্র ভাঁণ। 
মানীর হানিয়। নিলে নিতে চায় মান ॥ 
এমন গোৌদাই যার! গোঁড়া নামে খ্যাত। 
প্রতৃদেবে -দ্বব হিংদা! বিশেষ করিত ॥ 
গণ্ডাদরে একত্র হ'য়ে একবার। 

মানস প্রতৃর অঙ্গে করে অত্যাচার ॥ 
ধিক ধিক্‌ ছার মাঁন যশের বাসনা | 


হিংসা দ্বেষ ক্রোধ লোভ কলুষ কালিমা ॥ 


মহাপাপ-জ্ীপরূপে নর-হর্দে খেলে। 
ভীষণ নরকানস্ত মৃর্তিমন্ত মূলে ॥ 
ুদ্ধিদোষে ক্ষ্রফলে অলঙ্কার ভাবে। 
সেই সব সষ্মতিহীন বন্ধ-জীবে ॥ 

হেন বন্ধ-জ্ীব আমি নুমূর্থ পামর | 
রক্ষা কর প্রভৃদেব করুণা- সাগর | 
অগতির গতি, সৎবুদ্ধি মতিদাতা। 
দুর্বলের বল শক্তি দীন-হীন-ত্রাতা ॥ 
বিধির বিধাত1 বিভূ পতিতপাবন। 
বিশ্বহর মহেশ্বর তমোবিনাশন ॥ 

কপা ক'রে দেহ মোরে ঠৈতন্ত এবার । 
আঅাধার-বিনাশী বাতি হ্বদিঅলঙ্কার। 
কথাঁয় কথায় উঠে ষথুরের কাণে। 
পাষপ্তিগণের কি বাসন! মনে মনে ॥ 
সেই হেতু এইবার গমন যখন । 
মহাঁবলী মারোয়ারি বীর চারি জন ॥ 
প্রীত রক্ষার হেতু প্রতৃর সংহতি ॥ 
দিতে চায় শ্রীমধুর ভক্ত অধিপতি ॥ * 
হাঁসি হাসি প্রতৃদেব দিলেন জবাব | 
তীর্ঘস্থানে ইহা! অতি ফাজসিক ভাব ॥ 


তৃতীয় খণ্ড। ১৪৩ 


_আস্বাব সঙ্গে অঙগরক্ষক সেনানী । মাতোয়ারা হ'য়ে নৃত্য হয় নান! দলে। 
কি কাজ, রাঁখিবে মোরে জগত-জননী ॥ সঙ্গে বারা মাতোয়ারা নাচে হরি ব'লে। 
তরশযোগে জলপথে গঙ্গার উপর। অপার আনন! পায় কীর্ভনীয়াগণ । 
কি ভাঁবে চলেন প্রত শুনহ খবর ॥ লুটায় ধরণী ধরি গ্রভূর চরণ ॥ 
অগণা কীর্তনদল গায় দলে দলে॥ দরকের1 জনতা ঠেলয়ে চারি পাঁশ। 
মহিৎসবের দিনে ৰটবৃক্ষমূলে | কথন শ্রীঅন্গে করে ঘতনে বাতাস। 
শ্রবণ বধির বোল ন। পারি কহিতে । হেথায় মুর ঘরে নানাবিধ ভাবে 
পশিগ প্রভুর কাণে বহুদূর হ'তে ॥ পাঠাইয়ণ গ্রভুদেবে পেণেটা উৎসবে ॥ 
অতুল আনন্দ তার উঠে হৃদি মাঝে 1 বড়ই ব্যাকুল প্রাণ প্রভুর কারণে। 
যতই শুনেন খোল করতাঁল বাজে ॥ * পাছে ঘটে অমঙ্গল যতনবিহনে ॥ 
বিভোরা্গ প্রতৃদেব ভাবের আবেশে ' সেই হেতু ভক্তবর ছন্বেশ গাঁয়। 
'পুলকাশ্র ঘন খন বদনে বিকাশে | ক্রতগতি উতরিল শ্রী প্রভু যথায় ॥ 
যখন যে ভাব হয় প্রতুর অন্তরে । দেখিলা গোপনে, প্রতু সংকীর্ভনে নাচে 
দলক্ষণে ফুটে উঠে বদনমূকরে । রীতিমত সার্থী যত সঙ্গিকটে আছে ॥ 
দিনেশকিরণে যেন সকল বরণ। অপরে শ্রীমূর্তি দেখি হ'য়ে মুগ্ধমন। 
নানাভাবমন় তেন প্রতৃ নারায়ণ॥ নানারপে করিতেছে শ্রীঞঙ্গ সেবন ॥ 
সাধ্য কার ব'লে উঠে ভাবের চেহার]। ভজবর প্রীমখুর মহাগ্রীত মনে! 
যত সরিকট স্থানে তত বাহহারা। গোপনে গমন যেন ফিরিলা গোপনে ॥ 
তীরেতে সংলগ্ন তরী হৈল যেই কালে। ধ্ত ভক্ত ্রীমথুর ভুবনাঝারে। 
লম্কদানে প্রতৃদেব উঠিলেন কলে॥ নাহিক ইয়ত্তা ভক্তি কত ঘটে ধরে॥ 
ভাবরূপে মহাশক্তি খেলে অঙ্গময়। অগাঁ ভকতি যদি ন! থাকিবে ঘটে। 
কথায় আকিয়! ছবি দেখাবার নয়॥ চিন্তামণি আপনি ভবনে কার যুটে ॥ 
তীরগতি পশিলেন কীর্তনের দলে । এখানে প্রতুর নৃত্য হরিসংকীর্তনে । 
গরজে কীর্তনদল হরি হরি বা'লে॥ অগণন লোক তার ন।চে চারি পানে ॥ 
গায়ক বাদক যত ছিল সংকীর্তনে | নরনারী ভক্তাভক্ত নাঁচিছে সকলে । 
দেখিয় প্রভুর নৃত্য নাচে তীর সনে ॥ ঘতেক পাঁষত্ী নাচে হরি হরি ব'লে ॥ 
অপূর্ব প্রতুর নৃত্য নৃত্যের মীধুরী। ঘেষ-ছিংসাঁকারী বত গৌসায়ের দল । 
দেখিলে কি ভাব হয় কহিতে না পারি॥ প্রভুর কপায় নাচে আনন্দে বিহ্বল। 
শক্তিময় হরিনাম ফুটে শ্রীবদনে। মহোৎসবে উপনীত যত ভাগ্যবান্‌। 
সঙ্গে যুটে মিঠা স্বর পশে যাঁর কাণে। অতি দিব্য ভাবানন্দে সবে ভাসমান ॥ 
কি অধিক মিঠা জিনি্রীগ্রতুর শ্র। . নাঁজানে আনন্দ এত কোথা হতে আসে। 
পাঁছুপপড়ে বেখুরব যোজন অস্তর। আনন আকর প্রত মুহগুথবেশে . 

..এতদুরচিতহর-সমরশতেজেশ””, "ক মধুর নীলা আঁকার ধারণে। 


বারেক গুনিলে হদে জঙ্ম জক্ম বাজে॥ "চুর অপুমা্র জীব নাঁচে প্রভু সদে। 


১৪৪ রামরুঞ্ পুথি । 


জয় জর জয় যত দর্শকের গণ | 
পদরেণু সবাকার মাগে এ অধম। 
সংকীর্ভনে মহাশ্রমে শ্রীমঙ্গে প্রড়ুর । 
স্বেদজল অবিরল ঝরিছে প্রচুর ॥ 

সঙ্গে ভক্তগণ সবে ভীতচিত টয়া | 
বাহিরে আনিল তয় একত্রে ধরিয়! ॥ 
জলাশয়ে বিকশিত কমলের বন। 
মধু-লুন্ধ মধুপ তথাষু 'অগণন | 

চয়ন করিয়া! পদ্ম আশিলে তফাতে | 
আকুল মধুপকুল পাছু ছুটে পণে। 
মতততর মধুপানে না মানে বারণ। 
গ্রভুর পশ্চাতে তেন দর্শকের গণ ॥ 
হাঁতেতে মালসা-ভোগ প্রত্যেকের প্রীয়। 
শ্রীপ্রভৃর সেব হেতু সম্মুখে যোগায় ॥ 
অহেতুক রূপ'সিন্থ প্র্ক নারায়ণ। 
পিরীতে মালস! ভোগ করিল] গ্রহণ ॥ 
আপনে পাঁইয়! ভাক্কে বিতরণ পরে । 
থাইল যাহার ষত ধরিল উদরে ॥ 

হাস্য পরিহাস পেই সঙ্গে ভগবাঁন্‌। 
বাকা-ছলে তুলিলেন অতুল তৃফাঁন ॥ 
উঠিতে লাগিল কত হাঁসির ফুয়ারা । 
অনুপম গ্রেমষে ভাসে দেখে গুনে বারা ॥ 
পরম রূসিকবর প্রভু গুণধর । 
বুঝিতে ৷ কিনে দ্বে কাহার অন্তর | 
এত পরিমাণে ঢাজিতেন সেই রস । 
পাঁন করি হ'ত যত মান্তদ অবশ ॥ 
মধুপানে মক্ষিকাঁর মহা মনত করে। 
নিকটে পদ্মের পাশে অবিরত ঘ্বুরে ॥ 
মংষেও সেইমত প্রভুবাঁক্যরসে | 
যত শুনে তত গুণে তায় গিয়া পশে | 
সন স্মাকর্ষণী বিদ্যা কোৌশল-তৎপন। 

- প্রভুর সমান ৬ বিড »ভিভর%- ৬. 
কেহ মোহনিয়া ঠামে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে 
কেহ মুগ্ধ হয় শ্রীকণের মিঠা স্ববে ॥ 


কেহ বা দেখিয়া নৃত্য অতুল কীর্তনে | 
কেহ নানা রসে ভয়াহাস্যরস শুনে । 
কেহ বা! দেখিয়া ঘট! ছট। দপ্রিমান। 
ভাব-সমাধির বেগে প্রফুল্ল বয়ান 
কোন না কোন কারণে বারেক দেখিলে। 
কার হেন আছে সাধা আরতায় ভূলে ॥ 
এইরূপে মজা ইয়া দর্শকের মন। 
দক্ষিণসহরে ফিরিলেন নারায়ণ ॥ 
_লোকঞ্জন অগণন একত্র যেখানে । 
শ্রীপ্রভূদেবের তথা আগমন কেনে 
আস্নি ঝুঝিবে মন বলিতে ন, হবে। 
লীলার জলধি জলে যাঁবে যবে ডূবে। 
শ্রবণে বুঝা লীল1, লীলার প্রকৃতি । 
ধীরে ধীরে শুনে চল' বামরুঞ্চ পুখি ॥ 
ক্রমশঃ প্রঝাশ নাঁম তর নানা স্কলে । 
কতক্ষণ রর স্্য মেঘের আড়ালে ॥ 
মহবের মধাস্থানে কুলুটোলা নাম, 
তথায় আঙ্রে হরিসভ। বিদ্যমান ॥ 
ভাঁগবৎ পাঠে ব্রতী টৈফবটরণ। 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভক্ত প্রভূতপদে মন ॥ 
বৈষ্ণব গোউরভক্ত অনেক তথাঁয়। 
জলস্ত গ্রমাঁণ ভার প্রভুর লীলায় ॥ 
আনন্দে একত্রীভূত হয়ে ভক্তগণ। 
সভা্দিনে করে হরি নাম সংকীর্তন ॥ 
গোউরের আসন রাখিয়া যাঝখানে। 
কেন করিয়া নাঁচে হত ভক্তগণে | 
এরূপ আপ্নে তণ! মহোঁৎসব-রীতি। 
প্রীভৃদেব একদিন হৃদয় সংহতি | 
উপনীত এমন সময় সেই স্থলে । 
কীর্তনে সকলে ঘবে নাচে হবি বলে ॥ 
ভাবোন্ত্ত ভাবে পূর্ণ শুনি হরিনাম।, 


০. দুর. থেকে, গেল চ'লে বাছিক গিয়ান । 


সত ই -৪8 ও 


আবেশে অবশ অঙ্গ, যত্ব সহকারে: 
হৃদয় ধরিয়া ধাঁ সভার ভিতরে ॥ 
ধ 


তৃতীয় খণ | ১৪৫ 


হদয় আনপ্ময় বৈষ্বচরণ। 

লুটায় ধরণী ধরি প্রভুর চরণ ॥ 
গণা-মাঞ্ স্থপগ্ডিত সহর ভিতরে । 

মে লুটায় শ্ীপ্রত্থর শ্রীচরণ ধারে ॥ 
দেখিয়া! চমক্‌ পড়ে গেল সভাস্থানে। 
পরম্পর বলাবলি করে সংগোপনে ॥ 
মহাঁন্‌ পুরুষ কেবা বটে এই জন। 
শ্রীঅঙ্গ নেহারি সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
এখন শশ্রীঅঙ্গে ভাব অপরূপ খেলে। 
হাজার পাষণ্তী হোক তবু দেখে ভুলে ॥ 
অন্তরে মপার প্রেম প্রতিভাতি তার। 
'শ্ীনর্গ করেছে মহাশে।ভার আধার॥ 
ধরা মাছে পুনঃ যেন জলে ছেড়ে দিলে । 
লম্ষদাঁনে নিমগন অগাধ সলিলে॥ 

শক্ত আকা কিবা ভাব মাছের পরাণে | 
পশিলা তেষতি প্রহথ হরিসংকীর্তনে ॥ 
অনুমাঁনে কিবা আনে হৃদয়ের মাঁঝে 
অপরূপ প্রভূরূপ ভাবোন্মত্ত সাজে ॥ 
শীপ্রভৃর দেহ বটে পঞ্চভূতে গড়া ।. 
আছে অস্থি আছে মাংস রক্তভর! শির। ॥ 
তবু তাহে হেন বচ্ছতার বিদ্যমান । 
যেন নহে পঞ্চভূত, অন্য উপাদান ॥ 

সং শুদ্ধ প্রবিত্রতা, শাস্তি নিরমল । 
অপার করুণা, ভক্তি, প্রেম সঘুজ্জল ॥ 
দিব্জান, প্রশাস্ততা কান্তি 'গুণাদির। 
একসজে শ্রীমঙ্গেতে সর্বদা বাহির ॥ 
ভছুপরি সংকীর্ভনে যবে মন্ততর । 

বেগে উঠে ছটারাশি বড়ই সুন্দর ॥ 

কি বুঝিবে বদ্ধঞগীবে হরি ভক্তিহীনে | 
প্রভু কি রূপের ছবি হরিসংকীর্তনে | 
্রসৃষ্েব পূর্ণবয়ঃ পুরু আকুতি । 
কঠোঁর সাধনোদ্তব কঠিন্য প্রকৃতি ॥ 
আজিক বিকার লুপ্ত সহজ এখন । 
সরল, কোঁখল, ক্ষীণ ভাবে যেমন ॥' 


কিছু নুন চারি হ ত সম্পূর্ন মাকার। 
মোহন ক্ুঠামে চলে প্রেমের জুরার ॥ 
স্ববিশাল বকঃস্থল কপার মাপ ! 
দীন-হীন অনাথের আশার মাশক্ 
জ্ঞান-স্থ্যা বির!গিত ললাট প্রশস্ত: 


' বরাভয় করদ্ধ আলানুলগ্িত। 


ঈষৎ বঙ্কিম আঁথি ধনুকের মত। 

করুণ কটাক্ষ শরযুক্ত আবরত ॥ 

মনপাখী দিয়া ফাকি পালাতে না পারে। 
অনিবার্ধ্য শরাধাত সন্ধানিলে কারে ॥ 
ধন্ুশরে মারে আঁথি শরে রাখে প্রাণ । 
কি ধারা অকিতে নারি আখির সন্ধান ॥ 
কি কব কমলাসেব্য শ্রীপদ দুখানি। 
জগ-জন-পরিত্রাণ-কারণ তরণী ॥ 

শ্রীপদ ত্বব্ূপ কহি কি শকতি বল। 
শ্রীপদস্বরূপ মাত্র শ্রীপদ কেবল! 
মনোমোহনিয়। ঠামে কি মিশান আর। 
নরভাষে নাহি আসে তিল বলিবার ॥ 
ভূবনমে।হন 'প্রম-লাবণ্যের ছটা | 

যে দেখেছে হণিমাঝে আছে তার আটা॥ 
এ দেখা সে দেখা নয় বাঁহিক নয়নে, 

সে দেখে দেখান্‌ ষায় কৃপা বিতরণে ॥ 
বলিতে নারিনু দেখা ম'রলাম খেদে। 

কেহ ফুলে দেখে ফুল কেহ দেখে কাদে ॥ 
স্ুকোমল বটে প্রেম তাহে এত বল। 
প্রভাবে মাতায় শ্বগ ধরা ধরাতল ॥ 

পতঙ্গ মগ্যপি প্রেম অন্ুকণা পায় । 

কৈলাশ বৈকু্, ্্গ পলে পলোয়।॥ 
বোলমআন। পূণ প্রেমে প্রত্তু ভগবান্‌। 
আপনি মাতিয় সঙ্গে সকলে মাতান্‌ ॥ 
নিজে ঘুরে ঘুর্ণীপাঁক তটিনীর জলে । 

টানে আনে রহে যারা দুরস্থ অঞ্চলে ॥ 
আপনার পাকে ঘুর্ণী নিজে পাক খায়! 
সীমাস্থিত বত কিছু সকলে ঘুরায় ॥ 


১৪৬ বামরুষ। পুথি । 


সেইমত প্রস্থুদেব আপনার, বলে। 
প্রত্ত হইয়া! মত্ত করিল! সকলে॥ 
প্রতৃপনে সন্কীর্তনে পেয়ে পরারুচি। 


লোক জনে করে ঘনে আরো নাচি নাচি ॥ 


এইরূপে প্রভূদেব নাচি কতক্ষণ। 
মহাঁভাবে করিলেন আসন গ্রহণ ॥ 
যে আসন ছিল পাতা গৌউর উদ্দেশে। 


নীরবে দেখয়ে সবে পাড়ায় চৌপাশে ॥ 


আপনাতে আপনার শক্তি স্রন। 
করিতে লাগিল! ক্রমে প্রতু নারায়ণ ॥ 
যতই স্বর তত আনে বাজান । 
প্রভুর লীলা-কথা অপূর্ব আখান। 
প্রতিশ্রত ছিল! প্রভূ গোর-অবতারে । 
নাবিতে হইবে পুনঃ দুবার আসরে ॥ 
গোপনে প্রথম বার এই আগমন । 
দিন দুঃখী দ্বিজবেশ করিয়। ধারণ ॥ 
“নমন্তে ব্রান্ষণরূপী গুপ্ত অবতার। 
পতিত-পাবন ভবসিন্ধুকর্ণধার ॥ 
নমন্তে শ্রীগদাধর চাটুষো-নন্দন। 
চন্দ্রমণি-গর্ভজাত অনাঁথশরণ ॥ 
নমন্তে শ্রীরামকষ্চ তাপহারী নাম। 
সৎবুদ্ধি-শাস্তিদাতা! কল্যাণনিধান ॥ 
নষন্তে পরমহংস লীল1-আখ্যাধারী । 
পুরুষ-প্রধান বিতু বিপদ-নিবারী ॥ 
নমন্তে সাধনপ্রিয় ত্যাগীশিরোমণি | 
ভকতবৎদল ভক্ত-প্রাণ অভ্তর্যামি ॥ 
নমন্তে সমস্তধর্মসমন্থরকারী। 
ভকত-হদিরঞ্জক হৃদয়বিহারী ॥ 
নমন্তে সর্বজ্ঞ গু সিরক্ষর-বেশ | 
জান-ভক্তি-প্রেমমুক্তিদীতা। পরমেশ ॥ 
নমন্তে প্রীগুরুদূপ পথপ্রদর্শক | 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ধাশ্রয়ী সবার পায়ক ॥ 
নমন্তে সিদ্ধাঝ্। যোগী তাপস-আচার । 
বাহিক-লন্মণহীন সহজ আকার ॥ 


নমন্তেশ্রীপ্রতৃদেব বহ্কিমনয়ন । 
ছুলভ চৈতন্যপাঁতা তমে1-বিনাশন ॥ 


. নমন্তে কোমল অঙ্গ সুঠাম-মূরতি । 


ভক্তবাঞ্কাকল্পতরু দয়াল প্রক্কৃতি ॥ 
নমস্তে মধুর-ক জিনি বাশীন্বর | 
জনমনমোহনিয়! রসের সাগর ॥ 
নমন্তে যুগাবতার ব্রদ্ষলনাতন। 
লীলাপ্রিয় লীলাশক্তি প্রমঅঙ্গে ধারণ ॥ » 
যে শক্তিতে বিমোহন ছিল-দর্শকেরা | 
প্রত শক্তি স্রণে হ'ল শক্তিহারা ॥ 
বুঝিল মানুষে হেন না হয় সম্ভব । 
শাস্তজ্ মর্খন্ক ধার! অছিল নীরব ॥ 
সামান্য মন্ধ্ধ্যাধারে নহে মাধ্য কার। 
করিবারে পূগীউরের আসনাধিকার । 
ভাল মন্দ সৎ সর্বরঠণই রহে॥ 

নিজ নিজ বুদ্ধিমত ভিন্ন কথ! কহে । 
অভন্ত পাক্সিদল গর্দভের মত । 
অজ্ঞান রঞ্জক-ভার বহে অবিরত ॥ 
সমাগত বছ তক্ত হয় অবতারে। 
লোলুপ মধুপ সম ভক্তি হেত ঘুরে ॥ 
যদিও পাষণ্ড করে তার মধ্যে বাম। 
ভাবের মলিনত কু নহে নাশ ॥ 
অঙগ।র করিলে ধৌত শতবার জলে। 
কালিমা বরণ নাহি যায় কোন কালে ॥ 
অমাবস্যা রাণ্জে যেন টাদ অসম্ভব। 
তেন পাষগীর হৃদ ভক্তির উদ্ভব । 
যেন দেখ কমলাখি জটাধারী রাম । 
একপক্ষে রুষে রক্ষ করিতে সংগ্রাম ॥ 
তেমতি অভক্তদল প্রভু ভগবানে। 
সমান, দেখি তাহে গোউর-আসনে ॥ 
নিকটে বৈণ ব যত করিল শ্রবণ। 

গ্রহণ করিল! গ্রতৃ চৈতন্য-জাসন ॥ " 
গ্রতৃ কিবা করিলেন শুন অতঃপর । 
রামক্কুফ-লীল1 কথ নুধার সাগর ॥ 


ঞ 
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থেই বন্ধ গ্রভুদেব দেই গোরারায়। 
গোউরের হয় নিন্দা প্রভুর নিন্দার ॥ 
এ নিগুঢ তত্ববোধে বঞ্চিত যে জন। 
অর্থাৎ চিনে না কেব! প্রস্থ নারায়ণ। 
চৈতন্ব "চরণে কিছু ভক্তি হৃদিমাঝে | 
জানে নাই, তাই প্রতৃদেবে নাহি ভঙ্গে ॥ 
প্রভুর করিয়া নিন্দা করেছে প্রমাদ । 
অজ্ঞানজনিত দোষ মহা অপরাধ । 
জরীবহিত সদাব্রত গুণের আকর। 
ক্ষমার সাগর, যেন দয়ার সাগর ॥ 
তাহাদের রক্ষার কারণে ভগবান্‌, 
করিলেন শুন কিবা নুন্দর বিধান 
মনোহর স্্ীপ্রত্র কার্ধোর কৌশল । 
ধরি যূলাঁধার স্থান টিপিলেন কল॥ 


বৈষণবের শিরোমণি ভগবানদাস। 
প্ীরষচৈতন্যভন্ত কাল্লায় নিবাস ॥ 
গোরা ধাঁন গোর! জ্ঞান গোরাপদে মতি 
বৈধ্চবসমাঁজে বঙ্গে বড়ই খিয়াতি ॥ 
শান্ত দাস্ত ভণক্রমন্ত মহন্ত বিশেষ। 
তছুপরি ধরে বন্ধ সদ্গুণ অশেষ | 

'অতি প্রতিপত্তি তার বৈনবের স্থানে । 
আপন গ্রহণ শ্রীপ্রহ্থর গুনে কাণে। 
গৌরাঙ্গভকত তেই গৌরাঙ্গে পিরীত | 
তে কারণে শুনি কথ! হইলা কুপিত ॥ 
চিনে নাজানে না প্র কি রতন ধন। 
তাই কথা শুনে কছে অপ্রিয়-বচন ॥ 
গৌরাঙ্গ মূল জ্ঞান ধরে যেই জনে । 
তাঁহার আঁপন অন্কে সে দিবে কেমনে ॥ 
প্রতুর মহিমা-কথা করহ শ্রবণ। 

কিরূপে করিলা অপরাধ বিমোচন ॥ 
সসঙ্গ হ্থুর গ্রডু নৌকা আরোহণে | 
ভ্মেন গঙ্গার বক্ষে এখানে সেখানে ॥ 
একবার কীল্লাথাঁটে লাগিল তরণী। 
হৃদয় সহিত গ্রভু নাবিলা অমনি ॥ 


কেন প্রভু নামিলেন কি মনে তাহার | 
হ্রদয় বিদিত নহে কোন সমাচার ॥ 
প্রহর না ছিল কত হেথা আগমন । 
কতু নাজানেন কোথা কাহার আশ্রম ॥ 
আশ্চর্য্য কথন দ্রতপদসঞ্চাপনে । 
উতরিলা ভগবানদ1সের আশ্রমে ॥ 

সে সময় বাবাঁজীর জপমাঁল। করে। 
চেলাগণ অগণন আছে চারিধ।রে ॥ 
কহিতেছে চেলাগণে হিত উপদেশ । 
দাড়ায়ে তফাতে দেখিছেন পরমেশ ॥ 
হৃদয় কহিল ভগবানবাঁবাঙ্গীরে । 
কিলাগি তোমার আর জপমাঁলা করে ॥ 
উত্তর করিল ভগবান্‌ অভিমানে | 

মালা ধরি মীত্র জীব-শিক্ষার কারণে ॥ 
শুনিয়া বলিল! গ্রহ আরে ভগবান্‌। 
এখন এতেক তুমি রাখ অভিমান ॥ 
যেমন প্রয়োগ বাক্য করিলা গৌঁসাই। 
অমনি সমাধিপর বাহ আর নাই। 
সাঁপুটিয়! হৃদয় ধরিল প্রতৃদেবে 

পায় তত্ব ভগবান্‌ কপার প্রভাবে ॥ 
ভাগ্যবাঁন্‌ ভগবান্‌ আশ্রমে ধাহাঁর। 
নিজে গিয়া করিলেন চৈতন্ু-সধার ॥ 
মহাবীর ধনুরধারী ধনু লয়ে করে। 
মৃত্ধিমান্‌ মন্ত্র পড়ি ৰাপ যদি ছাড়ে। 
দ্বরডেছা লক্ষ এত বাণমানে হার। 
্রীপ্রতুর বাঁকাবাণে হয় ছারখার ॥ 
প্রত্বাক্যে কি শকতি কার সাধা বলে। 
বিষষ ম'য়ার গড় ভেদ করি চলে ॥ 
সার্থক জীবন যেৰা খাইয়াছে বাণ। 
অব্যর্থ প্রভুর লক্ষ্য যথায় সন্ধান ॥ 
বাবাঁজীর অভিমানে লক্ষ্য করি শর। 
হঙ্কারিয়া ছাড়িলেন দয়ারসাগর ॥ 
তশ্দীূত অভিমাঁন তম আর মাই। 
টচকতগ্ঠ দিনেশ সমুদিত তার ঠাঁই 


১৪৮ রামহ্জ পু থ। 


আখি করি উন্মীলন প্রস্থপ।নে চাঁয়। 
স্বরূপ-র্শনে পদে বাবাঙী লোটায়। 
নিন্দা-অপরাধ-ক্ষম চা বারে বারে। 
অবিরল আখি জল ধারা বেয়ে পড়ে ॥ 
বৈষ্ণব্লের মূল ভগবান্দাদ। 

তাহার থালাসে পায় অপরে খালাস ॥ 


মে মব'ধ প্রহ্ুদেবে মহাভক্তি করে। 
যতেক বৈকঃব আছে বঙের ভিতরে ॥ 
প্রভু অবতারে য। দেখিনু হেন কোথা । 
মহাঁতমোবিনাণন রামকৃঞ্চ-কথা ॥ 
দরশনে বাসন। যগ্যপি থাকে মন। 


একমনে লীলাগীতি করহ শ্রবণ ॥ 


দেশে আগমন । 


জয় প্রভু রামকৃঞ্চ অখিলেন স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাতা জগতঞ্জননী। 

জয় জয় দোহাকার যত ড় জগণ | 
সবার চরণ-রেএ মাগে এ অধম ॥ 


স্বদেশের ভক্ত যত পুরুষ-রমণী। 
সর্বদা দক্ষিণেশ্বরে করয়ে মেলাঁনি ॥ 
দেথিবারে গুণমণি ঠাকুরগদাই । 
উচাঁটন মন ঘরে স্থির থাকে নাই ॥ 
আ মরি কি ভালবা 41 তা সবার ঘটে । 
প্রস্থুরে দেখিতে যায় তিন দিন হেটে ॥ 
গেঠে নাই রৌপ্য কিংবা তাত্্রথণ্ড বল। 
চাল চিড়া মুড়ি দুটি পথের সম্বল ॥ 
শীপ্রতুর গ্রীতিকর ভোজ্য কিছু তায়। 
দুয়াত্তর মাঠে পথে ছুটে ছুটে যায় । 
খতুর তাড়না গার কিছু নাহি মানে । 
তাত বাত বৃষ্টিপাত উড়ার বিমানে ॥ 
উপায়বিহীন যাঁরা না পাইভ যেতে । 
মনন্তাপাঁনলে দগ্ধ হয় দিনে রেতে ॥ 
ভকপ্রিয় প্রভুদেব ভক্ত তার প্রাণ । 
কেহ নহে প্রিষ্ততর ভক্কের সমাঁন। 
ততত-অঙে অঙ্গ তাঁর ভক্তহদে বান। 
তক্ত-চূঃখে ছংখী, ভক উল্লাসে উল্লাস ॥ 


পিতা তা ভাঁই ভুল্ভু, ভক্ত সহচর । 

ভক্কে তিন, তার ভক্ত, অপরে অপর ॥ 

তাই হ' মাঝে মাঝে দেশে আগমন । 

তৃষিতে শ্বদেশে যত ভক্তদের মন ॥ 

স্বদেশের ভক্তসঙ্গে মধুর বাঁভার। 

এ সময় হল দেশে আসা একবার ॥ 

সমাচার কাণে যাঁর একবার পশে। 

উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি দেখিবারে আসে 

নর নার ছেলে বুড় যুবক যুবতী । 

কিবা উচ্চবংশোদ্ভব কিবা নীচজাতি ॥ 

মানা নাই কুলবধু ষোড়শবরসী। 

দেখিবারে গ্রতুদেব অকলঙ্ক শশী ॥ 

লঙ্জা ভদ্র প্রতৃদদেবে কেহ নাহি করে। 

লাজ্জ] ভষ ঘ্বণ তার দরশনে হরে ॥ 

শূন্ত হাত নহে লয়েয! যার বাসন! । 

ষেআসে তাহার যেন কিছু চাই আন1। 
প্রতিবাসী অতি খুপি নিকটস্থ গ্রামে 

আসে খায় কত শত থাঁকে রেতে দিনে | 


তৃতীয় খণ্ড 


জীব জন্ত কেহর্তীয় ভন নাহি করে। 

পাখী এসে উড়ে বসে ভ্রীঅঙ্গ উপরে ॥ 
সবাকার আ্রাসনাশ প্রভৃভগবান্‌। 

উঠিল সবার হৃদে আনন্দ তুফান । 

রঙ্গরসে তত্বকখা হয় অনিবার | 

কিবা! দিন কিবা রাঁতি নাঁহিক বিচার ॥ 
বহুমূল্য বাঁরাণসী পাটের বসন। 

সোনালি রূপালি পাড় বিবিধ বরণ ॥ 
দিয়াছেন বন্তাদরে 'মথুর বাঁধিয়া। 

সাজায় হৃদয় অঙ্গ তাই পরাইয়া ॥ 

প্রীকরে কেরয়1 ধর! খড়ম শ্রীপদে। 

দেখিতে না পেনু সাঁজ মরিলাম খেদে। 
কিবা মোহুনিয়! মাথ! শ্রীঅঙ্গে গতৃর | 
বারেক দর্শনে করে দর্বদুঃখ দূর ॥ 

দুঃখ দুর কিবা কথা এত স্থখ মনে। 

কি ছার পন্মের সুখ দিনেশ-দর্শনে ॥ 
শ্রীবাক্য এতই মিঠা এত শাস্তিকর । 

নাহি কিছু তুলনায় ধরণীভিতর ॥ 

আনন্দে বিভোর হাদি, দেখি শুনি তীয়। 
আত্মহারা সে চেহারা অণাকা নাহি যায়। 
দীন দুঃখী বাঁগদী চুয়াঁড় যাঁরা জেতে । 

দিন গুজরাণ হেতু দিনে খাটে ক্ষেতে ॥ 
মাঠে থাকে গোট! দিন শ্রম অবিরাম । 
প] বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কপালের ঘাম ॥ 
ছাঁড়ান নাহিক কাঁজে ক্রমাগত খাঁটে। 
যতক্ষণ দিনেশ না বাস গিয়ে পাঁটে॥ 

নন্ধা! এলে মুক্তি পেলে ঘরে যাবে কোথা । 
আসিত প্রস্তুর কাছে শুনিবাবে কথা। 
এত বিমোহিত্ত হ'ত প্রভুর বনে । . 
ুপ্রহক্ন ডাকে রাত্রি ক্লান্তি নাহি জানে। 
নিজ মনে বুধ মন কি ছিল কথায়। 
ছুরাদৃষ্ট' কথা মিষ্ট নাহি জাগে য়ায় ॥ 
বিশ্ববিমোহন বাণী শুনে বিশ্ব ভূলে 
লীগাবুষ্টিহেতু মাত্র জটিলে কুটিলে | 


১৪৯ 


কিকরে অবস্থা মন্দ ঘরে নাহি খেতে। 
প্রতৃ'ব্যেতে পুনরায় যেতে হবে ক্ষেতে ॥ 


“সেই সে কারণে মাত্র ঘরে যেতে হয়। : 


ইচ্ছা নয় প্রভু ছাড়ে, না ছাঁড়িলে নয় ॥ 
হেতা শুন কি করেন ঠাঁকুর গদাই। 
এমন দয়াল আর কোথা শুনি নাই ॥ 
যাইতেন প্রাতঃকালে তারা যথা খাটে। 
গ্রাম থেকে বহুদূর দূরাস্তর মাঠে ॥ 
শুনাতেন মিঠে মিঠে বিবিধ কথন। 
তাহাদের হয় যায় পরিতুষ্ট মন॥ 

কাঁক কাঁকী নিকটন্থ ব'সে বৃক্ষডালে। 
উভয়ে উভয় প্রতি কেবা কিবা বলে ॥ 
শুনিয়া তাতে হাসিতেন নারায়ণ । 
পক্মীভাঁষ বুঝিবাঁরে বুদ্ধি বিলক্ষণ,॥ 
ভাঙ্গিয়া দিতেন পুন কৃষাণের দলে। 
কাঁক কাকী পরম্পর কে কি কথা বলে।॥ 
দ্বীন দুঃখী ষেবা কেহ নাহি যায় বাঁদ। 
রপ্ত করেন পূর্ণ সকলের সাঁধ॥ 
হালি যোত্রাপন্ন যার! গ্রামেতে বসতি । 
কায়দা করিয়া! ঘরে রাখে কুলবতী ॥ 
আসিতে ন1 দেয় শ্রীপ্রভুর দরশনে । 
ভিতরে গুমরে ঘরে মরম বেদনে ॥ 
পিগ্ররে আবদ্ধ বনবিহঙ্গিনী প্রায়। 
বাড়ির বাহিরে নাহি আসিবারে পায় ॥ 
মধুর কাহিনী মন শুন একমনে । 

শীপ্রড় তাদের বাঞ্ধ। মিটান কেমনে ॥ 
জেতে তাঁতি কামারপুকুরে এক ঘর। 
মোব্রাপন লোকে জনে করে সমাদর ॥ 
সদর অন্দর দুই তিন প্রস্থ বাঁড়ী। 
আদব-কায়দ। করে পুরুষেরা ভারি ॥ 
গৃহস্থ রমপীগণ অস্তঃপুরে থাকে । 
বাহির কেমন কভু আথিতে না দেখে ॥ 
কুলবধূ ₹তগুলি শুনে মাত্র কাঁণে। 
প্রতুরে বারেক দেখে বড় সাধ প্রাণে॥ 


১৫০ রামকৃষ পথি। 


উপায়বিহীন দুঃখ-নীরে ভাসে তাই। 
গুন কি করিলা পরে ঠাকুর গদাই॥ 

এক দিন সে বাড়ীর যুবকের দলে । 
হাঁসি হাঁসি বলিলেন উপহাঁস-ছলে ॥ 
দেখিতে ন1 দিলে নিজ নিজ পরিবাঁর। 
যেরূপে উপায় কিছু করিব ইহার ॥ 

শুন কি উপায় করিলেন গদাঁধর। 

স্বদেশে তীহার হয় বড়ই রগড় ॥ 

সপ্তীহে দুবার হাট বসে সেই গ্রামে । 
নানান গ্রামের লৌক হাঁটে গিয়া জমে ॥ 
রমণীর বেশে হাট-দিনে একবারে। 
সন্ধ্যাকালে উপনীত তাতিদের ঘরে ॥ 
দুহাতে পুঁইছা, পরা ল।লপেড়ে শাঁড়ি। 
প্রচুর ঘোঁমটাঁসহ গতি ধীরি ধীরি ॥ 
ধরিলে রমণীবেশ সাধ্য কার ধারে । 
সদয় হইয়া পার পশিল। অন্দরে 
যেখানে অনেকগুলি ধানের মরাঁই । 
তার পাশে হন্মবেশী ঠ।কুরগদাই ॥ 
আধারে দণ্ডায়মান যেন অনাধিনী। 
বাসে বেশ আচ্ছাদন শ্রীবদনখানি ॥ 
দেখি কৃলবধূ যত সন্গিকট হয়ে। 

কে তুমি কোথায় ঘর, কি জেতের মেয়ে ! 
বারে বারে জিগ্াদিল প্রত গদাধরে | 
সধতনে কন কথ! শ্রপ্রতু উত্তরে ॥ 
ফিরাইয়! মুখখানি যেন লজ্জা কত। 
ভেলিদের মেয়ে আমি বেচিবারে সত 
এসেছিন্ু হাঁটে অন্য প্রতিবাসী সনে। 
পাছু ফেলি মোরে, তার! গিয়াছে ভবনে ॥ 
একাঁকিনী ঘরে যেতে শক্তি মোর নাই । 
তাঁহে সন্ধ্যা তোমাদের ঘরে এনু তাই ॥ 
তাল ভাপ বলিয়া আদরে যত নারী। 
জল খাইবারে তারে দিল গুড় মুড 
শ্রীপ্রতু বলেন পেট ভরা, নাহি খাঁব। 
তোমাদের ঘরে মা আজ রাত্রে রব । 


এত বলি বদিলেন মরারের ধারে। 
বধৃগণ তৃষ্টমন কাছে বসে ঘেখে ॥ 
স্বীসোৌকের রীতি যেন নানা কথ! হয়। 
কথায় কথায় প্রায় রাত্রি দণ্ড ছঃ॥ 
যধুমী*1 প্রতৃ-বা-ক্য এত গেছে ভুলে । 
মনে নাই খুমাতেছে দুষধপোষ্য ছেলে ॥ 
বয়ে গছে পানের সময় বংক্ষণ। 
ক্ষুধার জালায় করে জাগিয়া -রাদন 
তখন স্মরণ হৈল ছায়াল কুমারে। 


চমকিয়! জ্রতগতি ছুটে যায় ঘরে ॥ 


মায়ে লগ্কজে কোলে ছেলে ক্ষুধায় আতুর। 
দুপ্ধপাত্রহ কাছে বসিল 'প্রতৃর ॥ 
শশব্যস্ত গ্রাভুদেব প্রশারিয়] কর |, 
লইলেন 'শিশুছেলে কোলের উপর । 
সোহাঙ্গে সভষসহ গঁদলে গঁদংল। 

উদর ভ্টীয় দুধ দিলেন ছাঁয়ালে॥ 
প্রতুর ্রীক্করে শিশু সুধা করে পান । 
কেবা এইট শিশুবর ন] পেনু সন্ধান ॥ 
জননী তাঁহার মেইমত ভাগ্যবতী । 
প্রহর ছাড়িয়া ক্রমে উর্ধে উঠে রাতি। 
সময় বুঝিয়1 বত বধৃগণ চলে। 
পুরুখদিগের ভাত বাড়িতে হেসালে ॥ 
দেখেন শ্রীপ্রতৃ, মুখে মৃদু মৃদু হাস । 
ভেনকালে ঘরে পড়ে সাহার তল্লাস ॥ 
খাবার সময় তাই ব্যাকুল অস্তর | 
প্রতি ঘরে ঘরে খু'জে ভাই রামেশ্বর ॥ 
কোনমতে কোথাও মা মিলে অন্বেষণ। 
শেষে উপনীত সেই তাঁতির ভবন ॥ 
যার সঙ্গে হয় দেখা সকলেই পুছে। 
কে জান গদাই কাহাদের ঘরে আঁছে॥ 
কেহই সন্ধান কিছু বলিতে না পারে। 
গদাই গদ্দাই বলি ডাকে উচ্চৈংহ্থরেশা 
ছোট ভাই গদাধর তায় বড় টান। 
সফাতর রামেশখর আফুলপয়াণ॥ 


ভূতীর খণ্ড। ১৫১ 


শুনিতে পাইল! প্রভু মরায়ের ধারে । 
ডাকিছেন মেজোদাদা ভাত খেতে ঘরে ॥ 
তথা ঠহতে ততোধিক উচ্চরবে কন। 
ওগো দাদ! আমি হেথা কেন উচাঁটন। 
পলায়ন ভ্রতপদে যেমন উত্তর । 
মহারজপ্রিয় গ্রভূ দেব গদাধর ॥ 

হুলস্থল প'ড়ে গেল তাতিদের ঘরে। 
পুরুষ রমণী যত হেসে হেসে মরে ॥ 
অপার আনন্দময়,,এত সবে খুস। 

কত রঙ্গ কৈলা প্রভু লয়ে গ্রতিবাসী। 

কেহ কেহ কথায় বিশ্বাম এত করে। 

শুনিয়া তাহার কথা মুড যায় ঘুরে ৪ 
বিশ্বাসের নামাস্তর ভক্তি রগ্রতুর | 
যার জোরে ত্রিতাপ সস্তাপ পাপ দূর। 
নিত্যবদ্ধ একবারে নিতামুক্ত হয়। 
তিলমাত্র গ্রভৃদেবে যে করে প্রত্যয় ॥ 
অপার সংসার-সম্ধু বেইিত বিপদ্‌। 
প্রতৃতে বিশ্বাস যাঁর তাহার €গাস্পদ ॥ 
বিশ্বাসে শ্রীগ্রতৃ মিলে অন্য হেতু নাই। 
শ্রীপদে বিশ্বাস দেহ জগতগোসাই | 
নাম গঙ্গাবিষু লাহ! তামলির জাত। 
যেই বংশে গয়াবিষু প্রভুর সেঙ্গাত ॥ 
বড় মানে গজাবিঞ্ গ্রতু গদাঁধরে । 
শ্ীপদে বিশ্বাস তীর অটল অন্তরে ॥ 
. জাশ্চর্যয বিশ্বীম-কথা শুন অতঃপর । 
একবার হৈল স্তর তনয়ের জর ॥ 
বিকার সংশয়াপন্ন পরাণে হতাশ। 
গোষীবর্গ পিতা মাতা পায় মহাত্রাস॥ 
নিকটে ডধৃক্তার কবিরাজ বত জানা । 
সমবেত দিনে রেতে গ্রত্তীকার মান! ॥ 
সকলেই বিজাতম কেছ নছে কম । 
কেহ*ন1 করিতে পারে কিছু উপশম ॥ 
বিফল কৌশল যত, সময় নিগান । 
পুররহেতু গজাবিষু আফুলপরাণ॥ 


পর়াণসমান পুত্র প্রায় যাঁয় ছেড়ে । 
কডু ভূমে গড়াগড়ি কভু মাথা কুড়ে । 
দয়ারসাগর গ্রভুদেব হেনকালে। 
উপনীত, ভাঁবে অঙ্গ গড়ে ঢলে ঢলে ॥ 
বলিলেন নাহি দিষে বালকে ওষধি । 
মায়ের কৃপায় উপশম হবে বাধি ॥ 
যথা আজ্ঞ! গঙ্গাবিষু দ্রুত ঘরে চলে। 
ওষধ লইয়] ছুড়ে পুকুরের জলে ॥ 
দেশ জুড়ে বাষ্ট কথা নিদান-বচন। 
যতক্ষণ শ্বাস, আশে ওষধ নিয়ম ॥ 
তাহাতে বিকারযুক্ত প্রিয়তম ছেলে। 
ওঁষধ অগ্রাহ করি কি বলেতে ফেলে ॥ 
বিশ্বাস সংসাঁরার্ণবে তরিবার তরী | 
শ্রীপদে বিশ্বাস দেহ, কল্পতরু হরি ॥ 
্রদ্থুর বচন যাহা কখন ন1 টলে। 
দিনত্রয় মধ্যে সুস্থ হ'য়ে গেল ছেলে ॥ 
সম্পদ-বিপদসথ প্রতু বিশ্বপতি। 
শান্তির ভাঁগার শুন রামকুঞ পুঁথি ॥ 
কিছুদিন থাকি প্রত কামারপুকুরে। 
হৃদয়ের সঙ্গে গেলা তাহাদের ঘরে ॥ 
শিয়ড়ে হুর ঘর নহে বহুদর । 
সবে শুনে আগমন হয়েছে প্রভুর ॥ 
এখন নহেন আর আগেকার মত। 
যথা প্রভু তথা বহু জনাকীর্ণ হ'ত॥ 
্রশন আশে আসে কত লোকজন। 
বাউল বৈরাগী সাধু নানাঁন রকম॥ 
সংসারী যাহার] হরি-কথা ভালবাসে । 
কাতারে ফাতারে থাকে শ্রীপ্রভৃর পাঁশে। 
শ্ীমুথে ঈশ্বরতত্ব বারেক শুনিলে। 
এ জীবনে সাধ্য কার আর তীয় ভূলে । 
জনমনোমুগ্ধকর শ্রীমূখের ভাষ । 
ষত গুনে তত উঠে অন্তরে উল্লাস। 
অমেয়পুরিত কথা! মহাঁশক্তিযোগে । 


শ্রবণবিবর দিয়! স্বদে শিয়া লাগে। 


১৫২ রামরুষ্ণ পু থি 


মাঝে মাঝে লয়ে প্রভু গ্রামবাসিগণ। 
পথে পথে করিতৈন নগর-কীর্তন ॥ 
শ্প্রভুর ভাব দেখি, ছু একের হু'স। 
বুঝিত নহেন তিনি সামান্ মাছষ ॥ 
ভক্তিহীন অধিকাংশ, তবু যতক্ষণ। 
হরিকথা তার মুখে করিত অবণ॥ 
বিমোহিত-থাকিতেন আনন্দ অন্তরে | 
তথাপি বিশ্বাস ভক্তি কেহ নাহি করে ॥ 
না দেখিলে মানুষেতে এইবরযব্যাপার। 
কখন না হয় হৃদে বিশ্বাস সঞ্চার ॥ 
অলৌকিক অধিক কতই দেখে লোকে । 
তথাপি যেমন তেনঃ কিছু না চমকে ॥ 
কি ঘটিল শুন মন এশর্যয-আখান। 
থানাকুল গণুগ্রাম স্প্রসিদ্ধ স্থান ॥ 
শত শত শাস্ববিৎ জনের আকর । 
সুবিদিত সর্ধলোকে দিগদিগন্তর ॥ 

এ সময় কয়জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 

কার্য উপলক্ষে করে শিয়ড়ে গমন ॥ 
একদিন শ্রীপ্রতৃর সনে দেখাশুনা 
কথায় কথায় হয় শাস্ত্আলাপনা ॥ 
শিয়ড়িয় যতজন তর্কঘন্দ শুনে । 

শ্ীপ্রতুর প্রতিবাদ সিংহের বিক্রমে ॥ 
সগুঢ যে তত্ব নাহি আইসে ব্যাখ্যায় 
বুঝান শ্ীপ্রতু হেন সরল ভাষায় ॥ 

শন শত সরল উপমা সহকারে । 

স্রমূর্খ থে শুনে। সেও বুঝিবারে পারে ॥ 
থে তত্ব সুপ্প্ত মহাঁতিমিরাঁবরণে | 
উজ্জ্বল দিনের মত উপমাকিরণে॥ 
প্রভুর শ্রীবাকো জ্যোতিঃ নহে বলিবার। 
উদয় যথাঁয় কনক নাথাকে আশাধার। 
প্রীবীক্যে আছিল তাঁর এতদূর বল। 
তিলাধারে ধরে শুনে সাগরের জল। 
হীন হেয় শিরযার প্রহর কপায়। 
শ্রগৃচ ঈশ্বর তত্ব ছেসে বুঝে যাঁয়। 


প্রভৃসনে পণ্ডিতের! কহি শীন্্কথা " 
বুঝিল যাহার নাহি জানিত বারতা ॥ 
আশ্চর্য্য মানিয়। করে বাক্য সম্বরণ | 
শুন রামকষ্ণলীল1 মধুর কথন ॥ 
শিরড়িয়া প্রভুদেবে নিরক্ষর জানে। 
পণ্ডিতেরে পরাঁভব করিল কেমনে ॥ 
দেখিয়া বিন্ময় মানে আশ্চব্য ব্যাপার | 
তথাপি না হয় হদে বিশ্বাস সঞ্চার ॥ 
অধিকাংশ লোকের নিকটে অপ্রকাশ । 
ছু এক লোকের মাত্র প্রতৃতে বিশ্বাস: ॥ 
নফর মুখুধ্যে নামে মান্য একজন | 
গ্রামেতে ঝসতি ভক্তি ঘটে বিলক্ষণ। 
সেখানে ন্বাহিক কেহ তাঁহার সমান। 
গ্রভৃতে আছিল তার ইষ্টদেবজ্ঞান 
বড়ই গোঞ্সন প্রভু রাখিলা তথায় । 
এবে শুনে লোকজনে করে হাঁয় হায় ॥ 
অপরের ক্ষিবা কথা ভ্বহও ন1 জানে । 
কেবা মান্বা গদাধর দে কাঁর ভাগিনে ॥ 
যেমন উর্জান ভাট! গঙ্গার সলিলে। 

এই কানে কান এই বয় গর্ভতলে ॥ 
জলস্ত মহিম! কত হৃদয়ে দেখান। 
তথাপি বিশ্বাস নাহি চলে একটান । 

এ মামা যে টাদ1 মাম] মামা সকলের। 
কখন বুঝেন হৃদু কতু লাগে ফের॥ 
ভালবাসে প্রভুদেবে সেবে সযতনে । 
অগ্যাঁবধি হেন সেবা কেহ নাহি জানে॥ 
প্রভূর যখন যাহ] সেবা ইচ্ছা যখ্য়। 

সব কর্ম রাখি হছু সর্বাগ্রে যোগায় 
মধুর ভক্তির কথা নারিহু বুঝিতে'। 
ভক্তি দিয়া বদ্ধ প্রভু ভকতের হাতে 
ভকুমনোমত কার্যা ভক্তের কথায় ' 
অসংখ্য প্রণাঁম করি হৃদয়ের পায় ॥ 
প্রভুর অপার কৃপা হ্বতুর, উপরে । 
তানাহ'লে তার সেবাসাধাকার করে। 


কার ঘরে মাপনি থাকেন বিদ্যমান। 
পিতা মাতা বিধির বিধাতা ভগবান ॥ 
হৃদয়ে এ্রশ্ব্য্য কত শ্রীপ্রডু দেখান। 

গুন হনৃদত্ত কচি কুমড়া-আখ্যান । 
একদিন প্রভৃদেব হাদয়েরে কন। 

কচি কৃমুড়ার তরকারী খেতে মন ॥ 
কচি কচি কৃঘুড়। না মিলে সে সময়ে | 
অকালের ফল সুহলভ পাড়াগায়ে ॥ 
যেমন শ্রীমাজ্ঞা করিঞ্জেন গুণধাঁম। 
অমনি হৃদয় চলে সঙ্গে রাজারাম ॥ 
রাজারাম হৃদয়ের ছোট সহোদর । 
কুমুড়!র অন্বেষণে ফিরে ঘর ঘর ॥ 
সঙ্গে মার মনাজন সগ্লান্ত গ্রামের। 
প্রতিবাপী মধ্যে তার প্রতিপত্তি ঢের ॥ 
ঘে কোন কারণে প্রতৃদেবে যেব। টানে । 


না হোক অধিক, মাত্র তিল পরিমাণে ॥ 
তাঁর মম ভাগাবান্‌ নহে কোন জন | 
ধন্য ধন্য জন্ম তাঁর সার্থক জীবন ॥ 
প্রথসেবা, প্রভুধ্যান, প্রভুর ধারণ] । 
লইয়া মানবজন্ম যাহার হ'ল না॥ 
বিড়ম্বনা মাঞ্র প্রাণ. অপদার্থ ছার। 
বিষয়ে মাবদ্ধ জীব কেবল ত্বণার॥ 
কখন নাহিক তার দৃষ্টি উচ্চদিকে। 
উঠ ডুবু নিরন্তর নরকের ঈকে ॥ 
সসাণরা ধর সহ দ্বর্ণসিংহাসন। 
পরিপূর্ণ কেযোগার মাণিক রতন ॥ 
অতুল সম্পদখ্যাতি যশের গতাকা । 
একছত্রে অধিকাঁর ধরণীর এক] ॥ 
ইন্জ্র কিংবা ব্রদ্ধপ্রস্থে গ্রভৃত্ব স্কাপন | 
নিরস্তর যুক্তকর দেবদেবীগণ ॥ 

(কংষা গায় মৃহাবল না হয় প্রকাশ। 
বর্গ ম্ রলাতল দে'খে পার ব্রাস॥ 
পদস্থ কিন্কর যম আজ্ঞারহ থাকে । 
প্রবল প্রলয় তুলে পলকে পলকে ॥ 


1 ৯৫৩ 


কিংব। শ্রতিক্ঠ ছেন কঠ-অগ্রে যার | 
মহাগুরু চারি বেদ বিদ্যার ভাগার ॥ 
শ্বেতাম্জ্জ-বিহারিণী তার পুন্রপ্রায়। 
হীনগ্রত দিপ্থিপ্জয়ী বিদ্যার ছটায় ॥ 
বিভৃতি-প্রন্থুত যত এশ্বরয উদ্ভব | 

প্রভু অবতারে এবে সুলভ সেসব॥ 
বরষাঁর বারিসম যথা তথ স্থিতি । 
একমাত্র স্ুদুলভ প্রভূসেব1 মতি ॥ 
প্রভূসেব। সার কর্ম, কর্মে পড়ে ফাঁন। 
চরম বাদন। গভূসেব। অভিলাষ ॥ 
“লবান্থাদ একনার হ'লে আন্বাদন । 
নিশ্চয় সে বুঝে সেবা, কর্শের চরম ॥ 
সেবা! বিনা অন্য কর্ম নাহি ভাল লাগে। 
আন্‌ কম্ম হয় লোপ সেবা-অনরাগে ॥ 
প্রভসেব। কিবা কম্ম বিবার নয়। 
এক কশ্মে করে যত অনা কশ্ম ক্ষয়॥ 
আয়োজিলে অন্য কম্্ তাহে ফলে ফল। 
কাঠের ঘর্ষণে যেন জন্মে দাবানল ॥ 

বিষ উদগীরণ যেন বাস্ুকীধর্ষণে | 

নাল! কেটে বন্যাজল ঘরে টেনে আনে ॥ 
এক কর্শে করে কোটি কর্মের সৃচন]। 
আঁসে যায় করে, নাই করমের সীমা ॥ 
কিন্ত প্রভৃসেবাকন্মে বুধ ফলে কিবা । 
চরণসেবনফল শ্রীচরণসেব। ॥ 

স্বার্থে কিন্বা স্বার্থশূন্যে সেবাআচরণ। 
যেই জন করে তার সার্থক জীবন.॥ 

ধন্য ধন্য মহাধন্য হৃছু রাজারাম । 
কুমুড়ার অন্বেষণে ভ্রমে গোটা গ্রাম ॥ 
পাতি পা'ত করিয়। খুঁজিতে শেষকালে। 
দেখিল ফলের গাছ জনেকের চালে ॥ 
নীচবংশোদ্ভবা সেই আবাসম্বামিনী। 
কিবা জাতি কিবা নাম কিছু নাহি জানি। 
গছে আছে এক. ফল যেন প্রয়োজন । 
পুষ্টশদ্য নহে কচি বুসজ বরণ ॥ 


১৫৪ রামকুফ! পুথি । 


অতিতুষ্টমন হৃহু ফল দেখি গাছে। 
মিটাভাষে কৃমুড়াটি ত্বামিনীয়ে যাঁটে। 
পণ কিং) বিন পণে যেন কুচি তার। 
কচি হেতু দিতে নাহি করিল স্বীকার ॥ 
যত জেদ করে হ্ৃছু মাগী তত বাকা । 
বলে বড় পাকা হ'লে দিব এক ফাকা 
উপায়বিহীন হছু যায় স্থানান্তরে । 

যদি অন্যস্থানে মিলে অপরের ঘরে ॥ 
সম্মুখে সামান্য মাঠ পার হয়ে যেতে । 
শুন কি অডভুত কাণ্ড ঘটে গেল পথে ॥ 
ধীরে ধীরে চলে হ্ৃহ চিন্তায় মগন। 
মধ্যমাঞ্ে অকম্মীৎ আশ্চর্য্য কথন ॥ 
মুখপোড়ী হন্‌ এক গাঁয়ে মহাঁবল। 
পশ্চৎ পশ্চৎ ছুটে হাছে কচি ফল। 
বিকল পরাণ ষেন হতশ্বাস প্রায় । 
সম্মুখে কুমূড়া বাঁধি অন্যন্তে পালার ॥ 
সদয় বিশ্বয় ফল তুলে লয় হাতে। 

অদৃষ্ঠ হইল হন্‌ দেখিতে দেখিতে ॥ 
কথার ফথায় পরে খবর পাইল। 

এটি সেই ফল, যাহ মাগী নাহি দিল॥ 
জয় কু প্রভুদেব অযোধ্যা-উশ্বর | 

গর ক্রয় কপিবেঈী ভকত প্রবর ॥ 

জয় ভুই সহোদর হৃছ রাঁজারাম। 

অধম কাতরে | যাঁচে দেহ চক্ষ্দান॥ 
ধত অবতারে লীলা করিল গৌঁসাই । 
সবার আভাস এই অবতারে পাই ॥ 
দিনকরে ধরে যেন বিবিধ বরণ। . 
প্রভু অবতারে দেখি প্রকৃত তেমন ॥ 
তক্তগণ নানাদিকে নানান আকারে । 
অবথিতে দেখিতে লীল! বুদ্ধি বল ছাড়ে ॥ 
চেনা দায় কে কোথায় প্রতৃর সেবনে । 
ছগ্মবেখট দিবানিশি মে স্থানে স্থানে ॥ 
দেহ সংবুদ্ধি মুক্তঅাখি ভগবান্‌। 
ভন্ড-অপরাঁধে ধাহে পাইব এড়ান ॥ 


পুলক অন্তরে হেথা দুই সহোদর। 

লইয়! কুমুড়া কটি উতরিল ঘর ॥ 
যাছকরেযেবা তার সঙ্গে যেব। থাকে । 
অদ্ভূত যেই যাঁছু অপরের চেখে ॥ 
দেখিবারে সে কখন নাহি হয় রাজি। 
মনে ভাবে কি দেখিব এ ঘরের বাজি । 
তেমৃতি প্ররূত সহোদর ছুই জনে। 
প্রভুর মহিম! দেখি বিন্বপ় না মানে ॥ 
অপরের মুখে কথা বহু্র ছুটে । 

প্রতাপ হাঙ্গর এক এ সময় জুটে 
সন্নিকটে মড়াগেড়ে নামে ক্ষু্র গ্রাম। 
হাঁজারার ঘর তথা সদেগাপ-সম্তান ॥ 
নাটকেন্ধ ষধ্যে যেন বিদৃষক প্রায়। 
তেমতিপ্রতাপচন্ত্র গ্রতৃর লীলায় ॥ 
বিশুষক সদয় নাহি বিশ্বাসের গন্ধ । 
দিনমান্জে পদে পদে অধারের সন্দ॥ 
জেতে চাঁধা ক্ষেতে খাটে খাঁবার বাঁসন1| 
ন। চায় ধদ্যপি তার দের কোন জনা, 
পরমদয়াল বন্ধু অনায়াসে ঘরে, 
যোলআন। ফসল যতন সহকারে ॥ 

তার সঙ্গে গ্রভূর গড় অতিশয় । 

সময়ে গাইব সবিশেষ পরিচয় ॥ 

প্রতৃদ্দেব খেলা কৈলা, সহিতে যাহার। 
যে হউন সে হুউন গ্রণম্য আমার ॥ 
হাঁজর। যুবক বয়: গ্রভুদরশনে । 

ছুটিয়া ছুটির! আসে হবদবর ভবনে ॥ 
বাল্যাবধি হরিপন্ধে ছিল তাঁর মন। 
ডাকে তীয় নাহি পার তার অন্বেষণ ॥ 
সেই হেতু এক দিন প্রতুরে জিজাসে | 
হরির যে আছে কপ জান! ধায় কিসে? 
এত ডাকাডাকি করি নাহি পাই সাড়া। 
ভাবিয়া না পারি কিছু করিতে কিনারা ! 
বৃ হাসি প্রতৃদেৰ করিল৷ উত্তর ৷ 

ফেন নাহি পাও সাড়া গুনহ খবর ॥ 


তৃতীয় ধ। 


ইঙ-ক্ষেতে পুকুরের জল দিতে হ'লে? 

সিমনি লইয়া ছি'চে রুষাপেরা মিলে 

নালায় নালায় জল চলে নিরস্তর। 

যে নালা পুকুর হ'তে ক্ষেত বরাবর ॥ 

নালার মধ্যেতে যদি ঘোগ কোঁথা থাকে। 

ছেঁচা জল যত সব যায় সেই দিকে ॥ 

মূল ক্ষেতে নাহি ভিন্দে এক দানা বালি। 

আগোঁটা পুকুর বদি ছি'চে করে খালি ॥ 

মধ্যপথে তেন ঘার ছিদ্র বিদামান। 

ডাক! আর নাই-ডাঁকা উর সমান ॥ 

পথে যারা যায় ডাঁক পৌহুছিতে নারে 

ধাহার উদ্দেশে ডাক তীহার গোঁচরে ॥ 

একি প্রভু দয়াময় উত্তর-বচন। 

সুখধীন উভয়েতে কথোপকথন | 

করিলেন উত্তর শুনিয়া ততক্ষণে ॥ 

তবে না পৌন্থছে ডাক,কহ কি কারণে ॥ 

গুনিয়া না গুন, থাক বধিরের পীরা। 

ধরাধরি এম তব্‌ নাহি দাও ধরা ॥ 

এবা কিবা বিড়খন] অনুষ্টের ফের । 

ধত কাঁছে তত দূর ন'হি পাই টের ॥ 

মহ(সোঁজা, মহাবীক! বিশ্বাসবিহীনে | 

দেহ ভক্তি বিশ্বাম অভয় শ্রীচরণে ॥ 
শিকলে শিকলে যেন পরম্পর টানে । 

সেইমত আসে কত প্তৃদরশনে | 

ক্রমে ক্রমে লাঁকের মেলানি হৃদ দেখে। 

পতবরে নির্জন ঘার বন্ধ করি রাখে। 

দরশন বিনা ছাগমন লোকজন । 

বসনে পাৰক বীধা থাঁকে কতক্ষণ।॥ 

শরত-জলন্তাক বরণ আঁধার | 

বেগে যেন রেগে ঢাকে কর চশ্রিমার ॥ 

পরনে ধেদায় বাধা পর মৃহ্র্েকে । 

দ্বিগুণ ছড়ীয় চর আপন আলোকে 1 

তেমতি প্রত $প থাঁফি কিছুক্গ 

সমূদিত হইতেন বখ!। লোক জন॥ 





১৫৫ 


বিতরি কিরণ-ককপা শতগুণ তেঙ্গে। 
ফুল্প করি দর্শকের হদয়-সরোঁজে | 
পূর্বপরিচিত এক মহাভাগ্যবান্‌ । 
ঘর শ্রামবাজারে নিকটে ক্ষুদ্র গ্রাম ॥ 
নাম ভার নটবর গোস্বামী ব্রাহ্ষণ। 
প্রতুদেবে পৃজিতেন গুরুর মতন॥ 
চরণ বন্ধন তার করি বারে বারে। 
একবার প্রস্তর গন তার ঘরে ॥ 
তক্তিমান্‌ নিজে যেন আপনি ত্রাক্ষণ। 
ভবনেতে ভক্তিমতী গৃহিণী তেমন ॥ 
ভক্তিভরে দারাসহ সেবা! কৈল তার। 
বড় মিষ্ট রা কথা পটল ভাজার ॥ 
পটলের ভাজি এত লেগেছিল মিঠে। 
মহাতক্ত মথুরের কানে ক্রমে উঠে ॥ 
মথুরে বলিয়াছিলা আপনি গৌঁসাই। 
মধুর এমন ভাজি কোথাও না খাই ॥ 
কি দিয়া রাঁধিয়াছিল বামূনের মেয়ে। 
তুষ্ট প্র রামকৃঃ যেভাজি খাইয়ে॥ 
অপুত্রক ছিলেন গোস্বামী নটবর। 
থেদসহ মাগে পুত্র গ্রতৃর গোচর ॥ 
বাঞ্াকল্পতর প্রতূদেব ভগবান্‌। 
কপ! করি দিল! বর হইবে সর্থীন। 
বথা কথা প্রতৃবাঁক্য নহে টলিবার। 
অচিরে প'ইল এক মুন্দর কুমার ॥ 
সেই হেতু প্রতৃপদে অটল ভকতি। 
দেশে আগমন শুনে আসে ক্রতগতি ॥ 
একাকী নহেন সঙ্গে কীর্তনের দল। 
কৃষ্ণভক্ত তত্তবায় তাহারা সকল॥ 
বৈষণব-আচাঁর তাঁতি বহু সেই গ্রামে। 
বড় ভালবাসে সাধভকদরশনে ॥ 
দেখিয়া প্রতৃর মূর্তি লুটে গড়ে পায়। 
সংকীর্তনসহফায়ে গ্রাষে ল য়ে যায়। 
্রদ্ুর বৈঠক দিল গৌস্বামীর ঘরে। 
ভাণ্ডার! যোগায় দিন পিরীতের ভয়ে ॥ 


১৫৬ রামরুষণ পুঁখি। 


জীপ্রতৃর হয় ভিক্ষ। গ্রামে স্থানে স্থানে । পণ্ড পাখী তৃণ-লতা ছন্সবেশ গাঁ। | 
কত শত শত ভক্ত সেই ঠাই জমে॥ কি ভাবে কোথার স্থিতি প্রন্থুব শান! 
প্রভূদহ সংমিলনে পরা স্ুথ পায়। থায় মহাগ্রসাদ কীর্তন সঙ্গে করে। 
ছেড়ে তারে ঘরে কেহ যেতে নাঁহ চায় ॥ নাচিনি তাহারা কারা নরের মাকারে॥ 
পায় মহাপ্রসাদ অবাধে পেট ভ'রে। .  তুলিয়! অতুলানন্দ প্রত সেইখানে । 
দেখিয়া প্রতৃর লীলা আত্মহারা! করে ॥ ফিরিয়া আইল পুনঃ হ্বহর ভবনে ॥ 
অৰতারে ধরে ধরা অপরূপ ছবি । এবারে অধিক দিন আর নহে তব । 
না চিনি সমাঁকার, কেবা দেব দেবী ॥ হৃদয় সহিত আদিপেন করিকাত।| ॥ 


কেবা বৈকুষ্ঠের কেবা গোলোকের জাতি। রামকঞ্চ কথা শুন অস্বতর্লহরী । 
কেবা কৈলাসের, ধরা নরের আরুতি॥ অপার সংসারসিদ্ধু তরিবার তরী॥ 


(জলিলের 


আইর দেহত্যাগ। 
০৩০৬ 
জয় প্রভু রাম অ খের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাতা জগত-জননী ॥ 
জয় জয় দোহাকার যত ভক্তগণ | 
সবার চরপ-রেণু মাগে এ অধম॥ 


রামকঞ্থগীলাকথ। গাইলে শুনিলে। নহবংখানায এখানে ক্কর বাস | 
পিতৃমাতৃভক্কিহীন হেন কলিকালে ॥ হব রামলাল রাখে সতত: তন্নাস ॥ 
অনায়াসে মিলে পিতৃমাতৃভক্তিধন । যেইথানে করিতেন বাস স্বীলোকের!। 
এমন হ্ুন্দর কথা শুন শুন মন॥ যাইতে তথায় নহে প্রীপ্রভূর ধারা ॥ 
তিন ভাই মধ্যে 'এবে প্রভূ গদাধর |. তেই দূর থেকে প্রভুদেব নারায়ণ | 
গিয়াছেন মধ্যম সোদর রামেশ্বর | ল তেন জননীর তবাবধারণ ॥ : 
পাছু রাঁি বংশধর ননান নন্দিনী | মা কেমন আছ বলি ডাকিতেন তীয়। 
রামলাল শিবরাম লক্ষমীঠ।কুলালী | সোপানের সন্লিকটে প্রথম তলায় ॥ 
ভ্রাতপুত্র রামলাল বালক-বয়েস। মাতৃপদরজজ্ঞানে সোপানের ধৃপি। 
দক্ষিণসহরে থাকে যথা পরমেশ ॥ লইতেন বারে বারে ভক্তিডরে তুলি, 
মহায়াধা। অতিবদ্ধা আইঠাকৃরাণী |. . কোথাও না! দেখি হেন যায়ের সম্বান। 


ভীষরখী ধরা এবে প্রত জননী ॥ জননীরে ঠিক তাঁর ঈশ্বরী গিয়ান ॥ 


তৃতীয় খণ্ড। 


গদাই পরাণ ধার বসতি স্বদেশে। 
শ্রীপ্রতূর দরশনে ছুটে ছুটে আসে ॥ 
গদাঁয়ের আগেকার ভোজ্য প্রীতিকর । 
গোপনে বাঁধিয়া আনে বস্ত্রের ভিতর ॥ 
সরু চিড়া চালভাজা ফুলা ফুলা মু'ড়ি। 
ডেলা ডেল! ভিশ্ড়াগুড় কুমড়ার বড়ি ॥ 
ঘরের গাভীর ছুধে ডেল! ঠাছি পাতে। 
খানাকুলে খইমোয়! সুমিষ্ট খাইতে ॥ 
দেশের লোকের মুখে ভাগিনা হৃদয় । 
সাংসারিক সমাচার পান পরিচয় ॥ 
কথায় কথায় তিনি শুনিলেন পরে। 

এক বড় মকর্দম বাধিয়াছে ঘরে ॥ 
তাহাঁর উপরে পুনঃ পাইল লিখন। 
লেখা তায় বিবাদের ধত বিবরণ ॥ 

তে কারণে প্রভৃদ্দেবে কহে বারে বারে। 
অনুমতি দিতে তায় যাইবারে ঘরে ॥ 
কোনমতে শ্রীপ্রভুর মত নাহি হয়। 

দিন দিন তত জেদ করেন হৃদয় ॥ 
বিষপ্নবদন হৃত কছে আর বার। 

কি কাঁরণ অন্তমত কহ সমাচার ॥ 
বুঝাইয়। প্রতৃদেব বলিলেন তারে। 
জানিতে পারিবে হেতু কিন্তু দিন পরে। 
নিষেধ ন] গুলি, হ্ৃহু ছুটির কারণ । 
পুরীর অধ্যক্ষে গিয়া ফৈল নিবেদন ॥ 
মনোমত পেয়ে ছুটি গোপনে গোপনে | 
ধরে ল'য়ে যেতে হাটে নাল! দ্রব্য কিনে ॥ 
বাধিয় প্রকাণ্ড বস্তা রাখে একধারে। 
শীপ্রভৃূর এক সঙ্গে শুয়ে যেই ঘরে | 
মধুর গ্রভূর লীলা তমোবিনাশন । 

শুন কি হইল পরে আশ্চর্য্য ঘটন ॥ 

সেই দিন্‌ প্রতুদেক ম্বরধুনীতটে । 

দিন যায় প্রান কুর্য্য বসে গিয়া পাটে। 
সিন্দুরনিঙ্দিত ডাতি রক্তিম ববণ। 
মেহতলে রেখে চলে জগতলোচল | 


১৫৭ 


কনকবরণকাস্তি গ্রতিবিস্বে খেলে । 

ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভাটাধর! গঙ্গার সলিলে ॥ 
একমনে তার পানে চেয়ে ভগবান্‌। 
দাড়ায়ে আছেন যেন পুতুল-সমান ॥ 
আচগ্বিতে কিবা ভাব মনের ভিতরে । 
সন্ধ্য। এবে আইলেন আইর মন্দিরে ॥ 
কোনদিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া আর। 
নহবতে যেইখাঁনে বসতি ভাহার ॥ 
জননীর শ্রীচরণে সর্বাগ্রে প্রণাম । 

পরে বসিলেন সাশে প্রভু গুণধাম ॥ 
্বদেশেতে প্রতিবাসী আছে যত জন। 
তাদের সম্বন্ধে হয় কথোপকথন ॥ 

কার ঘরে ধন কত কাঁর কটি ছেলে। 
স্বভাব কেমন কার, কার কিসে চলে । 
কথায় কথায় রাতি প্রহরেক প্রায় । 
শ্রীপ্রভূর খাবার সময় বায়ে যাঁয় ॥ 
নিজের মন্দিরে আসি খাইধার তরে। 
মাম! মাঁমা বলি হৃছ্ধ ডাকাডাকি করে । 
মত্ততর মার সঙ্গে কথোঁপকখনে । | 
বাই যাই এইবার ফুটে শ্রীবদনে ॥ 
ব|ইতে না হয় মন জননীরে ছেড়ে । 
কিছুক্ষণ গৌণে পুনঃ হৃগ্চ ডাকে তারে ॥ 
বলিলেন প্রভৃদেব উত্তরবচনে । 

অগ্রভাগ রাখি মোর খাঁও ছুই জনে ॥ 
মায়ে পোয়ে এত কথা ফুরাতে না চায়। 
এখন এগার বাজে ছুপুহর প্রায় ॥ 

তখন শুয়ায়ে মায় প্রণমিয়া তারে। 
ফিরিলেন গ্রতৃদ্দেব আপন মন্দিরে ॥ 
এখানে শধ্যায় আছে ভাগিন। হৃদয় | 


_ এপাশ ওপাশ করে ঘুম নাহি হয়॥ 


ধত উচ্চে উঠে রাতি তত উচাটন ! 

কে যেন শধ্যায় তায় করিছে পীড়ন ॥ 
অস্থির পরাণ কয় প্রত্ৃপরমেশে | 

ও গো মামা,আক মাহি ধাওয়া হাল দেশে 


টা রামক্পু'খি।, 


দড়ি দিয়া বাদিয়াছি গণাঠরি যেমন। 
কে যেন তেমতি মোরে করিছে বন্ধন ॥ 
প্রতুদেব করিলেন উত্তর তীহারে । 
কিনিরাছ কত দ্রব্য লয়ে যেতে ঘরে ॥ 
ন1 যাইলে হবে নই একি বিবেচনা । 
তাহার উপরে বাধিয়াছে মকদ্দমা ॥ 
হৃদয় পুনশ্চ কয় আমি নাহি যাঁব। 
গাঠরি বেধেছি নিজে এখনি খুলিব ॥ 
এত বলি কৈল মুক্ত বস্তার বন্ধন । 
তবে না! হইল ত্বার সুস্থির জীবন ॥ 
বলে বীচিলাম এবে গীঁঠরি খুলিয়া । 
তখনি ঘুমায় হ্ছু নাক ভাকাইয়া ॥ 
নুযুপ্তি সঞ্চার যেন কষ্ট অবসানে। 
নিদ্রাগত সেইমত হৃদয় ভাগিনে ॥ 
আরে মন যেই মন মন বলি যাঁরে। 
অলক্ষ্যেতে করে বাস জীবের শরীরে ॥ 
ধরিবারে গেলে পরে নাহি যায় ধরা। 
কে জানে কিরূপ তাঁর কেমন চেহারা ॥ 
কুন্থমের মধ্যে যেন স্গদ্ধের বাস। 
কর্মগুণে দেখি দেহে তাহার প্রকাশ ॥ 
কঙ্গব হ'তে অতি সৃশ্ম সুক্ষ গঠন। 
তুলনার অণু রেণু বৃহদায়তন ॥ 

শক্তিময় হেন শক্তি আর কার আছে। 
জগত ব্রন্মাণ্ড যার ইসাঁরায় নাচে । 
বিচিত্র করম কিবা কব তৃলনায়। 
বেদিয়ার ডুরিবন্ধ বানরের প্রায় ॥ 

এ হেন মনের মধ্যে বল চলে ধার । 
তিনি সর্বশক্তিমান্‌ শ্রপ্রতৃ আমার । 
তাহার ইচ্ছায়, মন শক্তি তার লৈয়া। 
জশিবেরে করায় কর্ম নাকে দড়ি দিয়! ॥ 
কি কব প্রভুর লীলা কি শকতি আছে। 
বত্ববে হু বেধে বস্তা পরে খুলে বাচে। 
যোগনিদ্্রা প্রভুর রাতি বতক্ষণ | 
শব্যায় গিতায় হছু ঘোকস অচেতন, 


নারী খ ৭ টে সি নিহ রর 


আইর আছিল ধার! সকলের আগে। 
প্রত্যুষের পূর্ধ্বে নিতি উঠিতেন জেগে ॥ 
ভাগ্যবতী কালীর ম! দাসী একজন । 
দুয়ারের বারাগড য় করিত শয়ন॥ 
জাঁগায়ে দিতেন আগে উঠিয়া আপনি । 
আজ ন! উঠেন আর আই ঠাকুরাণী ॥ 
দিনকর সমুদিত আলোক দেখিয়া । 
আপনি উঠিল দাসী চমক খাইয়া] ॥ 
আইর দরজ] বদ্ধ দ্বারে দেয় ঠেলা। 
ভিতরে হরাস্কলে বন্ধ নাহি যায় খোলা ॥ 
অচেতন জাই আর কেবা দিবে সাড়া । 
শুনিতে পাইল দাসী গলাঘড়ঘড়া ॥ 
বাকুল হইয়া তবে ডাঁকয়ে সঘনে। 
আসে হৃম্ব রামলাল বিবরণ শুনে ॥ 
আই আই বলি ডাকে কথা নাই আর। 
কৌশল করিয়! কৈল বিমুক্ত দুয়ার ॥ 
দেখে আই অচেতন শয্যার উপরে | 
ফেণার ফতন গাঁজ মুখের হধারে | 
তখনি আঁনিল রোজা এঁড়েদহে বাড়ি । 
হাত টিপে কহে গেছে দেহ ছেড়ে নাঁড়ি॥ 
এইরূপ ক্রমারয়ে ছুই দিন চলে। 
তৃতীক্বে তীরস্থ কৈল বকুলের তলে ॥ 
সঙ্গ] প্রায় সমাগত দিবসের শেষে । 
উঠে দ্বিতীয়ার চাদ পশ্চিম আকাশে ॥ 
বারশ চুরাশি সাল এবে গণনায় । 
গুভক্ষণ শুরুপক্ষ ফান্ঠন মাহায় ॥ 
সম্মখে দেখিয়া পুত্ররত্ব গদাধর। 
ত্াজিলেন রত্বগর্ভা আই কলেবর । 

যে তিথি নক্ষত্রে পক্ষে যেই গুভ মাসে। 
ভূভারহরণ প্রতুদেবপরমেশে |  . 
প্রসবিল1 ধরাঁতলে উদরে ধরিয়া। 
ঠিক সেই শুভযোগে ভাড়িলেন কায়াঁ। 
কিব। যোগাঁধোগ কিছু বুঝিতে না পারি। 


হী কদীণ দুমলিম, দয ধু .. 


তৃতীর খ%। 


ভবের কাগ্ডারি প্রহছদেব নারায়ণ। 
কি করিল! সর্বশেষে শুন বিবরণ ॥ 
বড়ই সুমিষ্ট কথা অমৃতগহরী। 
ব-পিন্ধু তরিবার ঘাটে বা*। তরী ॥ 
ভ্রাতৃপুত্র রামলালে শ্রীমাজ্ঞ প্রুর | 
সত্বর আনিতে শ্বেত-চন্দন প্রচুর ॥ 
প্রফুপ্ন করবী শ্বেত, শ্বেত কুন্দ ফুল। 
যোগাইল রামলাল পরাণ আকুল ॥ 
গঙ্গাজলে পাখালিয়] আইর চরণ। 
মাথাইয়। দিল! গ্রভু যাবৎ চন্দন ॥ 
রোদন করেন ফুল সমর্পিয়! পায় । 
এইরূপ সকরুণে সম্ভাধিয় মায় ॥ 

“যে দেহ হইতে মম দেহের প্রকাশ । 
আজ দেখি ম! গে সেই দেহের বিনাশ ॥” 
গৃহী যত একত্রিত ছিল সে সময় ॥ 
অগ্রিক্রিয়া করিবারে প্রভৃদেবে কয় ॥ 
শ্ীপ্রতৃ বলেন কর্ধ এ নহে আমার । 
অর্ধিকারী ভ্রাতৃপুত্র তাহে দিচ্ছ ভার ॥ 
লইয়া চলিল দেহ কাদ্দুড়িক্নাগণে। 
সঙ্গে রামলাল এড়েদহের শশানে ॥ 
এখানে জীপ্রভুদেব রাখিল। আালিয়া। 
তুষের আগুন তার ঘটে লোহা! দিয়]| 
নিষপাতাসহ ঘট, পাত্রে ভিজ! ভাগ! 
তার সঙ্গে কাচা গুড় তিন মুঠা চাল। 
কান্দুড়িয়ার্দের বাছা মঙ্গল আচার । 
তিল মান নাহি ত্রুটি সকল যোগাড় ॥ 
পরে প্রেততর্পণের বিধি পরদিনে । 
প্রভুর কর্তব্য ইহা কহে সর্ব্বজনে 1 


শগ্রতু বলেন আমি কহিয়াছি আগে। 
একর্শখে এ দেহ কোন কাঁজে নাহি লাগে। 
তথাপিহ জেদ তীরে করে লোক-জন। 
শুনহ কৈমন প্রভূ করিলা তর্পণ | 

অমানির মানদাতা প্রভূ ভগবান । 

টলিলেম সধাকায় মৃক্ষু, ফি মাঁদ | 


১৫৯ 


পশছু অগণন লোক দেখিবারে চলে। 
নাবিলেন ধীরে ধারে গঙ্গার সলিলে ॥ 
জল ৮ইবার কালে অঞ্জলি করিয়া। 
দেখয়ে দর্শকবর্গ অবাক্‌ হইয়া ॥ 
ততক্ষণ বন্ধাঙ্জলি যতক্ষণ জলে। 

ছড়ায়ে অঙ্কুলি যায় উপরে আনিলে ॥ 
অঙ্গুলি কাঠির মত ক্রমশঃ বিস্তার । 

এক বিন্দু জল নাহি থাঁকে মধ্যে তাঁর ॥ 
শুনিলে প্রভৃর কথা লোকে লাগে ধাঁধা । 
কায়মনোবাক্য ধার একতানে বাধা ॥ 
মানষের মনে মন ই মন উঠে । 

এক মন তুলে কথা অন্ত মন কাটে॥ 
এক মনে ছুই মন হয় কি প্রকার। 
উপমায় বীণাষন্ত্রে তারের বঙ্কার ॥ 
শক্তির সঞ্চার তারে থাকে যতক্ষণ। 
এক তার বোধে বহু তারের মতন ॥ 
মনের এহেন রূপ যে সময় হয়। 

সন্দেহ তাহার নাম কোন স্থলে কয় ॥ 
হিতাহিত শক্তি বলে অবস্থাবিশেষে । 
কখন কখন তার বুদ্ধি নামে ভাঁষে॥ 
একমন নানারপে ধরে নানা নাম। 
স্থলে বজে সমটিরে অনিশ্চিতজ্ঞান ॥ 
পিশাচন্বভাব মন নানা মায়! ধরে। 
নাচায় বৃহৎ কারা বিবিধ প্রকারে ॥ 
প্রভুর মনে নাই এ মনের রীতি । 
কাঁয়মনোবাক্য তিন একসঙ্গে স্থিতি | 
ত্বভাবতঃ স্থিরবুদ্ধি সুনিশ্চিত জ্ঞান । 
কায! করে. তাই, যাহা বাকোর বিধান ॥ 
সরলে সরল যায় সহজেই বুঝা । 
অসরল তর্ক যার তার পক্ষে বোঝ] ॥ 
ছাঁড়ি কুট তর্কবুদ্ধি সুসরলে মন। 

শুন রামকফকথা মঙ্গল-কথন ॥ 
প্রতৃরামকষ্ণ লীলা! কে দেখাবে একে । 


১৬০ 


সেই ধাঁর' শ্রীপ্রতৃর তর্পণের কালে ॥ 
অব'শষে সমাধিস্থ গঙ্গার সলিলে ॥ 
হদয় আনিল কৃলে ধরিয়া জ্াহায়। 
প্রহরেক গেলে পরে ভাব ভেঙ্গে যায়॥ 


রামরুঞ্চ পুথি। 


শীপ্রভূর পদে রাখি যোল আনা মতি, 
ধীরে ধীরে শুন মন রামক্চ পুথি ॥ 
প্রেম ভক্তি জ্ঞ।ন মুক্তি ইহাঁর ভিতর । 
র(মকঞ্চলীল1 গীতি রতন-আকর ॥ 


পপ টির িরল এইডা 


মাইকেল মধুস্বদনের প্রভুদরশনে গমন: 


গুনিলে পবিভ্রচিত, রামরফ্জলীলাগীত 
জুললিত সুধার সমান । 

সরস সরল তাঁয়, শু শুনে পুষ্টি পায়, 
রসে ভরে আচেোট পাষাণ ॥ 

মহিমামাহাত্যভরা, দৃর্টিহীন দিশাহারা, 
পথছাঁড়া)ককশ্মকারাণে। 

অকৃল ভবান্ধি্রলে, নিরন্তর ঘুঝে খুলে, 
অবহেলে পথ পায় শুনে ॥ 


প্রভৃর গ্রচার-গতি, ধীরমন্দ মন অতি, 
বসন্তঅনিল সম খেলে । 
উজ্জ্বলব্দে দৃষ্টিহর, শবর দিনকর, 


যত কর মেধের আডালে ॥ 
মাঝে মাঝে মেঘ ছাঁরাঃমাবরে দিনেশকায়। 
কিন্ত কাস্তি ক্ষরে মধো তার | 
কথন বা ফুটে ভাতি, আঁধার বিনাশবাতি 
সেইরূপ প্রভুর প্রচার | 
মানা ভাব এ লীলার, প্রকাণ্ড বিস্তারাকার, 
বালিময় মরুর মাঝারে । 
তৃষিত পথিকদল, বাঁল কড়ে তুলে ফল, 
রাশি জল তাহার ভিতারে | 
বাঁধির ভিতরে টাঁকা,দুরে থেকে নহে দেখা, 
অল্প রেখা ফলের লক্ষণ। 
অত্যন্ত নিকটে গেলে, তবে না দৃর্টিতে মিলে, 
কচি পাত! ক্ষুদ্র আয়তন ॥ 
লীলা তেমতি প্রভুর, দশে থেকে বহু দুর, 
বাহাদুশে মকর চেহ'রা। 
স্থান ধেন আঠাকাঠা,নাহি মলে এক ফোটা 
' টারথে শুনলে লাগে দিশাহাা। 


কিন্ত শ্রীচরণতলে, দেখ' যদি অশাখি মিলে, 
বিশ্বধণ্ড সম আয়তন । 
দেখিবে অগণা ফল, মধো তৃষাঁবারী জল, 
দূরশনে যুড়ায় জীবন ॥ 
প্রচারকৌশলকল, বনে যেন দাঁবাঁনল,. 
সূল কোথা সর্বাে দেখ না। 
বাযুভরে কাঠে কাঠে, ঘসাঘসি হয়ে উঠে 
কাকমাত্র আগুনের কণা ॥ 
শ্রীমধুন্থদন, নাঁম। হিন্দু, এবে শ্রী্টীয়ান, 
ম্বইকেল উপাধি তাহার | 
নরল আধারথানি, বঙ্গকবিচুড়ামণি, 
বিদ্াবল গায়ে অলঙ্কার ॥ 
প্রথমে ফৌবনকালে) উঞ্ণ শোণিতের বলে, 
ধন্ম ঠে,ল ধশ্মীস্থরে যায়। 
বাহক চটকে ভুলে,  মিপিল খ্রীষ্টানদলে, 
রূপমুন্ধ পতঙ্গের প্রায় ॥ 
এবে পূর্ণ কলিকাঁল, ধর্ধমরাজো গোলমাল, 
আলুথালু আচার নিয়ম ॥ 
আর্ধ্য-শিক্ষানীতি কোথা, বিপর্য্যয় পূর্বপ্র থা, 
বিজাতীয় ধরম করম ॥ 
হানে যন খ্রীষ্টান, চোখা প্রলোভন বাণ, 
হিন্দয়ানি জ্বর জরকাঁয়। 
বাঁজায়ে দ্বন্দুন্ডি ভেরি, বড় বড় মিশনারি, 
হাঁটে বাটে মিশুগ্ুণ গায় ॥ 
কহেযারজ্গেবান,। করিবার অভিলাষ 
বিশ্বাম কেবল কর তীারে। 
বারে বারে করি মানা, পুতুলের আরাধনা, 
মিথ্যা কেন করি পড় ফেয়ে॥ 


! 
! 
| 
। 


তৃতীয় খণ্ড | 


হেথা যত ব্রাহ্মগণ, মহাদগ্থে আন্মালন, 
সমর্থন নিজ ধশ্মে করে। 

বাখানে পাষর অন্ধে। অখণ্ড সচ্চদানন্দে, 
পরিণত কররে ন।কারে ॥ 

যদি কার থাকে মন, যেতে শান্তিনিকেতন 
পরিহর ভেদাদি বিচা। 

ধত পুরুয় রমণীঃ সম্পর্কে ভাই ভগিনী, 
এক ব্রহ্ম তাঁর পরিবার ॥ 

এ দ্রিকে হিন্বৃ-সম্তন, সাকার যাদের প্রাণ, 
সেবাভক্ি-আঁচরণে মন। 

কেহ কহে ভজ কৃষ্। সনাতন সর্বেষ্ট, 
কষ্ট যাবে জুড়াবে জীবন ॥ 

কেহ বলে ভজ মায়, অনাদ্যাশক্তি গামাঁয়, 
ভক্তিমুক্তিশাস্তি প্রদায়িনী | 

সকলের মূলাধার, এ বিচির হি ধার, 
দয়াময়ী জগত্জননী ॥ 

কেহ কয় ভক্তিনাবে, ভঙ্গ বিশ্বগুরু শিবে, 
কেহ কয় ভজ গজানন। 

কেহ দ্বিবাকরে কয়, সকল মন্গলালয়, 
রোগশোকতাপনিবারণ ॥ 

কেহ কহে ভজ রাঁম, নবদুর্বাদলশ্টাঁম, 
'গুণধাঁম অগতির গতি । 

অপার তার মহিমা, পদস্পর্শে কাষ্ঠ সোনা, 
যানবিনী পাষাণমৃরতি ॥ 

কেহ উন্মত্বের পারা,বলে ভাই ভজ গোর, 
সঙ্গে ভাই নিতানন্দ তাঁর । | 

দয়াময় দুই ভেয়ে, প্রেম দেন মার খেয়ে, 
ভাল মন্দ নাহিক বিচার ॥ 

এ দিকে বেদাস্তপণে, মায়াবাঁদী যুথে মৃথে, 
জ্ঞানমাগর বিশুফইদয়, 

আকার দেখিলে পরে,মাঁয় মায়া ডাক ছাড়ে, 
গ্রবিরাম নেতি নেতি কয় ॥ 

এইকপে সম্প্রদায়, নিঞ্জ নিঙ্গ মতে গার, 
সর্বশ্রেষ্ঠ সকলের সার। 


১৬১ 


গুনে ভয় জানহারা, . হরিপনলুক্ধ ধারা, 
ভেবে পারা পাগল আকার ॥ | 

ভাবে কোন্‌ পথে গেলে, হৃৰয়রতন মিলে, 
কে হেন শুহৃদ্ পাই কারে। 

ঝটিকা! কয়াসা ঠেলে, দেন ঠিক পথে তুলে, 
কুলহাঁন ভীষণ পাঁথারে ॥ 

এমন বিপ্রবকালে, অবতীর্ণ ধরাঁতলে, 
প্রভুদেব নররূপ ধরি । 

জঞ্জাল করিল দূর, মহিমা কি শ্ীপ্রতুর। 
সর্বধন্ম সমন্বয় করি ॥ 

অগণ্য সাঁধন-্মত; ভিন্নাকাঁর ভিন্ন পথ, 
দেখাইল1 আচরি আপনে | 

স্বধশ্মে সরলভাবে, যে পথিক যবে যাবে, 
সে পাবে নিশ্চর ভগবানে ॥ 

সাকারে নাহিক খাঁদ,সাকারে না দিলা বাদ 
সাকার পে পবাকাণ্ যুূল। 

ভিত্তি বনিরাদ ছাড়ি, বলকি সম্বল করি, 
রাখ' ধরি প্রকাণ্ড দেউল॥ 

বুঝিতে নারির মন ধন্ম ছড়া কি রকম, 
নিজ ধর্ম কেন দেয় ফেলে। 

পূর্বাপর দেখা যায়, সব ছেলে পুষ্টি পায়, 
আপনার জননীর কোলে॥ 

মার চেয়ে যাও টান, সে ডাপিনী মৃত্তিমান্‌, 


মার ধার সেকিছুনাধারে। 

পুহি কোন্‌ উপাদানে, গরভধারিণী জানে, 
অন্ত জনে বুঝিতে না পারে ॥ 

সব ধর্ম মার প্রায়, কুপাবতী মিজছায়, 
কাক পন্ম ধন্মে নাহি খেলে । 

ধন্ম নিতা (ব্ছাযান) নামাস্তরে ভগবান্‌, 

নাঠি পোষে অপরের ছেলে ॥ 


সব ধর্ম একরূপ, কিন্ত ভাবে নানাকপ, 
এক হ'য়ে স্বতস্থ আকার। 
ধর্শে ধশ্ম সদা তৃষ্ট,  ধর্্ঘত্যাগে ধর্ম রুষ্ট, 


ধর্মতৃত করহ বিচার ॥ 


১২ 


_. বিমাত1 অপর ধর্ম, দেখিতে নহে ছুষষন্মঃ 
রে মন্ধামণ্ম বুঝি বিলক্ষণ। ৃ 
ঘাহে তুমি পুষ্টি পাবে, অপর হইতে লবে, 

সার যাহা করহ গ্রহণ ॥ 

অস্কুর-উদশম-আশে, বীজ দিলে ভর! চাষে, 
গুপ্তভাবে মাটির ভিতর । 

কিমাশ্চর্য্য অদ্ভূত, ঘেরে তাঁরে পঞ্চভৃত, 
ওতপ্রোতভাবে নিরস্তর ॥ 

বীজ থাকে নিজে খাঁটি, নাহি হয় জল মাটি, 
তেজের সঙ্গেতে নাহি মিশে । 

কখন নহে বাতাস, কখন নহে আকাশ, 
সকলের সার মাত্র চুষে ॥ 

যে যে সব উপাদানে, প্রফুল্ল অঙ্কুরোদগমে, 
উপযুক্ত সহায়তা করে। 

নিজদেহপুষ্টিকারী, তাহাই গ্রহণ করি, 
বাদ বাকী ফেলে দেয় ছুড়ে। 


বাঁণিজ্যেতে দেশাকরে,যেতে কেব| মান! করে, 


অঞ্জন করিতে রত্বধন। 

ল'য়ে ষাল ভিঙ্গ। ভরা, চতুর বণিক্‌ যারা, 
ত্বরা ফিরে আপন ভবন ॥ 

নামে উঠে প্রেমরাশি, স্বর্গাদপি গরীয়সী, 
জননী ও জনমের স্থান! 

হ্বদয় উলে পড়ে, বারেক স্মরণে যারে, 
ছাঁড়ি তারে কি আছ কল্যাণ ॥ 

নামে মাত্র প্রাণ গলে, দরশনে কিবা ফলে, 
সম্ভোগে উদয় কিবা সুখ । 

কালি কালিভরা, তাই 'দিয়। সে চেহারা, 
আঅাকিতে নারিন্ত রৈল দুঃখ | 

প্রডদেব অবভারে,  নিজধর্্দ পরিহারে, 
কি বছিলা গুন গুন মন! 

বুবিয়া আপন ত্রান্তি,হৃদে নাই কোন শাস্তি 
মাইকেল শীমধূঙ্দন ॥ 

উনিয়া প্রতৃয় নাম, দয়াময় গুপধাষ, 
আসিলেন কাতর অস্তরে। 


রামু পুথি। 


হৃদয়ে ভরস। করি, মিলে যদি শাস্তিবারি, 
তপ্ত চিত জুড়াবার তরে ॥ 

আপন মন্দিরে হেথা, শাস্ী সঙ্গে তন্বকথা, 
কহি্ছেন প্রভুনারায়ণ। 

উপনীত হেনকাঁলে, আশ! ভয় হৃদে থেলে, 
মাইকেল শ্রীমধুস্থদন ॥ 

কর ফুড়ি নত্রভাবে, নিবেদিল প্রতভৃদেবে, 
কহিবারে হিত-উপদেশ। 

শুনিয়া বিনর-উক্তি, সকাতর শ্রন্ধাভক্তি, 
কপাময় প্রভূপরমেশ ॥ 

দেখ প্রতৃদেব হেথা, বলিবারে যান কথা, 
জ্ীবদনে নাহি পান বাট। 

কত চেষ্টা বারে বারে, কে যেন রসন1 ধ'রে 
বধ করে অধরকপাট ॥ 

নীরবে ক্ণেক গেলে, বলিলেন মাইকেলে, 
সত্বকথা বলিবারে মন । 

কিপ্ত তত্ব নাহি জানি,অধরে না আসে বানী, 
ধা আমারে করে নিবারণ ॥ 

শু“ন শাঙ্থী বীরবরত প্রশারিয়! ছুই কর, 
জিজ্ঞাসিল শ্রীমধুস্থদনে | 

আপনি পণ্ডিতঙ্ন, বুঝ ধর্ম ধষিলক্ষণ, 
স্বধর্শ তিয়াগ কৈলে কেনে ॥ 

অনুতাঁপ সহকারে, মাইকেল করযোড়ে, 
করিলেন উত্তর তাহায়। 

বলিতে দলিছে প্রাণ, কেন টহঙ্ু পীহীয়ান, 

| শুদ্ধমাত্র পেটের জালায়॥ 

সামান্ত পেটের তন যে জন ম্বধর্ম ছাড়ে, 
তারে কোথা প্রভুর করুণ!1। 

জগতজননী তার, সব ধর্ম স্ট্টি ধার, 
তিনি তীরে করিলেন মানা ॥ 

অপার কপার লিন্ক। 'দীননাথ দীনবন্ধু, 
শিবময় মঙ্লনিধান | 

পিনভূঃখী ছিজসাজ, পতিত উদ্ধার কাজ, 
আযাচকে যেচে ধার দান ॥ 


তৃতীয় খণ্ড । ১৬. 


দর্শকেরা মাতোয়ারা নেচে নেচে উঠে । 
প্রেমাবেশে কেহ কেহ ধরাঁতলে লুটে ॥ 
গায় নাচেঞকলেই ছিল যত জন | 
দাড়ায়ে আছেন মাত্র পাঠক ব্রাঙগীণ। 
মুগ্ধমন পুতৃল-সমাঁন একধারে ॥ 

দেখে গুনে কিন্ত কিছু বুঝিতে না পারে । 
বরাবর প্রতিজ্ঞা আছিল তার মনে। 
প্রাণাস্তে কখন নাহি নাচিব কীর্তনে 
কিন্তু এবে নাচি নাচ বত করে মন । 
ততই করেন তিনি বেগ সঙ্ধরণ | 

কারণ না বুঝে এই বেগ বেগে কার। 
বিষম প্রসুর বেগ প্রলি জুয়ার ॥ 

ব্রঙ্ষাণ্ড প্রকাগডাকার নাহিক গণন। 
কোটি ব্রহ্ম! কোটি বিষণ কোটি গঞ্চানন ॥ 
কোটি স্থ্যা কোটি চন্দ্র বিশাল চেহারা! । 
কোটি দেব কোটি দেবী মহাঁশক্তি ভর] ॥ 
তেজস্বী তপন্থী কোটি কোটি ঝধষিগণ। 
তপস্যাপ্রভাষ গাঁয় অতুল বিক্রম ॥ 
বেগের সঙ্কেতে সবেহ্‌য়ে বাহ্বহাঁর] ৷ 
অবিরত নাচে ঘুরে লার্জিন্ফির পারা ॥ 
এধ। কেব! শিগন পাঠক ব্রাঙ্গণ 1 
প্রভুর এমন বেগ করে সম্বরণ ॥ 

অদ্ভুত শকতি পঞ্চতৃতে গড়া কায় । 
ভাগ্য মানি পদরজ পাইলে মাথ'য় ॥ 

জয় পাঠকের বৈশে ব্রান্ষণমূরতি॥ 

কেবা তুমি কি চিনিৰ আমি মৃঢ়মতি ॥ 
কুপায় মোচহ মম লোচন-ম ধার । 
দেখাও প্রভুর লীলা প্রকাশ প্রচার । 

শুন মন কি ঘটন ঠহল হেনকালে। 
সমাধিস্থ গ্রভৃদেব ভাবের বিহবলে ॥ 
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ আনন্দের ভরে । 
ডাবের উচ্ছাস ছটা খেলে তছপরে ॥ 
শমঙ্গ শিহরে কভু তাঁহাঁয় কম্পন | 
কখন পুত চোছখ ধান্বা বরিতণ। 








কথন ব1 ম্বেদজল অবিরল ঝরে। 
কথন অবস অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে ॥ 
গোরাভক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী ব্রাহ্ধণ। 
বারে বারে বন্দি তার দুখানি চরণ ॥ 
কমলাসেবিত পদ প্রভুর ধরিয়া । 
প্রেমাবেশে ঢালে অশ্ব ঝরে গণ্ড দিয়া ॥ 
বিষম কঠিন লৌহা স্ুকঠিন কায । 
স্থৃতীক্ষ অসির ধার হাঁসিয়! উড়ায় ॥ 
সিদ্ধবাক্য মহামন্ত্র, যে মন্ত্রের বলে। 
কঠোর কুলিশ যেবা! সেও শুনে গলে ॥ 
তাও ঠেলে লৌহা পায়,ন৷ হয় কোমল । 
কঠিনতা গুণ তায় এতই প্রবল ॥ 
কিন্ত যেন হেন লৌহা৷ কত শক্ত প্রাঁপ। 
আগুনের তেজে হয় ফেনের সমান ॥ 
শক্ত তেন জ্ঞানপন্থী পাঠক ব্রাঙ্গণ। 
্রীপ্রভূর তেজ-বলে অকথ্য কথন ॥ 
দ্রবিয়া অবশ অঙ্গ ঢলে ঢলে পড়ে। 
জ্ঞানের কাঠিন্যভাব গেছে একবারে ॥ 
ভয়লজ্জাহীন এবে নবন্বীপে কয়। 
গোণাই বামুন তুমি প্রভুর তনয় ॥ 
জীবের মঙ্গল দি তোমার কামন]। 
দেখাও পরমহংস বটে কোন্‌ জন1॥ 
কিরূপ হুরপ তার কিরূপ চেহারা । 
আমি বৃদ্ধ অতিশয় দৃষ্টিশক্তিহার] ॥ 
এত বগি যেমন বসিল দ্বিজবর। 
কপাভবরে কপামযর কপার সাগর ॥ 
ক্রুতগতি বায়ু যেন আর কেবা রাখে। 
দক্ষিণ চরণ দিলা ব্রাঙ্গণের বুকে ॥ 
পরম সম্পদাম্পদ গ্রভৃর চরণ। 

পাইয়। তখনি উঠে পাঁঠক ব্রাহ্মণ ॥ 
গমুচিত চৈতনা দিনেশ সমুজ্জল। 
রাম₹্স্ততি গাশ্ম হইয়া বিহ্বল ॥ 

দেখ মন জ্রীপ্রতূর কপার চেহারা । 
হৃদয়-আকাঁশে স্থির বিজলির পারা ॥ 


৩ রামরুঙ্চ পুথি 


করে করে নুধার কিরণ ক্ষরে তায় । 
স্ুশতল সুখম্পর্শ জীবন যুড়ায় ॥ 
পরম আয়াস তবু অলস ন। আসে। 
মত্ত হ'য়ে মহানন্দে সিদ্ধুনীরে ভাসে ॥ 
মহাবলে বলী এবে বৃদ্ধক ব্রান্ধণ । 
সংকীর্তনে নৃত্য করে প্রকৃত যেমন ॥ 
রতিমদে মত্ত করি কমলের বনে। 
অতুল আনন্ময় অঙ্গ সঞালনে ॥ 
প্রতৃসনে সংকীর্তনে এত সুখ পায়। 
ইচ্ছ! হয় যেন হেন কত না ফুরায় ॥ 
পারায়ণ কাধ্য এবে নহে সমাপন । 
বুঝিয়! করিলা প্রভূ শক্তি সম্বরণ ॥ 
প্রভু সম্থরিলে শক্তি থামিল সকলে । 
কিন্ত উপভোগা সুখ হৃদিমাঝে খেশে॥ 
সমভাবে তিল অণুকণ! নহে কম। 
প্রতৃ-সঙ্গ-নুথ নহে কু বিশ্বরণ ॥ 
ক্রমশঃ মহিমা-কথা ছুটে দুরে পরে | 
প্রচার প্রকাশ শুন ভক্তিসহকাঁরে ॥ . 
বারুদের কারখানা যেগেজিন ঘর । 
নির অধিকারে পুরীর উত্তর. ॥. 
একচেটে ইংরাজি এই-কাঁরবার । 
শত শত শিখ সৈন্য রক্ষা করে দ্বার 
শিখের। নানকপন্থী ধর্ে বড় টান। 
সাধুভক্ত পেলে করে অতুল সম্মান ॥ 
প্রভুর শুনিয়া নাম আসে দরশনে। 
কখন লইর়] তীয় বাঁর মেগেজিনে ॥ 
হ্বদি বুঝি উপযুক্ত জাঁন উপদেশ। 
রূপ! করি শক্কিলহ দেন পরমেশ ॥ 
শ্রীবদন-বিগলিত বাকা সিদ্ধমন্তর। 
বেদাঁধি পুরাণ গীত স্তবস্কতি তন্ক ॥ 
ঈশ্বরের প্রমুখাৎ এশ বিবরণ । 
শক্তিবলে মূর্তিমান যাবৎ বচন। 
এতই হইত খুসি প্রতৃর বচনে । 
গুনে দণ্ডবৎ লুটে যুগল চরণে ॥ 


$ 


দেখিত প্রতৃরে যেন বিশ্বগুর প্রায়। 
অটল বিশ্বাস করে প্রভুর কথায় ॥ 
বুঝেছ বুঝেছ মন বুঝেছ কি এবে। 
সব সম্প্রদায় কেন তৃষ্ট প্রভুদেবে। : 
বিবিধ ধরমপন্থী যত সম্প্রদায় । 
ঘষে ষথায় বিছ্যমান দেখা শুন] যাঁয় ॥ 
পায় সবে নিঞ্জ নিজ বিস্তর বিস্তর। 
যা তাহার প্রিয়্ভোজ্য পুষ্টিরুচিকর ॥ 
শুন মন খুলে বলি লীলার, বারত1। 
সরল সরস রড় রামরুষ্চকথা ॥ 
ধরাধামে লীলার কারণ ষতবাঁর। 
যুগে যুগে ক্বাবতীর্৭ণ এরভূ অবতার ॥ 
ভিন্ন ভিন্ন জীব তার ভিন্ন ভিন্ন বাঁর 
বিভিন্ন বিষ্টি কর্ম বিভিন্ন আঁধারে 
একরূপে করেছেন এক ভাব পুষ্ট। 
ূরববক্কৃত ধর্জ বিধি সব করি নষ্ট ॥ 
এবারে দৌঁধহ মন লহ সংদৃষ্টি। 
একাধারে প্রভূদেবে সবার সমটি। 
সব ধর্ম সম মত সমভাবে বহে। 
একরূপে ৰহুরূপ শ্রীপ্রভুর দেহে । 
সোঁনা-বপী-রত্ব-মপি-হীরক-আকর । 
একাধারে ধরে সব উদর-ভিতর ॥ 


বা আছে,ভারতে লেখা আছে বিধিম, & | 


নামে মাক, সন্তাহীন যা! নাই ভারতে। 
তেন অবতারাকর প্রভৃগণমনি | 

পুরুধ আকার ভাবে জগতজ্ঞননী ॥ 
সেই হেতু মাঁতৃভাবে প্রভুদেবরায়। 
আগাগোড়া ভঞ্জিলেন পৃঞ্জিলেন মায়। 
বিশ্বমীত] প্রভু লক্ষ সবার উপর। 
নান] ভাবরূপে গায় নানা পয়োধস। 
সমভাবে পায় পুষ্টি যতেক সস্তান। 
(কব! হিন্দু কি বন কিবা খ্রীষ্টিয়ান ॥ 
জগতজলনী, তায় সকলে উতদ্তব। 
জীবশিক্ষা হেতু তাই স্তাম। শ্যামা রব॥ 


তৃতীয় খণ্ড ১৬৭ 


প্রতৃর কর্মের মর কে করে ঠিকানা। 
শিক্ষা দিলা করিবারে শক্তি আরাধন] ॥ 
অগণা সাধন] তার অগণন ভাবে। 
যে মৃত্তি ষে ভজে? সেই ভজে প্রতৃদেবে ॥ 
যে রূপে যেনামে গেবা ডাকে ভগবানে। 
প্রভু গিয়া দেন সাড়। তার কাঁণে কাণে ॥ 
প্রভূর নিকটে নাই কোনই বিচার। 
জাতিধর্মভেদহীন সব একাকার | 
রেণুবৎ লোমকুপ অল্প আয়তন । 
যদ্দি কেহ কহে তার মধ্যে ব্রিভুবন ॥ 
শ্রোতা যেন কি ব্যপার ন। পায় ঠিকাঁন!। 
'আাপনার খোল! চোখে দরশন বিনা ॥ 
সেই মত আগাগোড়। লীলা শ্রপ্রভুর। 
অত্যাশ্ধ্য অপরূপ সরল মধুর ॥ 
না দেখালে কি দেখিবে জীবে দিশাহারা] । 
প্রভুতে যে ঝর বিশ্বজননীর ধারা ॥ 
অবতার বেদাদি যতেক দেখা যাঁয়।, 
প্রভৃদেব তা সবার স্চীপত্র প্রায় ॥ 
সব রূপ সব ভাব প্রভূ অঙ্গে খেলে। 
অবহেলে বুঝা যায় প্রভুরে. দেখিলে ॥ 
প্রভুর একাকী যেব! পাইবে সন্ধান । 
সে বুঝে দশাবতার বেদাদি পুবাপ। 
তন্ত্র গীতা কোরাণ গমস্পেল যত জান! । 
অন্লনকালে অবহেলে গুরুশিক্ষা বিন! ॥ 
সাধন ভজন বিনা ছুরস্বাধ্য ফল। 
বিন! চাঁষে পায় বসে সুপকক ফসল ॥ 
'আনন্দকাঁনন ঘরে রসে ভর] ক্ষেত । 
বিশ্বমনোহরা ফুল ফল সমবেত ॥ 
ফাকি দিয়া ধর্ম কর্শে অনর্থক শ্রম | 
নুটিবারে রত্বাগার চাও যদি মন॥ 
ধুকাশ প্রচার শুন কেমন প্রভুর । 
ইকতমুক্তিগ্রদ্দারিনী শ্রতিস্বধূর ॥ 

সসঙ্গ নারাণ শাস্ত্রী গ্রতু এক দিন। 
মহাতীতে উপনীত যথা মেগেজিন। 


আপনি হাজির প্রভূ করি দরশন। 
মহোল্পমদে পদে লুটে শিখ টসৈশ্কগণ ॥ 
বসায়ে আপনে তীয় বসে চারিধারে। 
জাতিগত উচ্চমান ভক্তিভরে করে । 
দয়াল শীপ্রভৃদেব শ্বভাব যেমন । 
মনমত তত্ব কথা কৈল উখ্থাপন॥ 
ইন্্রিয়াদি মন প্রাণ এক সঙ্গে পৈয়া 
শুনে যত শিখ-সৈল্ত নীরব হইয়] ॥ 
সন্নিকটে সমাসীন শাম্মী ছেন কলে। 
বলিলেন জ্ঞানতত্ব উপদেশ ছলে ॥ 
শুনিয়া টৈন্ঠের দল উন্মত্তের প্রায় । 
উঠাইয়! তরবারি কাটিবারে যায়। 
সংসারীর মুখে জ্ঞানতব্বের ব্যাখ্যান। 
শুনাইলে শিখদলে বুঝে অপষাঁন ॥ 
শান্্রীরে কহিল তুমি আঁসক্তী সংসারী । 
জ্ঞানকথ! উপদেশে নহ অধিকারী ॥ 
শাস্্ ঠেলি কি কারণ কহ হেন কথা। 
শান্সের অমান্য দোষে লব আজি মাথা ॥ 


্ভাগবত-শান্্ আর ভক্ত, ভগবান্‌। 


তিনে এক তুলা বন্ধ হিন্দুর গিয়ান | 
সেই মত ধশ্মশাস্্র শিখের সমাজে। 
ধার শান্ তার তুল্য, নিত্য নিতা পৃজে॥ 
কোপাবিষ্ট শিখে দেখি প্রভৃনারায়ণ। 
মিষ্ভাষে তুষ্ট কৈল৷ তাহাদের মন ॥ 
প্রভুদেবে শিখ সৈন্ত কত দূর মানে । 
মিলে রামকৃষ্ণভক্তি চরিত-শ্রবণে ॥ 
একদিন সৈম্কগণ সমরের সাঁজ । 
সঙ্গে আছে সৈনাপ্যক্ষ কাঁণ্ডেন ইংরাজি ॥ 
অশ্বপৃষ্ঠে আগে আগে, পশ্চাৎ সেনানী। 
চলিতেছে গড়মুখে অতি দ্রুতগামী ॥ 
(হন কালে পথিমধ্যে মথুরের সনে। 
আনিছেন প্রভৃদেব সুন্দর ফেটানে ॥ 
দরশন করি তায় যতেক সেনানী। 
জয়গুর সম্ভাষিয় জুটায় অবনী ॥ 


১৬৮ রামু পুথি। 


ফেলিয়া বন্দুক শস্ত্র ধরা করতলে। 
সামরিক রীণত প্রথা একেবারে ঠেলে ॥ 
অধ্যক্ষের আজ্ঞা বিনা ঝড় পরমাদ। 
অস্ত্রত্যাগ সেনানীর মহা-অপরাধ ॥ 
দেখি সেনাপতি কছে সৈনিকের দলে । 
অনুমতি বিনা হেন কি হেতু করিলে ॥ 
উত্তরে অধ্যক্ষে কহে যত টসন্তগণে। 
আমাদের এই রীতি গুরু-দরশনে ॥ 
নাহি করি কোন গ্রাহ্য থাক যাক প্রাণ। 
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম ॥ 
আঁশিষ করিল! প্রভু ডানি হাত তুলে । 
অন্ত্রত্যাগী ধরাশায়ী ৫সনিকের দলে ॥ 
শ্রীপ্রতৃর কপাদৃষ্টে মহিমা অপার । 
সেনাপতি পুনরুক্তি না করিল আর ॥ 
জগজনমোহনিয়া দয়াল ঠাকুর। 
প্রচার প্রকাশ শুন বড়ই মধুর । 

মথুর চিনেছে ভাল প্রভুগুণধরে । 


দিনে রেতে খেতে শুতে সঙ্গ নাহি ছাড়ে ॥ 


প্রভু দয়ালু তেন তাহার উপর । 

দুটা পায়ে দণ্ডবৎ লক্ষ কোটি গড় ॥ 
দয়ার বারতা কথা কি কব কথায়।” 
শুনিতে অবাক্‌ বাণী না ধরে মাধ । 
এক দিন শ্রীমধুর কন ভগুবানে । 

ভাব কি সমাধি মোর,নাহি হয় কেনে ॥ 
কি রস ইহার মধ্যে মনে হয় সাধ। 
নিরবধি কিছু দিন করিব আন্বাদ ॥ 
যেমন প্রার্থন! আর পক্ষ দেরি নয়। 
ভাব সমীধির বেগ হইল উদয় ॥ 
্রদ্মানন্দে গত মন দেহে নাহি আর। 
মথর পুতুল প্রায় জড়ের আকার ॥ 
পরিবার হাহাকার দিবারাতি করে। 
গীড়াজ্ঞানে কবিরাজ আনায় সরে ॥ 
শতদরে যায় ফিরে চিকিৎসকগণ । 
লিদানে না মিলে কিছু বাধির লক্ষণ | 


অবশেষে যায় বাতা প্রভৃর গোচরে। 
মথুরের শক্ত গীড়া জান গেছে ছেড়ে ॥ 
মঙ্ীঘোরে এক পক্ষ প্রার অবসান । 
শুনিয়া বুঝিল1 যনে প্রভূ ভগবান্‌। 
তাড়াতাড়ি মথুবের সন্ধানে গিয়া। 
শ্রীহস্ত পরশে দিল] ভাব ছুটাইয়৷ ॥ 
আইলে সহজাবস্থা কহে ভগবানে। 
জালে পড়া মাছ যেন ব্যাকুলিত প্রাণে ॥ 
দেখ বাব৷ সব গুলি ছাল শৈশব । 
কিছুই না বুঝে এবে বিষয় বৈভব॥ 
আমি গেলে কি হইবে বন়্ কষ্ট পাবে ॥ 
বড় হোক পরে যাহা হইবার হবে ॥ 
মৃদু মন্দ হাঁসি প্রভূ বলিল! বচন। 

থাক তৰে নীচে ঘরে যতক্ষণ মন ॥ 
ধনেশ বিশেষ বাল্যাবধি শ্রীমথুর | 
সম্ভোগ-ৰাঁসনা নহে আজতকাঁটুর । 
বিষয় হউ্্তে ব্রদ্দানন্দে গেলে মন । 

1 হইবে তাঁর বাসন! পূরণ ॥ 

[ত চি ব্যাকুলিত ভাঁবাবেশ গাঁয়। 






- ছাড়িয় বিষয়ানন্দ ঘেতে নাহি চায় ॥ 


অভিলাষ নহে ত্যাগ, নিরস্তর যোগ। 
সাধ প্রভুসহ সদা বিষয় সম্ভোগ ॥ 
বিশেষিয়া বিবরিয়। বলি শুন মন। 
লীল! নিত্য শ্রীপ্রভুর থেল] ছুরকম ॥ 
ইন্জিয়াদি দেহ লয়ে পঞ্চভাঁব সহ। 
হরি সনে ভক্ত যাহা ভোগে অহরহ ॥ 
হাসে কাদে ক্রমাগত সুখ ছুঃখ মন। 
এই হয় শ্রীপ্রভূর লীলা আস্বাদন ॥ 
দেহাদি ইন্দ্রিয়াতীত অক্ষয় অমর। 
অপরিবর্তনশীল প্রভাবে সুদার | 
নিরজ্জর এক ধার! সুখ দুঃখ বিনা। 
ভাব স্বক্ূপ যার কথায় আসে না ॥' 
ভোগে যাহ] ভক্তজনা অবিরল ধারে। 
তাঁরে বুঝি নিত্যবস্থ লীলার ওপারে ॥ 


বিষয়বর্জিত বস্ত নিত্যর আকার। 


মথুর ভোগিতে তাহ: করে অস্বীকার ॥ 


মথরের সম ভাগ্য কার ধয়াতলে। 
কল্পতরুতলে বালযাচায়তা মিলে॥ 
কাঁমিনীকাঞ্চনসহ নাই ভগবান্‌। 
কথায় কথাক় প্রত সকলে বুঝান ॥ 
অধিক অনর্থকরী এ দুয়ের হ'তে । 
নাহি অন্য কিছু আর পরমেশপথে ॥ 
পরাণ পুতলি হরি হত্দে সাঁধ যার । 
অবশ্য করিবে এই ছুই পরিহার ॥ 
নচেৎ না মিলে হরি হরির নিম । 
কুপায় মঘুর কৈল বিধি অতিক্রম ॥ 
ভকত-বৎনল প্রভূ ভক্তপ্রাণ নাম। 
ভক্তের নিকটে নাই তাহার এডান ॥ 
ভাঙ্গিয়া আপন বিধি নিরবধি রন। 
ঘথাঁয় মথুর সন্থুকামিনী কাঞ্চন ॥ 


মথুরের এত বল গায়ে নাহি ধরে।, 


তণবৎগণে বিধি বিষুও মহেশ্বরে | 

যথ! ইচ্ছা প্রভু লয়ে করেন বিহার। 
রামরুষ্ণলীলাঁকথ! নুধার ভাঙার ॥ 
কামিনী কাঞ্চন যাহ! কালকুট প্রায়। 
মথুরের পক্ষে সুধা প্রভুর দয়ায় ॥ 
ঘরে দার! জগদম্বা যতেক নন্দিনী । 
প্রভুর সেবাঁয় রত দিবস-যামিনী ॥ 
মহাসাঁধ মিটাইল লইয়ন কাঞ্চনে । 
অকাতরে বিতরণ প্রভৃর কারণে ॥ 


পাঁলন প্রতৃর আজ্ঞা সকলের আগে। 


| অতিশয় সযমতনে যথন যা লাগে। 
 শীর্ঘক জীবন, ধন সার্থক তাহার । 
 ভাগ্যসীমা মথুরের নহে কহিবার ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


চি 
চি 


শীপ্রভূর সেবাহেতু যেয়ে সাধ উঠে। 


ঘরে ভরা'রত্ব ধন অবিলম্বে মিটে। 
 হ্বকোমষল বারাণপী রেশম-বসন। 
. কোমলাঙ্গ প্রভূ ষেন তাহার মতন ॥ 


বিবিধ বর্ণের পাড় শোভম্বানকত । 
বন্তাদরে সাজাইতে কত 'আনাইত ॥ 
তখনি যোগায় থেতে যাহ] ইচ্ছা হয়| 
খোয়ের মোয়ায় করে শত তঙ্কা ব্যয় । 
'মবিছ্যারূপিণী এই কামিনী কাঞ্চন। 
ভুলাঁয়ে কবেছে মুগ্ধ গোট! ত্রিভৃবন ॥ 
কিবা বিশ্ববি:মাহন শক্তি গায় ধরে । 
ভুলাঁয় শিবের মন জীবে রাখ দুরে ॥ 
মথুর বিশ্বাস হেথা প্রভূর রূপায় । 

তাই লয়ে ভাসে জলে জলে যে ডুবায়॥ 
সন্ধ্যার গ্রাঙ্কালে এবে প্রান প্রতিদিন । 
নান! সাজে শ্রীমথুর সাজায় ফেটিন ॥ 
সুন্দর ফেটিন গাঁড়ী কি কববারতা। 
উচ্চৈঃশ্রবা সম অশ্ব যোড়া যোঁড়া যোতা। 
দেবাদির রথ প্রায় ভ্রুতগামী এত। 
দেখিতে. দেখিতে পলে অদৃশ্য হইত ॥ 
ফেটিনের মধ্যস্থানে প্রভুরে রাখিয়া | 
মথুর চালায় অশ্ব চাবুক ধরিয়া ॥ 


"*ভ্রমেন গড়ের মাঠে খোলা ময়দানে ॥ 


দলে দলে সাহেব বেড়ায় যেইখাঁনে । 
ন। মানে সাহেব বিবি চাবুক চালায় । 
ফেটিনের গতিরোধহেতু বুঝে যায় ॥ 
একদিন ভ্রমণ করিয়া এই মাঠে। 
উপনীত আদিত্রাক্ষসমাজ নিকটে ॥ 
জিজ্ঞাসিল! প্রভুদেব কি হয় এখানে । 
মথুর বিদিত কলা প্রত বিদ্যমানে ॥ 
উতরিয়! গাড়ি থেকে লইয়! মথুরে । 
গ্রবেশিল। গ্রভূদেব সমাজ মন্দিরে ॥ 
তথন প্রভুরে অতি অল্প লোকে জানে। 
সহরেতে করে বাস গণা মান্ত জনে॥ 
সহজ সরল মোর শ্রীপ্রত যেমন । 
শ্রীঅঙ্গে নাহিক কোন বাস্তিক লক্ষণ ॥ 
সমাসীন সংগোপনে সমাজমন্দিরে | 
সমথুর শ্রোতাদের সঙ্গে একধারে॥ 


১৭০ রামকৃঞ্চ পুথি | 


ভনৈক বিখ্যাত বক্তা কহে সেই দিনে 
আখি মুদি আতৃবর্গ চারিদিকে গুনে ॥ 
যেন কত ধানে মগ্র হয়েছে সবাই 
অন্তরে বিদ্দিত নব জগৎ গোৌঁসাই 

স্বচ্ছ হ'তে অতিশ্বচ্ছ শ্রীপ্রভুর মন। 

হট ধোড়া বেড়া বড় প্রকাণ্ড দপণ ॥ 

ঘা কিছু যথায় নহে তিলাদ্দ তফাত । 
অবিকল ঘটন'র হদ্ব প্রতিভাত ॥ 

ধীরে ধীরে মথুর জিজ্ঞাসা করে তীয়। 
কে বাবা কেমন কারে দেখিছ হেথায় ॥ 
উত্তরিলা প্রভৃদেব মৃছুমন্দ হাসি । 
দেখাইয়] শ্রীকেশবে অঙ্গুলি নির্দেশি ॥ 
তরুণ যুবক এই অনুরাগী জন1। 

হেলে দুলে নডিতেছে ইহার ফতন! ॥ 
অপর ষতেক বত দেখিছ চৌপাশে । 
করিয়া! কপট ধান ভান করে বসে। 
শ্রীকেশব সেন ভজে ব্রন্ধ নিরাকার। : 
যথাবৎ পরে পরে কব সমাচার ॥ 

'অগণ্য মাপান শ্রোতা ইহার ভিতরে। 
কার না পড়িল লক্ষ্য প্রভুর উপরে | 


দেখা নাহি দিলে, তারে দেখে সাধ্য কার। 
আ্প্রতূ শ্বরিয়া শুন চরিত তাহার ॥ 
একবার যেইখানে প্রভুর নয়ন। 


নিশ্চয় তথায় তার হয় আকর্ষণ ॥ 


শ্ীপ্রতৃর আকর্ষণ কিরূপ প্রকাঁয়। 
আকধিতচিত যেও বুঝে না ব্যাপার ॥ 
অগণ্য যোজনাস্তর বহুদূর দেশ ॥ 
যেখানে আসনে বদি আছেন দিনেশ ॥ 
কোথায় ভবন তার কোথা ধরাতল। 
কিসে টেনে তৃগে শূন্যে সাগরের জল ॥ 
সে কল কেবল মার দিবাকর জানে। 
আধারর্িহীন জল খেলিছে বিমানে ॥ 
অলক্ষ্যে ্ীকেশবের আকর্ষিয়া মন ।' 
দক্ষিণসন্্রুর ফিরিলেন নারায়ণ ॥ 
সুসময় বে নহে কিছু আছে দেরি। 
কাটায় ক্ষ্ীথিয়া প্রত ছাড়িলেন চুরি। 
যে খেলা;খেলিলা প্রস্থ কেশবের সনে । 
উপজে ফমল ভক্তি ভারতি শ্রবণে ॥ 


এক মনে শুন ধর বচন আঘার । 


রামরুঞ্চজীলাগীতি ভক্তির ভাপগ্ডার॥ 


০০১ 


ডাকাত বাবার কথা । 
_ ব্রি 
জয় প্রভু রামরুষ্ অথিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাতা জগৎজননী ॥ 
জয় জয় দেৌহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


রামরুষ্*-কথা অতি শ্রবণমঙল । 
ব্রিতাপ-তাপিত-চি শুনিলে শীতল ॥ 
শ্ীগুরুমাতাঁর কথ ভীপ্রতবর সনে । 
অবন্থেলে ভক্কি মিলে শুনে মান্র কাণে ॥ 
যেমন ীপ্রভৃদেব তেমতি জননী | 
শ্েহময়ী দয়াময়ী মঙ্গলবূপিণী ॥ 
অন্ধ অন্ধ অবতারে গুপে্ে যেন বাস। 
প্রভৃঅবতাঁরে মাতা বড়ই প্রকাশ ॥ 
ফলবতী লত1 ষেন নত ফল ভরে । 
স্নেহেতে জননী তেন জীবের উপরে ॥ 
বাসনা পূরাতে মাত] প্রভুর সমান । 
উপমার শত শত আছে উপাখান ॥ 
গাইলে গুনিলে উঠে আনন্দ অপার। 
গুনহ নৃতন কথা ডাকাত বাবার ॥ 
সদর বারতা যেই মন দিয়া গুনে । 
নিশ্চয় পাইবে ভর্তি মায়ের চরণে ॥ 

কথার ভিতরে আছ্ধে এত দূর বল। 

ূ ধনে উপজিবে হৃদে ভকতি অচল ॥ 

ৰ গুনিয়! সুন্দর কথা রে চঞ্চল মন । 

৷ টটাইয়া দেহ মোর ভবের বন্ধন | 

| গাড়াগীয়ে মেয়েদের এই রীতি চলে । 
'গঙ্গান্বীনে আপে কোন শুভযোগ হ'লে। 
দল বেঁধে প্রতিবাসী পাঁড়ার পাড়ার । 
বরাঙ্মণ কায়স্থ তেলি কামার কুমার । 


একবার আসিবেন অনেক রমনী । 
শুনিলেন কাঁণে কথা মাঁতাঠাঁক্রাণী ॥ 
তখনি বলিল! মাতা সবা সন্গিধানে | 
সঙ্গে লয়ে যাও মদি যাই গঙ্গান্নানে ॥ 
ভাল বলি দিল সাঁয় ধযতেক রমধী। 

শুন কি হইল পরে পথের কাহিনী ॥ 
জগমাতা শ্রামাস্্তা প্রভৃঅবতারে | 
আগ্যাঁশক্ষি মহামায়। ব্রাঙ্গণের ঘরে ! 
অপরূপ নর-লীলা কে বুঝিতে পারে । 
দেবতাঁয় লাগে ধঁদা কি বৃঝিবে নরে ॥ 
কে দেখিতে পাবে প্রভূ নাহি দেখাইলে। 
কিবা আকা লেখা আছে বাঙ্গ! পদতলে ॥ 
রক্তিম চরণ কথা শুনেছি পূরাঁণে। 

মা যদি সামান্াা তবে রাঙ্গা পদ কেনে ॥ 
বাহির হইলা মাঁতা নাঁরিগণসাথে। 
অপরূপ খেলা এক করিলেন পথে ॥ 
শ্বীকামারপুকরের বহু পূর্ব্দিগে : 
উতরিতে গঙ্গাতীর তিন ছিন লাগে। 
মেয়েদের পক্ষে চ'লে আসা গঙ্গাতট । 
বড়ই বিষম কষ্ট বিষম সঙ্কট ॥ 

চলিতে অভাস নাই কিছু দূর গেলে । 
বিষম যাঁতন। পায় যায় তায় ফুলে ॥ 
বিশেষতঃ জননীর চরণ কোমল । 
কোমলত্বে পরাভব মানে শতদল | 


৭২ রাষরু্চ পুথি। 


প্রথম দিবসে মাতা সজিদের সনে । 
চলিয়া পাইলণ ব্যথা কোমল চরণে ॥ 
দ্বিতীয় দিবসে আর ন1 চলে চরণ! 
তফাৎ হইয়া! তাঁই পড়ে সঙ্গিগণ ॥ 
সঙ্িদের মধ্যে বু আপন! আপনি । 
অধ্যমদেবরস্থতা লক্ষ্ীঠাকুরাণী ॥ 

প্রভুর শ্রীমুখে কত? কাহিনী তাহার । 
মানবিনী বেশে শিতলাঁর অবতার ॥ 
লক্্ীও তাঁদের সঙ্গে হয়ে একত্রিত । 
চলে গেছে, মনে নাইম! গেলেন কোথা ॥ 
সামান্ত তফাৎ নয় গেছে বহুদূর । 

এখানে জননী একা চিস্তায় আতুর ॥ 
চলিতে অশক্ত পদ না পান লাগাল । 
ক্রমশঃ হইল প্র বিগত বিকাল ॥ 
আগত যামিনী দেখি চিজ্ঞান্থিতা মাতা । 
কেহ নাহি সঙ্গে একাকিনী যাব কোথা ॥ 
বিষম প্রাস্তর কেহ নাহিক কোথায়। 
সন্দব পথ বরে ভয় দিনের বেলায় ॥ 

ভয়ে জননীর বারি ঝরে ছুনয়নে। 
হেনকালে সঙ্গে যুটে গেল ছুই জনে । 
গ্বী-পুরুষ ছু'হ গিয়াছিল গ্রামাস্তর ৷ 

এখন যেতেছে ফিরে আপনার ঘর ॥ 
পুরুষ প্রকাণ্ড কাঁয় ভীষণ গন্চন | 
ভাকাতের সমাকতি ভয়দরশন ॥ 

মাথায় বাবুরি চুল গোফ ঝুল্পি কাটা। 
বরণ বিকট কাল? হাতে ধর] স'ট। 

বৃহৎ রূপার বালা পরা ছুই হাতে । 
সালুর উন্ডানি লঙ্কা পাগ বাধা মাথে। 
ক্রুতপদ সঞ্চালনে সঙ্গেন্ে রমণী | 

যুটিয়া পড়িল ঘথ মাতা একাকিনী ॥ 
সভয় অস্তর মাতা কান্দিয়া কান্দিয়া 
বলিলেন ছু'হে পিতা মাতা সঙ্বোধিয়] ॥ 
রক্ষা কর তোমা দোহে আমি একাকিনী। 
পাছু ফেলে গেছে চলে ধতেক সঙ্গিনী ॥ 


ন্েহময়ীরূপ। মাতা দ্বেহেতে গঠিত । 
মুখে ঝরে নেহ-মাথা বাণী সেইমত | 
এত মিঠে কথ! মার যে শুনে যে কালে। 
হোক না পাষাণহ্বদি তথনিই গলে ॥ 
তছুপরি ভয়াঁতুরা অখিভর! জল। 
বদনে বিষাদ মাখা পরাণ বিকল । 
জানি না দেখিয়া স্থির কে থাকিতে পারে 
এমন কঠিন কেবা তৃখনভিতরে । 
এত মিঠে মূর্তি মার হেরিলে নয়নে । 
মনে হয় আর কেহ নাহি মাতা বিনে ॥ 
হইয়া মায়ের ছেলে মার কাছে রব। 
ন্থথে দুহ্থে সমভাবে মায়ে নিরথিব ॥ 
ভোগিব অসহ্া কষ্ট মায়ের কারণে। 
দিতে হু দিব ছেড়ে তার তরে প্রাণে ॥ 
দেখ মঞ্জ আমি এত হীনবলাকার। 
নাই শৃক্তি পঞ্চ সের তুলিতে আমার ॥ 
কিন্ত বদি প্রয়োজন হয় মার হেতু। 
সাগরকে বাধিতে পারি পাঁষাণের সেতু ॥ 
বিভীষণ চক্র করি চক্রপাণী হাতে । 
পুরদার বন্্রসহ চড়ি এরাবতে ॥ 
মহেশ পিণাকপাণী সুবিষম শুল। 
দেখিয়। ধাহায় ভয়ে ব্রিলোক আকুল । 
কালাগ্নি সমান বাণ আপন আপন। 
লয়ে বদি একত্রিত হয় দেৰগণ ॥ 
বক্ষ রক্ষ নাগ আদি কিন্পরনিচয়। 
একপক্ষে সকলেই প্রতিবাদী হয়। 
কাক লক্ষ সম গণি খেদাইতে পারি ॥ 
অভ্ভয় মুরতি মার একবার প্বরি॥ 
প্রান্তরে কাদেন মাত! পড়ে একাকিলী। 
যে দিন শুনেছি আমি এহেন কাহিনী 
সেদিন হই মোর গিয়াছে প্রিরীতি। 
কিবা! বরন্ধা, বিষ্ণু কিবা মহেশের প্রতি ॥ 
হয় কার] হীনবল দুর্বল আকার । 
নচৈৎ হরেছে মাতা দেবত সবার ॥ 


রামকৃষ্ণ পুথি ৭৩ 


কিন্বা সবে নিদ্রাগত, নয় নাহি প্রাণ । 
নষ্টবল নিপতিত আছে মাত্র নাম। 
ধন্তরে দেবত্বগিবি কি আছে দেবত্বে। 
জানিতে নারিল মাত! কাদিছেন পথে ॥ 
কাঁজ নাই দেবত্বতে কিবা! প্রয়োঙ্গন | 
মনে যেন জাগে মার আঅভয়চরণ ॥ 

কি কাজ জানিতে ম।ত! জগতঈশ্বরী। 
হত্রা কৰ্রা বিধায়িত্রী ব্রহ্ধাওউদরী ॥ 
হ্থজিকা পাঁলিকা। মহাশক্তির আধার । 
শ্যামা সীতা রাধা সতী উমা অবতার | 
করগত ষড়েশ্বর্যয সাধন সিদ্ধাই | 

হেন জানে আরাঁধনে যেমন না চাই ॥ 
মায়ে রবে মাতা জান কিছু না বিচারি । 
সামান্ত সরল শাদ' ব্রাঙ্মণঝিয়ারি ॥ 

কি কাঁজ পরমতন্ত্ে, ঈশ ঈশী দেখা । 
থাক ষহা-আবরণে ষেন আছে ঢাকা ॥ 
ভগবানে অগ্বেষণে নাহি প্রয়োজন । 
থাকে যেন প্রভু আর মার পদে মন॥ 
প্রভুর প্রসঙ্গ চেয়ে কিবা মিষ্টতর | 

গুনহ বারতা! কিবা! হল অতঃপর ॥ 
জননীর পয়োধর-যোগেতে যেমন । 
পুষ্টিকর মুষ্টিফোগ দুধ সঞ্চালন ॥ 

তেমনি মায়ের শ্রীবদন বিনিস্ত্ত | 
ন্বেহপরিপূর্ণ বাঁণী জিনিয়া অমৃত ॥ 

পিতা মাত সম্বোধন স্রী-পুরুষ দৌছে। 
শুনিয়া বাৎসল্য রসে মগ্ন হয় মোহে ॥ 
মোহ বলে মোহ নয় আম্চর্যাকথন। 
ক্গিরসম ঘন, নহে দুধের মতন ॥ 

দেখিয়া মাগীর হৃদি যায় উথলিয়ে। 
সঠিক পিয়া যেন পেটে-ধর মেয়ে ॥ 
আছিলেন এত দিন শ্বগুরের ঘরে। 
অকস্মাৎ আজ দেখা প্রান্জর বস্তরে ॥ 
ভীত চিত দেখি মায় আশ্বীসিয়! কয়। 
আময়। রয়েছি মাগো কি তোষার ভয় 


নাহি জানি কিবা নাম যুটে কোথ। হ'তে । 
নিজে মার মুখে শুনা বাগ্দি তার! জেতে ॥ 
লক্ষ লক্ষ দওডবৎ চরণে তারের. । 

জাতির খাতির মম নহে বিচারের ॥ 
মায়ে যারা বাসে, মার পদে যার মন। 
হোক না চণ্ডাল, সেই মৃকটি ব্রাহ্মণ॥ 
জনমিয়া দ্বিজকৃলে যদি দ্বেষী হয়। 

চপ্তাল অধিক ছোট হেন মনে লম ॥ 

কিব! উচ্চ জাতি ছ'হে কি বলিব বল। 
উচ্চতার উপমায় তাহারা কেবল ॥ 
আশ্বাসিয়া জননীরে চলে গুটি গুটি। 
অধিক অন্তরে নয় নিকটেতে চটি ॥ 
প্রাস্থশালা নামাস্তরে চটি বলে যায়। 
উতরিলা তথা ঠিক সন্ধার ক্লোয় ॥ 
বাগতিনী পাগলিনী আনন্দের ভরে । 
সেবা শুশ্রষার হেতু মহাষত করে ॥ 

মা যেত্রাঙ্মণের মেয়ে তারা ছোট জেতে । 
এগিয়ান মোটে নাই এত শ্ছে মেতে ॥ 
থেতে এনে দেয় যাহা ভাল কিছু পায়। 
বিচারবিহীন যেন মায়ে করে ছায় ॥ 
মাতাঁও গেছেন ভূঙ্গে জাতির বিচার | 
স্েহভরে দেয় তীয় করেন আচার । 
ধনারে ভক্তের ভাব ভক্তির যহিমা। 
বলিতে ন! পাই খজে কিছুই উপমা ॥ 
ব্রহ্ষলনাতনী ফিনি সর্বসারাৎসারা । 

তপে ষপে যজে ধারে না পায় কিনারা ॥ 
তন্ত্র বেদ ক্লাজকায় স্বরূপ গাইয়ে | 

আজ তিনি তক্তিবশে বাগতির মেয়ে ॥ 
মায়ের ধরিয়া নাম ডাঁকে বাগতিনী | 

টিক ডাঁকে, ভাকে যেন গরভধারিণী ॥ 
বসনে বিছানা করি ঘরের ভিতরে। 
শুয়াইয়! রাখে মায় নিজে একধারে ॥ 
মিক্স মহারথী প্রান বীরের আকার । 
হাতে সেটা রাত্রি গোটা রক্ষা করে হবার | 


১8 রামকৃ্ 


ম।ঝে মাঝে আশ্বাসিয়া কহে জননীরে। 
কি ভয় ঘুমীও মাগে। আমি আছি ঘারে ॥ 
রাতি গেলে উষ! এলে উঠায় মাঁতীয়। 
স্রীপুরুষে সঙ্গে ল'য়ে পথে চলে যায় ॥ 
কহে মায় বার বার মোরা সঙ্গে যাব । 
ষথায় সঙ্গিনী সব যোটাইয়া দিব 

যদি তেসবাঁর সঙ্ষে দেখা নাহি পাই । 
দক্ষিণসহর যাৰ কোন চিন্তা নাই ॥ 
মায়ের কোমল অঙ্গ কোমল চরণ। 
পথশ্রামে অতিরাস্ত বিশু বদন । 

দুই চারি পাঁচ দগ্ড বেল হলে প্রায় । 
রৌদ্রতাপে আরও মুখ শুকাঁইয়া যায়| 
মেরি বসায় তীয় ছায়ায় বৃক্ষের । 
জলপাঁন করিবার বেলা হ'ল ঢের ॥ 

এই বলি বিকলপত্বাণ! বাগতিনী। 
মিক্ষোরে কহিল কিছু এনে দেহ কিনি ॥ 
যোগায় শীতল জল করি অদ্বেষণ। 
শ্রমদূরে পরে পুনঃ পথে আগমন ॥ 
পথশ্রমে ফাকি দিতে কহে বাঁগতিনী। 
মিন্লে বলি সম্ভামিগা আপনার স্বামী ॥ 
কহিল গাইতে গান শুনাইতে মায়। 
সে অতি নুমিষ্টকঠ মিঠা গান গায় ॥ 
কাঁলিয়দমনদলে বাঁসদেবি করে । 
তত্বকথাগীত গাঁয় অন্ুরাগভরে ॥ 

তার মধ্যে এক গান, গায় যত গুলি । 
মায়ের শ্রীমূখে শুন! শুন্‌ গুন বলি। 


কেন কাদে প্রাণ তাঁরই তরে। 
সে যে নহে অস্তরজ, কুল করে যে ভঙ্গ, 
সাঁধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে।॥ 


গাইল অনেক গীত তার মধ্যে কেনে। 
কেবল এ এক গান লাগেমার প্রাণে ॥ 
তাই আক্কিতক মনে গাথা আছে তাঁর। 
ভেবে খন দেখ গীতে কি আছে ব্যাপার ॥ 


থ। 

স্বদয় প্রকাশে মিদ্দে গেয়ে এই গান। 
কার জন্য কেন তার কেঁদে উঠে প্রাণ ॥ 
বহু দুঃখে কহে তারে অন্তরঙ্গ নয়। 
কেন ন! ভাসায় জলে কুল করি ক্ষয় ॥ 
বড়ই নিদয় করি হ্ৃদিশাস্তি চরি। 

যে চায় কাদায় তায় দিবাবিভাবরী ॥ 
কেব! সে নিদয় হেথা সাধু কোন জন। 
স্মরি গুরু প্রতৃদেবে ভেবে দেখ মন ॥ 
যখন গেয়েছে গীত কিব। ভাব মনে । 
ব্যখিত ব্যতীত বাথ! অন্যে নাহি জানে ॥ 
গীত ছলে বলিয়াছে মরমের ব্যথা । 
কোমলপরাণ। মার মনে তাই গাথা ॥ 
জন্ম জন্ম মহাঁভক্ত মার এই দেৌঁহে। 
ধরিয়াছে নরদেহ বাগতির গৃহে ॥ 
পদরকত তৌহাকাঁর আশ করে দীনে। 
থাঁকে €ৈন মতি রতি মায়ের চরণে ॥ 
ভগবান ভক্ষে বড় মিষ্ট তম খেল! । 
হাদে ফুটে যদি, মুখে নাহি যাঁয় বলা 
জগৎজলনী যিনি বিশ্বের ঈশ্বরী । 
বহ্ষাগুমোহিনীমায়। ধার সহচর, ॥ 
বাঁলিক্ষার খেল ডালি সম স্্টি ধীর । 
বুঝিতে ধাহারে লাগে মনহেশে আধার ॥ 
ভক্ষসঙ্গে তার খেলা এহেন রকম । 
মানুষ থাকুক দূরে ব্রঙ্গাদির আরম ॥ 
স্ত্রীপুরুষে মাগী মিন্দে সঙ্গে লয়ে যায়। 
চক্ষে দেখে আপনার বালিকার প্রায় ॥ 
জানিতে না পাঁরে মাতা বটে কোন্‌ জন। 
লোহা সম টানে প্রাণে চুম্বক ফেমন। 
ধরি ধরি করে কিন্তু ধরিতে না পারে । 
মহা-আবরণ মায়া ঢাকে রবি করে।॥ 
ভাগ্যবান ভাগাবডী জনম ধরায়। 

যায় আর ঘন ঘন মার পানেচারণ। 
বসায় ছায়ায় গুফ তইলে বদন । 
যেকোন প্রকারে পারে করে দুর শাম। 


রামরু্ণ পুথি ৭৫ 


পূর্বকার দিন মত সে দিন কাটিল। 
প্রত্যুষে উঠিয়া! পথে পুনশ্চ চলিল | 
দশমিতে বিক্ষয়ায় প্রতীমা-বদন | 

বিষম বিষাদ মাথা করি নিরীক্ষণ । 
জনমন মগ্ন যেন হয় মহারেশে, 

তেমতি দেখিয়। মায় ছু মাগী মিন্সে॥ 
স্বীপূরুষে ভাসে কেন নিরানন্দ নীরে । 
মায়ের বা কেন হেন বিষাদ অস্তরে ॥ 
ভিতরে ইহার আছে ব্যাপার সুনার । 
গুন কি হুইল পরে পথের খবর ॥ 

নানা মাঠ নানা গ্রাম পার হয়ে গেলে। 
বৈপ্ভবাটি সন্নিকটে সঙ্গিগণে মিলে ॥ 
মিলিল! জননী হার! সঙ্গিদের সাথে। 
দেখি প্লোহাকার যেন বাজ পড়ে মাথে॥ 
ছাড়িয়া ধাইবে মাতা বড় ছুঃখ হদে। 
অবিরল আখিজল স্ত্রীপুরুষে কাদে ॥ 
কোথ| হ'তে এত্সেহ এল দু'জনার। 
ধরায় ধরিয়া দেহ খেল! কি মঙ্জার | 
দুই দিন দেখা মাত্র হ'লে পরম্পরে। 
নাম নাহি থাকে মনে কিছুদিন পরে॥ 
এ কেমন সংমিলন জননীর সনে। 

জন্ম পরিচিত বোধ বারেক দর্শনে ॥ 
পরিচিত মিথ্যা! নয় কথ! সত্য বটে। 
আছিল গোপনে কলি এবে গেল ফুটে ॥ 
পাতালপরশ ষেপ্রকর প্রশ্রবণ। 

দৈব ঘটনায় থাকে আবদ্ধ বদন ॥ 
আইলে সময় তার আবরণ গেলে। 
ভিতরের ধত জোর একবারে খুলে ॥ 
সেইমত দ্মেহতক্তি বিল আবরণে । 
মু্তদ্বার দোহাকার মার দরশনে ॥ 

জয় জয় হামাস্তা জগত্জননী। 
চাতুধিধমৃক্তি-ভক্তি-চৈতন্যদায়িনী ॥ 
ব্রশ্মসনাতনী গোটা স্থির আধার। 
দেহি রামকৃঞ্ণতক্কি সকলের সার। 


লজ্জাপটাবৃত' মাতা ব্রাক্মণঝিয়াঁর । 
বিশ্বকত্রী জগন্ধাত্রী পরম-ঈশ্বরী ॥ 
নেছেভর! মঙ্জলরূপিণী অবতাঁর। 

দেহি রামরুষ্ণভক্তি সকলের সার ॥ 
যতনে গোপন আরক্তিম পদতল । 
ভক্তজন আকিঞ্চন লালসার স্থল॥ 
পরমসম্পদপদ রতন-আগার। 

দেহি রামরুঞ্চভক্তি সকলের সার ॥ 
রামকুফলীল-পুষ্টকারিণী জননী । 
রক্ষাকত্রা জাগি ত্রী কুলকুগুলিনী ॥ 
সিদ্ধিশান্তিত্বূপিণী করুণা অপার । 
দেহি রামকুঞ্চতক্তি সকলের সার ॥ 
রতিমতিহীন জনে স্থমতিদায়িনী | 
স্টিছাড়া কৃপাদৃষ্টি দুর্গতিনাশিনী ॥ 
কায়মনোবাক্যে প1ত-সেবাভক্তি ধার। 
দেহি রামকৃষ্ণভক্তি সকলের সার ॥ 
পবিব্রমূরতি সতী পতিতপাবনী। 
জীবের রক্ষার হেতু শিক্ষাবিধায়িনী ॥ 
লজ্জাশীল1 কুলবাল1-ধরম-আচার । 
দেহি রামকুষ্ণভক্তি সকলের সার । 

জয় নারীরূপধর! ব্রিলোঁকপালিক! | 
ভক্তগতমনপ্রাণ ব্রাহ্মণবালিকা ॥ 

আত্ম কেবা পর কেব! নাহিক বিচার। 
দেহি রামকুঞ্চভক্তি সকলের সার ॥ 
দীন দয়াময়ীরূপা অব্য রূপিণী। 
তত্ত্রমন্ত্রবেদাতীত চরণ দুখানি ॥ 

ঠিক পাড়াগেরে মেয়ে জননী আমার। 
দেহি রামরুষভক্তি সকলের সার ॥ 
বাগতিনী বিষাদনী আকুল পরাণ। 
মায়ের কারণে কিনে আনে জলপান ॥ 
মটরের শু'টিসহ ধরিয়া অচল। 

বেধে দেয় সযতনে চক্ষে বরে জল ॥ 
মাতাও কাদেন তেন দৌহা মুখ চেয়ে। 
বিষম রগড় কাণ্ড পথে দীড়াইয়ে ॥ 


৭৬ রামক্ণ পুথি। 


মাগীরে দিলেন মাতা নিজের বসন। 
অবাক হইয়া! রঙ্গ দেখে সঙ্গিগণ॥ 
সাত্বনাগ্বরূপ কথ! বলিল! দোহারে । 

দেখা হবে যাও যদ্দি দক্ষিণসহরে ॥ 
মিষ্টভাষে করি তৃষ্ট প্োহাকার মন। 
দক্ষিণসহরপথে করিল গমন ॥ 

মিদ্দে মাগী কেব! ছু'হে কিছু নাহি জানি। 
কল্ারূপে কূপ যারে করিলা জননী ॥ 


মহাপ্রিয়তক্ত পূর্বে বর দান ছিল। 

কন্ঠ হ'য়ে তাই মাতা সাধ মিটাইল। 
কোন্‌ ভক্ত কিবা রূপে আছে কোন্‌ খানে । 
গুপ্ত প্রভুত্বতারে সাধ্য কার চিনে ॥ 
ভক্তগণ গুপ্ত এত চেনা মহা দায়। 
খনিমধ্যে মণি যেন কাদ1 মাথা গায় ॥ 
প্রভূসনে মার লীলা মধুর ভারতী । 
সবিশ্বাসে গুন মন রামকুষ। পুথি ॥ 





শস্ভ, মলিকের সছিত সংমিলন | 


জয় প্রভু রামরুষ্চ অবিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাতা৷ জগতজননী ৷ 
জয় জয় দোহাকার যত ভক্তগণ । 
সবার চরণ-রেখু মাগে এ অধম ॥ 


জ্যোতির্দয় কাত্িযুক্ত সুধাংশুর কর। 
সমভাবে মমতেজে সবার উপর ॥ 
কিন্ত ভাতি প্রতিভাত নহে সর্বস্থলে। 
মাঁটীতে তেমন নয় যেন ছট] জলে ॥ 
ষে যে বন্ক মধ্য থাকে গুণ স্বচ্ছতার । 
কিরণ পতনে ততগুণে শোভা! তার ॥ 
তক্কের হৃদয় অতি্বচ্ছ নিরমল । 
কপটতান্ীন শাদা! সরল তরল ॥ 
ভগ্গবৎ-তত্ব-কর তাছায় পড়িলে। 

কর কিবা! মনোহর নিরন্তর তুলে ॥ 
ভক্তির আধার ভক্ত-হৃদি-চিত্রথানি | 
ভূবনে জানায়ে গায় কিরণ কাহিনী ॥ 
সেইমত প্রভুভক্তি পেয়ে ভক্তজন ! 
কেমনে প্রচার করে প্রত্ুর মহিম! ॥ 


মন দিয়! ষোলআন1 গাইলে গুনিলে, 
অপার সংসারসিন্ধু পার অবছেলে ॥ 
নানান ভাবের ভক্ত আসে অবতারে ! 
কেহ চায় 'একাকী শ্রীগ্রভৃ ভোগিবারে ॥ 
সহ ধন জন দার] নন্দিনী ননন। 
প্রকাশ গরচারে ইচ্ছা না হয় কখন ॥ 
মথুর আছিল ভক্ত এহেন প্রকার । 
পূরাইলা গ্রভৃদেব মনসাধ তীর ॥ 
বলিয়াছি ষথাসাধ্য তাহার খবর । 
এখন হ্বধামে গেল৷ ছাড়ি কলেবর ॥ 
আর রূপ ভক্ত মধুমক্ষিকার জাতি। 
স্বভাবতঃ হুসৌরভ প্রচারে একতি 
সে না নিজে বুঝে কর্ম করিছে প্রচার । 
গুন গুন রবে আনে পায় সমাচার। 


রামরুষণ পুি ১৭৭ 


ক্রমে ক্রমে এ জাতির ভক্তগণ ফুটে । 
বিশ্বগন্ধ স্থসৌরভী প্রতৃর নিকটে ॥ 
মহাঁভাগ্যবান এক শ্রীশড়ু মল্লিক। 
অতি শ্ুপপ্ডিত জেতে সুবর্ণবণিক ॥ 
গুণবান বিশারদ ইংরাজি ভাষাল়। 
আফিসে মুচ্ছুদ্দি, লোকে জনে মানে তায় 
সন্ত্রস্ত অত্যন্ত করে সহরে বসতি । 
সাহেবের সঙ্গে কর্ম সাছেবি প্রকৃতি ॥ 
সাহেবি ধরণ বাহো সরল হৃদয়, 
বাইবেল গ্রন্থ পাঠে গীতি অতিশয় ॥ 
অনুক্ষণ করে তেঁহ শ্রীষ্টগুণগান। 
দয়ালন্বভাব কত দুঃখিগণে দান ॥ 

দেখি নাই শুনিদ্বাছি তাহার খবর | 
বর্ণনে না আসে এত গুণের আকর ॥ 
দক্ষিণসহরে কালিবাটা সন্গিধান। 
আছয়ে তীহার এক মুরম্য বাগান ॥ 
সুজ্জর আবাস বাড়ি তাহার ভিতয়ে। 
ল"য়ে যেত প্রতৃদেবে অতি ভক্তিভরে ॥ 
গুনিয়াছি যে প্রকার যতন ব্যাভার । 
প্রভুর অধিক কিছু নাহি ছিল তার॥ 
এত ধনী মানী তাহে সাবি ধরণ। 
আপনি মুছারে দিত প্রভুর খড়ম; 
প্রভুর কারণ পাত্র স্বতন্ত্র সকল। 

স্বহন্তে ফোগাত তার মলঙুঁমে জল ॥ 
ছুল্নভ সুমিষ্ট ফল যতনে যোগায়। 
সমাঘরে প্রভৃদেবে শ্বহত্তে খাওয়ায় ॥ 
কিছু যতন এত প্রতূর উপর । 

সুন্থর আখ্যান কহি শুন অতঃপর ॥ 
একদিন গ্রতৃদ্দেব অনুস্থ শরীর । 
বাহিরে না যান ছাড়ি আপন মন্দির ॥ 
মন্সিক না জানে বার্ প্রভূ কি ফারণ। 
বাগান বাচীতে নাহি দেন গরশন ॥ 
গ্রভূ-সঙ্গ অভিলাষী না থাকিতে পারে। 
অন্বেষণে উপনীত প্রভুর ঘন্দিরে ॥ 


ভক্তপ্রিয প্রভূদেব ভকত-পরাঁণ। 
মল্লিকে দেখিয়া! তাঁর টুটিল ব্যারাঁম ॥ 
তখনি অমনি উঠি মল্লিকের সনে । 
ধীরে ধীরে আগমন তাহার বাগানে ॥ 
অনেক বে্দান! ছিল মন্ত্রকের ঘরে | 
আপুনি ছাড়িপ্। দন শ্রীপ্রভৃর করে ॥ 
থাইলেন প্রতভৃদেব যত ইচ্ছা তার । 
সরায়ে রাখেন অবশিষ্ট একধার। 
ঈশ্বর গ্রসঙ্গ পে তয় দ্ুইক্নে। 

প্রত কল, শত কাপে বত পারে শুনে ॥ 
শেষে প্রভু বলিঙগেন নৰি শ্রস্থকায়। 
আজিকার মত আমি নিতেছি বিদাঁয়। 
ইতি উত্তি চাঁয় শত্ডু দেখিল বেদানা । 
সঙ্গে নিতে গ্রতৃদেবে করিল প্রার্থন] ॥ 
আপনার জন্যে আনা বে্দোনা সকল। 
কি হইবে কারে দিব হেন মিঠ' ফল॥ 
ভকত বৎসল বুঝি অন্তর তাহার । 
লইলেন ছুটি ছুই ভাতে আপনার ॥ 
বাহিরেতে আইলেন ফটকাভিষথে। 
পশ্চাৎ ভকত শু দাড়াইয়। দেখে । 

ধে বাগানে শ্রীপ্রভূর সকলই জান!। 
উচ্চ নীচ স্থান কোথা ভালরপে চেনা ॥ 
আনাগোন] নান পক্ষে শত শত বার। 
তথায় ঘটিল কিবা শুনহ ব্যাপার ॥ 
সদর দ্বয়ার আর চক্ষে নাহি পড়ে। 
ক্রমাগত হেথা সেথা ঘোরা চারিধারে ॥ 
মল্লিক বুঝিতে নারে ইহার কারণ । 
দাড়ায়ে ঈাড়ায়ে করে সব নিরীক্ষণ ॥ 
মনে মনে কত ভাব চিন্তা স্মুদিত। 
প্রভুর নিকটে শেষে হয় উপনীত । 
দেখিলেন দিশাহীর1 পথিকের প্রায়। 
ঘুরিছেন প্রভূ কিছু ভাবাবেশ গায় ॥ 
কাচা ঘুমে জাগাইলে অবস্থা যেমন। 
দেখি দেখি ত€ু আখি হারায় দর্শন । 


১৭৮ 


সচেতন অচেতন ছু'হু বিদ্তঘান। 
তেমতি অবস্থাপক্ন প্রতৃভগবান ॥ 
সশঙ্কিতচিত শু ধরি পরমেশে। 
ধীরে ধীরে ফিরাইল পুনশ্চ আবাসে। 
থসিয়! পড়িলে পরে হাতের বেদানা । 
খন সহঞ্জাবস্থ| আইল ঠিকাঁন! ॥ 
এত্ত ব্যস্ত শু করে প্রতৃরে ক্দিজ্ঞাস। 
আচগ্বিতে ক হেতু হইল হেন দশা॥ 
উত্তর করিল! তীয় প্রভৃপরমেশ | 
গাঠরি না বাধে পাখী আর দরবেশ ॥ 
ত্যাগী দরবেশ হয়ে ছ'াদ] যদি বাধে। 
নিশ্চয় পড়িতে হয় তায় হেন ফাদে॥ 
তিয়াগীর পক্ষে নহে কোনই সম্বল। 
ভরাস্তে কি অভ্রান্তে ছুয়ে সমরূপ ফল। 
সম্বল থাকিলে পরে হয় লক্ষ্য হারা। 
বন্ধদৃষ্টি ঘানিঘরে বলদের পার! ॥ 

গুন মন প্রীগ্রভূর ত্যাগের বারতা । 

এ নহে বিষয় কিবা সংসারের কথা ॥ 
বিষয়ে আবদ্ধ বুদ্ধি তায় কিবা বল। 
মমত। আসক্তি মাত যাহার সম্বল ॥ 
বিষয়ে আসক্ত বুদ্ধি গুন কারে বুঝি। 
কামিনী কাঞ্চন যার এই দুই পুভি। 
নয়ে যেন জারে চিন্তা, আতপ বসনে। 
কি থাকে অপক বাশে যদি ধরে ঘুপে॥ 
সম্বলে তেমতি জ্ঞারে তিয়াগীর মন। 
গাঠরি বন্ধন নয়, মনের বস্ধান ॥ 
একছ্াত্র ধন মন; মন মত হ'লে। 
গ্রতুর চরণরত্ব সেই মনে মিলে। 
মনের প্রকৃতি মন, কব আমি কায়। 
মনে যুক্ত, বনে বন্ধ মনের মায়ায় ॥ 
আখির উপরে কত না হয় দর্শন । 
একবার বদি (কিছুনাই ) বলে মন। 
( আছে) বদি ৰলে তবে রক্ষা নাই আর। 
তখনি বিষানে রচে বিচিত্র সংসার ॥ 


রামকৃষ্ণ পুথি। 


সংকল্প বিকল্প লক্ষ পলকে পলকে । 
ঘুরায় আগোটা কাযা ঘুরুনিয়া পাকে ॥ 
সংকল্প বিকল্প ঘন মেঘের মতন । 
মুর্তিমতঁ মায়া, দৃষ্টি-হরণ কারণ ॥ 

কন্ম যেন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি গণে। 
মন তেন করে ক্ম নিজে মনে মনে॥ 
দৃষ্টির গোচর নহে যেমন পবন। 
কেজানে কোথায় স্থিতি কোথায় ভবন ॥ 
কিন্ত যবে সঞ্চালন হয় নিজ বলে । 
উফাড়িয়! গিরিশির ভূমিতলে ফেলে । 
মনেতে বহিলে মন ঝড়ের মতন। 

অঙ্গ প্রতাঙজাদগণে করে আন্দোলন ॥ 
মন মত লয়ে যায় যখ! ইচ্ছ! তার। 
স্ুপথ কুপখ কিবা না করি বিচার ॥ 
সম্বল-আসক্ত মনে স্ুপথ নাজানে। 
সততঃ কুপথগ্রাহী অবিস্তায় বনে ॥ 
আন্‌ পথে আগমনে আন্‌ কর্মফল | 
শেষে তৃর্ে কর্পাফলে মহাদাবানল ॥ 
একবীজ বাঁদুক1 সমান আয়তন । 
প্রান্তরে পড়িলে কমে হয় তার বন॥ 
সেইমত জিয়াগীর খালি মনক্ষেতে। 
অণুষাব্র আন্‌ বীজ যদি যায় পুতে ॥ 
কর্মাফলে ক্রযষে মনে বনহ্য়েযায়। 
প্রতৃর আসন হেতু স্থান নাহি পায়। 
হারায়ে অমূল্য নিধি তুলা যার নাই। 
সম্বলেতে নিঃসন্বল গেঁটে বাধে ছাই ॥ 
তিল মাত্র তিয়াগীর গেঠে বাধা মান! । 
মনে যেন কোনরূপে না উঠে বাসন! ॥ 
সত্য বটে বাসনা বর্জিত নাহি মন। 
কর্ধকরে দেহপুরে রহে বতক্ষণ। 

কি কর্ণ কর্তব্য শুন কর্টের বিধান | , 
জীবেয় শিক্ষায় 1 বলিল তগবান্‌ ॥ 
ভিয়াগী প্রীহরি চিত্ত! করিবে সর্বদা] | 
তবে দেহ আছে তায় আছে তৃষা ক্ষুধা ॥ 


রাম পুথি। 


কলিকালে অন্নগত জীবের পরা । 
গবগ্ঠ করিতে হবে অন্নের সন্ধান ॥ 

থে ঘারে ভগিবে পেট সেই ঠাই রবে। 
সম্বন্ন কারণে নাহি দ্বাবাস্তরে খাবে ॥ 
করবে আপন কর্ম সাধন তদ্দন | 
দিবারাতি যেন উর মগ থাকে মন॥ 
কোম্পাসের কাটা সম সতত উত্তরে 
বিণাশে উত্বীস তবু তিল নাহি মরে ॥ 
মনের সহঅ ধার। কোধিবে যতনে । 
(ঘন ন! দোলায় তায় বাসন। পবনে॥ 
সংসারে আসক্তিহীন ঘে জন ভিয়াগী। 
স্থলে সে জন হয় কর্ধাফলভোগী ॥ 
প্রঃ সম্ধণে দেখ কিরূপ চেহারা। 
স্থলে করিগ ঠায় দৃ্টিশকিহারা ॥ 
বিগলিত হলে পরে হাতের বেদন]। 
তবে না আইল দেহে চৈতগ্ ঠিকান! | 


কারমনোবাকো খেলে ভাগের মূরতি । , 


শুন মন শ্রীপ্রঠর অপুর্ব ভাবতী | 

দে না বুঝে শিজ মন সেবুবিবে কিসে 
কি খেলিপা প্রঃ দীন-দুঃখী-দিজ্-বেশে। 
গলিতে ন। পেলে ত্যাগ হাহার কুপায়। 
অপরূপ ত্য।গ কিবা বুঝ| নাহি যায় । 
পানা্গাদে সাধ যদি থাকে তোর মন। 
্বন্থ সর্বাগ্রে কর শ্রীপদে অর্পণ | 

থে জন তিয়াগী সেই সর্ব-অধিকারী | 
্বলেতে নিঃসঘল পথের ভিখারী ॥ 
দস্তিত বল বুদ্ধি যতেক শঙ্ুর। 
গহযে!গে চালাইলে চলে যতদুর ॥ 

ক প্রয়োগ করি যায় বুঝিবারে, 

'ক কথিলা প্রশ্থদেব কি মর্খ ভিতরে। 
গাঠরি বন্থীনে হয় দৃষ্টিহীন আখি। 

এ কি রূপ অপরূপ না গুনি না দেখি। 
সৈ দিন না বলি কিছু অধিক তীহায়। 
সত্যাশ্চধ্যে শঙ্ু দিল গ্র$ুরে বিদায়। 


নিঃসলে শৃষ্ঠহস্ত গোল আব নাই। 
পথে পথে পুরীমধ্যে আইলা গোপাই। 
শুন মন কি হইল পশ্চাৎ বারত।। 

প্র পামরুষ্ণলীলা অপরূপ কথ! ॥ 

অগ্য একদিন প্র পেটের গীড়ার । 
বড়ই কাতর সদ। পতিত শব্য।য়। 

সুনে শস্ত্ু আপন বাগানে লয়ে গেল। 
সবিষাপ্রমাণ তায় অহিফেন দিল ॥ 
উপশম হয় পীড়া অহিফেন খেয়ে। 
নিতি নিতি তাই খান বাগ|নেতে গিয়ে 
মল্লিক ভীপ্রহ্দেবে কৰে নিবেদন । 
হেখা আসি নহে ঠিক সময়ে সেবন ॥ 
অতএব কিঞ্চিত রাখুন নিজ ঠাই। 
বাঁখিতে স্বীকৃত নাহি হইল গোপাই ॥ 
এখানে সেবন হর তায় নাই হানি। 
গাঠরি ঝাধিয়। নিতে নাহি পারি আহি ॥ 
গাঠরি বাধিলে হই হারা ঝুদ্ধিবল। 
হোক না ওষধ তবু ইহাও স্থল ॥ 

শন্তু শিহরাঙ্গ গুনে ত্যাগের কাহিনী । 
এযে সুবিষম ত্যাগ কাণে নাহি স্তনি। 
শরীরের ক্রিয়ী লোপ ছাদ। যদি থাকে। 
শুর বাসন। পুনঃ পরীক্ষায় দেখে ॥ 
এতেক ভাবিয়। শ্রীপ্রহূুর অগোচরে । 
অহিফেন লয়ে কিছু পাতার তিতরে ॥ 
লুকায়ে রাখিল তার পকেট ভিতর । 
প্রভুদেব নহে জ্ঞাত কোনই খবর ॥ 
প্রয়োজন হইলে শ্রীপ্রহ্ ভগবান্‌। 
ব্যবহার করিতেন কোট বা পিরান॥ 
স্বস্থানে গমনকালে পূর্বের মতন । 
বহিত্ব্ণর আর নাহি পান অন্বেষণ ॥ 
বাগানভিতরে চারিধারে ত্রাম্যযাণ। 
দুরে থাকি দেখে শস্ু শ্হ্যবুদ্ধিজ্ঞান ॥ 
নাহি কথা গিয়া তথা প্রতৃর নিকটে । 
লইল যা রেখেছিল জামার পকেটে ॥ 


১৭৯ 
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অমনি ঘুচিল গোল সব পরিক্ষার । 
রামকষ্জনীলাকথ। বড়ই মজার ॥ 

বিষম তিয়াগী প্রভু লিপ্ত গন্ধ যথা । 
অহঙ্কার আমি-বুদ্ধি স্থল মমতা ॥ 

তথ। নাই শ্রীগোসাই বিরাগ প্রবল । 
মৃতিমান্‌ তিয়াণীর দৃষ্টান্তের স্থল ॥ 
কায়মনোবাক্যে ত্যাগ যে তা।গের নাম। 
জানি না শুনি না হেন কোথা বিদ্বামীন ॥ 
জীপ্রভুর ত্যাগ দেখি বলবৃদ্ধি ছাড়ে । 
মহেশের পুঁজি এড়ে তাও শন্চে উড়ে ॥ 
এক তিল বুঝিবারে বুদ্ধি হয় দূর । 

সেই ত্যাগ যোলআন। ছিল প্রহর ॥ 
কায়মনোবাকো তাগ তাগের ম্র্ম। 
নববুদ্ধিপার বুঝা বড়ই বিষম ॥ 

বুঝে এ ত্যাগের কথা কেবা কোথ। আছে। 
ধরে মার গ্রভদত্ত সংবৃনিগ চে | 
শ্রীপ্রশ্তর তিয়াগের কিঞিহ আহস। 
পাইয়া শম্ুর আর নাহি ফুটে হায় ॥ 
এহেন তাগের মেবা পূর্ণ অনিকরী। 
কেমনে সে জনে পুনঃ নরনদ্ধি করি || 
আশ্চর্য মানুষ বাক্যে না হয় প্রকাশ। 
ভ্রীপদে শন্তুর হয় সে হ'তে বিশাস । 

বুঝ এই কলিকাল, নবুনারীগণ। 

বিষয়ে আবদ্ধ বুদ্ধি চিনে মাত্র ধন । 
আসবাব বিষয় সম্পত্তি মাল চিদ্র | 
চাকি ফাকি রূপা সোনা অবিদ্যার বীজ ॥ 
মাহপয়োধরমূখচ্ছিন্ন শিশু ছেলে । 
পাইলে মোহিনী মূদ্রা সেইক্ষণে ভুলে ॥ 
ছুপ্দপোষ্য কোলশব্যা কুমাবরতন। 
তখনি জননী ছাড়ে পায় যপ্দি ধন ॥ 
কুলবতী সতাতে বিদায় দেয় হেসে। 
মহারঙ্গময়ী অর্থ কাঞ্চনের আশে ॥ 


রামকৃষ্ণ পু থ। 


শোণিতে পালিত পুত্র অর্থের কারণ। 
শাণিত অসিতে হানে পিতার জীবন ॥ 
দি দেবধ্ধ চুরি দিবানিশি হয়। 
ধনের সহিত সদা ধশ্ম বিনিময় ॥ 
কাঞ্চনের যেন কথা তেন কামিনীর 
ত্রিপুর ছুড়িয়া যাঁর বিক্রম জাহীর ॥ 
্রক্ষা বিষণ মহেশের বুদ্ধি যথা টলে। 
জীবের সামান্য কথ। তারে বাথ ঠেলে ॥ 
এ বারতা ভক্ত শস্তু বিশেষ বিদিত। 
দেখিল প্রঙর ছুয়ে আসক্তিরহিত ॥ 
বিষম বিরাগ তার কামিনী কাঞ্চনে। 
একে দ্বুয়ে নহে তিনে কায়বাক্যমনে ॥ 
গ্রভ্র কুপায় ঘটে এই স্থিরজ্ঞান। 
সর্কোপাঁর প্র+দেন পুরুষপ্রধান ॥ 
আফিসমহণে শস্ত গণা মান্য জন] । 
মহাদাজ্ত। দূরাপ্চণে সাধাবণে জানা । 
কথার বিশাসাদর সকলেই কৰে। 
বিবি! ধনী মানী গুণী সহরভি তরে ॥ 
পেলে পরে একন্রে ছুই দশ জন। 
কগার কগায় কথ। কৰে উত্থাপন ॥ 
শ্রদ্ধ। তক্তি বিনয় আগ্রহ সহকারে। 
প্রন বিরাগ কত অর্থের উপরে ॥ 
কে দেখেছ কে শুনেছ হেন ছুনিয়ায় । 
বক্তমাংসে গড়। দেহ টাক নাহি চায় ॥ 
দক্ষিণসহরে থাঁও দেখা যার সাধ। 
প্রতাক্ষে মিটাও চক্ষ-কর্ণের বিবাদ ॥ 
আশ্চর্য গণিয়৷ শুনি শস্তুর বচন। 
দলে দলে আসে লোক করে দরশন ॥ 
প্রচার কৌশল মন দ্রেখহ প্রভুর । 
দেহ অন্ধে চক্ষুদান দয়াল ঠাকুর ॥ 
গ্রড়রামকুন্জকথ। অমতলহরী | 
অবহেলে ভবসিদ্ধু তরিবার তরী ॥ 





মোদকের বাঞ্াপূর্ণ 


ঘদেশে মৃহাসন্কীতন | 
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জয় প্রভু রামু অখিলের স্বামী। 
অয় জয় গুকুমাতা জগত্জননা ॥ 
জয় জয় দৌোহাকার যত: ও | 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


বা্ছাকল্পতরু প্র ভকঙবতসল। তক্তবাছ।-কপ্পতরু এপ্রতুর কেমন। 
সুদীন-দরিদ্র-ছুঃখী-র্বলের বল ॥ গালামব বুঝয়। দেখ অবিশ্বাসী মন ॥ 
ক্পাময় অবতার দয়।য় দ্রবিধ। | অকপট হদে মাপ যেই যাহা করে। 
তবসিক্গুপারাবারে সদ দেন খেয়।। সর্বঘটবাাবিৎ গধরগোচনে ॥ 
্ার্থশূন্ত নেয়ে নাহ লন দানকড়ি গরু ্ন করেন সহজ গুণে তার। 
যেই যায় ঘাটে তায় লয়ে দেন পাড়ি ॥ লীলার প্রতাক্ষ আছে উপমা হাজার ॥ 
থেনাজানে পারঘাট ৬1 দেন তায়। কল্পনার নয় কথ! চাক্ষুষ নয়নে । 
সন্ধলবিহীন কে রে পারে ঘাবি আয় ॥ মেজে খোসে দেখা নব আলোময় দ্রিনে ॥ 
অন্ধ্না চক্ষু বিন। দেখিতে ন। পেলে। অবতার মূপ প্রঃ ব্রঙ্গাণ্ডের স্বামী। 
গ্রসারি শ্রীকরদয় নায়ে লেন তুলে ॥ লজ্জাপটাবত। মাতা অগংজননী ॥ 
অপার কপার ধাম, কপার মুর্তি | নাই চাই পরংরক্ধ ধিউ নিরাকার । 
শুন যন এক মনে রামকৃষ্ণ পুথি ॥ বড় মিষ্ট রামরুষ ঠাকুর আমার | 
দিবারাতি মাতি মাঁতি গুন একমনে । বার বার লীনাচ্ছলে খেল। ধরাধামে। 
দিয়। পাতি নিজ ছাতি ভবের তুফানে। ধর্ম-সংরক্ষণ আর ভূতাব-হরণে ॥ 
সংসারসাগর ম্হাতরঙগ-আলয়। স্ুনহ কেমন লীলা হইল প্র$র | 
ধন-জন-দাবা-পুল্র-স্বা নাশ-তয় ॥ ওনিয়াছি দেখিষাছি আমি যতদুর ॥ 
ভীষণ তরঙ্গচয় ধর ছাতি গাতি। পথেতে দেয়ানগঞ্জ আছে গগগ্রাম। 
তবে না হইবে শুনা রাষকষ্ণপু'থি ॥ নদীতটস্থিত তাই ব্যবসার স্থান ॥ 

এ সময় শ্ীপ্রঠর দেশে আগমন। বাণিঙ্জে বসতে লক্ষ্মী সর্বলোকে জানে। 
মঙ্গে চলে সেবাপর আতম্মীয়-স্বন ॥ ধনাঢা ব্যবসাার বহু সেই গ্রামে॥ 
ধায় ভাগন! আর মাতাঠাকুরাণী। তাহাদের মধ্যে সাধু ভক্ত এক জন। 


গদহ অদ্ভুত কথা পথের কাহিনী ॥ মহাভাগ্যবান্‌ বন্দি তাহার চরণ ॥ 
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জাতিতে ময়র। তেঁহ গঞ্জে আদ্দি বাস। 
দ্বিজ-তক্ত-সাঁধুপদে অটল বিশ্বাস ॥ 
পরিপাটী নুন্মর আবাস-নিকেতন। 
সাধ্যমত অর্থব্যয়ে বনায় নূতন । 

হেন ভাব পরিপূর্ণ আবাস তিতরে । 
দেখা মাত্র বোধ যেন লক্ষী আছে ঘরে ॥ 
দিব্য শুদ্ধ সত্বভাব অবিরত খেলে । 
রজস্তম কিব! তার গন্ধ নাই মিলে ॥ 
সাধু তক্ত পেলে পরে মহ] অনুরাগে । 
যাহ। থাকে দেয় নিজে ভোগিবার আগে ॥ 
প্রকৃতিস্থলত তার এইমত রীতি । 
ৰনাইয়। বাড়ী তেহ ভাবে দিবারাতি ॥ 
যদ্দি ভাগ্যবলে মিলে সাধু উদাসীন 
নৃতন আবাসে তারে রাখি তিন দ্রিন ॥ 
করিয়া যেমন সাধা সেব। আদি তার । 
পশ্চাৎ আনিব দার। পু পরিবার ॥ 
এই আশে আছে বাসে ভকত সম্জন। 
হেনকালে আীপ্রঙর গ্রামে আগমন ॥ 
ঝরে মেঘ ঝুর বুরু দিবা অবসান । 
হৃদয় তাগিন। করে বাসার সন্ধান ॥ 
তক্তিমান ময়রার কাছে এলে পরে । 
সৌতাগ্য উদয়, মহা সমাদর করে ॥ 
পরিচয় পাইয়। প্রণত বার বার। 

বাস। দ্বিল নৃতন আবাসে আপনার ॥ 
ছিল সাধু-তক্ত আশে মিলিল কি ঘরে । 
সাধৃতক্তগণ আশে ফিরে ধার তরে ॥ 
প্রহুর করুণা কত কহ! নাহি যায়। 
তালবৎ দেন তারে তিল যেবা চায় ॥ 
সিদ্ধিদাতা তবান্ধির করুণকাগারী | 
হলাহল লয়ে দেন অমুতের হাড়ি ॥ 
মোদকের ভাগ্যসীম। না যায় বাখানি। 
ঘরে ধার প্রতৃ সঙ্গে ভ্রিলোকতারিনী ॥ 
ধরাধামে যে সময়ে হরি অবতার । 
ছড়াছড়ি কূপা যেন ধার! বরিষার ॥ 


রামরু্ণ পুঁথি। 


প্রভুর মহিম! কই শক্তি নাই ঘটে। 
আগমন যবে যথ। মহ|নন্দ উঠে ॥ 
স্বভাবে সৌরতি পয্স যথ! বিদ্যমান । 
নিকটে যে থাকে পায় সুগন্ধ মহান্‌ ॥ 
চব্ণসরোজ তেন প্রভুর আমার । 
যথা ফুটে তথ উঠে আনন্দ অপার ॥ 
তায় পূর্ণানন্দময়ী গুরুমাতা সাঁথে। 
পাইয়া যোদক গেছে মহানন্দে মেতে ॥ 
জানে না মোদ্ক এব বটে কোন্‌ জন । 
কেব। সেবাপর হৃছ আত্মীয় স্বজন | 
পাইয়াও নাহি পায় দেখেও ন। দেখে । 
লীল নিতা উভয়েই ইন্ভিয়ে না ঢুকে ॥ 
মলিন মান্ুষবুদ্দি লাগে কিবা কাজে । 
মায় আঠা মাখা রজ্জব জলে নাহি ভিজে ॥ 
হেন বুদ্ধি লয়ে মহাগর্ব কমে মব। 
নহি পার হাতে, যেবা হাতে নিরন্তঃ ॥ 
বাহেক্িয় তায় হঝ বাহা-বশ্র-জান | 
ভিতবে শা গেলে পরে কি আছে কলাণ ॥ 
চক্ষে দেখে আলোময় দিনের আকার । 
এই গাছ এই পাত। এই ত্বক তার ॥ 
এই মেঘ এই সুধা এই পাখিগণ। 
এই আমি এই তুমি এই উপবন ॥ 
বাহ্দৃণ্ঠ ইহা, কি তিতরে দেখে তার? 
বলিবে ভিতরে গেলে, আধার আধার ॥ 
কেবল আধার নয়, আধ্বর নিবিড়। 
ইন্দ্িয়াদি সহ যন একবারে স্থির ॥ 
হাপিয়। হাসিয়া দেখে মহান রগড়। 
ৃষ্টিহীন দিনমণি আলোর আকর। 
আলোময় যেব। দেখে, সে দেখে অলীক। 
আধ।র আধার দেখ! এই দেখ! ঠিক ॥ 
খুলিয়া! বলিলে মন খাবে ভেবাচেকা | 
আখি মিলে দেখ! নয়, আখি মুদে দেখ।॥ 
মোদকের অন্ জ্ঞান কিছু নাই এবে। 
মহানন্দে গেছে মেতে পেয়ে প্রভুদেবে ॥ 


রামরুঞ্ণ পৃথি। ১৮৩ 


আনন্দে ডুবেছে তলে ইন্দিয়াদি মন। 
আনন্দ-আধার কেবা করে অন্বেবণ | 
কি পদ্ম কেমন পদ্ম? কিবা গণ ধরে। 
পেলে অলি পিয়ে মধু ন। যায় বিচারে ॥ 
এখানে সেখানে ছুটে দ্রব্য আয়োজনে । 
গর্ধদিয়া ঝরিছে মেঘ, বৃষ্টি নাহি মানে |। 
নাহি ব্রাস মহোল্লাস মোদক-অন্তরে | 
দব্য হেতু ভ্রাম্যমাণ দুয়ারে ছয়ারে ॥ 
ঘোত্রাপন্ন অর্থের অভাব নাহি তার । 
তদুপরি হ্ৃদিখানি ভক্তির ভাঙার ॥ 
গাড়ার্গায়ে যত দুর খাগ্ঘদ্রবা মুটে। 
?ুনে। মুলে ত্রাছিত আনিল আকুটে ॥ 
রাত্রিকার মত, সাধা হৈল যতদূর । 
যতনে মোদক-সেবা কৈল আগ্রতণ ॥ 
ভকত-খোদক প্রত, যোদকের ঘরে। 
দিয়াছেন মৃহামিষ্টি ছঠাছড়ি কে ॥ 
খাই] মোদৰ মত্ত, না য়দে ন্য়ন। 
মাতোয়ারা প্রায় করে বাতি জাগরণ | 
!থিতে না আসে ঘুম একমএ ভাবে। 
পুহীইলে বাতি কিবা দ্রবা যোগাইবে। 
উচ্চতম কার্ধে তার মজিয়াছে মন। 
দাস্তভাবে জীপ্রঠর সেবা আচরণ ॥ 
তক্তবাগ্থাপুর্ণ কিসে শ্রীপ্র$র বীতি। 
তক্তপ্রির ভক্তপ্রাণ তক্তগ্রীতে গ্লাতি ॥ 
অন্তরে বুঝিয়। কিবা সাধ মোদকের। 
পর্ণ কৈলা গ্রহ, কেহ না গাইণ টের ॥ 
অদুত কৌশলী চক্রী এ$ ভগবান্‌। 
কেমনে অল্পধী নবে পাইবে সন্ধান ॥ 
উঞ্করক্ত সে সময় ভাগিনা হৃদয়। 

প্রঙর উপরে করে জোর অতিশয় | 
ইচ্ছামত বলে, করে) না করি বিচার । 
সেবাধীন শ্রীপ্রঠর অগত্যা স্বীকার ॥ 
ঘ৷ বলে করিতে হয়, ইচ্ছ। যা্দি নাই। 
এমন অবস্থাপন্ন তখন গৌসাই। 


সাধন ভজন পূর্ণ হ'লে সমুদায়। 
সংশয় পরাণ প্রায় পেটের পীড়ায়। 
জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর সে লাবণাহীন | 
সেব। প্রয়োজন, তাই হৃদ্ুর অধীন । 
প্রঃর স্যোগ্য সেবা হৃদয় জানিত 
গ্র্র উপরে তাই প্রচত্ব করিত ॥ 
ধাহ!র শক্তিতে সেব! পার জগজ্জন | 
তাহার এখন সেই সেবা প্রয়োজন ॥ 
প্রয়োজন কিবা কথা অর্ধীন সেবায়। 
ঘাখলেন হৃদ তাহে জগ ওর সায়। 
পরদিনে ধগ্পি থাঁকিতে করে মানা। 
পূর্ণ নহে মোদকের মনের বাসন ॥ 
লেই হেত মেঘ আর জল নাহি ছাঁড়ে। 
দনেনেতে একপপ অবিরাম ঝলে॥ 
এরতাসেতে উঠে মেতে সোদক সঙ্গন। 
বিশগ্তরু এরর করিল বন্দন | 
'শাদক "মাদক বটে নিপুণ ভিয়ানে | 
মিষ্টি দির! তুষ্ট কৈন প্রত ভগবানে । 
তভিরসে গোল্প। করি তূষিল ঈশ্বর | 
হেন মদকের পায় লক্ষ কোটি গড় ॥ 
গ্রাতে আয়োজিতে থাকে দ্বা সেবাঁদির | 
নানাবিধ ্ণমধো করিল হাজির ॥ 
পাড়ায় পাড়ায় সাড়া গঞ্জে গেল প'ড়ে। 
আীগ্রঙর আগমন মোদকের ঘরে ॥ 
অনায়াসে এসে নোকে করে দরশন | 
[বশেবে বয় যারা গোসাই ব্রাহ্মণ ॥ 
অন্য জাতি কৃষ্ণভত্তর বৈষ্ণব সংসারী | 
পেয়ে প্র$ মিষ্টভ।ষা ধুম করে ভারি ॥ 
প্রাণ-গলাশিয়। বাঁণী প্রতৃর বদনে। 
সাহস আশায় তরা, প্রাণ ফুলে গুনে॥ 
কণিকালে দেথ মন মাহষনকরে | 
সুঘন কুয়াসা সম মায়ার ভিতরে ॥ 
বিষম মায়ার ঘেরা দৃষ্টিচোরা ফাদ। 
দেখিতে না দেয় কষে জগতের চাদ ॥ 


১৮৪ রামকৃষ্ণ পৃ'থি। 


আখিতে সতত থেলে মহাঁকালঘুম। 
কৃষ্ণকথ। বুঝে যেন আকাশ-কুন্সুম ॥ 
স্বপ্নবং ছায়াবাজি কথার এ কথা । 
নামে মাত্র কৃষ্ণ, তীয় কেবা পায় কোথা ॥ 
কুষ্ণ মিলে কলিকালে ন। করে প্রত্যয় । 
এত কৃষ্ণহার। ছাড় নরের হৃদয় ॥ 
দীক্ষাপ্রু ব্যবসায় শবের মতন। 
শক্তিহীন মন্ত্র করে শিষ্কেরে অর্পণ ॥ 

তে ?ত। ছুরি ক্দলীর থোলা নাহি কাটে । 
কাজেই প্রণবমন্ত্র নাহি পশে ঘটে ॥ 

শত পুরশ্চরণে না ফলে কোন ফল । 
বিশ্বাস শিষ্যের হদে নাহি পায় স্থল ॥ 
অগ্রিবাণ মূর্তিমন্ত প্রশ্তর বচন। 

আধার নাহিক আর প্রক্ষেপ যখন । 
কৃষ্ণময়বাক্য ভার বাকে কৃষ্ণ বাদ । 
শুনা মাত্র দূরীভূত অবিশ্বাস ধাধ] ॥ 
চড়াধড়াসহ কু শ্রীবাকোতে খেলে । 
ব্রহ্গার দুল ভ বাহ প্রবাক্যে মিলে ॥ 
বুঝ মন কিব। শক্তি ঞ্াবাকো প্রহর | 
লোহার গোলায় কিসে গিরি করে চর ॥ 
বুঝ মন লোকজন মোদকতবনে । 

কিবা দেখে কিব শুনে প্রত-মাগমনে ॥ 
কিবা তাবে মাতোয়ার। হয়েছে মোদক। 
গ্রহন এবে ধরাধামে। ভুলোক গোলোক ॥ 
যত লোক গ'লে পড়ে প্রক্বর কথায় । 
কেহ নাচে কেহ হরি-গণ-গীতি গায়। 
হয়েছে আনন্গময় মোদকতবন। 
দিনেরেতে পরিপূর্ণ আছে লোকজন 
মোদকের বাঞ্থ পুর্ণ করিতে কেবল । 
প্রভুর ইচ্ছায় হয় ত্রিরাত্র বাদল 

চতুর্থ দিবসে হয় পরিষ্কার দিন। 

বরাবর শিয়ড়ে চলিল। ভক্তাধান ॥ 
এবারে না হইল যাঁওয়৷ কামারপুকুরে। 
বৃহৎ কারণ এক ইহার ভিতরে ॥ 


শিয়ড়িয়া বড় থুসী প্রভূরাগমনে । 
দলে দলে এসে মিলে গ্রামবাসিগণে ॥ 
নফর বাড়য্যে গ্রামে উচ্চ ভক্ত তার। 
সেবাদির জন্য করে বিবিধ যোগাড় ॥ 
দিনেরেতে সাথে সাথে তিলেক না ছাড়ে । 
সন্ধ্যা এলে জয়ে প্রভু সংকীর্তন করে ॥ 
আরে মন দেখ কিবা প্রভৃর মহিমা । 
সকল প্রথমে হেখ! শিয়ড়িরা জনা ॥ 
জানিত না গোউর নিতাই ফোন্‌ জন। 
কার ছেলে কোথা বাড়ী কোথায় জনম ॥ 
কত যে করিল! লীল। হই অবতরি। 
বিতরি ভকতি প্রেম পাতকী উদ্ধাবি। 
দেখিলে চৈত্তন্যতক্ত উচ্চ উপহাস । 
করিত সকলে তাড়। হাতে লাঠিবাশ ॥ 
গোউর নিতাই বলি যথা সংকীর্তন। 
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্র4যবাসিগণ ॥ 
এবে সবে শ্রীপ্রভুর করুণার জোরে । 
প্রতিদিন সন্ধাাকালে সংকীর্ভন করে ॥ 

ছু নয়নে ঝুঁরে ডাকে চৈতন্যের নাম। 
চৈতন্টে গিয়ান করে কৃষ্ণ তগবাঁন্‌॥ 
গোরানাম উচ্চাবে লোমাঞ্চ কলেবর । 
বৈষ্ণব ভকতে করে মহ! সমাদর ॥ 
সংকীর্তনে সবে মত্ত এবে এইবার । 
মহাতক্ত শ্রীনকর দলের সর্দার ॥ 

প্রভুরে লইয়া পথে গ্রামের ভিতর । 
মাঝে মাঝে সংকীর্তনে হয় মতততর ॥ 
শাক্তিনাথ নামে এক শিবলিঙ্গ গ্রামে । 
জাত ঠাকুর সবে দেশযুড়ে জানে ॥ 
পাষাণে বাধান গোট। মন্দিরপ্রাঙ্গণ। 
সেইখানে বহৃক্ষণ হয় সংকীর্তন ॥ 
একদিন ভক্তগণ হয়ে মস্তচিত। 
সংকীর্তনে ধরে নিয়লিখিত সঙ্গীত ॥ 


সংকীর্ভনে আমার গোর। নাচে। 
দেখো রে বাপ নর হরি 


রামরুষ্জ পু'থি। ১৮৫ 


থেকো। গোউরের কাছে ॥ 
সোনার বরণ গোউর আমার, 
ধুলায় পড়ে পাছে। 


শুনি প্রহু ভক্তের বদনে এই গান। 
মহাঁভাবে তৈল মহাবলের আধান ॥ 
সুবর্ণ-বরণ কান্তি অঙ্গ ফেটে পড়ে। 
মহালম্ফে সংকীর্তন প্রা্গণ-উপরে ॥ 
বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়। 
তাহাতে হইল। প্রভু উন্মতের প্রায় । 
নাহি আর বাহ্জ্ঞান কি তাবে কে জানে। 

. লুটালুটি যান গোটা মন্দিরপ্রাজণে ॥ 
পাষাণে প্রঙ্গণ বাধ! সুকর্কশ তায়। 
স্থকোমল প্রভু-অঙ্গ কত ছোড়ে যায়॥ 
বিভ্রাট দেখিয়া ভক্তগণ একত্রে । 
ধরিয়াও প্রঠদেবে নিবারিতে নারে ॥ 
মহাঁশক্তি অঙ্গে, কেহ নাহি আটে বলে। 
মত্ততা ভাঙাতে মন্ত্র হু কানে বলে॥ 
কিসে জাগে কিসে ভাঙে মত্ততা প্রঠুর। 
বিধিমতে জানিতেন হৃদয়ঠাকুর ॥ 
স্বদেশের লোকে দেখে অদ্ভুত ব্যাপার । 
সে হ'তে সেথানে নহে সংকীর্তন আর ॥ 
শান্ত করি প্রইদেবে যত ভক্তগণে । 
ফিরিলেন সেই দিন হছুর ভবনে ॥ 
কি ছিল হইল এবে শিয়ড়িয়াগণে। 
প্রভ্ভপদ্দে মজে মন ভারতী শ্রবণে॥ 
অদ্ভাপি তুলসী কেহ না৷ পরে গলায় । 
শুন কি করিল! প্রত সুন্দর উপায় ॥ 
এক দিন হৃদয়ে হইল আজ্ঞা তার। 
করিবারে.এক কুড়ি মালার যোগাড় ॥ 
যথা আজ্ঞা হদয় করিল আহরণ । 

মাল' পেয়ে প্রতুদেব পরিতুষ্ট মন ॥ 
শিয়ড়ি়। তক্তজনা যবে একত্র । 
তুলসী-মহিমা-কথা বিস্তর বিস্তর | 


বলিতে লাগিল। গ্রভুদেবনারায়ণ। 
জীবাক্যে স্বভাবে ভক্তি শক্তি সঞ্চালন ॥ 
শ্রবণে যতেক শ্রোত। ভক্তিসহকাবে । 
উদ্দেশিয়! তুলসীরে নমস্কার করে ॥ 
উত্তপ্ত হইলে ধাতু তবে না গঠন। 

কাল বুঝিতে সবারে প্রভুদেব কন ॥ 
এক এক মাল। দিয়! প্রত্যেকের করে। 
নারায়ণ শিলা আছে ধাহাদের ঘরে ॥ 
উপদেশে বলিলেন সর্বাগ্রে প্রথমে । 
পরশি তুলসীমাল শিলার চরণে ॥ 
উচ্চারিয়! মহামন্ত্র গুরুদত্ত ধন। 

পশ্চাৎ করিবে সবে গলায় ধারণ ॥ 
গ্রীতিতরে পালিবারে ভ্রীআজ্ঞা তাহার। 
সবে গেল যথা ঘরে শিলা আপনার ॥ 
একমাত্র মালা হাতে বাড়য্যে নর । 
বসে আছে একভাবে প্রভুর গোচত্র ॥ 
সুন্দর শ্রীধর শিল। তাহার ভবনে । 
নিত্য নিত্য সেব। পুজা করে সযতনে ॥ 
ভাগ্যবান্‌ যেন দ্বিজ তক্তিমান্‌ তত। 
প্রতৃতে বিশ্বাস তক্তি চিতে অবিরত ॥ 
হৃদি বুঝি প্রত্ুদদেব রূপের আকর! 
দেখাইল। ভীনফরে সুঠাম সুন্দর ॥ 
শ্রীধরের প্রতিমুত্তি অঙ্গে আপনার । 
জীপ্রহূর লীলাখেল। অপূর্বব ব্যাপার ॥ 
এই ঘোর কলিকাল তক্তিহীন জীব । 
কামিনী-কাঞ্চন আশে সদ! উদ্ৃগ্রীব ॥ 
যেমন গোবর পোকা জনমে গোবরে। 
সত্ব সুগ্ুপ্ত কায় গোময়তিতরে ॥ 
গোময়ে সুপুষ্ট দেহ বুঝে স্বাদ তার। 
তাহায় গিয়ান ঠিক অমৃতভাগার ॥ 
তেমতি যতেক জীব অবিগ্ভার তলে। 
মন প্রাণ গত তায় তাই লয়ে খেলে। 
তদুপরি কিবা আছে নাহি কিছু জান!। 
শুনিলেও কৃষ্ণকথা না পায় ঠিকান] ॥ 


অবিদ্যানেশায় মত্ত, আখি ভরা ঘুম। 
কামিনী কাঞ্চনে লয়ে দিবানিশি ধৃম ॥ 
ঘোর অবিশ্বাস কহে ₹ঞ্ক কেবা পার । 
কৃষ্ণ ভগবান্‌ মাত্র কেবল কথায় ॥ 
রুষ্ণকথ। কৃষ্রূপ কৃষ্ক মিলে কিসে । 
কি কষ্চ আদতে তত্ব জদে নাহি পাশে ॥ 
কুমীবের পিঠ যেন কঠিন মহান । 
শাণিত অসির ধার নাহি পার স্থান । 
সেইমত মানুষের মনের উপর | 
রচিয়াছে মায়া শত পাধাণের গড় | 
ভক্তিশক্তিহীন কুষ্কনাঁন কর্ণমূলে। 
স্বকঠিন বন্ধজীবে কিছুই না ফলে। 
কিন্ত মন দেখ হেন ভক্তিহ!ন কাল । 
কুপাবলে শ্রীপ্রড়্। পরম দয়াল ॥ 
অবহেলে বসে মিলে সুছুমভি দন । 
ব্রন্মার বাঞ্চিত কুচ বন্গিমনরন ॥ 
তাই বলি স্্রীপ্রভুর খেলা অপরুপ । 
নফর দেখেন অঙ্কে শরীরের জপ ॥ 
তুমিই শ্রীধর বলি কাকুতি করিয়া । 
প্রভুর চরণে মালা দিল জড়াই়। | 
সমাধিস্থ প্রদেব বাহ আর নাই! 
ভীদেহ ছাড়িয়া কোথা গেলেন গৌসাই । 
পেয়ে তত্ব শ্রীনফর পু্নকিত মন । 
গলায় তুলসীমাল1 করিল ধারণ । 
গ্রভীসনে সংকীর্তনে আম্বাদন পেয়ে । 
শিয়ড়ে অনেক লোক উঠেছে জাগিয়ে ॥ 
কভু ফোথা কীর্ভুন বা হয় সংকীর্তন | 
সধতনে সবে মিলে করে অন্বেষণ ॥ 
নিকটে মেমানপুর শিয়ড়ের ধারে। 
দ্বাদশ উৎসব হয় বৎসরে বৎসরে | 
উৎসব আবরগ্ত তথা হয়েছে এখন | 
প্রসিদ্ধ গোপাল করে আসরে কীর্তন ॥ 
জানি না মিশান কিবা গোপালের গানে 
পাধাণে উপজে জল সংকীর্ডতন গুনে ॥ 


দেশযুড়ে ব্যাপ্ত নাম সুধামাখ। স্বর । 

এ দেশে বসতি পর উত্তরেতে ঘর ॥ 
বরবে বরষে আসে ব্যবসা কীর্তন । 
যথ] গায় তখ। হর মান্ুবের বন ॥ 
ঘগ্দরাজ্তর গাম যাহাদের বাস ॥ 
সময় বুঝিয়া বাঁথে তাহার তল্লাপ ॥ 
এখন মেমনপুবে গোপাল উদ্য়। 
নিতাই কীর্তন করে উৎ্সবসমষু ॥ 
সমাচার পেয়ে খত শিকভিয়। জন। । 
এতেক আনন্দ নাই আনন্দের সীমা | 
মন্বণ! করিল পরম্ণর সংগোপনে। 
প্রঃদেবে লয়ে যাবে কীস্তিনশ্রবণে ॥ 
দেখিবে পরমানন্দে মহাভাবধ গারু। 
যেভাবে অপারালন্দ উদয় যথা ॥ 
আনন্দ-আৰকর প্র আনন্দ যেখানে । 
ভাবাবেশে উচ্চানন্দ ঘদি বল কেনে? 
সৃস্থিন কল এড ভাবাবেশহীনে | 
ভাবাবেশে আন্দোজিত মলয়পণনে ॥ 
আন্দোলনে বহু গুণে সৌধভ বিস্তার । 
তাই লোক-নে গা আনন্দ অপার ॥ 
সে আনন্দ আশ। করি থাকে লোক জনে। 
কথন্‌ দেলায় তাঁর আবেশ পবনে ॥ 
সেই হেতু প্রডদেবে শিঘুড়িয়। জন] । 
যাইতে মেমানপুবে কৰিল প্রার্থনা ॥ , 
শুনি কথা প্রড্দেব দিলেন উত্তর । 
হছরে পাঠাও আগে জানিতে খবর ॥ 
দেখে এসে হদু মোরে যেতে যদি কয়। 
তা হ'লে মেমানপুরে যাইব নিশ্চয় ॥ 
শুন মন বলি তোরে পারি যতদুর । 
কার্যের কৌশল কিবা ছিল শ্রীপ্রভুর ॥ 
কি কলে গোপালে হৈল শিয়ড়েতে আন! । 
পৃরাইতে শিয়ড়ের লোকের বাসনা & 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে হয় হৃছুর গমন | 
প্রসিদ্ধ গোপাল যথা করেন কীর্তন ॥ 


রাম পুঁথি ১৮৭, 


আসরে হয় যবে হৈল সমাসীন। 
গোপাল কীর্তন ভঙ্গ কৈল সেই দ্রিন ॥ 
প্রীপ্রভূর শুন! নাম গোপাল শুনিয়া | 
হদয়েয় সঙ্গে চলে সঙ্গিগণ লৈয়া॥ 
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি ্বদিভর গ্রীতি। 
এখন হইল প্রায় ছয় দণ্ড বাতি। 

নাহি মানে মেঠে। পথ নাহি মানে দাত । 
পথে যবে অন্ধ ক্রোশ শিয়ড় তফাৎ ॥ 
শব্দযোগে পাঠাইতে,অগ্রে সমাচার । 
গোপালে বলিল হৃছু হেথা একবার ॥ 
খোল রণসিঙ্গীসহ করহ বাজনা । 
অর্ধক্রোশ হ'তে যেন শব্ধ যায় শুন। ॥ 
এক খোল একমাত্র রণশিঙ্গারব | 
অর্দ/ক্রাশ পারে যায় ইহ অপস্তব ॥ 
বথাকথা ঘথাঁশক্তি গোপাল বাজায় । 
হেনকালে শুন কি করেন প্রভুরায় ॥ 
আবেশেতে অবশাঙ্গ লোক চারিধারে । 
বলিলেন দেখ হৃছু আসিছে এবারে ॥ 
গুন বাজে খোল বাজে শিঙ্গা করতাল। 
ঈদয় আসিছে লৈয়। সঙ্গেতে গোপাল ॥ 
বিশ্বারে আপন্ন যত লোক জন বয়। 
কিবা কথা অকম্ম।ৎ কহ মহাশয় ॥ 

এত লোকমধ্যে মোরা কেহ নাহি শুনি। 
মাপনি পাইল এক! খোঁলশিঙ্গাধ্বনি ॥ 
্তস্তীভূত একত্রিত বত লোকজন। 
পরম্পর সেই কথ। করে আন্দোলন ॥ 
বহুক্ষণ পরে যবে কিঞ্চিত তফাতে। 
কীর্তনীয়। সহ হৃছু আসিতেছে পথে ॥ 
বাঁজাইতে হৃদয় বলিল পুনরাঁয়। 
এইবারে লোক সবে শুন্বারে পায় ॥. 
সমাধিস্থ প্রভুদেব নাহি বাহ্‌জ্ঞান । 
গোপাল শ্রীপদে আমি করিল প্রণাম ॥ 
তাবতঙ্গে আরপ্ভ হইল সংকীর্ভন। 

ক্রমে ক্রমে ঘুটে গেল শ্রামবাসিগণ ॥ 


গ্রভৃকে মধ্যেতে রাখি বসে তিন ভিত। 
গোপাল গাইতে থাকে গোরাগুণগীত ॥ 
কিবা! ভাব কিবা গান শুন শুন মন। 
গোপালের গানতঙ্গ হেল কি কারণ ॥ 
মধুর কীর্তন প্রভূ করিল আপনে । 
দ্রীচরণে মজে মন তারতী-শ্রবণে ॥ 
গোপাল--ভুবন সুন্দর গোর নদেয় কে আনিল রে। 

এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই, 

[ গঠেছে বটে, | কিন্ত বিধি দেখে নাই, 

দেখলে ছেড়ে দিত নাই-ইতাদি। 
প্রভ়-গোপালরে তুই কি বন্দিরে, গোরারূপ বিধির 

গড়। নয়, স্বয়ং ম্বপ্রকাশরূপ বিধির গড়া নয়__ 
ইন্তযাদি। 

বিধির গঠিত রূপ গৌরাঙ্গের গায়। 
প্রীগোপাল কীর্ভনীয়া এই কথ গায় ॥ 
যেই গোরাটাদ হয় বিধির বিধাত| | 
তাহাতে বিধির হাত এ কেমন কথা ॥ 
সেই হেতু প্রভৃদেব আকরের ছলে । 
লইলেন গোপালের গীত নিজে তুলে ॥ 
উত্তরে গাইলা প্রভ্নদেব ভগবান্‌। 
কিকর গোপাল গোরারূপের বাখান ॥ 
প্রকাশ গোরারূপ ভবনমোহন 7 
কখন না হয় ইহা বিধির গঠন ॥ 
এইরূপে গোরারপ আকরে আকরে। 
গাইতে লাগিল! প্রভু স্থমখুরশ্বরে ॥ 
মুর্তিমান্‌ প্রভৃবাক্য রূপ বিবর্ণনে। 
গড়ায় গোউররূপ শ্রীবাকোর সনে ॥ 
শ্রীপ্রভুর শ্রীবচনে গোরারূপ দেখ! । 
নিহারে যেমন হ্বর্ধ্য-কিরণের রেখা ॥ 
চক্ষু কর্ণ উভয়ের মিটাইয়া রণ। 
শতদরে একত্রে যত লোকজন ॥ 


শ্রবণ দর্শনে যুদ্ধ গোরারূপখানি। 


শুন রামকুষ্জকথা অমুতের খনি ॥ 
নহে সায় না ফুরায় রূপের বর্ণন। 


“ক্রমে রাতি উর্দধাগতি চলিছে কীর্তন ॥ 


(ভোজনের আয়োজন হুর তবনে । 
ক্লাস্তকায় সমুদধা কীর্তনিয়াগণে ॥ 
গোটাধিন মহাশ্রমে হইয়াছে গত। 
অন্তরে শ্ীপ্রডুদেব হইয়। বিদ্িত ॥ 
আপুনি করিল! ভঙ্গ আপমার গানে । 
নিরানদ্দ শ্রোতাবৃন্দ গীত-সমাপনে ॥ 
দণুধৎ নিপতিত ভ্রীপদে গোপাল । 
হৃদয় জানায় ডেকে ভোজনের কাল | 
অন্ভাপি শিয়ড়ে এই কীর্তনের কথা । 
দেখ! শুনা! ষাহাদের, মনে আছে গাথা | 
কি দেখেছে কি গুনেছে প্রভুর ভিতরে । 
সঠিক চেহারা কেহ দিতে নাহি পারে। 
শরণে অপার জুখ সমন্বরে কয় । 
আমরি আমরি কথা কহিবার নয় ॥ 
বার্তা পেয়ে আসে ধেয়ে ভক্ঞ নটবর। 
পোম্বামী শ্রাঙ্গণ শ্কামবাজারেতে ঘর | 
ল'য়ে গেল প্রভূদ্দেবে আপন ভবনে । 
সঙ্গে চলে সেবাপর় হদয় ভাগিনে ॥ 
যেমন গোম্বামী ভার তেমতি ঘরণী। 
প্রভুর সেবায় রত দিবসযামিনী॥ 
প্রতৃব্ধ পিরীতি খুবি কীর্তনশ্রবণে। 
সংবাদ পাঠায়ে দিল * ধনু দের স্থানে । 
কাছে রাষজীবনপুরেতে তার ঘর। 
 সফলেই জানে গায় কীর্তন সুনার ॥ 
সমযোগ্য বাস্কর ভ্রীরাইচরণ । 
দুজনে ফীর্তনে বমি হয় সংমিলন | 
মধুর কীর্তন হেন না ফুটে কথায় 
গুনিয়! গাছেধ পাত! ধিছায় তলার । 
তত্ব পেয়ে আইলেন ধনু দে সত্বর। 
-ছুল্মর আসর রচে গুক্ত নটবর ॥ 
গ্বতগ্ত্র সর্বোচ্চাষন প্রভুর কারণে । 
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_ রামক্কক পুঁথি 
| (তার ছই থারে শী যে হয় আসন 


উদ্দেস্ত বসিবে তায় পণ্ডিতত্রান্ষণ ॥ 
সন্নিকটে পাুগ্রাম নহে বহু দুরে '। : 
গেোসাই ব্রাহ্মণ বহু তথ! বাস করে ॥ 
ভক্তিসহকারে পাঠাইল নিমন্ত্রণ । 
আসিতে ভবনে তার শুনিতে কীর্তন ॥ 
এখানেতে যথাকালে বসিল আসর । 
সমাসীন প্রভূ উচ্চ আসন উপর ॥ 
করিতেছে ধনু দে সুমিষ্ট ষংকীর্তন। 
হেনকালে দিল দেখা গোসণইরগণ ॥ 
সমাদরে নটবর বসাইল কাছে। 

যে আসন গাতা ছিল শ্রীপ্রভুর নীচে ॥ 
নাহি জার্নে গোসাইরা প্রভু কিবা বটে । 
উচ্চাসনে দখি তায় সবে গেল চোটে | 
উঠে গেলস এসেছিল যেন একত্তরে। 
গ্রামেতে নেক শিব্য জনেকের ঘরে ॥ 
কহে তথা "নটবরে অপ্রিয় বচন। 

কেমনে প্রীড়রে দিল সর্ব্বোচ্চ আসন ॥ 
গোসাই ক্রীন্গণ মোরা থাকি তক্তিপথে। 
কেব। উনি ব্রঙগজ্ঞানী অন্তবিধ জেতে | 
নাহি তুলসীর মাল! যজ্ঞনুত্র গলে। 

নাহি চিট ফট কাট। নাকে কি কপালে । 
নাই হরিনামলেখ নামাবলি গায়। 
জপমালাধার ঝুলি তাহার কোথায় ॥ 
গোৌঁসাইব্রাঙ্গণ তুমি নিজে নটবর । 
উচ্চাসন দিয়া তায় সাজালে আসর ॥ 
মোরা এত হীন কিসে কেন নীচাসন 1. 
অপমান হেতু বুঝি কৈলে নিমন্ত্রণ ॥ 
ভালমতে দিব সাজ নটবর তোরে । 
দেখিব কেমনে কেবা রক্ষা সাজ করে ॥ 
ভীতচিত নটবর ফিরিল ভবনে । 

হৃদয়ে কহিল কথ! ডাকিয়া গোপনে ॥ 
হৃদয় অকুতোভয় কয় নটবরে। 


গাছে কার সাধ্য কাছে আপিবারে পারে | 


চলেছে বর্ধন এখন নয় [শেষ । |. 
অস্ত্রে বুষিলা সব গ্রক্পরমেশ ॥ 
তত্ত' নটবরে বলিলেন কাণে কাণে। 
বিবাদ না পায় শোভা মম বর্তমানে ॥ 
কীর্তন করিয়৷ বদ্ধ যাঁও শীন্রগতি | 
ডাকিয়। আনহ যেব। দল-অধিপতি ॥. 
গোদ্বামী ব্রাহ্মণদের সন্দার যে জন। 
নটবর কাছে তার করিল গমন ॥ 
টেনেছেন প্রভৃদেব আর কেবা রাখে। 
উপনীত অধিপতি প্রভুর সন্মুখে ॥ 
অমানীর মানদাতা প্রভু নারায়ণ। 
নীচাসনে নামিলেন ত্যঞজি নিজাসন ॥ 
সন্দারের বর্ধন মলিন গুরুভার। 
দেখি প্রভু করিলেন অগ্রে নমস্কার ॥ 
জানি নাকি নমস্কারে আছিল প্রভুর । 
যার জোরে অতিমান-গিরি করে চুর ॥ 
দল-অধিপতি করি প্রতিনমস্কার |. 
লঙ্জায় বদনখানি নাহি তুলে আর ॥ 
প্রতুদেব করিবারে লজ্জ। তার ভঙ্গ । 
বলিলেন, কহ কিছু ঈশ্বর-এ্রসঙ্গ ॥ 
অধিপতি শাস্ত্রাধ্যায়ী বটে এক জনা। 
বেদান্ত কিঞ্চিৎ তার ছিল পড়াশুনা ॥ 
শ্রীঅঙ্গ লক্ষণ শূন্যে ধারণ! তাহার । 
বরন্ষজ্ঞানী প্রভুঃ ভাল লাগে নিরাকার ॥ 
সেই হেতু কহিতে লাগিল দ্বিজবর। 
বেদান্তে কি কয় নিরাকারের খবর ॥ 
ব্পহীন গুণহীন বিহীন আকার | 
আগ্ন্তক্রিয়াদিহীন ত্রহ্মসমাচার ॥ 
গৌসাইবাঙ্গণমূথে বেদান্তের ভাষ। 
শুনি প্রভু বাস্থ কোপ করিয়৷ প্রকাশ । 
মধুর কর্কশ ভাবে মিশাইয়া তান |. 
কহিলেন গোসাইরে সাকা রস্নাধ্যান ॥ 
কুষ্তগত পরাগ, ধারা গৌসাইব্রাঙ্ষণ। 
মিরাকায় তত্বকথা কহ কি কারণ।- 


আকপুধ। ৯ 


জাতিত্র গথছাড়া আপন করুমে। 
উচিত নাঁ হয় তব মুখদরশনে। 

নিত্যই সাকার তিনি রূপের আধার । 
লীলাময় পূর্ণব্রক্ষ গুণের তাগ্ার ॥ 
তক্তগতপ্রাণ, ভক্তপরাণপুতুলি। 

অখণ্ড আগোট। বিশ্ব তার লীলাস্থলী ॥ 
তেজোময় গ্রভুবাক্য, যাহে করে খেলা। 
শ্রীহরির রূপগুণ অবতাবে লীলা ॥ 

সেই বাক্যে প্রভুদেব করেন বর্ণন। 
বুঝাইতে দ্বিজবরে যাহা প্রয়োজন ॥ 
একমনে গোসা ইত্রাঙ্ণ কথা শুনে । 
বুঝ কিবা ভাবে এবে ঝুরে ছুনয়নে ॥ 
হেনকালে সেই স্থলে দিল দরশন। 
বংশে জাত দলভুক্ত অন্য যত জন ॥ 
অধিপতি দেখিয়া! সকলে সমাগত । 
বলিল শ্রীপ্রভূপদ্দে হ'তে অবনত॥ 
কাদিয়। কাদিয়া কয় বিষম প্রমাদ। 
করেছি মহাত্মা জনে নিন্দা অপবাদ ॥ 
কাকুতি মিনতি সবে করিল বিস্তর । 
শান্তি দিলা জনে জনে শাস্তির সাগর ॥ 
যতেক ব্রাহ্মণে প্রভু লয়ে পরদিনে। 
তুলিল। অতুলানন্দ হরি-সংকীর্তবনে | 
হেন-কীর্তনের কথা কোথাও না শুমি। 
মহাসংকীর্তন নামে ইহারে বাখানি ॥ 
পুণ্যবতী বঙ্গে যেন হেখ। বার যাস। 
দিনে রেতে ষড় খতু প্রত্যহ প্রকাশ ॥ 
সেইমত প্রভু রামরুষ্খ অবতারে । 
আছে সব য। হয়েছে যুগযুগাস্তর়ে ॥ 
গুপ্ত এবে সহজে না পাওয়! বায় দেখা! । 
সোনার অক্ষরে লীলা-অলে জাছে লেখা ॥ 
দেখিবারে সাধ যদ্দি থাকে তোর মন। 
বিরলে বসিয়। কর প্রতুরে শরণ ॥ 
সাত দিন সাত রাত্রি হয় সংকীর্তন। 
অবিরাম হরিনাম ধিতেদি গগন ॥ 
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. কোষল অনুরোদগন বীজে যেইমত। | 
:. পরে তরুবরে তাই হয় পরিণত ॥ 

সে রকম সংকীর্তন আরম্তন কালে। 
কেবল কয়েক জন লোক মাত্র মিলে ॥ 
কিবা কব শ্রীপ্রভৃর কর্তনের কথ|। 
_ ষঙন যেখানে তথ প্রচুর জনতা ॥ 
. জয়ঙ্করী রণকথ। গুনে কীপে কায়। 

শিহরাঙ্গ মহাবীর জড়সড় প্রায় ॥ 

কিন্তু রণবাগ্য ঘবে রণক্ষেত্রমাঝে । 
বিস্তারি কৌহিক নাদ ঘর্‌ ঘর্‌ বাজে ॥ 
গুনে সাজে হীনবল। কুলের অঙ্গনা। 
স্গুখীন চতুরজ দলে দিতে হানা ॥ 
নাহি মানে কে।ন মান। মহা আস্ফালন। 
প্রশ্তর কীর্তনে তেন যুটে লোক জন ॥ 
বলাকর হবরিনামে হ'য়ে মতততর । 

এক পায়ে খধোড়। নাচে প্রহর প্রহর ॥ 
কিতাজ্জুক জন্মমূক হরিনাম গাম্ন। 
মৃর্ঠিমান্‌ নাম, অন্ধে দেখিবারে পায়। 
তাহে খেলে শক্তিসহ শ্রীকণ্ঠের স্বর । 
ঘুণালজ্জাত্রাসনাশী মনোধুগ্ধকর | 
শ্রবণগোচর একবার হ'লে পরে । 
সাধ্য কার রাখে আর তাহারে অন্তরে ॥ 
প্রভুর মোহন নৃত্য, হ'য়ে মাতোয়ারা । 
কভু অঙ্গে বাহ্‌জান কত বাহার! ॥ 
অযুত উন্নত করী সম গায় বল। 
শীচরণ-চাপে ধর1 করে টলমল । 
 ্বাহহারা। যবে অঙ্গ জড়ের সমান । 
লোকে দে'থে বুঝে যেন নাহি তায় প্রাণ ॥ 
তখনি কিঞ্চিৎ পরে করে দরশন। 
বিকসিত মুখপন্সে চাদের কিরণ ॥ 
মোহন নৃত্যন পুনঃ শতগুণে জোর। 
ছঙ্কারিয়। হরিনাম আনন্দে বিতের ॥ 
বারেক যে ছেরে হেন জৌগ্রকুর ধারা । 
. বিশ্ময়ে আবিষ্ট হয়ে হয় বুদ্ধিহারা ॥. 


রাধরফ পুধি। 


কহে ৫ে হেন মা কোথায় কে (দেখেছে ॥ 


এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাচে ॥ 
পাঁড়ার্গেয়ে লৌক সব বোধহীন জন। 
নাহি বুঝে ভাবাবেশ, সমাধিলক্ষণ ॥ 
আচন্ণ জাতিগত ধরম ব্যবস|। 

কামার) কুমার, বেণে, তাতি। তোল, চাষা ॥ 
উচ্চজাতি বদি কেহ কায়স্থ, ব্রা্ষণ। 
নামে মাত্র উচ্চ, কিন্ত সমান রকম ॥ 

বুঝে না সাধন। আদি কিবা তায় ফলে। 
সংশাস্রপাঠে কিবা সাবুসঙ্গে মিলে ॥ 

কেন তীর্ঘপ্যটন উদ্দোশ্ত কি তার। 
বিষয়ে মগন মন সংসারী-আচার ॥ 

বৈষ্ঞব সংজায় ধারা হরিনাম করে। 
কোথ। রি, কি সেহরি, থাকে কার ঘরে। 
কি প্রকারে মিলে ভারে কিবা হয় পেলে । 
এ সকল তত্ব কু চিত্তে নাহি খেলে ॥ 
তিলক ক্লগালে নাকে হাতে থাকে ঝুলি। 
শেঠ চি্রাঞ্ষিতকায়, গায়ে নামাবলী ॥ 
ডাল রুটি দুধ মিষ্টি একাদশী দিনে । 
চব্বিশ-প্রহরে যুটে নাচে সংকীর্ডানে ॥ 
এই বৈষ্ণবের সার পরিণাম-ফল। 
আরাধিলে কৃষ্ণ মিলে এ বোধ বিরল ॥ 
শুদ্ধমাত্র পাড়াগ।য়ে নহে এই রীতি । 
ছুনিয়। যুড়িয়া এই নরের প্রকৃতি ॥ 

কৃষ্ণ কোথ। হেন কথা কেহ নাহি কয়। 
বিশ্বাসের গন্ধহীন মন্ুষা নিচয় ॥ 

নিবিড় তম্সপূর্ণ দিকৃদিগাতস্তর | 

তবু নাঁহি লয় কেহ আলোর খবর ॥ 
অবিস্ত। ঠুলিতে ঢাকা ন্যনদুখানি। 
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে নেচে টানে ঘাণি ॥ 
থোল থেয়ে খুব খুসি চিনি গেছে ভুলে । 
নমস্তে অধিগ্বাশক্তি ভুরি দেহ খুলে 
আখি যিলে একবার করি দরশন। 


কেমনে করেন প্রন মহীসংকীর্ডন ॥ নর 


রাম পুথি। ১৯৯১ 


ক্রমে ক্রমে গুজব গড়িল গ্রাষে গ্রামে ॥ 
অস্তুত্ত মানুষ এক নাচে সংকীর্ভনে। 
এই আছে এই নাই বিস্ময় কথন। 
সুন্দর মধুর মূর্তি সুঠাম গড়ন ॥ 

বার্তা পেয়ে দ্রুত ধেয়ে নর নারী ছুটে। 
শুন রামকুঞ্চণীল। অপরূপ মিঠে ॥ 

সে দেশে কীর্তনদল আছিল যেখানে। 
দলে দলে গেয়ে গেরে মিলে সংকীর্তনে ॥ 
রামকৃঞ্খনাঁমে কিবা দৌরভ শকতি। 
নিশ্চদ্ধ পাইবে শুন রামকষ্ণপুঁথি ॥ 

এক বারে বিকদিত হ'লে পন্মবন। 
মারুত চৌদিকে করে সৌরত বহন। 
ঘোজন যোঞ্জন দুরস্থিত চাকে বাস। 
মধুলুদ্ধ মধুপের অপার উল্লাস ॥ 

গন্ধ পেয়ে যেন গুন্‌ গুন্‌ রবে ছুটে। 
তেন কীর্ভনের দল সংকীর্তনে যুটে ॥ 
দেশ যুড়ে বার্ত। বেড়ে পড়িল ঘোষণ! । 
সমবেত কত লোক না হয় গণন। ॥ 
অপার বানুক1 মধ্যে সাগরবেলায়। 
তিল পরিমাণে রত্ব দেখ। নাহি যায় ॥ 
তেমতি জনতা মধ্যে প্রভুনারায়ণ। 
সকলে না পায় তায় করিতে দর্শন ॥ 
দরশনে লুন্ধমন আসিয়াছে ছুটে । 
উপায় স্বরূপ লোকে চালে গাছে উঠে ॥ 
গাছে উঠে এত লোক দেখিবারে নাচ। 
গাছ গোট। বোধ যেন মানুষের গাছ ॥ 
পরম আনন্দ পায় দেখিয়] মুরৃতি। 
পৃতিতপাবন প্রভু অথিলের পতি ॥ 


ধন্য ধন্য কলির মানুষ ধন্য কলি। 

যে কালে হেলায় মিলে প্রভূপদধূলি ॥ 
অনায়াসে যেই কালে প্রতৃদরশন। 
দেবের ছুল্লতি বন্ত সাধনের ধন ॥ 


_ সমধার] জনতার সাত দিন রাত। 


কেবা কোথা থাকে, কেবা কোথা খায় ভাত। 
কিছুই নির্ণয় নাই কোথা হ'তে আসে। 
করিবারে সংকীর্তন প্রভুসঙ্গে মিশে ॥ 
ধরাবাপী নহে যেন লোকাস্তরে ঘর। 

ক্ষুধা তৃষ! নাহি দেহে অজর অমর ॥ 
একমাত্র ক্ষুধা তৃষ। প্রভুদরশন। 

ধরায় এসেছে ছেড়ে স্ব স্ব নিকেতন ॥ 
এইরুপে সপ্তাহ আগত হ'লে পর। 

প্রভুর পড়িল লক্ষ্য ভ্রীঅঙ্গ উপর । 

এই কার্ষো কাধ্য মম নহে সমাপন । 
অতএব আবশ্যক শরীর রক্ষণ ॥ 

দেহ গেলে কি করিব বহু কর্ম বাকি। 
গোপনে আইলা প্র সবে দিয়া ফাকি ॥ 
কে বুঝিবে প্রভুর কর্ত্ের কৌশলে । 
অলক্ষ্যেতে আগমন মলত্যাগছলে ॥ . 
টের পেয়ে পাছে লোকে ধরাধরি করে । 
একবারে গঙ্গাপার দক্ষিণসহরে ॥ 

প্রকাশ প্রচার কথ! শুন অতঃপর । 

স্বকরে প্রকাশ যেন পায় দিবাকর ॥ 

প্রভৃর প্রকাশ তেন নিজ কর-বলে। 
মহাতম হয় নাশ প্রকাশ শুনিলে ॥ 

বিরলে বমিয়। মন শুন কাণ পাতি। 
শান্তির আলয় রামকুষ্চলীলাগীতি ॥ 





. কেশবচন্দ্রে ক্পাদান। 





জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী 
জয় জয় গুরুমাতা জগত্জমনী ॥ 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


_. অস্তুত প্রভুর লীলা না যাঁয় ব্ণন। 
বিশেবিয়া লিখিবারে অশক্ত কলম ॥ 
. গাইতে প্রতর লীল। প্রয়াস হরাশ।। 
হীনবৃদ্ধিমতি আমি পাড়ারেঁয়ে চাষা ॥ 
গ্রতৃভক্ত-পদ্রজে মহিম। অপার । 
সেই বলে বলি, শক্তি এ নয় আমার ॥ 
অগাধ করুণাধার প্রভূ দয়াময় । 
লীলায় রয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিচয়। 
অকপট হদে আর সুসরল মনে । 
যেইজন বারেক ডেকেছে তগবানে ॥ 
সেই পাইয়াছে শ্ীপ্রতৃর দরশন। 
_ হিন্দু কি মুসলমান্‌ খ্রীষ্টান ষবন ॥ 
শুন মন মধুর আখ্যান তার কই। 
কিছু ন! জানেন প্রভু কপাদান বই । 
বরষায় যেন ঘন জলদের দল। 


__ ডেকে হেকে শৃষ্তে ছুটে সততঃ কেবল। 


অস্থির চঞ্চল মাত্র জল বরিষণে । 
সেইমত প্রভৃদেব জীবে কৃপাদানে ॥ 
বিকপ পরাণ হেথা সেথ। ধাবযান। 


- প্রভৃতক্ত বিন কেহ লন! বুঝে সন্ধান ॥ 


_. গতিষিধি গ্রামে গ্রামে হয় এইবার । 
 স্থানাস্থান মানামান নাহিক বিচার ॥ 
-.. কালের গতিক এবে বিষম ধরায় । 


:সতগবংভিজ্ি জীবে কেহ নাহি চায়। 


দয়াময় ধরাধামে দেখিয়া হুর্গতি | 
দুয়ারে ছুযারে ভ্রাম্যমান দিবারাতি। 
আঁচল জিয়া ল'য়ে মহারত্বধন। 

কে চায়তিখারী কোথা তার অন্বেধণ। 
যে জন কিঞ্চিৎ পায়। হায়ে মতততর । 
বারে বারে আসে ছুটে দক্ষিণসহর। 
আসরে প্রতুর পাশে সামান্য আশায়। 
আশার অতীত বস্ত অনায়াসে পায় ॥ 
বেলঘরিষায় জয় পেনের বাগান । 
একদিন প্রতৃদেব সেইখানে যান ॥ 
সুবিখ্)াত শ্রীকেশব ব্রাহ্ম সেই দিলে। 
উপনীত তথ। কত শিব্যগণ সনে ॥ 
ানের সময় বেল প্রহরেক প্রায় । 
হছু সঙ্গে প্রহ্দেব গেল৷ বাগিচায় ॥ 
প্রভরে না চিনে কেহ্‌ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ। 
আপনার মনে তার তথ। আগমন ॥ 
আদর কি হতার্দর কেহ নাহি করে। 
কত লোক হেখ। সেথা বাগিচ। ভিতয়ে ॥ 
একবারে যথা শ্রীকেশব সমাসীন। 
ভাবাবেশে অঙ্গ টলে আধ! বাহৃহীন ॥ 


দ্বীনের ঠাকুর মোর দীন-সাজ গায়। 

অতি দীনতমভাবে কহিল! ভাহায় | 

আইন হেখায় আমি বড় সাধ মলে। 
শুনিতে তাহায় কথা তোমার সনে ॥ 


কি ছবি ধরিয়। অঙ্গে অগ্রে দেখ মন। 
কেশবের সন্নিকটে প্রভুর গমন ॥ 
বাসনাবর্জিত যেন হৃদয়ের থলি। 
একমাত্র হরি কথ শ্রবণ কাঙ্গালি ॥ 
ব্যাকুলত। একা গ্রত। দীনত। সংহতি । 
হরিগত মন প্রাণ তীয় স্থিতি গতি ॥ 
তক্তি গ্রীতি একমতি মূর্তির গঠন, 
দেখিয়] ভ্ীকেশবের ন। সরে বচন ॥ 
বাক্য গেল, কেশব উত্তর করে প্রাণে । 
ভীসার্জ,মে যেন কথা শর-সঞ্চালনে । 

ধন্য ভ্রীকেশব ক্রাঙ্গ অনুরাগী জন । 
ধার অন্বেষণে জীপ্রভুর আগমন ॥ 
সুন্দর আধার তার সরলাতিশয় | 
শরদ্ধাতক্তি অনুরাগ গুণের আলয় ॥ 
কেশবে পশ্চাতে কন মৃদু মন্দ ভাষে। 
এবারে তোমার লেজ প'ড়ে গেছে থোসে ॥ 
শুনি তার চেলাগণ প্রতৃপানে চায়। 
উপহাস ছলে বাক্য হাসিয়া! উড়ায় ॥ 
শীপ্রভ অপরিচিত নাহি দেখা শুন|। 
দীনদুঃধীবেশ নাহি বাছিক ঠিকানা ॥ 
বিজাতীয় হাবতাব বাতুলের প্রায় । 
তাছে কহিলেন হেন, গুনে হাসি পায় ॥ 
শাদা কথা মহ! অর্থ কথার ভিতরে । 
সামান্ত মানুষবুদ্ধি গ্রবেশিতে নারে ॥ 
জীবের কি আছে দোষ দোষ পাবে কিসে। 
হুদিত্বার পেঁচে আটা অস্তে নাই পশে ॥ 
তুচ্ছ জীব সদ। ভ্রমে এরগার বনে। 
কেমনে বুঝিবে প্রতুদেব কল্পদ্রমে ॥ 

ধর্ম ধর্ম করিলে না! ধর্ম হয় মন। 
ধর্ম-অনুরাগে কর্ধে ধর্ম উপার্জন ॥ 
ধর্মের লক্ষণ বাহে; ধর্মজ্ঞান সুল। 
ধর্ন উপলদ্ধি হেতু অনুরাগ মূল ॥.. 
অথরাগ তীক্ষ ইচ্ছ। শ্ীহরিচরণে। 
: মায়াবন্ধ তবু মন কাদে রেতেছিনে ॥ 


১৪৪ 
কামিনী কাঞ্চন ঘরে ভাল নাহি লাগে! 
পরাণপুতুলি যার হদিমাঝে জাগে ॥ 
অন্থরাগীজন যেন মায়াবদ্ধ শিব। 

যে ফিরে হুচ্ছুগে তারে বলি বদ্ধজীব ॥ 
শ্রীকেশব অন্ুরাগী এত বল গায়। 
অগণনে ব্রহ্মনামে মাতায়ে উঠায় ॥ 
বেলের এক্ীন যেন কলে জোর ভারি । 
পাছু টেনে যায় শত ময়লার গাড়ি ॥ 
সেই মত সাধুজন কলের আকার। 
মলিন কুঞ্চিত চিত হাজার হাজার ॥ 
সবে নিয়ে যায় সংপথ-অভিমুখে, 

এক সাধু এত দূর শক্তি ঘটে বাখে॥ 
মলিন বিষয়ী বুদ্ধি ধরে যেই জন। 

বুঝা বোঝ] তার পক্ষে প্রভুর বচন ॥ 
না বুঝিয়। প্রভৃবাক্য কৈল উপহাস। 
তথাপি সৌভাগ্য করে সাধুসঙ্গে বাস ॥ 
হীন হেয় ঘ্বণ্য কীট ফুলদলগত। 
তগবৎ পাদপন্ধে পড়ে যেই মত» 

সেই ধার! সাধুসঙ্গে আছে সংলগন। 
হোক্‌ হীন, কালে মিলে হরি দরশন ॥ 
বন্দি শিষ্যগণসহ কেশবচরণে। 
ধাহাদেের সঙ্গে প্রত মিলিল৷ বাগানে ॥ 
শিষ্যদের অগ্বুদ্ধি বুঝিয়! কেশব । 
তথনি বলিল সবে হইতে নীরব ॥ 
হাসির ত নয় কথা, বুঝি কি কথায়। 
সহজে সাধুর বাক্য বুঝা নাহি যায় ॥ 
অবশ্ঠ গভীরে অর্থ আছে বর্তমান। 
ভালরূপে বিশেষিয়া কর প্রণিধান ॥ 
এত শুনি ভাঙঙ্গয়া বলিল! পরমেশ । 
এখন নাহিক বাহ অঙ্গে ভাবাবেশ। 
বেঙাচির লেজ পিছে রহে যতক্ষণ। 
ভাঙ্গায় উঠিতে শক্তি না হয় তখন॥ 
যে সময়ে লেজথানি যায় তার টুটে। 
শক্তিমন্ত অমনি ডাঙায় লাফে উঠে । 


১৯৪ রাম | পুথি | 


লেজথানি একবার খ'সে গেলে পরে। 


জলে স্থলে ছুই ঠাই সে থাকিতে পারে ॥ 


বেঙাচি দৃষ্টান্তে বলি যত জীবগণ। 
যায়ালেজ সহ থাকে সংসারে মগন॥ 
পরম দয়াল প্রভু তাহার প্রসার্দে। 
মহামন্ত্রপবাক্য বেগে লাগে হদে ॥ 
শক্তিময় প্রতুবাক্য লক্ষ্য যেইখানে। 
কাহার এড়ান নাই অব্যথ সন্ধানে ॥ 
কি কব শক্তির কথ। প্রভৃবাক্য ধরে। 
পলকে দুভেগ মায় ছারখার করে ॥ 

দ্বু অক্ষরে মায়া কথ। অতীব তাষণ। 
জগৎ জুড়িযা ভিত্তি প্রকাণ্ড গঠন ॥ 
সুনীল গগনসহ লোক ১তুর্ধশে | 
অখুবৎ সে মায়ার নখ-কোণে তাসে। 
যে মায়ার পারমীণ নাহি অনুমানে। 
তাহা ততক্ষণে তের প্রভুর বচনে ॥ 

মন আমি আত মুড আুমুখ বব্ধব। 
বিশ্বমধ্যে ঈুহুল ত সমান দোনর | 

ত। না হ'লে কেন হবে প্রয়াস আমার । 
তৃণ কুটি দম কথা লয়ে গাড়বার ॥ 
প্রকাঙ আকার বার নাহ সমতুল। 
প্রভু রামকৃষ্ণলীণ। বিবিত্র দেউল ॥ 
একটানা তটিনার যেন শ্রেতজলে। 
বিন্দু বিন্দু কর তায় তেল দিলে ঢেলে। 
কোঁথা চলে যায় ভেসে ন। হর ঠিকান।। 
কথায় তেমতি লীল। ন| হর বর্ণনা ॥ 
আত ক্ষুদ্র বটবাঞ্জ বালুকাপ্রধাণ। 

যাঁদ কেহ লয়ে শিশু বালকে বুঝান ॥ 
সুবিশাল বটবৃক্ষ আছে এই বাজে । 
শত বার বললেও বালকে ন। বুঝে ॥ 
সেইমত শ্রগ্রতুর মাহমা অপার। 

বুঝে না অপরে তারে বুঝালে হাজার 
স্বয়তোয়াধার যেন ক্ষু্র সরোবরে। 
অগাধ সিদ্কুর জল কখন ন। ধরে ॥ 


তেন ক্ষুদ্র নরশিরে গ্রভূর মহিমা । 
কদদাচ করিতে নারে অণুকণাসীমা ॥ 
এব কিবা অসম্ভব পুরাণে বর্ণনা । 
পাষাণী মানবী হয় কাষ্ঠতরী সোন]। 
শিল! জলে ভাসমান রাবণ-নিধন। 
সামান্য ধনুর শরে রাক্ষল-পতশ ॥ 
ধরে গিরি গোবর্ধন অঙ্গুলি উপরে । 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পাগুবসমরে | 
পাত অষ্টাদশ দিনে জনেক্ষ না জাগে। 
গাছের পাতার মত বসন্তের আগে ॥ 
শৃন্যহত্তে ধ্বংশ কংস মথ্রাধিকার | 
ত্রিপাদে ছুবদব্রন্ন বেষ্টন ব্যাপার ॥ 
হরিনাম দরিয়া পাপী কৈল। পরিপাহ । 
উদ্ধার পাধঙিদ্বয় জগাই মাধাই ॥ 
ষড়তুজ হ'য়ে দেখা দিলা মালিনারে। 
বিতরণ হরিনাম প্রতি ঘরে ঘবে ॥ 
বিষম ঝিঘ্ভার ছটা মহান্‌ প্ত। 
সেই এন সন্মুখীন সেই পরাজিত ॥ 
এক শব্ধ হয় ব্যাধ্য। হাজার প্রকার । 
কঠোর সন্ন্যাস কু বেদ।স্তবিচার ॥| 
এই মব অমন্তব অন্য অবধতারে | 
মহান্‌ যহিম! ছট। পুরাণ ততরে ॥ 
প্রভুর মহিম। সঙ্গে করিলে তুলনা । 
বিন্দু যেন সিঞ্ধু সঙ্গে তিল অণু কণ। ॥ 
দয়াল দীনের বেশ উরে উপরে। 
কটাক্ষে কুলিশ বাজ জড়লড় ভবে।। 
জানিন! জগৎমাঝে কি কঠিন হেন। 
দুর্দম্য অভেগ্ পাষণ্ডার হাঁদ যেন ॥ 
তাহাও গলিয়া পড়ে জলের নমান। 
কটাঙ্গে হানিলে তায় প্রভুতগবান্‌ ॥ 
দুর্বল আকারে প্রভু বলের আকর। 
যেন কুসুমের রেণু তড়িতের ঘর | 
আর এক এগ্রতুর দীনতমাচার | 
যে কেহ সঙ্গুথে আগে তারে নমস্কার ॥ 


রামর্জ পুথি। ১৯৫ 


প্রস্তর নমস্কারে ধরে কিব। বল। 
কথায় কি কব টলে অটল অ5ল॥ 
যেখতেবী গিরি-পৃৰ অহঙ্কার মান। 
তারে যার সর্ধিপহ। ধর| কপ্পবান ॥ 
চরণ হ'য়ে পড়েধুলার আকার। 
হানিলে ভ্ীপ্ছদেন বাণ-নমঙ্গার । 
ভুবনমোহনস্ষর আক প্রন । 
ত্রিতাপের মগাতাপ শুনে হঘ বল ॥ 
সুমন্দ মধুর হাস বদগমওনে। 
ধন-দরন-নাশত্রস্ত সেও দেখে উলে॥ 
গুণের সাগর প্র আবশ্তর্ঘ্যকখন। 
বারেক হেপিলে নহে কর বিএরণ ॥ 


কেশবে কহিয়া আর কথ। ছুই চারি । 
ফিণিলেন সেই দিন খন করি চুরি 
বেলৰণিয়!র বছু শোকে প্রভুদেবে। 
পরিচিত বিশেষত? মানে তক্তিভ্াবে ॥ 
তার মধো মুখুষ্যে গোবিন্দচন্দ্র নাম । 
সর্বাধিক করিতেন প্রভর সন্মান ॥ 
হ।গ্যব।ন্‌ তাই প্রস্থ হাহা ভবনে | 
করিলেন সংকীর্তন ভন্ঞগণ সথে ॥ 
যেইখানে শ্রী প্রস্থুর পড়ে পদধুলি। 
সেই মহাপুণ্যধাম মহাতীর্থ বলি ॥ 
এক কর্মে কোটি কর্ধ হয় সমাধান। 
গমন কারেন যথ। প্র ভগবান্‌ ॥ 


মানুষে দেখিয়। মুগ্ধ কি কারণ হয়! আবে মন শুন শুন লীলার কৌশল। 


বাঁলুত নাহক সাধা বলিনার নয়। গানভক্তিপ্রদরিনী শবণ্যগল | 


দীনাচার। 
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জয় প্রভু রামরুষচ অখিলের স্বামী। 
জয় জয় গুরুমাতা জগতজনশা ॥ 
জয় জয় দৌহছাকার যত ভক্তগণ। 
সব!র চঃণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


বার বার আগমন হয় সেই গ্রামে । 
গেশে পরে অগমন লোকজন জমে | 
বলিঘাছি শ্রীবচন কিবা বূসে ভরা। 
শুনিলে মানুষে করে সুখে মাতোয়ার। ॥ 
মহাসুখে হ'য়ে মত্ত পিয়ে বাকারস। 
দেহ বহির্গত মন, শরীর অবশ ॥ 


শীপ্রভুদেবের লীলাঙ্জলধির তলে । 

যে য। চায় তাই পায় তালয়। খু জলে ॥ 
নাহি হেন, রল্তধন যাহা নাই তায়। 
কাঞ্জে কাজে দেখ মন কি কাজ কথায়॥ 
, গঙ্গার অপর কুলে কোন্নধর গ্রাম। 
 ভক্তিমন্ত সত্তাস্ত লোকের বাসস্থান ॥ 


৪ 
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কপাবলে একবার পেলে আশ্বাদন। 
মরিলেও দেহ-অন্তে নহে বিম্মর্ণ ॥ 
একদিন শ্রীপ্রভৃর আগমন গ্রামে | 
দীনবন্ধু ন্তায়রত্ব আসে কথ! শুনে ॥ 
হায়শাস্তে সুপগ্ডিত ব্রাঙ্গণসন্তান | 
অস্তরেতে পরিপূর্ণ বিছ্া-অভিমান | 
ব্রাহ্মণ বড়ই করে গরিমা বিগ্ভার । 
হেথ। বাগ্াকন্পতরু প্রঃ অবতার ॥ 
দ্রীনহীনাচারে পুর্ণ ধূলার সমান | 
যেযাচায় তায় হয় সেই বন্ধ দ।ন॥ 
অহঙ্কারে মহাভারি ব্রাঙ্গণকুমার | 
দেখ! মাত্র অগ্রে প্রভু কৈলা ন্মঙ্থ(র ॥ 
প্রতিনমন্ক।র না কিয়! দ্বিজবপ | 
উপবিষ্ট হইলেন প্রভুর গোচর ॥ 

কহে দ্বিজ দন্তভাব নাহি ক্গাননেশ । 
আপনি কি ব্রাজণের প্রণমা বিশেষ | 
অর্থাৎ যদিও জন্ম ব্রাঙ্গণের কুলে । 
হইয়াছে ভ্রষ্টাচার বক্জন্থত্র ফেলে 
ব্রাহ্মণ করিলে পরে পৈত! পরিহার ॥ 
ব্রাহ্মণের জাতি শক্তি নাহি থাকে আহ ॥ 
সাধন-ভজনে যবে বাহাজ্ঞানহার। | 
ক্ষুধ-তৃষ্ণা-বিবর্জিত অঙ্গে নাই সাড়া ॥ 
ঘন ঘন সমাধিস্থ সপততঃ গোসাই। 
তখন হইতে ভার যজ্ঞন্থত্র নাই ॥ 

কবে কোথা যায় পণড়ে প্রভু নাই জানে | 
আছে কিনা আছে পৈত। কিছু নাই মনে ! 
অঙ্গে নাই যজস্থত্র হৃদয় দেখিলে । 
নৃতন নূতন পৈত। পরাইত গলে ॥ 
অদ্ভাপি জীবিত মাছে ভাগিন। হাদয় । 
এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিলে এইমত কষ ॥ 
বাহৃহীন হেতু স্থত্র কন্কু ঘেত পড়ে। 
কখন দিতেন তিনি আপনিই ছি'ড়ে ॥ 
নিজে নষ্ট করিতেন তাহার কারণ। 
অবস্থা বিশেষে হ'ত অসহ বন্ধন ॥ 


রামরুষ্ণ পুথি। 


বিগ্ভামদে আভমানী সুকর্কশ ভাষ। | 
করিলেন দিজবর প্রতুরে জিজ্ঞাস। ॥ 
আমার প্রণম্য কি না বটেন আপনি । 
দীনতাবে উত্তরিল। প্রভৃগ্ুণমণি ॥ 
আমি সকলের দাস এই বোধগম্য । 
মম তেষ্ঠ সকলেই আমার প্রণম্য ॥ 
নিয়তর কোন কিছু নাই ব্রিভুবনে। 
আমি নিয় সকলের এই জ্ঞান মনে ॥ 
ফাকি স্রকৌশল দ্বিজ রুহে আরবার । 
উত্তর এ নহে ঠিক প্রশ্নের আমার ॥ 
আমি যজ্ঞন্বযুত্ত আপনার নাই । 
আমার এণয়য কন। সেহেতু সুধাই ॥ 
সন্নাস আশম বারা করেন গ্রহণ । 
সত্রত্লাগ তাহাদের ব্যবস্থা নিয়ম ॥ 
সন্নার্সী? যজ্ঞন্ত্র সি নাই গলে। 
সবার প্রণমা তবু শাস্ত্রে হেন বলে ॥ 
আপনি কি লয়েছেন সন্ন্যাপ-আচার | 
দীনতমভাবে প্রন্থু কৰ্বিলা স্বীকার ॥ 
মূল ছেড়ে শাক্ পাঠে কিবা ফলে ফল। 
সমুদমহনে পায় অন্তরে গরল ॥ 
শান্্রপাঠে দন্ত ঘুটে ঘট করে ভারি । 
নামে করন্যায়বত্র কাজে কাণাকড়ি ॥ 
ন্যায়পাঠী দ্বিজবর নাপিল বুঝিতে । 
হেন দানতার ভাব বহে কার টিতে ॥ 
এ ভাবের অণুকণ। স্ুবনে বিল । 

এ দ্ীনতা দীনমাথে সম্ভব কেবল ॥ 
জয় জয় দীননাথ অনাথের হত্বি। 
শান্ত্র করি, করিয়াছ বড় কারিকুরি ॥ 
নমস্কার শান্ত্রপাঠে, শাক আলোচন।। 
তৃণকুটিরাশি শাস্ত্র মাত্র বিড়ম্বন। | 
কি চক্রে হে চক্রপাণি গড়িয়াছ শাস্ত্র । 
শীল্ত্র পড়ে আনে ঘরে কেবল অনর্থ ॥ 
নাই জানি মুল কাঁজে কি সহায় করে। 
কোথায় খুলিবে পেঁচ, আরও এ'টে ধবে 


রামরৃ। পুথি ১৯৭ 


দেখে ফল হলাহল লাঁগে তেবাচেকা। 
কে বলে সুমুখতর তসরের পোকা ॥ 
দ্িবাভাবশূন্য হৃদি পূর্ণ অহঞ্ধীর। 
অতস্তলক্ষণ যত অভভ্ত-আচার ॥ 
দাস্তিক পুরুষকার ছার প্রতিগন্তি। 
গণ্য মান্য জনমাঝে অসার সম্পত্তি | 
সযতনে শান্ত্রপাঠে এই হয় সার। 

বিষম কণ্টক হরিভক্তির স্বোর ॥ 
সংশান্ত্র পাঠে হয় দোষ আরোপণ। 
উদ্দেশ্য ন। হয় যদি তর্ব-অথেষণ ॥ 

এ বিষয়ে শ্রীগ্রভর শ্রীবদনে শুনা! 
বিরাগবিহীনে শাস্ত্র পাঠের উপমা ॥ 
গুকুনি গুধিনী পাখী যেন করু মনে। 
কত উচ্চ দুরে উড়ে সুনীল গগনে ॥ 
পাঁইত দেবেশপুরী উদ্দেশ্য থাকিলে। 
যত উর্ধে থাকে তার কিছু উর্ধে গেলে ॥ 
কিন্তু নাহি রহে লক্ষ্য স্বর্গে উপরে । 
জীখি তথা যথা আছে পচ কায়া পড়ে। 
সেইমত শান্ত্রপচী বছ শাস্ত্র পড়ে 

হীন হেয় ধন মান উপার্জন তরে ॥ 
আর যেব! পড়ে শাস্ত্র তত্র আশায়। 
জ্ঞান ভক্তি অনবাগ পাত। ঘেঁটে পা ॥ 
ভগবৎপাঁদপদ্রলুন্ধ যেই জন। 

সেই শান্ত্রপাঠে পায় ভ্রীগরুচরণ ॥ 
প্রতেদ উদ্দেপ্তে মাত্র, শান্জে কিছু নাই। 
কেহ পায় নিধি বৃত্ধ কেহ পায় ছ্াই। 
বিশেষিয়া বিবরণ বলিতে হইলে । - 
সেই মাত্র সৎকর্ম গুরু যার মূলে। 

যে জন শ্রীগুরুপদ্দ অন্বেষণ তরে। 
সৎশীস্ত্র পাঠ কর পথরূগে ধরে ॥ 

তার পাঠ তার কন্ম মতেতে গণন)। 
গুরু ছেট্ডে শাস্ত্র পড়া মাত বিড়ম্বনা ॥ 
অভিমানী ন্টায়বত্ব শা করি পাঠ! 
বসায়েছে হৃদি মাঝে অবিষ্ভার হাট। 


বিগ্ভা়, কি আছে কাজ বিছ্ভায় কি করে। 
যে বিদ্যায়, বিদ্য| যিনি তারে রাখে দুরে ॥ 
ক'মিনীকাঞ্চনপূর্ণ অবিগ্ভা-আপণে। 

ধন জন মান খ্যাতি অহংকার ভাণে ॥ 
বিদ্ভা-অতিমানে মন্ততর অতিশয় ॥ 

এবে ধরাধামে নরনারীর হদয় ॥ 

শ্রীপ্রড় দেখির। এবে সময়ের গতি । 
হইলেন নিরক্ষর হয়ে বিদ্ভাপতি ॥ 
দীনহীনাচার, হযে শক্তির আধার । 

জীব শিক্ষা হেতু, হেত নছে অন্ত আর ॥ 
বুদ্ধিনাণী মদে হেন ধারী মর্তমান। 

জীবে নাহি ছাড়ে তারে যতক্ষণ প্রাণ ॥ 
এখন সময় নয় প্রণযে কাল। 

ব্র্গগত শক্তি, ঘুচে সির জঞ্জাল ॥ 

লীল। হেতু অবতীর্ণ ধরি কলেবরু। 
পূর্ত্রচ্ম গরভূদের দয়ার সাগর ॥ 

্রীপ্রঙ অদ্ভুত শালা করিলা জাহির । 
নিজে নুয়ে নুয়াইল! মদমত্ত-শির ॥ 
সম্না'স-আচার ক না গ্ঠাররত্ু যবে। 
ফাকি ধরি জিজ্ঞাসা করিল এতুদেষে ॥ 
হেন দীনতমভাবে প্রভূ দিল সায়। 
স্মাসী ভাবের অহংগন্ধ নাহি তায় ॥ 
আমি ভক্ত আমি ত্যাগী যৌগতপাচারী 
এ ভাব অন্তরে যার সেই অহংকারী । 
বিধম মের ফল, ফল যেন বিষে । 
অহংকার অভিমানে, ত্যাগ ভক্তি নাশে। 
কি কঠিন মদত্যাগ মদমত্তমন | 

কেমনে কহিব তোরে কি আছে বচন ॥ 
লৌহার কাঠিগ্ঠ কিবা থাকে দেখ' তায়। 
আতগ্তনে গলিলে পরে সলিলের প্রায় ॥ 
নাহি থাকে আপন স্বভাব ধন্ম রীতি । 
তেন মদহীনে হয় তাগীব গ্রকৃতি ॥ 
গুরুর কৃপায় পেলে ইহার আভাস । 
তথাগিহ তাহে থাকে আমিত্বের বাঁস।॥ 


১৪৯১৮ 


শৃঠ্যঘৃতধুন্তবং থেন উপমায়। 

আগুনে পুড়িলে তবু গন্ধ নাহি যায়॥ 

উপ্রত্র স্থিতি কোথা, ভাব কি রকম ॥ 

নরশিরে কন না হয় নিরূপণ ॥ 

গন্ধাদি বর্জিত তাব বুঝ। মহাঁদায়। 

যে ভাব সর্ববদ। বহে শ্রীপ্রভৃর গায় ॥ 

মন) যোগায় বাক্যে দিতে আভাস তাহার । 

যে ভাবে সন্ন্যাসী প্রভূ করিল] ধীকার ॥ 

যাহার আভাসে ম্ঠায়রত্ব ভাগাবান্‌। 

শুয়ায়ে উন্নত শির করিল প্রণাম । 

প্রহুদেবে একবার প্রণামে কি ফলে। 

অবগ্ত পাইবে বার্ত। চরিত শুনিলে ! 
দেখিয়া অনন্যমন ঘত লো জন। 

হিত-উপদেশ উত্তি বিবিধ রকম ॥ 


. গাম পুথি । 


নানা এজরসে ভরা প্রচুর প্রচুর । 
সরল উপমাপহ শ্রুতিসুমধুর ॥ 

কহিতে ল'গিলা প্রহ় হেন মিষ্টভাষে | 
ছুর্ধবোধা যদিও মুর্ধে বুঝে অনায়াসে ॥ 
শ্রীপ্রহর দীনভাব দীনতম রীতি । 
উন্নত হইয়া এত সহজ প্রকাত ॥ 
উচ্চতম জ্ঞামতত সরল ভাষায়। 
বার্ণবার মহাশক্তি যুক্ত রসনায় ॥ 
দেখিয়া শুনিয়। পায় গড়!ইয়। পড়ে। 
আছিল একত্র ঘত সভার ভিতরে ॥ 
শবণমঙ্গণ শুন প্রভুর প্রচার। 

ফুটিবে চৈতন্য, যাঁবে অজ্ঞান-মশাধার ॥ 
পাইবে শ্রীপ্রহদেবে রব কর্ণধার । 
অপার সংসারাণবে যাহে হবে পার । 


লক্ষ্মী মারয়ারির জর্থদান প্রার্থনা । 
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ভয় প্রভূ রামরধ্। অথিলের স্বামী। 
জয় জয় গরুমাতা জগতঙজননা ॥ 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


শ্রবণে পবিজ্ঞ চিত প্রভুর কাহিনী । 
কলিকালে অবহেলে ভক্তি মিলে শুনি ॥ 
কষিনী-কাঞ্চন মহা অবিষ্ঠা-বন্ধন | 

যায় টুটে জুদে উঠে চৈতন্য তপন ॥ 
সতপ্নদস্ত ঘড়রিপু-বিষধরগণে । 

শল্তিমন্ত ম্হামন্্ব লীপাকথ| শুনে ॥ 


কালকুট ব্রিতাপ সন্তপে পায় আাণ। 
মহোবধি শ্াস্তিনিধি প্রতুলীলাগান ॥ 
ধর্মের স্থাপন, জীবশিক্ষার কারণে । 
বারে বারে অবতার প্রভূ ধরাধাযে 1 
কাল পাত্র আদি ভেদে নুতন বিধান। 
শুন এবে কিব। শিক্ষা দিল] ভগধান্‌ ॥ 
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এ শময় ধশ্ধলোপ প্রায় ধবাতল। 
কামিনীকঞ্চনাসক্ত সকলে কেবল । 
বড়ই বিরল তগবৎলুব্ধ প্রাণ । 
ধর্্চর্ছা কথ মাত্র ধার্শিকের ভাণ। 
কামিনী কাঞ্চন ধশ্ব-আচরণমূলে। 
রতিমতিশৃন্য গুরুচরণ কমলে | 
নিঃস্ন্দেহ এত অন্ধ গোট। বনুম্ধর। | 
শ্াখিতে যেন নাই দৃষ্টিশক্তি তারা । 
অন্ধকারে ভামামাণ দ্রিবসযামিনী। 
শাধারে গিয়ান যেন কিরণের খনি | 
দিনমণি করাঁকব। প্রকাশক কিব1। 
অন্তরে আদতে নাই তিল কণা আভ1॥ 
এইমৃত এবে যত মানুষ সবাই। 
পরমা বন্থ কিবা কোন বোধ নাই। 
ধরায় অবিগ্ভা তুলিয়াছে মহামার । 
এ হেন সময় প্রভুদেব অবতার ॥ 
অনানুষা ত্যাগ আচরিরা তগবান্‌। 
বিষে ঘের! জীবে দিনা শিক্ষার বিধান ॥ 
কঠোর গ্রঠর ত্যাগ, হেন কোথা কার। 
কামিনী কাঞ্চনে জান বিষের তাওার ॥ 
কামিনী সত্বন্ধে কত বাঁলয়াছ যন। 
এইবারে শুনহ কাঞ্চন-বিবরণ ॥ 
এত ছটাৎটাপূর্ণ শ্রাপ্র$র কাঁজ। 
অধোযুখ শরৎ দিনেশ পেয়ে লাজ ॥ 
ধার না পাবে দেখাইতে মুখ খুলে ॥ 
শাঝে মাঝে ঢুকে তাই মেঘের অ'ড়ালে। 
প্রভুর মহিমাগাথ। মহ জ্যোতিস্বানূ। 
কেবল পাষগ্ডী কাঁণা ন। পায় সন্ধান ॥ 
প্রভূ দূরশনে আসে কত লোকজন । 
একদিন সমাগত লক্ষমীনারায়ণ ॥ 
ধনী মহাঞ্জন তিনি জেতে মাড়য়াখী। 
ধনেশ বিশেষ ঘরে বনু টাকা-কড়ি॥ 
গগবদূগীতা তার কিছু কিছু জান! । 
ধর্শিক গিয়ানে করে দরস্ত ষোলআন1। 


গ্রভূর গুনিয়। নাম আসে দরশ/ন | 
মাড়োয়ারী জেতে বড় সাঁধুভক্ত মানে ॥ 
কর্মকাণ্ডে রতিমতি বহু করে বায়। 
সাধুসেবা রাতাঁদব। [বরক্ত না হয় ॥ 
শাঙ্তের প্রসঙ্গে তর্ক করে প্রহ্থসনে । 
অচৈতন্ত, ঢাক] আখি অবিগ্যাবরণে ॥ 
সরল প্রকৃতি আর ধর্দতৃষাতুর । 

দেখি তারে দিলা শান্তি দয়াল ঠাকুর ॥ 
প্রভুর কৃপাকণা পায় যেই নরে। 
কপার পিপাসা তার শত গুণে বাড়ে ॥ 
কি কৃপা প্রভুর কপ কি ভিতরে তার । 
যে পেয়েছে সে বুঝেছে নহে বলিবার ॥ 
কহিতে আভ।স তবু কথা নাই যুটে । 
বাক্যবান হয় বোধ। যোড়। লাগে ঠোটে ॥ 
সসাগবা বসুদ্ধর! কোবপুর্ণ নিধি। 
্রহ্মত্ব শিবত্ব কিব। বিষুত্ব অবধি ॥ 
উপেক্ষী করিয়া পাঁছু ফেলি ছুটে যাঁয়। 
বর্দি আর কিছু গ্রাএ্রতুর কপা পায় ॥ 
আস্বাদ পাইয়া লঙ্গী আসে ছুটে ছুটে। 
কপার সাগর শ্রাপ্রভুর সন্নিকটে ॥ 

ধন্ঠ ধন্য পঞ্চভৃত হুর্ভেস্ত নিগড়। 

যেই উপাদানে গড়া নরকলেবর | 
কিব! বলীয়ান্‌ যেন গ্রাগ্ভুর কৃপা । 
অদৃভূত পঞ্চভূত তারে ফেলে ছাপা ॥ 
শত্তি নাই একবারে টাঁকাইতে তারে। 
কপা-বল দেহ ঘটে উঠুডুবু করে॥ 
ডুবিলে অবিচ্। করে রি আকর্ষণ। 
উঠিলে মিলায় পুনঃ শ্রীগুরু-চরণ ॥ 
বিধির নিয়ম কতু নহে টলিবার। 

দিনে রেতে থেলে ধুরে আলোক আধার ॥ 
যদি বল' সর্বোপরি কূপা বলীয়ান্‌। 
বছ দুরে নীচে ভার বিধির বিধান ॥ 
দীঞ্চিমান কেন নাহি রবে দিবারাতি। 
একভাবে প্রভৃকৃপা জ্যোতির্ময় বাতি ॥ 
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বড়ই সমস্যাকথা ইহার উত্তর । 

প্রভূর আজ্ঞায় গড়ে বিধি কারিকর।॥ 
ধরাঁতল লীলাস্থল তাচ্জ ক আসবে । 
খাটাতে না হ; কাজ, তাই খাদে গড়ে ॥ 
পাইয়। প্রহর কপ লক্ষী মাঁড়োয়ারী। 
অপার আনন্দ ভুপ্জে দিবাবিতা বরী ॥ 
প্রভুর অভয় পদে বেড়েছে পিহীতি। 
খেতে গুতে মনে জাগে মোহগ মরতি ! 
বিষয়ে বিমুগ্গবুদ্ধি মানুম সকন। 

বিষয় বৈভব টাকা ব্ঝয়ে কেবল ॥ 
অর্থের অধিক প্রিয় ভম নাহি আর । 
তুলনায় অতি ভুচ্ছ পাজন্ের হাড় ॥ 
তাই লক্ষ্মী মাড়ায়াতী করে মনে অনে। 
টাকা-কড়ি প্রভুদেবে দের কিছু এনে 
এদিকে কঠোর ভাগ দেখিগ1 প্রভু । 
বচনে বলিতে নারে চিন্তায় আতর 
স্বযোগ সুবিধা ছল করে অন্বেষণ | 
একদিন বলিবার পাইল কারণ । 
ছিন্ন হেরি শ্ীপ্রহ়র বিছানা-নাদর | 
জিজ্ঞাসিল এ ইদেবে রা খড়ি কর ॥ 
ছিন্ন বস্ত্র বাবহার্ধা নহে শালার । 
যোগাতে নৃতন বস্ত্র কার আছ্ছে টা ! 
উত্তরিল! প্রড়দেন ভবের কাগডারা। 
প্রয়োজন বাহ দেয় পুরী রা ॥ 
লঙ্গী তায় পুনরার করে নিবেদন | 
এখানে জানে না লোকে সাপ লেবন ॥ 
সাধূসেবাহেত থাহা আবশ্ক লাগে। 
উচিত যোগান সব চাহিবার আগে 
আমাদের দেশে ঘত দনা মহাজন | 
সাধুসেবাহেতু অর্থ দের বিদগ্ণ 
সাঁধুর সেবনে আছে রীতি প্রচলিত 
রাখিবারে কিছু অর্থ করিয়া ৮ । 
যত ব্যয় সংকুলান হয় তার আনমে। 
চাছিতে না হয় কভ দবোর লাগিয়ে ॥ 


টু 


তেকারণ হইতেছে বাসনা এতেক | 
বারমত কিছু অর্থ হাজার দশেক ॥ 
কোম্পনাকাগঙ্গ কিনি রাখি স্থিত ক'রে 
দে তার আপনার ধায় হবে পরে ॥ 
গরল কাঁঞ্চবকথা তার মুখে শুনি। 
বিষম বিরত হৈলা প্রভগুণমণি ॥ 
বলিলেন কেন দাও অর্থ-প্রলোতন। 
সব অনর্থের মূল অবিদ্যা কাঞ্চন ॥ 
কণ্টকন্বপ্প অর্থ পরমযার্থ, পথে । 
কোন এয়োজন এম নাহি হেন অর্থে ॥ 
চিন্তে বাবু তিনমা'্ অর্থভাব থাকে । 
মহাঁনন্বমন্ধী হান। নাহি মিশে তাকে । 
এমত আঅহথর কথা ন। কহিবে আর। 
সধ্ধশাশ অর্থে কাজ নাহিক আমার ॥ 
শরীররক্ষণহেতু আবগ্রক যাঁয়। 
সময়ে সক্ষন পাই শ্যাশার ইচ্ছায় ॥ 
যতই বেন গ্রহ লক্ষ্মী নাহি শুনে। 
কথার উপর কথা হয় ঠার সনে ॥ 
[নিশ্চয় বঝিপ যবে লঙ্গীনারায়ণ। 
পর্ব শিজে ন। কিবা কাঞ্চন গ্রহণ ॥ 
তবু ম|ডোয়ারী বহু জেদ করি পুছে। 
আপনার আগ্মবন্ধু অনেকে ত আছে॥ 
গ1কিবে কাগজ কেনা অপরের নাষে। 
শুনি প্রড় বলিলেন লঙ্গগীনারায়ণে ॥ 
আম্মীয়-বন্ধুর নামে ঘদ্দি হয় রাখ! । 
সমগঘে হইবে মনে সে আমার টাকা ॥ 
এবিগ্ার প্রতিমৃণ্তি কামিনী কাঞ্চন। 
সামান্ পরশে জালে যোগেশের মন ॥ 
বিষধরী সপাঁ বদি অঙ্গ-অংশে কাটে। 
আগোট। শরীর নষ্ট হয় কালকৃটে ॥ 
সেইমত অণুকণ। আসক্তি কাঞ্চনে। 
ক্রমশঃ জরার বিষে যোল আনা মনে 
অতেব গরুল সম্‌ ভীষণ কাঞ্চন। 
নাহি শক্তি কোন মতে করিতে গ্রহণ ॥ 
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লক্মীর তথাপি জেদ উঠে থেকে থেকে । 
বাহির করিল নোট বাধ! ছিল টেকে ॥ 
বলে আমি আনিরাছি আপনার তরে। 
কি প্রকারে পুনরায় ল'য়ে মাই ঘরে ॥ 
করুন য। হয় ইচ্ছা হোক আপনার । 
কেমনে লইব দত্ত টাকা পুনর্্ার। 
দাড়ায়ে গন্তবা পথে পিশাচিনী দেখে 
কাদে যেন মহাভয়ে শৈশব বাশকে ॥ 
জড়সড় ত্রস্ত চিত আকুল পরাণী। 
ডাকে সর্ববদূঃখহর] আপন জননী ॥ 
সেইমত প্রত করি নোট দরশন | 
মামা বলি-ভাক ছাড়ি করেন রোদন: 
বালকম্বভাধ প্রহদেব অবিকল । 
ম| মা বলি কানা ভার কেবল স্ধল ! 
কত যে কীদিলা, নাই কান্নার অব্দি 
কাদিতে ক'দিতে আসে গভীর সমপি ॥ 


প্রভুদরশনে দক্ষিণেশ্বরে কেশবের 


চা 


সপ 


২০১ 


ঘুচিন অঞ্জন ঘত পান একনে। 
সরপীর জন থেন ঝঞ্চা অবপানে ॥ 
প্রতিবিদ্বে পরা খেলে অতঃপর । 
আনন্দ-কৌমুরী-ছট। পরম সুন্ব্ন॥ 
সমাধিস্থ ভাব যেন জনণার কোন। 
অতি শিবাপৰ পেথ। মাই ৫ 
অর্থ দেখি তর মানে । 
ততোধিক অ্রশ্র চিত লক্ষী এইখানে ॥ 
মনে গণে আপনার বিষম এমাদ | 
হ।অপলাধ॥ 
বিপণত ফল 
নাহে চক্ষে কবে জন ॥ 
গর 
"নল দিন পালায় ॥ 
মন তোর শিক হুশ ণ[ই ভারতী । 
কলযাণবিবান এই হামক্ছ পুথি ॥ 


শন গোল । 


এ তান ০? 
পহ প্র বত প। 


কেন হেন কেন্তু কর্ম মহ 
যথা জ্ঞান ভাল কাজে 

হেন মহাক্সার 

গরুম মঙ্গঘ এইট মনপ্তাগে 


রা 
কা ইর। নোট এ 


রি গা খনন 


৬৬ ১ ই, 7 তি ০ তি ৮ ১ 


জয় প্রভু রামকুষ অথিলের দানা । 
জয় জয় গুরুমাতা জগতজননা। 


জয় জয় দোহাকার যত 


ভক্তগণ। 


সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


সুধার সাগর সম রামকুঞ্জচকখা। 
মিঠায়কি পরিমাণে ন। হয় ইয়ুন্ত। ॥ 
হেন কথ! আন্দোলনে থাক সদা মন। 
স্মরি গুরু প্রভুদেব তমোবিমোচন ॥ 


কেশব সেনের সন্গে খেল। যে প্রকার। 
গাইলে শুনিনে ভক্তি চৈতন্যসঞ্চার ॥ 
ব্রষ; ব্রহ্মশক্তি সমতুনা হয় জ্ঞান। 
সাকার সে নিরাকার এক ভগবান্‌॥ 


২০২ রামকু্ পুঁখি। 


ব্রা ীচকেশব সেন সব্বিজনে জানা । 
অতিম।ন্য অগ্রগণা ধন্য এক জনা ॥ 
চিকিৎসক টৈগ্ভবংশে তাহার উদ্ভব । 
পিতা পিতামহগণ কৃষ্ণতন্ত সব ॥ 
বংশগত ধর্মে নাহি তার বুতিমতি | 
বালাবধি কেশবের স্বতন্ধ প্রকৃতি ॥ 
দেশেতে ইংবাঙ্জি বিগ্বা। চলন এখন । 
উচ্চ বিদ্যালয়ে রাঁজভাধা অধ্যয়ন ॥ 
নিতি নিতি অধায়নে বিদ্যা বেড়ে যাঁয়। 
বিশেষ ব্যুৎ্পন্ন হৈল ইংরাজি ভাষার ॥ 
“বিস্ত্ষ” এ ভাষা যেন তেন তায় গড়ে। 
বাইবেল গ্রন্থ পাঠে অন্ুবাগ পরে ॥ 
ছেড়ে গেল বিগ্যারাগ ধর্দপথে টান। 
সরল হৃদয়ে করে তাহার সন্ধান । 
একের মধোতে ভঙ্গ হয় অন্গেষণ। 
সেই হেতু দিবারাতি চলে অধায়ন। 
তার সঙ্গে কাধ্যগত হইল আচার । 
অসাত্িক থাগ্য যত যত্ধে পরিহার ॥ 
প্রার্থন। প্রাণের বন্ধ বিভুর উদ্দেশে | 
সৎপথ সতদৃষ্টি মিলে তান কিসে । 
মঙ্গল-আলয় তক্তপ্রির ভগবান্‌। 
অলক্ষ্যে লাগাম ধনি কেশবে চালান ॥ 
বাহ অস্তে সরলতা সেই সে কারণে । 
নবীনে কেশবচন্দ্র সুপ্রবীণ জ্ঞানে ॥ 
গন্ভীরতা; স্থিরবুদ্ধি, অকপটমতি। 
বক্রভাবাপন্নহীন সহঙ্গ প্রকৃতি ॥ 
অন্পভাষী, মিষ্টভাষী নির্জনপ্রিয়ত। | 
বাপ সম কানে পাগে সাংসারিক কথা ॥ 
তেজপূর্ণ সুক্ষ দৃষ্টি আপনা শাসনে । 
বিবেক বৈরাগ্য রৃদ্ধি চেষ্টা দিনে দিনে ॥ 
ভাবী ফলশালী রুক্ষ চারায় যেমন । 
লহ লহ কচি পাত। সবুজ বরণ ॥ 
নৃতন নূতন ফেলে প্রত্যেক সকালে । 
তেমতি কেশবচন্ত্র উঠে কুতুহলে | 


সমাধ্যায়ী আম্মবদ্ধু সকলের পাশ। 
মনোগত পর্মভাব করেন প্রকাশ ॥ 
প্রায় যায় টণহাপে কি কতিয়। বুঝে। 
ন। হইলে কেশবের সমকক্ষ তেজে॥ 
নিহিত অস্তরে এশী শক্তির আবেশ। 
না হইলে জীবে কিলে করিবে প্রবেশ ॥ 
ঘোর বৈরাগোর কথ। বিলেককাহিনী । 
বিপরীত বুঝে যত জগতের প্রাণী ॥ 
ঘুমন্ত কেশব নয় উন্মীলি'ত অ।খি। 
কতক্ষণ আগুন বসনে থাকে ঢাকি॥ 
বাহিরিনল শিজ তেছে গতি কেবা বোধে। 
প্রচারিতে নিজ মত কর্তব্যানুবোবে ॥ 
বলিতে বলিতে হেখ। সেথ। বার বার । 
বলিবার শক্তি পটে ফুটিল অপার " 
বক্তা নাতে হৈল খাত বীর বশবান। 
যে মাথ। উন্নত তারে সহঙ্গে নুযান ॥ 
ইংরাজিতে কেশবের বক্তৃতার চোটে। 
শ্বেতকায় মিশনারি চমকিয়। উঠে ॥ 
হেন সুকৌশল তর্কে বাধা কথ। ভার । 
প্রতিবাদে সম্মুখীন সাপা মহে কার ॥ 
কর্কশ স্বভাব কথ নহে কোন কালে। 
যদিও আগুন ছুটে যে সময় বলে॥ 
মুর্তিতে মিঠানি যেন তেমন কণায়। 
মনে হয় শুনি শুনি যেন না ফুরায় ॥ 
উচ্চত|বধুক্ত এত তরে বাহির । 

মনে হয় বরপুজ বাগ বাদিনীর ॥ 
তাবেতে বদিও কথা ঝাক। স্থানে স্থানে। 
ধরিতে নারিত কেহ বিগ্ভ(বলগুণে ॥ 
সরনত। বল আর বিগ্ভাবল ছুয়ে । 
কেশবে গৌরবী কৈল কেশব করিয়ে ॥ 
সত্বগুণে সরলত। লতা স্ুকোমল। 
ভক্তপ্রিয় ঈশ্বরের আদরের স্থল ॥ 
সতত বেষ্টিত লতা থাকে ভগবানে | 
প্রসবে মধুর ফল কুসুম উদ্ভমে ॥ 


রামকৃষ্ণ পু থি। ২৪৫৩ 


ক্ুমখঃ কেশব এত সদৃগুণে ভূষিত। 
দেখিলেই সবে বুঝে ঈখবর-জানিত ॥ 
বিলাতে ইংলগুদেশে যাত্রা একবার। 
গুণী মানী তথাকার হাজার হাজার। 
খ্বতাবস্থলত নম্র বিনীতাচরণে । 
বিগ্ভাবল পরিচয় বক্ততা-শ্রবণে ॥ 
ম[সিত আশ্রমে কত দেখিতে তাহায়। 
কেশবের এখন এতেক শক্তি গায়॥ 
ইংলগের রাণী যিনি ভারত-ঈশ্বরী। 
সমান আসন দেন সমাদর করি ॥ 
প্রাগাদে আপন ঘরে ল'য়ে গিয়া তারে । 
বুঝ মন কত শক্তি শ্রীকেশব ধরে। 
দেশে কি বিদেশে তুল্য সমাদর তাব। 
উদগ্রীব না হবে পরে পাবে সমাচার ॥ 
ধন্মভাব কেশবের শুনহ এখন। 
মহেশ গণেশ বিজু নিত্য নিবপ্জন॥ 
ণময় সঞ্চণ যে ব্রহ্ম নিরাকার । 
চঙ্জন পালন লয় শক্তির আধার ॥ 
পিত। পাত সবাকার পুরুষপ্রধান। 
পূর্ণ রঙ্গ নিত্যানন্দ ব্যাপ্ত সর্বস্থান ॥ 
ইপ্িয়বিহীন আছে ইন্দিয়াদি স্থির । 
বিশাল স্য্টির মধো বিক্রম জাহির ॥ 
অখণ্ড অনাদি ঈশ সর্বশক্তিমান্‌। 
অক্ষয় অমর অন্তহীন গুণধাম ॥ 
ন্থায়পরায়ণত্রত মঙ্গল-আচার । 
হেন নিরাকার ব্রহ্ম উপাস্ত তাহার ॥ 
সাকারে স্বীকার নহে খণ্ড বোধ হয়। 
্রহ্মশক্তি বিষয়েতে পুর অপ্রত্যয় ॥ 
আচারী বৈষ্ণব খ্যাত বৈগ্যকুলোস্তব। 
যেখানে পুজ্ের নাম থুইল কেশব ॥ 
সে বংশেতে নিরাকারবার্দী জন্মে ছেলে । 
হাসিবে বৈষ্ণবকূল এ কথা শুনিলে ॥ 
হাঁসির ত নয় কথা লীলার খবর। 
বাছে দেখিবার নয়, ত্রষ্টব্য তিতর ॥ 


শক্তিধর ভ্ীকেশব ঈশ্বরের জান।। 
জীব নহে কর্মচারী ভাবে তারে আন।। 
কিব। কর্ণ করাইলা ধর্মের কারণ । 
এই লীলামঞ্চ ধর! ধাহার স্জন ॥ 
নুন্দর কথন শুন লীলাদৃষ্টি হবে। 
বৈষ্ণবের চুড়ামণি কেশবে দেখিবে ॥ 
কোন্রূপে কিবা! পথে কোথা কার গতি । 
কোথায় বিশামশয্যা আনন্দ সংহতি ॥ 
আনন্দে আনন্দময় পরিণাম ফল। 

এক] ভগবৎলীল! দেখিবার স্থল ॥ 
সাকার শ্রীকেশবের শেষ পরিণ।ম। 
পরম আনন্দময় বিশ্রামের স্থান ॥ 
নিরাকার পথে রবে কার্য্য হেতু গতি । 
শুনহ মধুর রামকুঞ্খলীলা-গীতি ॥ 

নান। জাতি ধর্ম এবে ভারতে প্রচার । 
বিবিধ সম্প্রদ্দাভূক্ত বিবিধ আচার ॥ 
সর্ধশ্রেষ্ঠ তার ধর্ম গায় জনে জনে। 
বছ হিন্বংশ মজায়েছে খীষ্টিয়ানে ॥ 
ধ্মভাবে আত্মভাব মিলায়ে এখন । 
ব্রাহ্মধর্থ্ে শ্রীকেশব হইল মিলন ॥ 

বহু ভাষাশাস্তরদর্শা ত্রাঙ্মণসস্তান। 
খ্যাত্যাপন্ন শ্রীবামমোহন রায় নাম। 
ব্রাঙ্মধর্্ম-রীতি-নীতি গঠন তাহার । 
বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তিবলে করিল প্রচার ॥ 
ধর্ম-অঙে বেদান্তের অতি অন্ন ছায়া। 
বাকি বাদ নিজে গড়ে পূরাইল কায়া ॥ 
খীষ্টিয়ান সম ধারা আচারেতে ধিলে। 
হিন্দুধর্ম-অঙ্গ ইহ! কেহ কেহ বলে ॥ 
কি ধর্ম কিসের ধর্প ভিতরে কি তার। 
এ বিচারে কিছু মম নাহি অধিকার ॥ 
রায়ের গঠিত ধর্মে উন্নতি প্রচুর । 
বর্তমান নেত। যার দেবেজ্জ ঠাকুর ॥ 
অষ্টাচার হেতু এরা পিরালি ব্রাঙ্গণ । 
সহরেতে গুণে মানে খ্যাতি বিলক্ষণ ॥ 


১০ রামরষ্ণ পুথি 


সমর্থন ব্রা্মধর্ম হয় বিধিমতে | 

এমন সময়ে মিলে শ্রীকেশব পথে ॥ 
উত্তরের রথে যেন সারথি অজ্জুন। 
তার তিল অণু কণা কিছু নহে উন॥ 
ব্রাহ্মধর্ধে সেইমত হইল কেশব । 

দিন দিন জর বৃদ্ধি ভুরি ভূরি রব॥ 
বিশ্বাব্য।লয়ে শিক্ষ। উচ্চ আখ্যাধারী। 
সৎকুলসমূদ্তব গুণ মান তারি ॥ 

ধনে জমীদার, কার উচ্চ পদে স্থান। 
ইংরাঞজরাজের ঘরে অতুল সম্মান ॥ 
নতশিরে হেন কত শত অগণন। 
কেশবের ধর্শব্যাখ্যা কবিয়। শ্রবণ ॥ 
দলহুক্ত হয় তার ল'য়ে পদধূলি। 
বংশগত জাতি ধর্শে দিয়া জলাগ্রলি ॥ 
কেশবের বলে ত্রাঙ্মধন্ম সমূজ্্বন । 
দিন দিন বাড়ে কায়া ঘত বাড়ে দল॥ 
স্থানে স্থানে প্রচারক করেন প্রেরণ | 
হাটে বাটে উচ্চরবে ধর্শ-সংকীর্ভন ॥ 
দলগত তক্ত যার! তাদের আবাসে। 
মাঝে মাঝে মহোত্সব দিবসবিশেষে ॥ 
ভঙ্গনার জন্য 'মআাদিসমাঙ্জ প্রধান 
এখানে মথুর সহ প্রন ভগবান্‌॥ 
আসিয়াছিলেন আগে বলিয়াছি সব। 
যে দ্বিন প্রভুর চক্ষে পড়িল কেশব ॥ 
মহা মঙ্কুরাগে তর] দেখি তক্তজনা। 
বলিয়াছিলেন প্রভূ নড়িছে ফতন। ॥ 
এইবারে থাবে বড় মাছ টোপে তার। 
অপর যতেক দেখ আসক্তি আচার ॥ 
পরে পরস্পর দেখা বেলঘোরিয়ায় । 
বলিলেন কেশবে বেঙাচি তুলনায় ॥ 
এখন সৌভাগ্যস্্য উদয় তাহার । 
কেশবচরণে করি কোটা নমস্কার ॥ 
বিশ্বগুরু ঠাকুর আমার গুরুবেশে। 
যাচিয়। আপুনি গেল। কেশবের পাশে ॥ 


জল দিতে ভক্তজনে তৃষায় আতুর। 
শুন রামকৃষ্ণকথ শ্রতিম্থমধুর | 
সরল অন্তরে চিত্ত! যে'করে হরির । 
জীপ্রতু তাহার জন্য দতত অগ্থির॥ 
জাতিধর্ম্রকর্মতেদ্-বিচারবিহীনে । 
সহত্র দৃষ্টান্ত পাবে লীলা অন্বেষণে ॥ 
প্রচ সনে সন্মিলনে ব্রাঙ্মতক্তগণ । 
নৃতন আনন্দ কি যে কৈল আস্বাদন ॥ 
তাদ্দের কাগজে আছে লিপিবদ্ধ কর।। 
যতদূর সাধ্যমত দিনের চেহারা] ॥ 
বিণেষতঃ কেশবের আনন্দ প্রচুর । 
ধাহার উপরে লক্ষ্য বিশেষ প্রভুর ॥ 
সর্ধবোপন্রি ভ্রীকেশবে বেঙাচি তুলন।। 
সে শ্রীবাক্য হদে তার জাগে ষোলমান। 
কি দেখিঙ্গ' কি পাইল প্রগুর বচনে। 
ভকত বাস্তীত বন্ত কেহ নাহি জানে॥ 
শ্রীমুখ-নির্গ ত বাক্য সুমিষ্ট কোমল। 
তবু ব্রহ্গবাণ গ্িনে এত ধরে বল॥ 
বাণে যেন বাঞ্ধে প্রাণে প্রাণ করে ক্ষয়। 
ত্ীপ্রভুর বাক্যবাণ সে ভাবের নয় ॥ 
রণক্ষেত্রে বীর যেন অন্ধকার-বাণে। 
টক্কািয় ধন্র্বাণ বিপক্ষেরে হানে ॥ 
বাণ-ধন্মবলে দশ দিক্‌ অন্ধকার। 
আখি সবে শত্রু ধরে অন্ধের আকার ॥ 
শ্রে্ঠতর হয় যদি গ্রতিদ্ন্বী জন। 
হ্র্্যবাণে অন্ধকার করে নিবারণ ॥ 
সেইমত কলিকালে রাঞ্য আবদ্ধার। 
যুড়িয়। অজ্ঞানবাণ ধস্থুকে তাহার ॥ 
রাখিয়াছে জীবগণে নিজ অধিকারে ॥ 
হৃদয় তিমিরখণি ভীষণ আধারে ॥ 
তাগ্যবলে প্রহথদেব সুপ্রসন্ন যায়। 
অহেতুক কৃপা-সিদ্ধু দ্রবিয়! দয়ায় ॥ 
ছাড়েন বাক্যের বাণ সঞ্ধানিয়। স্থান। 
নমনি চৈতন্ত তথা, পলায় অজ্ঞান 


রামকৃষ্ পুঁথ ২৩৫ 


কেশবের হৃদে বাক্যবাণ শ্রীপ্রভৃর 
অজ্ঞান-তিমির যাহ। ছিল কল দুর । 
চৈতন্য-অরুণ সমুদিত হদিমাঝে। 
মূর্তিমান্‌ হ'য়ে বাক্য নাচে মহাতেজে ॥ 
থেকে থেকে ্রকেশব উঠেন চমকি। 
তাবে সাধুবাক্যে কিবা অপরূপ দেখি ॥ 
বিচারিয়া মনে মনে যুক্তি কৈল সার। 
দেখিতে হইবে কিবা ভিতরে ব্যাপার । 
অনৃতূত বাকা দেখি অদৃভূত সাঁধু। 
ন]জানি আর কি কত আছে তায় মধু॥ 
সেই হেতু উপযুক্ত শিষ্য কয় জনে। 
পাঠান জানিতে তব শ্রীপ্রতূর স্থানে ॥ 
শিষ্যকয় দিনত্রয় দক্ষিণসহরে | 
বুঝিতে প্রঙুর তত্ব পাছু পাছু ফিরবে ॥ 
অনন্ত তাবের ভাবী শ্রীপ্রঃ আপনি। 
কি বুঝিবে ঠারে নরে অতিক্ষুদ্র প্রাণী ॥ 
কি সাধ্য নরের শিরে কতটুকু বল। 
অধুকণ। তত্বে ধার মহেশ পাগল ॥ 
অহনিশ চতুন্মুথ চারি যুখে গায়। 
তথাপি তিলেক তব খুঁজিয়া না গায় ॥ 
জগিয়৷ হাজার মুখে না পেয়ে তল্লাস। 
মহানাগ ছুঃথে কবে ক্ষিতিতলে বাদ। 
লজ্জায় মাটীতে ঢাকি অনস্তবয়ান। 
থেকে থেকে মাঝে মাঝে হয় কম্পবান্‌॥ 

র বিফল প্রয়াস দেব-ধাধি-মুনিগণ | 

: আজন্ম আচরি মহা কঠোর সাধন ॥ 

ৃ হেন তন্বাতীত যথা ব্র্মা শিব হারে। 

 পাধান্ঠ মান্থুষ দেখে কি বুঝিতে পারে। 

৷ তদুপরি নাহি তাহে সাকারে বিশ্বাস। 

| সেখানে প্রহরে বুঝ। মাত্র উপহাস ॥ 

৷ অপার খেলার খেলী শ্রীগ্রতু আগুনি। 

অব্যক্ত অচিস্তনীয় অখিলের স্বামী । 

৷ জায় চোদ্দপুয়া মাপ নরদেহ ধর1। 

 দীনহীন নিরক্ষর গুপ্ত সাজ পরা । 


ধরাধামে সাধ্য কার ধরে প্রভুদেবে। 
যে যায় বুঝিতে, ঘায় মহানন্দে ডুবে 
তগবানে জীবে ঠিক বিপরীত কথা। 
জীবে বুঝে বিপরীত হরির বারতা ॥ 
সে হেতু পাগল জ্ঞান জীবগণে করে। 
হেরিয়। হরির ভাব নরের আধারে ॥ 
প্রভুর বিবিধ ভাঁব প্রতি ক্ষণে ক্ষণে | 
তাব ভেদে নানা কথা ফুটে শ্রীবদনে ॥ 
কড় গান হর হর শিব শিব নাম । 

কু জয় রঘুপতি সীতাপতি রাম ॥ 

কভু রাধাকৃষ্চ বলে আনন্দে বিহ্বল। 
কভু মত্ত হবিনামে চক্ষে ঝারে জল ॥ 
কখন উন্মত্তপ্রায় কালি কালি বলি। 
কখন মৃহিম। স্তব ক কত গালি॥ 

কহু ব্যাকুলিতচিতে শিশুর মতন। 
কোথা মা কোথ! মা বলি কতই রোদন । 
কখন গোউর বলি করতালি দিয়! । 
ভুঞ্জেন অপূর্ববানন্দ নাচিয় নাচিয়! ॥ 
মহান্‌ সমাধি কভু দেহভাব নাই। 

দেহ ছেড়ে যেন কোথা গেছেন গোসণাই ॥ 
কভু কালীরুষ্ণ ছুয়ে মিশাইয়। গান। 
প্রেমতক্তিভাবে তরা শুনে ফুলে প্রাণ ॥ 
কখন কাপড় পরা অঙ্গ-আচ্ছাদন। 
অল্নবয়ঃ শিশু সম উলঙ্গ কখন।॥ 
কোমল শযা।য় কভু খাটের উপরি। 
কত্‌ ধূলারাশি গায় ভূমে গড়াগড়ি ॥ 
তাগ্যবান্‌ কেশবের শিষ্ক তিন জন। 
প্রভুর বিবিধ ভাব করি দরশন। 
পরস্পর বিচারিয়। বুঝিলেন সার। 

প্রভু এক সাধু ভক্ত আশ্চর্য্য প্রকার ॥ 
আশ্র্যা প্রকার কেন ঠিক নাই ভাবে। 
এহেন অবন্থ। মাত্র গুরুর অভাবে ॥ 
শুনে আসে হাসি তাই গ্রতৃদেবে কয়। 
শিক্য-উপদেষ্টা কেশবের শিত্যত্রয় ॥ 


২০৬ . রাম পুঁথি। 


আপনার দেখি সাধুতক্তের আচার । 
ভাল হবে উপদেশ করিলে স্বীকার ॥ 
আচার্ধ্য শ্ীকেশবের লউন শরণ । 
নিশ্চয় চতুরবর্গ হবে উপার্জন ॥ 
অজ্ঞানের শুনি কথ। গুণের সাগর । 
নীচে লেখ! গীত গেয়ে দিলেন উত্তর ॥ 


আমার ফি ফলের ব্তাঁব, 
তোরা এলি বিফল ফলযেনিয়ে। 
পেয়েছি যে ফল, জনমসফল, 
রামকলতকু হৃদয়ে রোপিয়ে। 
প্রায়াম-কল্পতরু-বৃক্ষমূলে রই. 


ফলের যে ফল বাঞ্া করিসে ফল প্রাপ্ত হই, 


কথ। কই, এ ফল গ্রাহক নই, 
যাব তো দর প্রতিফল দিয়ে॥ 


গানে কিবা বুঝিলেন ব্রাহ্ম ছিতিন জন্‌। 
পালটি কেশবাচাধ্যে কহে বিবরণ ॥ 
কেশব চৈতন্তবান্‌ চৈতন্যের তেজে। 
গুপ্তসার মধ্যে কিবা বার্ড পেয়ে বুঝে ॥ 
ব্যাকুল পরাণ হৈল দরশন তরে। 
শিষ্যপহ আগমন দক্ষিণসহরে | 

অতি পুলকিত চিত দেখি প্রভদেবে। 
প্রভৃুও তেমতি খুসি পাইয়া কেশবে ॥ 
নিরাকার সাকার ব্যতীত যাহা! আর। 
সকলেতে প্রহু নিজে সর্ববযূলাঁধার $ 
সাকারের মধ্যে যত ভিন্ন তিন্ন রূপ । 
সকলেই প্রভুর নিজের স্বরূপ ॥ 
অকুল অপার যেন অসীম সাগরে । 
নানান দেশের নদী তাহে এসে পড়ে ॥ 
যেবা কেহ যেইরূপ যেই নাম ল'য়ে। 
তজে পৃজে সর্বেশ্বরে সরলহদয়ে ॥ 
সকল আসিয় পড়ে ভীপ্রভূর ঠাই। 
বিশ্বাধার বিশ্বগুরু জগৎগোসাই ॥ 
সর্ধবশক্তিমান্‌ প্রভু সকলের মুলে । 

যে চা আশ্রয় পায় শ্রীচরণতলে ॥ 
প্রভুর নিকটে নাঁই কোনই বিচার । 
হিন্দু কি মুসলমান সব একাকার ॥ 


যেমন মহান্‌ বৃক্ষ বনমধ্যগত । 
অগণ্য প্রশাখ। শাখা চৌদিকে ব্যাপৃত ॥ 
ফলফুলপত্রে পরিপূর্ণ শোভমান। 

যেই পাখী এসে বসে সেই পার স্থান ॥ 
তেমতি আশ্রয়দাত। শ্রীপ্রভ্ত আপুনি । 
প্রসারিত কল্পতরু চরণ ছুখানি ॥ 

যে কোন মান্ুষ যেত প্রহ্-সন্নিধানে। 
সে কেমন কিবা ভাব কি হেতু সেখানে । 
কেমনে গঠন হবে কিবা'প্রয়োজন। 
সব তত্ব দেখা মাত্র হতে নিরূপণ ॥ 
দয়াগার অহেতুক কপাসদ্ধ প্রত 

এত কৃপা কোন যুগে নাহি শুনি কঠ$॥ 
তজন পুঞ্জন কিছু নহে দরকার । 
করিলে প্রতুরে একমাত্র নমস্কার ॥ 

কি মিঙ্গে অমূল্য নিধি না খাঁয় বর্ণন। 
জোরে ষাঁর ছিড়ে যায় তবের বন্ধন ॥ 
চরণে শক্ষণ লয়ে চরণে যে পড়ে। 
গড়ন না গড়ি প্রভু নাহি দেন ছেড়ে ॥ 
বিশ্বকারিকর প্রত কি গড়েন হাতে। 
তুচ্ছ আমি পরিচয় না পারিনু দিতে ॥ 
কি গড়িল! প্রভুদেব কেশবে লইয়। ৷ 
স্মরি গুরু দেখ মন নয়ন যুদিয়। ॥ 
কেশবে কহিল৷ প্রতু দেখামাব্র তারে । 
প্রফুল্ল মুখারবিন্দে হাসি নাহি ধরে ॥ 
থুসি আজ শ্ঠাম। বড় ৫তোমার উপর | 
মাও গিয়ে শ্রীমন্দিরে যায়ে কর গড় ॥ 
যখন যে ভাগ্যবান্‌ প্রত দেখিবারে । 
আসিতেন তক্তিসহ দক্ষিণসহরে ॥ 

প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান্‌। 
ভীমন্দিরে কর অগ্রে ম্ময়েরে প্রণাম ॥ 
সেই আজ্ঞ। শ্ীকেশবে মঙ্গললক্ষণ। 
ভক্তিভরে বন্দিবারে মায়ের চরণ ॥ 
শুনিয়। কেশব কন অতি ধীরে ধীরে। 
মন-প্রাণ সমর্পণ করেছি পিতারে ॥ 
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শক্তিপ্রতিবাদী ব্রাঙ্গ সাকার না যানে । 
বুঝে বৃক্ষ মূল ছাড়াছুগুলে আসমানে ॥ 
তাব বুঝি প্রভৃদেব করিল! উত্তর । 

কহ কার খেয়ে মাই পুষ্ট কলেবর | 

য্দি মাতৃ- পয়োধরে হেন কান্তি কায়। 
বল তবে কেন নাহি মানিবে শশামায় ॥ 
মা ধরিয়া বাপে মিলে জগজনে জানা । 
বুদ্ধিমান্‌ তুমি তবু কি হেতু বুঝা না। 
কেশব প্রসভূরে পুনঃ কহে ভক্তিভরে | 
কেবা মাতা আপনার, মা বলেন কারে ॥ 
কিরূপ আকার তার কিরূপ গঠন । 

বলুন বিশেষ করি কিছু বিবরণ ॥ 

পাত্র বুঝি শ্রীকেশবে প্রভুর উত্তর । 
বিলাতে গিয়াছ তুমি দেখেছ সাগর ॥ 
অনন্ত আকাশ যদি দেখেছ নয়নে । 

তবে মোর মা কেমন দিজ্ঞাসিছ কেনে ॥ 
বরহ্মাও-উদর! মাতা জগতজননী। 
ব্রহ্মময়ী শক্তি, সিদ্ধিশাস্তিস্বরূপিণী ॥ 
নিগুণ নিক্িয় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের পার । 
বিকারবিহীন যেন তেন নিরাকার ॥ 
তাহায় উত্তব শক্তি শক্তি প্রাণরূপ। 
শক্তিই আপুনি সেই ব্রন্দের স্বরূপ । 
ব্রহ্ম যিনি ঠিক তিনি স্থিরসিদ্ধু প্রায় । 
তরঙস্বরূপ শক্তি খেলিছে তাহায় ॥ 
শক্তিতে জগৎ স্থ্টি শক্তি সর্ববল। 
শক্তিই কেবল মাত্র স্থিতির সঘল ॥ 
শক্তি আছে তাই আছি শক্তিই ধারণা । 
সেই শক্তিবলে করি সাধন-ভজনা ॥ 

যে শক্তিতে লীলাকার্যা তারে শক্তি গাই। 
শক্তিহীনে স্থষ্টিশূন্ট ব্রহ্ম নাই পাই ॥ 
শক্তিই কেবল বল ব্রহ্মদরশনে । 
প্রতিবিষে বন্তজ্ঞান যেমন দর্পণে ॥ 
দূ্পণন্বরূপা শক্তি সহায় না হ'লে। 
ব্ঙ্গতত ব্রন্মজান কখন না মিলে। 


বিরাটমৃরতি কালী চোদ্দ পুয়া নয়। 
সীমাবদ্ধ কর! বুদ্ধিত্রান্তির আলয় ॥ 

পুনঃ প্রশ্ন করিলেন কেশব সঙ্জন। 
বিশাল বিরাট মূর্তি অনন্ত রকম ॥ 
অতি ক্ষুদ্র নরশির তায় নাহি ধরে । 
তারে কেন আন! হয় প্রতিমা আকারে ॥ 
শুনি কথা কেশবের, প্রতুর উত্তর । 

ধরা হতে বহুগুণে বড় দিবাকর ॥ 
কিন্তু মানুষের চক্ষে হয় দরশন | 

ঠিক যেন একখানি থালার মতন ॥ 
তেমতি বিরাট মূর্তি প্রতিমা-ভিতরে | 
সীমাবদ্ধ বোধ হয় দুরত্বাস্থসারে 
আকারের হেতু ক্ষুদ্র কখনই নয়। 

বছ দূরস্থিত তাই ক্ষুদ্র বোধ হয় ॥ 
বৃহতী যেমন তিনি তেমতি করুণ] । 
্রহ্মময়ী মা বলিয়া তাহারে ডাকা'না ॥ 
এত কাল পিতা বলি কি কাজ করিলে । 
এই বার ভাক তুমি ব্রহ্ষময়ী ব'লে 
বারে বারে বন্দি শ্রীকেশবচন্দ্র সেনে। 
পিরীতি করিয়া যায় শ্রীগ্রভু আপনে | 
মহামন্ত্র মার নাম দিলা কর্ণমূলে। 

ধন্য ধন্য ভাগ্যধর জনম ভূতলে ॥ 
সিদ্ধবাক্য হদিমধ্যে, পড়িল যেমন, 
তথনি অঙ্কুর তায় উঠে সুশোভন ॥ 
সাধন-তজন চাষ নহে দরকার । 

প্রতৃর শ্রীবাক্যে এত শকতি অপার ॥ 
আনন্দের তোড় এত কেশবের ঘটে । 
মনে নাই কিসে গেল দীর্ঘ দিন কেটে ॥ 
দিন যায় প্রায়, শিষ্যগণ কহে তারে। 
হইল আগত কাল ফিরিবারে ঘরে। 
শ্রীকেশব দীনছ্ঃখী বিনীতের প্রায়। 
করযোড়ে প্রতৃদেবে মাগিল বিদায় ॥ 
মিষ্টিমুখ করাইয়া সহ শিষ্যগণে । 
কেশবে বিদায় প্রভু দিলেন সে দিনে 
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দেহ লয়ে গৃহে গেল কেশব এখন। 
কিন্তু শ্রীপ্রভুর কাঁছে পানু আছে মন॥ 
প্রভূর বচন প্রেমভক্তিরসে ভরা । 
সপর্ধ্যায় সর্বদাই হয় তোলাপাড়া ॥ 
বিশেষতঃ শক্তির সম্বন্ধে কথ যত। 
নৃত্য করে হৃদে তার শক্তিসমবেত ॥ 
শক্তিসহ বিনির্গত প্রভুর বচন। 
প্রবেশিয়া অন্তে করে আকার ধারণ 
ক্রমে পরে হেন কান্তি ভাতি উঠে তায়। 
জীবেরে সামান্ত কথ! শিবেরে নাচায় ॥ 
মূর্তিমতী শক্তি দেখি আনন্দের ভরে । 
আনন্দময়ীরে ডাকে সমাজমন্দেরে | 
মিষ্টি পেয়ে মার নামে প্রাণ তুলে গায়। 
যত ডাকে তত মিঠা তাহাতে বেরায় ॥ 
মিষ্টির আকর প্রভু পাইয়া সন্ধান। 
দরক্ষিণসহরে লোভে পুনশ্চ পয়ান ॥ 
কারিকর প্রভুর মতন কেব আছে। 
পিটিয়া গড়ন নয়, গড়! তার ছাচে॥ 
সাধন ভজন নাই কথায় কথায়। 
উচ্চতত্ব মায়ামত্ত জীবে বুঝে যায় ॥ 
যোজন যোজনান্তরে মেঘ শৃন্ে বুলে। 
যে কল-কৌশলে তারে পাড়ে ভূমিতলে ॥ 
সেইরূপ শ্রীপ্রভূর কৌশলের ধার! । 
বুঝিতে জীবের বুদ্ধি হয় বুদ্ধিহার! ॥ 
কোথায় কেশব ছিল কোথা যায় চ'লে। 
প্মরিয়। শ্রীগুরু; দেখ আড়ালে আড়ালে ॥ 
মহাবন্তী কেশবের বাক্য গেছে ছুটে । 
নিরক্ষর দীনবেশ প্রভুর নিকটে ॥ 
প্রভুবাক্যে কত দর বুঝিয়া আপনে । 
প্রতি বণ প্রত্যক্ষর মন দিয়। শুনে ॥ 
ডুবাইয়া গোটা মন বাক্যে মাতোয়ারা । 
নব প্রস্ফুটিত ফুলে যেমন ভ্রমর | 
হুদয় বুঝিয়া তার প্রভুদেব কন। 
সপ্ত তক্তিগ্রদায়িনী তক্তিবিবরণ | 


জ্ঞান-ভক্তি এক যদি তবু হু প্রকার 
জ্ঞানমার্গ শুষ্কতর পুরুষ আকার ॥ 
প্রথর তপন-তাপ আগুনের মত। 
তীব্রতেজ। প্রলয়াগি দে'খে হয় ভীত ॥ 
হাতে খড়! জ্ঞানমার্গা তার মধ্যে ধায়। 
মহাবীর পরাণের পানে না তাকায় ॥ 
সদর অন্দর আছে ঈশ্বরের ঘরে। 
জ্ঞানমার্গী সদ্রর পর্য্যন্ত যেতে পারে ॥ 
তকতি-কোমলপ্রাণ। স্ত্রীলোকের জাতি। 
স্ুশীতল ছায়াতলে মৃছ্‌-মন্দ গতি ॥ 
অন্তঃপুরে যেতে পারে মানা নাহি তার । 
যথায় কমলাসহ হরির বিহার ॥ 
তক্তিপথ আশ্রয় করিয়! তুমি থাক। 
প্রানন্দমন্ত্রী ব্রহ্মময়ী মাকে ডাক ॥ 
ষট্চক্র ভেদকথ শুনিয়াছ মন। 
গুরু বিনা বিশ্বে নাহি বুঝে কোন জন ॥ 
চক্রমধো প্রবেশিতে শক্তি নাহি কার । 
শক্তি ধার তিনি তবসিদ্ধুকর্ণধার ॥ 
অকুলেতে ভ্রাম্যমান জীবরূপ তরী । 
উদ্ধারে নিরাশ যদি না মিলে কাগারী ॥ 
কাগারী যুটিলে হ'লে প্রতিকূল বাত। 
পলে লক্ষ নিদারুণ তরঙ্গ-আঘাত ॥ 
তথাপি উড়ায়ে পাল হেন ভাবে চলে। 
ওপলে অকুলে যেবা এপলে সে কুলে ॥ 
যাহার যেমন ভাব তাই ব্ুক্ষা করি। 
শ্রীপ্রভ কেমন হন কাহার কাগারী ॥ 
দেখিবারে সাধ যদি হয় তোর মন! 
মন দিয়! লীলাগীতি করহ শ্রবণ ॥ 
কেশবে বলেন শুন তক্তির বারতা । 
যে পায় ভকতি বল' তার সম কোথা । 
ভক্তি বড় বাসে শামা বশ তক্তিবলে। 
তক্তি দিয় পুজ ার চরণকমলে ॥ 
মহামন্ত্রবপী তার শ্রীমৃথের বাণী ॥ 
বাক্যরূপে দিল। শক্তি ভক্তিএরসবিনী ॥ 
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তক্তির স্বরূপ কিব! বর্ণনে ন! ফুটে। 
ইন্রত্ব বর্ষত্ব তুচ্ছ যাহার নিকটে ॥ 

হেন তক্তি প্রভৃবাক্যে পায় অনায়াসে । 
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত কলির মানুষে ॥ 
মহাশক্তি প্রভৃবাকোযে মিশান থাকিত। 
পাষাণে পড়িলে তাহে তকতি ফুটিত।॥ 
অতিগুহতম তত্ব প্রতৃবাক্য তেজে। 
কপাপাত্র তিল মাত্র আভাসেতে বুঝে ॥ 
শক্তিধাম প্রভু বিনা এ শক্তি কোথায় । 
প্রত্যক্ষ দুরের কথা শুনা নাহি যায়। 
এ শক্তির নামান্তর কৃপা বলি যারে। 
গাইতে মানস কিন্তু বাক্যে নাহি সরে ॥ 
বোবার স্বপন যেন না হয় প্রকাশ । 
কপাতব ব্যক্তচেষ্টা মাত্র উপহাস ।॥ 
বিখ্যাত কেশব এত বিদ্যাবল ধরে। 
নৃতন তর্কের সৃষ্টি মুহূর্তেকে করে ॥ 
যথার্থ সিদ্ধান্ত যত কাটে তর্ক করি । 
বদ্ধবাক্‌ শুনে বড় বড় মিশনারি ॥ 
মহাস্ত বিশেষ লোক প্রশান্ত সুধীর । 
সরল আধার ক্ষেত সতগুণাদির ॥ 

অন্তর যেমন বাহে কান্তি মাখা তার। 
ভারতে চৌদ্দিগে চেল! হাজার হাজার ॥ 
সমাজমন্দির কত বসে স্থানে স্থানে । 

সে কেবল একা মাত্র কেশবের গুণে ॥ 
এমন কেশব ধাঁর শক্তি এত ঘটে। 
প্রভুর নিকটে কেন বাক্য নাহি ফুটে ॥ 
শ্রীচরণতলে লুটে, মুখে নাই সাড়া! । 
লালায়িত দরশনে দীনহীন পার! ॥ 
কিবা বন্ধ প্রনুদেব বলিতে ন। পারে। 
আপনে দেখিয়! শুদ্ধ শ্ীত্রীপদে পড়ে ॥ 
আভাসেতে গুন তক্তিকপার লক্ষণ। 
বক্তা বোবা, বন্ধ হয় যাবৎ বচন ॥ 

কু মতততর হয়ে বলিবারে যায়। 
কিবলিকি বলি করে না আসে ভাষায় ॥ 


হাসে কাদে করে নৃতা আপনার ভাবে। 
পিতা পাতা নেতা ত্রাতা দেখে প্রতৃদেবে ॥ 
শ্রীচৈতগ্তদাতা প্রন্থ পতিতপাবন। 
নয়নাবরণমায়াতযোবিযোচন ॥ 

মর্তে বাস মধুলুব্ধ মধুপ যেমন। 

বুলিতে বুলিতে যদি মিলে অন্বেষণ ॥ 
পারিজাঁত কুমুম-কানন দৈব-বলে। 
নিতি নিতি তথা, নাহি বসে অন্ত কুলে ॥ 
সেইমত শ্রীকেশব প্রভুর নিকটে । 
মক্তপ্রায় এখন তখন আসে ছুটে ॥ 
একদিন প্রভুদেব প্রীকেশবে কন। 

দেখ না কেশব তুমি বক্ত! এক জন॥ 
কতই না জান তাল ধর্থের কাহিনী । 
ইচ্ছা আজ তোমার নিকটে কিছু শুনি ॥ 
বক্তাবর তক্তবর জ্ঞানী জনগণ্য ৷ 
ধামান্‌ সগুণবান্‌ কপটতা শূন্য । 

শিক্ষিত বিনয়যুক্ত সতাতত্বান্বেষী। 
স্বতাবন্থুলতধারা সুধাধারাভাষী ॥ 
বিবেক বিরাগে মাঝ শুদ্ধতর মতি | 
শ্রীকেশব ব্রান্ষধর্ম-রথের সারণি ॥ 
পদতলে সমাপীন কন ধীরে ধীরে । 
চুচ বিক্রি কিব| কথা কামারের ঘরে ॥ 
আরে মন যদি বুদ্ধি থাকে এক ফোটা। 
বুঝ কিবা কেশবের উত্তরের ঘটা ॥ 

কি ছটা মিশান তার ভিতরে তিতরে। 
যে প্রহু জগৎমুগ্ধ তারে মুগ্ধ করে॥ 
তক্তিপ্রীতিভর শুনি কেশবের বাণী। 
মহান্‌ সমাধিগত হইল! তখনি ॥ 
তাবতঙ্গে কেশবের হৃদি বুঝি কন। 

সগ্ধ তক্তিপ্রকাশক তজি-বিবরণ ॥ 
দেখ তগবছৃতক্ত আর তগবান্‌। 

তর তম নাহি তিনে বুঝিবে সমান ॥ 
কেশব চমকে শুনি ভ্ীগ্রন্থর কথ! । 
মনে ভাবে এ কেমন নূতন বারতা ॥ 


২৯০ 0 রামু পুধি। 


প্রত্বাক্যে অবিশ্বাস সাহস না হয়। 
কিন্ত মনে সন্দেহের তরঙ্গ উদয় ॥ 
সর্ববক্ শ্রীপপ্রতৃদেব বুঝি নিজ মনে। 
কেশবে কহেন কিছু শক্তি-সঞ্চালনে ॥ 
শুন গুন ভ্রীকেশব ভাগবৎ পু'থি। 
তাহাতে বর্ণিত মাত্র লীলার ভারতী ॥ 
অক্ষরে লিখিত মাত্র কীগজ-উপরে। 
শুনে বর্ণে বর্ণে হরি উদ্দীপনা করে ॥ 
গুদ উদ্দীপন নয়, ঈশ্বরীয় ভাব। 
গাইলে শুনিলে হয় হৃ্দে আবির্ভাব । 
তাবরূপে হন হরি হৃদয়ে উদয় । 
ভাব-নান্ুকুল্যে পরে দ্রশন হয় ॥ 
কাণেতে শুনিয়া কথা চক্ষে দেখে হরি। 
সেই হেতু ভাগবতে হরি জ্ঞান করি। 
পুনশ্চ দেখহ তক্ত-হৃদয়-মাঝারে। 
ভক্তপ্রিয় ভগবান্‌ সর্ধবদ! বিহরে ॥ 
পুণ্য-দরশন ভক্ত করি দরশন। 

তখনি অমনি করে গুরু উদ্দীপন । 
ভক্ত-দবশন আর তক্ত-সঙ্গ-বূল। 
তবের কাগ্ডারী হরি অসাধনে মিলে ॥ 
প্রতাক্ষ এ সব বাক্য না বুঝিবে আন। 
যারে ধরি মিলে হরি সে তার সমান ॥ 
অবাকে নীরব হেথ। কেশব বসিয়। | 
কি কব, দেখেন কিবা কলমে আকিয়া ॥ 


কর্ণমূলে প্রতৃবাক্য বাকারণপে পশে। 
অপুর্ব আকার ধবে অন্তরে প্রবেশে ॥ 
কেশবের ভাগ্যসীম। নাহি যায় বল] । 
শ্ীপ্রভূ যেমন গুরু তার মত চেল1 ॥ 
গ্রহৃদেবে গুরুরূপে পায় যেই জন] 
মহ।ভাগাবান্‌ নাই সৌভাগ্যের সীম ॥ 
গুরুভাব পিতৃভাঁব কর্তাভাব আর। 
প্রভুর মনেতে নহে কখন নঞ্চার ॥ 
অহংভাবহীন তিনি দীনের মূরতি। 
কর্ণমূলে মন্ত্রদান কড়ু নহে রীতি ॥ 


আপনারে গুরুজ্ঞানে অন্যে উপদেশ। 


নাহি ছিঙ্ন এ ভাবের গন্ধমাত্র লেশ ॥ 
তথাপিহ 'সিদ্ধমন্ত্র ঝুড়ি ঝুড়ি পায়। 

যে আস্ষে প্রভুর পাশে তাহার আশায় ॥ 
তব-বরোগ-বৈ্ প্রভ্‌ পূর্ণ নাড়ি-জ্ঞান। 
রোগ অঙ্কসারে হয় ওষধ বিধান ॥ 
মৃতাপ্জয় শান্তিরস পোষ্টাই কারণ। 

যখন তখন যাবে তারে বিতরণ ॥ 
কেশব ঘেমন বড়) বড় বাই তার।, 
প্রাণান্তে সাকার কথ। না করে; স্বীকার ॥ 
কেমনে সারিল বাই কুপা-বড়ি-জোরে। 
অন্দর আখ্যান মন কব পরে পরে ॥ 
রামকুষ্ণলীলাগীতি মহোধধি প্রায়। 
গাইলে শুনিলে নাহি বাই থাকে গায়। 


রামের 


কেশবের শক্তিরপ দর্শন । 


“এটি উট... 


জয় প্রভূ রামর্ুঞ্চ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাতা জগতঙজ্জননী ॥ 
জয় জয় দেৌহাকার যত ভক্তগণ। 

' সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


রত্াকর লীলাগীতি জলপির প্রায় । 
মথিলে চৈতন্য মিলে সন্দ নাই তায় । 
যার জোরে মায়াঘে।র হয় বিমেচন | 
চেলায় টুটিয় যায় অবিভ্ভ|-বন্ধন ॥ 
প্রভুর শিখাবার কেমন কৌশল। 
শুনলে উপজে তক্তি পরীপদে কেবল ॥ 
পশ্বগুরু গ্রভু নিজে সবার উপরে । 
এশিয়ান সবিশ্বামে ঘটে বসে জোরে ॥ 
কই কথ শুন মন হইয়। নীরব । 
প্রচুর লালায় নাই কোন অসম্ভব ॥ 
রূপহীন গুণময় ব্রহ্ম নিরাকার । 

এই জ্ঞান কেশবের ছিল আগেকার ॥ 
এখন নৃতন তিনি প্রঙূর কৃপায়। 
মহাবলে বলীয়ান্‌ উন্মস্তের প্রায় ॥ 
নয়ন ছুয়ার ছুটি মুক্ত মমুজ্বল। 
দেখেন মায়ের রূপ হইয়া বিহ্বল ॥ 
বদনে আনন্দমমধ্জী বাক্য অনিবার। 
মহানন্দ অন্তরেতে আননবাজার ॥ 
যথাদ্বষ্ট মার রূপ কন শিষ্াগণে॥ 
সমাঞজমন্দির যথ। প্রার্থনার স্থানে ॥ 

* “যে না দেখিয়াছে মার রূপের গঠন । 
আজিতফ নহে তার ব্রহ্গ-দরশন ॥ 





৮২৩০ পপ্পোপ উপর জর 5.০ জা রাহা 


হইছে পাঃয়াছি ৪৯৪২ পৃষ্ঠা। 





* এই ভাবস্তক্তবর কেশবচন্দ্রের কৃত জীবনবেদ 


দেখ কি রূপের ছবি মায়ের চেহার]। 
দেখিয়া কিল মোবে'পাগলের পারা ॥ 
বিশ্ব কিব। আলোময় কূপের কিরণে । 
যেমন রূপেতে রূপ সেই মত নামে ॥ 
তবনে তবনে হবে মায়ের গমন। 

কান্তি রূপে যাবে ব্যাপে গোটা ত্রিভুবন ! 
ইংরাজি পুস্তক পাঠ অনর্থের মূলে। 
বিশুদ্ধ হৃদয়-তাঁব পতিত অকুলে ॥ 
ব্রাভয়দাত্রী মাতা দিবেন কিনার] । 
সময়ে আনন্দরূপ ধরিবেন ধরা ॥ 

না হয়না হোক আজি দশ দিন পরে। 
রটিবে মায়ের নাম জগৎ তিতরে ॥ 
দ্বেষপূর্ণ সম্প্রদায়ি তাৰ অগণন। 
আনন্দময়ীৰ নামে হইবে নিধন ॥ 

আর নাহি পৃজ কারে, পৃজ সনাতনী । 
তক্তি-প্রেম-জ্ঞান-দাত্রী জগতংজননী ॥ 
শুঞ্ধ পত্র কেবল কুড়ান ছিল মোর । 
মায়ের প্রসাদে আজি আনন্দে বিভোর ॥ 
শক্তিবলে শক্তি পেয়ে পাইনু স্বুপথ। 
মেতেছি যেমন মাতা মাতাও জগৎ ॥ 
হাবুডুবু খাই ভক্তি-রসের বন্যায়। 

এত দিন হেন দিন আছিল কোথায় ॥ 
সাধ যদ্ি মৃত্যুকালে দেখিবারে পাই । 
ভেসে যায় বিশ্ব যেন নিজে ভেসে যাই ॥ 


২১২ রামকৃষ্ণ পুথি। 


এস মা এস যা গুপ্ত নাথাকিও আর । 
রূপেতে করহ মুক্ত লোচন-আধার ॥ 
একবার আপিষ়। দাড়াও মাঝখানে । 
মা ব'লে ছায়ালে যত নাচি চারি পানে” ॥ 
ভক্তিতরে মার নামে মত্ত অনুরাগে । 
স্বাহ্মমধ্যে কু নাহি ছিল এর আগে ॥ 
ত্রাহ্মধর্্ম শুক্ষ ধন্ম কঠোর প্রকৃতি । 
বিবেক বৈরাগ্য মানে জ্ঞানপূর্ণ নীতি ॥ 
ইক্ট্িয়নিগ্রহ মানে জিতেক্জ্িয়াচার । 
মানে শুন্য-কায়া-পুণা জাতি একাকার । 
কেবল বিশু তর্কে ধর্খের গঠন । 

যে পারে করিতে তর্ক সেই এক জন। 
অনুরাগে যেন রীতি সাধন-ভঙজনে | 
নির্গারিত তিন স্থীন কোণে মনে বনে ॥ 
এ নহে সেরূপ ধারা সাহেবানি রঙ্গ । 
চান বা না চান বস্ত কথার তরঙ্গ ॥ 
বপ্তগত প্রাণ নয়, প্রাণেতে বৈতব | 
একা এবে বস্তপ্রাথ্থী কেবল কেশব ॥ 
তার সঙ্গে আছে আর ছুই দশ জন। 
এখন কলিকাবস্থা! সৌরভ গোপন ॥ 
প্রচুল্লিত শ্রীকেশব স্গন্ধ প্রচুর । 
ভক্তিপুরে এইবারে কুপায় প্রভুর ॥ 

শু শীথ। ধর] ছিল দুই হাতে তার। 
প্রভুর কৃপায় হেল রসের সঞ্চার ॥ 
কিবা রস কেবা মূল কিবা কান্তি তায় । 
উচ্চতম তক্তিতক মন্দিরেতে গায় ॥ 
অআখিতে ষ্ঠাহার দেখা কল্পনার ন্য়। 
বুদ্ধিদোষে আধ্াক্মিকে শিষ্গণে লয় ॥ 
অরূপ-অপ্চপ-ভাবে রূপ গুণ ফের। 
বড়ই গোলের কথা ত্রহ্মজ্ঞানীদের ॥ 
বাহে দৃষ্টি, হৃদয়-নিলয় নহে খোলা । 
নমগ্ত তথাপি কেন? কেশবের চেল! ॥ 
কেশব দেশেতে এবে অগ্রগণ্য জন। 
সুন্দর স্বতাব সহ বিদ্কা-আতরণ ॥ 


জমাট পশার ভারি কোম্পানীর খরে। 
বড় লোকে নতশির তাহার গোচরে ॥ 
দেখ মন প্রী'প্রতুর প্রচারের ধার] । 
স্ুয়াইলা! কি প্রকার সর্বব-উচ্চ-চুড়া ॥ 
নহে সাধারণ কথ। কেশবের প্রায়। 
সমস্বরে ভারতে সুখাতি ধার গায় ॥ 
সে লুটায় শ্রীপ্রতৃর ধরিয়া চরণ । 
নিরক্ষর দীনসাজ দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ 
প্রীকেশব তত্বান্বেষী সত্পথে মতি । 
অন্বেষণ করে নহ সরল প্রকৃতি ॥ 

যেই বস্ব সর্বশ্রেষ্ঠ আছিল গিয়ান। 
ভিথারীর সম যার জন্য জাম্যমান ॥ 
তার চেয়ে কত শত উচ্চ বন্ধ হেরে । 
ছড়াছড়ি যায় পায় প্রভুর ছুয়ারে ॥ 
আকশকুস্ম যেন শুদু মাত্র নামে । 
শক্তিছাঁড়। ব্রহ্ম নাই ত্রহ্দের বিধানে ॥ 
নূতন শকের ব্রন্দ মান্থষের গড়া। 

যা নাই ডাকিলে তায় কেব। দিবে সাড়া 
চলে গেল এত কাল বৃথায় কাটিয়! । 
ফেলিয়া নঙ্গর গুরু দাড় টান! দিয়া ॥ 
শিক্ষাপথে গুরুকূপ। নহে যতক্ষণ । 
কার সাধ্য সত্যবস্ত করে উপার্জন ॥ 
বিশ্বগুরু শ্রীপ্রভুর কৃপা করুণায়। 

এখন কেশবচন্দ্র ঠিক পথে যায় ॥ 
দেখিবারে পায় যার না জানিত কথা । 
উপান্ঠ ব্রহ্গের ছবি, শক্তির বারতা ॥ 
প্রত্যক্ষ দেবত। মাত। মুনাহর। ঠাম | 
তিনে এক ভক্তিগ্রন্থ ভক্ত ভগবান্‌। 
নির্মল ভক্তির রস ছুলে ছুটে গাদ। 
তিক্ত কটু তুলনায় সুধার আম্বাদ ॥ 
কেশব নানান বস্ত দেখিয়া এখন ॥ 
ধরণী লুটায় ধরি প্রচুর চরণ ॥ * 
চরণে পতিত দেখি সর্ধব-উচ্চ-চুড়া। 
স্থানে স্থানে রাষ্ট্র কথ। প'ড়ে গেল সাড়া । 


রামকৃষ্ণ পুথি। ২১৩ 


কাতারে কাতারে আসে দেখিবার তরে। 
মুক্তিদাতা কৃপাসিদ্ধু দক্ষিণ সহবে ॥ 
প্রভুর দীনত। ভক্তিতাঁব দরশনে । 
বড়ই লেগেছে মিষ্টি কেশবের প্রাণে ॥ 
সেই ভাব শিষ্যগণে শিখাবার তবে। 
গাঁঠান ভিথারী-বেশে দুয়ারে দুয়ারে ॥ 
কভু শিষ্কে সমাতৃত হইয় আপনে । 
খোল করতাল যেন বাজে সংকীর্তনে ॥ 
সেই ভক্তি-ধার। ধরি পথে পথে গান ॥ 
তক্তিপ্রেমদায়িনী আনন্দময়ীনাম ॥ 
দেখ দৃষ্তী বড় লোক কেশবের পারা । 
ুৃশ্ত যতেক শিষ্য সুন্দর চেহারা ॥ 
মাতোয়ারা ভক্তিতরে শক্তিগুণ গায় । 
যেই আসে কাছে নামে তাহারে মাতায় ॥ 
্রাহ্গধর্থ্ে হিংসা দ্বেষ করে যেই জন]। 
অজন্ম হৃদয়ে রাথে অকপট ঘৃণা ॥ 
সেও শুনে এসে মিশে কেশবের কাছে। 
কুতুহলি করতালি ম1 বলিয়। নাচে ॥ 
কেশব পাইয়! ভক্তি-রসের সঙ্ধান। 
মরুতে তুলিল ভাল অতুল তুফান ॥ 
যেই বন্ত ছিল শুদ্ধ রসবিরহিত। 
প্রভুর কপায় তারে হেরে মগ্জুরিত ॥ 
উল্লাসিত ভ্রীকেশব হ'য়ে মতততর । 
ভল্জিতরে যাইতেন দক্ষিণসহর ॥ 
রসের আকর গু$দেব-দরশনে । 
তক্তি মিলে কেশবের অন্থরাগ গুনে ॥ 
চরণে তাহার মোর অসংখ্য প্রণাম । 
মাগি যেন জাগে হৃদে রামকুষ্ণজনাম ॥ 
কি ছিল কেশব এবে হইল কেমন। 
গুরু বিনা জীবের ছুর্গতি দেখ মন ॥ 
সদৃগুরু'ভ্ীহরি বিন। অন্য কেহ নয়। 
জীগুরু চৈতন্তদ্দাত। সর্বব শাস্ত্রে কয়॥ 
চেতন মুকুতি ভক্তি করতলে ধার। 
তিনিই আপুনি ভবসিন্ধু-কর্ণধার ॥ 


হরিগুরু বিনা ঠিক পথে লয়ে যেতে। 
কেবা এত শক্তিমান আছেন জগতে ॥ 
মানুষ গুরুর কথা রাখ বহু দুরে। 

জানি না দেবতা গুরু কি করিতে পারে॥ 
দুর্গম হৃদ্য়পুরে চৈতন্য-আগার । 
বিশ্বজয়ী সপ্তরথী রক্ষা! করে দ্বার ॥ 
সন্দার জনেক তার চেল। ছয়জন । 
চেলার কতই চেলা না যায় গণন ॥ 

এক এক জন তার এত শক্তিধর । 
শমনের সম লাগে পবনের ডর ॥ 

উড়ায় ধূলার প্রায় শতশৃগধারী। 
পাতাল-পরশি-ভিত্তি হিমালয়-গিরি ॥ 
সামান্য ধানের ক্ষেত বনার সাগরে। 
শু'ষিয়া যতেক জল নাসিকার দ্বারে॥ 
নখে চিরে খণ্ড করে অথও ধরণী। 

ধর।য় যে ধরে তার দেখে কাপে প্রাণী ॥ 
চন্দ্র-সথর্য্য-তারাঁসহ জ্যোতিষ্কমণগুল। 
পলকে নিবাঁয়ে করে আধার প্রবল ॥ 
বিভীষিকা কত শত নাহি যাঁয় বলা। 
ভীষণ বাক্ষসীদ্বয় পথে করে খ্রেল। ॥ 
মনযুগ্ধ কাস্তি ছটা এত অঙ্গে ঝরে। 
হোক্‌ ন। বিরাগী যাত্রী তবু কাবু করে। 
এ হেন দুর্গম পথ এড়াইলে পর। 

লক্ষে আসে দেশ এক পরম সুন্দর ॥ 
অনন্ত বসস্ত-খতু তথা বর্তমান। 

তার পারে নিকেতন রতনে নিশ্বীণ ॥ 
এক মাত্র দ্বার তার এক মাত্র বাট। 
ফণির আকার পেঁচে আবদ্ধ কপাট ॥ 
বিধির বিধানে নাই কোনই বিধান। 

যে বিধান বলে মিলে পেঁচের সন্ধান ॥ 
ধাহার শকতি মধ্যে সেই তালা থোলে। 
তিনি শ্রীচৈতন্তদাত। গুরু তারে ধলে॥ 
সেই গুরু নররূপে ঠাকুষ আমার। 
পরম দয়াল ভবসিদ্ধু-কর্ণধার ॥ 


২১৪ রামক পুথি 


ব্রাহ্মধর্শ-বক্তা-শ্রে্ঠ কেশব এখন। 
যেখানে ধর্মের সভ। তথ নিমন্ত্রণ ॥ 
মন প্রাণ তুলে উচ্চরবে মেতে গায় । 
ভক্তিতত্ব প্রাপ্ত যাহা প্রত্বর কপায় ॥ 
শক্তিমাথ। সিদ্ধবাক্য প্রভুর নিকটে । 
শুনিয়া যেমন জোরে বসিয়।ছে ঘটে ॥ 
সেই মত সভাস্থলে মহাবলে গায়। 
সতা মহাশোভাময় ভাবের ছটায় ॥ 
সাজান প্রহর তাব বাকা-মলক্কারে | 
যে শুনে তাহার মন হরে একবারে ॥ 
ধার ভাবে জন্মে তাব তাহার মুরতি। 
আবির্ভাব হয় হৃদে তাবের প্রকৃতি ॥ 
সেই হেতু তক্তিগ্রন্থে তক্তে করে জ্ঞান । 
ধার ভক্তি গ্রন্থে লেখা সে তার সমান ॥ 
তক্তিমান শ্রীকেশব বক্তৃতার কালে। 
দেখেন প্রভুর মূর্তি মনে নেচে থেলে ॥ 
সবার গোচরে কহে আনন্দ অন্তর । 
বন্ধ সাধ যার যাও দক্ষিণসহর ॥ 
পরম সুন্দর সাধু আছে সেইখানে । 
উচ্চজ্ঞান-ভক্তি মিলে তার দরশনে ॥ 
পুণ্য-দরশন হেন না মিলে কোথায় । 
মহাভাব খেলে অঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রায় ॥ 
দর্শনে কিবা ফলে বলিবারে নারি । 
দুস্তর তবান্ধি-জলে তরিবার তরী ॥ 
হতাশের আশারূপ, ছুর্বলের বল। 
দ্রীন-হীন-দুঃখীজনে উপায় সম্বল ॥ 
আধারে পথিক পক্ষে কর চন্দ্রমার। 
বষ্টিসম দৃষ্টিহীনে বাট খুজিবার ॥ 
নানান ভাবের ভাবী বুঝনে না যায়। 
কতু জ্ঞানী খধি কভু ভক্তিতাব গায় ॥ 
বিবিধ সাকার ভাব, ভাব নিরাকার । 
একাধারে সম জোরে আশ্চর্য ব্যাপার ॥ 
মণি-অলঙ্কার বাল্য-তাব সর্ধবোপরি | 
তাষের জাধার হেন কখন না ছেরি ॥ 


রটে নানা গুণকথ। কব আমি কটি। 
প্রচারে কেশব দিল দ্াখামায় কাঠি ॥ 
পরিপাটা কহে যেন লিখে তেন চোটে । 
সমাচার-পঞ্সিকায় দেশে দেশে ছুটে ॥ 
হেন তাবে লেখ বার্থ বোধ হয় দেখে। 
প্রভু-দ্বরশনে যেন জগজনে ডাকে ॥ 
কেশব মহান্‌ কলিকাতা হেন ঠাই ॥ 
আছে যত বড় লোক সকলের চাই । 
নহে বড় অর্থবলে' বিগ্যাধল এত। 
হোক ন। ধনেশ তবু তার কাছে নত । 
সারগ্রাহী গুণগ্রাহী বিদ্বান যেমন। 
পরমার্থঅনুরক্ত বীর এক জন ॥ 
এত গুণে রূপে অঙ্গ বিভূষিত তার । 
কথায় কাটিতে কথ! সাধা নহে কার ॥ 
প্রতিদবন্্ী কেবা ঠেলে কলমে কলম । 
এত দূর কেশবের পর গরম ॥ 
বিশ্বাস কথায় লোক এত করে ভার । 
না বুঝিলে তবু বুঝে বাক্যে আছে সার । 
কেশবের হাতে মুখে পাইয়া খবর । 
দলে দলে আসে লোক দক্ষিণসহর | 
ব্রাহ্মধশ্ম সমুজ্জল করিয়! কেশব। 
সাধিল অসাধা কর্ম নরে অসম্ভব ॥ 
দেশের অবস্থা এৰে ধর্মের বাজারে । 
যা চলে ভাবিলে নাহি রক্ত চলে শিবে ॥ 
এক ছত্রে ইংরাজের দেশে অধিকার । 
কৌশলে কৌশলে করে কার্য আপনার ॥ 
রাজনীতি স্বকৌশল এ জাতির ন্যায়। 
কোনকালে ধরাতলে দেখ। নাই যায় ॥ 
অতিতিক্ত কালমেঘ শর্করাবরণে । 
ভীষক যেমন দেয় শিশুর বদনে। 
সেইমত রাজধর্ম দৃশ্তে পাকা ফল। 
হিন্দুধাতে করে যেন শোণিতে গরল ॥ 
কামিনীকাঞ্চনমিশ্র প্রলোভন চারে । 
চঞ্চল দেবের মন জীবে রাখ" দুরে ॥ 


রামকৃষ্ণ পু থি। 


তাই দিয়া প্রচার করেন খ্রীষ্টিয়ানি | 
মর্জাইয়া কত হিন্দু সংখ্যা নাহি জানি ॥ 
গলদেশে ডুরিলগ্র মর্কটের প্রায় । 

ছুটা কল! কিন্ব! ছুট। শশার আশায় ॥ 
বেদিয়ার পাছু ছুটে আনন্দ অন্তর । 
পিত। পিতামহ যার বাধিল সাগর ॥ 
সেইমত মান থ্যাতি কাঞ্চনেতে তুলি । 
হৃদ্দিরত্ব জাতিধর্শে দরিয়া জলাঞ্জলি ॥ 
ক্ষিপ্তপ্রায় গোট। জাতি ইংরাজের পাছে । 
যেমন নাচিতে বলে সেইরূপ নাচে ॥ 
হাবভাব সাহেবের করিতে নকল । 
অত্যাসে হ'য়েছে পটু বাঙ্গালিসকল ॥ 
যা বলে ইংরেজ, তাঁই মনের মতন । 
তুলনায় অতি ছার বেদের বচন। 

ধর্মের প্রসঙ্গ যদি ইংরাজি ভাধায়। 
সতামধো বক্ত.তায় নাহি বলা যায় || 
তবে সে প্রসঙ্গে কার না থাকে আদর । 
দেশেতে বসেছে হেন বিদেশি রগড় ॥ 
আদি হিন্দু রীতি নীতি নিতে নাহি চায়। 
পরিত্যক্ত এ বাজারে গরলের প্রায় ॥ 
জাতি-ভরষ্ট ধর্ম-তরষ্ট হিন্দুর সন্তানে । 
ভুলাইয়। ধীরে ধীরে আনিতে ভবনে ॥ 
প্রিয়কর রুচিকর যাহ। প্রয়োজন | 

এক। ব্রাহ্মধর্ম দেয় সব সরগরম ॥ 
অতিনব ব্রাহ্মধন্ম সুষ্ঠ চেহারা । 
তিতরেতে কৃষ্ণবর্ণ উপরেতে গোরা ॥ 
নানাদিক্‌ আলোময়। জোযতিঃ ঝরে তেজে। 
সগুণ ব্রন্দের ভাব যাবনিক সাজে ॥ 
বেদান্ত হিন্দুর বস্ঘ ছাঁয়। আছে তার। 
খাগ্ভাখাগ্য জাতি-তেদে নাহিক বিচার ॥ 
অনেক লাগিল ভাল নবা সভাদলে | 
আহার গুষধ দুই এক পানে ফলে ॥ 
ভূরি ভুরি সমাঞমন্দিরে এসে যুটে ॥ 
বক্তৃতায় যেইখানে ব্রহ্গডিত্ব ফ(টে॥ 


২১৫ 


কাল-পাত্র ভেদে হয় ধর্ধের গড়ন । 
এ সময় ব্রাহ্মধর্ম অতি প্রয়োজন ॥ 
কালব্রয় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান | 
প্রতাক্ষ ধাহার তিনি সর্ববশক্তিমান্‌ ॥ 
কলাণনিধান হরি পতিতপাবন | 
সময়ে উচিত যাহা করেন স্থজন ॥ 
অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক আর একদল । 
জড়ের প্রভাব বুঝে সথষ্টযৎপত্তি বল। 
স্বতঃসিদ্ধ শক্তিযুন্ত মূলভূতগণ | 
এই জ্ঞানে নাহি মানে বিউর স্যঞ্জন | 
ভীষণ রাক্ষস প্রায় নাস্তিক আধখায়। 
নাম শুনি শরীরের শোণিত শুকায় ॥ 
মানে ন। বিশ্বের রাজ। পরম-ঈশ্বর | 
মাথা হুয়াইয়! নাহি দিতে চায় কর॥ 
বাগ্সিবর ধীরবর পঞ্িতপ্রধান। 
নানাবলে শক্তিযান্‌ কেশব ধীমান্‌ ॥ 
দেখায়ে বিদ্যার ছটা তাদের উপরে | 
স্বযুক্তি সিদ্ধান্ত শান্্রতর্ক সহকারে ॥ 
রোধিল প্রলয়ঙ্করী নাস্তিকের ধার]। 
লয়ে যে লইতে যায় গোটা বসুন্ধরা ॥ 
্রাহ্মধর্শ এ সময় হইয়া! প্রবল | 
দেশের পক্ষেতে কৈল অপার মঙ্গল ॥ 
জয় জয় ব্রাহ্গধর্ উচ্চ মন্দে গতি। 
জয় জয় শ্রীকে শব সুযোগ্য সারথি । 
জয় জয় ব্রহ্মজ্ঞানী সহনেত। তার । 
অধম পার করে সবে নমস্কার ॥ 
সশিষো সপরিবারে কেশব এক্ষণে। 
দরক্ষিণসহরে যাঁন প্রভু-দরশনে ॥ 
দেখা শুন! ঘন ঘন; ঘনিষ্ঠতা বাড়ে । 
প্রঃ না খাওয়ায়ে কিছু নাহি দেন ছেড়ে ॥ 
সুধারস শান্তিরস শাস্তিহেতু ঘটে। 
পুষ্টিহেতু মিষ্টিতর। রসগোল্লা পেটে ॥ 
পেয়েছে না পাবে দিন এ হেন রকম। 
কেশব প্রতুরে করে ঘরে নিমন্ত্রণ ॥ 


২১৬ রামকৃষ্ণ পুঁথি। 


বলিহারি কলিকাঁল কালের প্রধান । 
সত্যও না পায় এর মহিমা-সন্ধীন । 
কপার নিধান প্রভু কপার সাগর । 
বারে বারে অবতীর্ণ ধরি কলেবর ॥ 
সাধনে লোকের নাহি হয় প্রয়োজন। 
আবাসে বসিষ। হয় হরি-দরশন ॥ 


কেশব মজিল বড় শ্রীপ্রভুর পায় । 

ইচ্ছা যেন খেতে শুতে ছাড়িতে ন! চায় ॥ 
ব্রাহ্মধন্মে যোগ দিয়। প্রভু ভগবান্‌। 
তুলিলেন তাহে এক সুমধুর তান ॥ 
করিবারে ইহারে অধিক মিষ্টতর | 

শুন রামকৃষ্ণচলীল। বড়ই সুন্দর ॥ 


মনমোহন ও রামের মিলন। 


জয় প্রভু রামরুষ্জ অখিলের স্বামী। 
জয় জয় গুরুমাত] জগতজননা ॥ 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


দিনকর-কর যেন বরণ-আকর | 
অগণ্য বরণ আছে তাহার ভিতর ॥ 
আখি যিলে গেলে পরে দেখিবার তরে। 
ুতীক্ষ কিরণ তেজে দৃষ্টিশক্তি হরে ॥ 
তবে বর্ণাকর সূর্য্য জান। যায় কিসে। 
চারুতন্ রামধন্থু যখন বিকাশে ॥ 

তেমতি বিড়র কায়া মহাজ্যোতিক্সান্‌ । 
আঁখিতে ন। পারে নরে করিতে সন্ধান ॥ 
বর্তমান অপরূপ গুণ কিবা তয়। 
যতর্দিন নরদেহে না আসে ধরায় ॥ 
পঞ্চভূতে গড়া দেহ পঞ্চচৃত নয়। 
প্রতিবিদ্বে থেলে যাহে গুণসযুদয় ॥ 

রূপে গুণে ষড়েঙ্ধ্যবান্‌ ভগবান্‌। 

একা ভাগবৎলীলা দেখিবার স্থান ॥ 


অপরূপ রূপ গুণ ভূবনমোহন | 
দেখিবার সাধ যদি থাকে তোর মন ॥ 
একমনে এবণ করহ দিবারাতি। 
সতদৃষ্টি জম্মে যায় রামকষ্চপু থি॥ 
যড়েশ্বর্যযবান প্র রাজরাজোশ্বর | 
কখন একাকী নহে সঙ্গে সহচর ॥ 
নান। বেশে পারিষদ সাঙ্গোপাঙ্গগণ। 
সম সময়েতে লয় ধরায় জনম ॥ 
আপনি যেমন গুপ্ত সেই মত তার] । 
শোৌক-ছুঃখে পরিপূর্ণ নরের চেহারা । 
পরিব্যাপ্ত নানাস্থানে নানান রকমে। 
সময় হইলে পরে এক ঠাই জমে ॥ 
ভ্রীমনোমোহন মিত্র কোন্নগরে ঘর । 
কার্ধ্যহেতু বাসাবাটী সহর তিতর । 


রামরুষ্ণ পুথি ২১৭ 


তক্তবর শ্রীপ্রহ়ুর আত্মগণ তিনি । 
রত্বগর্ভ| ভক্কিমতী তেমতি জননী ॥ 
তগিনীগণের মধ্যে সেজ যিনি তার । 
ভক্তির গুণের কথ। নহে বপিবার॥ 
সময়ে বলিব পরে পাবে পরিচয় । 
ধৈরযের কথা এ ত উত্লার নয় ॥ 

এক দিন নিদ্রযোগে ভ্ীমষনোমোহন। 
পরিবারসহশযা। দেখেন স্বপন ॥ 

অকুল পাথার জল ভীষণ তুফান। 

কুটি দ্রিলে ছুটি হয় এত তার টান॥ 
বাণবেগে জলম্মোত অতি খরতর । 
ভাসে তাহে গাছ লতা অট্রালিক। ঘর্‌ । 
ক্ষুদ্রতম বৃহত্তষ জীব নানাজাতি। 

নিজে তাসে তার মধ্যে আশ্রয়সংহতি ॥ 
কিছু দুরে গিয়া পরে দেখিবারে পান। 
জলের উপরে আগে অপূর্বব সোপান ॥ 
দুফালিয়! যায় জল তার অধোভাগে । 
এত টান ব্র্ষবাণ কোন্‌ খানে লাগে ॥ 
ভয়ঙ্কর স্থান হৈল পলকেতে পার। 

সে টান, সোপান পারে কিছু নাই আর 
সুস্থির গম্ভীর জল ঢল ঢল করে। 
হেনকালে পুক্র কন্তা দারা মনে পড়ে ॥ 
কোথ। পুত্র কোথ। কন্যা উচ্চনাদে ডাকে । 
তখন কোথায় কেবা সাড়। দিবে কাকে ॥ 
আকুল পরাণ শুনে কেহ কহে তীয়। 
অমিয়বরধিবাণী তুচ্ছ তুলনায় ॥ 
বিশ্বাসতরসাতর। শুনে মন তুলে। 

নাহি তব পুত্র-কন্তা ডুবে গেছে জলে । 
কেবল তোমার নয় গেছে পরিবার। 
ডুবেছে আগোটা (বিশ্ব যাবৎ সংসার ॥ 
উত্তকে কহেন মিত্র আমি কিবা করি। 
গেছে যন্দি সবে তবে আমি শুদ্ধ মরি ॥ 
এত শুনি দৈববাণী কহে পুনর্বার। 
কিহেতু করিবে ভুমি প্রাণ পরিহার ॥ 


সংসার কেবল মাত্র জলে ডুবে গেছে । 
ঠাকুরের তক্ত যত সবে বেঁচে আছে ॥ 
বিরাজেন ভজ্জসহ যথ! নারায়ণ । 
তোমার তাদের সঙ্গে হবে সম্মিলন ॥ 
অনতিবিলদ্ষে কাল সামাগ্য তফাত । 
হেনকালে গায়ে পড়ে তার স্ত্রীর হাত ॥ 
তাহে স্ুথস্বপ্র ভঙ্গ হইল ঠাহার। 

কে তুমি বলিয়া স্ত্রীকে করেন চীৎকার ॥ 
গভীর নিশীথে পেয়ে নন্দনের ধ্বনি । 
চমকিয়া উঠিলেন মিত্রের জননী ॥ 

ত্বরা করি আইলেন যথায় নন্দন | 
জিজ্ঞাসিলা পুজ্রে বাপ হেন (কারণ । 
শ্ীমনোমোহন কন কে তোমরা হেথা | 
জননী কহেন পুলে আমি তব মাতা ॥ 
চারি ধারে স্তব্ধপ্রাণ যত পরিবার । 
অকম্মাৎ কেন হেন কহ সমাচার ॥ 
পুনশ্চয় পুত্র কয় কে আমার আছে। 
পুত্র কন্ঠ পরিবার জলে ডুবে গেছে ॥ , 
সব গেছে আছে তক্ত সহ ভগবান্‌। 
কোথায় কেমনে পাই তাহার সন্ধান | 
গেলে ছুই তিন ঘণ্টা তবে হয় ভোর । 
তখন না ছুটে তীর স্বপনের ঘোর ॥ 
দিন এলে বেলা হ'লে সুস্থির হৃদয়। 
স্বপনে অলীক জ্ঞান ন! হস প্রতায়। 
পন-বারতা কহে যার তার ঠাই। 
শুনিলেন শেষে রাম মাসী-পুত্র ভাই 
রাম দত্ত আত্মগণ ভক্ত শ্রীপ্রভুর | 

শুন তক্ত-সংযোটন কা সুমধুর ॥ 
নবান বয়েস রাম গোউর বরণ । 

লে প্রস্থে চারুত্ৃষ্টি সুন্দর গড়ন॥ 
প্রয়পরশন ঠাম সরল হৃদয়। 
রসায়নশান্ত্রে দক্ষ বিদ্যা-পরিচয় ॥ 
মেডিকেল কলেজে সহরে এইখানে । 
উচ্চপদ্দে অভিষিক্ত বিদ্যাবঘ-গণে ॥ 


২১৮ 


জড় বন্ধ সংযোগ বিষোগ কর্ম কার । 
অন্তরেতে হইয়াছে নাস্তিকত। ভাবি ॥ 
বিভুর অস্তিত্ব-কথা ন। হয় বিশ্বাস। 
ঘড় তর্কপ্রিয় তকে পরম উল্লাস ॥ 
তর্কেতে করেন তিনি হরির সন্ধান। 
তর্কাতীত হরি জড়ে খুজে নাহি পান॥ 
একদিন নিদ্রাযোগে দেখেন স্বপন । 
একমাত্র নন্দিনীর হয়েছে মরণ ॥ 

হৃদয় হতেছে দগ্ধ এতই সম্তাপ। 
হ্বপনেতে শোকাত্র বিবিধ বিলাপ ॥ 
মাথার বালিস আর্রনয়নের নীরে। 
আর্তনাদে ঘন ঘন করাঘাত শিরে ॥ 
এমন সময় ভঙ্গ হইল স্বপন। 

জাগিয়াও তবু রাম করেন রোদন ॥ 
নিরীক্ষণ নন্দিনীরে করেন নিকটে । 
তথাপিও স্বপ্রস্থৃতি আদতে না ছুটে ॥ 
কিছুকাল পরে মনে হইল উদয়। 
স্বপ্রতত্ব সভা যদ্দি যথার্থই হয় | 

তবে কি হইবে মম কি হইবে গতি । 
আত্মরক্ষাহেতু চিন্তা! হয় দিবারাতি ॥ 
এক দিন ক্ষুণ্ন মন হৃদি-তাবান্তরে | 
বেড়িয়। বেড়ান রাত্রে ছাতের উপরে ॥ 
উর্ধামুখে নীলাকাশ করি দরশন | 
অন্তরে উঠিল নব ভাবের গড়ন ॥ 
উদ্দাস উদাস মন চলে যায় কোথা । 
কিছু না পারেন তার বুঝিতে বারতা ॥ 
বড়ই অশান্ত হৃদি সদা ক্ষণ মন। 
শান্্রবিৎ ধীর জনে-করি আবাহন ॥ 
শাস্তিদাতা আছে কোথ! শাস্তি মিলে কিসে 
পথহেতু ভক্িতরে তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 
প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ প্রাণে কহে ধীরবর | 
করিতে ন।পারি কিছু ইহার উত্তর ॥ 
শান্স কহে কর কর্ম সফল হইলে । 
পশ্চাৎ ভাহার ফল শাস্তি তবে মিলে ॥ 


রামকৃষ্ণ পু থি। 


কর্পের বিধান শান্ছে বন্ত নাহি ত।য়। 
শুনিয়। রামের প্রাণ শুকাইয়। যায় ॥ 
রামের বাসনা বড় মাছ ধবিবারে । 
কার্যযহেতু জাল ছিপ. কিছু নাহি নেড়ে ॥ 
যন্ত্র ধরা বাড়া কথা না ছু'ইবে জল। 
অনায়াসে চান বসে স্ুপক্ক ফসল ॥ 
শ্ীমনোমোহন সনে হ'য়ে একত্র । 
শান্তির উপায় চিন্তা করে নিরস্তর ॥ 
হিযমনোযোহন বড় রাম,জন্মে পাছে। 
ছই ভেয়ে বড় ভাব ঘপ কাছে কাছে 
বিশেষে এখন মিলে গেল ছুই ভাই। 
ইনিও যা চান ঠিক উনি চান তাই ॥ 
তক্ত ভগবানে খেলা অকথাকথন। 

ষোল আন! মন দিয়! শুন শুন মন ॥ 
বলিয়া শুনাব কত বলিব কেমনে । 

ভেক্ষে বুঝ কোটী কোটা এক কথা শুনে ॥ 
ঘুম পাস্ঠাইয়া ঘুম কেমনে তাঙান। 
কোথ। অশ্ব কোথা মুখ কোথায় লাগাম ॥ 
কোথা পৃষ্ঠে অশ্বারোহী কোথা তার হাত। 
বিমানে অন্ত্ুত কর্ম শূন্যে কষাঁঘাত ॥ 
যন্ত্রণায় উর্ধামুথে ছুটে অশ্ববর । 

প্রহর রামকুঞ্ণ-লীল। বড়ই সুন্দর ॥ 
শ্লীমনোমোহন রামে নানাদিকে ছুটে। 
শাস্তির আম্পদ কোথা কি প্রকারে যুটে ॥ 
এ সময় স্থুলভসংবাদগ্রব্রিকায় । 
শ্লীকেশব প্রত মূর্তি শাকিয়। তাহায় ॥ 
দিয়াছেন ছাপাইয়। গুণরগাথ! লিখি। 
দেখিয়1 পড়িয়া ছুই জনে ভারি প্ুখী ॥ 
পরস্পর যুক্তি স্থির কৈল নিরজনে । 

চল যাব দক্ষিণসহর দরশনে ॥ 
সংসার-অশান্তিতাপে তাপিত জীবন 
সাধু-সঙ্গে তবজান মনে আকিঞ্চন'॥ 
সেই হেতু ছুই জনে দরশনে যান। 
চিরশান্তিদাত1 যথা কল্যাণনিধান | 


রামকৃষ্ণ পৃথ ২১৯ 


উততরিয়। ষথাস্থানে করে অন্বেষণ। 
(কোথায় পরমহংস সাধু এক জন। 
লোকে দেখাইল পথ প্রভুর মন্দির । 
দ্বারদেশে এসে দৌহে হইল হাজির ॥ 
আছিল কপাট বদ্ধ মন্দিরের দ্বারে। 
ঈষৎ আঘাত তায় ধীরে ধীরে করে॥ 
ুক্তদ্বার তখনি পরশ মাত্র তায়। 
আপনি করিয়৷ দিল! গ্রভূদেবরায় ॥ 
যেন প্রত]শায় কত কপাটের ধারে। 
বসিয়াছিলেন প্রত তাহাদের তরে ॥ 
দেখিবারে ভক্তদ্বয় বহু দিন ছাড়! । 
তবসিন্ধৃতরঙ্গে ত্রাসিত আশাহারী ॥ 
অন্তরে অপার সুখ প্রত ভগবান । 
দেখিতে রেখিতৈ দুই ভক্তের বয়ান ॥ 
সোহাগে সম্ভীষ কত, কতই আবর। 
বসাইলা আপনার খাটের '্টপা ॥ 

ব্রহ্গা বিষণ মহেশ্বর বিশ্ব ডবে দাপে। 
বসিতে সে বিছানায় থর থর কাগে॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ আশ্বমগণ ঠান। 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শীপ্রভৃূর আপনার ॥ 
ছাড়িবার নহে, কেহ কারে নাহি ছাড়ে। 
বাহে ছাড়াছাড়ি বোধ লীলার আসরে ॥ 
প্রভূ যে পরমহংস ধার অন্বেষণে । 
এসেছেন ছুই ভাই এখন ন! চিনে ॥ 
তাহাদের মনে মনে জান! চিরকাল । 
সন্ন্যাসী পরমহংস পরা বাঘছাল ॥ 
তম্মমাধ! গোটা অঙ্গ কাছে ধূনি জলে । 
সম্মুখে চিমটা গাড়া বাস বৃক্ষমূলে ॥ 
মাথায় জড়ান জটা রুক্ষ কেশভার | 
গাজার ধৃ য়ায় করে ছুনিয় আধার ॥ 
পরঃুর শ্রীম্ শাদা লক্ষণবিহীন। 
আচারেতে সুদ্বীন অপেক্ষা কত দীন ॥ 
পরিধান লালপেড়ে সুতার কাপড় । 
ন্দর সথঠামে নাই কোন আড়ম্বর ॥ 


পরে পরিচয়ে বুঝিলেন দুই জনে । 

ইনি তিনি, আপিয়াছি ধার অন্বেষণে ॥ 
অন্তর বুঝিয়। তবে প্রউুদেব কন। 
ভাগিনে হৃদয়ানন্দে করি সন্বোধন ॥ 
জ্বরের পীড়ায় নীচে ছিল শধ্যাঁগত । 
ওরে হ্ৃন্থ এর! নহে ত্রাঙগদলুক্ত ॥ 
ভ্রীধনোমোহন কন প্রহু সন্নিকটে । 
বালাবধি ব্রাক্গধন্ম বুঝি সত্য বটে ॥ 
স্মাজেতে যাওয়া আসা আছয়ে আমার । 
এত শুনি প্রহ্থদেব কন পুনর্ববার ॥ 

যাহা যাও যাহ] বুশ ধন্মের বারতা । 
তুমি নহ ব্রাঙ্গদের এই মোর কথা ॥ 
এত বলি কহিতে লাগিল উপদেশ । 
অন্তর্ধ'মী তক্তপ্রাণ গ্রহ পরমেশ ॥ 
কল্পতরু বিশ্বগরু অখিনের স্বামী। 
সাকার সন্বন্ধে উক্তি ভক্তি প্রসবিনী ॥ 
শোলাঁর গঠিত আত। করি দরশন। 
সতোর গাছের আতা করে উদ্দীপন ॥ 
সেইরূপ দেবদেবীমুর্ত দরশনে। 
লীলাপ্প কিব। কার সব পড়ে মনে ॥ 
লীলাময় লীলারূপ বিহু তগবান্‌। 
সকল সম্ভবে কেন? সর্বশক্তিমান্‌ ॥ 
ছ ভেয়ে গলিয়ে গেছে প্রভৃব কথায়। 
সুমধুর মিঠাঁভাঁষী প্রভদেবরীয় ॥ 
শীবাণীতে স্ুধাধার! এত বহে জোর । 
শুনিলে তরলে গলে অশনি কঠোর ॥ 
এ ত চিরতক্ত তার ধাত বাধা ভীয়। 
ঈবৎ আভাষে স্বধাআোতে তেসে যায় ॥ 
অপরূপ নরলীল। নরদেহ ধরি । 

ন1 পারি বলিতে নাহি দেখাইতে পারি ॥ 
বড়ই সহঞ্জ নৈলে দেখা বুঝ! ভার । 
হাতে আছে হাতে নাই আশ্চর্ধ্য ব্যাপার। 
ভক্ত বিনা খেল। কার ন। পড়ে নয়নে । 
চুষ্ধক কেবলমাত্র লৌহ। পেলে টানে ॥ 


২২০ রামকৃষ্ণ পুঁথি। 


স্বচ্ছ নিরঘল তক্ত-চিতের উপর । 
প্রতিতাত করে মাত্র জগচ্চন্দ্র-কর ॥ 
ভক্তের মলিন হ্দি যদি দেখ। যায় । 
তথাপি দর্পণ তুল্য ধূলারাশি গায় ॥ 
পরিষ্কারে নহে কষ্ট, হয় অনায়াসে । 
ধীর মন্দ সমীরণ সামান্য বাতাসে । 
ভাগবতলীলামধ্যে শুন কথ। তার। 
প্রভূ জিজ্ঞাসিল। রামে তুমি না ডাক্তার ? 
নীচে শয্যাগত জরে ভাগিন] হৃদয় । 
দেখাইয়া তারে বলিলেন লীলাময় ॥ 
নাড়ী টিপে দেখ দেখি আছে কি রকম। 
পরীক্ষা করিয়। তক্ত রাম দত্ত কন ॥ 
গুণীজ্ঞানে সুগভীর আপ্যায়িত "স্বরে । 
এখন নাহিক জ্বর, জ্বর গেছে ছেড়ে ॥ 
অপুর্বব মধুর খেল। তক্ত ভগবানে। 

দয় কর প্রভু যেন দেখি রেতেদিনে ॥ 
সামান্য ঘটনা! কথা অনতিবিপ্তর | 

তবু তায় ভাগে কত সাগর সাগর ॥ 
ভাসে বেদ বেদান্ত তন্তরার্দি গীত। সার। 
ব্যাসের পুরাণ ভাসে ভক্তির ভাঙার ॥ 
ভাসে ব্রহ্মা তাসে বিষ ভাসে মহেশ্বর | 
স্থজন-পালন-লয়-শক্তির আকর ॥ 
তাসিছে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীগণ। 
রাজর্ধি দেবর্ধি ভাসে তৃণের মতন ॥ 


কোথ। ভাসে কিসে ভাসে ভাসে কি প্রকার । 


আকিয়। দেখাতে শক্তি নাহিক আমার ॥ 
প্রতৃ-তক্ত পদরজ সার কর মন। 

তুমিও দেখিতে পাবে মনের মতন ॥ 
যদ্দি বল এ দর্শন স্বপনের দেখ।। 
পড়িলে প্রভুর কুঁদে না থাকিবে বাকা ॥ 
গুন লীলা মনোযোগে, প্রতুদদেব কন। 
সুমি রাম দেহ-তর জান বিলক্ষণ॥ 

ধল দেখি বুঝাইয়া এবার আমারে । 

য1 খাই কোথায় যায় উদর ভিতরে ॥ 


এত শুনি পাকস্থলী উদরে যেখানে । 
দেখাইল রাম; প্রভু-মঙ্গ-পরশনে ॥ 
উদরের মধ্যভাগে পাকস্থলি স্থান। 
শুনিয়া বিম্ময়ে কন প্রভু তগবান্‌॥ 
দেখ মম পাকস্থলী নহে মধ্যস্থানে। 
উদরের অধোদেশে সবাকার বামে ॥ 
হাত দিয়। কর লক্ষ্য আমি থাই জল। 
হইবে প্রতীয়মান কথ অবিকল ॥ 

যা বলিল। প্রভূদেব তাই দেখে রাঁম। 
বামভাগে চলে জল যত প্রভু খান॥ 
দেখিয়। বিস্ময়ে ভরে শ্রীরামের মন। 
সষ্টিছাড়া শ্রীগ্রভুর দেহের গঠন ॥ 
প্রায়াগত দেখি সন্ধ্যা কহে ছুই জনে। 
ফিরিবারে ঘরে কিন্তু মন নাহি মানে ॥ 
প্রভুর মুরতি দোথখ কথ শুনি তার। 
উভয়ের মহানন্দ নহে বর্ণিবার ॥ 
সমস্ত অশান্তি যত ছিল এ জীবনে । 
দুরীতূক্ত একবারে প্রভূ-দণশনে ॥ 
বিদায় মাগিতে প্রভু বলিলেন ছুয়ে । 
যাবে যদি ঘরে আঙ্জি কিছু যাও থেয়ে॥ 
দুই ভেয়ে মণ্ডাসহ ঠাণ্ডাঞ্জল খান। 
স্গুখে দণ্ডায়মান প্রত ভগবান্॥ 
চিরকাল তক্তের ঠাকুর প্রভুরায়। 
মহাস্ুখ দেখিয়া ভকতদ্বর খায় ॥ 
বিদায়ের কালে হুরে লয় পদধূলি। 
বিদায় সে দিন হয় পুনঃ এস বলি ॥ 
অন্তরীক্ষে উভয়ের চুরি করি মন। 
শুন রামকুঞ্ণচলীলা৷ অমৃতকথন ॥ 

ঘরে যেতে গোটা পথে কহে পরম্পর। 

প্রভু কি দয়াল সাধু শ্বভাব সুন্দর ॥ 
হৃদিতত্ববিৎ কেহ অপুর্ব কাহিনী। 
মূর্তি যেন রসনায় তেন মিঠা বার্ন! 
আমি যে ডাক্তার তিনি জানিলেন কিসে । 

বলিলেন রাম দত্ত বিস্ময় বিশেষে ॥ 


রামরুঞ্জ পুথি। ২২১ 


দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কথা দেহের গড়ন। 
পাধারণে যেন তার স্বতন্ত্র রকম ॥ 
প্রিয়দরশন কিৰ! তৃতীয় সংবাদ । 
দেখিলে জনমে কত অন্তরে আহ্লাদ ॥ 
জন্মজন্মার্জিত তাপ হরে একবারে । 
কিজানি কি আছে তার মূর্তির তিতরে। 
এইবারে পাইয়্াছি যেন সাধ যনে। 
ব্রিতাপসন্তাপহর বিপদবারণে ॥ 
মিত্রের জননী ঘরে মৃহাঁতক্তিমতী। 
আগাগোড়। শুনিলেন প্রকুর ভারতী ॥ 
উদ্দেশে প্রণতি করি কহিল নন্দনে। 
এ নহে অপর কেহ ভগবান্‌ বিনে ॥ 
জন্মজন্মার্জিত পুণ্যে পেলে দরশন | 
নরদেহধারী হরি পতিতপাঁবন ॥ 
বারুদে প্রস্তত বোম লয়ে শত দরে। 
কারিকর সেইরূপ লঙ্কাগড় গড়ে ॥ 
এক বোমে দিলে অগ্নি সব বোমে পায় । 
সুকৌশলী কারিকর এমন সাজায় ॥ 
সেইমত তক্তগোঠীমধ্যে এক জন। 
পরশিলে এক দ্দিন পতিতপাবন | 
সংযোগে সংযে।গে ছুটে আগুনের কণ]। 
জাগায় আগোট। গোঙীমধ্যে যত জন1। 
অন্তরঙ্গ আত্মগণ গুস্তির ভিতরে । 
এতেক কোথাও নাই প্রত অবতারে ॥ 
যত দেখি আছে লগ্ন এহুয়ের সাথে । 
নিকট সব্বন্ধ সব তর তম জেতে ॥ 
আত্মবন্ধু অধিকাংশ শ্রীগ্রভূর দাস। 
তক্ত-সংযোটন কাঙে ক্রমশঃ প্রকাশ । 
পৃজ্যতম তক্তদ্বয়ে করিয়। প্রণতি। 
শুন মন সুমধুর রামকৃষ্ণ পুঁথি ॥ 

এর' কিছু দিন পূর্ব্বে যুটেছে হেথায়। 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গশণ বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ॥ 
প্রহুদনে সংমিলন হয় কি প্রকারে । 
সমনে শুনিলে পরে মায়াতম ছাড়ে। 


কনৌজ ব্রাহ্গণ উপাধ্যায় আখ্যাধারী। 
নেপাল-রাঁজের ঘরে করেন চাকরী ॥ 
সহরের সন্নিকটে কাঠের আড়তে । 
মহারাজ পাঠাইয়। দিল বিশ্বনাথে ॥ 
ব্যবসায় উপাধ্যায় খাটে দ্িবারাঁতি। 
আয় দেখাইয়। তায় করিল উন্নতি ॥ 
প্রশংস। ক্রমশঃ পায় রাজদরবারে। 
পুরস্কার বারে বারে মাহিয়ান। বাড়ে ॥ 
অর্থসনে তগবানে মতি সেইমত। 
বেদপাঠে উপাধ্যায় বড় আনন্দিত ॥ 
ডুবুরীতে অবিকল ডুবে যে প্রকারে । 
অকুল পাথার সিদ্ুজলের তিতরে ॥ 
উদ্ধত করিতে যুক্তা-রতননিকর । 
উপাধ্যায় ডুবে তেন বেদের ভিতর ॥ 
যতদুর সাধ্য তার যতনবিশেষে। 
বেদে গুপ্ত সতাতব্বজ্ঞান-রত্ব-আশে ॥ 
পাতাল-পরশি-তলে রতন বথায়। 
ভয়ঙ্গর জলচর যেতে ভয় পায় ॥ 
প্রাণক্ষীণ ক্ষুদ্র মীন যাইবে কেমনে । 
দিবারাতি উপাধায় থাকে ক্ষুগ্নমনে ॥ 
দয়াল আপ্রডুদেব এবে অবতার । 
অপূর্ণ মনের সাধ নাহি থাকে কার ॥ 
উপাধ্যায় একদিন দেখেন স্বপন। 
কে এক পুরুষ তারে করে আবাহন॥ 
তত্বজ্ঞান লইবারে কন বারে বারে। 
সুন্দর শ্রীমুখে কথা সুধা যেন ঝরে ॥ 
হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘুম উঠিল চমকি। 
ভাবে ঘোর নিশাকালে কি স্বপন দেখি 
অবিরত চিস্তাতুর ব্যাকুলিত মন। 
স্বপন-কাহিনী হয় সর্বদা! স্মরণ ॥ 
দৈবযোগে একদিন দক্ষিণসহরে। 
উপনীত উপাধ্যায় প্রভুর গ্রোচরে ॥ 
বপনদৃষ্ট মহাজন দেখা মীত্র চিনে। 
বারে বারে বিলুষ্টিত প্রভুর চরণে ॥ 


২২২ রামকৃষ্ণ পুঁথি। 


বাসনা-অতীত জ্ঞান-তত্ব তেহ পায়। এইরূপে উপাধায় কিছু দিন কাটে। 

্রীপ্রভুদেবের শাদ! সরল কথায় ॥ একবার পড়িলেন দারুণ সঙ্কটে ॥ 

বেদপাঠী বিশ্বনাথ দেখে কুতুহৎপে। কি শক্ষট, কিবা বলে পাইল উদ্ধার । 

বেদবাক্যে প্রভ্বাক্যে সমভাবে মিলে ॥ পশ্চাৎ কহিব মন পাবে সমাচার ॥ 

অতীব আশ্চধা বোধ হইল কেমন । বামকুঞ্চলীল। কিব। কহিবারে পারি । 

প্র দরশনে আসে যখন তখন ॥ অপাঁর তবান্ধিঞলে তরিবার তরী ॥ 
559 জানি রঃ 

কেশবকে বিশ্বপ্রে'মর উপদেশ ও আজ্মপ্রেম প্রদর্শন । 


জন প্রভু রামরুণ আাঁথলের জামা, 
দয় জয় গুরুমাতা জগত্জন্বনা। 
পঘজম দোহাকার যছ ভক্তগণ। 
সবর চ+ণ-বেণু মাগে এ অধম ॥ 


তৃতীর ধ:গু7 কথা আত সুমধুর । বিবিধ সম্প্রদা ঠক্ত নানাবিধ মত । 
গইলে শুনিলে হয় মহ হতদ দুর ॥ কপায় সে সবাক মিটে মনোরথ ॥ 
অনিব ঝা ভন্‌্-2ু5 7 পে তবে হত ৃ মনোরথ হয় পুর্ণ জোন যায় কিশে | 


সিদক[মে মহাম্বখ বদণে বিকাশে ॥ 


মহানন্দে শুন মন বাম হদপু বি | | 
লুটাইন়। লূ্ঘ। জট। ধরে আচরণ। 


স্্াসী পরমহংদ সাধু ভজ্ বো 


একমনে ভগবানে বারা অনুরাগ ॥ কি আর শুনিতে 519 বিশেষ লক্ষণ ॥ 
থাকে দূরান্তর গৃহে কি বিভ্রন বনে। বেযহ। আশা আগে সেই তাহা পায়। 


নেকানে কানে ॥ পূর্ণবঙ্গপনাতন প্র রুপার ॥ 


সকলে প্রশ্থর শাম শ : : 
একদিন ভীকেশব শিষাগণ সাথে। 


কি বুঝি কি আছে নামে কিসে নাম রঙে । 
অগণনে দরশনে আসে ছুটে ছুটে এসেছেন পু গতম প্রঃরে দেখিতে ॥ 
অতিথি কথন ধীর না শুনেছে নাম । ভাব বুঝি নিজ ভাবে প্রঃদ্ধেব কন। 
নান। দেশে নান! 'ভীর্ঘে ভ্রমে অবিবাম ॥ জ গৎজননী শ্যাম] প্রকাণ্ড কেমন ॥ 
ঘটনার চক্র কিবা বুটে পড়ে এসে | ্রহ্মময়ীরূপ কিপ। কিরীগ আকার । 
সাঁধনা-অতীত বন প্রহর সক।শে ॥ মিশারে ভাগতে আত্ম-প্রেমসমাচার ॥ 
আত্মপ্রেম বিশ্বপ্রেম একই বারতা 


পাঁধন। হইতে আজি সাধুসম গম । 
তিল অণু কণী। তার কিছু নাহে কম | যেখানে মিটেছে ভাল মন্দ্‌ ছুটি কথা ॥ 


রামক্ক্ পুঁখি। ২২৩ 


ছোট বড় লঘু গুরু সুধ। হলাহণ | 

পাপ পুণ্য পূর্ণ শূন্য সমান সকল ॥ 
জীবে শিবে সমাদর এক ঠাই মিশে। 
জড় কি চেতন সব বিশ্বপ্রেমে ভাসে ॥ 
কহিতে কৃহিতে বিশ্বপ্রেমের খবর । 
নিজে তাহে ডুবিলেন প্রেমের সাগর ॥ 
উলিল মহাসিদ্ধু উঠিল তুফান । 
প্রেমময় গোট! অঙ্গ নাহি অন্য জ্ঞান ॥ 
এমন সময় কিব। বিধির ঘটন। । 
দেখিলেন বৃক্ষশাখ! কাটে কোন জনা ॥ 
দেখামাত্র আর্তনাদ হদি-বেদনায়। 
ব্দনে বলেন শুদ্ধ “কাটে মোর মায়” ॥ 
বরষার ধারাসয দুনয়নে নীর। 

যন্ত্রণায় বিকারাঙ্গ পরাণ অস্থির ॥ 

মীকে কাটে ব'লে নাই কান্নার অবধি! 
কাদিতে কাদতে হৈল গভীর সমাধি ॥ 
কোথায় গেলেন ডুবে বাহ নাহি আর। 
শ্রীকেশব সুনীরব দেখিয়। ব্যাপার ॥ 
আভাস পাইলস তার জননী কেমন। 
আত্মপ্রেম বিশ্বপ্রেম কেমন রকম ॥ 
কত প্রেমে তর। প্রঠ জননীর প্রতি । 
জগত ব্রন্মাণ্ড অঙ্গ প্রেমের প্রকৃতি ॥ 
তরুতে আঘাতে লাগে জননীর গায়। 
অস্থির পরাণ তাহে প্রক্ুদেবরায় ॥ 

মর অঙ্গমধ্যে যেন তার অঙ্গ ঢাকা । 
এ ব্যাপার কি প্রকার নাহি যায় আকা॥ 
পার যদ্দি বুঝ মন এক কথা কই। 
আমার শরীরমধ্যে আমি যেন রই ॥ 
কেশব বুঝিল কিছু প্রহুরে এবার 
চোদ্দপুয়াধারে প্রেমে জগৎ্-আকার। 
বুঝে নিরাকার কিসে সাকারে প্রমাণ । 
অণু করণ বিন্দু কিসে সিদ্ধুর সমান ॥ 
কেশবে করিল! তেন প্রতৃপ্দেবরায় । 
ছাই উড়াইয়। যেন আগুনে জাগায় ॥ 


দীপ্তিমান্‌ সমূজ্্বল ব্রাঙ্মশিরোমণি । 
রটিতে লাগিল মেতে প্রভুর কাহিনী ॥ 
হাটে বাটে গায় তার নাম সুমধুর । 
কোথাও লইয়া উক্তি কথিত প্রভুর ॥ 
সামান্য কথায় তার এত বন্ত পায় । 
লিখে বলে ছয় মাস তবু ন! সুরায়। 
বহিরঙ্গে সারগ্রাহী কেশবের প্রায় । 
প্রত্-অবতারে আর দেখ! নাহি যায়॥ 
প্রভৃবাক্যে কত দর বুঝে বিলক্ষণ। 
সশিষ্যে সর্বদা করে প্রতু দরশন ॥ 
কখন লইয়। গিয়া আপনার ঘরে । 
দক্ষিণসহরে কভু প্রভুর মন্দিরে ॥ 
কেশবের ধন্ধভাব যা ছিল প্রথমে । 
অন্তর্ূপ এবে মিলে শ্রীপ্রভূর সনে ॥ 
দরশনে এলে পরে দক্ষিণসহরে | 
লইতেন ফল কিবা ফুল হাতে ক'রে ॥ 
বথাতক্তিভরে দিতে শ্রীচরণে ডালি। 
সৌভাগ্য মিলিলে কেশবের পদধুলি। 
একদিন প্রন্থদেব কেশবের ঘরে। 
তক্ঞবর পৃগা যত্র যথাসাধ্য করে॥ 
ভক্তিভরে প্রভূদেবে বলিলেন গিয় 
করুণা করুন বাড়ি-তিতরে আসিয়া ॥ 
বসাইল মনোমত সুন্দর আসনে | 
রুচিপ্রিয়কর ভোজ্য খেতে দেয় এনে॥ 
ব্রহ্মার ছুলত বস্ত দেখেন সকলে। 
গোষ্ঠীবর্গ পরিবার একত্রেতে মিলে ॥ 
সেবাস্তে কেশবচন্দ্র প্রভুদেবে কন। 
আজি এক বিশেষ আমার নিবেদন ॥ 
ভবন কেমন মম দেখুন উঠিয়া । 
বাড়িমধ্যে যত ঘরে ঘুরিয়। ঘুরিয়। ॥ 
মনসাধ কেশবের বুঝি বিলক্ষণ। 
উঠিলেন প্রঁভৃদেব ত্যকজিয়া আসন। 
কেশব কহেন আমি খাই এইখানে। 
পবিজ্র করুন স্থান পরশি চরণে ॥ 


২২৪ রামরুঞ্ণ পু থি 


স্থানান্তরে কহে পুনঃ শুই এই দেশে । 
পবিত্র করুন স্থান চরণ-পরশে ॥ 

অন্য গৃহে ল"য়ে গিয়ে প্রহরে দেখান । 
অতি নিরজন এই ধিয়ানের স্থান ॥ 
পরম আনন্দ ভোগ এখানে বসিয়া । 
পবিত্র করুন স্থান পদধূলি দিয় ॥ 
এইরূপে প্রভুদেবে প্রতি ঘরে ঘরে। 
লইয়া কেশবচন্ মনসাধে ফিরে ॥ 

কি বুঝা বুঝিয়াছিল ব্রাঙ্ষশিরোমণি । 
বারে বারে বন্দি তার চরণ ছুখানি ॥ 
যতগুলি জানি কেশবের ধর্মতাই | 
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় গৌসাই | 
নবদ্বীপে গোর্বামি-বংশেতে জন্ম তীর ॥ 
পূর্বপুরুষের সব বৈষ্ঞব-আচার ॥ 
রাধাকৃষ্কমূর্িসেবা বার মাস ঘরে । 
বিজয়ের প্রীতি নহে জাতি দিল ছেড়ে ॥ 
বাল্যাবধি তত্রজ্ঞানে বড় তার টান। 
অবিশ্বাস সম্পূর্ণ সাকার ভগবান্। 
তাই ছাড়ি জাতিধর্খব ঠিক যুবাকালে। 
আসিয়া মিশিয়াছিল! ব্রাহ্মদের দলে ॥ 
প্রভুসনে কেশবের মিলন-সমর় । 
প্রতূপদে ক্রমে মজে গোস্বামী বিজয় ॥ 
পরিচয় বিশেষ করিয়া কব পরে। 

কি খেলিল। প্রত তায় লইয়া আসরে ॥ 
দলের ভিতরে আর আছে কয় জন। 
প্রভৃদেবে মান্য শ্রদ্ধা করে বিলক্ষণ ॥ 
এক জন জ্রীমণি মল্লিক নাম তার। 
দ্বিতীয় প্রতাপচন্দ্র বৈগ্ মহুমদাঁর ॥ 
তৃতীয় ব্রেলোক্য শর্মা! চিরপ্রীবী নাম। 
অতিশয় মিইক সুমধুর গান ॥ 

তার গানে শ্রীপ্র£ুর বড়ই পিরীতি । 
বেদঈপাল আর এক সিতিতে বসতি ॥ 
বড়ই ধনাঢ্য এক মিত্র কাশীশ্বর | 

ষষ্ঠ জীগিরিশ সেন বঙ্গদেশে ঘর ॥ 


সপ্তম অমৃতলাল বনু মহাশয় । 
পবিত্র-হদয় বছ গুণের আলয় ॥ 
প্রিরপাত্র শ্রীপ্র যর বড় দয় তায় ॥ 
তাগ্য মানি পদরেণু পাইলে মাথায় ॥ . 
অষ্টম যে জন সমরূপ পুণ্যবান্‌। 
পরমপগ্ডিত শিবনাথ শান্ত্ী নাম। 
ব্রাহ্মধন্মনেতা তিনি সাধক সঙ্জন। 
বেদোজ্জবলাবুদ্ধিযুক্ত প্রভুর বচন ॥ 
অতিশয় উচ্চভাব প্রভুর উপরে । 

এক দিন ভক্ত রাম জিজ্ঞাসিল৷ তারে ॥ 
কি প্রকার প্রত, তায কি বুঝেন তিনি। 
উত্তরে কহিল তায় ব্রাঙ্গচড়ামণি ॥ 
স্রন্দর পরমহত্স, হেন মহাজন । 

ধরায় আইলে পরে বুকিবে এমন ॥ 
চারি শত বধধিক, এমন প্রভাব । 
জগতে ন! থাকে কোন ধন্মের অতাব ॥ 
সৎশুদ্ধ বুদধিযুক্ত পঞ্ডিতপ্রবর । 

বারে বারে বন্দি তায়, কি দিল! উত্তর ॥ 
আর আর সঙ্জান্ত মানুষ বু আছে। 
কেশবের সঙ্গে যান শ্রীপ্রহর কাছে। 
ব্রাহ্মধন্ম বঙ্গে এবে বড়ই প্রবল। 
মাতিয়াছে গুণী মানী যুবকের দল॥ 
প্রভুসনে এত মিল হইল এখন। 
ব্রান্গেরা প্রক্ুবে বুঝে তাদের মতন ॥ 
তাহার কারণ শুন অপূর্ব কাহিনী । 
প্রশ্ত যে আমার সেই অথিলের স্বামী ॥ 
মহাভাবময় নান। ভাবের আধার । 
প্র্ুর শ্রীনঙ্গে আছে যত অবতার ॥ 
নানাবিধ না হইলে লীলার আসরে । 


এ লীলার রঙ্গ তঙ্গ হয় একবারে ॥ 
বহুবিধ ধর্শভাব প্রবল এখন । 
প্রন অবতারে ভাব সব সংরক্ষণ ॥ 


অন্যবারে এক ভেঙ্গে পুনঃ এক গড়] 
এবারে সমস্ত ধন্ম সমস্থয় কর1॥ 


রামকৃষ্ণ পুঁথি । ২২৫ 


প্রভুর বচন, ধন্ম যত বিগ্যমান। 

তেজে গুণে ধরে সত্যে সকলে সমান ॥ 
যতবিধ আছে ধর্ম এক এক মত। 
প্রত্যেকেই ভগবানে যাইবার পথ ॥ 
কেবল কথায় নধ় দেখাইল| কাজে । 
প্রত্যক্ষ জলের মত সাধনার তেজে | 
নানাভাবে অগণন সাধন তাহার । 

সব ধর্ম সত্য কথ প্রত্যক্ষ ব্যাপার ॥ 
প্রহর প্রতীত নহে চক্ষে ন। দেখিলে । 
প্রথমে প্রত্যক্ষ পরে উপদেশ চলে ॥ 

সে হেতু লীলায় আগে সাধন-ভজন । 
প্রকাশ প্রচার পরে ভক্ত-সংযোটন ॥ 
প্রভুর প্রত্যক্ষ কিব। শুন তার ধারা । 
সাধন-ভঙজনে যবে উন্মস্তের পারা ॥ 
পঞ্চবটতলে বসি স্ুরধনী তীরে । 
বাসনা হইল দশতৃজ পৃজিবারে ॥ 
দেবদেবী কোন মুর্তি এলে স্বৃতিপথে । 
সেইক্ষণে সেই মূর্তি আসিত সাক্ষাতে ॥ 
অলঙ্ঘ্য প্রড়ুর আজ্ঞা সব হাতে ধরা। 
অনাদি পুরুষ নিজে সকলের গোড়। ॥ 
লীলারপে বিশ্বরূপ রূপের সাগর । 

উঠে ডুবে বিদ্বুরূপে তাহে চরাচর ! 
সেই বন্ধ প্র, তার আজ্ঞা কেবা ঠেলে। 
উঠিলেন দশড়জ। জাহবীর জলে ॥ 
সমুখীন ক্রমে ক্রমে হ'য়ে অগ্রসর | 
দ্ীনহীনবেশে যথা! লীলার ঈশ্বর । 
মনোমত পুঁজিলেন প্রভু গুণমণি। 
নিজের গায়ের শক্তি জগতজননী ॥ 
পৃজা-সাঙ্ষে গ্গাজলে উদয় যেমন। 
সেইমত দশতৃঙ্জা হইল মগন ॥ 

বিষম সন্দেহোদয় হ'য়ে গেল চিতে। 
দেখা পূজা তাবে কিবা! দেখিস্থ সাক্ষাতে 
ভাবিতে ভাবিতে হেন, পান দেখিবারে। 
দেবীর চরণচিছু ধুলার উপরে ॥ 


তবে না স্তস্থির প্রাণ হইল প্রভুর । 
প্রভুর প্রত্যক্ষ কথা শুন কত দ্বর ॥ 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কথা শুন শুন মন। 
পৃজারী ব্রাহ্গণবেশে শ্রীপ্রভ যখন ॥ 
পূজা সেবা শ্ঠামার করেন শ্রীমন্দিরে | 
এক দিন তয়ম্কর সন্দেহ অন্তরে ॥ 
পাষাণ-মুরতি শ্তামা পাঁধণে গঠিত। 
জীবন্ত হইলে পরে চেতন থাকিত। 
শ্বামা মায়ে সচেতন করিব বিশ্বাস। 
য্গপি দেখিতে পাই নাপায় নিশ্বাস ॥ 
এত বলি তুল! লয়ে ধরিল। নাসায়। 
ছুলু ছুলু ছুলে তৃল। নিষ্বাসের বায় ॥ 
কাধ্যগত পরীক্ষা করিয়া এত দুর । 
তবে না বিশ্বাস হৃদে বসিত প্রভুর ॥ 
অগণ্য প্রত্যক্ষ তার অগণ্য সাধনে । 
নাহি হেন কিছু যাহ প্রভু নাহি জানে ॥ 
প্রভুদেব মহাবিজ্ঞ কষাণের প্রায় । 

সে ভাবের কথ। তথা? যে ভাব যথায়॥ 
নানাবিধ দ্রব্যে আছে উর্বরত। বল। 
কার মূলে কিবা দ্রিলে ফলিবে ফসল ॥ 
কষাণ যেমন পাকা বিশেষ বুঝিতে । 
প্রভৃদেব ঠিক তাই ধরমের ক্ষেতে ॥ 
যেই ভাবরসে যারে করে পুষ্টিকর । 

সে মূলে ঢালেন তাই রুসের সাগর ॥ 
সেই হেতু যত ধর্্বপন্থী ভূমগ্ুলে । 
শ্ীপ্রভৃদেবের সঙ্গে সকলের মিলে ॥ 
আপনা আপন পুষ্টিকর দ্রব্য পায়। 
ীপ্রভৃদেবের কাছে, যে আসে আশায় ॥ 
ধর! দিতে কিন্তু প্রভু বড়ই চতুর। 

তবু সবে বুঝে তিনি তাদের ঠাকুর ॥ 


* প্রভূপদে যথাসাধ্য রাখি রতি মতি। 


শুন মন শ্রীগ্রভূর লীলাগুণগীতি ॥ 
সকলের কাছে তিনি আত্মীয় তাহার। 
কোথাও ন। দেখি হেন মুরতি মজার ॥ 


রামের দীক্ষা ও স্ররেন্দ্র মিত্রের আগমন 


জয় প্রভূ রামরুষ্ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাতা গতজননী ॥ 
জয় জয় দৌহাকা যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণুম গঞএঅধম॥ 


এখানে ভবনে রাম শ্রীযমনোমোহন 

চিরপ্রভু ভ্রীপ্রভুরে করি দরশন ॥ 

এত দুর মুগ্ধ মন চিন্তে নিরন্তর "৷ 

কবে হবে রবিবার পাব অবসর ॥ 
দ্বক্ষিণসহরে যাব প্রভু-দরশনে । 
সাক্ষাত ত্রিতাপহর পতিতপাবনে ॥ 
এত শশব্যস্ত কেন বুঝেছ কি মন। 
অন্তরঙ্গ চিরসঙ্গ তক্তের লক্ষণ ॥ 
একবার দরশনে মন-প্রাণ মঙ্জে 
অপরূপ শ্রীপ্রহর চরণপক্কজে ॥ 
বুঝে নাহি যজেঃ মজে কিসে বল! দাঁয় 
যে মজে সে মে, মাত্র দর্শন আশায় ॥ 
রবিবার এলে পরে পেলে অবসর । 

ছু ভেয়ে করিল যাঁরা দক্ষিণসহর ॥ 
সমাদর করি প্রভু ভাই ছুই জনে । 
বসাইতে যান খাটে নিজের আসনে ॥ 
এক দিন দরশনে এত ভক্তি উঠে। 
নীচাসনে বসিলেন না বসিয়া খাটে ॥ 
বলিলেন রাষচন্দ্র কথায় কথায় । 

ঈশ্বর আছেন যদি থাকেন কোথায় ? 
রামের নাস্তিক তাব চিতে গাঢ়তর । 
কিসেতে স্বীকার নহে আছেন ঈশ্বর ॥ 
রসায়নবিদ্ভাবিৎ তর্কেতে আগুন । 
বিশেষ বুঝেন জড় দ্রব্যাদির গুপ॥ 


নান কথা শুনি প্রভু করিল। উত্তর । 
আছেন কি কহ কথ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ॥ 
যগ্ঠপিহ নাছি পাঁও তাহারে দেখিতে ॥ 
নাই তিনি ধাল তুমি কোন্‌ যুক্তিমতে ॥ 
নক্ষত্র না হয দৃষ্ট দিনের বেলায় । 
আকাশে নক্ষত্র নাঁই কহা মহাদায় ॥ 
নবনীত আছে কত দুধের ভিতরে । 
সবে জানে, যদি কথা নাহি ঢুকে শিরে 
দুধ লয়ে কর ক্রিয়া রীতি যে রকম। 
অবশ্য দেখিতে পাবে স্রন্দর মাখম ॥ 
বিষে থেরা অঙ্গ গোট। সর্পের দংশনে। 
এক পলে উড়ে যেন মন্তরের গুণে ॥ 
তেমনি প্রভুর বাকা মন্ত্র-মহৌষধি। 
উড়ায় রামের চির-নাস্তিকতা-ব্যাধি ॥ 
জানি নাকি গুণ খেলে প্রভৃর কথায় । 
উজানে আছিল রাম পড়িল ভাটায় ॥ 
আগেকার অপেক্ষা সহশগুণ তোড়ে । 
সিদ্ধু-মুখে বড় টান ঘবে ফিরে ঘরে ॥ 
বিশ্বাস পুর বাক্যে এতই প্রবল । 
ঈশ্বর দেখিতে রাম হইল পাগল ॥ 
পুনশ্চয় গ্রভুদেবে ভক্ত রাম কয়। 
কিছু না দেখিতে পেলে না হয় প্রতায় 
সত্য আপনার কথ। আমাদের ভ্রম । 
কি করি উপায় নাই বলহীন মন ॥ 


রাঁমরুঞণ পুঁথি ২২৭ 


গ্রভৃর উত্তর, রোগী সন্িপাতে বেরা । 
খেয়ালে কতই কয় পাগলের পান্রা ॥ 
খাইবারে চায় হাড়ি হাটি ডাল ভাত । 
কবিরাঞ্জ কথায় না করে কর্ণপ।ত ॥ 
যগ্ঘপি বিষম জ্বর আজ ফুটে গায়। 
কাল কুইনাইনের ব্যবস্থ। কোখার ॥ 
জ্বরের জ্বালায় ঘর্দি রোগা চার খোতে। 
কাজে পাক কবিরাজ নহি দের দিতে ॥ 
দিন গকে রস-পাক হইলের পর। 

সে ব্যবস্থা নিক্ষে করে আপুনি ডাক্তার ॥ 
শুন মন এইখানে বলি এক কথা । 
প্রভুদেব দেখ কি রকম শিক্ষাদাত| ॥ 
যে বিষন্ন ভালরূপে আছে বার জানা । 
তাহাতেই দেন তিনি শিক্ষায় উপম] | 
রামচন্দ্র স্ুন্দপ্ন ডাক্তার এক জন। 

বড় দক্ষ বুঝিবারে শান্ত্র রসায়ন ॥ 

তাই প্রভু লইলেন কখোপকথনে । 
ভৈষজ্য ভিষক রোগী উপমার স্থানে ॥ 
বরা পশবে যায় শিক্ষার্থীর মন | 

সৃষ্টি ছাড়! শিক্ষাদাত। প্রস্থ নারায়ণ ॥ 
শীপ্রতুর কাছে আসে ঘত শাস্ত্রবিৎ | 
তার জানা-শাস্ত্রে কথ। তাহার সহিত ॥ 
রামের হৃদয়ে উঠে অশান্তি-জঞ্জাল | 
সদ ভাবে কবে পাবে হরির লাগাল ॥ 
প্র্থদেবে দর্শন করিকার আগে । 
আছিল অশান্তি বড় ত্রিভাপের লেগে ॥ 
সেই অশাস্তির মূর্তি পুনঃ জাগরণ । 
স্ধার্ে পুর্ধ্বেতে এবে হরির কারণ ॥ 
হাতে পায়ে করে কাজ মন হরি থুজে। 
কাজেই চঞ্চল চিত্ত সংসারের কাজে ॥ 
ছু ভেয়ের সমাবস্থা রহে একত্তর । 
সংসারের 'কার্য্যাস্তে পাইলে অবসর ॥ 
দারা কন্। পরিবারে নাহি বসে মন। 
ছিল যেন %েৌহাকার পূর্বের মতন ॥ 


পাইলে ছুটার দিন যাঁন ছুটে ছুটে । 
পরাশ।ত্তিদাত। প্রহ্দেবের নিকটে ॥ 
আনন্দ কতই তার কাছে যতক্ষণ । 
বিষম অশান্তি বোধ নাইলে ভবন ॥ 
ঘরে ঘরে কণাকাণি করে মহাঁখেদ। 
প্রহ্দরশনে নিবারণে করে জেদ ॥ 
এক দিন শুন কিব! অবাক্‌ কাহিনী । 
মনোমোহনের এক পিপী ঠাকুরাণী ॥ 
বুঝাইয়! নানামতে কহিল তাহারে। 
নিষেধি তোমায় যেতে দক্ষিণপহরে ॥ 
এখন কথায় আর কার যায় কাণ। 
সময়ে হয়েছে হেথা শ্রীপ্রহুর টান ॥ 

এ টান বিষম টান বাঁধ নাহি মানে | 
সে বুঝেছে শীতে মাতে যে পড়েছে টানে ॥ 
পরদিনে শ্রীপ্রহুর দরশনে দেখে । 
ভ্রিয়মান ভগবান্‌ বারিধার] চোখে ॥ 
ক্্ধপ্রাণে তগবানে শ্রীমনোমোহন । 
কাতরে জিজ্ঞাস করে কান্নার কারণ ॥ 
জড়িত জড়িত ভাষে দয়ার সাগর । 
বলিলেন আর বাছা কি দিবা উত্তর ॥ 
প্রিয়তম ভক্ত কোন প্রাণের সমান। 
কখন কখন আসে ময বিদ্ভমান ॥ 

পিসী তার মহামার কত করে ঘরে। 
নিবাৰিতে তক্তজনে হেথা আসিবারে ॥ 
তাই বাছা বড় ছুঃখে ঝুরে দু'নয়ন। 
কি জানি যদি না আসে শুনিয়া বারণ ॥ 
তক্তচড়ামণি শুনি শ্রীবাণী প্রভুর । 
অন্তরে পাইল বড় যাতনা প্রচুর ॥ 
কথায় না খুলে কথ ভাবে মনে মনে। 
কি দয়া, কাদেন প্রহ্থ আমার কারণে ॥ 
বিশেষিয়। প্রাণপণে কর্তব্য প্রয়াস। 
বিকাইয়া শ্রীচরণে হ'তে হবে দাস । 
সে দিন হইতে ভক্ত শ্ীমনোযোহন। 
বুঝিলেন বিধিমতে কে তার ম্বাপন ॥ 


২২৮ রামকৃষ্ণ পুথি । 


পরম আত্মীয় প্রঃ এই মনে করি । 
ছি'ড়িতে লাগিল মনে সংসারের ভুরি ॥ 
এ দ্বিকে পাগললম তক্ত দত্ত রাম। 
কোথায় কিরূপে মিলে হরির সন্ধান ॥ 
সকাতরে এক দিন প্রভুদেবে কন। 
সাক্ষাতে হরির কবে পাব দরশন ॥ 
দেখ যন ধর! নাহি দিলে কিবা! ঘটে। 
জলে আছে জল খায় পিপাস। ন। মিটে ॥ 
সাধের গলার হার জড়ান গলায়। 
ভুলে বুলে ভূমগ্ডল খু জিয়। না পায়। 
প্রভূদেব দেখি ভক্তে কাতর অন্তর। 
করিলেন শাস্তিভরা করুণ উত্তর। 
বড় বড় মাছে পূর্ণ সরসীর তীবে। 
মেছুয়াল যদি গুছু মাছ মাছ করে। 
উচাটন মন যেন পাগলের পাবা । 
তাহে ন। কখন হয় পনা মাছ ধরা । 
পনাষাছ ধরিবার বাসন] হইলে । 
বসিতে হইবে তীরে, চারা জলে ফেলে ॥ 
দিন দিন কিছু দ্রিন জলে দিলে চার। 
তবে ন। হইবে তথ! মাছের সঞ্চরর ॥ 
চারেতে বসিলে মাছ টোপ নাহি থায়। 
চারের চৌদিকে গন্ধে বেড়িয়া বেড়ায়॥ 
কু দেয় ফুট কভু পাক দিয় বুলে। 
তা দেখিয়। চারে মাছ বুঝে মেছুয়ালে ॥ 
একদৃষ্টে একমনে থাকে নিরখিয়। | 
ক্রম করি বড় ছিপ ছু হাতে ধরিয়া ॥ 
সৌরতী শুন্দর টোপ গাধিয় কাটায় । 
তবে কিছু পরে তার পনামাছ থায় ॥ 
সেইরূপ সাধুবাক্যে করিয়া! বিশ্বাস। 
প্রাণে গেঁথে নাম-টোপ করহ প্রপ্ধাস ॥ 
হৃদিতর। ধৈর্য্য গ'বে ভক্তি-চার দিবে । 
তবে না৷ বৃহৎ মাছ হরি ধরিবে॥ 
এত শুনি প্রতুবাক্যে রাম মহামতি । 
চৈতত্চরিতানৃত পড়ে নিতি নিতি ॥ 


পাঠ-সঙ্গে কবে আর হরি-সংকীর্তন। 
সব কাজে সঙ্গে দাদ] ভ্ীমনোমোহন ॥ 
চৈতন্তচরিত পাঠে হয় এই ফল । 
রাম দ্বেখে শ্ীচৈতন্য প্রদ়ু অবিকল ॥ 
সে কালে আছিল ্ীচৈতন্ত নাম রাষ্ট। 
এই অবতারে নাম প্রতু রামকুষ ॥ 
বস্ততে লীলাতে ভেদ ন! পড়ে নয়নে। 
আকারে প্রতেদ মাত্র আর ভেদ নামে॥ 
চৈতন্যের নামে দেখে প্রভুর মুরতি | 
বার্তা ন। বুঝিতে পারে দত্ত মহামতি ॥ 
আর দ্দিন রামচন্দ্র শ্ীষনোমোহনে। 
ডাকিলেন দ্বারদেশে তাহার ভবনে ॥ 
প্রতু দরশনে যেতে দক্ষিণসহর । 
শুন মন কিবা কথ হৈল অতঃপর ॥ 
মিত্রের ঘত্রণী বড় বিরক্ত তাহায়। 
নন্দিনীর জর গীড়া ফুটিয়াছে গায় ॥ 
পতিরে নিষেধ তাই করে বারে বারে। 
যাইতে না৷ পাবে আজি দক্ষিণসহরে ॥ 
বড়ই লাগিল কথ! মিপ্রের পরাণে। 
বেদনায় বারিধারা ঝরে ছুনয়নে ॥ 
বেগবতী বলবতী এতই তথন। 
বাহিরিল রমণীর না শুনি বারণ ॥ 
বরষায় জলে তর! তটিনীর প্রায়। 
বাধ ভেড়ি ভেঙ্গে চলে রাখ। নাহি যায় ॥ 
তেমতি চলিল মিত্র সঙ্গে ভাই রাম। 
গোটা পথ টক্ষে জল ঝরে অবিরাম ॥ 
একাকী আমার নয় কেবল সংসারে । 
পতির দুর্গতি অতি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
আবগ্ভাক্পিণী নারী ধন্্মারা রীতি । 
গুদ খুঁজে আত্মসুখ থাক যাক পতি ॥ 
প্রকৃতি স্বভাবে জাতি পিশাচী সমান+। 
পতির শোণিতপানে পিপাস। মিটান ॥ 
নাম সহধর্মিণী এমন রমণীর। 
জানি নাকি গুণে কেবা করিল বাহির 
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ভরি ভরি ফাকি খাদে কথার গড়ন। 
বিন! বনিয়াদদে করে দ্বেউল রচন॥ 
ধর্মনাশী কর্মনাশী কুহকের জোরে । 
গরল আদানে হুদিরত্রধন হবে ॥ 
চিরকাল তরে করে দ্বাসী ব'লে দাস। 
সাবাস মোহিনী তোরে সাবাস সাবাস ॥ 
কায়াগত মায়াশক্তি এত বহে জোর । 
পুরুষ পঞ্তর প্রায় কুহকে বিভোর ॥ 
প্রার্থনা, তা কর নারী, মনে যেন শকৃ। 
পতির না! হবে হবি-পথের কণ্টক॥ 
দেহ শক্তি গ্রভুদেব বিপদ-বারণ । 
রষণীর হাতে যেন ন। হয় মরণ ॥ 
উতরিয়। ছুই জনে শ্রীপ্রভু যথায়। 
বিষধ বদন তারি দেখিল তাহায়। 
অবিরল অশ্রুল বক্ষ বিগলিয়। ৷ 
রক্তিম নয়নঘয় কীদিয়! কাদিয়1॥ 
করজ্োড়ে জিজ্ঞাসিল ্মনোমোহন । 
কেন দেখি হেন প্রতু বিষণ বদন | 
উত্তরিল। প্রহুদেব শোকার্ত বচনে। 
আর বাছ। হেতু-কথ ঞ্িজ্ঞাসিছ কেনে ॥ 
হরি-তব-পিয়াসী তকত এক জন। 
আমার নিকটে আসে কখন কেমন। 
যথা তথা মোর কথা লয়ে মত্ত থাকে। 
সে কারণে রমণী তাহারে ঘরে বকে॥ 
কহিতে দুঃখের কথ ফ্লেটে যায় ছাতি। 
ধরাধাযে ধরমের বড়ই হুর্গতি ॥ 
ধর্মপথে পতি গেলে পত্বী দেয় হান|। 
অপরের কিবা দোষ যদ্দি করে মান] ॥ 
পাছে বাছ। রমণীর শুনে নিবারণ । 
তাই মনোবেদনায় ঝুরে ছু'নয়ন ॥ 
্রিয়' প্রভূর মূর্তি দেখহ বুঝিয়]। 

কি করিল! প্রহ্দেব আপনি কীদিয়া । 
ধুয়াইলা একবারে নয়নের জলে । 
তক্তের সংসারাসক্তি কুট হলাহলে ॥ 


তকত-জীবন প্রভু তক্তশ্রীতে প্রিয় । 
আত্মীয় অপেক্ষা তিনি পরম আত্মীয় ॥ 
অকুত্রিম স্বেহ বুঝে শ্রীমনোমোহন। 
ধরায় যদ্যপি কেহ আছয়ে আপন ॥ 
মুখপানে চান, যার মুখপানে চাই। 
ঠাকুর কেবল এক অন্য কেহ নাই। 
চৈতন্য-চরিত-পাঠকালে তক্ত রাম। 
প্রীচৈতন্ত প্রতুদেবে কৈল! অনুমান ॥ 
শুন মন অনুমান কিসের কারণ । 
বিশ্বাস দুলিয়। দেয় সন্দেহ পবন 
আন্দোলন মনে কথ হয় নিরস্তর | 
তক্ত ভগবানে খেলা বড়ই সুন্বর ॥ 

এক দিন রামচন্দ্র দক্ষিণসহরে । 

তারে বলিলেন প্রভু নাহি যাবে ঘরে ॥ 
আমার মন্দিরে রাতি করহ্‌ যাঁপন। 
তক্তের পরমানন্দ শুনি প্রীবচন ॥ 
দিনাস্তে আইল সন্ধ্যা অন্ধকার সাজে । 
পুরীমধ্যে আরতির শক ঘণ্টা বাজে 
আপন মন্দিরে হেথ৷ প্রভু ভগবান । 
উপবিষ্ট একধারে ভক্তবর রাম ॥ 

প্রভূর প্রশান্ত কায়। সুঠাম সুন্দর | 
একদুষ্টে নিরীক্ষণ করে তক্তবর। 
কিছু পরে বলিলেন শ্রীগ্রতু তাহারে । 
কিব। দেখিতেছ রাম এত লক্ষ্য ক'রে ॥ 
দেখিতেছি আপনারে রামের উত্তর। 
সুঠাম মোহন-মূর্তি পরম সুন্দর ॥ 
পুনশ্চ দ্বিতীয় গ্রশ্ন হয় পরক্ষণে। 
আমারে দেখিয়। তুমি বুঝ কিব! মনে ॥ 
রাম বলিলেন প্রভু চৈতন্ত আপনি । 
গ্রহ বলিলেন হেন বলিত ব্রাহ্মণী ॥ 
প্ীবাণী শুনিয়া! রাম সে দ্বিন হইতে। 
শ্ীপ্রভূর এতিরূপ পাইল দেখিতে । 
প্রতিরূপ কি প্রকার, কিরূপ বুঝিলে। 
টাদ্দ যেন সরসীর তরঙ্গিত জলে ॥ 


শন । 
চে 
সা 
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দেখি দেখি ধরি ধরি দেখী ধর! দায়। 
দিনরাতি যায় দেখ! ধরার আশায় ॥ 
যাবতীয় আছে প্রাণী স্থির ভিতর। 
সকলে সমান চক্ষে দেখেন ঈশ্বর ॥ 
যদ্দিও প্রাণীর মধো ভক্তগণ তার। 
তবু নহে প্রাণী তারা স্বতত্ত্র গ্রকার। 
সমভাবে সকলেই স্থজিত পালিত। 
জিয়ন্তে ঘুমন্ত প্রাণী, তক্ত জাগরিত ॥ 
বিশেষ বুঝিতে সাধ যদি থাকে মন। 
ভাগবৎলীনাগ্রন্থ করহ এবণ। 
উক্তসঙ্গে খেল। তার বড়ই মধুর। 
মনে শুনিলে হয় তম-দুম দূ | 

আগে ছিল যেই রাম এবে তাই ঠিক। 
প্রভেদ নাস্তিক আগে, এখন মান্তিক ॥ 
আস্তিকের মধ্যে দেখ আছে দৃপ্রকার। 
কেহ কেহ নিরাকার কেহ বা সাকার ॥ 
রামের সাকার ভাব এতই প্রবল । 
দিবাবিভাবরী হবি ধরিতে পাগল ॥ 
হরিও তেমতি ধর! ন| দেন পাগলে । 
নুকান জলের মধ্যে ফুট দিয়া জলে । 
চারেতে £তাক্ষ মাছ দেখে তঞ্জ রাম। 
কিন্তু কোন মতে নাহি পুরে মনস্কাম ॥ 
শুন মন এক মনে মধ্যে কি ব্যাপার। 
গুরুস্থালে দীক্ষা বাকি অদ্যাপিহ তার । 
রামের প্রতিজ্ঞ দীক্ষ! নহে কার ঠাই। 
লইব যগ্তপি দেন আপনি গৌসাই। 
গুভূর না ছিল রীতি দীক্ষা! দিতে কারে। 
ডক্তবাস্থাকল্পতরু পড়িলেন ফেরে । 
ভক্তের বাসন! যেন পুরাইতে তাই। 
আপন আইনে বন্ধ আপনি গোৌসাই। 
দুকুল বঞ্জায় বিধি ভাবি নিঙ্জ মনে। 
ভক্ত রামে দীক্ষ। দিল। স্বপনে স্বপনে ॥ 
আনন্দের ওর নাই তক্ক-চুড়ামণি। 
গ্রভুরে বিদিত কৈ ম্বপন-কাহিনী ॥ 


বলিলেন রামে তব ভাগ্যসীম। নাই। 
সবপ্নসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাই ॥ 
নিতি নিতি যথাকালে আদেশান্ুসারে। 
স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্র রামচন্দ্র জপ করে 
প্রভুর প্রকটকাল বসন্তের প্রায় । 
ভক্তি-লোভে তক্ত-অলি গুঞ্জরিয় ধায় ॥ 
বকে ঝশাকে চারিদিগে সৌরত গাইয়।। 
শরীস্বুরেন্্র মিত্র এক যুটিল আসিয়া! ॥ 
জাতিতে কায়েস্থ তেহ,গোউর বরণ। 
বয়সে ত্রি্ধশ বর্ষ কিংবা কিছু কম।॥ 
বিশেষ সঙ্গতিপর মুচ্ছুর্দি অফিসে। 
তিন চারি শত টাকা আয় মাসে যাসে॥ - 
মহাবলীরান তিনি বীরের আরুতি। 
সুরাপানে সুরেন্দ্রের বড়ই পিরীতি ॥ 
সহজে প্রতীয়মান চেহার! দেখিণে। 
মুর্তিমতী সরলত| যেন তার খেলে। 
বাহেতে কর্কশ কিছু, হৃদয় কে'মল। 
মদমত্ত মাতঙ্গের মত মনে বল ॥ 
ধর্মপথে মতিহীন অপক্ক বয়েস। 
সাধৃতজ্ে নাই এবে ভক্তি মাত্র লেশ। 
কালের ধরণ যেন সেইরূপ ধারা । 
তথাপি হিন্দু জ্ঞানে নাহি যেত ধরা ॥ 
প্রতু-ভক্ত তার কোন পরিচিত জন। 
প্রসঙ্গে প্রটুর কথ! কৈল উথাপন ॥ 
শুনিয়া পরমহংস ভ্ী€র নাম। 
জ্িনুরেন্্র উপহাস করিয়া উড়ান ॥ 
বন্ধু তার বার বার করিয়া মিনতি | 
বলিলেন একবার দেখিতে কি ক্ষতি । 
গেল ত জীবন গোটা বিবিধ থেয়ালে। 
তাহাতে ন! হয় আর এক দিন দিলে ॥ 
নানামতে বুঝাইয়। করিল সম্মত। * 
যাইবার দিন বন্ধু করে নির্দারিতগ। 
শ্লরেন্দ্রের এ সময় অবস্থা কেমন। 
বিশেধিয়| বিবরিয়! বলি গুন মন। 


রামকৃষ্ণ পুঁথি ২৩১ 


প্রজ্লিত মন্মাস্তিক যাতন। অন্তরে | 
তাহার কারণ কিছু নারি কহিবারে । 
জঠন-অনল-পাঁশে জীবের অনম। 
প্রাণান্তেও তাঁপের না থাকে কিছু কম ॥ 
তার মধো ছোট বড় রহে তুলনায় । 
সুরেন্দ্র বড় হঃখ প্রাণ যায় যায় ॥ 
যাতন। হইতে পরিক্র/ণের কারণ । 
আত্মঘাতে প্র।ণ নষ্ট করিয়াছে পণ ॥ 
আয়োজন নানাবিধ ভিতরে ভিতরে। 
কেহ নাহি জানে কুড়ি কুড়ি লোক ঘরে । 
মরণ একান্ত পণ যায় যায় প্রাণ। 
এমন সময় হৈল শ্রীপ্রভুর টান ॥ 
নির্ধারিত দিনে হেথা সঙ্গে বন্ধুবর | 
সুরেন্দ্র গমন করে দক্ষিণসহর ॥ 
সাধু তক্তে ভক্তিহীন পথে করে মনে । 
থুড়ি মেরে উড়াইবে প্রছু ভগবানে ॥ 
উতরিল শুভক্ষণে নিরাঁক অন্তর । 
কল্পতর বিশ্ব্ডরু প্রঠর গোচর ॥ 
প্রজুরে প্রণাম নাই বসিলেন গিয়া । 
শ্রীমন্দিরে একধারে বুক ফুলাইয়া ॥ 
ঈষৎ আবেশ অঙ্গে প্রভু নারায়ণ । 
নানাবিধ ঈশ্বরীয় তক্তি-কথা। কন॥ 
মোহন মূরতি দেখি, উক্তি শুনি তার । 
ঘুরে গেল স্ুরেন্দ্রের মন আগেকার ॥ 
আস্কালনে উচ্চারণে শক্তি নাই ঘটে। 
ন্তরযগ্ধসর্প সম নিশ্চল নিকটে ॥ 
সঠিকের ন্যায় যাছু যাদুকর থেলে। 
যেন! দেখিয়াছে যাছু সে যেমন বলে ॥ 
সকল ধরিয়। দ্রিব যাদুর কৌশল । 

কিন্তু দে'খে হয় যেন হারা বুদ্ধিবল। 
তেম্মতি সুরেন্দ্রন্দ্র বিমুগ্ধ এখন । 
পুতুলেন্, সম, নাই বনে বচন ॥ 
সর্ধবঘটবার্ভাবিৎ প্রভূ পরমেশ। 
ক্রমশঃ কহেন কত উক্তি উপদেশ ॥ 


এক উক্তি সুরেন্দ্ের বড় প্রাণে ' লাগে। 
জীবনের গোটা আোত ফিরে সেই দ্রিগে 
কিবা উপদ্দেশ, ফল কি ফলিল তায় । 
বুঝিলে চৈতন্য খেলে পাষাণের গায় ॥ 
এ ত ভক্ত আপনর হৃদয় উব্বর1। 
লীলার আসরে আছে শক্তি বদ্ধ করা । 
প্রশ্ন নাই কন প্রহ্ন আপনার মনে । 
মানুষে বিড়াল-ছান] নাহি হয় কেনে ॥ 
বিড়াল শাবকে কিবা স্বতাব সুন্দর । 
মায়ের উপরে করে সম্পূর্ণ নির্ভর | 
ভালমন্দ স্থানাস্থান বিচারবিহীনে। 
সেখানে সে থাকে তার ম] রাখে যেখানে 
কিন্তু দেখি সকলের স্বেচ্ছাচার রীতি । 
বানর-শাবক সম স্বভাব প্রকৃতি ॥ 
বানরশাবকে বহে রীতি শ্বতন্তর । 

সর্বদা স্বাধীন ভাব মায়ে নাই ভর। 
বড়ই পশিল উক্তি স্থুরেন্দ্রের প্রাণে ॥ 

মা রাখে যথায় আমি রব সেইখানে ॥ 
কেন বিষপানে প্রাণ দিব বিসজ্জন। 
দেখি না মায়ের কাও রাখেকি রকম॥ 
অবসান সেই দিন সন্ধ্যা প্রার হয়। 
সহরে ফিরিতে হবে সুদূর আলয় ॥ 
বদ্ধসহ শ্রীস্বরেন্্র বিদায়ের কালে। 
পদধূলি লয়ে লুটে প্রভু-পদতলে ॥ 
পুনরায় এস বলি প্রভুদেবরায়। 

সেই দিনে ছুই জনে দিলেন বিদায়॥ 
বন্ধুসহ ঘরে গেল সুরেন্দ্র এখন । 

কিন্ত আপ্রতুর কাছে পাছু আছে মন॥ 
আগাগোড়া দেখিতেছি শ্রীগ্রভূর রীভি। 
ভক্তমন চুরি করা স্বভাব প্ররুতি ॥ 
স্থির সুরেন্দ্র নয় কহে বন্ধুবরে | 

সত্ব যাইতে হবে দক্ষিণসহরে ॥ 

প্রডুর প্রসঙ্গে মত্ত রহে নিরন্তর । 
প্রীপ্রভু অস্তরযামী, কহে বন্ধুবর ॥ 


২৩২ রামরুষণ পুঁথি। 


সকল বিদিত তার যে য। ভাবে বলে। 
বাদনা যেমন যাঁর ঠিক তাই ফলে। 
পরীক্ষ। করিয়। তত্ব বুঝিবার তরে। 
প্রভুরে সুরেন্দ্র মরে আপনার ঘরে ॥ 
কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান। 
তবনে হাজির তার প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
এইরূপে তিনবার পরীক্ষার পর। 
স্থরেন্্রর প্রভু-পদ্দে পড়িল নির্ভর ॥ 
এখন তখন যান দক্ষিণসহরে | 

না দেখিয়। প্রভুদেবে থাকিতে না পাবে ॥ 
ক্রমে ক্রমে তক্তবর গেল বড় মজে । 
সুধাতরা। শ্রীপ্রভূর চরণপন্ধজে ॥ 

গেল পূর্বতন তাৰ এখন উন্নতি। 

শিত্য পৃজে ইঞ্টদেবী কালীর মূর্তি ॥ 
মার নামে হৃদ্দি ভরে, ভক্রিতরে কাদে। 
পেয়ে বীরাচার ভক্তি প্র্তুর প্রসাদে ॥ 
জন্ম জন্ম; মাথা দিয়। করিলে তজন। 
যেই মহাগোপা ভর্তি না হয় অঞ্জন ॥ 
ছুই দিন এলে গেলে প্রভুর গোচর। 
তাই দেন প্রভুদেব না হন কাতর ॥ 
যারে দেন তিনি তার আপনার জন | 
যেখানে সেখানে নহে ভক্তি বিতরণ ॥ 
অগণন লোক যায় প্রভুর নিকটে । 
সকলের ভাগ্যে এই ভক্তি নাহি ঘটে ॥ 
যত্ব সহকারে মন রাখিবে ন্মরূণ। 

এই লীলা শ্রীপ্রতৃর তক্ত-সংযোটন ॥। 
শুনিয়াছি নিজে কানে কহিতে গুভুরে | 
জামড়। নিকৃষ্ট জাতি ফলের ভিতরে ॥ 
সুমিষ্ট ফোজলি আমে পরিণত তায়। 
তখনি 'অমনি হয় শ্যামার ইচ্ছায় || 
কিন্তু তাহে মায়ের কি আছে প্রয়োজন । 
ফোজলি আমের কত রয়েচে কানন ॥ 
বুধ মন চিরকাল যে পায় সেপায়। 
নাম লেখা আসছে তার প্রভুর খাতায় । 


সুরাস্ুরমধ্যে যেন দৃষ্টান্তের স্থল। 

স্থরে সুধা অসুরে পাইল হলাহল ॥ 
জগাই মাধাই যথ। চৈতন্যাবতারে । 
মহাপাপী ছুই ভাই বিদ্দিত সংসারে ॥ 
পাপী জ্ঞানে দুই জনে জানে যেই জন। 
সে জানে না, সে বুঝে না চৈতন্যচরণ ॥ 
লীলা দেখা আখি উন্নীলিত নহে এবে। 
দেখিয়াছে তেসে, নাহি দেখিয়াছে ডুবে । 
জন্ম জন্ম প্রিয়তক্ত ভাই দুই জন। 
জগাই মাধাইরূপে এবারে জনম ॥ 
গোউর নিতাই যেন, তারা যেন তাবা। 
জগাই মাধাই ছুই তক্তিপ্রেমে ভরা | 
পাপাচার কিছু কাল লীলার আসরে। 
কাল যেন সেইমত জীব-শিক্ষা তরে ॥ 
ভকতে গ্লোপনে হেন বাঁথে ভগবান্‌ । 
মায়া-অন্ধ জীবে দিতে শিক্ষার বিধান ॥ 
তক্ত বিন! অপরের সঙ্গে নহে খেল। | 
বড় সুক্ষ নরলীল। নাহি যায় বলা ॥ 

সম জাতি সঙ্গে মিল স্বভাবের রীতি । 
তক্তি পেয়ে ভক্ত হয় ঈশ্বরের জাতি ॥ 
ভাঁবাবেশে বলিতেন প্রভু নারায়ণ। 
ধরিলে ধরাই তারে নিজের বরণ ॥ 
কাচপোকা ঠিক তার স্থূল উপমার। 
ধরে যবে আরিশল। বৃহত্তরাকার ॥ 
শিখিক সম বর্ণ যে কচের গায় । 
সেই বর্ণ আপনার, ধূতেবরে ফলায় ॥ 
শাখ। প্রশাখাদি পত্র বৃক্ষের যেমন। 
ঈশ্বরের সন্বন্ধেতে তেন ভক্গণ ॥ 

যদ্দি সবে নহে লগ্ন উপরে উপরে । 
হৃদয়ে সংযোগ আছে ভক্তিবহ তারে ॥ 
ভক্তি আছে ধার তিনি ঈশ্বরের জন | * 
ঈশ্বরের যেবা, ভার আছে তক্তিধনপ! 
ভক্তি যথ! তথ! তাঁর চিরকাল বাম । 
কখন স্ুুগুগ্ততাবে কখন প্রকাশ ॥ 


রামকৃষ্ণ পু থি ২৩৩ 


সেধানে নাহিক তক্তি প্র যথ! বাকা। 
ঘদয়নিলয় শুন্? শূন্য সম ফাঁকা ॥ 
পুণ্যমূল ক্রিপ়্া-কর্দ তপ যপাচার। 
তাহাতেও হয় এক ভজির সঞ্চার ॥ 

সে তক্তি বৈধের ভক্তি, ভি কহ! যায়। 
স্বভাব স্বতন্ত্র নহে এ ভক্তির ন্যায় ॥ 
সাধারণ নাম ভক্তি, তক্তি ভিন্ন ভিন্ন। 
উভয় মিছরি গুড় মিষ্টি মধ্যে গণ্য ॥ 

এ তক্তি ভক্তের ভক্তি শুদ্ধতক্তি নাম। 
আগে মাঝে শেষে তিনে এক পরিণাম ॥ 
বিধির বিধানে নাই, বিধি ছাড়া রীতি । 
কর্ম নহে, আীপ্রহবর চরণ প্রস্থতি ॥ 
চাতকের প্রাপ্য যেন ফটিকের জল। 
শুন্ধতক্তি পায় আত্মগণেরা কেবল ॥ 
শ্রীপ্রভুর আত্মগণে ভক্ত বল। দায়। 

বলি কেন? অন্য কথ! না'হক ভাষায় ॥ 
আত্মগণে তক্তে বহে প্রতেদ বিস্তর । 
যেমন নিকট আর অনেক অন্তর ॥ 

₹ষ মূল; গোপ পোপী অঙ্গ অবয়ব । 
আত্মগণ ব্রঞ্গবাসী ভকত উদ্ধব ॥ 
এখানে স্থুরেন্দ্রন্দ্রে আত্মগণ কই । 

যে আর থাকিতে নারে প্রতৃদদেব বই। 
দূরশনে লুন্ধ মন থাকে নিরস্তর । 

কখন প্রবল যেন দ্রুতগতি ঝড় ॥ 
আফিসে মুচ্ছুদ্দিগিরি কুর্ম ছিল তার। 
যাবতীয় তথ! পরিদর্শনের ভার ॥ 
থাটেন আগোট। দ্িন একটান মনে। 
তবুন। ফুরায় কাজ সিন্ধু পাঁরমাণে ॥ 
এখন কাঞ্জেতে নাই এক টানা মন। 
মাঝে মাঝে আরপ্রহুর হয় আকর্ষণ ॥ 
স্বতিপথে মুরতি আইসে ক্ষণে ক্ষণে । 
সুস্থির থাক্ষিতে নারে কাজের আসনে 
এক দিন জ্ীপ্রভুর দরশন লেগে । 

বড়ই চঞ্চল চিত্ত হইল আবেগে । 


আফিসে সে দিনে কাজ গুরুতর হাতে । 
কি করেন আত্য নাই হইল যাইতে ॥ 
কর্মদক্ষ হাত, কর্মে হইল অচল । 
দ্রশনে ব্যাকুলত। এতই প্রবল ॥ 

য। হবার হবে, কন্ম করি পরিহার । 
দূক্ষিণসহরমুখে হয় অগুসার ॥ 
জীমন্দিরে যাব। মাত্র দেখিবারে পান । 
কলিকাত। আদিতে সসজ্জ ভগবান্‌ ॥ 
বলিলেন ভাগ্যবান্‌ তক্তে সম্দোধিয়া। 
যেতেছিন্ন কলিকাত। তোমার লাগির। | 
প্রাতে হ'তে দেখিতে তোমায় বড় সাধ। 
তাল ভাল আসিয়াছ হইল আহ্লাদ ॥ 
সুধাংশুবদন ফুল্ল আনন্দের ভবে। 

কর রূপে অপার করুণারাজি ক্ষরে ॥ 
বিশুদ্ধ প্রেমের বর্ণ মাখামাখি তায়। 
ঝলকে ঝলকে ফুটে বদন-রেখায় ॥ 
প্রেমে গল৷ প্র মূর্তি এমন তরল । 
ঢল ঢল যেই মত কিরণের জল॥ 
তকত-চকোর-জাতি-চিত্ত-মনোহর | 
খনোখোহনিয়। ঠাম পরম সুন্দর ॥ 
[বতোরে সুবেন্দ্র দেখে মহাভাগ্যবান্‌। 
প্রঙ কি রূপের ছবি, রূপের নিধান ॥ 
ধন্য আস্ুবেন্দ্রচন্দ্র অন্তরঙ্গ জন। 

টল টল যার ডাকে প্রহর আসন॥ 
পদরজ দিয় মোরে কর ক্ষমবান। 
মনেরে শুনাব রামকৃষ্ণচলীল।-গান ॥ 
অপার করুণাবলে সুরেন্দ্র এখন। 
পৃজ্যতম প্রত্দেবে করে নিবেদন ॥ 
সুমিষ্ট বিনয় বাক্যে করজোড় করি । 
আপনারে যেতে হবে আমাদের বাড়ী॥ 
গাড়ীর মধ্যেতে লৈয়৷ ভব-কর্ণধার। 
চলিল স্ুরেন্ত্রন্দ্র ঘরে আপনার ॥ 

বুঝ মন ্রীনুরেন্দ্র বটে কোন্‌ জন। 

ধার প্রতি এত তুষ্ট প্রভুনারায়ণ ॥ 
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যদি সুরাপায়ী তবু তক্তশিরোমণি | 
মিলিলে চরণ-রেখু মহাভাগ্য গণি ॥ 

শুন মন এক কথা কই এই খানে । 

প্রভু কি, অগ্ভাপি তারে সুরেন্্র না চিনে ॥ 
যা্দ বল কি কারণে মঞ্জিয়াছে মন। 
চিরসঙ্গ অন্তরঙ্গ ভক্তের লক্ষণ ॥ 

থাক্‌ ব1 না থাক্‌ ফল, ফলে নাই আশা। 
গাছে থাকে বিহ্ঙগম যাহে তার বাসা ॥ 
প্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ্গণ । 

তাদের কখন নাই সাধন-ভঞ্জন ॥ 

বিধি কি অবিধি সত্যাসত্য পাপ-পুণ্য ৷ 
হাঁসিয়। উড়ায় কভু নাহি করে গণ্য ॥ 
ইচ্ছামত করে কর্খ বিচার না করি । 

যোল আন। জানে ঘাটে বাধা আছে তরী । 
সেই হেতু আত্মগণে বুঝা মহাভার । 
সাধারণ জন সম নরের আকার ॥ 

অন্য দিকে কই কথা শুন শুন মন। 

লোক ছাড়া লোক তার। সাঙ্গোপাঙ্গগণ ॥ 
মহাবীর বলীরান্‌ ধরা-জোড়া ছাতি । 
গ্রভৃদেব নারায়ণ রথের সারথি ॥ 

তালে তালে নাচে তারা বেতাল ন। হয় | 
শ্রীহস্তে সংলগ্ন যুখরজ্জ. সমুদয় ॥ 

সততঃ রয়েছে টান। শ্ীপ্রহুর করে। 

পড়ি পড়ি করে কিন্তু পড়িয়। না পড়ে। 
শ্রীপ্রভুর কথিত উপম] শুন মন। 
পাড়ার্গেয়ে এক গ্রামে ব্রাঙ্গণভোজন ॥ 
গ্রাযান্তরে নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্গণসকলে । 

যায় লম্ঘ। মাঠ পার সঙ্গে শিশু ছেলে ॥ 
মাঠের আইল-পণ কাদা জলে ডুবা। 
শিশুর ধরিয়! হাত রক্ষা করে বাবা ॥ 
সাবধানে বায় পিতা গায়ে আছে বল। 
কখন ন! পড়ে যদি অঙ্গ টল টল ॥ 

বিটল অনেক ছেলে উপদ্রবি ধাত। 
তাহার। নিজের] ধরে জনকের হাত ॥ 


রামরু*্চ পুঁথি । 


বিষম পিছল পথ অন শক্তি গায়। 

ছুটি প1 না যেতে যেতে তুয়ে পড়ে যাঁয়॥ 
বালকে ধরিলে পরে হয় এ রকম । 

বাপ যারে পরে তার নাহিক পতন ॥ 
কুপথ স্ুপথ যাহ! কর অনুমান। 

সর্ব ঠাই হাতে ধরে থাকে তগবান্‌ ॥ 
যাহার আশ্রয় তিনি, তার কিব! তয়। 
শুন মন ভক্ত-সংযোটন-পরিচয় ॥ 

সাধুত্তম সাধুশ্রেষ্ঠ সুরেন্্র এবারে । 
স্থরাপানভ্যাস কিন্তু আদতে ন1 ছাড়ে ॥ 
শুন তার প্ুরা-পান করিবার ধারা । 
পানমণ্ুতায় পায় বীরের চেহারা ॥ 
মত্তত। প্রযুক্ত বল মনে গিয়া ঝরে। 
কোথা ্টামা মা মা বলি কাদে উচ্চৈ£স্বরে। 
বহিষ় শ্বদ্দর গণ পড়ে আখিনীর। 
শুনিলে পামাণে জল তরলে বাহির ॥ 
মত্ততাঁর বেগ আগে কামিনী-কাঞ্চনে | 
এখন ফিরিল শ্যামা-মায়ের চরণে ॥ 

হেন স্ুরাপানে দৌষ বুঝি না কি ঘটে। 
নিন্দা অপবাদ মাত্র লোকাচারে রটে ॥ 
বন্ধু তার বার বানু নানা জেদ করে। 
স্ুরাপান মহাদোষ প্বিহার তরে ॥. 

এবে আর দেয় কাণ কে কার্‌ কথায়। 
অভ্যাস হয়েছে ঠিক স্বভাবের প্রায় ॥ 
একদিন মহাষ্মী তরীঘ্আরোহণে। 
সবাঙ্ধবে আগমন প্রভূ-দরশনে | 
পথিমধ্যে যাইতে যাইতে বন্ধু কয়। রঃ 
আর এই সুব্লাপান উচিত না হয় । 
স্বাস্থ্যের সম্বদ্ধে ইহ। অতি বিদ্রকারী । 
স্বরেজ্জ বলেন সুরা ছাঁড়িতে না পারি ॥ 
অকারণ কেন জেদ কর বাবে বারে। 
আমি নাহি খাই সুরা থেয়েছে আগারে ॥ 
তবে এক সত্য কথা বলি তব ঠাই । 
তুমি না তৃলিবে কথা, সেচ্ছায় গেসাই ॥ 


রামরু্ পুথি। ২৩৫ 


আপনি বলেন যদি এমন বচন । 
অব্ত ছাড়িব সুরা করিলাম পণ ॥ 
সুরার প্রসঙ্গ তব উক্তিযোগ্য নয়। 
বারে বারে ভীীসুরেন্ত্র বন্ধুবরে কয় ॥ 
এত শুনি বন্ধুধর মনে মনে ভাবে । 
প্রতু বদ্দি নাহি কন তবে কিবা হবে॥ 
সর্বঘটবার্তাবিৎ শ্রীপ্রত্ আপনি। 
বিধিমত পাকা জনে জানিতেন তিনি ॥ 
একমনে ঘনে ঘনে প্রভূরে শ্মরণ। 
করিতে লাগিল বন্ধু বন্ধুর কারণ ॥ 

এ হেন সুহদ্‌ বন্ধু কে পায় কাহাকে। 
বন্ধুর মঙ্গল আশে দীনবন্ধু ডাকে ॥ 
গরম আত্মীয়; ধরে বন্ধুর খিয়াতি। 
সম্পদের সহচর, বিপদের সাথী ॥ 

মঙ্গল আকাজ্জ। চিত্ত করে পলে পলে । 
যথাথাটে তরণী লাগিল হেনকালে & 
প্রহুপদ বন্দিবাবে জীমন্দিরে যায় | 

শূন্য রীমন্দির, গ্রহ নাহিক তথায়। 
শীপ্রতৃর মন্দিরের উত্তর অঞ্চলে । 
দেখিতে পাইল তায় বকুলের তলে ॥ 
প্রণতি করিয়া দৌহে শ্রীপদে লুটায়। 
শ্রীঅঙ্গেতে ভাবাবেশ বাহ্‌ নাহি তায়। 
ভুবনে ব্যাপেছে মন অঙগগোটা! স্থির। 
বদনে বিকাশে ভাব প্রশান্ত গম্ভীর ॥ 
যেন দেখিছেন এক মনে নিরখিয়া। 
জগতে যাবৎ জীব সকলের ক্রিয়া ॥ 
অঙ্গে আসিলে মন কিছুক্ষণ পরে। 
নেশায় ৰিভোর যেন ফিরিল। মন্দিরে ॥ 
অতি ধীর মন্দ মন্দ চরণ-চালনে । 
ছায়াবৎ পাছছু যায় বন্ধু ছুই জনে॥ 
আপন আসনে বনি খাটের উপর । 
বাক্যগুলি বিজড়িত কাট কাটা স্বর। 
আপনে আপন যনে কন ভগবান্‌। 
ইহা! অতি অকর্তব্য ইচ্ছামত পান ॥ 


সাধনা-বিধিতে হেন আছয়ে নিয়ম । 
কিঞ্চিৎ খাইতে হয় কারণ-কারণ ॥ 
কুলকুগুলিনী তারে দিবে অল্লমত। 
ন1 টলিবে পদ্দ, নহে মন বিচলিত ॥ 
কাবণ স্বরূপ পানে যে আনন্দ হয়। 
তাহাকে কারণানন্দ শাস্ত্রে হেন কয় ॥ 
কারণ-আনন্দে উঠে তজন-আনন্দ । 
নীরবে দাড়ায় কথ। শুনেন সুরেন্দ্র ॥ 
সে দিন হইতে তেঁহ বুঝিল্প নিশ্চিত | 
জগতে যাবৎ সব শ্রীপ্রতু বিদিত ॥ 
সকল জানেন প্র জগতগে সাই। 
কাছে তার লুকাবার কোন কিছু নাই। 
প্রভুঅবতারে তার যত তক্ত জানি। 
সুরেন্দ্র তাদের মধ্যে সমুজ্বল মণি ॥ 
এখানেতে দত্ত রাম নিরন্তর ঘুরে । 
প্রভুদত্ত মন্ত্রফাঁদে হবি ধরিবারে ॥ 
যতই করেন আশ ততই বিফল। 
বিফলান্ুসারে হদে অশান্তি প্রবল ॥ 
অশনে শয়নে সুখ কিছু আর নাই। 
ভাবে কবে কিসে হরি-দরশন পাই ॥ 
বড়ই ব্যাকুল প্রাণ এক দিন বাম । 
জনৈক বন্ধুর সঙ্গে স্থানান্তরে যান ॥ 
দুঃখের কাহিনী পথে কহে পরস্পর । 
হরি বিন। জীবদের ছুর্গতি বিস্তর ॥ 
সব্বদুঃখ-হর হরি কি প্রকারে মিলে। 
কোথা তায় পওয়া যায় কোন্থানে গেলে ॥ 
হেন কালে শ্তাম-কায় সহাস্ত-বদন। 
আসিয়। পুরুষ এক দিল দরশন॥ 
কহিল বচনে সুধা-ধার। মিশাইয়ে। 
কেন এত ব্যস্ত থাক' কিছু দিন সয়ে ॥ 
কথা গুনি চমকিয়া বাম তক্ধবর। 
থামিল দেখিতে তারে, কে দিল উত্তর । 
সুহৃদ প্রাণের বন্ধু প্রাণের মতন। 
অশাত্তি-অনল হদে অলে বিলক্ষণ ॥ 


২৩৬ রামরু্ণ পুঁথি। 


বুঝিয়া, ঢাপিয়! দিন আশ!-ন্রপ বারি। 
দেব কি মানব তীরে জাখি ভ'রে হেরি ॥ 
এত ভাবি যেমন ফিরিল পাঞ্ছুপানে ॥ 
অনৃষ্ত পুরুষ আর নাহি কোনখানে ॥ 
সহরের রাঞ্গপথ প্রশস্ত যেমন । 

সরল অবক্রভাব সুদীর্ঘ তেমন ॥ 

যত দুর চলে দৃষ্টি দেখে দত্ত রাম। 
কোথাও পুরুষবরে দেখিতে না পান। 
হাওয়ার মানুষ ধরি আকার যেমন। 
চকিতে বিদ্যাতবৎ দিয়! দরশন ॥ 
ৰরবিয়। শাস্তিবারি সুধা-ধার। প্রায় । 
পলকে আড়াল পুনঃ মিলিলগ হাওয়ায় ॥ 
বিদুরিত মেঘদল হইলে আকাশে । 
পূর্ণ করে শশধর ফুটে হেসে হেসে । 
তেমতি রামের হৃদে হতাশের জাল। 
অশাত্তির ঘোর ঘট। বিষম জঞ্জাল ॥ 


তমস জাধার বড় কর-চোরা-ফাদ, 
দুরে গিয়া বাহিরিল আনন্দের চাদ ॥ 
পুলকে পৃর্ণিত ভক্ত পাগলের পারা । 
চারে দেখি হ্যাম-কায় মীনের চেহারা ॥ 
বিধিমতে বুবিলেন নিশ্চয় ভ্রীহরি | 
নান। ভাবে রূপে খেলে পুনঃ পেলে ধরি ॥ 
পর দিলে দরশনে দক্ষিণপহরে । 

বৃত্তান্ত বিদিত ফৈল প্রভুর গোচরে ॥ 
মৃদ্ধ হাসি প্রহদেব লীলার ঈশ্বর | 

কত কি দেখিবে বলি, দিলেন উত্তর ॥ 
ভক্-সঙ্গে খেল। তার মধুর কেমন । 
যগ্তপি দেখিতে সাধ হয় তোর মন ॥ 
লও তথে তক্তিভরে গাঁও অবিরাম । 
আথি-্তম-বিমোচন রামকৃষ্ণজনাম ॥ 
নামেক্ধে সকল মিলে নাম কর সার। 
মধুর প্রভুর নামে মহিম! অপার ॥ 


বলরামের প্রভু-দরখনে গমন । 


ঙ 
শিস িতে 
৬৬ 


জয় ভূ রা ক অখিলের স্বামী । 

জয়জয় গুরুাতা জগংজননী ॥ 
জয় জয় ধেহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রে' মাগে এ অধম ॥ 


গুন মন লীঙ্গাগীতি অতি স্ুললিত। 
দেশেতে ইংরাজি ভাষ। এবে প্রচলিত ॥ 
এবে সুশিক্ষিত যত বঙল-যুবাদল। 
একমাত্র গণ্য মান সন্মানেব স্থল ॥ 
রাঁজদ্বারে সমাদরে উচ্চপ্দ পান। 


শিক্ষ। বিনা তিক্ষা মিলে, নাহি হেন স্থান ॥ 


বক্তৃতা হইলে পরে ইংরাজি ভাষায়। 
বেদবাক্যাধিক বুঝে লোক সমুদায় ॥ 


' যতক্ষণ গীতা নাহি যায় ভাবাস্তবরে |" 


ততক্ষণ সভ্যদলে আদর না করে?। 
ছেড়ে গেছে আগেকার বাঙ্গালীর রীতি: 
চল! বল! খেল। সঙ্জ৷ সাহেবি প্রকৃতি ॥ 


রামকৃষ্ণ পু থি। ২৩৭ 


ওজনা-প্রণালী তাও হয়েছে নকল । 
মন্ত্র ওয়া নাই এবে বক্ত'তা কেবল ॥ 
এই সম্প্রদায়তূক্ত কেশব এখন। 
বিশ্বাস তাহার বাক্যে করে বনুজন ॥ 
নব্য বঙ্গ-যুবাদলে প্রতূর গ্রচার ৷ 
এক। মাত্র শ্রীকেশব মূলাধার তার॥ 
নমস্কার কোটি কোটি কেশবের পায়। 
ছুই পথে ধরিলেন প্রচার উপায় ॥ 
প্রধান বক্তৃত। তার মহা৷.সতাস্থলে। 
অন্য সমাচারপত্র ছুটে মফস্বলে ॥ 
কানে কানে মুখে মুখে যায় সমাচার । 
চারিদিকে জাসে লোক হাজার হাজার ॥ 
সাধন ভজন যবে পাগলের প্রায়। 
পুবীমধ্যে শাক ঘণ্টা বাজিলে সন্ধ্যায় ॥। 
ছাদের উপরে উঠি প্রভু ভগবান্‌ । 
দুনয়নে বারি-ধারা ব্যাকুলিত প্রাণ ॥ 
ডাকিতেন অন্তরঙ্গ আত্মসঙ্গগণে । 
কেকোথায় আছ এস আমি এইখানে ॥ 
এত দিন খবর না ছিল কোথা কার। 
একে একে জুটিতে লাগিল এইবার ॥ 
মনোহর ভক্তবর বন্ধ বলরাম । 
সহর অঞ্চলে বাগবাজারেতে ধাম ॥ 
বৈষ্ণব-আচার-বংশে জনম তাহার । 
পিত। পিতামহগণ বৈষব আচার ॥ 
এখন চল্লিশ পার তার বয়ক্রম। 
সরল আরুতি অতি পাতল। গড়ন ॥ 
গোউর বরণ অঙ্গ অকুঞ্চিত ঠাম। 
হুর বক্ষেতে দুলে দাড়ি লব্মান ॥ 
বাঙ্গালীর রীতি ছাড়া উচ্চপাগ শিরে। 
বিনয়েতে সদ্দ। নত ভূমির উপরে ॥ 
হাসিমাখী। ধীরি কথা, কভু উচ্চ নয়। 
শান! গুণে ধলম্কৃত হদয়-নিলয় ॥ 
ঘটে কত ভক্তিভর1 নহে বলিবার। 
আপনি যেমন তিনি, তেন পরিবার ॥ 


কুমারকুমারী গণ গড়া সম ছ'াচে। 
ছোট বড় তরতম সাধ্য কার বাছে ॥ 
তক্তবর সাধু নামে ছোট সহোদর। 
শিশু ভ্রাতৃ-পুভ্র তক্ত পরম সুন্দর ॥ 

এই মত হয় তার যারে দেন হরি । 
ভক্তিমান ভক্তিমতী শ্বশুর শাশুড়ী ॥ 
তিনটি শ্তালকমধ্যে অনুজ যে জন। 
এবে তার পনেরর মধ্যে বয়ঃক্রম || 
নুন্দর গড়ন হাসি সর্বদা বয়ানে। 
কষ্ণপদে রতি মতি অতুল ভবনে ॥ 
স্বভাব-স্থলত কিবা আখি ঠেরে কথা। 
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাহার বারতা ॥ 
শুনে রাখ মাত্র বাবুরাম নাম তার। 
কপায় ধাহার হয় ভক্তির সঞ্চার ॥ 
ভক্তের বাজার ঠিক বসুর ভবন। 
শান্তিময় বৃহৎ দ্বিতল নিকেতন ॥ 

লক্ষ্মী বিরাজিত গুপ্ততাবে সর্ধবদায়। 
ভারি ভারি জমিদারি আছে উড়িষ্যায়। 
রাজসিক ভাবশৃন্ত যদি ধনপতি। 
নানাবিধ তীর্থমধ্যে বড়ই খিয়াতি | 
মনোহর আশ্রম আছয়ে স্থানে স্থানে । 
বিশেষ পুরুষোস্তমে কাশী বৃন্দাবনে ॥ 
অতিশয় বৃদ্ধ পিতা কুষ্₹-পদে আশ। 
এখন তাহার আছে ব্রজমাঝে বাস ॥ 
জগস্থাথ-যুর্ডি প্রতিষ্ঠিত স্থানে স্থানে । 
বিশেষে মাহেশে কথ! সকলেই জানে ॥ 
মাহেশের রথ বড় প্রসিদ্ধ এ দেশে। 
গণনায় নাহি পায় কত লোক আসে ॥ 
এখানে স্বতন্ত্র মূর্তি আপনার ঘরে। 
দিন দিন ভোগ রাগ নান! উপচারে ॥ 
তাত খিচুরাপ্ন ভোগ ব্রাহ্মণেতে রাদে। 
কত ভক্ত তৃপ্তি পায় তাহার প্রসাদে ॥ 
সন্ধ্যাকালে নিতি নিতি হুরি-সংকীর্ভন ৷ 
ভবনে ভক্ষের কত নিত্য সমাগম ॥ 


২৩৮ রামকৃষ্ণ পুথি 


প্রভুর লীলামধ্যে যত তক্তে জানি। 
ভক্ত বলরামে এক অগ্রগণ্য মানি ॥ 
তক্তমধ্যে যগ্পিহ ছোট বড় নাই । 

বেশী রুপা যেইখানে তারে বড় গাই ॥ 
এক গাছে যেন লক্ষ লক্ষ ফল ধরে। 
সকলে ন! হয় বিক্রী একরপ দরে ॥ 

যে যেমন সুরসাল সেমত সে গণ্য । 
লীলা-হাটে তক্তদের এই তারতম্য ॥ 

বন্ত তায় পত্রিকায় উচ্চে বাঁধি তান। 


প্রভুর মাহাত্ম্য কথা ভ্রীকেশব গান ॥ 
বলরাম উড়িষ্যায় রন এ সময় । 


সমাচার-পত্র-পাঠে অপার বিস্ময় ।। 
শ্ীপ্রভৃব চিরপ্রিয় ভক্ত বলরাম । 

যেমন ঢুকিল কানে শ্রীপ্রুভুর নাম ॥ 
অবিরাম অস্থির পরাণ দরশনে । 
কলিকাতা কবে যাব তাবে রেতে দিনে । 
বিষম বন্ধনে তথা তালুকের তার । 
যাই যাই করিতে সপ্তাহ দশ পার ॥ 
ইতিমধ্যে শুন কিবা হইল ঘটন। 
বসু-বাসে বাস রাষপয়াল ব্রাহ্মণ ॥ 
অ্পবয়ঃ নিষ্ঠাচারী সরল উদার । 
হরি-পর্দে রতি মতি বিলক্ষণ তার ॥। 
কেশবের সমাজেতে মাঝে মাঝে গতি | 
গুনিয়! গ্রভুর তথ মাহাম্ম্য ভারতী ॥ 
যান তিনি দরশনে দক্ষিণসহরে | 
বিকাইল গুতু-পায় একদিন হেরে | 
আনন্দের প্রতিযুর্ডি প্রভুর আমার । 
দেখিক্সাই বলরামে দিল সমাচার ॥ 
ছিল তপ্ত বনু তক্ত কেশবের বোলে । 
পক্সে তায় ব্রাঙ্গণ আগুন দিল জেলে ॥ 
কোথায় বিষয়কন্শ করি পরিহার | 
উত্তরিল কলিকাতা আবাসে তাহার ॥ 
দয়ালের মুখে শুনি মাহাত্ব্য প্রুভুর | 
দরশনে ব্যাকুলতা বাড়িল বসুর ॥| 


উঠে পড়ে বলরাম চলে পর দ্িনে। 
দক্ষিণসহরে প্রত বিরাজে যেখানে ॥ 
সেই দিনে শ্রীমন্দিরে তকতের মেল] । 
গিয়াছেন শ্রীকেশব সঙ্গে যত চেল ॥ 
নানাবিধ ঈশ্বরীয় কথোপকথন । 
মুক-মুখে ছুটে আনন্দের প্রত্রবণ ॥ 
একধারে উপবিষ্ট ভক্ত বলরাম । 
মহানন্দে ইন্ত্রিয়ের পিপাসা মিটান ॥ 
অন্তর বারতা-বিৎ শ্ীপ্রভু আমার । 
জিজ্ঞাসিলা৷ তারে কিব! জিজ্ঞাস্য তোমার 
বলরাম বলিলেন এক নিবেদন । 

দেখুন আমার পিতা পিতামহগণ ॥ 
ভকত-ম্বতাব সবে বৈষ্ণব-আচারী । 
কাটিলা জীবন শুধু হরি হরি করি ॥ 
অগ্ভাবধি আমিও তাদের পিছু যাই। 
কিন্তু হরি কেহ কেন দেখিতে না পাই? 
প্রতুর্দেব করিলেন তাহার উত্তর । 

ধন পুল্রে যেইরূপ করহ কদর ॥ 
সেইমত প্রিয়ভাব হরিতে কি আছে? 
থাকিলে অবশ্ঠ হরি আরসিতেন কাছে ॥ 
অতুল টানের কিবা কথা পরিপাটী। 
শ্রবণমাত্রেই ভক্ত বুঝিলেন ক্রেটি ॥ 
কেমনে হরিতে হয় মমতা সঞ্চার । 
শ্রীপ্রভু আপনি তার করিল যোগাড় ॥ 
লীলায় বুঝিবে তন কহা অকারণ। 
শ্রবণ করিয়া লীল। কর দরশন ॥ 
প্রভ়সনে আর কথা নহে সেই দিনে । 
গোলযোগ হেতু বু লোক-সমাগমে ॥ 
দলে বলে এসেছেন কেশব সঙ্জন । 
আঙ্ি তার মুড়ি খেতে ছিল নিমন্ত্রণ ॥ 
দক্ষিণসহরে যুড়ি বড়ই খিয়াতি। 
মুড়িতে শ্রীকেশবের বড়ই পিরীতি ॥ 
কেমনে থাইলা মুড়ি শুন শুন মন | 
প্রথমে প্রাঙ্গণে পাতা পড়ে অগণন।॥ 


রামকৃষ্ণ পুথি ২৩৯ 


বসিল যতেক লোক আছিল তথায়। 
সর্বাগ্রে পড়িল যুড়ি পাতায় পাতায় ॥ 
বড় বড় কাঁচা লঙ্কা লবণ সহিতে । 

কুচি কর। নারিকেল আদ তার সাথে 
ঘিয়ে মাথা তার পর কলাইর তাজা। 
মিষ্টি মুখ হেতু পড়ে চৌকনিয়! গজ। ॥ 
মুড়ি নহে শেষ; লুচি গরম গরম । 
আলো করি গোট৷ পুরী দিল দরশন । 


পাছু ছুটে তরকারি,ডাল্লণর আকার। 
ছুটি কি তিনটি নহে বিবিধ প্রকার ॥ 
নাহি পায় ঠাই পাতে বৃহদায়তন | 
পড়িল বেগুণ-তাঁজ। ডঙ্গার মতন ॥ 
মুড়ি থেকে বোঝায়ের হ'য়েছে পত্তন। 
পূর্ণ পেট আর নহে গলাধঃকরণ ॥ 
রঙ্গসহ ভ্রীকেশব প্রভূদেবে কয়। 

বড়ই সুন্দর মুড়ি থেনু মহাশয় ॥ 

আর কেন যথেষ্ট হয়েছে এইবারে । 
রুদ্ধ পথ নাহি ফাক পেট গেছে ভারে ॥ 
প্রত্ুদেব বলিলেন হাসিয়ে হাসিয়ে | 
যা হয়েছে টুকু টুকু সব যাও খেয়ে ॥ 
দেখিতে দেখিতে এল চাটনি স্ুন্দর। 
প্রশস্ত করিতে পথ গলার ভিতর ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে থবাদই পাত চিনি দিয়ে । 
এতই পড়িল যেন বান যায় বায়ে॥ 
তছুপরি বড় মণ্ড দী্ঘৈ প্রস্থে ভারি। 
দ্ধিসিন্কুমধ্যে যেন সন্দেশের গিরি ॥ 
কে আর করিতে পারে কতই ভোজন 
খুরি তর! ক্ষীর দিয়! কার্য সমাপন ॥ 
বহু দ্রব্য আয়োজন অধিক অধিক। 
শুনেছি যোগাড়দাীতা। শ্রীযছু মন্ত্রক ॥ 
ভোজন সমাপ্ডে রাতি ক্রমে বেড়ে যায় 
ঘরে ফিরিবারে মাগে প্রভুরে বিদায় ॥ 
বলিলেন প্রতু স্বীয় সন্মেহবচনে। 

ঘরে কেন যাবে আজি থাক এইখানে ॥ 


কর-জোড়ে কেশব কহেন দীনতায়। 
দরশনে সত্বর আসিব পুনরায় ॥ 
সহান্তে করিয়। রঙ্গ প্রভু কন পরে। 
আইস-চুবড়ি রেখে আসিয়াছ ঘরে ॥ 
নিদ্রা নাহি হবে হেথ। দুরে রাখি তায়। 
মেছনীর গল্প প্রভু কন উপমায় ॥ 
গুণধর যেন তেন স্ুরসিকবর । 
সর্ধবরস সুবিদ্দিত রসের সাগর ॥ 
কিসে গলে কার প্রাণ কিসে শিক্ষা কার 
বুঝিতে বড়ই পটু শ্রীপ্রহু আমার ॥ 
রসে ভরা প্রতৃবাকা তবু এত জোর। 
দেখি জড় সড় লাজে অশনি কঠোর || 
বড় প্রাণে সাধ আঁকি শ্রীবাক্য কেমন । 
কি করি তুলিতে খুঁজে না পাই বরণ ॥ 
সন্কেতেতে কই বাক্য ঠিক ভিম্ব পার|। 
সময়ে প্রসবে ভেঙ্গে জীবন্ত চেহার] ॥ 
শ্বীবাক্য সেরূপ নহে যেন শুনা যায় ॥ 
হায়ায় হইয়া পরে হাঁয়ায় মিশায় ॥ 
শুন মেছনীর কথ। প্রহর উত্তর। 
রামকুষ্ঙ-লীলা-গীতি স্বতই সুন্দর ॥ 
সহর অন্তরে জল৷ প্রাস্তরের ধারে। 
মেছো মেছনীরা তথ! বহু বাস করে ॥ 
মেছে। মরদের। মাছ ধরে রান্রিকালে। 
মেছোনির একত্রে সকালে সকালে ॥ 
সহরেতে আসে মাছ বিক্রয় কারণ। 
দিনাস্তে কন্মান্তে করে ভবনে গমন ॥ 
এক দ্দিন দৈবযোগে পথে অকম্মীৎ। 
মেঘ ফুটে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত ॥ 
সেখানে আশ্রয়হেতু নাহি অন্য স্থান ॥ 
দুই ধারে শতদবে ফুলের বাগান ॥ 
মনোহর বাঁসাৰাঁী বাগিচা ভিতরে। 
উদ্যান-রক্ষক মালী যত্বে রক্ষা ' করে ॥ 
কি করে মেছোনিদল প্রবেশিল তায়। 
প্রহরেক বাতি তবে বৃষ্টি ছেড়ে যায় ॥ 


২৪০ পামরুষণ পুথি 


তগ। হতে বহুদুর তাহাদের ঘর। 

চক্ষে নাহি আসে বাট অশধার প্রান্তর ॥ 
হেথা কি ঘটিল কথ শুন শুন বলি। 
ঠা বায়ে ফুটে যত কুসুমের কলি ॥ 
উদ্যান চৌদ্িকে, গাছ হাজার হাঁজার। 
মাঁতিয়। সকলে করে সৌরভ বিস্তার ॥ 
আষ্ট্রেগঞ্জে মেছোনীর জন্মধাত বাধ।। 
অষই্ট-অঙ্ে আষ্টেগন্ধ যেন মৎসগন্ক। ॥ 
বুঝে আইশের গন্ধ এত পরিমাণে । 
পারিজাত কুজাত ছুর্গন্ধ তার সনে ॥ 
ফুলের সৌরভে আর নিদ্র! নাহি হয়। 
জঞ্জালে পড়িল বড় মেছোনিনিচয় ॥ 
মাছের বজর? ছিল তাহাদের কাছে। 
বাতাসে শুকায়ে তার গন্ধ কামে গেছে ॥ 
বুদ্ধি করি তাড়াতাড়ি ছড়াইয়। জল । 
আ'াইশের গন্ধ কিছু করিল প্রবল ॥ 
মেছোনিরা! বজরায় যুথ চাপা দিতে । 
তবে না হইয়। সুস্থ নিদা যায় রেতে। 
সেইমত তোমাদের আইশ-চুবড়ি। 
ঘরে রেখে এসে গোল করিয়াছ ভারি ॥ 
এখানে ফুটেছে গাছে বিবিধ কুসুম | 
সৌরভ-নুগন্ধে রেতে নাহি হবে ঘুম। 
কামিনীর গন্ধ বিনা নিদ্র। হবে কেনে। 
শ্রীকেশব সলজ্জবদন কথা শুনে ॥ 
এগুতে গেছুতে ছুয়ে হৈল মহাদায় । 
এস এস বলি প্রক্ত দিলেন বিদায় ॥ 
আগাগোড়া শ্রীপ্রভুর দেখিয়া ব্যাপার । 
ফিরিল সে দিনে বসু আপন আগার ॥ 
অন্তরঙ্গ-ভক্ত-মধ্যে প্রধান লক্ষণ । 
একবার শ্রীপ্রড়ুর পেলে দূরশন ॥ 
নয়নমোহনরূপ দেখিবারে, পায়। 

কি জানি কি খেলে রূপ শ্রীপ্রঙর গাগ॥ 
সচঞ্চল প্রাণ প্রায়? হ'য়ে নিজে হার।। 
তার কথ। তার মূর্তি মনে তোলাপাড়া ॥ 


দর্শন-শ্রবণ-পথে যতেক গোচর। 

নিজ ভাবে বলরাম ভাবে নিরন্তর ॥ 
শ্রীপ্রভুর দ্রশনে নাহি মিটে আশা । 
যত দেখে দেখিবার ততই পিপাস। ॥ 
কত অন্তরঙ্গ শুন ভক্ত বলরাম । 

প্রুর শ্রীবাক্যে আছে তাহার প্রমাণ | 
একদিন গঙ্গাকুলে করেন ভাবন]। 
নদ্দিয়ায় গৌরচন্দ্র অবতার কি না। 
সত্য যদি অবশ্তই পাব দরুশন | 
বলেছি অনেক আগে করহ স্মরণ ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে হেন পঞ্চবটতলে। 
উঠিল কীর্তন-রোল গঞঙ্জার সলিলে ॥ 
শব্দ ধরি দ্বেখিলেন প্রভুদেব চেয়ে। 
উঠে কীর্ভুনিয়। দল জল ছুফালিয়ে ॥ 
পর দরশমে প্রভূ জগৎগোসাই। 
প্রত্যক্ষে গাইল ছুই গোঁউর নিতাই ॥ 
উন্মত্ত হইগ্রা নৃত্য করে ছুই জনে। 
মাতোয়ারা! সঙ্গে যারা নাচে সংকীর্ততনে ॥ 
যত লোক সংকীর্ভনে ছিল বিগ্যমান। 
তার মধ্যে একজন ভক্ত বলরাম ॥ 
স্বতন্ত্র আধার তার ছিল নদেপুরে। 
এইবারে বলরাম গ্রভূ অবতারে ॥ 
অভ্যন্তরে এক বস্ত স্বতন্ত্র চেহারা । 

এ তত্ব বিদ্বিত কেহ নহে, প্রভূ ছাড়া ॥ 
বলিতেন প্রতু, চক্ষু জামালার প্রায় । 
এই দ্বারে যে তিতরে তারে দেখা যায় ॥ 
কথাটি সহজ, দেখ। কঠিন ব্যাপার। 
কে তিনি এ দরশনে অধিকার যার ॥ 
প্রভৃর নিকটে তাই তার আত্মগণ। 
নৃতন হইয়া হয় বছ পূরাতন॥ 
লীলাগীতি একমনে কর অবধান। 
তক্তসনে সম্মিলনে পাইবে প্রমাণ ॥ 
কিব। শক্তি কব আমি প্রভুলীল! খুলে 
যতই না কই কুটি সিদ্কুর সলিলে ॥ 


রামকৃষ্ণ পুঁথি । ২৪১ 


তাল দেখাইয়া! বল কে বুষধাইতে পারে । 
প্রকাঁঙ আকার গোল ধর কিব। ধরে॥ 
মহাভক্ত বলরাম বৈষ্ব লক্ষণে । 
প্রহ্ন অবতারে নয় অবতার ক্রমে ॥ 
গোষঠীবর্গ সবে তক্ত কোলফীর চাক । 
বহু লতা-সমারৃত তিল নাহি ফাক। 
পাড়া যুড়ে আছে বেড়ে গায়ে গায়ে গাথা। 
'ভক্ত বলরাম তার মধ্যে মূললতা ॥ 
সৃতেঞ্জ সবল শক্ত ম্বকোষল প্রাণ। 
তারে ধরি প্রথমে দিলেন প্রন্তু টান ॥ 
তার টানে গোটাচাক কিরূপ প্রকারে । 
ধীরে ধীরে যায় চ'লে প্রহুত্ব গোচরে॥ 
পরে পরে কধ মন ব্যস্ত ভাল নয়। 
পীমুষ-তাগার সংযোটন-পরিচয় ॥ 
প্রচুর বড়ই মিষ্টি লেগেছে বসুর । 
এক দরশনে শুন কাণ্ড কত দুর ॥ 
ভাবে কত করিয়াছি তীর্থেতে পয়ান। 
দেখিয়াছি শত্ত শত সাধকপ্রধান ॥ 
যোগী ত্যাগী জটাধাবী মহাত্ত সঙ্জন। 
শৈব শান্ত বৈদবাস্তিক বৈষব-লক্ষণ ॥ 
গুনেছি ঈশ্বর-কথ। বিস্তর বিস্তর । 
কিন্ত কোথা না দেখিস এমন সুন্দর ॥ 
যেমন মুরতিথা নি, শ্বভাব তেমন। 
ভক্তিমাথা উক্তি মুখে সুধা বরিষণ ॥ 
সঙ্গীতে বাশরি-ক অতি মিষ্টি গান। 
গুনে প্রাণ ফুলে ধরে মানন্দে উজান ॥ 
মহাজ্ঞানে বাল্যভাৰ অঙ্গ-আভরণ। 
বস-ভাষে কেব। দোষে কিছু নহে কম॥ 
তক্তসেব! বিলক্ষণ ভক্তির সহিতে । 
পুলক পিরীতি অতি তাাগ রাগ চিতে ॥ 
কাণ চক্ষু উভয়ের রুচি গ্রীতিকর | 
রয়েছেন এত কাছে কেজানে খবর ॥ 
পুনরায়,যাব ভায়ে করিতে প্রণতি। 
গোহাইলে একবার আঙ্জিকার রাতি ॥ 


পরদিনে দ্বিতীয় দর্শনে তক্তবর । 
উপনীত হইলেন প্রতৃর গোচর | 
গরম পুলক গায় প্র$ুদেবে হেরে। 
প্রভও তেমতি খুসি ভিতরে ভিতরে ॥ 
উপরেতে বাহৃভাব ভিতরে ত। নয় । 
লীল! কিন।, তাই প্রস্থ লন পরিচয় ॥ 


কিব! নাম কোথ। বাস কিব। হেতু আসা। 


নন্দন-নন্দিনী কিবা বিষয়-বাবসা ॥ 
গন্তীর বয়ানে নহে হাঁভসহকারে। 
জেনে যে জিজ্ঞাসা ইহ। সাধ্য কার ধরে ॥ 
বড়ই মজার কথা বুঝেছ কি মন। 

কথায় কি আছে, চিত্র কর দরশন ॥ 
সাজা এ বড়ই মজা! বুঝ| যদি যাঁয়। 
মিষ্টিমাখা চিড়া-দই ক্ষুধার ৰেলায় ॥ 
ছুচারি কথান্তে, হেন কথোপকথন । 
যেন দেহে যুগান্তর পরিচিত জন ॥ 
খনীভূত ঘনিষ্ঠতা আত্বীয়তাতরা | 
শুনিয়া বসুর নাই স্ুথের কিনার! ॥ 
কিযে সুখ প্রত্সঙ্গে কথোপকথনে । 
বলিবার নহে তাহা যে জানে সেজানে॥ 
যবে যার হয় কথা শ্রীপ্রহ্র সাথে। 

সে যেন গগণটা ধরা পায় হাতে ॥ 
সীম। ফেঁড়ে উঠে তেড়ে আনন্দ-লহরী। 
কি জানি কি ছিল তীর কথায় মাধুরি ॥ 
কি দিয়া গঠিত কিবা থাকে তার মাঝে। 
গালি দিলে তবু যেন বীণা-বাণী বাজে ॥ 
সদ্দানন্দময় প্র সদানন্দে স্থিতি । 

যা কিছু জনমে তীয় আনন্দ-মূরতি ॥ 
শ্রুতিরুচিকর এত কি কহিব তোরে। 
দেহ যদি যায় তবু শ্বতি নাহি ছাড়ে ॥ 
অমেয়-মিশান হাসি শ্রীবদনে ভাতে । 
স্বভাব-সুলভ বাল্যভাবের সহিতে ॥ 
বলিলেন বলরামে বালকের পারা । 
তোমার ভবনে আছে অনেক ভাঙার! ॥ 


২৪২ রামকৃষ্ণ পুথি 


দিবে কিছু পাঠাইয়! খাইবারে মন। 
স্ুথে ভাসে বলরাম শুনিয়া বচন ॥ 
উঠে পড়ে আনিবারে লইয়। বিষ্বীয়। 
ত্বরাত্ববি চ'ড়ে গাড়ি বনু ঘরে যায়। 
নানাবিধ থাছ্াদ্রব্য প্রহর কারণ। 

পর দিনে বলরাম করে আয়োজন ॥ 
বিবিধ মশলা মিষ্টি বেদানা মিছরি। 
নানাবিধ ডাল ঘৃত লবণাদি করি ॥ 
সাজাইয়। মনোমত ডালি সযতনে। 
চলিলেন বলবাম প্রদ্ন-দরশনে ॥ 
পরিমাণে প্রতিদ্রব্য প্রচুর ডালায়। 
একমাস গেলে তবু যেন না ফুরায় ॥ 
ডালি দেখি বড় খুসি শ্রীপ্রহ্ আপনি। 
ধন্য পন্য বলরাম ভক্ত-চড়ামণি ॥ 

প্রভুর ভাগডারী এক ভক্ত বলরাম । 
মাসে মাসে এক ডালি প্রতুরে পাঠান ॥ 

দক্ষিণসহবে এবে প্রতিদিন প্রায় । 

অগণন লোক-জন আসে আর যায়॥ 
বিশেষতঃ রবিবারে হয় মহামেলা | 
প্রাতঃকাল হইতে নাগদ সন্ধ্যাবেল। ॥ 
নানা প্রকারের লোক ন। যায় বাখানি। 
সন্্রান্তবংশজ সবে ধনী মাঁলী গুধী। 
দ্রীনদুঃখী তার মধ্যে তব-লাভে মন। 
গুজব শুনিয়া করে দেখিতে গমন 
বিবিধ বাসনাযুক্ত আসে ঝাকে ঝাঁকে । 
এত লোক কহ! দায় কে দেখে কাহাকে ॥ 
অলসবিহীন প্রন আপন আসনে । 
গোটা দিন মহামপ্ত ঈশ্বরীয় গানে ॥ 
য।যাহার শুনিবার মনে মনে মন। 
ভাষে প্রকাশিয়। নাহি করে নিবেদন ॥ 
বুঝিবারে প্রভুর এরশ্বর্ষ্য কত দূর। 

যাঁর যেন তার কথ প্রচুর গ্রচুর ॥ 
আপন আপনি কন প্রন গুণমণী, 
সর্বঘটবার্তাবিৎ অধিলের স্বামী ॥ 


এক এক বাক্যে তার এত অর্থ থাকে। 
তাহার উত্তর তাই বুঝে প্রতিলোকে | 
ঠিক যেন তীষকের ওগঁধধের খলে । 
যে ব্যাধির যে ওধধ তাহাতেই মিলে ॥ 
এর মধো সকলেই বাহিরের পাখী । 
সন্ধ্যা এলে চ'লে যায় দ্িনযানে থাকি । 
বাকি থাকে ছুই এক কল্প তরু তলে । 
গাছ দে'খে মহাতুষ্ট আশ নাই ফলে ॥ 
এ সময়ে এসেছে গেশন্বামী নটবর । 
দেশে শ্যামবাঙ্জগারে যাহার হয় ঘর ॥ 
সসঙ্গ প্রতাপচন্দ্র উপাধি হাজার] । 
বিশ্বাসবিহীন হৃদি ডাঙ্গাজমি পারা ॥ 
হাহুর স্বদেশী দৌহে কাছে কাছে ঘর । 
পরিচিত ধিশেষ গোস্বামী নটবর ॥ 
প্রভুর আমন্দ বড় দেখিয়! তাহায়। 
রাখেন আপন কাছে ন! দেন বিদায়। 
প্রভুর সেষায় এবে ভাগিন। হৃদয় । 
বড়ই শিখিল, আগেকার মত নয় ॥ 
অর্থ লোভে হইয়াছে লোভীর আচার। 
পৃজানা পাইলে করে শাস্তি যার তার। 
লইয়! শ্রীপ্রভৃদেবে পাগ্াগিরি করে। 
বিনা তঙ্গে প্রবেশিতে না দেয় মন্দিরে ॥ 
জানিতে পারিলে প্র করেন বারণ । 
তছুত্বরে কহে কটু অপ্রিয় বচন ॥ 
হাদয় প্রথর মুখ হৈল অতিশয় ॥ 
রতি মতি উগ্রতর শ্রীপ্রহুর তয় । 
কতৃ কত কটু ভাষে এতই প্রবল। 
শুনেছি ঝরিত বেয়ে শ্রীনয়নে জল ॥ 
পাছে অশ্রু বিসর্জানে অমঙ্গল ঘটে। 
বলিতেন সকাতরে মায়ের নিকটে ॥ , 
যে মা ভার মন প্রাণ ধন ধ্যান জ্ঞান । 
সন্ধল সহায় মহা আশ্রয়ের স্থান ॥ 
দেখ' মা! দেখ' মা নৃহ অজ্ঞানের প্রায়, 
রেগো না? রেগে। ন। তুমি তাহার কথায়; 
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এতই করেছে সেব! মানুষে না পারে ॥ 
যতই না কয় কটু ক্ষমা কর তারে ॥ 
বহুদিন পূর্ব হ'তে প্রভুনারায়ণ । 
হর্দয়েরে করেছেন জড় অচেতন ॥ 
শুন শুন মন এই অদ্ভুত বারতা ॥ 
তম-বিনাশন রামকৃঞ্খলীলাকথ! ॥ 
একরিন প্রভু অগ্রে, কিঞ্চিৎ তফাৎ। 
পঞ্চবট-অভিমুখে হৃদয় পশ্চাৎ ॥ 
আখি পালটিয়। ছু 'দেখিলেন পরে 
প্রভু হইয়। কালি যান শুন্যভরে ॥ 
দরশনে কি হইল হৃদয়ের মন। 
করি যেন মত্ত দেখি কমলের বন॥ 
লন্ক ঝম্প মাতোয়ারা মহাবল গায়। 
লাফে লাফে পদ্দ-চাপে ধরণা কাপায় ॥ 
উচ্চরোলে বারে বারে কহে সেইক্ষণ। 
ওগে। মামা তুমি যেন আমিও তেমন ॥ 
গল। ফেটে শব্দ উঠে এত উচ্চনাদ্দ। 
প্রত দেখিলেন হৃদ করিল প্রমাদ ॥ 
পুনরায় প্রহদেব নিজ মূর্তি ধরি। 
সবদয়ে কহেন কথ। ফুকুরি ফুকুরি” 
ওরে হব কেন হেন কহ কি কারণ, 
ছু বলে তুমি ধেন আমিও তেমন । 
পুনশ্চয় প্রতৃদেব বলিলেন তারে। 
থাম স্ব, কিবা কথা কহ তুমি কারে। 
পুরীমধ্যে করি বাস গবিব ব্রাঙ্গণ। 
মদ বলে তুমি যেন আমিও তেমন॥ 
ঘদয়ে করিতে শান্ত চেষ্ট1 বারে বারে। 
হু তত উগ্রতর উচ্চনাদ ছাড়ে ॥ 
তখন হইয়া ভ্রুদ্ধ বলিলেন তায়। 
রাখিতে নারিলি অতি অল্প শক্তি গায় ॥ 
এত বলি জড়াইয়া কোমরে কাপড় 
হৃদয়ের সন্নিকট হইয়। সত্তর, 
দুই হাঁতে সাপুটিয়। তাহায় ধরিয়া 
বলিলেন থাক তুমি জড়বৎ হৈয়। 


সে অবধি হদয়ের দ্বতন্ত্র প্রকৃতি । 
কামিনী-কাঁঞ্চনে মন ধায় দ্িবারাতি ॥ 


যে সকল কার্ধ্য প্রভু কৈল। লীলাকালে। 


নিগুঢ মরম তার সাধ্য কার বলে ॥ 
তিনিই জানেন তার কাধ্যের কারণু। 
তছুপরি হস্তক্ষেপ করে মৃঢ় জন ॥ 
শিবময় নাম তার পরম উজ্জ্বল । 
কাধ্যের মরম, কিসে জীবের মঙ্গল ॥ 
জীব-শিক্ষা। হেতু মাত্র রীতি ভিন্ন ডিন্ন। 
রুষ্ট তুষ্ট উভয়েই এক রূপ গণ্য ॥ 
হৃদয়ের পক্ষে রুষ্ট তুষ্ট কিছু নাই। 
সেবায় সন্ধষ্ট যার জগৎগোরণাই ॥ 
প্রহর নিজের হৃদ ছোট খাট নয়। 
দেব-আদি সর্ব-পৃজ্য বুঝিবে নিশ্চয় ॥ 
হদয় আত্মীয় কত, কত সন্নিধান। 
প্রভূর শ্রীবাক্যে শুন তাহার প্রমাণ । 
দিননাথ বসু বাগবাজারে বসতি। 
গ্রত্দেবে সাধু জানে করিত ভকতি॥ 
ক্রটি নাই কোন অংশে পুজা সমাদরে। 
ল'য়ে যায় প্রহ্বদেবে বারে বারে ঘরে ॥ 
শ্ীপ্রহু যথায় যেন আহয়ে ব্যাপার । 
সমারোহ সমাগমে লোকের বাজার ॥ 
মিষ্টিমাথা কথাগুলি সকলের ভাঁল। 
যত দুর ছট। ছুটে তত দূর আলো ॥ 
শুনিলে আনন্দে হৃদ্দি-তন্ত্রী উঠে নেচে। 
বিশেষ যতেক লোক ব'সে শুনে কাছে ॥ 
হৃদয় সর্বদ! সঙ্গে, গঘন যেখানে । 
সবে শুনে তার কথা হৃদয় না শুনে ॥ 
বারে বারে হৃদয়ের দেখি আচরণ । 
একদিন প্রতুদেবে কহে কোন জন ॥ 
মহাশয় কথার ভিতরে আপনার । 
কি এমন আছে শক্তি নহে বর্ণিবার ॥ 
যেআসেসেগুনে বাসে হ'য়ে আত্মহারা । 
বসন্তে নবীন ফুলে যেমন ভ্রমরা 1 


২৪৪ রামকৃষ্ণ পুথি । 


কিন্তু যিনি সঙ্গেতে আসেন আপনার । 
তাহার প্রকৃতি দেখি স্বতন্ত্র প্রকার ॥ 
সুন্দর প্রসঙ্গে হেন নাহি পশে মন। 
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥ 
পরম রসিক প্রভু রসের সাগর । 
করিলেন রসেভর৷ সুন্দর উত্তর ॥ 
দেখিয়াছ বাজিকর বাজি যার। করে। 
মেয়ে ছেলে আট দশ থাকে একত্রে ॥ 
ছুই তিন জনে থেলে বাজি হয় যেখা । 
বাকিদের মধ্যে কেহ সারে ছেঁড়া কাথা ॥ 
কেহ বা কাহার দেখে মাথায় উক্কুন। 
কেহ গৃহাস্তরে যায় আনিতে আগুন ॥ 
এমন সুন্দর বাজি না দেখে নরনে। 
যাহাতে রয়েছে মুদ্ধ শত শত জনে॥ 
বাঙ্জি দেখিবারে তার! নাহি হয় রাঞ্জি। 
মনে জানে কি দেখিব এ ঘরের বাজি ॥ 
সেইমত হছু নিজে বুঝে যনে মনে । 
দেখা আছে সব বাজি য1 খেলি যেখানে ॥ 
এই কথ ধরি নিজ মনে বুঝ মন। 
হৃদয় প্রভুর কত আত্মীয় স্বজন ॥ 

তার পক্ষে রুষ্ট তুষ্ট কাটে একধারে। 
হদয় ঘরের লোক জন্ম জন্ম ঘরে ॥ 
তবে এ লীলার কাণ্ড লীপার বারত।। 
তুষ্টেতে বুবিবে তুষ্ট, রুষ্টে আছে বাণা ॥ 
একে স্খ আরে কষ্ট জান। জগজনে। 
হৃদয়ে হইল। রুষ্ট জীবের কল্যাণে ॥ 
জীবের মঙ্গল হেতু, জীব-শিক্ষাতরে । 
বুঝাইলা এত বড় সেও যায় প'ড়ে ॥ 
রামকুষ্খপন্থীযধ্যে এ ভয় বিষম । 

রাখ' প্রত নাহি কর হৃছধর মতন ॥ 
হছুরে পাড়িয় বুধাইল! সবাকারে । 
রা তের মারে ॥ 
কত তক্ত দিয়! ডু হয় শিক্ষার বিধান। 
কখন ১৩ শিক্ষা নিলে ভগবান ॥ 


শুন শুন মন তার বলি পরিচয় 
সমনে ও সমনে গুনিলে ঘুচে কামিনীর তয়॥ 
একদিন প্রভুদেব দব সুরধূনী তীরে। | 

হঠাৎ উঠিল কথা৷ মনের ভিতরে &, 
দেখিনু আজন্ম ্/গোটা কামিনী কুৎসিত। 
সত্যই হয়েছি তবে কামরিপুরজৎ।. 
যেমন উদয় মনে আত্ম-অভিমান। 
টি ০৩০০১ 
অমনি ন বিদ্ধিল অঙ্গে মঘনের বাণ ॥ 
সন্ধান সুতীক্ষ এত কাপল * শরীর | 
আত্মহারা লজ্জাহার! পরাণ অস্থির ॥ ॥ 
প্রন দ্্রীযুখে শ্তনা, বলিবারে ডরি। 
০ পরি রার৮৮৮০৬ 
এড়ান না পেত এলে অতিনৃ্ধ। নারী 

মা মা বলি, লিকাদে প্রত অতি উচ্ছৈ-্থরে | 


ছুটিয়া পশলা আসি আপন মন্দিরে ॥ - 


০ ০৮ জা কত ০ 





৯ ০টি পা পপি 


কত 


প্রবেশিতে সাধ্য ( ষেন নাহি থাকে কার।॥ 


স্পা". + সপ পাপ নি 


অবিরত ছিনতরত্ব কেবল রোদন। 
তবে না ভন ই তে চুটিল মদন। 
এই দেখ' দিনত্রয়্ কি ধাতনা তীর 
কার লাগি কি কারণ বুঝহ ব্যাপার ॥ 
লীলায় লইয়া ভক্ত, নিজে ভগবান্‌। 
করায়ে করিয়। দেন শিক্ষার বিধান ॥ 
যাহোক তাহোক হৃছু প্রহুর স্বজন। 
বারে বারে বন্দি তার দুখানি চরণ ॥ 
মহাসাধু দীননাথ ধস্থ মহাশয় । 
ক্প্রতুর শ্রীচরণে লইল আশ্রয় । 
বাগবাজারের মধ্যে এই মতিমান ॥ 
যখন তখন ঘরে 'প্রতুরে আনান ॥ 
প্রভুৃতক্ত-রত্ুখণি যেন এই ঠাই। 
সহরে কোথাও হেন দেখিতে না পাই। 
এক দিন শ্রীপ্রতুর হবে আগমন। 
প্রত্যাশায় আছে বাসে কত লোক 'জন | 
প্রাচীন নবীন যুব! ছেলে দলে দলে । 
লোকারণ্য পরিপূর্ণ সদরমহলে ॥ 


রাদকৃ্ পু থি ২৪৫ 


অত্তঃপুরে সেহমত নারীর বাজার। 
আত্মবদ্ধু প্রতিবাসী পাড়ার পাড়ার । 
তার মধ্যে কত লোক আছে দীড়াইয়ে। 
ঘারদেশে অনিমিষে পথপানে চেয়ে ॥ 
নিদাঘে তৃষায় যেন পরাণ বিকল। 
ফটিক-আশায় আছে চাতকের দল॥ 
হেনকালে শ্রীপ্রতুর হয় আগমন। 
আনন্দ ধবনিতে ভরে বন্থব-নিকেতন ॥ 
গাড়ির ভিতরে হেথা এতৃদেবরায়। 
প্রায় নাই বাহ্জ্ঞান, ভাবাবেশ গায় ॥ 
কটিতে শিথিল বাস অচল শরীর। 
যতনে ভ্বদয় ধরি করিল বাহির ॥ 

মরি কি ুন্দর ছবি যুরতি মোহন। 
তাবের লাবণ্য কান্তি অঙ্গে স্থবশোভন ॥ 
অস্থি মাংসে গড়া দেহ আনন্দের তরে। 
এতই কোমল যেন ঢলে ঢলে পড়ে ॥ 
কপার আধার তক্ু-পুরে নাই মন। 
বিশ্বহিত ধ্যানে মগ্ন জীবের কারণ ॥ 
উদ্দিলে গগণে চীদ কৌমুদ্বীছটায়। 
আধার নাশিয়! করে উজ্ষল ধরায়, 
তেমতি আনন্দময় প্রতুনারায়ণ। 
প্রযুল্লিত করিলেন সকলের মন ॥ 
যথাযোগ্য আসনে বসিল। প্রতুবর। 
চারিধারে লোক যেন তারকানিকর ॥ 
বাহিক চেতনযুক্ত হইলে শ্রীঅঙ্গ। 
তুলিলেন প্রভুদ্েব ঈশ্বর- প্রসঙ্গ ॥ 
হিতকর উপদেশ উক্তি সাথে সাঁথে। 
কখন উন্মত্ত শ্তামা'বিষয়ক গীতে ॥ 

একে ত সুঠাম প্রভু জন-মনোহর । 
দেখিলে না চায় জথি ফিরিবারে ঘর | 
তরি মিঠ। স্বর বাশির উপরে । 
প্রেমময় দীতে ভক্তি প্রেম ঝরে। 
অপূর্ব মধুর ভৃষ্ত ভুবন-মোহন। 

পথে গুনে তাগ্যবানে আনন্দে মগন॥ 


কপাসিদ্ধু শ্ীগ্রভুর যথা অধিষ্ঠান। 

কি উঠে তথায় এক অপরূপ টান ॥ 
শ্রোত বেয়ে ধায় লোক সে টানের জোরে। 
তটিণীর গতি যেন অকুল সাগরে ॥ 
আজিকার ত্রেতে আসি হইল উদয়। 
মহাবলীয়ান শ্রীপ্রতুর তক্তত্রয় ॥ 

প্রথম শ্রীহরিনাথ ব্রাঙ্গণ-কুমাঁর। 
বয়স বিশের মধ্যে নহে ক্তদার ॥ 
বিবেকবিরাগযুজ, শান্ত্রে স্ুপ্ডিত । 
প্রথর ত্যাগের বীজ অন্তরে নিহিত ॥ 
দ্বিতীয় প্রহ্লাদ প্রায় বালক সুন্দর । 
ঘটক উপাধিযুভ্ত নাম গন্গাধর ॥ 
বয়স দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য করে। 
রুক্ম রুষ্ম কেশগুচ্ছ শিরের উপরে ॥ 
সংপারের হাবতাবে অতি ঘৃণ্য জান। 
অল্প উমেরে এত উদাস পরাণ ॥ 
তৃতীয় যে জন তার সব বিপরীত । 
দেশে দেশে জানা নাম সবে পরিচিত ॥ 
নানারঙে গোলেলাল ধরাবেড় ছাতি। 
নর্ভয় হৃদয়ালয় তৈরব-প্রকৃতি॥ 
নাটক-লেখক কবিকুলচূড়ামণি। 
পহরেতে রঙ্গালয়ে শিক্ষাদাতা তিনি ॥ 
বগ্াবল যত, তার চেয়ে বুদ্ধিবল। 
নঙ্গর ফেলিলে ঘটে নাহি মিলে তল ॥ 
চাছে না আদিতে পারে বৃহস্পতি ডরে। 
চঠিন তাহার তর্কে মেদিনী বিদয়ে॥ 
কন্ত সরলতা হদে এতই প্রবল। 
চঠোর তার্কিকে করে পলকে তরল॥ 
ামবর্ণ পুষ্টকায় দোহার গড়ন। 
জয়াদ1 বয়েস, নহে চল্লিশের কম ॥ 
মন সুন্দর কাট তাহার বদনে। 

তবর্ষ বাচিলেও বুড়াতে না জানে ॥ 
[তেদিনে মগ্পানে বড়ই সম্তোষ। 
[টে বাটে রট] নাম শ্রীগিরিশ ঘোষ॥ 


শর 


২৪৩৬ 


স্ধ্য প্রায় যায় মেঘে রেখে লাল রেখা।, 


হেনকালে প্রভুর নিকটে দিল দেখা ॥ 
তার কিছু আগে হ'তে প্রভূ গুণধাম। 
সমাধিস্থ, মোটে নাই বাহিক গিয়ান ॥ 
আত্মগণ প্রিয়তক্ত আসিবার পুবে। 
প্রায় প্রভ্‌ থাকিতেন মহাতাবে ডুবে ॥ 
এই ভাব প্রভুর ছিল পুর্ববাপর । 
রামকঞ্জলীলাগীতি স্বতঃই সুন্দর ॥ 
ধূনরবরণ! সন্ধ্যা আগত হইলে । 
শ্রীপ্রভূর সন্নিকটে বাতি দিল জেলে॥ 
সন্ধ্যা আরতির কাল যত সন্লিধান। 
ততই ভ্ীঅক্ষে আসে বাহক গিয়ান ॥ 
এ সময়ে অধিকাংশ ছু'শ থাকে গায়। 
এধার। প্রভৃর বরাবর দেখা যায় ॥ 
দিনেরেতে মহাভাব অঙ্গে ধার ডাকে । 
সন্ধ্যায় নিশ্চয় অঙ্গে কেন নাহি থাকে ॥ 
কারণ বুঝিতে যদি পারে ঠিক ঠিক, 
তখনি নাস্তিক হয় প্ররুত আস্তিক ॥ 
যেবা নিরাকারবাদী নাচে কুতুহলে। 
পাগ্অর্থ দিয়। পুজে ক্ষুত্রতন্থ শিলে॥ 
সাকার যাহার প্রাণ হাতে চাদ পায়। 
শ্ীপ্রভুর পদতলে অবনী লুটায় ॥ 

আজ সন্ধ্যাকালে যবে অবস্থা এমন। 
ধীরে ধীরে বলিলেন প্রভুনারায়ণ, 
“দ্রিনমান এবে কিবা হইয়াছে রাতি,” 
ঠিক নাই সম্ুথেতে অলিতেছে বাতি ॥ 
বসিয়! গুনিল কথা প্রভু-বিদ্কমান | 
জ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ তার্কিক প্রধান ॥ 
মনে মনে আপনার বুবিলেন সার। 

এ এক বুজ্রুকি বটে নূতন প্রকার | 
হদ্দ মদ্ন সাধু এই ঘোর কলিকালে। 
ঠিক নাই সন্ধ্যাকাল, কাছে বাতি জলে । 
পূর্ণ অবহেল ভাব প্রভুর উপরে । 
পয়াণ করিল ত্বরা আপনার ঘরে । 


রামু পু'খি। 


যত যিনি সন্গিধান, বলিষ্ঠ যে যত। 
তার সঙ্গে ্রীপ্রহ্র খেলা সেইমত॥ 
খাইলে বৃহৎ মাছ শীঘ্ত কেবা তুলে। 
গায়ে আছে বহু বলদিন ভোর খেলে ॥ 
বারতক্ত শ্রীগিরিশ চুনা পু'ঠী নয়। 
প্রথম দর্শনে এইতক পরিচয় ॥ 

এখানে বেদজ্ঞ বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। 
মাঝে মাঝে দক্ষিণসহরে আসে যায় ॥ 
শ্রীপ্রহুর যোহন মূরতি-দরশনে । 
জ্ঞানগর্ভ স্ুধাভর1 বচন শ্রবণে ॥ 
কতক ভুলেছে মন অধিকাংশ বাকি। 
আজিতক প্রভু-পদে নহে মাখামাখি ॥ 
কেমনে খেলিবে তার সঙ্গে নারায়ণ । 
করিলেন অধিকাংশ মন আকর্ষণ 
ঘুচে শমনের ভয় শুনিলে ভারতী । 
তব-ব্যাধি-মহোৌযধি লীল! গুণগীতি ॥ 
কাঠের আড়তে কাল উপাধ্যায় কাটে । 
সামান্য বেতন থেতে মাখিতে না আটে ॥ 
বিষম বিপদে তেঁহ পড়ে একবার | 
কিকারণ কি বিপদ শুন সমাভার ॥ 
ব্যবসার যত কাঠ রহে গঙ্গীকুলে। 
ভারি ভারি দামী সব ভেসে যায় জলে । 
একবার দুইবার নহে বারে বাবে । 
বাবসায় লোকসান বছু টাকা পড়ে । 
পূরাতে শকতি নাই সামান্ বেতন। 
ডরে না পাঠায় বার্ত। নূপতি সদম ॥ 
সশঙ্ষিত চিতে চুপে চুপে কাটে কাল। 
হেনকালে গোয়েন্দায় তুলিল জঞ্জাল । 
গোপনে খবর দ্বিল নৃপতির কাছে। 
লুকাইয়া বিশ্বনাথ বছু কাট বেচে ॥ , 
তত্ব পেয়ে গরজিয়া উঠে মহারাজে। 
হুজুরে হাজির জন্য পত্র দিল ভেজে । 
পেশ করিবার তরে হিসাব নিকাশ । 
পত্র পেয়ে বিশ্বনাথ পায় বড় ত্রাস ॥ 


রামকৃ পুথি। ২৪৭ 


বছ টাক। লোকশান জানে উপাধ্যায়। 
কি করিবে কি হইবে ভাবিছে উপায় ॥ 
নেপালের অধিপতি আপুনি স্বাধীন। 
স্বেচ্ছায় সকল কর্ম, আজ্ঞাই আইন॥ 
কাণ্ঠ নষ্টে রুষ্ট হ'য়ে দণ্ড-আজ্ঞা দিবে। 
জান বাচ্ছ। এক ঠাঁই সকলে গাড়িবে ॥ 
বিপদে তরণা। প্রভূ বুঝি সারোদ্ধার। 
স্মরণ করিতে থাকে তারে বার বার॥ 
বিপদ্ভঞ্জন প্রভু ছূর্ববলের আশা । 
স্মরণে দিলেন মনে নিস্তার ভরসা ॥ 
প্রতৃর গোচরে উপনীত ক্ষুণ মন। 
বয়ান দেখিয়া প্রভু পুছিলা কারণ ॥ 
আদ্যোপান্ত নিবেদন করে উপাধ্যায়। 
অভয় প্রদানে প্রভু দ্রিলেন বিদায় ॥ 
প্রভুর আশ্বাস বাক্য মহাবলে তরা। 
গলের ভিতরে মিলে অকুলে কিনারা ॥ 
তরারূপে থেলে বাক্য জলধি-মাঝার । 
তখনি ত্বরায় তুলে কে ডুবায় আর ॥ 
প্রভুর অভয়-পদ্দে করিয়া নির্ভর । 
উপাধ্যায় করে যাত্র! নেপাল নগর ॥ 
দরবারে হুজুরে হাঞ্জির হ'য়ে কয়। 
আদ্যোপান্ত সঠিক বৃত্তাস্ত সমুদয় । 
এক প্রতু নানারূপে নান। ঘটে খেলে । 
অনায়াসে দেখা যায় প্রভুরে দেখিলে ॥ 
একরূপে নৃপতি অপযে মন্ত্রিবর । 
কোথাও পেয়াদ রূপে কোথা বা তঙ্কর ॥ 
মহা-যাছুকর প্রভু খেলা তার কাণ্ড। 
এক হ'য়ে হইয়াছে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥ 
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষু। তানি মহেশ্বর ! 
দেবত। কিন্নর যক্ষ রক্ষ নাগ নর ॥ 
তিনি জগতের বীজ বীঞ্জাধার তিনি। 
স্থাবর জঙ্গম রূপ অগণন প্রাণী ॥ 
সন্ধ্যারপে নিজে তিনি পুর্ণ শশধর। 
তিনিই গ্রহাদি তারা, উজ্জ্বল ভাঙ্কর | 


তিনি তরু তিনি কাও অধোদেশে মূল। 
তিনিই প্রশাখ! শাখা) তিনি ফল ফুল ॥ 
অটল অচল তিনি তিনি নদ নদী । 
তিনিই প্রকাগুকায় অপার জলধি ॥ 

স্বর রূপ, শব রূপ, রূপ-রসাকতি। 

মন প্রাণ বায়ু রূপ বিরাট মূরতি। 
কালরূপে সেই এক! ব্যাপ্ত চিরকাল। 
প্রথর মধ্যাহু সেই সকাল বিকাল ।॥ 
তিনি জ্যোতি তিনি অন্ধকারমর্রী ধাতি। 
আদ্দি-মধ্য অন্তহীন অবিরাম গতি ॥ 
নিরাকার মহাকার ধীর চুপু চলে। 
সথষ্টি স্থিতি লয় যায় বিশ্ববৎ খেলে ॥ 
লীলাকারী হরি সেই লীলার ঈশ্বর ! 
কু নররূপ কতু ব্রহ্ম-পরাৎ্পর ॥ 
একমাত্র তিনি বন্ত, তিনি বলি ধারে । 
সর্বময় সর্ববরূপ রূপারপ ধরে ॥ 

সেই তিনি কোন্‌ জন শুন স্তন মন। 
এই রামকঞ্চ মোর পতিত-পাবন ॥ 
দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে লীলার মাসরে । 
কৈবর্তের দেবালয়ে দক্ষিণসহরে ॥ 

শুন কথা সবিশ্বাসে বাহ আমি কই। 
বেসাত ভবের হাটে খেপা বোকা নই ॥ 
গিনি কিনি সোন। চিনি, দড় পরীক্ষায় । 
মূর্খ বটি কাণ কাটি ঠকাতে যে চায় ॥ 
নন্দন-নম্দিনীসহ প্রিয়তম দার । 
অল্লাভাবে রোগে যদ্দি হই প্রাণে সার] ॥ 
যদ্র্যপি সহিতে হয় তাদের বিচ্ছেদ । 
রোদ্নে আগোটা দিন যদি করি খেদ ॥ 
সংসারের সুখ যাঁদ সব হয় দ্বর। 

তবু কব পূর্ণব্রক্ম আমার ঠাকুত ॥ 
জেদের ব্যাপার নয় সত্য এই কথা । 
তাড়না করিলে পরে তবু পিতা, পিতা ॥ 
যেয। তারে তাই কয়) জলে বলে জল। 
আকাশে আকাশ বলে অনলে অনল ॥ 


২৪৮ রামকফণ পুথি 


সেই বন্ত প্রভৃদেব জগৎ গৌসাই। 
যাহার ওধারে অর কোন গ্রাম নাই ॥ 
নানা রূপে সর্ধঘটে করেন বিরাজ । 
শুন বিশ্বনাথে কি করিল মহারাজ ॥ 
সত্য এঙ্জাহাবে তৃষ্ট হইয়া নৃপতি । 
সদয় হইল বড় বিশ্বনাথ প্রতি । 

চৌগুণ বেতন বৃদ্ধি করিয়। তাহায়। 
বাঞ্জপ্রতিনিধি-পদে বাঙ্গাল! পাঠায় ॥ 
কাণ্তেন উপাধি দ্বিল উচ্চমান সনে । 
প্রভৃতক্তে সকলে কাণ্ডতেন নামে জানে ॥ 
থালাসে উল্লাস বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। 
উদ্দেশিয়। প্রহূপদ ধরণী লুটায়॥ 

এমন সঙ্কটে মুক্ত তাহার উপরে | 
অর্থোন্নতি বাঁজঠীতি পদসহকারে ॥ 
আশাতীত মঙ্গলের কারণ কেবল। 
প্রভুর করুণ আর আশীষের ফল ॥ 
কাণ্ডেনের এই জ্ঞান ধরিয়া মুরতি | 
মনে মনে নাচিতে লাগিল দিবারাতি ॥ 
বিপদতঞ্জন প্রভু অনাথের ভ্রাতা | 
বিশ্বনাথ বিলক্ষণ বুঝিল বারতা | 
কলিকাত। আস মাত্র সবার প্রথম । 
অগ্র কন্ম শ্ীগ্রভুর চরণ-বন্দধন ॥ 

অন্তরে আনন্দ কত ফুটে না কথায়। 
কঠরোধ শ্ীপ্রভুর চরণে লুটায় ॥ 

ধার! বেয়ে ছুই চোঁথে আনন্দের জল । 
ভিজ্াইল প্রীপ্রভুর চরণকমল। 
অপাধিবারি এক ফোঁটা জরীপ্রভুর পায়। 
ফেলিলে কি হয় মিলে বল! নাহি যায় | 
জাঁনিবার ইচ্ছ। যদ্দি থাকে তোর মন। 
রামকুঞ্জলীলাগীতি করহ শববণ ॥ 
বেদপাী বিশ্বনাথ সাধারণ নয়। 
বিগ্ভাগুণ গরিমার বু পরিচয় ॥ 
বেদমধ্যে বর্ণে বর্ণে পাতায় পাতায়। 
সাধু তত্ত। তত্ষজ্ানী আছে যে যথায়॥ 


জ্ঞানার্জন.উপায়-বিধান জানা যেটি। 
সাধ্যসত্বে কোনমতে নাহি ছিল ক্রেটি। 
সকল বিফল, গেল দীর্ঘকাল কেটে। 
এখন বাসন পূর্ণ প্রভুর নিকটে ॥ 
জীপ্রতূর দরশনে দেখে দিনে দিনে। 
জগতে না মিলে যাহ। মিলে জ্ীচরণে ॥ 
পরম সম্পদাম্পদ চরণ হুখানি। 
ছড়াছড়ি আছে কাছে নান! রত্বমণি ॥ 
সেই হেতু বেদপাঠ কর্ম,আর আর। 
একমনে সধতনে সব পরিহার ॥ 
সকলের সার সেব। ভ্রীপ্রভূর পায়। 
সেবা-তক্তি বশবর্তী হৈল উপাধায় ॥ 
কত যে করিল সেবা সীম। তার নাই। 
ধর] থাকিতেন যাহে জগৎগোসাই ॥ 
সেব। সমাষ্ডার বিশেষিয়া কব পরে। 
এবে শুন একদিন দক্ষিণসহরে ॥ 
রামের সহিত তার হয় আলাপন। 
নানাবিধ ঈশ্বরীয় কথোপকথন ॥ 
তক্তবর ধীরবর বুঝবিয়া বারতা । 
তক্ত রাম জিজ্ঞাসিল ত্প্রভৃর কথ। ॥ 
আপনি বুঝেন কিবা প্রভুর সন্বন্ধে। 
শুনি ভক্ত উপাধ্যায় ফুলিল আনন্দে ॥ 
প্রসারিয়া দুই হাত করেন উত্তর । 
যদ্্যপিহ থাকে কেহ হুনির। ভিতর ॥ 
তবে দেখি এই একা! শ্রীপপ্রতু কেবল। 
অপর যেখানে যত সকলে পাগল ॥ 
প্রসন্ন হইয়। প্রভু সদয় হইলে। 
বেদে যা না মিলে তাহা এর কাছে মিলে ॥ 
হরি ন। পাইয়া হাতে ভক্তবর রাম । 
বড়ই অধ্ীরচিত অশান্ত পরাণ ॥ 
হাহাকার অবিরাম হদয়-মাঝারে | 
কহিল দুঃখের কথ। প্রভুর গোচরে ॥ * 
উত্তর করিল তারে প্রস্থ গুণমণি। 
সকল হরির ইচ্ছা কি করিব আমমি॥ 


রামরুষ। পু থি। ২৪৯ 


বিষম সন্বট হোগে সুঙ্গ নাঁড়ী বহে। 
ভীষক হতাশ বোল ধ্দি তায় কথে। 
গুনিয়। রোগীর যেন বাকি নাড়ি যায়, 
তেমনি হইল। রাম প্রশ্ুর কথায়। 
অবশ কম্পিত জিহ্ব। ন! হয় চালন। 
অতিকষ্টে কহে'রোগী চরম বচন ॥ 
সেইরূপ গ্রড়-প্দে দত্ত ভক্তবর | 
কহিতে লাগির্ণ অতি জড়সড় স্বর ॥ 
অনাথ-আশরয় প্র ছূর্বালের বল। 
দরিদ্র কাঙ্গালে পথে সহায় স্ঘল ॥ 
হতাশের আশারপ পিপাসীর বারি । 
কাণা খোঁড়া পতিতের পারের কাণডারী। 
এই জ্ঞানে এত দিন করি যাতায়াত। 
এখন কি হেতু শিরে হেন বর্জাধাত। 
অধিক ককশি প্রভু কন পুনরায়। 
ইচ্ছ। হয় এস নয় না এস হেথা ॥ 
হইয়াছে এতথানি বরস আমার। 

লই নাই কার কিছু, খাই নাই কার ॥ 
গুনে শিহরাঙ্গ রাম উঠে কীপি কীপি। 
কষ্ট বাক্য প্রভুর বাজে বস্তা্ঘপি॥ 
বাহিরে আগিয়া মনে করে বারে বারে। 
ধরণী বিদির্ণ হও প্রবেশি তিতরে। 
সন্্িকটে নুরধূনী ভাবে আর বার। 
দলিলে ডুবিব প্রাণ রাখিব না আর। 
প্রাণ বিসর্জনে রাম যুক্তি করি স্থির । 
ঘরে ন| ফিরিয়া বহে মন্দির বাছির ॥ 
সময় বিগতে প্রাণে আইজ মমতা । 
মনে পড়ে স্বপ্সে প্রা মন্তরের কথা ॥ 
বিচারিয়া নিজ মনে করিলেন সার । 
মরিত মবিব মন্ত্র দেখি একবার ॥ 
ভাগ্যবান স্প্ে মন্ত্র পায় যেই জন | 
অপর কাহার ময় প্রভৃর বচন। 

এত ভাবি জপিতে লাগিল প্রাণপণে । 
মরণপ্রতিজ রাম মন্ত্র সংগোপনে। 


অতিশয় ঘোর নিশি নিশীথের কাল। 
চুপ ধরা গায়ে পরা আঁধারের জাল।॥ 
ঘুমন্ত জীবন্ত যত প্রাণাস্তের প্রায়। 
কলনাদী কাছে গঙ্গ। শব নাহি তায় ॥ 
স্লিল-শয্যায় যেন ঘুমে অচেতন । 
পাস্থশালে পরি শ্রান্ত পথিক যেমন ॥ 
চিরকাল চল! বাছু মহ। নিদ্রা যায় । 
স্ুকোমল সুশীতল গাছের পাতায় ॥ 
গম্ভীর নীরব ভাব জড় কি চেতনে। 
শান্তিময়ী সুষুপ্তি বিরাজ সর্বস্থানে ॥ 
শাস্তি নাই তীহে, যিনি শাস্তির আকর। 
সর্বশান্তিদাতা প্রচ পরম-ঈশ্বর ॥ 
দুর্-ফেননিভ শযা। প্রভুর আমার | 
ছট পট. গোটা বাতি নিদ্রা নাহি আর ॥ 
ুহুর্মছ সচঞ্চল উচাটন মন। 

সিদ্ধমন্ত্র শ্রীরামের জপের কারণ। 
থাকিতে না পারি আর হইল বাহির । 
একবারে রাম যথা তথায় হাজির ॥ 
বিষাদদ-আশঙ্ক!-নাশ ভরসায় ভর] । 
ক্রীপ্রভৃর সুমধুর বাক্যের চেহারা ॥ 
তাহে বলিলেন রামে আপনার ঘরে। 
কিছু দিন ঈশ্বরের তক্ত সেবিবারে ॥ 
সাধনাম্বরূপ তক্ত-সেবা আচরণ। 
আত্মগণ পক্ষে লাগে বিষম বন্ধন 
তক্ত-সেবা একি বাবা তাবে দত্ত রাম। 
এ আবার কিব।,জ্বাল। দিল! ভগবান্‌॥ 
অর্থ বায় অতিশয় জগ্রাল দারুণ । 

যা হোক করিতে হবে প্রভুর হুকুম॥ 
অর্থাসক্তি বড়ই বিপত্তি তক্ত জনে। 
ঈশ্ববে ন। হয় মতি ষদ্ধি ইহা টানে॥ 
তাই ভক্জ-সেবা-বিধি দিল! ভগবান্‌। 
আসক্তি হইতে রামে করিবারে ত্রাণ ॥ 
সংসারীর বেশে রাম ছেলে পুলে বাড়ি। 
শরীর-শৌণিত বুধে এক কড়া কড়ি। 


৪০ পু 
স্ক্তিতে 


২৫০ রামু পুথি 


শুন মন কেমনে আসক্তি কৈলা দুর । 
তবের কাঙারী প্রহথ দয়াল ঠাকুর 
প্রত্-তক্তে প্রহ-তক্তে পরম্পর টান। 


সেকি টান, অন্তে কেহ জানে না সন্ধান ॥ 


সব যার রামকৃষ্জ একমাত্র পু'জি। 
সেই বামষঃতক্ত তক্তে তারে রাজি ॥ 
সম্প্রদায়িতাবহীন সব ধর্শ মানে। 

যে পথে যেযায় তায় বাক! নহে মনে॥ 
সশঙ্কিতচিত যথা কামিনী-কাঞ্চন। 
রামকুষ্জ-পন্থীদের বিশেষ লক্ষণ ॥ 

এবে ধর্শসম্প্রদায়ে তক্ত ধার জানা । 
এক ধর্মপন্থী করে অন্ত জনে ঘৃণ| ॥ 
সর্বশ্রেষ্ঠ তার ধর্ম এই মনে করে। 
তুধ কুটি মাটি যাহ! অপরে আচবে। 
বিপরীত ধর্দতাব সেই সে কারণ। 
রামকুঞ্কগন্থী সঙ্গে না হয় মিলন ॥ 

অন্য সম্প্রননায়ে ভক্ত ধারা পরিচিত | 
রামের না হয় মেল তাদের সহিত ॥ 
খুঁজিয়া না পান তক্ত দেবার কারণ। 
বাহিরের কার সঙ্গে নাহি লাগে মন॥ 
তাবি প্রশ্মটিত তক্তি প্রভুর চরণে । 
সামান্য আভাল বাস্ে, সব সংগোপনে ॥ 
হেন জন দরশনে মনোমত হয়। 
আদর করিয়া বাম আনেন আলয় ॥ 
সেই সঙ্গে প্রুদেবে করি নিমন্ত্রণ 
মহৎ উৎদব করে সহ সংকীর্তবন | 
মহোত্সবে পেয়ে রাম পরম পিরীতি । 
সেব! সহ সংকীর্ভন করে নিতি নিতি ॥ 
তকত-সেবায় বাড়ে দিন দিন টান। 
টাকাঘ না থাকে মার টাকার গিয়ান॥ 
চাকিরে দেখিল ফাকি, ব্যবহারে ফল । 
দুই হাতে ব্যয় যেন পুকুরের জগ ॥ 
ভল্ত-সেবা এই হ্থরু রামের আগারে। 
বিস্তর হইল কথা কব পরে পরে॥ 


ভক্ত-সেবা ছিল এক মহা অন্তরাল। 
গেল স'রে এইবার ফুটিবার কাল 
এখন ্রীগ্রত্দেব ধর! দিল ভারে। 
শুন কথা একদিন দক্ষিণসহরে ॥ 
একধারে শ্রীমন্দিরে রাম সমাসীন। 
আর কত তৰ-লুন্ধ নবীন প্রাচীন ॥ 
তক্তিমাথা হিত-উক্তি ফুটে শ্রীবদনে। 
সরল, অবোধ্য তত্ব বলিবার গুণে॥ 
ুগ্ধমনে সবে শুনে, দিন গেল কেটে। 
ঘুরে ঘুরে দিবাকর প্রায় বসে পাটে॥ 
গোধূলি ধৃনর-বাসে ঢাকে দিবাকর। 
কে লয় এখন আর কালের খবর ॥ 
ভেবে বুঝে দেখ মন কি ছিল কথায়। 
অবণবিমুদ্ধ বাণী শুনিলে তুলায়। 

এল রাতি উর্ধাগতি হইল প্রহর । 

তখন ভাঙ্গিলা প্র আপনি আসর ॥ 
মেঘাচ্ছন্ত্রহেতু অন্ধকারময় নিশি। 
অনৃশ্ত জগণ্য তারা নিশামণি শশী | 
ক্রমে ক্রমে লোক জন লইয়। বিদায়। 
যে দিকে যাহার ঘর পে দিকে সেযায় 
মন্দির জনতাশৃন্য সব অন্তধ্ণান। 

দুই এক তত্ত সঙ্গে কাছে আছে রাম॥ 
তিনিও অতয়পদে লইয়] বিদীয়। 
আইল! বাহিরে, মন্দিরের বারাগায় ॥ 
প্রেষের যেমন রীতি পান্থু চায় যেতে । 
রাম দেখিলেন প্রঃ আলেন পশ্চাতে ॥ 
পরম পুলকচিতে ফিরে আসি রাম। 
যুগলচরণে পুনঃ করিল প্রণাম ॥ 

ধরি কল্পতরুরপ প্রন্থ-তগবান্‌। 
বলিলেন ভক্ত রামে, কিব! চাও রাম ॥ 
রূপেতে কি ফুটে রূপ কিরগ কথায়।, 
কিছুই আতাস তার কহ। নাহি যা । 


মন-বিমোহন ইঞ্টরূপ তায় খেলে। 


মোহিত ইন্দ্িয় যত লুটে পদতলে ॥ 


রামক্ পৃথি ২৫১ 


সুর সুঠামে মাই রূপের ঠিকানা । 
সতত বিভোরে হেরে আখির কামনা ॥ 
সঙ্গে ল'য়ে বোলআন। মনখানি তায়। 
যেন আধি-আবরণে আখি ন। ঢাকায় ॥ 
(কিবা চাও) বাক্যমধ্যে কি রূপ বাহির । 
নাশিল পশিয়! হৃদে আধার তিমির ॥ 
নূতন নয়ন দিয় দেখা ইলা রামে। 
বাক্যে ধরে তত তেজ যত রূপঠামে॥ 
শ্রতিশ্রীতিরুচিকর এতই অধিক । 

বীণ। বেণু তুপনায় যেন ধিকৃ ধিকৃ॥ 
শুনে শ্রুতি মুগ্ধ অতি, মিনতি প্রচুর । 
সদ! যেন বাজে তাহে শ্রীবাণী প্রভুর ॥ 
বিহ্বলে দেখেন রাম সৌভাগ্যে সুদিন । 
নাম-কীটা ভক্তি-টোপে ধর! দিল! মীন ॥ 
আগে যেই আজ সেই প্রনুর মূরতি | 
তবু তাহে কিবা এক অভিনব ভাতি ॥ 
যাহার প্রভাবে দেখি, মনে বলে রাম । 
তুমি সেই বিশ্বগুরু হরি ভগবান! ॥ 
তোমার কারণে ফিরি তোমার নিকটে । 
কাদেতে কুড়ালি বন বেড়ান হাকুটে ॥ 
কি আর চাহি প্রভূ কহে তক্ত রাম । 
আপুনি বলিয়া দেন করুণানিধান।॥ 
বলিলেন প্রতুদেব মৃদুমন্ স্ববে। 

আমার প্রদত্ত মন্ত্র মোরে দেহ ফিরে ॥ 
সাধন ভজন জপে নাহি প্রয়োজন। 

সকল হইল আজ ক্রিয়া সমাপন ॥ 

গুনি তক্তচূড়ীমণি ধরণী লুটায়। 

প্রত্যর্পণ কৈল মন্ত্র শীপ্রভূর পায়॥ 
পদ্দতলে বিলুষ্টিত ভকতের মাথা । 
দেখিয়। জ্রীপ্রভুদেব পরম দেবত। ॥ 
মহাভাধাবেশ গায় নাহিক চেতন। 
থুইলেন তাঁলুদেশে দক্ষিণ চরণ ॥ 
হেনভাবে কতক্ষণ গত হ'লে পর 
আইল বাহিক জান জীঅঙ্গ উপর। 


সরাইয়া চরণ কহেন ভক্তবরে । 

মিটাও দর্শন-সাধ দেখিয়! আমারে ॥ 
আর এক কথা,যবে আসিবে এখানে । 
এক পয়সার কিছু দ্রব্য এন কিনে । 
দুর্বোধ্য সাধনাতীত ব্যাপ্ত সর্বস্থান । 
বিশ্বাধার বিশ্বাধেয় সর্ববশক্তিমান্‌ 
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তি ইসারায় ধার । 
অগণ্য ব্রহ্মাগ্ড নিত্য মাঠ খেলিবার ॥ 
হাজার হাজার ব্রহ্ম! বিষ মহেশ্বর | 
ভূত্যবেশে যুক্তকর থাকে নিরন্তর ॥ 
লীল। নিত্যে ছুয়ে যিনি সদা বিছ্বমান। 
অনাদি অনন্ত পরা পুরুষপ্রধান ॥ 

মনাদি ইন্দ্রিয় যত সকলের পার। 

তিল শক্তি নাহি গাম তিল বুঝিবার ॥ 
লীলাশক্তি সঙ্গে সদ! ক্রীড়া নিরন্তর । 
যত কিছু স্থষ্টিমধ্যে ধাহার ভিতর ॥ 

জড় কি চেতন যত তার মধ্যে খেলে। 
জলচর বিচরণ যেন করে জলে ॥ 
কোন্কালে কার সত্ব থাকে না সে বিনে ॥ 
এতদূর মাখামাথি কায়-বাক্য-মনে 
হাতে ধ'রে নিয়ে ঘুবে সঙ্গে হাসে কাছে। 
স্বাধীনে স্বাধীন বন্দী যদি কেহ বাদে ॥ 
ধ'রে আছে কিন্ত তারে ধরিবারে গেলে । 
খুঁজিয় ন৷ পাওয়। যায় কোথা যায় চ'লে ॥ 
ছুনিয়। খুঁজিলে নাহি মিলে দরশন। 
যেমন সহজ পুনঃ দুল ভ তেমন ॥ 
গুনিতে বড়ই সোজ। অনায়াসে মিলে। 
ছ'চায় ছ'চায় জল বরিষার কালে ॥ 
নিশ্ছিদ্র হইলে পাত্র জল ধরে তায়। 
সছিদ্রে এদিকে ঢুকে ও দিকে বেরায় ॥ 
সোজ। কথা ভগবান অবতার কালে। 
সমভাবে দেখে গুনে মান্ষসকলে ॥ 

্রাস্ত কথ! ইহা, লীলা। কর দরশন। 
পৃক্ষেতে যেমন দুর স্কুলেতে তেমন ॥ 


২৫২ রামরুঞ্চ পু ধি। 


নর-রূপে বড় ফের গুপ্ত সাঙ্গ গায়। 
ভোজের ভেলকী সঘ জিয়াদ| ভূলাঁয় ॥ 
এও বটে ওও বটে শুন শুন মন। 

হাজার নী থাক চাদে মেঘ আবরণ ॥ 
মেঘভেদী কর ঢাকা কখন না পড়ে। 
নান! দিগে নানা ভাবে ধারা বেয়ে ঝবে ॥ 
তেমতি যদিও প্রভু মায়ার ভিতর । 

তবু অঙ্গে ফুটে কোটি চন্দ্িমার কর ॥ 
হীনষতি মন তুমি কব কি আখ্যান। 
ছুর্্বলের বেশে প্রতু সর্বশক্কিমান্‌। 


অবিগ্ারূপিধী মায়। কামিনী কাঞ্চনে। 
আধিপত্য দিবারাঞ্ করে জগঞজনে এ 
দেব কি কিরব জাতি কেহ নাহি ছাড়া 
সকলে ঘুরায় ছুয়ে লাঠিমের পারা ॥ 
এমন মায়ার বল হত ধার জোরে। 
তাহার অপে্। বশী বল তুমি কারে ॥ 
সর্বশক্তিমান্‌ প্রই দীনের চেহারা। 
কুপা। কৰি ভক্ত রামে আজ দিল! ধরা ॥ 
ভক্ত-সংযোটন-লগীগাকাড বলিহারী। 
সংসার-জলধি-প।রে যাইবার তরী ॥ 


কুমার সন্ন্যাসী যোগীন্ের ও বহু আন্তরঙগ 


বেহিরঙ্গের আগমন ও হকের বিদ্ায়।) 


স্বর 


জয় প্রভূ রামরুঞ্চ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাত1 জগতজননী ॥ 
জয় জয় দোহাকার ধত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অনম ॥ 


শ্রবণকীর্তনানন্দ প্রহর ভারতী । 

সমনে শুনিলে মিলে বন্ধনে মূকতি ॥ 
মনোযোগসহ মন কির! শ্রবণ | 
টুটাইয় দেহ মোর মায়ার বন্ধন ॥ 
সমাচার পত্রিকায় মহিম। প্রভুর | 
লিখেন কেশবচন্ত্র সাণা যত দ্বর | 
সুন্দর বর্ণনাসহ মনোমুগ্ধকর । 

ছুটি পায়ে কেশবের লক্ষ কোটি গড় ॥ 
তিনিই ফেবল মূল তক্ত-সংযোটনে । 
তি মিলে ফেশবেব মূরতি প্ররণে ॥ 


সারগ্রাশী গুণগ্রহী সৃন্ধ দৃষ্টি তায়। 
বহিরঙ্গে কেশবের মত মেলা দায়। 
লীলা কব তঙ্গলা বাসন! মম নয় । 
নান নহে পুঙ্গনীয় গোস্বামী বিজয় ॥ 
ভাবি প্রস্টিত ফুলে সৌরত গোপন । 
তেমতি বিজয় এনে কলিকা৷ নৃতন ॥ 
পরিচয় হইছে ভ্রীপ্রভূর সাথে। 
বড় সংকীর্তন-প্রিয় প্রভুর কৃপাতে 1 
মনে রেখ ব্রাক্ম তিনি কেশবের দলে? 


“ সাকারে বেঞ্জার তাই কালি দিল! কুলে । 


রামকৃষ্ণ পুথি। ২৫৩ 


খুলে কথা কব পরে যতেক তাহার । 
এবে তিনি ডেল! সোন: বাটে আকার ॥ 
মনোহর অপঙ্ক।র সুন্দর সজ্জিত। 
মণি মুক্তা মরকতে করিয়! ভূষিত ॥ 
গঠিল1 কেমনে তীরে প্রড় কারিকর। 
দেখিবে চতুর্ব খণ্ড পু'থির ভিন্ত ॥ 
পুড়ন্‌ পিটন এবে গড়নের কথা । 
ঘুচে যায় শুনিলে মনের মলিনত। ॥ 
এখন কেশব ব্রাঙ্গধর্থে রথী এক । 
গগন উপরে উড়ে যশের পতাক। ॥ 
দেশ জুড়ে সকলেই নাম-গুগ গায়। 
বড় খুসি তাহার লিখিত গাপ্রকার ॥ 
মনোযোগে ছেলে বুড় ঘরে খর গড়ে। 
পত্রপাঠে ভক্ত এক আইল আসনে ॥ 
দক্ষিণসহরে ঘর ব্রাহ্গণ-কুমার । 
ষোড়শ বৎসর বয়ঃ বাপ জমিন ॥ 
মুখখানি হাসিমাখ। সরল গঠন । 
প্রসুল্প বদনে শোতে সুন্দর নয়ন ॥ 
নিরথি না হেন আখি লোকের ভিতবে। 
দেখিলে দেখিতে ইচ্ছ! দিবারাতি করে॥ 
কাণ দিকে যেই প্রাস্ত উদ্ধে তার টান। 
ধনুকের মত করে ভূরুর সন্ধান ॥ 
সেই পথে চলে অশ্র ঝরে যবে তায়। 
নিন্নগ। জলের নাম জলেতে ভাসায়। 
গরিচয়ে নিত্যমুক? লঙ্জ। আবরণ । 
ঈশ্বরকোটির থাকে * প্রতুর বচন। 
একমাত্র লোকলজ্জ। সাজের ভিতর । 
রিপুগণ গায়ে যেন মৃত বিষধ? ॥ 
কিছ! যেন টল-মূল বৃদ্ধের দশন। 

আজি নহে কাল ধার নিশ্চ? পতন ॥ 
শৈশবে শিশুর সঙ্গে খেল। যে সংয়। 
শিশুর মতন খেলা গ্রীতিকর দয়॥ 


ছাষে" 


ভেঙ্গে দিয়! খেলাশাল সঙ্গী পরিহরি । 
ক্ষুপ্-মনে একপ্রান্তে দাড়াতেন ফিরি ॥ 
কেন হেন সঙ্গিগণ জিজ্ঞাসিলে পরে। 
বলিতেন মুখ ভাবি যত সহচরে ॥ 

আমার খেনুনি আছে, আছে খেলা-ঘর । 
সে নয় এখানে, আছে আছে সহচর ॥ 
স্বতস্তর আছে কোথ।, দেখি দেখি বলি। 
দেখিতে দেখিতে যেন পুনরায় ভুলি ॥ 
স্ন্দ্র বড়ই তাঁরা সকলেই ভাল । 
লতায় লতায় ঘর? ফুলে ফুলে আলো ॥ 
সে খেল। সে বেস খেল। নয় হেন রীতি । 
সেথা যাই, তোরা নোস্‌ খেলিবার সাথী ॥ 
বলিতে দেখিতে হেন জাগিয়। স্বপন। 
নিজ মনে পথে পথে ঘরে আগমন ॥ 
শৈশব বদ পরে কিছু বড় হ'লে । 
প(ঠশিক্ষা হেতু পিত। দিলা পাঠশালে ॥ 
তখন রজনীযোগে প্রায় প্রতি নিশি। 
শুইবার ঘরে তার জ্বলে জ্যোতিঃরাশি ॥ 
গোটা ঘর জ্যোতির্ধয় জ্যোতির ছটায়। 
ঘরে কোন্খানে কিব। সব দেখা যায় ॥ 
এখন ষোড়শ বধ মাত্র বয়ঃক্রম। 
লেখা-পড়া শিখিবারে নাহি তত মন ॥ 
স্বভাবতঃ কামিনীতে অতিশয় ঘৃণী]। 
দন্মতত্ব ব্যক্ত যাহে তাই পড়া শুন। ॥ 
আজি কালি কেশবচন্দ্রের পত্রিকায়। 
আগাগোড়। থাকে ভরা ধর্সের কথায় 
সে হেতু আদরে পত্র পাঠ নিতি নিতি। 
বারে বারে চোখে পড়ে প্রভুর ভারতী ॥ 
প্রভুর দর্শন আশে লোনুপ হইয়া । 
পুরীতে আসেন, ঘরে কিছু না কহিয়্া ॥ 
সতয় অন্তর একা লঙ্কা! তায় থেলে। 
সঙ্গে নাই দাল-দাসী ধনাঢ্যের ছেলে ॥ 
মন্দির-বাহিরে হয় প্রতৃর তল্লাস। 
প্রবেশিতে ভিতরে অন্তরে জাসে ভাস। 


২৫3 রামরুফণ পুঁধি। 


অচেনা শরীগ্রভুদেব মূর্তি নাই চেনা । 
কে পরমহংস কিছু না পান ঠিকানা। 
এইরূপে যাতায়াত হয় বারে বারে। 
দ্রশনে এক দিন সুযোগ মন্দিরে | 
ঘরতরা লোক দুরে ঠিক করা ভার। 
গঞজ্জাপানে মন্দিরের বিষমুক্ত ছুয়ার । 
তকাতে দীড়ায়ে পথে হৈল অনুমান । 
এখানে আছেন, ধার এতই সন্ধান ॥ 
কিবা ঈশ্বরীয় কথা হয় আলোচন]1 । 
ছুই কাণ পাতি রহে যদ্দি যায় শুনা ॥ 
হেন কালে অকনম্মাৎ কোন এক জন। 
ল'য়ে গেল ভ্রীমন্দিরে যথ। নারায়ণ ॥ 
আৰি জীমন্দিরে ব্রাহ্মগণের বাজার । 
নাম জয়নগোপাল উপাধি সেন তার। 
আর আর সনান্ত অনেক লোক সাথে। 
এসেছেন পূজ্যতম প্রভুরে দেখিতে ॥ 
কধোপকথন শেষ, কাল ফিরিবার। 
বিদায়ান্তে প্রহদেবে করে নমস্কার | 
একে একে যতগুলি সব গেল স'রে। 
ব্রাঙ্মণকুমার দেখে বসে একধারে 
যোগীন্ত্র ইহার নাম মহাভাগ্যবান্‌। 

. ধনাঢ্য নবীনচন্ত্র রায়ের সন্তান ॥ 
যোপীন্দ্র যেমন নাম তেন গুণধুক্ত। 
তেন নিত্য যোগসিদ্ধ যেন নিত্যমুক্ত | 
আগে ফল পরে ফুল ফলে যে প্রকার। 
সেই মত প্রভৃতক্ত অঙ্গ ধারা তার । 
জৈবরপে শৈবভাব বৈভব গোপন । 
মহাধাধ। অন্ধে লাগে বন্ধ যেই জন॥ 
অগ্ুদ্ধি জীবের বুদ্ধি কুর্চিত মণিনে । 
বংশ সম ঘৃণে জার! কামিনী-কাঞ্চনে ॥ 
সদয় প্রত্যয়হীন ক্ষীণ মন্দ গতি । 
উপহাগ বন্ধ যার কৃষ্ণগীলাগীতি ॥ 


গ্ব্ব জানে শ্রেষ্ঠ যানে অন্তে করে খৃণা। 


ধর্দ আচরণ ভাগ যশের বাসনা । 


পরছিদ্র অন্বেষক পরনিন্দাপর। . 
হীনমতি নাই শক্তি দেখে নিজ ঘর ॥.. 
বুঝে না বুদ্ধির দোষে বিধির লিখন । 
সুধার আন্বাদ হেতু বিষের জনম॥ 
নিজের যেমন তেন অপরের জান। 
মত ভেদ মাত্র। পথে সকলে সমান 1 
এ গিয়ান ঘটে কভু নাহি থেলে তার। 
ধিক্‌ ধিক্‌ জীববুদ্ধি কেবল ঘ্বণার ॥ 
হীন হেয় যে জীবের বুদ্ধি এইরূপ । 
কেমনে সম্ভব দেখে প্রভুর স্বরূপ ॥ 
ভক্তগণ অঙ্গ তার জীবের আধারে । 
নিত্যযু নিত্যসিদ্ধ যুক্তি দিতে পারে ॥ 
নবীনে প্রন্ীণ-বুদ্ধি। না শিখে পঞ্ডিত। 
বুঝিবে শুনহ রামকুষ্ণলী লাগীত ॥ 

বড় খুসি গ্রতু দেখি ব্রান্মণ-কুমার। 
জিজ্ঞাসিঙ্জ কোথ। ঘর কেবা পিতা তার ॥ 
পরিচয়ে স্তীপ্রহু অধিক আনন্িত। 
বালকের 'িত৷ তার খুব পরিচিত । 
সোহাগে ধরিয়। হাত পুনশ্চ জিজ্ঞাস] । 
কি মনে করিয়া! আঙ্গ এইখানে আসা ॥ 
আমারে দেখিয়। মনে কি হয় তোমার । 
হৃদয়ে প্রত্যয় কিবা কহ সমাচার। 
সরলে ধোগীন্দ্র কৈল উত্তর প্রদ্দান। 

অন্য কেহ নহ তুমি নিজে তগবান্্‌॥ 

শুন মন অগ্পবয়ঃ বালকের কথ]। 

কেমনে বুঝিল। বল নিগুঢ় বারতা ॥ 
কেমনে চিনিল। তারে কি দেখিল] তায়। 
মহা আবরণ নরসাজ গায়॥ 

মূর্খ আমি শান্ত এস্থে বুদ্ধি বড় আন্‌। 
শক্তি নাই দিতে অন্ত লীলার প্রযাণ ॥ 
জানি রামকষ্ প্রভু ঠাকুর আমার। * 
এলীলায় প্রমাণেতে প্রীবাক্য তাহার | 
তন্ত্রগী তাবেদাপেক্ষ বহু গুরুতর । 
ভ্রীবদন-বিগলিত যে কোন অন্য়। 


রামরুষণ পুথি ২৫৫ 


ফি বাক্যের প্রতিবর্ণ সিন্ুর যতন। 

কে লবে কতই তায় এত রত্ব ধন ॥ 

গুন তবে প্রমাণেতে প্রভুর বচন। 
একবার দ্রশনে চিনে কোন্‌ জন॥ 
ঈশ্বরকোটির থাকে অঙ্গের মতন। 
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্য সচেতন । 
যথা তথ। সঙ্গে সঙ্গে কতৃ নহে ছাড়া । 
তারাই দেখিব! মাত্র ঠিক পান ধর] ॥ 
বুঝ তবে এবে কেব ব্রা্ষণ-কুমার। 
চিনিলেন কিব। বলে প্রভূ অবতার ॥ 
পুনরায় প্রভুরায় পুছিলেন তারে। 

কেহ নাহি কহে হেন দক্ষিণসহরে ॥ 
কেমনে চিনিলে বা কি বুঝিলে প্রমাণ । 
কি হেতু আমারে তুমি কহ ভগবান্‌॥ 
গুন মন বালকের উত্তরের ছটা। 
লীলাগ্রন্থ পাতা মাত্র নাহি ধার ঘটা ॥ 
তথাপিহ লীল। যত বিধিমত জান]। 
স্বতিপথে যুথে যুথে করে আনাগণ। ॥ 
যোগীন্্র কহেন কথা কুষ্ণচ-নবতারে। 
জনম যখন হয় কংস-কারাগারে ॥ 
চারিধারে নিযুক্ত প্রহরী অগণন। 
তাহাদের মধ্যে ভক্ত দুই এক জন॥ 
তত্তিবলে জনম জানিয়। শ্রীকৃষ্ণের । 
চুপে চুপে জাগে অন্যে নাহি পায় টের ॥ 
কেমনে পাইবে টের আতুর নিডদ্রায়। 
বিশ্বজনবিমোহিনী মায়ার মায়ায় ॥ 
জেগে আছে দারিয়ে তাহার কারণ । 
করিবারে আখি ভ'রে কুষ্ে দরশন ॥ 
বিলক্ষণ জানে বস্ুুদ্দেব পিতা তার । 
যাবে চলে কুষ্খ কোলে যমুনার পার ॥ 
সেই মত লোক যত দক্ষিণসহবে। 
দেথিবে কেমনে? আছে মায়াতম ঘোরে 
দাগন্ত ছু এক জন দেখিবারে পায় ॥ 
পুরীতে বিরাজে নিজে রামকুষ্রায় ॥ 


কেবা এ যোগীন্দ্র পরে পাইবে বারতা! 
প্রথম দর্শনে আঙ্জি এই তক কথা ॥ 
সন্দহীন প্রভূলীল! সন্দে-গড়া যন। 
বিশ্বাসনাশক সন্দ তিমির বরণ| 
এখানের লোক কেন ন। পায় সন্ধান। 
প্রভুর শ্রীবাকো শুন তাহার প্রমাণ ॥ 
এক দিন বহু ভক্ত শ্রীপ্রড় যথায়। 

উঠিল এ কথা তথা কথায় কথায়। 
জিজ্ঞানিল প্রভূদেবে কোন তক্কোত্তম। 
দক্ষিণসহরে লোক কেন এ রকম॥ 
দুর-দুরাত্তর হ'তে হাঙ্জার হাজারু। 
আসিয়। পূরায় আশা সাধ যেন যার ॥ 
মৃদু হাসি প্রভুদেব উত্তব্রিল! তারে । 

দেখ ন। গাভীর দশ! গঙ্গার গহ্বরে ॥ 
দড়িতে রয়েছে বাধা খোঁটায় নিকটে । 
পিপাসায় প্রাণ যায় ছাতি দ্িয়। ফেটে ॥ 
অতি সন্নিকটে জল শ্রোত বয়ে যায়। 
যেতে নারে ছোট দড়ি আবদ্ধ গলায় ॥ 
দ্বরে যারা আছে ছাড়া আসে পালে পালে। 
পিপাস! মিটায় মুখ ডুবাইয়া জলে ॥ 


এখানে আটক লোক যদিও নিকটে । 
মোহিনী মায়ায় বন্ধ বলে নাহি আটে ॥ 
রামকৃষ্খচলীলাগীতি বড়ই মধুর । 
যতই শুনিবে তত তাপ হবে দূর ॥ 
তক্তবর রাম আর শ্রীমনোমোহনে । 
মতবৎ ধর! পেয়ে প্র-নারায়ণে ॥ 
কলিতে অবাক্‌ কথা দ্দীন-বেশ গায়। 
নরসাজে বিরাজেন প্রতৃদেবরায় ॥ 
সাজের বানি 'কব! বিহীন লক্ষণ । 
প(ঁশেতে পাবক ঢাকা নবে নারায়ণ ॥ 
আত্মহর রঙ্গ দেখি কহে ছুই তাই 
আমাদের প্রভুদেব জগৎগৌসাই॥ 
কে গুনে কাহার কথ! বড়ই জঞ্জাল । 
বিশ্বাসবিহীন ধরা ঘোর কলিকাল !। 


২৫৬ বামক্ পুথি । 


এতই কৃপেতে ষগ্ন মানুষের মন। 

কৃষ্ণ মিলে লক্ষে কথ। কহে এক জন ॥ 
কাঞ্ধেই রাঘের কথ। কানে নাহি ঢুকে 
বরঞ্চ পাগল বলি গালি দেয় লোকে । 
নর-বেশ নারায়ণে চেন। অতি ভার। 
প্রভুর বচনে শুন প্রমাণ তাহার ॥ 

রাম অবতারে রাম যবে যাঁন বনে। 
চিনিতে পারিল মাত্র মুনি সাত জনে ॥ 
পূর্ণব্রক্ম সনাতন পুরুষপ্রধান 
অবতীর্ণ ধরাতলে সীতাপতি রাম 7 
অপরে যতেক যত বুঝে বিলক্ষণ। 
দশরথ-সুত রাম নৃপতি-নন্দন । 
চির-চেন। ন। হইলে চেনা মহাদায়। 
নরদেহে পর্বেশ্বর বিহরে ধরায় | 
ক্ষুদ্রতম আকারেতে বালির মতন। 
উপমায় ঠিক যেন বীজের গড়ন ॥ 
গোপনে নিহিত থ'কে নাহি যায় দেখা । 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড অগণন শাখা । 
কত শত পত্র ফুল সৌরত অতুল । 
নানারস-সমবেত সুন্দর মুকুল । 
নানাবিধ গুপ নান। বর্ণের চেহারা । 
কত কোটি কোটি ফগ মিষ্ট রসে ভরা । 


এইমত গুণ শক্তি ক্ষুদ্র তন্ধু ধরে 
বৃক্ষের সম্পত্তি যেন বীজের ভিতরে ॥ 
সত্য কথ অনায়াসে নহে দরশন। 
জীবে না বুঝিতে পারে শ্রীপ্রতু যেমন ॥ 
তথাপিহ তক্ত রাম কন বারে বারে। 


জান! পরিচিত কিবা, চোখে দেখে ধারে, 


অগণ্য লোকের মধ্যে মতি অন প্রায়। 
গুনে আসে প্রতভৃপাশে রামের কথায় ॥ 
আসে ধারা তার মধ্যে দ্বিবিধ প্রকার । 
প্রথম প্রুর ষার তক্ত আপনার | 
লীলার প্রথমকালে তফাতে তফাতে। 
এডুর নামের বী্গ পৌত। হদি-ক্ষেতে ॥ 


দ্বিতীয় যুযুক্ষু যার মুক্তি আকিঞ্চন। 
পূর্ববজন্মে করিয়াছে সাধন ভজন । 
সমাপন এইবারে দড়ি যাবে কেটে। 
শুনিয়। প্রহর নাম কাছে আসে ছুটে 
কেবা কিবা নিজ মনে বুঝে লহ মন। 
আমার উদ্দেশ্ত ইহা ততক্ত-সংযোটন ॥ 
আইলা রামের মামা-শ্বশুর সম্পর্কে । 
উপেন্্র মজ্জম্দার দণডবৎ তাকে ॥ 

ধীর নম্র বিনয়ী বদনে মাখা রস। 
আবণে করেন কাজ; রসনা অবশ ॥ 
দায়ে যর্দি কন কথা ফাকে না বেরায়। 
অধরে সুটিয়া ভাষা অধরে মিশায় | 
কাছে ককোয়গরে যনোমোহনের ঘর | 
সেখানে এ সময় লাগিল বগড় ॥ 
বছ দিন আগে হ'তে এই গঞুগ্রামে । 
যাতায্াষ শ্রগ্রভুর অনেকৈই জানে ॥ 
প্রকট সময়, শুনে যুটে ভক্তগণ । 
নবাইফ্লৈতন্য এক আইল এখন ॥ 

বয়স আধিক, ধর্শ উপার্জনে আঠা । 
সঙ্জন সংসারী মনোমোহনের জ্যেঠা ॥ 
যুটিলেন ভবনাথ পরম স্তুন্দর | 
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর ॥ 
নবীন বয়স তেহ ব্রাঙ্গণের ছেলে । 
উচ্চবিদ্ভালয়ে পাঠ হয় এই কালে ॥ 
আত্মবন্ধ প্রতিবাসী করে উপহাস। 
শুনিয়। প্রভৃর পে তাহার বিশ্বাস ॥ 
দক্ষিণসহর সম সঙ্লিকট গ্রামে । 
সকলেই প্রায় প্রতুদেবে নাহি চিনে ॥ 
শুনিয়াছে নাম যারা বুঝে অবিকল । 
প্রভুদদেব এক জনা মানুষ পাগল ॥ 
বিফল হইল জগ্ম কপালের ফেরে । 
বছতাগ্যে জগ্গ ঘি প্রভূ অবতারে ॥ 
কর্পকলে বিড়মখন। এ কি পরমা । 
সাধ নাই দেখিবায়ে কলঙ্ক চাদ ॥ 


কিল 


চির-্বদিতম ধার দরশনে হরে। 

ভবের বন্ধন গোট| কাটে একবারে ॥ 
জনম-জম্মার্জিিত বিষময় কর্ম-ফন। 

এক নমস্কারে তারে দেয় রসাতল ॥ 
অগতির মিলে গতি মুক্তি এক পলে। 
অমৃত-লহর রঙ্গ উ্জায় গরলে ॥ 

দরশনে নমস্কারে বারে এতদৃর । 

বুধ মন কিব। গ্রহ দয়াল ঠাকুর ॥ 
অনায়াসে হেসে হেসে ভবনিদ্ধু গার । 
মানুষ বুদ্ধিতে বড় লাগিল বেজার ॥ 
সাবাস মাক্ুষ-বুদ্ধি কি কহিব তারে। 
বলিহারি £[ড়ি দেহ-তরীর উপরে ॥. 
স্বভাব পাথার-পথে দিবারাতি গতি । 
উড়ায়ে প্রলোভী পান অবিগ্তার স্বৃতি ॥ 
স্বৃতি অতি বেগব তী শুগ্ভপথে উড়ে। 
কামিনী-কাঞ্চন-আশ।-পবনের জোরে ॥ 
যতক্ষণ অকুলে নাহিক ডুবে তরী । 
তাহার কি ক্ষতি মন ধোপাঘরে চুরি 
অন্যে পরে ডুবাইতে জনম তাহার । 
সতত নীরবে করে কার্যা আপনার ॥ 
 ষত দিন অবিদ্দিত থাকে তার বল। 
জীবের আদতে নাই তিলের মঙ্গল ॥ 

: সাধনা-সাগর-ছে"চা ছুলত রতন। 

। জন্ম-জরা-তাপ-পাপ-কলুষ-নাশন ॥ 
জীবে মুক্তি দরশনে পর্খনে ধার। 
অঙ্গহীনে ছুঃখী দীনে দয়াল আচার ॥ 

৷ জীবের কল্যাণ ব্রতে এতী অনুক্ষণ। 

৷ বিষবৎ আত্ম সুখে দিয় বিসর্জন । 

। গতিতপাবন-ভাব অগতির গতি। 
 ধয়াময় কায়াখানি দয়ার মূর্তি ॥ 

স্থিতি, গতি, কর্ম মতি দয়ায় ধাহার। 
দয়া বিনা দেহে কিছু নাহি ভন্য আর ॥ 
 শিব্ষয় সনাতন পুরুষ প্রধানে। . 
 বু-দোষে মাহি দিল দেখিতে লয়মে। 


রামকৃষ্ণ পুথি ২৫৭ 


হেন বুদ্ধি হ'তে যুক্ত কর প্রভুবর। 
দীনবন্ধু দীননাথ দয়ার সাগর ॥ 
পুনঃ এই বুদ্ধি লয়ে নরের উন্নতি । 
বিমানে উড়ায়ে রথ শূন্যে করে স্থিতি ॥ 
বুদ্ধি-বলে পলে চলে যোঙ্রনের পথ । 
রাখে হাতে পঞ্চঠতে লিখাইয়া খৎ॥ 
ধরণীর দুই প্রান্তে বসি ছুই জনে । 
পত্রম্পর কয় কথা কত রেতে দিনে ॥ 
অলজ্ঘ্য সাগর পারে করে অধিকার । 
জলের উপরে নীচে বিপণি বাঙ্জার ॥ 
নানাবিধ ভাষ। নাক্া শাস্ত্র আলাপনা। 
দেশ বিদেশেতে উড়ে যশের ঘোষণ। ॥ 
নৃপতি মুক্ুটসহ ত্বর্ণ-সিংহাসন। 
কোষাগার পুর্ণ নানা নিধি রত্ব ধন ॥ 
নাম দাপে কাপে যয তালপত্র প্রায় ৷ 
কথায় মানুষে মারে বাচায় কথায় ॥ 
বৃহত্তম-কায় পশ্ড কথা শুনে চলে। 
বাঘে মৃগে এক সঙ্গে মহারঙ্গে খেলে ॥ 
কুরূপে ন্ুুরূপ মিলে, অঙ্গ অঙ্গহীনে । 
বোবা যেব। কর কথ।, কাল শুনে কানে ॥ 
বুদ্ধিতে কতই করে কহ! মহাদায়। 
বিধির বিধান-লিপি সাগরে ডুবায় ॥ 
ছার মান খ্যাতি ধনে প্রলোভিত করি। 
ডুবায় অকুল জলে মানুষের তরী ॥ 
হেন বুদ্ধি হ'তে রক্ষা কর তগবান্‌। 
দুর্গতি-তারক প্রত কল্যাণনিধান ॥ 
এইখানে মন যদ্দি প্রশ্ন কর মোরে। 


কি লয়ে চলিবে জীব বুদ্ধিবল ছেড়ে ॥ 


গুন তবে কই কথা, কথার উত্তর। 
অবিস্তা-ভোষিণী বুদ্ধি পায়ে তার গড় ॥ 
ধন-মান-বশ-আশ। যে বুদ্ধতে আনে। 
অবিগ্ভঠ।-তোধিণী বুদ্ধি তাহারে বাধানে॥ 
মহান্‌ ইহার শক্তি স্যঙ্টির ভিতরে । 
ভগবান্‌ ধিন। ইহা! সব দিতে পারে ॥ 


২৫৮ 


উজ্জ্বল এশখবর্যো মুগ্ধ করে ব্রিভুবন। 
সৎপথ অন্তরালে রাখি আচ্ছাদন ॥ 
সদসৎ দুই এক বুদ্ধির ভিতর । 
সবুদ্ধি নাম যার পরম সুম্দর ॥ 
অসতে অবিদ্ধা। তুষ্ট করে দিবারাতি। 
সতে সদ জালে হৃদে অন্ুরাগ-বাতি ॥ 
মহান আনন্দময় পরম-ঈশ্বর । 
একমাত্র এই সং-বুদ্ধির গোচর ॥ 
সৎবুদ্ধি বিন। পথে বক্ষ আশা নাই। 
যাগিয়! চাহিয়া লহ শ্রীপ্রভৃর ঠাই ॥ 
এক বুদ্ধি কিসে হয়ু দ্বিবিধ গ্ুকার। 
জিজ্ঞাসিলে মন যদ্দি শুন সমাচার ॥ 
ফটিকের ধর্ম নষ্ট ধর। পরশনে।  € 
পুনশ্চ ফটিক হয় ভাঙ্কবরের টানে ॥ 
ধরায় কি শুন্তে দেখ মেই এক জল। 
গুণে ভিন্ন হেথা! সেথা সমল বিমল ॥ 
প্রভৃ-তন্ত ভবনাথ সংবৃদ্ধিগুণে | 
পরের ব্যঙ্গোক্তি কানে আদতে না শুনে 
থাকে আপনার ভাবে না হয় চঞ্চল। 
তক্তের চরিত কথা শ্রবণযল ॥ 
যেইখানে ভক্ত রাম ভকতের খনি। 
উঠিল তাহাতে এক সমুজ্্বল মণি ॥ 
প্রভৃভজচুড়ামণি হিন্দৃস্থানী যেতে । 
প্রবল অটল দাশ্ভক্তিভাব চিতে ॥ 
ভূত্যবেশে রামাবাসে কাদামাখ। গায়। 
গুপ্ত ছিল এত দিন প্রভুর ইচ্ছায় 
 চিরভক্ত ্রীপ্রভৃর অনাসক্ত জন] 
স্ুঃখী তবু কামিনী কাঁঞ্চনে অতি দ্বণ। ॥ 
উপরে ইঙ্ষুর মত কর্কশ আকার । 
ভিতরে মধুর তক্তিরসের সঞ্চার | 
খর্বাকৃতি পুষ্টকাঁয় বীর বলবান্‌। 
সবল সকল শির1 লা. তার নাম॥ 
জীপ্রভূর ঘাস, সেবা-তকতি অন্তরে । 
দান্ততাবে হয) রাম অবতারে ॥ 


* রামককক পুথি। 


নিরক্ষর লাউ, ভাই নাই বর্ন বোধ। 
বাগ বাদিনীর সঙ্গে বিষম বিরোধ ॥ 
কাজ কিবা বিগ্াদেবী তোমার প্রসাদে। 
যদ্দি না তাহায় রামরুষ্ণতক্তি বাধে ॥ 
নিরাপদ্দে রাখ রোধে তোমার দুয়ার । 
রামরুষ্জনামে হব ভবসিন্ধু পার ॥ 
বিগ্যার ছলনা কথ। শুন শুন মন। 
বিগ্ভাঁপক্ষে ফি কহিল প্রভু নারায়ণ ॥ 
বিস্তার আকার কিব। রিগ্া। বলে কারে। 
শুনিলে চলন্ত নাড়ী সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে ॥ 
এক দিন তক্তবর্গে ঘের! প্রভুরায় । 
উঠিল বিগ্ভার কথা কথায় কথায়॥ 
বলিলেন প্রত ভক্তগণে শুনাইয়!। 
দেখ আঁমি একদিন মায়েরে দেখিয়। ॥ 
বলিলাঞ্ধ লোকজনে কহে পরম্পর। 
বিদ্ভাবব্হীন আমি মুর্খ নিরক্ষর ॥ 
এত শুনি জননী দেখায়ে দিল! মোরে । 
তথনি চকিতে ত্বর। তিলের ভিতরে ॥ 
দাড়াইয়। একধারে মৃদু মন্দ হাসি, 
পর্বত-প্রমাণ কত ওছলার বাশি ॥ 
-চালনে মাত! কহিলেন পরে। 
এসব বিস্ঞার রাশি বিদ্যা বলে এরে ॥ 
এই জঞ্জালের রাশি বিগ্তা নাম জান|। 
নিতে হয় নাও তুমি নাহি মোর মান! ॥ 
দেখিয়! বিগ্ভার দশ! কহিঙ্থ তখম। 
এমন বিদ্যায় মা গে! নাহি প্রয়োজন ॥ 
মরম বুঝিয়। তাই শ্রীপ্রতৃ আপনে । 
বলিতেন প্রায় অধিকাংশ ভক্তগণে ॥ 
বিগ্কা আলাপনে মনে বড় লাগে ধশাদা। 
রঙগিল ন! করি তায় শুদ্ধ রাখ শাদা ॥ 
মহাবিগ্ভাপথে বিষ্া বড়ই ভীষণ । 
দুর্গম কণ্টকময় কেতকীর বন ॥ 
বিস্তর্জনে যদি গুরু না থাকেন মূলে। 
সে বিদ্য। বিষের গাছ বিষফল ফলে। 


রামকৃষ পুথি ২. 


শবিগ্ভার প্রতিমূর্তি তারে দণ্ডবৎ। 

মোহিয়। খুলিয়। দেয় নরকের পথ ॥ 
উপমায় বলিতেন প্রতু-নারায়ণ। 

তাল মন্দ কিসে শুন বিগ্ভা-উপার্্জন ॥ 
“কেহ বিগ্বা শিখে লিখে বেদান্ত-পুরাণ। 
কেহ করে জালখৎ নরক-সোপান্‌ ॥” 
একরূপ বটে বস্ত ভাবে ফলে ফল। 
অন্ত কাহার পক্ষে, কাহার গরল ॥ 
মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি গোড়ায় যাহার। 
যতগুলি জীব-বুদ্ধি তাহার খোদ্দার ॥ 
সত্বভাব পরিহরি তমে করে হু'স। 
চিবায় চাউল “ফলে খোস। তুসি তু'ষ। 
অবিষ্ভা-মুলক-বিগ্ভা-পথে যেতে মানা । 
লীলাকথ। গুনে মনে করহ ধারণ! । 
মহান্‌ উশ্বর্্যশলী লক্ষ্মী সরত্যতী। 

কভু করে মুক্তপথ কু রোধে গতি ॥ 
বিষণ মহেষ্বব ব্রহ্মা চতুর-আনন। 
আগোট! তেত্রিশ কোটি দেবদেবীগণ ॥ 
অপার ক্ষমত। শক্তি প্রত্যেকের প্রায়। 
পরণব্রন্গ সনাতন প্রতুর ইচ্ছায় । 

এঙ্র্ষে তোমার কিছু প্রয়োজন নাই। 
মাগ রামকৃষ্চতক্তি সবাকার ঠাই ॥ 
প্রভুর ভকতি যেইখানে নাহি মিলে। 
দুরে করি নমস্কার রাখ তায় ঠেলে ॥ 
হোক ব্রঙ্গ। প্রজ্জাপতি স্থষ্টিশক্তি ধার । 
হোক বিষুও, ধার কাছে পালনের তার ॥ 
হোউন পিনাকপাণি যোগী ব্রিপুরারি । 
পরমনির্ববাণদবাতা ভ্রিলোকসংহারী ॥ 
হোক না দেবেশ ইন্দ্র জ্রিদশ-ঈশ্বর | 
ফেহয় সেহয় হোক কারে নাহি ডর॥ 
সর্বেশ্বব প্রভূ নিজে ঠাকুর আমার। 

এ বারে আপনি থোর্দে নহে অবতার । 
প্রভুর ওধারে আর নাহি কোন গ্রাম। 
অস্তলীলামধ্যে পাবে ইহার প্রমাণ ॥ 


_ বিভাতিতে গিয়ান করিবে তুচ্ছ ছার। 


এক রামকৃষ্খচতন্তি সকলের সার॥ 
বিড়ূতি বিরোধী বড় প্রতুতক্তিপথে । 
সর্বদ। স্মরণ করি রাখিবে তফাতে॥ 
লীলায় শুনহ মন তাহার প্রমাণ । 
অমৃত-তাগার রামকুষ্চলীলাগান ॥ 
অতি তক্তিমতী যদু মল্লিকের মাসী । 
তীপ্রভুর দরশনে বড়ই পিয়াসী ॥ 
উদ্ভান-তবনে তাই যখন তখন। 
সভা করি প্রহৃদেবে করে নিমন্ত্রণ ॥ 
আজি সভামধ্যে প্রভূ অখিলের পতি । 
উপনীত উপাধ্যায় কাণ্তেন সংহতি ॥ 
দর্শকগণের মধ্যে দুই শ্রেষ্ঠতর। 
প্রথম যে জন তেঁহ ধন্রে ঈশ্বর ॥ 
বিগ্ভাবল তত নহে যত হার ধন। 
যতীন্দ্র ঠাকুর নাম পিন্রালি ব্রাহ্মণ ॥ 
মহারাজ প্রাপ্ত আখ্যা কোম্পানীর ঘরে । 
অতুল সম্মান খ্যাতি সাহেবের করে ॥ 
পুর্বজন্মীর্জিত পুণো বছ ভাগ্যবান্‌। 
অকাতরে দীনছৃঃখিগণে অন্নদান ॥ 
তার ধনে অন্রে পুষ্টি পায় কত প্রাণী: 
তাই ঘরে অচঞ্চল। লক্্মীঠাকুরাণী ॥ 
গুনিয়াছি শ্রীবদনে প্রভুর বচন। 
বাহার শক্তিতে বহু লোকের পোষণ ॥ 
ঈশ্বরের বহুশক্তি বর্তমান তায়। 
সামান্য জীবের মধ্যে নহে গণনায় ॥ 
পুণ্যবলে অবহেলে ঠাকুরে আমার । 
পূ্ণব্রন্ম সনাতন সেব্য কমলার ॥ 
হরিহরবিধিপুজ্য সাধনের ধন। 
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা! কল দরশন ॥ 
প্রকৃতি-স্ুলতে প্রভু দীনহীনচার। 
নেহারিয়া মহারাজে অগ্রে নমস্কার ॥ 
উচ্চমান চান রাজ ঠাকুর পিরালি। 
মান খ্যাতি কর্মমূলে মানের কাঙক্গালি ॥ 
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সেমান না পেয়ে হেথা প্রভুর স্থানে | 

পরম সুন্দর প্রতু লাগিল ন| মনে ॥ 

পুণ্যবান্‌ মহারাজ। ভক্তি নাই তার। 

লক্ষ্মীর কৃপায় বদ্ধ ভক্তির দুয়ার ॥ 

ধনে রাজসিক ভাব শ্রশ্ব্য্য উজ্ম্বল। 

নয়নে সুধার রীতি উদ্রে গরল ॥ 

কামিনীর সহোদর] ভীষণ। কাঞ্চন । 

ছুঁইলে জারিয়া তুলে মানুষের মন ॥ 

ধশ্শ অর্থ কাম মোক্ষে যেই জন তূলে। 

ভক্তির প্রসাদ তায় কখন না মিলে ॥ 
অন্য জন কষ্তদাস পাল, জেতে চাবা। 

বড়ই বুঝেন তিনি ইংরাজের ভাষা। 

সুক্বুদ্ধি সুনিপুণ রাজ্জনীতিজ্ঞানে। 

বড় বড় সাহেবের অতিশয় মানে ॥ 

হিম্দুপেটুরিয়টপজ করেন প্রকাশ । 

চোটে লেখা' দেখে লাগে লাটের তরাস। 

লাটের কাটেন কথা খু'ট ধরি তায় ॥ 

প্রশংসাভাজন তাই বথায় তথায় ॥ 

কোথাও নাহিক ভয় লিখে বলে তোড়ে। 

অভিমানে ভরা হৃদি বিদ্বা-অতঙ্কারে ॥ 

গর্ব্বধর্ববকারী প্রত সর্ববশক্তিমান্‌। 

গুন রামকঞ্জকথ। অমৃত সমান ॥ 

সভান্থ সকলে বলিলেন প্রভুবরে । হু 

ঈশ্বরীয় কথা কিছু কহিবার তরে ॥ 

স্থান পাত্র বিশেষ বুঝিয়! পরমেশ। 

বলিলেন বিবেক বৈরাগ্য-উপদেশ ॥ 

ধন, মান, বিদ্যা আঁদি বিষাতুলা যাতে। 

বিষম অনর্থকরী ঈশ্বরের পথে । 

তীব্র বিরাগের কথা স্থ্টি উড়ে শেষে। 

ধূল1 বালি কুটি যেন কুলার বাতাসে 

এক ভগবান্‌ বিন! সকলি অসার 

বিষয়বৃদ্ধিত্ধে কথা নহে পশিবার ॥ 

পক্ষিল বিধয়বুদ্ধি বড়ই সমল। 

কাদার গাদায় ঘোলা স্বল্প মাজে জল॥ 


রামকৃষ্ণ পুথি। 


প্রথর যদিও বিবেকের কর ধরে। 


ঘোল! জলে প্রতিবিষ্ব কখন ন1 পড়ে ॥ 
লইয়া! এমন বুদ্ধি গর্ব করে নর। 

ধিক্‌ ধিক জীববৃদ্ধি পায়ে তার গড় ॥ 
এই বুদ্ধিযুক্ত পাল এত গরীয়ান। 
সভায় করিতে রক্ষা নিজের সম্মান ॥ 
আগুয়ান হইলেন সাঁধা যতদুর । 
প্রতিবাদে টবরাগ্যে র কথ শীগ্রতৃর ॥ 
সভায় পালের পোর গরম আসন। 
মনে জানে আপনারে অতি বিচক্ষণ ॥ 
দস্ত সহ প্রতিবাদ উত্থাপন করে। 
পাতিব! কথার জাল সভার ভিতরে ॥ 
বৈরাগা ভীষণ বড় উন্নতির পথে। 
পথের ভিখারী করে নাহি দেয় থেতে ॥ 
বৈরাপ্া বৈরাগা করি ভারতের জাতি: 
ধনরাজ্জাচাত, খায় ইংরাজের লাথি ॥ 
স্বাধীনতা সংরক্ষণে বিহীনবিক্রম | 

এ দেশের ছুর্দশার ইহাই কারণ ॥ 
জম্ম রক্ষা আর পর-উপকার। 
নবের কর্তব্য কর্ম এই ধর্ম সার | 
বৈবাগোর যত বল সে সকল জানি। 
নামাস্তরে কহে এরে হুঃখের জননী ॥ 
অতিতীন পরাধীন যে বিরাগে আনে। 
যতনে অর্জনে তার উপদেশ কেনে ॥ 
শুনিয়া! পালের কথ।“প্রভ গুণধর । 
অমৃত-বরষী বাসী তবু শক্তিধর | 
তুলনায় কিবা তেজ ইন্্র-অক্সর ধরে । 
ছুর্ডেদ্য জীবের বুদ্ধি পলে ভেঙ্গ করে ॥ 
হেন বাক্যসহকারে কষ্$দাসে কন। 
হীনবুদ্ধি তাই কহ বৈরাগ্যে এমন ॥ 
বেদান্ত পুরাণ খ্লীতা উচ্চে গায় যারে'। 
দেবতাহুল্প ভ; তুচ্ছ তোমার গোঁচরে | 
যার বলে হবি মিলে, তাছে নাহি সাব। 
তোমার গিক্সান এই, কি বুদ্ধি তোদার 


রামরুফ পথি। ২৬১ 


পুনরায় বলিলেন প্রছু নারায়ণ। 
পর-উপকার কিবা কর আন্ফালন ॥ 
কহ যারে উপকার বিধিমতে জানি । 
কিঞ্চিৎ একত্র অর্থ দুর্ভিক্ষনাশিনী ॥ 
অথবা! করিলে যাহে মন্দ গন্ধ হরে। 
এই পর-উপকাঁর তোষার বিচারে ॥ 
মানি কিছু পরিমাণে বিধি মঙ্গল । 
মিছ। ছেচা ন। রিলে আকাশের জল ॥ 
স্্টনাশ। অনাবৃষ্টি হরির*ইচ্ছায়। 
দেশ জুড়ে লোক মরে পেটের জ্বালায় ॥ 
লয়ে বন্ত। দশ চাণ দিবে কার যুখে। 
সিন্ুমুখীআোত কি বালির বাধে টেকে ॥ 
কতই উঁধধালয় রহে বিদ্যমান । 
তথাপিহ জরে কেন শূন্য করে গ্রাম ॥ 
টাকায় ওষধে কাজ কতটুকু করে। 
বাঁচায় কাহার সাধ্য হব্বি যদি মাবে। 
গর্ব করে অহক্কারে জীব ক্ষুদ্রপ্রাণ। 
তিন কাজে মানুষের হাসে তগবান্‌ ॥ 
প্রথম সোদরগণে হাতে মাপদড়ি। 
বিভাগে মাপিয়া নিতে ভিটামাটী বাড়ী। 
এ বলে এধার লব ও বলে এধার । 
ভগবান তখন হাসেন একবার ॥ 
ঘিতীয় রাজায় যবে রাজ্য করি জয়। 
মহাদন্তসহ ফিরে আপন আলয় ॥ 
বাঙায়ে ছুন্নৃভি ভেরি আনন্দ লক্ষণ, 
শগবান্‌ আর বার হাসেন তখন ॥ 
তৃতীয় অসাধ্য-রোগে রোগী নাড়ীছাড়া । 
প্রায় কষ্ঠাগত প্রাণ দ্বেহে নাহি সাড়া ॥ 
। উঠেছে কপালে ভাতিহীন চ্ষুদবয়। 
 দেহ-বাড়ী পরিহরি চলিলেই হয়॥ 
ৃ তবু বাচাইতে কবিরা বড়ি,মারে। 
৷ চনে তরসাষুর! দস্তসহকারে ॥ 
হীনবুদ্ধি মানুষের করি দরশন। 
 দ্গবান জার বার হাসেন তখন। 


মানিন্থ ন৷ হয়, আমি তোমার কথায়। 
হয় কিছু উপকার ওঁবধ টাকায় ॥ 
ক-টির করিবে হিত কোটি কোটি থা । 
সামান্য মানুষ তুমি কি আছে ক্ষমতা ॥ 
গঙ্গায় জনমে এত কাকড়ার ছান।। 
কেহ নহে ক্ষমবান করিতে গণন। ॥ 
অতি ক্ষুত্র তুমি এক স্থষ্টির ভিতর । 
হিতের কি কথা কহ করিয়া গুমর ॥ 
মানুষ কেবল নয় একমাত্র প্রাণী । 
পণ্ড পাখা কীট কত সংখ্য। নাহি জানি ॥ 
বিশাল ব্রঙ্মাগ্ড মধ্যে কাতারে,কাতারে। 
দুশ্যাদৃশ্যতাবে সবে বিচরণ করে ॥ 
ভাবিলে ঘটেতে বুদ্ধি নাহি থাকে আর । 
কহ তবে কিবা হিত করিবে কাহার? 
প্রভুর উত্তরের পাইয়া আভাস । 
পালের বদনে আর নাহি ফুটে ভাষ ॥ 
কার কাছে কীঢচা কথা কহিন্ু এমন। 
বুঝিয়া পরাঁণে বড় পাইল সরম ॥ 
মহাভাগ্যবান্‌ তারে করি নমস্কার । 
যেকোন কারণে হোক ঠাকুরে আমার ! 
দীনবন্ধু দীনত্রাতা পতিতপাবন। 
হেলায় শ্রদ্ধায় কিব1 কৈল দরশন ॥ 
বিদ্যায় যস্তপি নাহি অনুরাগ আনে। 
বুঝ যন কিবা কাজ সে বিদ্যা অর্জনে ॥ 
বর্ণবোধহীন লাস, অনুরাগে তর।। 
তক্তি-বলে কথ কয়, নয় শান্ত ছাড়া ॥ 
ভকতি কেবল এক! সকলের সার । 
রামকুঞ্জলীলাগীতি ভক্তির ভাঙার ॥ 
সেবক হুরিশচন্দ্র যুটে এ সময় । 
প্রভৃ-তক্ত নিত্যযুক্ত এই পরিচয় ॥ 
কৃতদার, ভক্তিমতী ঘরে নারী তার। 
নবীন বয়স নহে পঁচিশের পার । 
তিরস্কার করি কেহ নবীন যৌবনে । 
হইল শরণাপন্ন প্রসুর চরণে ॥ 


২৬২ রামকৃষ্ণ পাখি । 


কেমনে মিটিল সাধ কব পরে পরে। 
এখন কেবল মাত্র আইল আসরে ॥ 
সরলম্বতাব সদ। ভগবানে মন। 
অধম পামরে বন্দে তাহার চরণ ॥ 
বলিয়াছি ব্রাঙ্গধশ্শ বড়ই প্রবল । 
কেশবের বক্তংতায় বিশেয় উজ্স্বল ॥ 
দেশ যুড়ে বাড়ে দল বক্তূতার চোটে । 
বক্ত তাঁ-বিষুপ্ক-বঙ্গ, বু লোক ঘুটে। 
হরিপদলুব্ধ ধার শ্রীগুরুবিহনে । 
নিজের গন্তব্য-পথ কিছুই ন| চিনে ॥ 
আসিয়। মিশেন এই ব্রাহ্মদের দলে। 
আশায় তরসা করি যদি কিছু মিলে ॥ 
ভূলে থাকে ব্যাপার দেখিয়া তথাকার। 
তাবে বুঝি এই পথ ঘরে যাইবার ॥ 
কারে কোন্‌ পথে লঞ়ে যান ভগবান্‌ | 
তাহার গোচর, জীবে নাজানে সন্ধান । 
অনুরাগে যেই দিগে তাড়া করে ঠেলে। 
হোক ন। নিবিড় বন তাহে পথ মিলে ॥ 
লীলা-কথ শুনে মন বুঝহ লক্ষণ। 
অন্ধের নয়ন এই ভক্তসংযোটন ॥ 
ইঞ্দানির ব্রাঙ্গদর্থ নামে যাহ। জান] 
বুঝিতে না পারি তার ভাবের ঠিকান। ॥ 
আমি না বুঝিতে পারি অতি ক্ষুত্রপ্রাণী। 
এ পক্ষে কহিল কিবা শ্রীপ্রভু আপনি । 
মন দিয়। শুনি মল বুঝহ বারত।। 
রামকষ্খপুথি নহে বিবাদের কথা ॥ 
বিবাদ-ভঞ্জনে শ্রপ্রভুর আগমন। 
সব ধর্ম অতি সত্য গ্রন্ুর ধচন॥ 
ধর্দমধ্যে ব্রাঙ্গধর্ম নেজ। মুড়া ছাড়া । 
ভিতিহীনে বিচিত্র দেউল শুন্ে গড়া ॥ 
ছুই রূপে লশ্বপন সাকার নিরাকার । 
এ ছুয়ের উর্ধে আছে তৃতীয় প্রকর ॥ 
জীবের নাহিক শক্তি তথ! যাইবারে । 
বলিলেন এই কথ প্রভু বারে বারে ॥ 


সাকার ও.নিরাকার জ্ঞাতব্য জীবের । 
একে ছাড়ি অন্যে ধরা অনৃষ্টের ফের ॥ 
দ্বিতলে যাইতে যেন উপায় সোপান। 
নিরাকারে সেইমত সাকার বিধান॥ 
প্রভুদণ্ত উপমাতে ধা্ুক্কী যেমন। 
কলাগাছে করে লক্ষ্য প্রথম প্রথম ॥ 
স্কুলেতে বসিলে লক্ষা সথন্দে যায় পরে । 
টাকা-সিকি বিন্দুবৎ দাগের উপরে ॥ 
ধানুক্ধী হইলে পাকা শেষ পরিণাম। 
না পায় সন্ধান কোথ। করিবে সন্ধান ॥ 
নিরাকাব নামাস্তরে মহন আকার । 
আদি মধ্য-অন্তহীন বৃহৎ বাপার । 
তাষ! থাকে তাস। তাসা ভাষায় কি রটে। 
স্বরাট হইতে কথ। গমন বিরাটে ॥ 
বিরাষ্টে অপার কাঁগ মনের বিনাশ। 
সিদ্ধুজণে ডুবে যেন অনন্ত আকাশ ॥ 
ব্রহ্মজ্গন কিব! বস্ত বলিবার নয়। 
প্রভুর বচনে শুন তার পরিচয় ॥ 
কোন এক ব্রহ্গজ্ঞানী দিবস বিশেষে । 
উপনীত বিশ্বগুরু প্রভুর সকাশে ॥ 
পেট ভর। কথা পুঁজি বু আড়ম্বরে। 


£ পাড়িল ব্রন্ষের কথ। তর্কসহকারে ॥ 


স্বদয় বুবিয়া তার, প্রডুর উত্তর। 
নিত্যলীল দুয়ে সেই পরম-ঈশ্বর ॥ 
অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ নিত্য নাম ধার। 
তুলনায় তুচ্ছ সিন্ধু একুলপাথার ॥ 
কূল কি কিনার1 চোখে কোথাও না পাই 
পড়িলে তাহাতে শুধু হবু ভূবু খাই। 
লীলার ভিতরে যেই লীলাময় হরি। 
পাইলে তাহারে তবে কূল লাভ করি ॥ 
এই ধরি বুঝ যন কিবা ব্রক্ষজ্ঞান। 
কথায় কিছুই নাহি হয় অন্গুমাঁন। 
ব্রঙ্গজান কিবা বন্ত বাক্েতে না আসে। 
গেলে ব্রন্মসিজ্ুলে নাহি ফিরে দেশে ॥ 


রামকৃষ্ণ পুথি । 


ছনের মাচ্ছুষ যেন প্রভুর বচন । 
সিন্জুজল মাপিবারে করিলে গমন ॥ 
ভবনে ফিরিতে শক্তি নাহি থাকে গায় । 
গলে হয় জলবৎ সুশীতল বায় ॥ 
ব্রহ্ম আর ব্রঙ্গজ্ঞান একই বারতা । 
সিদ্ধৃতে মিশিলে বিন্দু সত্ব থাকে কোথ। ॥ 
সেই হেতু বলিতেন প্রভু তগবান্‌। 
উচ্ছিষ্ট বেদাদি গীতা যাবৎ পুরাণ ? 
কেন ন! ইহার! সব মুখ-বিগলিত। 
মহাঁজ্ানী ভক্ত শুক ব্যাস বিরচিত ॥ 
ব্রহ্ম বস্ত উচ্ছিষ্ট করিতে কেহ নারে। 
কে কবে যেযায় আর নাহি ফিরে ঘরে ॥ 
গুরুর ইচ্ছায় যেই জন ফিরে আসে । 
ব্রহ্ম কি যদাপি কেহ তাহারে জিজ্ঞাসে॥ 
কহিতে না পাবে কিছু, কহে অবিকল। 
জঙললময় একাকার জল আর জল ॥ 

অন্য এক ব্রন্মজ্ঞানী স্বভাব সুন্দর । 
পরউপকার-ব্রতে মতি উগ্রতর ॥ 
ব্দেশে বরিশালে বসতি তাহার। 
উপাধিতে দত্ত, নাম অস্ষিনীকুমার ॥ 
প্রডুদেবে শ্রদ্ধাভক্তি যথাসাধ্য করে। 
এক দিন তার কাছে দক্ষিণসহরে ॥ 
জিজ্ঞাসিল প্রাণে মনে উঠিল যেখন। 
ব্রাহ্মধর্ম্মে হিন্দুধর্ধে ভেদ কি রকম ॥ 
উত্তর করিল তীয় উপ্মমা সংহতি । 
দেখেছ শানাই বাশী বাঙ্গাবার রীতি ॥ 
ছু'জন শানাইদার বসে এক ঠাই। 
ছয়ের হাতেতে ধর] দুধা'ন শানাই। 
এক জনে পঁ ধরিয়। সুর দিতে হয়। 
অপরে বাঞ্জায় রাগরা গিণীনিচয় ॥ 
পঁ ধর$ এ ব্রাহ্মধর্ম, এক সুর তায়। 
হিন্দুয়ানি লান। র।গ-রাগিণী বাজায় ॥ 
বেদবাক্যাধিক উচ্চ প্রভুর বচন। 
সর্ধশ্েষ কি কাহল! গুন গুন মন।॥ 


২৬৩ 


ঠিক এই শ্রীবচন প্রঠর আমার । 
“যতবিধ আছে ধর্ম সবে নমস্কার ॥ 
ইদ্রানির ব্রাহ্মধর্ত্ম ধাহ। ছড়াছড়ি । 
ইহাকেও বার বার নমস্কার করি ॥” 
বিশ্বগুর প্র$ যারে দিলেন সম্ঘান। 
পামরের নম্য, কবি সহ প্রণাম ॥ 
ব্রাহ্মধর্্ে আব যত ব্রহ্মজ্ঞজানিগণে । 
অসংখ্য প্রার্থন। মোর কপার কারণে ॥ 
গললগ্ন কৃতবাসে এ অধম যাচে। 
দেহ রামকুষ্ণতক্তি যাহ! কিছু আছে॥ 
ফুলের অকালে যেন মধুপের কুল । 
দিবানিশি উপবাসী ক্ষুধায় আকুল ॥ 
গুণ, গুণ, রবে কী্দি ভাব যেমন । 
ম্দক-আলয়ে করে মধু অন্বেষণ। 
সেই মত স্রীপ্রত্র বছ আস্মগণে। 
মধুর আসগ্কাদ সাধ সংগোপন প্রাণে । 
অদ্যাবধি ফাকে ফাকে নহে দরশন। 
মধুতরা পন্মদ্য় প্র চরণ ॥ 
মধুর আশায় মিশেছেন ব্রাঙ্মদলে। 
জ্ীগ্রভূর উক্তি ঘথ! শ্রীকেশব বলে ॥ 
ব্রাহ্মদলে পথহারা প্রঠুর তকত । 
কেমনে পাইলা তার। গন্তব্য সুপথ ॥ 
যত্রসহকারে মন স্তনহ বারতা । 
স্ুধার ভাগডার এই রাষকুষ্ণকথ। ॥ 
কেশবের বক্তৃতা অপর কিছু নয়। 
ব্রাহ্ম-পরিচ্ছদে তার উক্তি কতিপয় ॥ 
অন্ত সাজে যদি উক্তি কার্য করে ভাল। 
নি/বড় আধারে যথা চিকুরের আলো ॥ 
দেখা বায় সুপথ কুপথ ভাঙ্গা জল। 
পথহার] পাঁথকের পরমমঙ্গল ॥ . 
গ্রভূর শক্তিতে শ্রীকেশব শক্তিধর । 
উপমায় ঠিক যেন অতসাপাথর ॥ 
পাবক-উদ্ভব-গওণ যাহা লক্ষ্য হয়। 
তাস্করের শঙ্কি তাহ পাথরের নয় ॥ 


২৬৪ রামকৃষ্ণ পুঁখি। 


প্রতৃর অতসী তিনি ধরিয়া তাহারে। 
প্রেমিক ভকত এক আইল। আসরে ॥ 
অদ্যাবধি ব্রান্গধর্মে ছিল তার টান। 
পণ্ডিত, বন্ধন বেশী ব্রান্মণ-সম্তান ॥ 
রসাল বয়ানখানি পরাণ উদ্ধাস। 
হুগলির কাছে হালিসহবেতে বাস। 
কোম্পানির ঘরে কাজ বালক অবধি । 
নাম শুকেদারচন্দ্র চাটুয্যে উপাধি ॥ 
শতদরে মাহিয়ান। শ্তামল-বরণ । 
রক্তপদ্থ সম ছুটি রক্তিম-নয়ন ॥ 
হেলে ছুলে করে খেল। প্রভৃদেবে হে'বে। 
ভাসমান অশ্রনীরে আখির আধারে ॥ 
উড়ে গেল ব্রাহ্মভাব ভাব নিরাকার । 
প্রভৃুপাশে মাগে ভিক্ষ। পদ সেবিবার ॥ 
প্রভু প্রভু ব'লে ধরে চরণ ছাদিয়া। 
দর দর আখি জল গও্ বিগলিয় ॥ 
বেদনা বলিতে ইচ্ছ। শ্রীপ্রতূর পায়। 
ভাব-বেগে ক্রোধ কথা ন। বেরায় । 
জন্ম জন্ম প্রভূতন্ত বহু দিন ছাড়া। 
স্বদিখানি প্রবণ ভক্তিপ্রেমে ভর! ॥ 
আছিল আবদ্রগতি লালার প্রথমে । 
মুক্তমুখ এবে বেগে ঝরে ছুনয়নে ॥ 
একবার দ্রশনে এইতক কথা । 
পশ্চাৎ কহিব ক্রমে পরের বারত ॥ 
অন্তরঙ্গ আত্মগণ যুটিবার কালে। 
বহিরঙ্জ কত শত আসে দলে ঘলে॥ 
নানাবিধ ধর্্বপন্থী কাছে দুরে ঘর। 
নাম ধাম তাহাদের বিশেষ খবর | 
কি থেল। খেলিল। প্রভু তাহাদের সাথে। 
অবিদ্দিত (৩কারণ নারিসু কহিতে ॥ 
প্রধান প্রধান ধারা বিশেষতঃ জান। | 
কতই প্রভুর কাছে কৈল আনাগনা ॥ 
তথাপি ন। দিলা ধর। প্রত নারায়ণ । 
সাধ্যমত কছি কথ। গন বিবয়ণ | 


ব্রাঙ্ষণ জনৈক যুব বিদ্যাবল ধরে । 
ভাগ্যবন্ত ধনবান্‌ ঘর কাশীপুরে ॥ 
বরানগরের কাছে সন্গিকটবস্তাঁ ৷ 

নাম তার ভ্ীমহিমচন্ত্র চক্রবর্তী ॥ 

গণ্য মান্ত লোকে করে অতুল সম্মান। 
বড়ই বেদাস্তবাদী জ্ঞান-মার্গে টান ॥ 
সাকারে বিকার ধাত নাড়ি নাহি চলে। 
আগোটা ত্রন্ধাও স্থাষ্ট মায়া-ছায়! বলে ॥ 
মায়! যেবা, ছায়। কিবা! মিথ্যা ইহা নয়। 
প্রতিবাদ কৈলে যদি শুন পরিচয় | 
অব্যক্ত-রূপিণী মায়! কহা নাহি যায়। 
ঈশ্বরের শক্তি থাকে ঈশ্বরের গায় ॥ 
কাজে দুই, বস্তুগত ছুয়ে এক কায । 
কে পারে বাস্ছিতে পরমেশ কেবা মায়! ॥ 
স্থজন-পালন-কালে লীলার ভিতর । 
কাধ্যগত দেখা যায় যেন সম্বতস্তর ॥ 
শববৎ পরমেশ নিশ্চল আড়ালে । 

শক্তি তার স্ষ্টি স্থিতি লয় ল'য়ে থেলে। 
যে শার্ষিতে তুমি, আমি, শিব, বিষুঃ। ধাতা 
তাহারে অলীফ কহ পাগলের কথা ॥ 
নামে ছুটি, বন্তগত সেই কলেবর। 

তরজ সলিল দ্ধই একই সাগর ॥ 

তুমিত তোমার পুজি অগ্রে দেখ চেয়ে। 
তুমি হইয়াছ তুমি কি শকতি ল'য়ে ॥ 
মন-মুল-পঞ্চেন্িয় জ্ঞান্ধে কারণ । 
বিবেক বৈরাগ্য গড়ে বুদ্ধিবৃত্তিগণ ॥ 

এই সব সমবেতে যুক্তি কৈলে ঠিক। 
ইন্জিয়গোচর স্থটি ধাবৎ অলীক ॥ 

মিথ্যা যদি তুমি আমি যাবৎ সংসার । 
মিথ্যা! যে তোমার সত্য কি প্রমাণ তার॥ 
তুমি বদি ভ্রান্তিমূল মায়ায় জনম । 
ভুলগাছে সত্যফল কথ কি রকম ॥' 
দ্বিতীয় বক্তব্য, অতি সত্য মানি মন। 
হস্ত সন্ধাতে হয় ছায়ার জনম। 


রামরুক পুঁথি । 


ৰন্ত যদি হয় সত্য তোমার বিচারে | 
ছায়। তবে নিথ্য। বস্ত কছ কি প্রকারে॥ 
নয়নেতে দেখি ছায়। ছুঁই অবিকল। 
বসিলে শীতলতলে অঙ্গ স্থুশীতল ॥ 
সেইত ইন্দ্রিয় পুঁজি দেখি শুনি তায়। 
বন্ধরে বুঝিলে সত্য অলীক ছায়।ষ ॥ 
বন্ত যদি হয় বুদস্ত তোমার বিচারে। 
অলীক ছায়ার সত্ব হইতে না! পারে ॥ 
আকার মাজেই ধার,অলীক গিয়ান। 
উপহাস তথায় সাকার ভগবান ॥ 

এ নহে মোদের কার্ধা খরে চল' মন। 
শুন রামরুষ্ণকথ! অমৃতকথন॥ 
রাষ্ট্র রামকুঞ্জনাম প্রায় প্রতি স্থানে । 
সাধু ভক্ত সমাগম বিশেষ যেখানে ॥ 
দেবভাষা-বিশারদ পণ্ডিতপ্রবর । 
মহিম পাইয়া এবে প্রর খবর ॥ 
সযতনে জুটিলেন ্রগ্রত্র ঠাই | 
দক্ষিণসহরে যথা বিরাজ গো সাই ॥ 
কল্পতরুরূপ প্রত্কু শ্রীমন্দিরে ব'সে। 
তথায় তাহাই পায় যে আশে যে আসে॥ 
জ্ঞান-মা্গী শ্রীমহিম বীরের মতন । 
চান কর্ণ জপ তপ সাধন ভজন ॥ 
যোগ-অন্থ্রাগপর বাসন! অন্তরে । 
সন্ন্যাসীর রীতি যথ। ঘর বাড়ি ছেড়ে ॥ 
তীর্ঘপর্যযটন-ত্রত সাধুসহবাঁস। 
স্বধর্থে সংযত মন, সংসারে উদ্দাস। 
বরাবূর দেখিতেছি ভ্ীপ্রভূর ধার] । 
যাহার যেমন ভাব তাহ রক্ষা করা॥ 
সেই হেতু কল্পতরু নামে তারে জানি। 
বিশ্বরূপ বিশ্বভাবে সম্পূর্ণ আপনি ॥ 
বিশ্বস্বামী অস্তর্যামী সকল তাছায়। 
ক্ষীরতর। অগণন পয্োধর গায় ॥ 
অন্তরে জননীভাব, পুরুষ আকার। 
কখন করেন নাই ভাব নষ্ট কার ॥ 


২৬৫ 


ভাব যেন তেন লাভ প্রভুর গোচরে । 
মহিম এখন মাত্র আইলা আসরে ॥ 
পরে ঘা হইল কথা পরে কব মন। 
কূতদার জীমহিম শুদ্ধাত্ম। ব্রাহ্মণ ॥ 
জনৈক অদ্বৈতবান্দী জনায়েতে ধাম। 
প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে সে মহাত্সার নাম ॥ 
অতিশ্ুদ্ধ নিষ্ঠাচারী পবিজ্র ব্রাঙ্মণ। 
জমিদার ঘরে বন্ধ টাক! কড়ি ধন ॥ 
উপনীত এ সময় প্রভুর গোচর। 
কি রূপেকি আশে কথা শুন অতঃপর ॥ 
তক্তবর বলরাম টবঞ্ব-চরিত ! 
প্রাণকষ্ণ যুখুষ্যের পূর্বপরিচিত ॥ 
এক দিন (দথ শুন! হয় পরম্পর | 
কথায় কথায় উঠে প্রভুর থবর ॥ 
গ্রীতিভরে সবিন্ময়ে বলরাম কন। 
অতীব আশ্চর্য সাধু পুণ্যদরশন ॥ 
ভক্তি-প্রেমে ঢল ঢল শ্্রীমূরতিধানি। 
বিষয বৈবাগ্য কু না ছোন কামিনী ॥ 
দ্বিতীয় আশ্চর্য্য যদি টাকা হাতে ঠেকে । 
তথনি অমনি হাত যায় একে বেঁকে ॥ 
সঞ্চয় দূরের কথা পরশে এমন। 
কোথাও না দেখি শুনি সাধু এ রকম ॥ 
প্রাণকৃ্ণ বিস্ময়ে আবিষ্ট কথ শুনে। 
বসু-সনে চলিলেন প্রভৃ-দরশনে ॥ 
দক্ষিণসহরে যথা করুণা-আলয়। 
যাছ দেখিবার আশে, তত্ব-আশে নয় ॥ 
গুণগ্রাহী প্রতৃদেব ত্বভাবে যেমন। 
মোহিল। অজ্ঞাতসারে যুখুয্যের মন ॥ 
ক্রমে পরে বার বার যত যাতায়াত। 
জপ্রভত আপনে তত রাখেন তফাত ॥ 
জামিতে না দেন তিনি, তিনি কি রকম 
মেঘের আড়ালে য্ন চার্দের কিরণ ॥ 
প্রভূদেবে মুখুযযের হইল ধারণ! । 
প্রেমক্তিপথে সিদ্ধ সাধু এক জনা ॥ 


২৬৬ রামকৃষ্ণ পু ধি। 


জান-মার্গে ভান! শুনা কিছু নাহি তার। 


বিয়াতে হয়েছে নষ্ট জ্ঞানে অধিকার ॥ 
সংসারীর নাহি হয় অদ্বৈতগিয়ান । 
তাই প্রতৃদেব নীচে, তিনি আগুয়ানি ॥ 
তক্তি হ'তে জ্ঞান বড় বুঝে, প্রাণকষ্ঝ । 
দ্বেতজ্ঞান অদ্বৈতের অনেক নিকৃষ্ট ॥ 
নিজে বড় জ্ঞান-পন্থী ধারণা অন্তরে ॥ 
কল্পতরুমূলে তাই দিন দিন বাড়ে। 
গ্বভাব রক্ষণে বড় শ্রীপ্রভূ প্রবীণ। 
মুখুয্যেরে প্রভৃদেব কন এক দিন ॥ 
বড়ই কঠিন এই অদ্বৈতগিয়ান । 
জীবে ন| সহজে পায় ইহার সন্ধান। 
জতি কষ্টে যদি কেহ পশিবারে পারে। 
সে কেবল এক জন কোটির ভিতরে ॥ 
দেখিয়াছি নেংটা সাধু তোতাপুরি নাম। 
জ্ঞানযার্গে বছদুর বটে আগুয়ান | 
একবার এই জানে অধিকার হ'লে । 
আঁচলে ধাধিরা যাও ধথা ইচ্ছা চ'লে ॥ 
তালে তালে পড়ে পদ বেতাল না হয় । 
অধৈতজ্ঞানের এই সার পরিচয় ॥ 
জ্ঞানের প্রীধান্ঠকথা প্রভুর বদনে। 
বত শুনে প্রাণকৃফ্ তত ফুলে প্রাণে ॥ 
অভিমান আটক রাখিল একধারে। 
জানী-জ্ঞানে প্রাণকৃষ্ণ পড়িলেন ফেরে ॥ 
আইলা এখন এক দেবাঠাকুরাদী। 
প্রবীণ বয়স বেশি বৃদ্ধক ব্রাহ্মণী ॥ 
গোপাল জননী সম হষ্টপৃষ্টকায় ৷ 
দ্বরশনে উদ্দীপন করে যশোদায় ॥ 
গুদ্ধাত্মা পবিভ্রাচারে জীবন যাপন । 
দিনে মাত্র একবার সান্বিক ভোজন । 
ত্যাগী-সন্ন্যাসিলী-ধারী মোহছাড়া প্রাণ। 
গৃহীর গায়ের গন্ধ নরক সমান ॥ 
বালিকা বিধবা তিনি হরিপদে আশ । 
অঙগয়াগবিবর্জিত। গঙ্জাকূলে বাস। 


পটলডাঙ্গায় এক মহাপুণ্যবান্‌। 

ধনেশ্বর ধার্শিক গোবিন্দ দত্ত নাম ॥ 
কামারহাটীতে তার আছে দেবালয়। 
মাথায় বালিস যেন শিবে গঙ। বয়॥ 
ব্রাহ্মণীর বনতির স্থান এইখানে । 

দিনে রেতে থেতে শুতে ডাকে ভগবানে ॥ 
বিগত কুদিন এবে সুদিন উর্দয়। 

প্রভৃর হইল তাঁরে টান এ সময় ॥ 
শুনিয়। প্রভুর নাম লোকপরম্পর। 
দ্রশনে আসিলেন দক্ষিণসহর ॥ 

সাধু দরশন-আশ অন্য হেতু নয়। 

পরে কি হইল শুন বলি পরিচয় ॥ 
আপনার প্রিয়তক্ত দেখি ভগবান্‌। 
অন্তরে উঠেছে তীর সুখের তুফান ॥ 
আদরে শ্রীকরে ধরি মিষ্ট সন্দেশ। 
রদ্ধারে থাইতে দিল প্রভু পরমেশ ॥ 
শ্রীপ্রভির পদ্বিচয়ে বুঝেছে ব্রাক্মণী ৷ 
কৈবর্তের ক্তরা্গণ শ্রীপ্রহ গুণমপি ॥ 
প্রভৃদত মিষ্টান্ন সন্দেশ তে কারণে। 

না থেয়ে অপরে দ্বিল গোপনে গোপনে ॥ 
জানিয়াও প্রত কিছু না কহিল! তায়। 
সে দিনে ব্রাঙ্গণী নিজ নিকেতনে যায় ॥ 
বহুকাল হইতে আছিল তার ধার] । 
পূর্ণমনোযোগসহ মাল। জপ করা ॥ 


. প্রতরে দেখিয়া এবে ম্বীলাজপকালে । 


পড়িল বড়ই এক নূতন জঞ্জালে । 

জপে আর তিল মাত্র নাহি বসে মন। 
প্রভুর মৃরতি হয় সতত ম্মরণ ॥ 

তত ইচ্ছা নহে আসে শ্রীপ্রতুর কাছে। 
তথাপি থাকিতে নারে এলে তবে বাচে॥ 
এইরূপে যাতায়াত হয় বার বার। 
ক্রমশঃ হইতে থাকে গ্ষেহের সঞ্চার ॥ 
কেবা ভক্তিমতী এই ব্রাঙ্গণীর বেশ। 
সমাচায় সয়ে পাই যে সবিশেষ ॥ 


বুঝিবে মানবী নয় দেবীর উপর | 
লীলায় শুক্তের নরস্নারী কলেবর ॥ 
গুরু হ'তে, লঘু কিসে অতি গুরুতর । 
ক্্রাকার শিলা কিসে শৈলের উপর ॥ 
বলীর অপেক্ষ। বলী, বলহীন কিসে। 
কিসে হারে অহঙ্কারী, দীনের সকাশে | 
প্রভুর অপেক্ষা কিসে দাস বলবান্‌। 
উন্নতের চেয়ে কিসে পতিতের মান॥ 
দেখিবার বাসন! যগ্তপি থাকে মন। 
আইল ভকত এক কর দরশন। 
রুষ্ণবর্ণ সে পুরুষ মাংস নাহি গায়। 
আছে খালি অস্থিগুলি সব গণ] যায় ॥ 
খভাবেতে যুস্তকর ধীর ধীর চল! । 
বক্র দেহ, মাথাখানি মাটিপানে হেল! ॥ 
অথি ছুটি পরিপাটি অতি দীপ্তিমান্‌। 
দৃষ্টিশক্তি পায় স্ফর্তি শিখার সমান। 
মূর্তিমান্‌ বহি যেন ছাই মাথ। গায়। 
উত্তপ্ত সমস্ত গাত্র কাছে ঘে'স! দায়। 
অঙ্গরাগে উদ্দাসীন রূক্ম চুল শিরে। 
লক্মা-আবরণ বাস তাহার বিচারে ॥ 
সাধবী সতী ভঙক্তিমতী পরম সুন্দরী | 
বদূরে আছে ঘরে গুণবতী নারী ॥ 
বঙদেশে দেওভোগ গ্রামে জনুস্থান। 
নারায়ণগঞ্জ তার অতি সরিধান ॥ 
অর্জন আশায় এই সহরেতে আপ। 
চিকিৎসক তিনি নিজে উঁধধ ব্যবস। ॥ 
মাসে মাসে অল্প আয় অতি কষ্টে চলে। 
জমাজমি বড় কম ম্বদেশ অঞ্চলে । 
কোন মতে মন্দ পথে নহে রোক্রকার। 
যদি নাণে উপবাসে তথাপি স্বীক'র ॥ 
ঘতাবতঃ মনোক্ধত টলাতে ন। পারে। 
অবস্থার সঙ্গে ঘন্ব দিবারাতি করে॥ 
নাম দুর্গাচরণ উপাধি নাগ তার। 
কায়েস্ব-কুলের জালে! গোটা বাঙলার ॥ 
চিরতক্ত জপ্রভূর অতি আত্মজন। 
ধারে বারে বন্দি তার ছখানি চরণ । 
কেমনে মিলন হয় জীপ্রভুর সনে। 
প্রতুপদে মজৈ মন ভারতী-শ্রবণে ॥ 


ব্রথ্মজানী বন্ধ এক সহরে বর্দতি | . 


দীমান্‌ সহৃুধবান্‌ ধর্ণে বড় যতি ॥ 
সাকারের প্রতিধাদী সাকার ন! মানে। 
বাহ্মদলতুক্ত তেঁহ কেশবের সনে ॥ 


দক পথি। 


২৬৭ 


তীব্র বরহ্মজ্ঞানে তর! দ্বদয়-নিলয়। 
নর-গুরু কোন মতে করে ন! প্রত্যয় । 
এক ব্রহ্ম বিশ্ব-গুরু তাহার গিয়াম | 
ভ্ীইরেশচন্্র দত্ত যহাত্বার নাষ। 
আজিতক সুরেশের নহে দরশন। 
মধুর মূরতি যোর প্রতুর কেমন ॥ 
নাম লীলাস্থান মাত কাণে আছে গুম! । 
এইবারে দেখিবারে হইল বাসন! ॥ 
এখন ধর্মের ঢাকে ধর্শের বাজারে। 
বেজেছে প্রতুর নাম অতি উচ্চস্বরে 
পরম্পরে পরামর্শ করি ছুই জদ্দে। 
দর্গিণসহরে চলে প্রভু -ঘরশনে ॥ 
হেথ! ভ্রীমন্দিরমধ্যে প্রত নারায়ণ । 
হাজরার সঙ্গে হয় কথোপকথন ॥ 
এমন সময় ভক্তত্বয় উপনীত । 
দেখিয়। অন্তরে প্রত অতি আনন্দিত ॥ 
সমাদরে বসাইক়্। নীচের আসনে। 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ছুই জনে ॥ 
প্রথম দর্শনে মন এইতক কথা। 
পশ্চাৎ পাইবে যত অপর বারতা ॥ 
হৃদয়ের সম ভাগ্যধর আছে ফেব ॥ 
অদ্য(পিহ করিছেন শ্গ্রত্থর সেব! ॥ 
অনুরাগ তত নাই পূর্বের মতন। 
তুলনায় অধিকাংশ ওঁদান্য এখন ॥ 
কাঞ্চনে প্রয়াস বড় হইগ তাহার। 
লোভেতে করিল নষ্ট যত সদাচার॥ 
কবে কিব! করিলেন তাহার ভারতী । 
বলিবারে গেলে পরে বেড়ে যায় পু'থি॥ 
সক্ষেতেতে এই মাত্র বুঝে লও হন। 


.হ্বছধরে করিজ কাবু কামিনী-কাঞ্চন ॥ 


নিবারণে প্রতৃদেব কহিলে তাারে। 
কটুক্তি করিত কত তখনি প্রহুয়ে॥ 
কটুক্কি ছুর মুখে এত বাড়াবাড়ি। 
গুনিয়৷ ধরিত তার প্ীনয়নে বারি ॥ 
কাদিতে কাদিতে হয় তাবাবেশ গায়। 
সেই ভাবে বলিতেম সোধিয়। মানব 
“ক্ষমা কর ওম! কালি বালক হ্ৃদয়। 
মোরে বড় ভালবাসে তাই হেন কয়” । 
যতই করেন কম! ক্ষমার সাগর। 
হৃদয় ততই রুষে প্রভুর উপর়॥ 
একদিন এহ গালি হৃদয়ের মুখে । 
শুনিলে ছউক্‌ শক্র কাণে নাহি ঢুকে ॥ 


২৬৮ রামক্ক্ণ পঁথি 


কার্দিতে লাগিলা প্রভূ স্ীলোকের প্রায়। 
সকরুণে এইমত সম্তীষিয়। যায় । 
“পিতা গেল মাত। গেল গেল সহোদর । 
সহিন্থ পাইনু কষ ছুস্তর ছুস্তর ॥ 
তরিলাম সকলেতে তোমার ইচ্ছায় 
এইবার হৃদয়ের হাতে প্রাণ যায় ॥ 
ভাগ্যবান্‌ যেন হৃদ তেন দুরাদৃষ্ট। 
এত সেব। করি পরে দিল এত কষ্ট ॥ 
এখন দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণী | 
যে ঘরে থাকিত আই সেই ঘবে তিনি ॥ 
মায়ের বসতি হেন নিস্তব ধরণে। 
ঘরেতে আছেন মাত সাধ্য কার জানে ॥ 
ছমাসযগ্ভপি তথ। কেহ করে বাস। 
তথাপিহ ন। পাইবে তাহার তল্লাস ॥ 
মায়ের প্রকৃতি ঠিক প্রকৃতির ছাড়া । 
বিশ্বকারিকর বিধি নয় তার গড়া ॥ 
মায়েতে মায়ের ধার। সহা অতিশয় । 
হেন মায়ে বই দুঃখ দিয়াছে হৃদয় ॥ 
এক দিন নিষ্টভাবে বিনয় করিয়।। 
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া ॥ 
উনি যদি হন রুষ্ট রক্ষা! নাহি আর। 
সাবধানে কর কর্শ মিনতি আমার ॥ 
কেবা শুনে কার কথা হয়েছে সময়। 
আপন স্বতারে ক্র করেন হদয় ॥ 
কত সহিবেন এত তাড়ন] প্রবল । 
গ্বকন্দে হাদয় পরে পায় প্রতিফল ॥ 
একদিন মহাঁঘটা পুরীর ভিতরে । 
হ্যামাপৃঞ্জা সেই দিন বহু আড়ম্ঘরে ॥ 
পুরী-স্বামী এ সময় মথুর-নন্দন। 
ত্রেলোক্য তাহার নাম বাবু এক জন ॥ 
ভক্তিপথে বাপ যেন গন্ধ নাই তার । 
কালের ঢংগের যুবা বিলাসী-আচার । 
পূজাদিনে পুরীমধ্যে সঙ্গে লোৌকজন। 
দাস দাসী পরিবার নন্দিনী নন্দন ॥ 
এখন হৃদয় ব্রতী গ্যামার সেবায় । 
সজ্জীভূত পুজোপকরণ সমুদায় ॥ 
সম্মুখে যোগান সব আছে থালে থালে। 
পৃজ1-সেবা-ছেতু বদ বসে ষথাকালে। 
দশমবর্ধায়! এক ত্ৈলোকোর মেয়ে । 
পুজা দেখিবারে আসে পুলকিত হয়ে ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কারে অঙ্গ সুশোভন । 
পরিধান ঘোর.লাল চেলির বসন ॥ 


পরম সুন্দরী বালা মনোহর। ছবি । 
দেখিলেই বোধ হয় যেন বনদেবী ॥ 
মন্দির-ছুয়ারে যবে হৈল আগুসার । 
হৃদয় করিতেছিল পুজার যোগাড় ॥ 
জানি না কি ভাবে তারে করি দরশন। 
হৃদ্দয় লইয়। ছুই কুসুম চন্দন ॥ 

অর্পণ করিল সেই বালিকার পায় । 
পায়েতে চন্দন মাখ। বালা ঘরে যায় 
জননী দেখিয়া তাৰ ছুপায়ে চন্দন। 

কি লেগেছে কি হয়েছে, জিজ্ঞাসে কারণ 
কন্ঠার বচনে শুনি সঠিক কাহিনী । 
বুকে করাঘাত করে কান্দিয়া জননী ॥ 
একি অমঙ্গল কথা হইয়া ব্রাঙ্ষণ। 
বালিকার পায়ে দিল কুসুম-চন্দন ॥ 
পশ্চা ব্রেলোকানাথ পাইয়। খবর । 
ক্রোধে অঙ্গ জানশূন্য কাপে কলেবর ॥ 
দ্বারবানে সেইক্ষণে হুকুম জাহির । 
হৃদয়ে করিয়া! দিতে পুরীর বাহির ॥ 
আরও শুনি সেই সঙ্গে ক্রোধাঙ্ধ হইয়া! । 
বলিয়াছিলেন প্রউদেবে উদ্দেশিয়া ॥ 
কেমনে হইকে ভার থাকা এইখানে । 
যথ। আজ্ঞ। কহে দ্বারী প্রভুনারায়ণে ॥ 
অমনি উঠিল প্রভু আর কেবা রাখে । 
এক বস্ত্র পরিধান ফটকাভিমুখে ॥ 
সাধের বেটুয়। থলি তাও সঙ্গে নয়। 
পথে যেতে ট্রলোক্যের সঙ্গে দেখা হয়। 
ফিরায় ব্রিলোকা তায় আপন মন্দিরে । 
(বনয়-নমরতা-শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে ॥ 
আপনি যাবেন কোথা কুহে পরমেশে। 
হৃদয় গিয়াছে যাক আপনার দোষে ॥ 
পরে বছ সকাতরে করে নিবেদন। 
অমঙ্গল বালিকার না হর ঘেষন ॥ 
মঙ্গলনিধান প্রভূ দিলেন অভয় । 
অমঙ্গল কিবা কথা, মঙ্গল নিশ্চয় ॥ 
ঈশ্বরের লীল। খেল! কি বলিব মন। 

যে হূদয় ভ্রীপ্রইর আহীর স্বজন ॥ , 
বাল্য।বধি এক সঙ্গে স্বদেশে বিদেশে । 
পরম সুহদ-সথ।-বন্ধু-নির্ববিশেষে ॥ 


.কাটাইল এত দিন প্রহর সেরার । 


আজি কিবা কশ্শ-ফলে তাহার বিদায় ॥ 
লীলা-মন্্ন বধিবারে হই অতি ভীতু । 
সার অর্থ লীল। সার জীব-শিক্ষা হেতু ॥ 


রামকষ্জ ' থি ২৬৯ 


হদয়ের দুই পায়ে করিয়। গ্রণতি | 
তক্তিনহকারে শুন রামকৃষ্ণপু'থি ॥ 
সমাগত ভক্ত যত সবে গেছে মাজে । 
মবূতর] শ্রীপ্রভুর চরণ-পঞ্চজে ॥ 
পুরী থেকে হদয়ের হইলে বিদায় । 
রহিল হরিষ, লা, প্র$র সেবায় ॥ 
'দ্িনে রেতে থাকে সাথে সেবে সযতনে। 
এমন সুন্দর সেবা হও না জানে ॥ 
যোত্রাপন্ন তক্ত ধার। দেন সরপঞ্রম | 
জ্রীপ্রভুর সেবা হেতু যাহ প্রয়োজন ॥ 
বিশেষ সুরেন্দ্র মিত্র আর দত রাম। 
কথন কি লাগে রাখে সর্বদা সন্ধান ॥ 
বায়কুঃ বলরাম অপবাদ আছে। 
তিনিও যতনে রন এ ছয়ের পাছে ॥ 
প্র ষে আপনি নিজে রাঙ্গরাজেশ্বর । 
তন্ত রামে, বলরামষে পেয়েছে খবর ॥ 
সেই হেতু আন্মবন্ধু আছে ঘে যেখানে । 
মকলে লইয়! যান প্রই-দরশনে ॥ 
এক দিন বলরাম করিবে গমন । 
ম্বন্দর আত্মীয়! এক দিল দরশন ॥ 
আপন! অ।পনি মধ্যে সন্নিকটে বাড়ি। 
দশে জান। পিতা ভার করেন ডাক্তারি ॥ 
জা্যদার পতি তার থড়দায় ঘর । 
বেখা-স্ুবা-প্রিয স্্রীয়ে করে না আদর ॥ 
তেকারণ হয় বাস পিতার ভবনে । 
অন্তরে অপার ছুঃখ বহে রেতে দিনে ॥ 
বস্ত-বাসে শ্রীপ্রতুর পাইয়। সন্ধান । 
দূক্ষণসহবরে আজি দরশনে যান । 
|কবা গুণ আছে লগ্ন প্রভু-দবশনে। 
কে বুঝিবে শ্ীপ্রভুর চিরতক্ত বিনে ॥ 
তব-জ্ালাপবিপুর্ণ যত ছিল ঘটে । 
একবার দরশনে সব গেল ছুটে ॥ 
হদি-থলি হৈল খালি তুমার মতন। 
পা করি দিল! প্রত শুদ্ধতক্তি ধন। 
 শ্বতাবতঃ শাস্তিযুর্তি অতুল ভুবনে । 
নিকটে,কহিলে কথ নাহি ঢুকে কাণে 
: মাটাতে না,পায় টের প1 পাতিলে তায়। 
গুণের আধার কত না আসে কথায় ॥ 
. একে তার স্বভাবতঃ শ্বতাব এমন। 
শোণায় সোহাগা-যোগ প্রহ্ব-দরশন ॥ 
 আপ্রভূব দরশন শুদু এক। নয়। 
। মাতার সঙ্গেতে এই সঙ্গে পরিচয় ॥ 


গাছের তলার ছুয়ে একবারে পান। 
তক্তিমতী যোগীন-মা এ দেবীর নাম ॥ 
প্র আর মার পে সমর্পিয়া মন । 
আঞ্জিকার মত ফিরে পিতার ভবন ॥ 
তক্তির আশ্বার্দ পেয়ে থাকিতে না পারে। 
সুযোগ পাইলে যান্স প্রভুর গোচবে ॥ 
করেন মারের সেবা পরম যতনে । 
তক্তি কৃপা দিদি বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে ॥ 
সাধন তঞ্জন যেব! উপযুক্ত তার। 

পূজা জপ ধ্যান ক্রিয়। নৈষ্ঠিক আচার । 
প্রস্থদেব এক দিন কপাসহকাবে ॥ 
বুঝাইয়। বিধিমত দিলেন তাহারে ॥ 
পুরাতন কায়া গেল নৃতন এখন । 

কু জপে রৃত কভু ধিয়ানে যগন। 
ভক্তিমতী আছে যত প্রভু অবতারে। 
কাহারও নাহিক ঠাই ইষ্থীর উপরে ॥ 
একদিন প্রভুদেব তারে উল্লেখিয়। 
বলিলেন অন্যে যত তক্কে সোধিয়! ॥ 
“অতিশয় ভক্তিযতী সুন্দর আধার। 
ফুটিবে কতই ফুল হৃদয়ে তাহার” 
অদ্ভুত ধিয়ান তার সমাধির মত । 
একবারে বাহিক গিয়ান বিরহিত ॥ 
লীল। বুঝা শক্তি ঘটে ফুটে বিলক্ষণ। 
অন্তদুষ্টিলহ সদ উচ্চে থাকে মন ॥ 
এত ভক্তি ঠিক যেন গড়া ভক্তি ছচে। 
মাইর চরণোদক অভাগিয়া যাচে ॥ 
একবারে গেল উড়ে আগেকার ধার।। 
দ্রেথে শুনে বলরাম হয় বুদ্ধিহার। ॥ 
মনে ভাবে স্বষ্টিছাড়া প্রভু-নারায়ণ। 
আশ্চধ্য যা শুনি তাহা করি দরশন ॥ 
একবার দরশনে পরশনে ধার। 

বিশুদ্ধ তকতি হয় হৃদয়ে সঞ্চার ॥ 
অতিশয় বৃদ্ধ পিতা বাস বন্দধাবনে। 
চলিলেন বলরাম আনিতে এখানে ॥ 
মনে মনে বড় সাধ দেখাবেন তায়। 
মনোহর কল্লতরু প্রভুদেবরায় ॥ 
বন্দাবনে হাজির হইয়। গিয়। কয়। 
আগ্োপ্রান্ত শ্রীপ্রভুর যত পরিচয় ॥ 
দৈবের ঘটনা, কার সাধ্য ব'লে উঠে। 
ভক্তিমতী নারী এক এই কুঞ্জে যুটে॥ 
কুঙ্ঝতক্কি অনুরাগ এত ঘটে তার। 
কলিতে ন। শুনি কথ। এ হেন প্রকার ॥ 


রামন্ক্জ পঁ.থি 


বয়সে নবীন তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে। 
সঙ্ল্যাসিনীসম বেশ কৃষ্ণের লাগিয়ে ! 
বসুর নিকটে শুনি গ্রভৃর কাহিনী । 
তাহারে দেখিতে নেগে উঠে সন্্রাসিনী | 
ভ্ীপ্রভূর নাষে কি মোহন শক্তি আছে। 
নহে যেবা পরিচিত সেও শুনে নাচে । 
ছতি ছুরাদৃষ্ট যেব৷ আবদ্ধ অশ্ডচি। 
তাহার কেবল নামে নাহি হয় রুচি ॥ 
ঘন্ধঞ্জীব তারে বলে মুক্তি নাহি চায়। 
সতত প্রমতচিত অবিষ্ঠা-সেবায় ॥ 
নয়নাবকুণ চোখে বাধা আছে ঠুলি। 
সময়ে দিবেন প্রভু অবস্তই খুলি ॥ 
অহেতুক কৃপাসিস্ধ প্রভু দয়াধাম। 
জীবদুঃখে দুঃখী। তার নাহিক আরাম ॥ 
নানামতে কৃপা দিতে করেন উপায়। 
নিজ করমের ফলে জীবে নাহি চায়। 
অবিদ্ভার বনে থেলে আনন্দ অন্তর | 
হায় জীববুদ্ধি,তার পায়ে করি গড় ॥ 
আবার এমন দেখি মচ্ুষ্য আকারে। 
শুনিয়। প্রভুর নাম মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে॥ 
ভূলোকের এরা নন, গোলোকের জাতি। 
রামকঞ্চঅবতারে শ্রীপ্রহথর সাথী ॥ 
সম্ন্যাসিনী অনুরাগে খেপার সমান । 
সম্লাস-আশ্রমে তার গৌরদালী নাম ॥ 
প্রভু-অবতারে পরে জেরা সকলে। 
সঘ্বোধনে ডাকে তায় গৌব-যাতা বো'লে॥ 
সঙ্গে পিতা গৌরমাতা তক্ত বলরাম । 
উতরিল! ত্বরা করি কলিকাতা ধাম! 
বসুর আছিল। এই রীতি বরাবর । 

সেই দিনে যাইতেন দক্ষিণসহর ॥ 

মেরে ছেলে গোষ্ীবর্গ প্রতিবাসী যত। 
বিচারবিহীনে সঙ্গে জনেক থাকিত ॥ 
আজি তরীযোগে হয় তাহার গমন । 
বিরাজেন যথা প্রত তক্কের জীবন | 
ঘোমটার মধ্যে ঢাকা যতেক রমণী । 
গ্রতুদেবে বন্দে সবে লুটায়ে অবনি ॥ 
প্রভুর নিকটে নাই কিছু অবিদিত | 
হাজার না থাক্‌ কেহ বত আবরিত। 


কার শক্তি ঠার কাছে রাখে কিছু ঢাকি। 


ঘটে ঘটে স্থিতি ধীর, সুষ্টিময় আখি ॥ 


অসীম গভীর গলে সাগরভিতরে। 
সুনীল গগণতভেদী শৃঙ্গী গিরিবরে ॥ 
পাতালে যেদ্রিনীগর্ডে কিব৷ ভিন্ন শোকে । 
বিন্ুপরিমিত তনু যে ষথায় থাকে ॥ 
সকলে দেখেন প্রত মুদিয়। নয়ন। 
ভূতপতি মায়াধীশ সৃষ্টির কারণ। 
বিশ্বাধার বিশ্বাধেয় জগৎগৌনাই। 
চরাচর ব্যাপ্ত, স্থলদৃষ্টে এক ঠাই। 
যতগুলি তজ্নারী বসে একধারে । 
বসনে বদন গুপ্ত স্বভাবানুসারে ॥ 
আকার কি হৃগি-ভাব কি প্রকার কার। 
প্রতুদেব স্ুবিদ্থিত সব সমাচার ॥ 
অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া গৌরমায়। 
বলরামে পুছিলেন প্রভুদেবরায় | 

কেবা এই ভক্তিমতী কহ পরিচয় । 

গুপ্ত উপযুক্ত মুখ ইহার ত নয়॥ 
লজ্জ।-ঘৃণা-ভয়্ছার] ঘর বাড়ি ছাড়! । 
কৃষ-হেতু বি্বেশিনী অনুরাগে তর! ॥ 
হবিসহযোগে ধেন জগন্ত পাবক। 
শতাধিক পরিমাণে হয় উদ্দীপক ॥ 

সেই মত গৌকমার অন্রাগাগণে। 

বছ গুণে কৈপ বৃদ্ধি প্রভুর বচনে। 
সেই কালে সঙ্গে যুটে উচ্ছাস-পবন। 
উড়াইল একদিগে মুখের বসন। 

ভষ্ঞ ভগবাদে আছে শ্বতন্তর ভাষ। 
তাহে সল্লাসিনী করে বেদন। প্রকাশ ॥ 
প্রহথদেব শাস্ত কল! শার্তি-বারি দিয় 
দেখে ভক্ত বলরাম অবাক হইয়া ॥ 
সুখ্যাতি গুনিয়া ভার জরীপ্রতুর স্থানে। 
বলরাম রাখে তায় নিজ নিকেতনে॥ 
পরম যতনে মনে যনে এই জান । 
মানবী কখন নয়, দেবার সমান ॥ 

এই সব তক্ত লৈয়! প্রভূ গণমণি। 
কেমনে করিয়। লীলা তাহার কাহিনী ॥, 
যথাশক্তি পরে পরে কব সধাচার। 
রামকু* লীলা-পু'ণি তজিয় তাঙার'। 





শ্রীশ্রীরামরুঞ্চ পু থি 


জ্ডভীন্স এত 


দ্বিতীয় ভাগ 


০০০ পপ এ, ৫৯ গিরি, 





প্রভুর সহিত রাখালের মিলন 


জয় প্রভু রামকঞ্ অখিলের স্বামী । 
জয় মাত। শ্যামাস্থত। জগং-জননী ॥ 
জয় জয় দোহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥ 


অখিলের অধিপতি পরম ঈশ্বর । 

লীলা হেতু ধরায় ধরিয়৷ কলেবর, 

দীন দুঃখী দ্বিঞবেশ গুপ্ত সাজ গায়, 
কৈবর্তের পুরীষধ্যে প্রতদেবরায় ॥ 

মুদর সাকাঁর লীলা অস্বত কথন । 

ষোল আন। মন দিয়] শুন গুন মন, 
সংসারের দুঃথে সুখে পেতে দিয়া ছাঁতি, 
ত্রিতাপ-সস্তাপহর মধুর ভ।রতী॥ 

লীলা! মীনে খেলা তার, একাকী না হয়। 
সঙ্গে থাকে সাঙ্গোপাঙ্গ শ্বগণনিচয় ॥ 
নিতাসিদ্ধ নিত্যমুক্ত পারিষদগণ। 

টশ্বর কোটির তাঁর! প্রভুর বচন ॥ 


তাঙ্ভাদের মধো দেখি ছুই শ্রেণী তৃক্ত। 
তিয়াগী সন্্াসী কেহ, কেহ বা গৃহস্থ ॥ 
হইলে সংসারী তবু গুণ নাহি ছুটে। 
গোলাপ গোলাপ ষদি কাটাবনে ফুটে । 
অন্তবিধ জীবকোটি ভক্তগণ তার। 

কেহ বা তিয়াগী কেহ করেন সংসার ॥ 
সামন্ত জীবের মত নহে গণলায় । 
দেবদেবী সশরীরে আগত লীলায় ॥ 
তাদিকে লইয়া যাহা করিলা গোনাই 
সেই ভাগবত খেলা, লীলা! নামে গাই ॥ 
ভক্তসঙ্গে খেলিতে বড়ই প্রীতি মনে। 
অবভারে গুধু খেল! ভকতের সনে ॥ 


২৭২ 


লীলান্বাদে মনত ধেৰ! হৃমে লীলাস্থলী | 
তিনি তাঁর আপগ্ত জন ভক্ত তারে বলি॥ 
ত্বাভাঁবতঃ মুক্ত অ1থি লীলা দেখিবারে। 
লীলাময় শ্রীপ্রতৃর লীলার আসরে ॥ 
আপ্ত জন ভক্তগণ, শুন পরিচয় । 

ধারা আছে তারা আছে নৃতন না হয় ॥ 
ভিতরেতে সেই বস্ত্ব একই প্রকৃতি । 
অবতারভেদে মাত্র বিভিন্ন মূরতি ॥ 
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ। 
ভাবাঁবেশে এক দিন কন ভগবান্‌ ॥ 
আমড়া নিরুষ্ট জাতি ফলের ভিতরে । 
সুমিষ্ট ফোজিলি তারে পারি করিবারে ॥ 
কি হেতু করিব তাঁহা কিবা প্রয়ে।জন। 
ফোঁজিলি আমের মোর রয়েছে কানন ॥ 
আঅবতারে শ্ন্ধ তার ভক্রসনে খেলা । 
সিন্ধুর যেমন রঙ্গ লয়ে উশ্মিমাল ॥ 
বন্ধজীবসঙ্গে রঙ্গ নভে কোন কালে। 

যে নাজানে খেল!, তার সঙ্গে কেবা খেলে 
চিরকাল বিদিত, ভক্কের ভগবান্‌। 
ভক্তিগ্রস্থে তাই থাঁকে ভক্তের আখ্যান ॥ 
লোকে প্রায় লীলাদৃষ্টিশক্তিবিরহিত । 
তাই কহে গ্রঙ্থে কেন ভক্তের চরিত ॥ 
ভক্তের কথায় তার মহিমা অপার। 

না বুঝিয়া লোকে তাই কহে অন্ত আর ॥ 
দেখিত্তে শকতি নাই দি নাহি চলে। 
ফল ফুল "ডি ছানা গাছ কোন্‌ কালে? 
ভক্তগণ-মধ্ো ত্বার সতত বিহার । 
'অঙ্গ-প্রতাঙ্গাদি শ্রীমঙ্গের আপনার ॥ 
প্রভুর ধত রঙ্গ তাহাদের সনে । 

ভক্তে দিলে ৰাদ, লীলা হইবে কেমনে ॥ 
কেবল সুতায়, ফুল করি পরিহার । 
কখন্‌ কে গাঁথে কিসে কুম্থমের হার ॥ 
এ লীলায় গুপ্ ভক প্রথম আমরে। 
শশি কলা সম বৃদ্ধি সঙ্গ পেয়ে পরে ॥ 


শ্রী্ীরামকৃষণ পূথি। 


কেমনে গোপন পরে কেমনে প্রকাশ? 
দৃষ্টিহীনে কখনই ন। মিলে আভাস ॥ 
শবণ কীর্তনে লীলা যত মাখা মাথি। 
পৃতচিত সুনিশ্চিত তবে খুলে অাখি ॥ 
ক্রমে পরে দরশন মিলয়ে লীলার । 
প্রাণসম ভক্তসনে সম্বন্ধ কি তাঁর ॥ 

বড় দুঃখ ভোগে ভক্ত কথা সতা অতি । 
সন্দ যদি হয় তবে শুনহ ভারতী ॥ 
স্বতন্ত্র প্ররৃতি, তার ভক্তে যাহ পায়। 
প্রভু সনে রঙ্গভূমে আসিয়া ধরায় ॥ 
জীবশিক্ষা একমাত্র তাহার কারণ। . 
নাহি হরি, যথা আছে কামিনী কাঞ্চন ॥ 
নাহি হরি থা, স্বুথ-সম্পদ যেখানে । 
নাম কি আঁভাস গন্ধ তিল পরিমাণে ॥ 
এ ঘরের উপ্টা রীতি, নীতি প্রতিকুল। 
মগ্রভাগ সর্ন-নীচে, উর্দাদেশে মূল ॥ 
মতই উত্তর মুখে করিবে পয়াণ। 

হতই দক্ষিণ দূর, বিধির বিধান ॥ 
ইন্ড্িয়ের প্রীতিকর নুধ ঘারে জানি। 
কোথ। তায় নখ, সে ত গরলের খনি ॥ 
জিনিস কি চিনি, চিনি রসনার আশ। 
উদরে রুমির হেতু, তিক্কে হয় নাশ ॥ 
সম্পদে বিপদ বড়, বিপদ্দেতে হিত। 
ভকতে রাখেন প্রত বিপদে বেষ্টিত ॥ 
বিপদের হেতু কোথা, বিপদে কি আনে। 
হইয়া! প্রভুর দাস এ বিপদ কেনে ॥ 
মনে প্রাণে বুঝে যেবা মহাভাগ্যবান্। 
বিপদ, সম্পদ তার প্রাণের আরাম ॥ 
বিবেক-বিরাগ-মূল, জ্ঞানের আকর। 
প্রেমভক্তি পায় স্দুহি পরম সুন্দর ॥ 
তুঃখ স্থুধে দুঃখ সুখ, স্বভাবের ধারা ॥ 
ভক্তের ছুঃখেতে ধরে স্বতঙ্ত্র চেহারা ॥ 
শরতে জলদজালে ভীষণ গঞ্জন। 
পরিণামে পুষ্টিকর বারি বরিষণ ॥ 


অন্থপম পরিমল বিপদের সাথী । 
অনুরাগে চারিদিকে ছুটে ভ্রতগতি ॥ 
চন্দনের সৌরভ যেমন বুদ্ধি পায়। 
সবলে পিধিলে তারে কঠোর শিলাঁয় ॥ 
কলঙ্ক কালিমা চিহ্ন ভকতের গায়। 
সতাই কতই স্থানে স্থানে দেখা যায় ॥ 
তাঁহার কারণ আছে শুন খুলে বলি। 
তাতে বাতে ফুটে ভক্ত কুম্থমের কপি ॥ 
অভক্তে কুকম্মে করে ন'কে পয়াঁণ। 
ভকতে তাহাতে পড়ে বেদান্ত পুরাণ ॥ 
ফুটে আখি নিরমল শতগুণ বলে। 
বিবেক-বিরাগ-বুদ্ধি প্রতি পলে পলে॥ 
কর্মস্থতি দ্রুতগতি বিরাঁগের বাঁটে। 
তুরঙ্ষম যেইরূপ কষাঘাতে ছুটে ॥ 
মনোরথে প্রতদেব ধাহাঁর সারথি। 
শত জনমের পথে এক পণ্গে গতি ॥ 
এইরূপ খেলা ষ্টার ভকতের সনে। 
একই উদ্দেশ জীব-শিক্ষার কারণে । 
ভকসনে খেলা দেখা! অতি প্ররোজন 
করিবারে শীপ্রতৃর লীলা আঙ্বাদন ॥ 
লবে ভক্তপদধূলি শিরে আপনার । 
কার্ধ্যাকার্ধয কিছু তাঁর নাকরি বিচার ॥ 
প্রহর পাইয়া! তত্ব শ্ীমনোমোহন | 
প্রন্থ দরশনে করে সর্বদা গমন, 
সঙ্গে লয়ে পরিবার নন্দন নন্দিনী, 
যতগুলি ভক্তিমত্তী তাহার ভগিনী, 
রত্বাগর্ভা জননী ভগিনীপতিগণ, 
অন্ত কত প্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজন ॥ 
এইবারে তৃতীয় ভগিনীপতি যান ॥ 
রস্থর মানুস পুত্র শ্রীরাখাল নাম। 
চৌদ্দ কি পনের বর্ষ বয়ঃক্রম তীর 
বিষয়-সম্পত্তি ঘরে বাপ জমিদার | 
দোহার! গড়নখানি সরল মধুর । 
**প্রতাঙ্গেতে বহু সাছশা প্রভুর ॥ 


ভূতায় থু ২৭৩৪ 


হারা ছেলে পুনরায় ফিরে এলে ঘর । 
মহোললাসে ভাসে যেন পিতার অন্তর, 
তাহারে দেখিয়া তেন প্রতৃর আমার, 
উথলে আনন্দ, হৃদে নাহি'ধরে আর ॥ 
সম্বরেন স্ুথবেগ নিজে প্রভুর । 
একবারে ধরা কারে না দেন লীলায় ॥ 
লুকাচুরি খেলা কত হয় কি কারণ । 
বুঝেছ কি হেতু কিছু দৃষ্টিহীন মন ॥ 
এখন' বদ্যপি মাছ দষ্িপথে কাঁণ।। 
একত্র ছুহাতে ধর দাড়িম্বের দাঁনা ॥ 
ধীরে ধীরে দস্তের পেমণে খাও কারে। 
কারে কর উদ্বরস্থ গিলে একবারে ॥ 
তবে না বুঝিবে মন, প্র কি কারণে । 
সহজে ন! দেন ধর! প্রথমে প্রথমে ॥ 
শ্রীমনোমোহনে কন শ্রীপ্রভু আমার । 
দেখ এই রাখালের সুন্দর আধার ॥ 
এখন শ্রীরাখালের বিদ্যাঙ্জনকাল। 
লেখা-পড়া ছিল তাঁর বড়ই জঞ্জাল | 

যা কিছু সামাস্ঠি বত্ব:বিদ্যাভ্যাসে ছিল। 
শীপ্রভুর দরশনে সেটুকুও গেল ॥ 
বিদ্যালয়ে নাহি মন, ষাঁওয়। মাত্র নামে 
সে কেবল একমাত্র পিতার শাসনে ॥ 
কোন দিন বিদ্যালয়ে ছুটি পেলে পর। 
পুনরায় ফিরে নাহি যাউতেন ঘর ॥ 
বরাবর আঁদিতেন দক্ষিণসহরে | 
থাকিতেন ছুই তিন দিন একবারে । 
হেন আচরণে, ঘরে জনক তীহার। 
দেখা পেলে করিতেন কত তিরস্কার ॥ 
আটকে রাখেন তায় আপনার ঘরে। 
আসিতে না! পান যেন দক্ষিণসহরে ॥ 
হেখ। অতি বিষাদিত প্রত গুণমণি । 
রাখালের তরে চিন্তা দিবস ধামিনী ॥ 
উঠিল প্রবল টান, সে টানের জোরে । 
বেগে গিয়া ট,কিতেন কালীর মন্দিরে ॥ 


২৭৪. 
প্রাথনা হইত কত বারি ছুনয়নে | 
বিদরে হৃদয় মা গো রাখালবিহনে ॥ 
ভক্ত-প্রাণ ভক্ত প্রি গ্রন্থ ভগবাঁন্‌। 
সন্দেহ মৌচনে কব বুল প্রমাণ ॥ 
স্থার্থশূন্ঠ প্রতৃদেব কোন স্বার্থ নাই । 
তক্ত হেতু স্বার্থপর সর্ববদ| গৌসাই । 
যবে য! প্রার্থনা প্রভু করেন শ্যামায়। 
তখনি পুরণ হয় ষভাহার ইচ্ছায় ॥ 
শ্যামায় তাহায় মন কোন ভেদ নাই। 
একরূপে শ্যামারূপ, অপরে গোসণাই ॥ 
মনে প্রাণে ভাবে অঙ্গে দোহে ঠিক এক । 
দোহার মধোতে দৌহে পরম্পর ঢাকা ॥ 
দেখিতে যগ্যপি সাধ হয় তোর মন। 
সরলে স্মরহ প্রভু তম-বিমোচন ॥ 
শীপ্রতৃর ইচ্ছা যেন কি কল-কোৌশলে। 
আনিয়া দি,লন কালী তাহার রাখালে ॥ 
সমনে শুনিলে ঘুচে লোচন-অশাধার, 
রামকুঞ্খজলীলাগীত অমুত-ভাগার ॥ 
রাখালের পিতার অনেক জমিজমা । 
'বিময় সম্বন্ধে এক উঠে মকদ্ছমা ॥ 
অতিশয় বিপদ, হইলে পরাঁজয়। 
দিবানিশি ভেবে সার! অন্তরেতে ভয় ॥ 
মিছিলের অবস্থার বডই ভুদ্দশ]। 
পরপক্ষ বলবান্‌, নাহি জয়-আশা॥ 
কেহ নাহি কয় তায় জিনিবে মিছিল। 
বড় বড় বিধিবিং কৌন্সলী উকীল ॥ 
অন্ত চিন্তা নাই, এই চিন্তা নিরন্তর । 
তন্ময়ত্ব তাঁহে, নাই ঘরের খবর ॥ 
এ সময় অবনর পাইল রাখাল। 
পিতার গঞ্জালে সব খুচিল জঞ্জাল॥ 
প্রভুর নিকটে হবে থাকেন 'এখন। 
দেখিয়াও পিত! নাহি করেন বারণ | 
গ্র্বর ইচ্ছায় কিবা হইল এমনি। 
কিনিবার নহে যাহা ডিনিলেন তিনি ॥ 


জীপ্রীরামরুঞ্জ পু'ি 


মনে যনে বুঝিলেন জয়ের কারণ। 
সাধুর নিকটে যায় তাহার নন্দন ॥ 
সাধুর রূপায় এই মকর্দমা জিত। 

ষোল আনা পাকা জাঁনে ধারণ] নিশ্চিত ॥ 
ঘুচিল পৃরব্বের ভাঁব মঙ্গল-লক্ষণ। 
রাখালে এখন নাই কোন নিবারণ ॥ 
অবাধে কাটেন কাল প্রত্তর গৌচরে | 
কন্ম তার প্রতৃসেবা ভক্তিসহকারে 1 
তছুপরি শীপ্রভূর বাৎসলা-সঞ্চার | 
সন্োধিয়া ডাকিতেন গোপাল আমার । 
রাঁখালবিহ্নে যেন গাভী বৎসহারা | 
হইল রাখা ঢুটি নয়নের তারা | 
গোঁপাল গোপাল বলি কতই আদর । 
আলিঙ্গন ধসাইয়। কোলের উপর ॥ 
ভাবেতে কথন প্রত এতই উন্মন্ত। 
কাঁদেতে করিয়া তাঁয় করিতেন নৃত্য | 
মরি কি ষধুর খেল! কি কহিতে পারি । 
ধরায় সপাঁঙ্গোপাঙ্গ নরদেহ ধরি | 
নতন সম্পর্ক নয় আন্তগণ সনে। 
চিরকাল বাঁধা, ন। চিনালে কেবা চিনে ॥ 
হীন হেয় জীববুদ্ধি বড় পরমাদ | 

বুঝে না বীজের মধো ফলের আম্বাদ ॥ 


আছে হেন বহু বুদ্ধি স্থির ভিতরে | 


পূর্বব-জন্ম পর-জন্ম স্বীকার না করে॥ 
হায় কি বিষম বৃদ্ধি যার বিবেচনা | 
কারণ বিহনে হয় কন্মের সুচনা | 
বিনা কশ্মে ফল হয় কি প্রকারে ভাষে । 
মন-নাশ কন্ম-নাঁশ দেহের বিনাশে ॥ 
ভাল মন্দ যারযাহা! সঙ্গে সঙ্গে রয়। ** 
হোক না দেহের লক্ষ লক্ষ বার লয় ॥ 
দেহাস্তরে গুণাজঅর কে আহাম্মক | 
এখানেতে টক্‌ যেবা সেখানেও টকৃ॥ 
স্বভাবে স্বভাব থাকে, স্বভাবের প্রথা । 
বীজে-”ভতরে যেন ফল ফুল পাতা । 


তৃতীয়: খণ্ড 


সম্পর্ক সমাঁনভাৰে বাধা. চিরকাল। 
এখন রাঁখাঁল যিনি পূর্বেও রাখাল ॥ 
ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে | 
রাখালের রাখালহ্ব কিসেও না মরে ॥ 
প্রভূর গোপাল তাঁর এণাস্তর নাই । 
গোসণাইর শ্রীরাখাল, তাহার গোসাই ॥ 
ধীর নর বিনয়ী সংসারী ভক্তবর | 
বিভৃষিত সর্বগুণে গুণের সাগর ॥ 
আস্তে মৃদু মন্দ হাস্ট খেলে অবিরাম । 
তব্যয়ী সস্তোষ-অন্তর বলরাম ॥ 
গোপনে গোপনে আনে প্রস্থ ভগবানে | 
মৃহাপুণাময়তীর্থ নিজ নিকেতনে ॥ 
ভবনে মহিমণ কিবা না বায় বর্ণন। 
গৌর-অবতারে যেন শ্রীবাস-প্রাঙ্গণ ॥ 
জগন্নাথ-প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ঘরে । 
ভোগ রাগ নিতি নিতি অতি প্রীতিভরে ॥ 
সেই মহা প্রসাদে প্রভুর সেবা হয় । 
শ্রীপ্রতৃর অন্ন-ভিক্ষা যথা তথা নয় ॥ 
ভাগযধর বলরাম ধার এই বাচী। 
তিনি এক জন গোটা প্রভুর ভাণ্ডারী ॥ 
নহে অপরের কথা, প্রভুর বচন। 
এখ|নে ভাগ্ারী তার মোটে কয় জন ॥ 
মথুর বিশ্বাস অগ্রে সবাব প্রধান । 
দ্বিতীয় যে জন এই বনু বলরাম ॥ 
ভূতীয় বেণিয়া জেতে সদ্গুণ অধিক। 
খাতনাম মহাদাতা শ্রীশস্তু মন্লিক ॥ 
চতুর্থ সুরেন্দ্র চন্ত্র মিত্র সদাঁশয়। 
আগাগোড়া লীলাপাঠে পাবে পরিচয় ॥ 
বলরাম জন্ম জন্ম ভক্ত, অবতারে। 
অন্ন-ভিক্ষা শ্ীপ্রতৃর তা স্তর ঘরে ॥ 
প্রভুর গমনে বহু আড়গগর তথা । 
অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি রশাধে ভামিনীর মাতা ॥ 
মহাভাগ্যবত্তী এই ব্রাঙ্ষণের মেয়ে। 
বড় খুসী গ্রভৃদেব তার বামনা খেয়ে ॥ 


২৭৫ 
বু তুষ্ট প্রভৃদেব ভক্ত বলরাঁমে | 
ভোজনে নানান রঙ্গ হয় তার সনে ॥ 
এক দিন সংগোপনে বলরামে কন। 
অন্তে দিতে দ্রব্য যদি আনে কোন জন ॥ 
সেই দ্রব্য দেয় যদি খাইতে আমারে | 
কখন না পারি তাহা স্পর্শ করিবারে ॥ 
আমার করণ যাহা আমাকেই দিবে। 
ঠাকুরের ভোজাদ্রব্ স্বতন্ত্র রাখিবে ॥ 
শ্রীপ্রভৃর শ্রীবচন সতা কত দূর । 
দেখিবারে কুতৃহছল হঈল বসুর । 

পরদিনে শ্রীপ্রতৃর মিষ্টান্লের থালে। 
ঠাকুরের ভোজা যত নিজে হাতে তুলে 
মিশাইয় দিল লক্ষ রাখি বিলক্ষণ, 

বাসনা দেখিতে প্র বাছেন কেমন ॥ 
অন্তঃপুরে শীপ্রভুর ভোজনের স্থান । 
সদর মহলে হেথা গ্রভূ ভগবান্‌ ॥ 

সেবা হেতু শ্রীপ্রভৃরে ডাকে যথাকালে। 
জানা নাই কিবা রঙ্গ মিষ্টান্নের থালে॥ 
ঠাকুরের ভোজো লক্ষ্য বিশেষ করিয়া। 
সন্মুখেতে বলরাম আছে দাড়াইয়া | 
অবাক্‌ কঠিনী তেহ দেখিল সাক্ষাৎ 
ঠাকুরের ভোঙো তাঁর ন! পড়িল হাত ॥ 
যদিও প্রতর ভোজ্য সঙ্গে মিশামিশি । 
সামান্ত মিষ্টান্্ তার নয় খুব বেশি। 
বড়ই আশ্চর্য কার্ধ্য দেখিতে শুনিতে । 
ভোজন দরের কথা না ঠেকিল হাতে । 
যে ভোজা নিজের তার, তাঁর নামে আনা, 
প্রতোকের লয়ে প্রায় হই এক দান, 
থাইলেন প্রহৃদেব ভরিল উদর, 

বুদ্ধিহারা বলরাম দেখিয়া রগড় ॥ 

সন মন খুলে বলি লীলার বারত1। 
সুমিষ্ট হইতে মিষ্ট রামকৃষ্ণকথা | 

চিত্ত তাঁর বিশ্বব্যাপী দর্পণের প্রায়। 
প্রতিবিদ্বে তাহে সব যা হয় যথায় ॥ 


২৭৬ শ্রীঙীরামরঞ্চ পুথি। 


অবণবিবর ব্যাপ্ত সকল তৃবন। 
কার্যে বাধ। একসঙ্গে কায়বাকা মন ॥ 
বিরাঁজিত সংবুদ্ধি, মূত্তিমান্‌ জান । 
কায়া করে তাই যাহ] বাক্যের বিধান ॥ 
আর এক শ্রীপ্রতূর শ্রীঞঙ্গের ধারা । 
দেখিতে .প্ররূত বাঁহো পঞ্চভূতে গড়া ॥ 
ত৭ নয় চিন্ময় মোর শ্রীপ্রভূর তম্থ। 
অন্ুক্ষণ সচেতন প্রতি পরমীণু ॥ 
বার বার দেখিয়াছি প্রতৃদেবরায়। 
গাঢতর নিদ্রাগত আছেন শয্যায়। 
এমন সময় যদি অন্পর্শীয় জন | 
গমন করিত কাছে ছু'ইতে চরণ ॥ 
প্রসারিত মাত্র হাত, পরশের আগে। 
শশব্যন্ত প্রভুদেব উঠিতেন জেগে ॥ 
চাক্ষুষ দর্শকে এই হয় অন্বমান। 
প্রতি লোমষকৃপ তাঁর যেন চক্ষৃষ্মান্‌, ॥ 
বলরামে এক দিন কন ভগবান্‌। 
দেখ গে! রাখাল নাঁমে অতি ভক্তিমান ॥ 
পেয়েছি বালক এক নুন্দর প্রকৃতি | 
প্ীমনমোহন মিত্র তার ভ্রীপতি ॥ 
যাঁও ষদি একবার দেখে এস তীয় । 
কাসারিপাঁড়ার কাছে থাকে সিমলায় ॥ 
মহাঁভক্ত বলরাম স্থির-বুদ্ধি তার। 
প্রতি বর্ণে শ্রীপ্রতুর বুঝে আছে সার ॥ 
শ্লীবটন যতনে পালন যথা কাঁলে। 
বথা আজ্ঞা চলিলেন দেখিতে রাখাঁলে ॥ 
পরম্পর দেখ। শুনা, মন আকর্ষণ | 
শুভক্ষণে চুঁ জনে হইল মিলন ॥ 
নিকট সম্বন্ধ দৌহে ভিতরে ভিতরে । 
দিন দিন মায় যত ঘনিষ্ঠতা] বাড়ে ॥ 
ভক্তপ্রিক্ধ বলরাম বৈষ্ণব আঁচারী। 
উক্ত জনে পাঁইলে যতন বাড়াবাড়ি ॥ 
উহার গ্রকৃত ডাঁব নাই অহস্কার। 
মাওসর্ধাবি্ীন চিত্ত ঘদি জমিদার ॥ 


পাধারণ রীতি ছাড়া, সদ। দীন মন। 
সুপ্রণস্ত সুন্দর দ্বিতল নিকেতন ॥ 
কত ভক্ত আঁপে যায় তাঁহার ভবনে । 
ষত্বুবান্‌ সর্বদা! সাঁদর-সম্ভীষণে ॥ 
অভি পরিমিতবায়ী বুদ্ধিতে না আসে। 
হিসাব দেখিয়া! লোকে ব্যয়কৃ্ ঘোষে ॥ 
সাদরে রাখেন ভিনি রাঁখাঁলে ভবনে । 
সৌভাগ্য মানেন ঘরে রাখাল যে দিনে ॥ 
গ্রচাঁরে উঠিল এক অভিনব ধাঁরা । 
ভক্তের ভবনে শ্রীগ্রভূর ভিক্ষা কর! ॥ 
কোন নির্ধারিত দিনে সহ ভক্তগণ | 
মহোৎসব নৃত্য গীত হরিসংকীর্ভন ॥ 
জনায়ের প্রাণকৃষ্ক সহরেতে বাড়ী। 
বিশুদ্ধ ব্রাঙ্মণ কে পরম আচারী॥ 
ব্রাঙ্মণের রীতি-নীতি সব আছে তায়। 
দ্বিতীয় তাহার ষত মেলা মহাঁদায় ॥ 
সময়ে সময়ে প্রায় এখন তখন । 
তীহার ভবনে ক্ীপ্রতৃর নিমন্ত্রণ ॥ 
ভোঁজনের পরিপাটী হেন নাহি শুনি । 
সন্ধষ্ট যাহাতে অতি অখিলের স্বামী ॥ 
ভক্তিভরে দ্বিজবর আতপ তগুল। 
অতি মিহি অক্প তাঁর ঘেন যৃ'ই ফুল।॥ 
আনাতেন দেশ থেকে করিয়া যোগাঁড়। 
স্বদেশে সঙ্গতি খুব নিজে জমিদার । 
তগুলের রূপ গুণ না যায় বর্ণন। 
জনমে সুন্দর অর করিলে রন্ধন ॥ 
আলে। করে গোটা ঘর যথা রাখা যায় । 
আমোদিত চারিদিক গন্ধ হেন তায়॥ 
ফল ফুল পত্র মূলে সাত্বিক ব্যঞ্জন। 
বিবিধ আন্বাদযুক্ত বিবিধ রকম ॥ 
দধি-ছুপ্ধ-ঘুতাদিতে যা হয় তৈয়ার | , 
যতনে ব্রার্ধণ করে সকল যোগাড় ॥ 
বদ্ধাচীরে অঞ্তঃপুরে বাড়ীর মেয়েরা | 
বহান্তে রঙ্ধন করে 'মাপনারা তীরা। 


ভ্ীীরামকু্চ পুণি। 


ছুইতে না দেয় কারে অপর মানুষে । 
কলঙ্ক যাদের হাত কখন আমিষে ॥ 
স্বধর্ধে আঁচাঁরী যেবা ভারে ভগবাঁন্‌। 
দেখিলাম বরাবর বড় কৃপাঁবান্‌॥ 

শত ছিদ্র বর্তমান ষদি অন্য দিকে । 
তথাপি করুণা তাঁর রাশি রাশি তাঁকে । 
ধর্মপক্ষে তিলাঁদপি রহে যাঁর টান | 
প্রভুর নয়নে লাগে গিরি-পরিমাণ ॥ 
নিরবধি কপানিধি মূরতি প্রভুর । 
চিন্তা কিসে জীবের হইবে তম দূর ॥ . 
দিনে রেতে জীবহিতে ব্রতী প্রতুবর | 
ঈশ্বরের পথে কিসে হবে অগ্রসর ॥ 
করুণায় প্রভুদেব সহাঁর কেমন। 
পিতবলে বালকের বক্ষে আরোহণ ॥ 
দুর্বল শিশুর সাধ মাত্র উঠে গাছে । 
বাপ দেন পাছা ঠেল! দাড়াইয়] নীচে ॥ 


২৭৭ 


সতপথে সদাচারে মল্লমতি ধার । 
দ্রতগতি পূর্ণমতি কপায় তাহার ॥ 
তপে জপে যজ্ঞে কিবা সাঁধন-উজনে । 
কীর্তনে মননে কিবা পুঙ্জা আরাঁধনে, 
ত্বধশ্ম আঁচারে কিবা বিবেক বিরাঁগে, 
সংশান্ব-পাঠে কিবা ভক্তি অন্তরাগে, 
জ্ঞান কিবা ভক্তিযোগে যে যথায় রয়, 
সকলে আছেন প্রভু, প্রভূ সর্বময় ॥ 
এখানে স্বধন্মীচারে পবিত্র ব্রাহ্মণ । 
তাই তাঁর ঘরে শ্রীপ্রভূর আগমন ॥ 
গ্রতুর দয়ার্দ হদে করুণা কেবল । 
তিলবং কর্খে দেন ভালবৎ ফল ॥ 
শুদ্ধত্বময় প্রত অখিল-ঈশ্বরে। 
তুষিলেন দ্বিজবর ভিক্ষা দিয়! ঘরে ॥ 
শত শত দণ্ডবং ব্রাহ্মণের পায়। 

শন রামরুঞ্জকথ! অকিঞ্চনে গা ॥ 


দয়াময় রামকৃষঃ | 
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কলি-কলুষ-নাঁশন, মহা-তম-বিনাশন, 
ধর্দ-মর্থকাম-মোক্ষ-ধাম। 
দীনহীনহিতকারী, * ভব-জলধি-কাণ্ডাঁরী, 
দয়াময় রামকষ্ণনাম ॥ 
পুরুষ-প্রধান গ্রতৃ, পরম ঈশ্বর ৰিভু, 
মায়াময়, মায়ার অতীত ৷ 
গুণাতীত গুণময়। কার্ধ্য-কারণ-আলয়, 
মহৈশ্বর্ধ্য অঙ্গে বিরাজিত ॥ 
একাধারে নানা মৃক্তি/নান। ভাবেপায় স্কত্তি 
ডাব্ময় ভাবের মাগর। 
ঘত ভাব তত রূপ, নরদেছে বিশ্বরূপ, 
অগণন রসের আকর॥ 


চিন্ময় কোমল-অঙ্গ,  নরদেহে লীলা রঙ্গ, 
সাঙ্গোপাঙ্গ-সঙ্গ-প্রিয় ভাব। 
দেশ-কাঁল-পাত্র-ভেদে,নান! লীলা নানা হ্বাদে, 
মহাঁশক্তি সহ আবিতাব ॥ 
প্রতৃদেব অবভারে, জীবের শিক্ষার তরে, 
একাধারে সমষ্টি সবার। 
বিশ্ব-জননীর স্ায়। সকল প্রকীশ পায়, 
পূর্ণভাঁবে যত অবতার ॥ 
নানা দ্রব্যে এক স্তি, গুণেতে নামের হৃষ্টি, 
ছের দৃষ্টি করিয়া চালন]। 
গুণে কাজে ঘায় দেখা, শ্রীপ্রতৃর অঙ্গে লেখা, 
নান! নাম অপার মহিমা । 


২৭৮ 


শ্রী ববীরাষকৃষ্ পু'খি। 


নাম-ভেদে নাহি ক্ষতি,ষে নামে যাহার প্রীতি, কি আনন হবদে খেলে,গীতে নৃত্য তালে তাজ, 


রতি-মতি রাখি শীচরণে । 


যখন যে ডাকে তারে,প্রকান্রে কিবা অন্তরে, 


উত্তর সে পায় সেইকণে ॥ 
জ্ঞান কিব। ভক্তিপথে, যার ইচ্ছা! যেই মন্তে, 
পথে যেতে কারে নাহি মানা। 
প্রত হ'লে অনুকূল, অকুলেতে মিলে কুল, 
কব মিটে মনের বাসনা ॥ 
দয়াল বঙ্কিম-অশাথি, জীবের ছুর্গতি দেখি, 
ধরাধামে করুণাবতার। 
বিশ্বাসবিহীন জনে, মন্ত কামিনী-কাঞ্চনে, 
নিজগুণে করিতে নিস্তার ॥ 
নিশ্চয় তাহার ত্রাণ,হেতে থাকিতে প্রাণ, 
একবার করিলে শ্মরণ। 
যাহা না করিতে পারে, তপ জপ শ্রদ্ধাচারে, 
অনাহারে সাধন হন ॥ 
এক প্রত নান] ভাবে, রুপা কৈল সর্ববজীবে, 
গুন কই তাহার ভা [রতী। 
বিশ্ব-গুরু-রূপ তার, হরিতে ভবের ভার, 
.. ধরিলেন বিবিধ মূরতি | 
কহিতে কিব! আশ্চর্য, বিবেক-বিরাগৈশ্বর্ষা। 
কোটি হ্যা তেজে হারে তায়। 
্গীণ-প্রভ হুতাশন, কৃষ্ধিত মলিনাঁনন, 
যূর্তিমান্‌ জ্ঞানের প্রভায় £ 
কঠোর সাধনে মনত, মন প্রাণ দেহ চিত্ত, 
ষোল আন গত একবারে। 


পরমাম্মে নিত্য স্থিতিঃবাহসথারা দিবারাতি, 


পুত্তলির সমান আকারে ॥ 


কু ভক্তি ক্ষতি পায়, যেন প্রন্থ গোরারায়, 


'আাবেশে অবশ কলেবর । 
মধুর কান্তির রাশি, ছিনিয়! গগন-শশ, 
আন্তে হাসি এতই সুন্দর ॥ 
কু ভক্তি উদ্দীপনি, মিষ্ট কণে বীণা গিনি, 
রুষ্ধকাপিলীলাগীত গান। 


তার সমকি তার সমান॥ 
ভু হজের ন্যায়, বালক-স্বভাব গাঁ, 
পরিধেয় অঙ্গের বসন । 
বগলে, শ্রীমর্জে নাই, দিগন্থর শ্রীগোসাই, 
এখানে সেখানে, বিচরণ ॥ 
সারথি শ্রীরৃষ্ণ-বেশে, হিত-উক্তি উপদেশে, 
যেন পাত্র সেইমত কন। 
বেদ বেস পুরাণ, পীতাঁগাঁথা তক্জ-জ্ঞান, 
সকলের সার বিবরণ ॥ 
দামান্স সরল বাঁকো, স্ুবোধ্য মূর্ের পক্ষে, 
ভাগবতশন্ি নহকাঁরে | 
হোক না মধয়াধার, শুনে ছুটে অন্ধকার, 
সদ্য সঙ্কট আলো! খেলে ঘরে ॥ 
দেখাল! নিজ্জ তে, সাঁমান্স ভাগ্ডের মাকে, 
বঙ্গা্ুর ঘতেক ব্যাপার । 
গুহাতত্ সমবেত, য1! আছে শাস্ে নিভিত, 
একাধারে যত অবতার ॥ 
ক্রি়া-করম্মের ফল, সব গেল রসাতল, 
প্রবল এতই কৃপা কণা । 
ক্রিয়াকশ্মাতীত তিনি, প্রভু অখিলের স্বামী, 
বুঝে ভাল প্রভৃভক্ত জনা ॥ 
বেদ বিধানেতে রটে,সুকাজে কুকাজ কাটে, 
কাজ না করিলে পরে নয়। 
মেঘে যেন মেঘ ঠেলী” তবে কিরণের মেলা, 
তমোনাশী শশীর উদয় ॥ 
কিন্তু এ কালের গতি,নুকাজে কাহার মতি, 
ভীবের দ্বুর্গতি দুনিবার। 
কঠোর সাধন ক'রে,ফল দিলা জীবোদ্ধারে, 
রুপাময় শ্রীগ্রভু আমার ॥ 
সম্বলবিগীন জনে, দয়াময় ধরাঁধামে, 
দয়া লয়ে পড়িলেন দায়। 
দীন-সাজ অঙ্গে পরা, ছয়ারে ছুয়ারে ঘোর, 
তবু কে$ পাহি চায় তাষ। 


তৃতীয় খও। 


অবিষ্বায় মত্ত হৃদি, 
রূপ! কিবা চিনিতে না পারে। 
এঠেলি ফণীর গায়। যগ্যপি অমৃত পায়, 
তবু নাহি তাজে বিষধরে ॥ 
হাশ্যরস-পরিহাসে, প্রত নন ন্যুন কিসে, 
রসময় রসিক প্রবর । 
তাঁর সঙ্গে সকৌতৃকে,আসক্তি-প্রবল-লোকে, 
দেন জ্ঞান ভক্তির খবর ॥ 
ভিষক্‌ প্রবীণ জ্ঞানে, , শর্করার আবরণে, 
শির বদনে করে দাঁন। 
প্রাণবিনাশিক ব্যাথি। তাঁর মত মহোৌষধি, 
তিক্ত কালকটের সমান । 
কামিনী কুহক-বলে, যতেক মুবকদলে, 
মোহজাঁলে করে বিজড়িত। 
মোহিনী ছণাদনি বাণী, অঙ্গ-ভঙ্গিমা কাহিনী, 
প্রভৃদেব সব সুবিদ্দিত ॥ 
নকল করিয়া তার, আবভাৰ সহকার, 
দেখিলে কখন নহে ভূল!। 
বঝাঁতেন জীবগণে, অবিষ্যাশক্তি কেমনে, 
জীবসনে রঙ্গে করে খেলা ॥ 
আভাস প্রকাশে যার, এক বেদ হৈল চার, 
দর্শন হইল গোঁটা ছয়। 
ক্ষান্ত তন্ব ভারি মানি,  শববৎ শুলপাঁণি, 
মহেশ্বর যিনি মৃত্যুপয় 
বাহে নাতি তত্বগাথা, না! হইত চেন কথা, 
ৰিগলিত বদনে প্রতৃর | 
যেভাবে না হোক উক্ত,তত্বসার তাহে গুধ, 
মৃর্তিমান্‌ আনের আকুর ॥ 


শ্রবণ-ৰিবর দিয়া, হৃদয়ে পড়িলে গিয়া, 
ৰাক্য-বীজ কভু নট নয়। 
রামকধ্জীলাগীতি, শ্রবণ-মধুর অতি, 


শুধ জান-ভক্তির আলয় | 


২৭৯ 


জীবকুল নিরবধি, একাধারে নান! লোকে,জাগাইতেজ্ানালোকে 


প্রভূ সম কে কোথ। প্রবল। 
অপাঁর মহিমা কথা, সাদৃশ্ অপরে কোঁখা, 
একা প্রতু দৃষ্টাত্তের স্থল ॥ 
বেদাপেক্ষ। গুরুতর, প্রতি বর্ণ প্রত্যক্ষ, 
যাহা ফুটে প্রভুর বদনে। 
শুনে কীট অতি তুচ্ছ, স্ুমের সমান উচ্চ, 
গিরিবর লজ্ঘে লম্ষদানে। 
জীবের পরম আমু; এক জল এক বায়ু, 
এক তবু অনন্ত প্রকার । 
স্থান কাল অন্সারে, ভিন্ন ভিন্ন গণ ধরে, 
পুষ্টি মাতে জগৎ-সংসাঁর ॥ 
নাহার যেন ধাত, ভার তেন তাঁত বাত, 
সকলেতে খাটে না সকল। 
কোনটি কাহার পক্ষে,কাল থেকে করে রক্ষে, 
কার পক্ষে তাঁহাই গরল ॥ 
বিশ্বগুরু গ্রভুদেবে, লবে লোক তিন ভাবে, 
এক উপগুরুর সমান । 
পাল তুলে করুণার,  ভব-জলধি অপার, 
পারাপারে করিবে পয়াণ ॥ 
অপর শ্রেণীর ধারা, শ্রেষ্ঠতর তেজে তারা, 
দিক্হারা নাহি হবে আঁর। 
পথে যাবে মহাঁ-তুষ্ট, নিজ দেহ করি পুষ্ট, 
ভাঁব লয়ে প্রভুর আমার ॥ 
শ্রেষ্ঠতম ভাগ্যবান, হদে যার পার স্থান, 
ভগবান্‌ গ্রভুরূপে হরি। 
ইষ্টজ্ঞানে ভজে পুজে, অখিলের মহারাজে, 
সহ মাতা জগৎ-ঈশ্বরী ॥ 
আদি অন্ত লীল৷ পাঠে। অবশ্ঠট বসিবে ঘটে, 
শীপ্রতৃর স্বরূপ-বারতা। 
একশনে শুন মন, শ্ীপীরামকষ্ণায়ন, 
মহাঁতম-বিনাশন কথ! | 


২৮০ শীতীরামকৃষ্ণ পুথি । 
 নিত্যনিরঞ্নের মিলন ও সুরেন্দ্র ও মনোমোহনের 
ঘরে প্রভুর মহোৎসব । 


স্জহািী8 


জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী 
জয় মাত। শ্যামাশসুতা জগং-জননা 
জয় জয় দোহাকার যত ভক্তগণ | 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


বড়ই মধুর কাণ্ড ভক্ত-সংযোটন। 
আইল এখন এক ভকত-রতন ॥ 
স্বন্দর মূরতিখানি বালক বয়েস। 
রূপে গুণে তেজে যেন কুমার বিশেষ ॥ 
সরল স্বভাব-যুক্ধ সরল গডন। 
বিখ্যাত কায়স্থকুলে -হার জনম | 
নির্ভয় হৃদয়ালয় বীরের আকুতি | 
বাল্যাবধি অস্ত্ে শস্ত্ে স্বভাবত;ঃ প্রীতি ॥ 
নয়ন-রঞ্জন-ঠাম প্রফুল্ল বয়ান । 
শ্রবণমধূর নিত্যনিরগরন নাম ॥ 
পাইয়া তাহায় প্রত অতি আনন্দিত। 
আদর যেমন জন্ম জন্ম পরিচিত ॥ 
মিষ্টান্ন খাইতে দেন সোহাগের ভরে। 
পাতিয়। নয়ন ছুটি বয়ান উপরে ॥ 
অনিমিথ আখি এক-দৃষ্টে নিরীক্ষণ । 
নয়ন-রঙ্জন ষেন নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
সোহাগ-সম্ভাষে নানা কথোপকথনে । 
কাটিল পাগোট! দিন পরানন্দ প্রাণে ॥ 
অপরাহ্ ববে দিব1 অবসানপ্রায় । 
নিরঞ্রন ভবনে ফিরিয়া যেতে চায় ॥ 
থাকিতে প্রত্ুর জেদ হয় বার বার। 
কোন মতে নিরঞ্জন করে না স্বীকার ॥ 
ফিরিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই দিনে | 
সহরে যেখানে থাকা মাতুল-আশ্রমে ॥ 


কাটায় গাঁধিয়। মাছ যথা মেছোকালে | 
গোলে লোলে ছাড়ে ডুরি সরসীর জলে। 
নিজ বলে চঙ্গে মাছ স্বভাবে মগন । 
যেষন তাহাস্ নাই কোনই বন্ধন ॥ 
এখানেতে শেছোয়াল বপিয়। ডাঁঙ্গায়। 
ধীরে ধীরে ধরি ডূরি মাছেরে খেলায় ॥ 
কথন আনিষ্ক! কাছে অতি অন্ন জলে। 
কখন পুনশ্চ ডুরি ছাড়ে কুতৃহলে ॥ 
সেইমত ভক্কি-ডোরে বাধ! নিরঞ্জন । 
তখন চলিয়া গেল মাতুপ-আ শ্রম ॥ 

কিন্ধ শ্রীপ্রভূর টানে কে থাকিতে পারে। 
দর্শনে পুনর্বার আসিলেন ফিরে ॥ 
প্রস্থুর নিজের লোক নিত্যনিরঞ্জন | 
ঈশ্বর কোটির থাকে, লীলায় গেপন॥ 
নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত দাগ নাহি গায়। 
মায়ের কোলের ছেলে কার্তিকের প্রায়। 
ভরিল পুলকে চিত প্রভূর আমার । 
নিরঞ্চনে সন্গিধানে পেয়ে পুনর্বার ॥ 
নান। ভাবে দিবাভাগে করেন যতন । 
রাঁতি হ'লে যায় নিদ্রা নিত্যনিরঞ্জন॥ 
প্রভুর নয়নে নিদ্রা নাছি আসে মোটে। 
নিরখেন নিরঞ্জনে রাখিয়া! নিকটে ॥ 
নিশীথে উঠান তার গায়ে দিয়] হাত। 
হাসি খুসি বিবিধ কথায় কাটে রাত ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


এইবারে তিন দিন থাকিয়! তথায় । 
ফিরিলেন নিরঞ্জন মামার বাসায় ॥ 
মাতৃল আকুল প্রাণ ছিলেন ভবনে | 
নিরুদেশ দিনত্রয় দেখি নিরঞ্জনে ॥ 
হইল তাহার আজ্ঞা দাঁস-দাঁপী লোকে । 
রেতে দিনে নিরঞ্জনে রাখে চোঁখে চোঁখে 
প্রভুর মহিমা-কথ! অপূর্ব আখ্যান । 
লীলাকথা, ভক্ত তেন যেন ভগবান্‌ ॥ 
সতর্কে থাকিতে আজ্ঞা,যাদের উপরে । 
রন্তচিত সকলেই পায় দেখিবারে | 
গোলক আকারে এক অপরূপ জ্যোঃতি। 
নিরঞ্নে বেড়িক়া থাকয়ে দিবারাতি ॥ 
বুঝিতে না পারে কেহ উহার কারণ। 
ভাবে পাঁছে যদি হয় অশিব লক্ষণ ॥ 
নিরঞ্জনে নিবারণ আর নাহি করে । 
বথা ইচ্ছা তথা যায় ইচ্ছা অনুসারে ॥ 
সোঁদরাদি কেহ নাই একা নিরঞ্জন | 
বৃদ্ধক জননী মাত্র সংসারে বন্ধন ॥ 

দিনে দিনে শীপ্রভূর পুষ্টি হয় দল। 
সাঙ্গোপাঙ্গ ক্রমে ক্রমে আসিছে সকল ॥ 
এত দিন ছিল অপরের ঘরে থাঁন1। 
কাকের বাসায় যেন কোকিলের ছাঁনা ॥ 
এখন অনেকগুলি গোর ভিতরে । 
প্রতৃকে লইয়] প্রায় প্রতি শনিবারে ॥ 
করে মছোৎসবানন্দ আপন] ভবনে | 
এ প্রকার প্রচার চলিছে বতুমানে ॥ 
ভক্কের ভবনে ভিক্ষা বড়ই মধুর। 
শুনিলে গাইলে পৃত চিত অন্তঃপুর ॥ 
আজি এক দিন ভিক্ষা সুরেন্দ্র ঘরে । 
পরিচিত যত লোক নিমন্ত্রণ করে ॥ 
প্রভুর নিজের যার আপনার জন। 
নিমন্ত্রণ তাদের নহে প্রয়োজন ॥ 
আপনে খবর রাখে পরম হরিষে। 
কখন প্রভুর ভিন্ষ1 কাহার আবাসে। 


্খ্ 


২৮১ 


প্রভু ধথ! যাঁইবাঁরে ন। ছিল কাহার । 
জাতি মান কুল শীল কোনই বিচার ॥ 
উপনীত র্থাকাঁলে হইল কেশব। 
অতীব উন্নত ব্রাঙ্গদলের গৌরব ॥ 

সঙ্গে তার আপনার অনুচরগণ। 
পণ্ডিত সঙ্গীত-প্রিয় ভাবুক সঙ্জন ॥ 
সমাগত প্রভু-তক্ত হয় পরে পরে। 
হইল এতই লোক নাহি ধরে ঘরে ॥ 
এখনও প্রভুর নহে তথা আগমন । 
নিরানন্দ ভক্তবুন্দ মন উচাটন ॥ 
প্রক্তুতে মগন মন, প্রতীক্ষার ভরে । 
বিলম্বের হেতু কিবা কহে পরস্পরে ॥ 
হতাঁশ প্রকাঁশে কেহ কেহ বা চিস্তিত। 
কেহ বা বিমর্ষ কেহ অতি বিষাঁদিত ॥ 
হেনকালে উপনীত প্রভূ গুণধর । 
আনন্দ-মাধার মৃপ্তি করুণা-সাঁগর ॥ 
নেহারিয়া শশধরে জলধি যেমন । 
ফুল্লকায় দ্রুত ধায় হরধিত মন ॥ 
উথলিয়। অন্থরাঁশি আলিঙ্গন-ছলে | 
তথা তেন ভক্তবৃন্দ প্রভু-পদতলে ॥ 
মলিন বদন যত উঠিল ফুটিয়]। 

উঠিল আনন্দ রোল ভবন ভরিষ়] ॥ 
মাঁতিল সৌরভে পুরী কুসুমের বাসে। 
আঁমোঁদিত চাঁরিভিত সুমন্দ্র বাতাসে ॥ 
শোঁভিল দীপের মাল এক এক রবি । 
ধরায় উদয় নব গোলকের ছৰি ॥ 
মূল্যবান্‌ গাঁলিচ। বৃহৎ পরিসর । 

পাঁভ। আছে লহ্ষে প্রস্থে যেইরূপ ঘর ॥ 
প্রভুর দরশনে সবার পিরীতি | 
কিবা ডণ্ড কি পাষণ্ড পাঁষাণ-প্রকুতি ॥ 
দাঞ্জে কি অপ্রান্থে কিবা ইচ্ছ। অনিচ্ছায় । 
জাস্তে কি অজান্তে কিব! হেলায় শ্রদ্ধায় ॥ 
যেবা করিয়াছে শ্রীপ্রভূর দরশন | 
নিশ্চয় বিমুক্ত তার ভবের বন্ধন ॥ 


২৮২ _. জ্ীস্ট্ীরামরুষ্ণ পুথি। 


দর্শনে কি পায় কিষ! কব সমাঁচার। 
পূর্ণব্রদ্ষ খোঁদে নিজে প্রভু আমার ॥ 
মন আমি অতি মূর্খ সুমূর্ব সমান। 
অধায়ন কতু নাই ভারত পুরাণ ॥ 
রামায়ণ 'ভক্তিগ্রন্থ 8চতম্ব-চরিত | 
তন্ত্র, গীতা, ভক্তি-হুত্র, ভকত-সঙ্গীত ॥ 
ডাঁষাঁয় দখল নাই ব্যাকরণে জ্ঞান। 
শ্রধণ ভগবং-লীপ। ভক্তির আখ্যান ॥ 
সাধন ভজন কিব। পথের সন্বল। 
জানি মাত্র শ্রীপ্রতুর চরণ-যুগল॥ 
মথিয়! শাস্ত্রের সার নহি ক্ষমবাঁন। 
সমর্থিতে শ্রীপ্রভূর লীলার প্রমাণ ॥ 
লীলার প্রমাণে করি লীলা সমর্থন। 
সম্বল কেবল মোর প্রতুর বচন ॥ 
শ্লীবচনে আছে হেন আমার বিশ্বাস। 
নিহিত তাহাতে যত শাস্ত্র আভাস ॥ 
কতই কহিলা প্রভু জগৎ-গোসাই। 
কিবা শান্ত কিবা তত বাদ কিছু নাই 
অতীব সরল বাক্যে সামান্ত কথায়। 
বোধগম্য সহজে সরল উপমায় ॥ 
বেদান্ত বেদাঙ্গ তন্ত্র দরশন ছয়। 
শ্গায় শ্বৃতি গীতাঁগাথা শুনে লাগে ভয়॥ 
প্রবেশ-দুয়ার যার প্রকাণ্ড পাণিনি। 
লক্ষ্যভেদ-পণে সেন পাঞ্চাল-নন্দিনী ॥ 
তাহার ওপারে শান ভীমবেশে থাকে । 
বাজ-বাঁক্য আড়ম্বরে গরলিয়া ডাকে ॥ 
শান্্-মর্দশবোধগম্য আরও গুরুতর | 
তার পরে ফোগ-কর্ বিস্তর বিস্তর | 
এড়াইলে এই পথ তবে যায় দেখা । 
জ্যোতির্বয় হবি-হর্স্য-আলোকের রেখা ॥ 
গ্ীণ-বল অল্ল-আযু জীবের এখন । 
কেমনে কিরূপে করে শান্ত অধ্যরন | 
সাধন তজন কিবা ভপ তপাচার, 
আয়তে না আসে কর্শ অকুল পাধার ॥ 


বিধির বিধানে এই বিধি প্রচলিত । 
ফল-আশে কর্ম-পথে গমন বিহিত ॥ 
প্রস্থর কৃপায় এই দুরগম্য পথ। 
ত্বরিতে গমন, নাহি লাগে মিহানত ॥ 
শ্রীপ্রতুর শ্রীবচনে তাহার প্রমাণ । 


' ছুর্বলের বল আশ প্রভূ ভগবাঁন্‌ ॥ 


একদিন দয়ানিধি ভাবাবেশে কন। 
এইখানে আসিয়া ষগ্যপি কোন জন ॥ 
হেলায় শ্রদ্ধায় কিবা করে নমস্কার । 
ভব-সিদ্কু-পারাপারে কি ভাবনা! তার ॥ 
দ্বিতীয় সকাঁলে থাকে বিশ্বব্যাপী মন। 
সে সময়ে করে যদি আমারে স্মরণ ॥ 
নিশ্চয় তাহার ত্রাণ হয় যথাকালে। 
এই ভব-জলধিষ্ম অকুল সলিলে ॥ 

তৃতীয় সাধন! কষ্টে প্রয়োজন নাই। 
পূর্ণ-কাম হবে এলে গেলে মম ঠাই ॥ 
চতুর্থ অবশ্থ স্বুবে ফলবত্তী আশ। 
সরলে করিলে পরে আমায় বিশ্বাস ॥ 
পঞ্চম অক্ষম ফাঁদ কিছু করিবারে । 
আমাঁয় বকল্া দিয়! স্থির থাকে ঘরে ॥ 
মষ্ঠ অতি কষ্টে ছ'ঁচ রেখেছি করিয়া । 
গড়ন গড়িয়া দিব তাহাঁয় ফেলিয়। ॥ 
সপ্ূম আমার কাছে আসিবে যে জন। 
হরি-পদ-লাঁভ-আশা মনে আকিঞ্চন ॥ 
অবস্থা পূরণ হবে তাহার াসন|। 
অনায়াসে, সাধন ভজন কন্ম বিনা ॥ 
অনাথ আশ্রয়হীন নিংসম্বল জনে। 
তারিবাঁরে হেন ভব-সিন্ধুর তৃফানে ॥ 
সতত ব্যাকুল গত অধীর-পরাণ । 
নিরস্তর চিন্তা কিসে জীষের কল্যাণ ॥ 
ছর্লভ জগতে কিছু নাহি ধার চেয়ে। 
দীন দুঃখী বেশে তিনি কাদিয়ে কাদিয়ে ॥ 
কোমলাজে সহ করি যাতন। অপার। 
দ্বারে দ্বারে করিবারে জীবের নিম্তার ॥ 
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কামিনী-কাঞ্চন-সুগ্ধ জীব সমুদায়। 

দেখে না প্রভুরে, পথে আশি মুর্দে যাঁয় ॥ 
বড় দায়-গ্রন্ত গ্রসথুদেব অবতারে। 

দয়ার মূরতি ধরি আপিয়া সংসারে ॥ 

তাই বারিপূর্ণ চক্ষে আকুল পরাণ। 
মহাদুঃখে গাইতেন নীচে লেখা গান | 


এসে পড়েছি যে দায় 
সে দায় বল্বো কাঁয়। 


যার দায় সে আপনি জানে 
পর কি জানে পরের দীয়। 
হ'য়ে বিদেশিনী নারী, 
লাঁজে মুখ দেখাতে নারি, 
বল্‌তে নারি, কইতে নারি, 
নারী হওয়! একি দায় ॥ 


বড়ই বিচিত্র লীল। হয় অবতারে। 

বুঝা বোঝা, আভাসেই বুদ্ধি বল ছাঁড়ে। 
টির ঈশ্বর ধিনি হি ধার ভাগ । 
প্রকাণ্ড হইতে যিনি পরম প্রকাণ্ড ॥ 
কোটি কোটি ত্রদ্ষা বিষুণ কোটি মহেশ্বর 
সন্ত রঙ্গ তম গুণে কাধ্য স্বতস্তর ॥ 
যুক্ত-কর নিরস্তর শ্রীমাজ্ঞ।-পাঁলনে, 

হয় রয় লয় পুনঃ কাল অন্কুক্রমে ॥ 
মায়(তীত গুণাতীত মায়াধীশ যিনি। 
ধাহীর শকতি মায়া হট্টির জননী | 

সেই মহা প্রকাঁও পুরুষ মহেশ্বর। 

মায় সঙ্গে ধরি চোদ্দ পুয়! কলেবর ॥ 
মায়া-সাজে মায়াধীন মায়ামাথা গায়। 
দায়-গ্রন্ত ধরাধাষে আসিয়া! লীলায় । 
দায়ের জালাঁয় ঝরে ছুনয়নে বারি। 
নিতার অপেক্ষা লীলা বহু গুণে ভারি 
কার সাধ্য কহে, লীল! চিত্রপট অাকে। 
শমান্ঠ জীবের শির, মাথায় না ঢ,কে। 


বিচিত্র লীলার কাণ্ড বড়ই মজার। 
শুন রামরুষ্ণলীলা, লীলার ভাগার | 
লীলার ভ.গাঁর কিসে শুন কই মন। 
যে দিন হইতে এই স্থষ্টির পত্তন ॥ 
সে অবধি ধরাঁধামে যত অবতার | 
জনমিয়া'কৈলা1 লীলা বিবিধ প্রকার ॥ 
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে লীল! শ্বতন্তর । 
সকল নিহিত এই লীলার ভিতর ॥ 
একাধারে রামক্কঞণ সমষ্ঠি সবাঁর। 
তাই রামকষ্খলীলা, লীলার ভাণ্ডার ॥ 
মহোতসব-ধারা তার ভক্তের ভবনে । 
গ্রমন্তে গমন তথা জনতা! যেখানে ॥ 
কাঁরণ ইহার কিছু নহে অন্ত আর। 
তাপী পাপী সন্তাপীরে করিতে উদ্ধার | 
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে খেলে এমন মোহন । 
বিমোহিত নিকটে থাঁকিত যেই জন ॥ 
হোক না মলিন কিবা সঙ্কচিত প্রাণ, 
ঘ্বেষ-হিংসাপরিপূর্ণ নারকীয় স্থান॥ 
আজি মহোৎসব দিন সুরেন্র-আবাসে। 
পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ বিবিধ মানুষে 
মহাঁনন্দময়ী পুরী গ্রভূর রুপায়। 
ভালমন্দ ভক্তাভিক্ত বেছেঃউঠা দায় ॥ 
সমাসীন সম্মুখে কেশব শ্রীপ্রতৃর। 
ব্রেলোকা তাহার চেল! কণ্ঠে মিঠা গর ॥ 
গাইতে লাগিল গান ভর! ভক্তিরসে। 
শুনিয় শ্রীঅঙ্গ টলে ভাবের আবেশে ॥ 
ভাঁবাঁবেশে উঠে ঝড় অঙ্গ আন্দোলন, 
সাগরে তরঙ্গ যবে প্রবল প্বন ॥ 
মনোহর এক ছড়া কুন্মের হার। 
স্থুরেন্ত্র করিয়াছিল যতনে যোগাড় ॥ 
পিরীতে প্রভুর গলে পরাইলে পয়ে। 
অমনি লইয়া মাল! ফেলিলেন ছুড়ে ॥ 
বস্ত্রপাতে কত বাজে কি যাতনা আনে । 
প্রন্ূর প্রশ্থক্ষপে মালা যা বাঁজিল প্রাণে ॥ 
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অস্থির সুরেন্দ্র মিঞ্জ ভক্ত মহাঁবলী। 
অভিমানে প্রভৃদেবে মনে দেয় গালি। 
বাহির প্রদেশে গেল পরিহরি ঘর। 
মনস্তাপানলে জলিতেছে কলেবর ॥ 
এখানেতে ত্রেলোক্যের গীত না ফুরায় । 
এক সাঙ্গ হ'লে অন্ত ধরে পুনরায় ॥ ৰ 
বর্তমাঁন গীতে হেন মাধুরী সুন্দর । : 
শুনিয়া আকুল তৈল! প্রত গুণধর ॥ 
উথলিল ভাব-সিন্ধু প্রভুর আমার । - 
অদূরে প্রক্ষিপ্ত সেই কুন্মের হার ॥ , 
তুলে পরিলেন গলে, দেখিতে সুন্দর 
জন-মনোহর-হরি নর-কলেবর ॥ 

নেচে নেচে গাইতে লাগিল! সেই গাত। 
ধরিয়! কুন্ুম-হাঁর আপাদলম্বিত ॥ 
বিমোহিত শ্রোত। যত মুখে নাহি স্বর । 
মোহনিয়। মন্ত্রে মুগ্ধ যেন বিষধর ॥ 
যেনা দেখিয়াছ চোখে একে দেখ প্রাণে। 
অপরূপ রূপ কিবা শ্রীপ্রতুর ঠামে ॥ 
নয়ন-বিনোদ দেহে কি লাবপ্য খেলে | 
শান্তিময় কান্তি-ছটা বদনমগ্ডলে ॥ 
ছুটিছে চৌদিকে মিঠা কণ্ঠের মাধূরী। 
বৃন্দাবন-বনে বা স্টামের বাশরী ॥ 
প্রবেশিলে শ্রবাণে ভবনে থাকা দাঁয়। 
লোৌক-লজ্জা সরম ভরম ভেসে যাঁয়॥ 
হত্তমাঁন অভিমান ছুটিল সুরেন্দ্র । 
নিরখিয্না প্রতুবরে পরম আনন্দ ॥ 

প্রতুর গলায় মাল! ছুপিয়া ছুলি়া। 
হইতেছে আন্দোলিত পদ পরশিয়া ॥ 
জগতের চন্দ্র প্রস্থ জগংলোচন। 

জগৎ ব্যাপিক্লা বাস জগং-জীবন ॥ 
ফুলের মালায় বড় কি সাঁজিবে আর। 
প্ীঅঙ্গেতে শৌভে ধার জগচ্চন্্রহার ॥ 
বুঝিয্া আপন মনে সুরেন্ত্র এখন | 
নয়নে ধান়্ায় করে বারি বরিষণ ॥ 
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অতুল সুদৃশ্ঠ দৃশ্য নয়ন-আরাম। 
ভক্তিভাবে মাতোয়ারা! প্রতু গুণধাম ॥ 
প্রেমে মত্ত নৃত্য গীত ক্ষণে ন] ফুরায়। 
নানপক্ষে একবারে চারি দণ্ড যায় ॥ 
আঁকরে আকরে হয় বৃহদায়তন। 
শাখা-প্রশাখায় বড় বৃক্ষ যে রকম ॥ 
যত ফুল ফলের শাখাগ্রনে যেন স্থান। 
তত মিঠা শ্রীগ্রভুর যত বাড়ে গান ॥ 
রসে ভরা মিঠাঁফল ভাবের আঁবেশ। 
তখণ অবশ অঙ্গ নৃত্য গীত শেষ ॥ 
লেশমাত্র নাহি বাহ শ্রীগ্রভুর গায়। 
পাঁথারে পশিলে আর কেবা খুঁজে পায় & 
মনহীন শ্রীঅঙ্গ ভকতে রক্ষা করে। 
ফিরিয়া] আইলা প্রভু কতক্ষণ পরে ॥ 
ক্রমে ক্রমে গ্ররতিস্থ প্রহথ ভগবান্‌। ॥ 
সুরের প্রস্থত্ত কৈলা ভোজনের স্থান ॥ 
ভোজনের পরিপাটা অতীব সুন্দর | 
চবা চুষা লেঙ্ক পেন্স বিস্তর বিস্তর ॥ 
উক্তসহ শ্রীপ্রতুর ভিক্ষা হ'লে সাঁয়। 
বেযাহার আপনার ঘরে চলেযায়॥ 
অকুল পাথাঁর দয়াসিন্ধু কলেবর। 
জীবহিতত্রহ বায়ে তুলে নিরন্তর । 
শৈত্যময় প্রবল তরঙ্গ চারিভিত, 
পাষ!ণ পাথর জরে বহদ্রস্থিত ॥ 
দয়াময় কলেবরে কেবল করুণ । 
সাধা কার পরিমাণ করিবে ধারণা ॥ 
শুন কহি লীলাকথা বড়ই “মধুর । 
একদিন শ্রমন্দিরে দয়াল ঠাকুর ॥ 
দুনয়নে বারি ধারা কাদেন বসিয়া । 
এই বলি, তাঁপে তণ্ত জীবের লাগিয়া ॥ 
“কি হইল ও মা কালি দেখ" মম গায় 
সতত অস্থির, বল মাত্র নাহি তায় 
চলিতে অশক পদ আদতে না চলে। 
₹াঁথ| পাই, চাই বান কোথা যেতে হোলে 
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কেবা দিবে গাড়ীভাড়া নিভ্যাই আমায়। 
জীবের কগ্যাণে বড় পড়িলাম দায় ॥ 
নদীয়ায় গৌরচন্ক্র বীর বলবান্‌। 

দ্বারে ঘারে ফিরে কৈলা জীবের কল্যাণ ॥ 
বায়কৃ্ঠ জীবকুল আসক্ত কাঞ্চনে । 

কড়া বায়ে ঘোড়া যায় এই ভাবে মনে | 
জীবের কলাণে ধার (শাক এতদূর | 
বুঝ মন কি দয়ার দয়াল ঠাকুর ॥ 
মহোৎসব যোত্রাপন্ন ভক্তের ভবনে । 
উপায়স্বরূপ ঠৈলা উদ্দেশ্ট-নাঁধনে ॥ 
এইবাতে উত্মবের করে আয়োজন । 
অভিমানী ভক্তবর শ্রীমনোমোহন ॥ 
নিমন্্ণ প্রেরণ করিল যথকালে। 
যেষথায় ভক্ত ভার সহর অঞ্চলে ॥ 

বথ। দিনে সন্ধ্যাকাঁল হইলে আগত । 
একে একে ক্রমান্বয়ে হয উপনীত ॥ 
মহাঁআনন্দের দিন প্রতৃর উৎসব । 

দলে বলে জুটিলেন প্রেমিক কেশব ॥ 
তক্তসমাগমন্থথে ফেটে যাঁয় বাড়ী। 
হেনকাঁলে উতরিল শ্রীপ্রভৃর গাড়ী ॥ 
উঠিল আনন্দরোল বাহিরে ভিতরে । 
জনে জনে বন্দনা করিল প্রভুবরে ॥ 
পূর্ণানন্বময় গ্রভূ অখিলের স্বামী । 

যেন স্থখ দরশনে তেন শুনে বাণী ॥ 
প্রত্যেক কথার প্রর্তি অক্ষরে অক্ষরে । 
মৃধাধারা মম বয় শ্রবণ-বিবরে ॥ 
জীবন্ুক্ত যত লোক কাছে যতক্ষণ । . 
সঙ্কল্পবিকল্পভাব-বিবঙ্জিত মন ॥ 

শীগ্রভুর আগমন মিত্র ভবনে । 
পবনের বেগে বার্ড ধাকস কানে কানে ॥ 
দলে দলে আসে লোক ধরে না আবাসে। 
দীনবন্ধু দীনত্রাতা দরশন আশ 
তরিল ভবন আর নাহি ধরে তথ! । 
পাঁশেতে প্রশস্ত পথে অতাস্ত জনত। ॥ 


মহোঁত্সবে রীতি মথ। হরি-সংকীর্তন | 
আরস্ত করিল তবে যত ভক্তগণ ॥ 
মাঁতিলেন প্রভূদেব আর কেব। রাখে। 
নাচিতে গাইতে বাহ যাঁ় থেকে থেকে ॥ 
কোথা তিনি কোথা বাদ সরম ভরম । 
ঠিক নাই, ভক্তে করে শ্রীমঙ্গ রক্ষণ ॥ 
সংকীর্তনে শ্রীপ্রতুর সংযোগ তেমতি। 
কমলের বনে যেন মদমন্ত হাঁতী॥ 
স্থকোধপ অঙ্গে বহে উচ্চতম বল। 
শ্ীচরণ-চাপে ধরা! করে টলমল ॥ 

যেন কত মহোল্লাসে সঙ্গে নৃতা করে। 
কমলা-সেবিত-পদ পেয়ে বক্ষোপরে ॥ 
ধদি বল ছড় ধরা নাচিল £কমনে । 
নকল সম্ভব এই রামকুষ্কীয়ণে ॥ 
অবিশ্বাসী কাল যেন ঘোর অন্ধকার। 
তেন সর্ধশক্তিমান্‌ শীপ্রত আমার ॥ 
'আঁংশিক নহেন পূর্ণ-্রন্ম সনাতন ।। 
দীন সাজে ভরা মহারাজের লক্ষণ ॥ 
সংকীর্তনে হাসেন কাদেন ভাবাঁবেশে |: 
কথন বলেন বাস আছে কটিদেশে ॥ 
বদনে বুলান হাত কতু গুণমণি। 
বলেন রয়েছি এই আমি, আছি আমি ॥ 
কথন বলেন হু'স আছয়ে আমার । 
কখন কহেন এটা ঘরের ছুয়ার ॥ 
এইমৃত বলিতে বলিতে কতক্ষণ । 

তৰে না আইল তাঁর বাহিক চেতন ॥ 
অপূর্ব গ্রতৃর রঙ্গ জীব-বোধ্য নয়। 
চারিধারে দেখে লোক হইয়া বিশ্ময় ॥ 
দেবতুল্য গরীয়ান্‌ মষা-ভিতরে। 
তত্বান্বেষধী কেশব নীরব একধারে ॥ 
ভোজন প্রস্তত করি শীমনোমোহন। 
করযোড়ে করিল প্রভৃকে আবাহন ॥. 
দ্বিতল উপরে তাঁর ভোজ্নের ঠাঁই। 
সোপঠুনে সোপানে ধীরে চলিল! গোসাই ॥ 
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পাছু পাছু ভত্তিমতী মিজ্কের জননী । 
এক হাঁতে পানে জল অন্তে আছে কাণি ॥ 
প্রভুর চরণ-রজ যেইখানে পড়ে । 
আদ্র বন্ধে হয় তাল! ভক্তি সহকারে ॥ 
হেন ভক্তিমতী ভক্ত অতুল তুবনে। 
পদরজ করে আশ দীন অকিঞ্চনে ॥ 
পরে নিমন্ত্রিত ভক্কে করান ভোজন । 
কমি নাই কিছুই, প্রচুর আয়োজন ॥ 
মহোতৎসবে ভোজনের অতি পরিপাঁটা । 
প্রভুর ইচ্ছায় নাহি হয় কোন ক্রটি ॥ 
উদর পূরিয়! খায় যত লোক আসে । 
নানা! আস্বাদের দ্রব্য পরম হরিষে ॥ 
্রীপ্রভূর ভিক্ষা-লীলা মঙ্গল-আলয় | 
সমনে শুনিলে ঘুচে অন্ন তুঃখ-ভয় ॥ 
ভোঁজনান্তে প্রভৃদেব আইলে সদরে । 
পুনয়ায় ভক্তবর্গ বসিলেন ঘেরে । 
জনমন মুগ্ধকর প্রভূ গুণধর | 
কাঁহারে। না হয় ইচ্ছা! ছেড়ে যায় ঘর ॥ 
ভোঁজনের হয় কথা রগ সহকারে । 
কেহ কহে এবার উৎসব কাঁর ঘরে ॥ 
রামের ইঙ্গিতে কথ! কহেন কেশব । 
রাঁজেন্ত্র বাবুর ঘরে এবারে উৎসব ॥ 
সম্পর্কেতে রাজেন্দ্র রামের মাসী-পতি | 
বাঙ্গলা দপ্তরে কশ্ম লৌকমাঁঝে খ্যাতি ॥ 
পদস্থ লোকের মধ্যে তিনি এক জনা । 
সাত আট শত টাক! মাসে মাহিয়ান! | 
সৌভাগ্য গণিয়া তেঁহ করিল শ্বীকাঁর। 
রামের উপরে হয় সম্পাঁদন-ভার ॥ 
প্রভুর ভক্তমধ্যে রামদ্ত টাই। 
বড়ই দয়াল তারে জগৎ গৌসাই ॥ 
দিনস্থির করি রাম প্রফুল অস্তরে। 
উৎদবের আয়োজন বিধিমতে করে ॥ 
অর্থে নাই অনাটন মনে যেন সাধ। 
চব্য চুষ্ব লেহ পেয় বিবিধ শান্বাদ ॥ 
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যথ! দিনে শ্রীকেশব দিনের বেলায় । 
রাজেন্দ্র বাবুর কাছে বলিয়া পাঠায় ॥ 
মহোৎসবে যোগদান নাহি হবে আজি । 
নিরানন্দ ব্রান্ষদল কেহ নহে রাজি ॥ 
শুনিয়াছি এই নিরানন্দের কারণ | 
ব্রাহ্ম-সাধু অঘোরের লীলা-সংবরণ ॥ 
সমাচার শুনিয়া! রাজেন্দ্র বাবু ভাবে। 
না আদিলে কেশব উৎসবে কিব। হবে ॥ 
ত্বরা করি ডাকি রাঁছে কহেন রাজেন্দ্র । 
আজি উৎসবের দিন করিবারে বন্ধ ॥ 
কথা শুনি রামচন্দ্র উঠিল কিয় । * 
প্রতৃর উৎসব বন্ধ কিসের লাগিয়া ॥ 
প্রভুর উৎসৰ ইহ! কেশবের নয় । 
সহখ্র কেশকু বিন1 কিবা ক্ষতি হয় ॥ 
এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে । 
অগণ্য তারক্কামাল! কি করিতে পারে। 
প্রভূষ্দেবে রাজনের ইহাই ধারণা । 
শ্রদ্ধেয় প্রণয্না মাত্র সাধু একজনা ॥ 
এই সাধারণ মত একা ধার নয়। 
এত দূর কৃপে ডুব মন্ুয্যনিচয় ॥ 
এক তিল প্রভূদেবে বুঝিতে ষে পারে। 
নিশ্র তাহার ঠ1ই দেবতা উপরে ॥ 
এবে বঙ্গে কেশবের বড়ই খিয়াতি। 
না! আসিলে উৎসবে কেমনে হবে গ্রীতি ॥ 
তেকারণে যুক্তি করি ন্লামের সহিতে | 
কেশবের ঘরে গেল কেশবে আনিতে ॥ 
সঙ্গে চলে রাম আর শ্ীষনোমোহন । 
কেশব-আবাসে গিয়া দিল! দরশন ॥ 
আপ্যায়িত কেশব দেখিয়া! সবাকারে। 
বসাইল! সমাদরে সমাজ-মন্ধিরে ॥ 

সুর সম্বন্ধে কথা হৈল উত্থাপন । 
রাঁজেন্্র কেশবে কন প্রত কি রক্কম ॥ 
প্রশ্ন শুনি কত ক্ষণ থাকিয়া নীরব । 
উত্তর করিল পরে প্রেমিক কেশব ॥ 


তৃতীয় খণ্ড। 


উচ্চ বগ্থ মহাঁভাব নামে যাহা জানি । 
টততন্ঘচরিতে আছে তাহার কাহিনী ॥ 
এভাবে কি ভাব, কেহ বুধিতে না পারে। 
সমুদিত হইত গৌরাঙগগ-কলেৰরে ॥ 
আর এই মহাভাব ক্রাইষ্টের গাঁয়। 
অবিকল হইত ছবিতে দেখা যাঁয়। 
এত বলি ভাবপ্রস্ত যিশুর মূরতি | 
ছিল কার দেখাইল ত্রাঙ্গ মহামতি ॥ 
এখন ইহার দেহে সেই ভাব খেলে। 
ভাই এরে গৌরাঙ্গের অবতার বলে ॥ 
টঙ্ঠার মতন লোক অতুল ভুবনে । 
পনেছিনু গ্রন্থে, এবে দেখিন্ধ নয়নে ॥ 
স্বর্ূপত্ব তত্ব কিবা কথায় ন। আসে। 
উচিত ইঠারে রাখা গেলাসের কেসে ॥ 
লাষেন নাহি লাগে, ষতনের ধন। 
বা থাকিয়! দুরে, মাত্র দরশন ॥ 
কশবের মুখে শুনি, এই পরিচয় । 
নে মনে রাঁজেন্দ্রের লাগিল বিল্বয় ॥ 
বনয়-সম্ভাষসহ কহিল কেশবে। 
সেছি তোমায় নিতে তাহার উৎসবে ॥ 
ন্তরে কেশব কন সন্মান সহিত | 
1বাপারে আমারে বিনয় অনচিত ॥ 
রাধামে ভ গাবান্‌ হয় যেই জন। 
ঠাচার কপালে ফলে তার দরখন ॥ 
থাাধা উদ্যম করিব যাইবারে। 
বফল যগ্যপি পড়ি কপালের ফেরে ॥ 
াজেন্দ্র পুলক অঙ্গ কেশবের বোলে। 
করিয়া মাইল গৃহে সকলেতে মিলে ॥ 
(হোৎসাছে উৎসবের হয় আয়োজন 
ুকহত্তে দেন অর্থ যত প্রয়োজন ॥ 
মির-বসনধ সন্ধ্যা এল, গেল বেলা । 
কষে ক্রমে ফুটে ভজ-তারকার মালা ॥ 
"চন প্রতৃদেব কিছুক্ষণ পরে । 
মমুদিত হলেন রাজেন্দ্র ঘরে | 
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মাতিল প্রমন্তভাৰে যত ভক্তগণে। 

অতি মিষ্ট শ্রীপ্রভূর বাঁক্য-নুধা-পানে ॥ 
কিবা শোভা ভক্তমধ্যে প্রভুর বিরাজ । 
বলিবার নহে, তাহ! দেখিবার কাজ ॥ 
অপরূপ বূপ অঙ্গ ফুটিয় বেরায়। 
দেখিলে মানুষে কিবা মায়ারে ভুলায় | 
বিশ্ব-বিমোহিনী-শক্তি বর্জিত তখন । 
যাহাতে মোহিত করি রাখে ত্রিভূবন ॥ 
রূপময় প্রতৃদেব রূপের সাগর । 

বিন্দু ল'ষে গড়ে মায়া বিশ্বচরাঁচর ॥ 
সেবিন্্রর এক কণ! কামিনী-কাঞ্চন । 
ঘাহাতে বিমুগ্ধ চিত যত প্রাণিগণ ॥ 
রূপে ডুবিবার সাধ যাহার অন্তরে | 
তিলে কেন? দাও ঝাপ রূপের সাগরে ॥ 
ভাগযদোষে প্রভৃদেৰ যাহারে ৰিরূপ। 
সেই না দেখিতে পায় শ্রীপ্রভূর রূপ ॥ 
স্বরূপের একবিন্দু বিশ্বরূপে ধার। 

বুঝ কি রূপের ছবি শ্রীপ্রত্ব আমার ॥ 
লোকে শুনি কবে কথা কূট-তর্ক করি। 
মগ্যপি তাহাতে এত রূপের মাধুরী ॥ 
কেন না মজিল সবে, দেখেছে অনেকে । 
এমন বচন যার দগুবং তাকে ॥ 
গললগ্রকৃতবাসে তাহারে উত্তর। 
বন্দাবনচন্ত্র কচ মূরলী-অধর ॥ 
ভুবন-মোহন কূপ বাশরীর গান। 
দেখিলে শুনিলে নাহি কাহারো এড়াঁন ॥ 
গোপ গোগী পশু পাখী গুপ্ত কুঞ্জবন । 
কাল-জল-যমুন! পাষাণ গোবদ্ধন, 

গোঠ মাঠ বুক্ষ লতা! ভূলিল সকলে, 
কেবল গোকুলে বাঞ্ জটিলে কুটিলে ॥ 
জটিলে কুটিলে হেথা পাষত্ী সকর। 
মুখে ভর! নিন্দাবাদ হিংসা-হলাহল॥ 
লীলাপুহিহেত জন্ম হয় অবতাঁরে। 
শ্রচরণ দরশনে মুক্ত হয় পরে ॥ 


২৮৮ শীীরামকঞ্চ পু থি। 


গরলের বিনিময়ে সুধা পরে পায়। 

দয়ার সাগর প্রভু, তাহার রুপায় ॥ 

দয়! যেন তেন রূপ দয়াল প্রভুর । 
অমেয়-বরষি বাণী, কে মিঠা জুর ॥ 
শ্রবণমধুর সুর নহে বিস্মরণ। 

ভাগাবলে বারেক যে করেছে শবণ ॥ 

গীত শুনিবাঁর সাধ সকলের মনে । 

ফুটিয়। বলিতে নারে শ্রীপ্রভৃর স্থানে ॥ 
অন্তরে বুঝিয়! তবে প্রত গুণমণি। 

( যশোদা নাচাতে ) গীত ধরিল! অমনি ॥ 


যশোদ! নাঁচাত গো মা ব'লে নীলমণি, 
(স রূপ লুকালি কোথা! করাল-বদনী। 

( একবার নাচ গে! শ্যাম!) ) 
আমার মন কদন্ তরুমূলে, 

( একবার নাচ গো শ্যামা”) 
যশোদার সাঙ্গান বেশে, 
একবার নাচ গো শ্যামা, ) 

চরণে চরণ দিয়ে 

( একবার নাচ গো শ্যামা, ) 

হাঁসি বাশী মিশাইয়। 
( একবার নাচ গো শ্টাম।,) 
কাল চুলে চূড়া বেঁধে 

€( একবার নাচ গে শ্যামা, ) 
তোর শিব বলরাম হোক 

(একবার নাচ গো শ্যামা) 

অষ্ট নায়িকা অষ্ট সথি করে 

( একবার নাচ গে শ্বামা)। 

গগনে বেলা বাঁড়িত, 


রাণী বাকল হইত, 


বলে ধর রে ধর রেধর বেগোপাল 
ক্ষীর শর ননী 
এলায়ে উাচর কেশ রাণী 
বেধে দিত বেদী 
দামের সঙ্গে, নাচিতে 
ত্রিভঙ্গে, বাজে তাখেয়া তাখে)।, 
তাতা থেক থেয়। 
বাজ চো নৃপুর-ধর্বনি, 
শুনতে পেরে, মাদ্‌তে। 


ধেয়ে, বরের রমণী ॥ 


গীতের মাধুরী কিব| কঠিবার নয় । 
আভাসে মাভাসে শুন কিছু পরিচয় ॥ 
সমাগত শ্রোতা যত ছিল যেই ভাবে। 
তেমতি হিল তার1 গীতের প্রভাবে। 
বাহাঞ্জান্রহীন, নাই জান্তব চেতন। 
জড়-পুকব্লিকাঁবৎ শরীর যেমন ॥ 
অনিমিথ আখি লীন প্রভৃর বদনে। 
নীরব সে তথা, যেবা আছিল যেখানে । 
ক্ষদ্র গীত কর করিয়া! সংযোটন । 
গোটা ঘণ্টা চলে তবু নহে সমাপন ॥ 
শ্প্রভৃর গীতে বছে ছুটি মিঠা ধার] । 
সুমধুর স্বর এক, দ্বিতীয় চেহার] ॥ 
গীত গাঁথা যেই ভাবে তাহার মতন। 
শক্তিময় বাক্যে করে আকার ধারণ 
মৃত্ধিমান্‌ চেহারা, শ্রোতার চিন্তপটে। 
ডিশ্বমধ্যে পাখীর শাবক যেন ফুটে 
প্রীববনে বিগলিত যে কোন অক্ষর । 
স্থধু নহে কেবল শ্রবণ রুচিকর, 
নানাবিধ রূপ-গুণ তাহাতে নিহিত। 
সমন ইন্দ্রিয় পঞ্চ শুনে বিমে হিত ॥ 


তূতীয় খণ্ড । ১৮৯, 


উপমায় অধিকল গ্রন্থুর সংগীত ক্রমে পরে শ্রোতাগণ হইল সহজ । 
মধুসহ গন্ধে যেন কুসুম জড়িত ॥ চায় এ অধম সবাকার পদরজ ॥ 

যে সময়ে শ্রীপ্রতৃর গীত সমাপন । ব্রাহ্মদের মধ্যে যিনি বিশারদ গীতে। 
মশিয়্ে কেশব আসি দিল দরশন।॥ রাঁগ রাঁগিণীতে গাঁন লাগিল গাইতে ॥ 
ডক্তিভরে বন্দনা! করিল প্রভৃদেবে কোনমতে শ্রুতি-প্রীতি নহিল কাঁহ।র। 
প্রতুও অপ|র সুখী দেখিয়া]! কেশবে ॥ শ্রীমুখে শুনেছে যেন প্রভুর আমার ॥ 
্ীপ্রতৃর গীতে আত্মহারা এত সব। প্রভুর মধুর কণ্ঠ শুনিয়] প্রথমে 

ঠিক নাই আঁসিলেন এমন কেশব ॥ পরে যদি বীণা বাজে, বার্জ লাঁগে কানে ॥ 
ছুনিয়! জুড়িয়! যাঁর যশ গুণ গাঁয়। এমন সময় হয় সবে আবাহন । 
মহামান্ঠ ধন্স গণা গোটা বাঙ্গালায় ॥ প্রস্থ প্রভৃর ঠাই ভোজন কারণ ॥ 
লোকের অবস্থা বুঝি গ্রীপ্রতৃ আপনে । ভক্তগণ পশ্চাতে, সর্বাগ্রে প্রত্রায় | 
গমাদরে কেশবে বসান দন্রিধানে ॥ আজিকার ভিক্ষা-লীলা এই তক সায় ॥ 


নরেজ্দ্রের মিলন। 


জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী । 
জয় মাতা শ্যাষাস্বতা জগং-জননী ॥ 
জয় জয় দধোহাার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-ঠ্রেণু মাগে এ অধম ॥ 


এবে বড মন্ততর ভক্তবর রাম। সুন্দর বালক যেন ন্ুন্দর প্রকতি । 
বিশ্বগুরু শ্রীপপ্রভৃব পাইয়া সন্ধান | বিশাল নয়নদয় রাজষি-মূরতি ॥ 

নান! স্কীঁনে করিছেন মহিমা প্রচার । নয়ন-পিরীতি অতি, অতি বুদ্ধিমান, 
।উবনে বসান আছে ভক্তের বাজার ॥ রতি-মতি ভগবানে, বন্মপথে টান। 
'ঘক্তহত্তে বায় ভক্কসেবার কাঁরণ। নরেন্দ্র তীহার নাম নরেন্্-বিশেষ। 
'আপনি যেমতি তাঁর গৃহিণী তেমন ॥ আধারে অনেক গুণ, গনে নহে শেষ । 
[আত্মীয় কটুষ্ব বন্ধু যেরহে যেখানে । উজ্জল জাতির কুল তাহার জনমে । 
মকলে লইয়] যাঁন প্রভৃ-দরশনে ॥ কোঁটের উকীপ পিও বিশ্বেশ্বর নামে ॥ 
এ দময়ে নিকট আত্তীয় এক জন। সহরেতে শিমলায় করেন বসতি । 


বস বিংশতি বর্ষ কিন্বা কিছু কম॥ সমাজে লোকের মাঝে দোষে, গুণে, থাতি 


পট 


২৯৭ 


যুটিলেন এইবার প্র সদনে। 

শুনিয়া মোহন নাম রামের বদনে ॥ 
ভাঁবী মহাতরুবর ফল ফুলে ভর! । 
স্বশীতল ছায়াশালী বিস্তৃত চেহারা | 
কত পত্র শাখা-প্রশাখাদি মগণ্ন | 
গোড়ায় চারায় ভাসে লক্ষণ যেষন ॥ 
সেইযত নরবর নরেজ্দের গায়। 
বাল্যাবধি লক্ষণাদি স্পট দেখা যায় ॥ 
মন দিয়া শুন কই তাহার ভারতী । 
জন্মাবধি দেখি তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি ॥ 
অতিথি মন্নাসী ত্যাগী আসিলে দুয়ারে । 
গোপনে দিতেন তিনি যা] পেতেন ঘরে ॥ 
নয়নে কখন ভাল না লাগে কামিনী। 
দ্রণা তাঁয় যেন কালকুটভর| ফণী । 
কামিনী যে ভালবাসে মেও ভাল নয়। 
শ্বভাব-স্বলভ ধশ্ম শুন পরিচয় | 

পুতুল লইয়া! খেল! &শশবে যখন । 

রাম ও সীতার মৃষ্ঠি সুন্দর গন ॥ 

ছিল তার খেলিবার যুগল 'ম্রতি 1 
রচিয়া খেলার ঘর খেলা! নিতি নিতি ॥ 
এক দিন জিজ্ঞাসা করিলা কোন জনে । 
রামের সম্পর্ক কিবা জ্গানকীর সনে ॥ 
রামেয় ঘরণী সীতা, শুনিম্প1 উত্তরে | 
অমনি মূরতি ছুটি ফেলিলেন ছুড়ে ॥ 
বিবাহে বিরূপ বড় ঘ্বণা গুরুতর | 
তিয়াগী বিরাগী যথা তথায় আদর ॥ 
যোগ তপাচার শিব জটাভার শিরে। 
পিরীতি পড়িল পরে তাহার উপরে। 
ফুল দিয়! দিন দিন ভক্তিসহ পৃজা। 
পাত! দিয়! কলিকার টানা হয় গাজা ৷ 
ধাঁছার যেমন ভাঁব ভারে তেন গড়ে। 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ধাত বাঁডে॥ 
নিত্যসিন্ক নিতামুক্ প্রভু-তিক্র যারা । 
পিত্য বটে তাহাদের নরের চেহারা ॥ 


্রীপ্রীরামরঞ্চ পু থি 


স্বভাব প্ররূতি কিন্তু পূরা স্বতস্তর, 
জাগা, জৈবভাবশৃন্য প্রশান্ত অন্তর ॥ 
বিবেক বিরাগ জ্ঞান ভক্তি প্রেম গাঁয়। 
বুঝিতে জীবের বুদ্ধি ঘোল খেয়ে যায় ॥ 


সাধারণ নিয়মের বহিভূত তারা৷ 


প্রতৃর বচনে লাউ কুমুড়ার পার ॥ 
আগেগাছে ধরে ফল তার পরে ফল। 
জগতে কাহার সঙ্গে নহে সমতুল॥ 
ভক্তের ভিতরে থেলে বিভৃতি প্রস্ুর ৷ 
শুন ভক্তসংযোটন কা সুমধুর ॥ 
নিতা-সিদ্ধ-মুক্ত প্রত্ৃতক্ত যত জন। 
সর্বোপরি নরেন্দ্র সর্বোচ্চ আপন। 
গৃহীর কি. আছে কথা আসক্তিতে জারা । 
বলিলেই চোঁরে চোঁর মাধখানি মবা ॥ 
সময়েতে.কব কথা সময়ের যত। 

নরেন্দ্র উশশব, নহে দশম অতীত ॥ 
মুদিলে অয়নদ্ধয় নিদার সময । 

স্থির শ্বেত জোতিঃ হ'ত কপালে উদম। 
ভিতরে ব্যাপার কিবা নাহি যায় বলা! 
জ্যোতিঃ-ছট| লইয়া নিদ্রার কাঁলে খেলা। 
কখন করেন ছোট কতু বড ভায়। 
আপনার মনোমত আপন ইচ্ছায় ॥ 
ক্রমশ: জোঁতির রাশি এতই বিস্তার । 
জ্যোতি; বিনা কিছু বোধ থাঁকিত না আর। 
নিদার মতন বেগ তার কিছু পরে । 
আপনার সত্ব গত জোঁতির ভিতরে | 
নিজে হারা একবারে তাহায় ডুূবিয়া। 
উভয়ে প্রভেদশূন্য অভেদ হইয়া ॥ 
&শশব ছাড়িয়া বয়ঃ যত উর্ঘাতন। 
অন্থরাগসহকারে বিদ্যা উপার্জন ॥ 
শান্গ্ন্থ অধযরন হয় তার সাথে । 
স্বভাঁবতঃ রতি মতি ধরমের পথে । 
এখান সেখানে হন তঙ আগেমন। 
স্বভাব দেখিয়। তার ভক্ত রাম কন॥ 


তৃতীয় খণ্ড । ২৯১ 


আছেন মোদের প্রতৃ দক্ষিণসহরে | 
উচিত ধাইতে তথা, দরশন তরে ॥ 
উত্তর করিল রামে নরেন্দ্র আপনি । 
কেমন পরমহংস কি প্রকার তিনি ॥ 
কহে রাম, আপনার চক্ষে না দেখিলে । 
বুঝা নাহি ষাঁয়, কথা হাজার বুঝালে ॥ 
নরেন্দ্র ষলেন আগে আমি নাহি যাব'। 
আনা কাকা আছে ঘরে তারে পাঠাইব ॥ 
দেখিয়া আসিয়া] যুদি যাইবাঁরে কয় । 
তা হইলে দরশনে যাইব নিশ্চয় ॥ 

এত বলি কাঁকারে কহিল গিয়। ঘরে। 

' কেন পরমহংস যাও দেখিবারে ॥ 
স্যোঁগ বুঝিয়া কাকা এক দিন যাঁয়। 
দক্ষিণসহরে প্রভু বিরাঁজে বথায়॥ 
কেমনে বুঝিবে তারে, গাঁয়ে কিবা বল, 
মানুষে যেমন বুঝে, বুঝিল পাঁগল ॥ 
কলুষ-কাঁলিমা মাথা নর-বুদ্ধি জীবে | 
মারাধীশ ভগবানে কেমনে বুঝিবে ॥ 
বুদ্ধি ষেন আপনার, দেখিয়া তাহারে । 
মন্তবা নরেন্দ্র কর পালটিয়। ঘরে ॥ 
ভাল সাধু দেখিবাঁরে মোরে পাঠাইলে। 
কাকার সভিত বাঙ্গ, অন্তে না পাইলে ॥ 
পাগল আচার তার এইক্ষণে থাটে । 
পরক্ষণে অকারণ চলিলেন ছুটে ॥ 
দেখিয়া আইস্ছ যাহ! আপন নয়নে ' 
তাহাতে সাঁধুত্ব ভাব নাহি লাগে মনে ॥ 
কাকার কথায় কিবা বুঝিলেন তিনি । 
কহিতে নারিম্থ তত্ব নাহি জাঁনি আমি ॥ 
লীলা-দরশনে এই হয় অনুমান 

সময়ে হইল এবে ই্গ্রভূর টান ॥ 

উক্ত ভগবাঁনে খেলা নহে বলিবার । 
গোঙগনে গোপনে বাধা সঙ্থন্ধের তার ॥ 
মঞ্সার ঝঙ্কার তার বাজে প্রাণে প্রাণে 
হইলে নামের শক্তি সঞ্চালিত কানে ॥ 


মধুর প্রভুর নাম-প্রভাবের তেজে। 
হি-তন্ধী ভকতের মনোহর বাঁজে ॥ 
ধরিয়া! মোহন নাম ভক্ত মাতোয়ারা । 
দিগাদিগজ্ঞানহত পাগ.লর পারা । 

কার নাম, কোথ। তিনি, দেখিবারে ভয় । 
সতত উদ্দিগ্র চিত্ত স্বভাবেতে ধায় ॥ 
ভক্তেন্দ্র ভকত-শ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র উত্তম । 
রাঁমকুষ্ণপন্থীমধো আরাধা-চরণ ॥ 

বিবেক বিরাঁগ ত্যাঁগে ভরা হৃদিপুর। 
অতি উগ্র অন্থরাঁগী সন্গ্যাসী ঠাকুর ॥ 
কণ্ঠে ভারি মিঠ! সুর বর্সে মুধা-ধারা। 
অস্তে আছে নাদ, রাগ-রাগিণীর গোঁড়া । 
আধারে অপার গুণ চিত্ত মনোহর । 
পুণ্য-দরশন মৃদ্তি পরম স্তন্দর ॥ 

নরবর্ন নরেন্দ্র জনেক বন্ধু সনে। 
মহাঁ“ন্দে চলিলেন প্রকু-দরশনে ॥ 

এই ধন্ধ সুরেন্দ্র অপর কেহ নয়। 
মৃহাঁভক্ত শ্রীপ্রতৃর গুণের আলর ॥ 

পরিচয় নরেন্দ্রের প্রভৃর নিকটে । 

ন্থরেন্্র বাখানি কন হৃদি অকপটে ॥ 
অতি মিঠে কণ্ঠে সুর আছয়ে ইহার। 
গাইতে পারেন গীত অতি চমৎকার ॥ 
রতি মতি ধন্মপথে তাও বিলক্ষণ। 

সরল হৃদয়ে ধম্ম তর্শ-অন্বেষণ ॥ 

এইমত গুণগাঁথা বিশেষ করিয়া । 

সুরেন্দ্র কহেন প্রভুদেবে সম্বোধিয়] ॥ 
প্রভু যেন অবিদ্িত কোনই বারতা । 
অবতাঁরে লীলা! খেল। অপরূপ কথা ॥ 
নরদেহে নিজে ঢাকা মায়ার সংহতি । 
রোগ শোক হাসা কাদা আপন বিস্বৃতি ॥ 
ছদ্মবেশে সঙ্গীসনে রঙ্গ-রসাস্বাদ। 

কখন আনন্দ ভোগ কখন প্রমাদ ॥ 
বিদেশীর খেশে তক্ত চিনিতে না পারে। 
চির চেন! আপনার পরম ঈশ্বরে ॥ 


২৯২ আন্রীরামকৃঞ্চ পুথি 


সেই প্রত সেই ভক্ত নহে স্বতস্তর । 
নিত্যাপেক্ষা লীলা তার খড়ই সুন্দর ॥ 
মনোহর চিত্রপট বিচিত্র ধরায় । 

প্রভুর হছজিত মায়! প্রতৃরে ভুলায় ॥ 
পরম] ঘিভূতি শক্তি মায়! যারে জানি। 
্রন্ষময়ী জড়ময়ী জগৎ-জননী ॥ 

শক্তি বিনা নাই লীল।, লীলামধী নিজে । 
মাতৃরূপে ধরে গে, নারীরূপে ভে | 
পঞ্চভূতে গড়া দেহে যেবা বর্তমান । 
এক মায়া সকলের উদ্ভবের স্থান ॥ 
বিতুরও এড়াঁন নাই, হোক মায়া তার । 
ধরাধামে আমিবার একই দুয়ার ॥ 
মায়ার কেমন খেল! বিদ্বর উপরে । 
দেখিবার জন্গ যার বাঁসনা অস্কার ॥ 
ভক্তিসহ কর মহাশক্তি আরাধনা । 
প্রসীদ হইলে তবে পুরিবে কামনা ॥ 
নরেন্দ্রকে বলিলেন প্রভু ভগবান্‌। 
তোমার সুমিষ্ট ক গাও শুনি গান ॥ 
প্রাণ, মন মিষ্ট ক, করি একত্তর | 
গাইতে লাগিল গীত নরেন্দ্র হৃনর ॥ 
গীত শুনি শ্রীপ্রভৃর মুখ-সীমা নাই । 
হইল মগন ভাবে জগৎ-গোাই ॥ 
আঁফুটা কমল কলি মণু কোঁষে ভরা । 
দেখিয়! যেমন হয় বিভোর ভ্রমরা ॥ 
প্রবেশিতে কোধমধ্যে প্রমন্ত কেবল, 
ছলে করি বিদারিত স্বকোমল দল ॥ 
সেইমনত নরেন্দ্রের হৃদয়-আধার | 
বিবেক বিরাগ জ্ঞান প্রেমের ভাঙার ॥ 
দেখিয়া প্রভৃর তাহে পশিবার মন । 
রজ-রস-ভঙ্গ-ভয়ে বেগ সন্ধরণ ॥ 

এত স্বর। দিলে ধর! উচ্চ রস যায়। 
চাই সম্বরেন শক্তি প্রভদেবরায় ॥ 
চিরকাল শ্রীপ্রক্বর মনোচোরা নাম । 
ডক্রিগন্থ পুরাণাদি তাহার প্রমাণ ॥ 


মন ল'য়ে খেল! তার ভক্তগণ সনে । 

কি প্রকার, মন যার মেও নাহি জানে। 
নাহি জানে জলাধার, দেখিতে না পায়। 
রবি-করে তুলে তারে গগনে খেলায়। 
জননী জাঁনেন যেন বিশেষ প্রকার | 
কোন্‌ দ্রব্য অতিশয় তৃপ্থিকর কার ॥ 
যত্বুসহকার তার বাবস্থা তেমন । 

আদরে করাতে প্রিয় নন্দনে ভোজন ॥ 
সেইমত প্রতুদেব খুব সুবিদিত। 

কোন্‌ রসে কার প্রাণ হয় দ্রবীভূত ॥ 
তাই দিয়া করিতেন এত তুষ্ট মন। 


সি 


শ্রীপদে যাহাতে হয় মনের বন্ধন ॥ 
নরেন্দ্রের মুগ্রশস্ত হদয়-নিলয় | 

উচ্চ জ্াান-প্রেম-স্তক্তি-বীজের আশ্রয় ॥ 
স্ততি সুমধুর ভাষে গ্রড নারায়ণ 

অন্তরে পরমানন ন! মায় বর্ণন ॥ 

নরেন্দ্রে বলেন ডাঁকাইয়। অন্তরালে, 

কে তৃমি জান কি? এত দিন কোথ। ছিলে ॥ 
ব্কাঁল এইখানে হইল যাপন । 

তাগী অনাসক্ত আম্মা তোমার মতন ॥ 
না দেখিনু কভু চোঁখে মম বিদ্যমান । 
নেহারি তোমারে আজি জুড়াইল প্রাণ ॥ 
আলোকিত করি দিশি এই মত্ত্যভূমি। 
মাসিয়াঁছ যেই দিনে তাও জানি আমি ॥ 
দিন দিন তিল পল গণিয়া গণিয়া। 
বসিয়া রয়েছি পথপাঁনে নিরখিয়া ॥ 
সন্তত উদ্দিগ্র চিত পরাণ উদাস, 

আজি সিদ্ধ মনোরথ পূর্ণ মম আশ ॥ 
কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত মাতষের সনে। 
বাক্যালাপে পাইয়াছি বড় কই প্রাণে ॥ 
আয় আন কাছে, তোর সঙ্গে কয়েকথা? 
করি দূর ভীবনের যাবতীয় বাথা॥ 

নরেন ভাবেন শুনি এতেক বচন। 
আমারে এমন কথা কন কিকারণ। 


মানুষবিশেষ আমি শিমল।য় পর। 
নরেন্দ্র আমার নাম পিতা বিশ্বেশ্বর ॥ 
কি হেতু আমাঁতে উচ্চ দেবতাঁর মান 
পাঁগল প্রীপ্রহ্বদেব হইল গিয়ান ॥ 
কাকার মন্তব্য সতা বৃঝিয়া নিশ্চয় । 
বন্ধুদহ দেই দিন ফিরিল! আঁলর ॥ 
বালক নরেঙ্্নাথ বয়সে £কবল। 
স্বতঃসিদ্ধ মুক্ত-ভাঁব স্বভাবে প্রবল ॥ 
কহি যথাসাঁধা শক্তি শুন বিবরণ । 
সাকার সঞ্চণে তীর তু নহে মন ॥ 
অনাদি অনন্ত ব্রন্ধ অক্ষয় অবয়। 
অরূপ অঞ্চণ মাহা বেদাজ্বেতে কষ ॥ 
নাই যাঁর আদি মধা অন্ধ নিরাকার । 
সেই মাত্র একা সতা জাতবা সনার ॥ 
মিথা! বিশ্বচরাচর মাচা দু হয় । 
মনের করন! মাত্র সতা মোটে নয় ॥ 
বেদাক্ম এখন তাঁর নাহি পড়া-শুন! | 
কিন্ত তার সার মন্ম স্বভাবতঃ জানা । 
অনধীতে শাস্ব-তত্ব বিদিত কেমন । 
কলিকাঁয় কুম্থমের সৌরভ যেমন ॥ 
মহাঁবলী প্রভু-ভক্ত গুণের আধার । 
অন্তরে বাহিরে বহে শ্রীপ্রতৃর ধার ॥ 
বিচারবিহীনে বন্ত গ্রাহা মোটে নয়। 
বিচারে সাব্যস্ত যাহা তাহাই গ্রতায় ॥ 
প্রবীণের জ্ঞান ঘট নবীন বয়সে । 
সমৃজ্বল ছট। তার বদনে বিকাশে ॥ 
সর্বদাই সং শুদ্ধ বুদ্ধি বিরাঁজিত। 
দয়া ভক্তি প্রেম ত্যাগ জ্ঞান সমন্থিত ॥ 
বিকাশে যাইত জান! বিচারের কালে। 
বিভুর বিভূতি যত বুদ্ধি ঘটে খেলে ॥ 
সুগ্দর বিচাঁর তর্ক মধুমাথা ভাষ । 
শ্রবণে'জনমে হদে অপার উল্লাম ॥ 
বড় বড় শাশ্ববিৎ যুঝিতে না পারে ॥ 
স্নিশ্চিত পরাত্তৃত সম্মথণসমরে ॥ 


তৃতীয় খণ্ড ২৯৩ 


স্বভাবে উন্নত মন্‌ স্বুকৌশলবান । 
বীরশ্রেষ্ঠ হাতে ধন্ধু তুণ-পূর্ণ বাণ ॥ 
বিচার-সমর-ক্ষেত্রে ষারে আক্রমণ । 
স্বরায় বিলম্বে কিবা তাঁহার পতন ॥ 
প্রবল যতই যুদ্ধ উচ্চ যত দুর । 

কতু নহে ক্লান্ত কু না হয় আতুর॥ 
মধুরত্ব তত বাড়ে যত উর্ধে গতি । 
সুধামাখা মিষ্ট ভাষা! শ্রবণ-পিরীতি ॥ 
বিপরীত গুণ কিবা একাধারে থেলে। 
সমরে মধুর রূস নাহি কোন কাগে। 
পরাভূত প্রতিতবন্দী তিল নহে রোধ । 
হারিয়। আশীষ করে হইয়া! সন্তোষ ॥ 
প্রভৃতক্তে শীপ্রভুর এতই টৈভব । 
সহজে সম্পন্ন করে মাহ] অসম্ভব ॥ 
সারথি শ্রীপ্রভৃদেব,ভক্ষ ঠার নত । 
এক এক মহারথী পাঁগবের মত ॥ 
নরেন্দ্র অজ্জুন তুল্য সবার প্রধাণ। 
নিরন্তর রথে ধার প্র মূর্তিমান্‌ ॥ 
যেমন নরেন্দ্র তেন শ্রীপ্রভু আমার। 
দেখ ভক্ত ভগবানে রঙ্গ খেলিবার ॥ 
এখন প্রকাশ নহে গোপন গোপন । 
আরস্ত কেবল এই ভক্তসংযোটন ॥ 
অমাবশ্তা-নিশি অতি ঘোর অন্ধকার। 
পবন-নিম্বন বৃষ্টি প্রান্তরমাঝার ॥ 
বিপন্ন পথিক পথহীন দিশাহারা | 
তার সঙ্গে যেইরূপ চিকুরের ক্রিডা ॥ 
প্রথমে তেমতি খেলা হয় ভক্ত সনে। 
অকৃল অপাঁর ভবসিন্ধুর তুফানে॥ 
কু গুপ্ত কতু বাক্ত আলোক আধারে। 
নিত্যধাম পরিহরি ধরাঁর আসরে ॥ 
যে রূপে করিল! লীল৷ ল'য়ে ভক্তগণ। 
জীবের উদ্ধারে আর শিক্ষার কারণ ॥ 
সেই লীল! আন্দোলন শ্রবণ কীর্তন ! 
যেষা চায় তাই পায় গার যেন মনে ॥ 





২৯৪ হ্ীত্ীরামকৃক্ পুথি 


প্রেমাভক্তি পায় স্ফুর্তি দেবেশ-বাঞ্ছিত । 
হেন রত্বাীকর রাঁমকৃষ্জলীলাগীত ॥ 
ভগবান বু বল অঙ্গে দেন যার। 
তাহার উপরে পড়ে সেইমত ভার ॥ 
আলোর আকর স্থ্য্য দীপ্তিমান্‌ অতি। 
ধরার চৌদিকে ঘুরে অবিরামগতি ॥ 
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা, নাই শধ্যায় আরাম। 
কর্ম মাত্র, নানা লোকে আলোঁক-প্রদাঁন 
বালক বালার্ক এবে নরেন্দ্র এখানে । 
পাইয়া পরম বল প্রতৃ-সন্নিধানে ॥ 
প্রতুভক্তমধো লয়ে সর্বোচ্চ আসন |. 
ধরণীর চারিদিক করিয়া ভ্রমণ ॥ 

পরিরি আত্ম-স্থখ যশ খাতি মান। 
তৃণাপেক্ষা অতি তৃচ্ছ করি নিজ প্রাণ ॥ 
কেমনে পালন কৈলা কর্তব্য তাহার । 
সময়ে অবশ্য মন পাবে সমাচার ॥ 
হৃদয়-অ"ধার নাঁশ শ্রবণ কীর্তনে | 
উপদ্ধে ভকতি প্রভু ভক্তের চরণে & 
প্রভুদেবে নরেন্ের পাগল গিরান। 
কিন্তু ্রীচরণে স্থৃত্তি বহে মূর্তিমান্‌ ॥ 

কি ভাঁনি কি আকর্ষণে উচাটন মন। 
দর্শনে হয় আস। এখন তথন ॥ 
এখানে প্রভুর মনে বড়ই উল্লাস। 

ফুটে না উচ্ছীসে ভাসে বদনের ভাষ ॥ 
প্রকাশ কবিতে কথা আঞ্ধগণমাঁবে। 
এসেছে নরেন্দ্র এক মহাঁবলী তেজে ॥ 
ভারি জানে লেখা-পড়া পণ্ডিত সুপীর | 
গিয়ানের ছবি দেন তেমতি ভক্তির | 
প্রশস্ত হদয়ালয প্রকাঁগড আধার । 

কঠে অতি মিঠা! শ্বর নহে বলিবার ॥ 
করিতে করিতে হেন গুণের বাখান। 
সমাধিস্থ হইতেন প্রত ভগবান ॥ 

ঈশ্বর কোটির থাকে যে যে ভক্ত ঠার। 
প্রধান নরেন্দ্র, কেন? বলিষ্ঠ সবার | 


সম্বন্ধ কিরূপ তার শ্ীপ্রতূর সনে। 
বলিবার নহে বুঝ লীলাকথা শুনে ॥ 
শ্রীনরেন্্র শ্রীপ্রতুর পরাণ সমান। 
দেখিলে আনন্দে-হার প্রভু ভগৰান্‌ ॥ 
রাঁখিবেন কোন্খানে কি দেন খাইতে । 
ঠিক নাই, এত দূর যাইতেন মেতে ॥ 
পর-দরশনে কথা দক্ষিণসহরে। 

বড়ই সুমিষ্ট শুন ভক্তিসহকাঁরে ॥ 

একে নদানন্দ প্রভৃদেব ভগবান্‌। 
পাইয়া নরেন্দ্র তার উঠিল তৃফান ॥ 
প্রেমেতে বিহ্বল যেন ভোলা মহেশ্বর। 
অধীর চরণ টল টস কলেবর ॥ 

সমুজ্জ্বল মুখছু)তি শুধাংশু লজ্জিত। 
আজানুলন্দিত দীর্ঘ কর প্রদারিত ॥ 

ধরা তাহে রসগোলা। সঞ্চয় যতনে । 
যথাশক্তি দ্রুতগন্তি চরণ চাঁলনে ॥ 
ভক্তগত-প্রাণ ভক্ক-প্রিয় ভগবান্‌। 
অতি প্রিষ়্ নরেঞ্জের মুখে দিতে যান ॥ 
প্রভুর অভূতপূর্ব ভাব দরশনে । 
ভক্তেন্দ্র নরেবন্দ্রনাথ বুঝিলেন মনে ॥ 
মুখে মিঠি দেওয়া নয়, কেনল ছলন। । 
উন্মত্ত প্রভু, দন্তে দংশন বাসনা ॥ 
মিষ্টি হাতে অগ্রসব যত প্রস্থ হন। 
পশ্চাতে নরেন্দ্র তত করে পলায়ন ॥ 
লীলার রহস্য কিবা দেখ নর-কায়। 
অঙ্গ-অংশ নিত্যসিদ্ধ মায়। তবু তার ॥ 
কেন তায় মায়া-ঘোর, মুক্ক যেই জন। 
জিজ্ঞাসা করিতে কথ পার তৃমি মন ॥ 
উত্তরে তাহার মোর এইমাত্র বল! । 
মায়া না থাকিলে সঙ্গে নাহি হয় খেল! ॥ 
মৃক্তাত্! মারার মুগ্ধ তাহার উপমা । 
বসনে নয়ন বাধা শিশু যেন কাণা ॥ * 
চিনিতে না দেয় মায়া মাত্র আবরণ। 
সেই হেতু ভক্কে রহে মায়ার, বন্ধন ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


চিনিলে না হয় লীলা খেলা তেঙ্গে যায়। 
লীল! ঠিক যাত্রা! কর! মায়া-বেশ গায় । 
যত ক্ষণ চলে যাত্রা! সাজ বেশখাকে। 
আজ্ঞাক।রী অধিকারী না ছাঁড়েন তাঁকে। 
বেশহীন সবে, যবে যাত্রা সাঁপন। 
না রহে আসরে যায় যার যথা মন ॥ 
তেন বিমোহিত না থাকিলে ভক্তচয় | 
লীলার আসরে খেল! কখন না হয় ॥ 
একমাত্র লীল।-শক্তি লীলার কারণ। 
তগুলে না হয় গাছ ধান প্রয়োজন ॥ 
হেন শক্তি মিথা। নয়, নয় ভ্রান্তি ভূল। 
একভাবে ব্রহ্ম সু্্, লীলাভাবে স্থল ॥ 
স্ুল বিনা স্থন্ে দুটি না হয় কখন। 

বদন দর্শনোপায় যেমন দর্পণ ॥ 

মায়া ল'ষ়ে লীল! খেলা ভক্ত ভগবাঁনে। 
উপলব্ধি হয় লীলা শ্রবণ কীর্তনে ॥ 
নিতা যেন তেন লীলা না হয় প্রকাশ। 
কলমে কালিতে খুলে কেবল আভাস ॥ 
গ্রন্থের মধ্যেতে লীলা ফুটে কি রকম। 
মেঘ-মস্তরালে ষেন রবির কিরণ ॥ 
দ্বিতীয় যদিও মায়া ভক্তের ভিতরে । 
অনিষ্ট না হয়, যায় রক্ষা করে তারে ॥ 
বদ্ধজীবে করে নষ্ট হানে তার প্রাণ । 
প্রভুর দৃষ্টান্তে গুন তাহার প্রমাণ । 

মায়! বিড়াঁলীর জাতি একই দশন। 
মৃষিকে ধরিলে পরে বিনাশে জীবন ॥ 
সেই দস্তে পুনশ্চ হইলে আবশ্যক | 

ধরিয়া লইয়। যায় আপন শাবক ॥ 

অতি নিবাপদ স্থানে মমতান্রাগে । 
গলায় দাতের দাগ আদতে নালাগে। 
ভক্তদের মাতা মায়া সম্পর্ক এমন | 
ধারা আছে"তাঁরা আছে না হয় নৃতন। 
জীবের উদ্ধারে জীব শিক্ষার কারণে। : 
রাখেন বিবিধ বেশে নানাবিধ স্থানে ॥ 


২৯৫ 


মাঁয়ার বাৎসল্য বড় ভক্তের উপর । 
ক্রমশঃ লইয়া] যায় আপনার ঘর ॥ 
জীবের গন্তব্য ভক্ত যান যেই দিগে। 
উতরিতে হরিপুর কষ্ট নাহি লাগে॥ 
দেখাইয়া পথ জীবে করিতে উদ্ধার । 
ভক্ত লয়ে ভগবান্‌ হন অবতার ॥ 
হরিপুরে যাইবাঁরে যার হবে মন | 

পন্থ। হেতু করিবেন: লীগা অন্বেষণ ॥ 
নান! পথ দেখাইলা! প্রভু অবতারে । 
নানান ভাবের ভক্ত আনিয়া আসরে ॥ 
এক এক প্রভু-ভক্ত প্রকটিত রবি । 
প্রত্যেক ভাবের প্রতি মৃত্তিমান ছবি॥ . 
অনন্ত ভাঁবের ভাঁবী প্রন ভাবাকর ॥ 
খেলিছেন কাল মত সাঙ্গায়ে আসর ॥ 
নানা সেতু কৈলা ভব-নদীর উপরে । 
বিবিধ জীবের জন্ত পারে যাইবাঁরে ॥ 
নৈষ্ায়িক হয় যদি টোঁলের পণ্ডিত । 
যত ছাত্র সকলেই গ্ঞায়-শান্থবিৎ | 

অপর শান্ত্ের শিক্ষা সেখানে না মিলে ॥ 
সেরূপ ধরণ নহে শ্রীগ্রভুর টোলে ॥ 

এক এক মত পথ যত মাছে জানা । | 
এক এক ছে গড়া প্রতিভক্ত জন] ॥ 
বিশেষত: নলীয়ান্‌ দীপ্তিমান্‌ বেশী । 
কাঁমিনী-কাঁঞ্চন-তাগে ধাহাঁরা সন্থ্যাঁসী ॥ 
তাঁদের গন্ভবা পথে গন্ভবা সবার। 

শুন লীল!-গীতি উক্কি-জ্ঞানের ভাণ্ডার ॥ 
গ্রতৃভক্ত ষে সকল সংসারীর বেশে। 
প্রভৃর প্রসাদে তারা নান নন কিসে। 
তবে কি না সংসারেতে আছে কাঁদা ঘশট! 
কাঁমিনী ও কাঞ্চনের আসক্তির লেঠ ! 
ঘ'াটিয়। কর্দম পরে ধৌত করা বিধি। 
মঙ্গল, কর্দম গায়ে নাহি লাগে যদি॥ 
তাযাগ বিন! জান ভক্তি হইবার নয়। 
তাই তিয়াগীর পথে প্রাধান্ নিশ্চয় ॥ 


২৯৬ ্রীপ্রীরা মরুঞ্জ পু থি 


তু অবতারে তার উদ্দেশ্য ০কবল। 
যাহাতে জগতে হয় সবার মঙ্গল ॥ 
শ্রীকর-কমলে গড়া যত ভক্ত তার । 
তাদের দৃষ্টান্তে হবে জীবের উদ্ধার ॥ 
পরে পরে পরিচয় পাবে তুমি মন । 
আরস্ত কেবল এই ভক্ত-সংযোটন ॥ 
কোন্‌ ভক্ত ছিল কোথা কিব! অবস্থায় । 
গৃহী কি সন্্যাসী তাাগী প্রহর ইস্ছায়। 
প্রতৃদেব কোন্‌ পথে লয়ে ধান কারে। 
অবধান কর মন ভক্তিসহকারে ॥ 

নরশ্রেষ্ঠ ই্ীনরেন্দ্র নিজের প্রভুর । 

বিবেকী বিরাগী তাগী সন্যাপী ঠাকুর ॥ 
প্রভুর নিকটে বার বার হয় আসা । 
প্রত্ূর উপরে ক্রমে পড়ে ভালবাস! 
আনাগণা প্রেমে, নহে অপর কারণে । 
ধর্ম-শিক্ষা কিংবা কোন উদ্দেস্ঠ-সীঁধানে ॥ 
ঈশ্বরীয় কথা যদি কন ভগবান্‌। 
নরেন্দ্র তাহাতে বড নাহি দেন কান ॥ 
এক দিন প্রতৃদেব করিল! জিজ্ঞাসা । 
না গুনিবে তত্ব যদি, কিবা হেতু আসা ॥ 
উত্তর করিল তারে প্রেমিক সব্্যাসী। 
তীঁলবাঁসি সেই হেতু দেখিবারে আসি ॥ 
যেমন পশিল কানে প্রেম-মাথা বাণী। 
প্রেমেতে প্রফুল্ল মুখ শরদিন্দু জিনি॥ 
বেঁড়িয়া প্রীকরছয় করি আলিঙ্গন । 
মহাভাবে প্রতৃদেব হইলা মগন ॥ 
_ ধেবা করিয়াছে সেই ছবি দরশন। 

বুঝিয়াছে ছুই জনে নৈকট্য কেমন ॥ 
সাকার সন্বন্থে গ্রভু কন নিরবধি) 
নরেজ্জ তাঁহাতে হন ততই বিরোধী ॥ 
অথ সচ্চিদানন্দ সসখিল-ঈশ্বর | 

এঅতি তুচ্ছ পঞ্চভূত খাঁচার ভিতর ॥ 
কখন সম্ভব নয়, হইতে ন! পারে 


মানুষে ঈশ্বরুজান বলহীনে করে ॥ 


কিঞ্চিৎ শকতি যদি কেহ দেখে কার। 
সামান্ বুদ্ধিতে তারে কহে অবতার ॥ 
কষ্ণ রাম গৌরাঙ্গাদি ভগবান্‌ নন। 
তর্কেতে করেন নিজ পক্ষ-সমর্থন ॥ 
দুপগ্ধপোষ্ঠ গিশু সঙ্গে পিতা যে প্রকারে । 
হইয়া শিশুর শিশু মল্লধুদ্ধ করে ॥ 
পরাজিত পরাভূত পতিত ধরায়। 
রঙ্গ হেতু হন পিত। আপন ইন্ছাপন ॥ 
ঈশ্বর-প্রনঙ্গে তেন হয় ছুই জনে। 
হারিয়া আনন্দ বড় শ্রীপ্রতুর মনে । 
প্রভুদেবে বলেন নরেন্দ্র নরবর। 
ঘটা বাটা আপনার সকলই ঈশ্বর ॥ 
নিজ হন্ত(নিজ বক্ষে করিয়। স্থাপন । 
দেখাইয়া আপনারে প্রতৃদেব কন ॥ 
এ দেহের তক্ত কিবা এখন না পাবে। 
সময় হইলে পারে আপনি বুঝিবে ॥ 
একদিন গ্রতৃদেব অ।পন মন্দিরে। 
নরেন্ত্রের সঙ্গে কথা আননের ভরে ॥ 
কি জানি কি বুঝিলেন প্রভু নারায়ণ । 
আচন্ষিতে পর্িহরি নিজের আসন ॥ 
পরশ করিয়া দিল। আপনার কর। 
প্রিয় জন নরেন্দ্রের বক্ষের উপর ॥ 
প্রভুর মহিমা-কথ| কহ! নাহি যায়। 
বলিতে হইয়া ব্রতী পড়িয়াছি দায় ॥ 
ভক্ত ল'য়ে কিবা লীলা ফরেন গৌসাই। 
তিল অণু কণার আভাস বোধে নাই ॥ 
কথায় কেবল যাহ! করিস শ্রবগ। 
যেমন আমার সাধ্য কহি শুন মন॥ 
শক্তিময় শ্রী£তুর শ্রীকর পরশে। 
নরেন্দ্র অবস্থান্তর দেখিছেন বসে॥ 
উপবিষ্ট যেই ঘরে দিয়াল তাছার।. 
ছাদাদি সহিত গ্লেছে কিছু নাই আর, 
একাকার চারিদিগে এক সন্ধা ভাসে | 
গুটিয়ে জগৎ যেন তার সঙ্গে মিশে 


তৃতীয় খ্ড। ২৯৭ 


বাখানিয়া উপমায় বলিতে হইলে। . ত্রাসিত নরেন্্নাথ ব্যাকুল পরাণে 
উর্দিময়ী স্্টি যেন ডুবিছে সলিলে ॥ কাঁদিতে লাগিল! অতিশয় উচ্চৈঃস্বয়ে | 
প্রলয়েতে হেন এই বিশ্ব চরাঁচর। ওগো ওগো মাবাপ আমার আছে ঘরে ॥ 
আদি-অস্ত-বিহীন বিরাট কলেবর ॥ কাতর দেখিয়া তারে প্রভূ নারায়ণ । 
অনস্ত অনন্ত কোটি নহে গণনায়, শান্ত করিলেন পুনঃ করি পরশন ॥ 
যাহাতে উদ্ভব যেন তাহাতে মিলায় ॥ দেবেশ-বাঞ্ছিত-দরশন সমুদাঁয়। 

অথবা যেমন জাল পাতি স্ত্রোদর। প্রভুর প্রসাঁদে ভক্তকে অবহেলে পায় । 
পুনশ্চ গুটিয়ে পূরে পেটের ভিতর ॥ এমন ভক্তের পদে রাখি রতি মতি | 


বিভীষণ প্রলয় ব্যাপার দরশনে । মন দিয়! শুন মন রামরুষচ পুথি॥ 


নান৷ ভক্তের সঙ্গে নানা খেলা। 


জয় জয় রাযকুষ্। অধিলের স্বামী । 
জয় জয় গুকমাত৷ জগৎ-জননী & 
জয় জয় দোহাকার যত তক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণুমাগে এ অধম ॥ 


নরাঁকারে বদ্ধভীব নাষে জানা যারা । ভক্ত-সংযোটন কাণ্ডে দেখহ প্রমাণ । 
অতি হতভাগা প্রাণী রতি মতি-হারা। : পতিতপাবন বেশে রামক্চ নাম ॥ 
পাঁশজালে বিজড়িত নাহিক নিস্তার । যুটিতেছে যত ভক্ত শ্রীপ্রতৃর স্থানে। 
নিকটে ধীবর কাল করিতে সংহার॥ একমাত্র হেতু নাম মাহাঁত্যের গুণে ॥ 
ভীষণ নরককুণ্ডে পরিণামে ঠাই, একবার শ্রবণে পশিলে পরে নাষ। 
কারাদণ্ড দীর্ঘকাল যুগে অটে নাই ॥ আপাদ-মন্তকে জোরে ধরে এক টান ॥ 
জগৎ-গৌসাই মোর করুণাসাগর। অচল অপেক্ষা গুরু তন্ন অভিমানে । 
উদ্ধারিতে হেন জীবে ধরি কলেবর ॥ ভাসায় তাহা যেন তৃণেরে তুফানে | 
লয়ে রামকু্ণ নাম হই অবতরি | আহার বিরাম নাই চলে নিরস্তর | 
কেমনেহইবা কৃলহ্বীনের কাঁগডারী ॥ করুণানিদান যথা প্রেমের সাগর ॥ 
বিচিত্র মহিমাকথা শুনে তাপ হরে। নামে ভক্ত যুটাইয়। প্রভু গুণধাম। 


এক মনে শুন মূন ভক্তি সহকারে ॥ জীবের উদ্ধারে দিল! রাঁমকষঃ নাম। 


২৯৮ ীপ্রীরামন্ক্ণ পুথি 


চারি বর্ণ ঢারি বেদ নামের শরণ। 
লইলে অচিরে হয় তম বিমোচন ॥ 
আত্মজ্ঞান-সমস্থিত চৈতন্ত সঞ্চার | 
জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষ নাহিক বিচার ॥ 
সাঁধ-পণে মিলে নাম, কড়ি নাহি লাগে। 
বারেক লইয়া দেখ ভক্তি অনুরাগে ॥ 
প্রতু অবতাঁরে নব খেলিবার রীতি । 
পূর্ণব্র্ম সনাতন প্রেমের মূরতি ॥ 
ভাঙ্গা গড়া কোন ধর্মে কিছু না করিয়।। 
নৃতন করিল! খেলা সব সংরক্ষিয়। ॥ 
ধশ্মে ধশ্মে বিবাদ বিদ্বেষ চিরকাল । 
মিটিল প্রভৃর প্রেমে সে সব জঞ্জাল ॥ 
বিশ্ববাপী শ্রীপ্রতৃর প্রেমের জোয়ারে। 
ডাঁসিল সকলে, কলি ডুবিল পাথারে ৷ 
নানা জাতি নানা ধর্মে একত্রে মিলন । 
প্রেমে করিলেন প্রভু তাহার পত্তন ॥ 
ভেদাভেদ জাতি ধর্খে উভমে অধমে | 
পুরুষে স্্ীলোকে কিবা চর্রালে ব্রাঙ্মণে ॥ 
ধনাঢ্যে নিধনে কিবা ধীরে নিরক্ষরে | 
ধার্শিকাধার্শিকে কিবা বাঁধে তপাচারে ॥ 
দূরীভূত 'গইবারে প্রেমে শ্রীপ্রভূর | 
এক! কার€ নন তিনি সবার ঠাকুর ॥ 
গগনের চাদ! মামা সবে পার আলো । 
কাহারও নহেন মন্দ, সকলের ভাল ॥ 
সব ধর্মে মবমতে সাধন করিয়া! | 
ধর্মমাত্রে সতা প্রভু দিলা দেখাইয়] ॥ 
প্রতৃর নিকটে ধর্ম সকল সমান । 
সকল ধশ্মের মতে ভার অধিষ্ঠান ॥ 
যত ধশ্থ দেহ তার, ভাব যত রূপ। 
সকলের মধো তিনি প্রাণের স্বরূপ ॥ 
রাষরুষ্ণ-পন্ধ! যাহা সমষ্টি সবার। 
সকল জাতির তাঁহে সম অধিকার ॥ 
এক 51৯ সকলের. করি সংমিপন। 
হইল প্রন্তুর নাম বিবাদ-ভঙ্জন ॥ 


রামরুষ পূজায় সেবায় আরাধনে । 
অধিকারী আপামর চণ্ডাল ত্রা্মণে ॥ 
ঘটে কিবা পটে করি প্রস্থুর স্থাঁপন?। 
ভক্তি সহকারে যে করিবে আরাধন। ॥ 
যথাসাধ্য ভোজা যদি ভাল নাহি যুটে। 
ধরিলে সন্ম থে খুদ তাঁও তাঁর মিঠে ॥ 
চন্দনে মাথিয়। ফুল হোক যে রকম । 
যে দিবে অঞ্জলি পায় করিয়া বতন ॥ 
যদি নাহি রহে মন্ত্র ছন্দে বাধা স্বতি 
নাহি হয় অঙ্গহীন নাহি কোন ক্ষতি ॥ 
স্ত্রীলোক পুরুষ. হোক যেন অবস্থার । 
যবন গ্লেচ্ছ হিন্দু নাহিক বিচার ॥ 

শুচি কি অশুচি হোক অবস্থা-বিশেষে | 
পূজায় সেবায় দোষ নাহি হয় কিসে। 
সমভাবে অধিক্কারী হয় সর্ববজনা। 
রজস্বলা স্ত্রীলেষ্টকৈর তিন দিন মানা ॥ 
দীনের ঠাকুর প্রভূ পতিত-পাবন। 
ক্রটি-দৌষ নাছ্ছি সাঁধয যাহার যেমন ॥ 
এ সবে অক্ষম.যেবা শরীরে দূর্বল ৷ 
নাম ল'য়ে ফেলে যদি ছুনয়নে জল ॥ 
তখনি হইবে ধন্য তিল নহে দেরি। 
দীনবন্ধু প্রভুদেব দীনের কাণ্ডারী ॥ 
অধিকারী পূজায় সেবায় করিবারে । 
অগণ্য উপাঁয় দিল! জীবের উদ্ধারে ॥ 
ভক্তিসহকারে লয়ে নামের শরণ । 

যে পথে যে কাঁজে যেবা! করিবে গমন ॥ 
সেই পথ সেই কাজ পন্থা সেবা তাঁর । 
সহজ এতই পথ প্রত ভজিবার ॥ 
দয়াময় রামকঞ্চ নামের প্রতাপে। 
পাপপুরে বাস তবু না ছু'ইবে পাঁপে ॥ 
লইলে শরণ পদে ীপ্রতুর রীতি। 
শরণাঁপন্ধের হন তথনি সারথি 1 
ইন্জিযাঁদি মর অশ্ব মুখের লাগাম। 
শ্রীকরে ধরিয়! রথ শরীর চালান ॥ 


তৃতীয় খণ্ড ২৪৯. 


জিবে না জানিতে পারে কোথা যায় রথ | 


কিন্ত যেই পথে ষায় সেই তাঁর পথ ॥ 
অবিদ্যা-প্রবল কাল, জীব পাপমতি । 
সরলে লইলে নাম অবহেলে গতি ॥ 
জগৎ ভাসান প্রেমে প্রভু অবতার । 
সকলে পাইবে প্রেম কপায় তাহার ॥ 
আঁজ নহে কাল, নয় দুই দিন পরে । 
লইবে সকলে নাম শ্রীনামের জোরে ॥ 
ভক্তিভাবে আরাধিবে প্রভৃরে আমার | 
রামকুঞ্চ অবতারে মব*একাকার ॥ 
একাকার ভক্কিগত জাতিগত নয়। 
পন্থা ভিন্ন ভিন্ন, ভাবে সমন্বয় ॥ 
এইখানে এক কথা শুন বলি মূন। 
কোন্‌ পৃজা শ্রীপ্রভুর যনের মতন! 
(কেমন ধরণ কিবা প্রয়োজন তাঁয়। 
সন্ত যাহাতে প্রভূ রামরঞ্রায় ॥ 
প্রতীষ্ঠা করিয়| তারে হাদয়ের মাঝে । 
বিবেক বিরাগ দ্বয় ঝা ঘন্টা বাজে ॥ 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাতি মনের ভিতর । 
ধৃপ ধূনা! আত্মন্থখ জলে নিরস্তর ॥ 
সৌরভ সুগন্ধ যদি মন্দিরে ছুটার় | 
অনুকুল অনুরাগ বাজনের বাঁ ॥ 
দয়! ধর্ম দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণ অভুল। 
চরণযুগলে হয় অঞ্জলির ফুল ॥ 
মাথামাথি ভক্তিরসে চন্দনের প্রায় । 
ঘন ক্ষীর প্রেম যর্দি নৈবেছ্য থালায় ॥ 
রতি মন্ত্র চারিবর্ণ রামকু্ণ নাম । 
কাক-মনো-বাক্যে ষদি রটে অবিরাম | 
দীন দুঃখী সুবিনীত ধরিয়া প্রকৃতি । 
যেই পথে প্রড়ুদেব অথিলের পতি | 
জীবের শিক্ষার হেতু হৈলা আগুসার। 
সে পথে গমন হয় উচ্চ পূজা তার 
গুরুছাঁর1 কাঁল এবে ঘোর অন্ধকার | 
দকলে কাঙ্গালী ধন জন প্রতিষ্ঠার | 


বলিতেন দয়ানিধি, মাঁগুষনিকর | 
ঘোর তমাচ্ছন্ন কুপে ডুবে নিরম্তর । 
কামিনী-কাঞ্চনে মূন ছু্ধ একবারে । 
কি গুরু, কি হেহৃগুর বোন নাহি শিরে॥ 
হইল ন! ধন পুত্র, বিষাদে ইহার । 
ঘটা ঘটা আঁখি-বাঁরি ফেলে বার বার ॥ 
কিন্তু পরা-সখা গুরু বিপদের বন্ধু । 
তাহার অভাবে নাহি ঝরে এক বিন্দু ॥ 
সথের সাজান ধর! মনোহর স্থান। 
গ্ররুভক্তিহীনে যেন শ্রশান সমান ॥ 
লীলা-প্রিয় ভগবাঁন পতিত-ভরসা ৷ 
একশেষ ধবণীর দেখিয় দুর্দিশ] ॥ 
নর-দেহ'ধুুর আসা দ্রবিয়া দর়াঁয়। 
জীবে দিতে গুকু-তত্ত ত্রাণের উপায় ॥ 
লীলা-নিধি মথিয়া করহ প্রণিধাঁন । 
বিশ্ব-গুরু-বেশে এবে প্রভূ ভগবান্‌ ॥ 
সার্ধভৌম ভাব-কান্তি অঙ্গে করে খেলা । 
নিবারিতে ধশ্মে ধশ্মে বিবাদের জালা ॥ 
সার্ববভোমভাবে হয় সব একাঁকাঁর। 
ভবের হাটেতে খুলে প্রেমের বাজার ॥ 
জগৎ ডুবাঁন এই ভাব স্থবিশাল। 
বিধি বিষণ মহেশ যা না পায় লাগাল ॥ 
রাম কি রমেশে কিব! দয়াল গোরাঁয়। 
তেজঃপুঞ্জ কলেবর ঈশ কি মুষাঁয় | 
কতু না ফুটিল বাহ! অবতারকালে । 
এবে প্রভু রামরুঞ্জে পূর্ণভাবে খেলে ॥ 
কোন্‌ অবতাঁরে ভাব এমন সুন্দর। 
সব ধশ্মে সব মতে সমান আদর ॥ 
রামে,খ্যামে,জেকে জনে রোহিমে খলিলে। 
সমান যতনে সমভাবে এক কোলে ॥ 
এই সার্বভৌম ভাব, ভাঁবের বারতা । 
নান। ফুলে ফুল-হার এক হ্ত্রে গাথা ॥ 
দ্বেষ-হিংস-ছন্দ-হীন প্রাণের আরাম । 
এই বিশ্ব-জনীন ধরম যাঁর নাঁম। 


৩০৩ শরীস্ীগামরুণ পু থি 


এই বিশ্বব্যাপী ভাব শিক্ষ। দিতে জীবে । 
বিশ্বগুরু বিনা অন্যে কতু না! সম্ভবে ॥ 
কার সাধ্য দেখাইতে পাঁরে এই পট। 
স্থশীতল বট-চ্ছায়! দেয় একা বট । 
স্ববিশাল সার্বভৌম শ্রীপ্রুর মত 1 
নিশ্চয় অবশ্ঠট কালে হবে বলবৎ ॥ 
কলির কনুষ তম: ঞ্ুব হবে দূর । 
জীবে পাবে গুক-তত্ব কৃপায় প্রভূর ॥ 
তাহার অমর বীজ করিতে রোপণ । 
রাযকৃষ্চ অবতার বিবাদ-ভঞ্জন ॥ 
আসশ্বাদ পাইয়া পরে মে তত্তের তার। 
গুরুত্বে বরিবে সবে প্রভুরে আমার ॥ 
জীবের ভরসা আশা প্রভূ ভগবান্‌। 
শ্রীবচনে শুন মন তাহার প্রমাণ 
ভাবাবেশে বলিতেন অথিলের রাজ! । 
ক্রমে পরে ঘরে ঘরে হবে মোর পুজা | 
অকাঁটা প্রভুর বাক্য মহাশক্তিমান্‌। 
পশ্চাতে ফুটিয়া হবে ছবি মু্তিমান্‌ ॥ 
আ্োত আছে তাই নদী শ্রে।তম্থিনী নাম। 
বরষায় বেগে ভরা সিন্ধু-মুখে টান ॥ 
অকুল পাখার সিন্ধু অপাঁর সলিলে। 
বত আসে দেয় স্থান আপনার কোলে ॥ 
অটল অচল ভাবে নাহি হেলাদোলা । 
ধরণীর তলে যেন প্রকৃতির মেলা ॥ 
কিন্তু শ্রীপ্রত্ুর ভাবে হবে এত টান । 
জলধিঙ নাহি পাবে তাহাতে এড়ান ॥ 
গোউরের লীলা নহে খেলা নদীয়ায়। 
জোর ডুবে শাস্তিপুর নোদে ভেসে যায় ॥ 
বঙ্গ থেকে নীলাচলে কিছু কিছু টান। 
এইবারে অবতার প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
প্রবল তুফান বেগ প্রলয়ের পারা টি" 
উপল পালট খাবে সসাগরা ধরা ॥ 
নিরক্ষর বেশে আসা তাহার ক।রণ। 
বিষ্ঠার করিতে গর্ব খর্লা বিগঙ্গণ ॥ 


বিদ্যানিধি বিদ্যার সাগর যে যেখানে । 
হইবে শরণাপন্ন প্রভৃূর চরণে ॥ 
্রীপ্রতৃর মহিমার পাইয়! আশ্বাদ। 
ঘুচিবে বিদ্যার মদ অবিদ্যার গাদ ॥ 
জগতভাসান কার প্রেমের প্রভাবে। 
ধন্মে ধর্মে দ্বেষ হিংসা সকল ঘুচিবে ॥ 
জেতা জিতে দৌহে মিলে এক গৃহে বাস। 
পরম্পর প্রণয়েতে প্রেমের সম্ভাষ ॥ 
বাঘেতে বলদে খারে এক ঘাটে জল । 
সাগরাস্ত দেশ হবেকত্দেশ অঞ্চল ॥ 

এই যে প্রেমের ভাঁব কল্পনার পাঁর | 
জীবের বুদ্ধিতে কিসে হইবে সঞ্চার ॥ 
তত্বান্বেষী শ্রীকেশব ব্রাঙ্গ মতিমাঁন। 
তাহার চন্ণে করি অসংখ্য প্রণাষ ॥ 
প্রিয়জন ক্ীপ্রতৃর তাভার রুপায়। 
লীলা-তক্বঁভাস মাত্র দেখিবারে পায় ॥ 
কতটুকু গ্রশন তাহার উপমা । 

অরুণ উদ্দায়ে যেন স্র্য্যোদয় জানা ॥ 
আঁভাসেই মন্তচিত কেশব সঙ্জন। 
ভিতরে প্রবেশ নাহি করি বিলক্ষণ ॥ 
নৃতন ধর্শের এক শরীর নির্মাণ | 
সাঁজাইয়! দিল নববিধানের নাম ॥ 

যে ধর্মের যেই অংশ ঠাঁর মনোমত | 
শঞজিত ধর্মেতে তাহ কৈল সংযোঁিত ॥ 
কেমন নৃতন ধশ্ম কেশবের গড়া । 

ঠিক যেন বিবিধ কুম্থুমে বাধা তোড়া ॥ 
নববিধানের কথা তোড়া তুলনায় । 
সকল ধর্মের কিছু কিছু আছে তায়।॥ 
মহাভাব গৌরাঙ্গের প্রেমসমন্থিত। 
কষ্ের গ্রকট জ্ঞান গীভাঁয় কথিত ॥ 
সহিষুতা ক্রাইষ্টের নিতরতা বল।” 
অপার করুণারাজি, ভাব সমূজ্জল, 
বালাভাব শ্রীপ্রহর পরা যতে রাখা । 
সম্তানের সমতুলা মা বলিক্াডাকা॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


অন্ত অঙ্ক স্থানে যাহা বুঝিল সুন্দর । 
ইগ তাহার কিছু-কাঁরয়া আদর ॥ 
আগাগোড়া দিয়া বাদ কনাংশ লইয়া । 
নববিধাঁনের দেহ দিল সাজাইয়া ॥ 
নামে মাত্র দেহ, চক্ষে দেখা নাহি ঘটে। 
আঁকাশকুম্থম সম বস্থ নাই মোঁটে | 
যথাশক্তি বুঝি ধর্দ বলিতে হইলে। 
নববিধানের গাছে ফল নাই ফলে॥ 

ফল ফলা অসম্ভব, স্পষ্ট দেখা যাঁ়। 
তোড়াতে ফুলের খেলা গাছ কোথা তায় ॥ 
পরম সুন্দর তোড়া দেখায় সম্প্রতি । 
মলিন কুন্ুম-দল পুহাইলে রাতি ॥ 
কল্পনাতে ঝুলে ধর্ম,“ধন্ কল্পনার । 
বিশেষ বলিতে নহে মম অধিকার ॥ 
অভিনয়ে নব ধর্ম গ্রচারের শক্‌। 
নববৃন্দাবন নাঁমষে রচিল নাটক ॥ 

এ সময়ে একদিন প্রভুর সহিত । 
্রতু-প্রিয় শ্রীকেশব হইল মিলিত। 
বদনে আনন্দছটা অন্তরে যেমন। 
কেশবে কহেন প্রত বিবাঁদ-ভঙ্জন ॥ 
আসিয়াছে মম পাশে এক মতিমান্। 
শৌর্ষ্য বীর্য্যে পরাক্রমে কেশরী সমান ॥ 
বিবেকী বিরাগী তাগী জানের মূরতি | 
বিশাল আধারে ধরে অপার শকতি ॥ 
সমৃজ্জল অাণি-ডাঁতি তাহার প্রমাণ | 
নয়ন-পিরীতি অতি প্রফুল্ল বয়ান ॥ 
নরেন্দ্র তাহার নাম বমতি সহরে। 

এক দিন দেখাইব নিশ্চয় তোমারে । 
একটি তোমার শক্তি, প্রভাবে ধাঙার। 
স্বদেশে বিদেশে এত প্রশংসা প্রচার ॥ 
ধনী মানী গুণী মধ্যে উপাঞ্জিলে যশ | 
নরেছ্ছের হেন শক্তি আছে অষ্টাদশ ॥ 
বালক এখন শক্তি অস্তবে নিছিত। 
দন্য়ে সকল গুলি হবে বিকশিত ॥ 


৩০১ 


ধরণী ধরিয়া! দিলে এক প্রান্তে নাঙ্তা । 
কম্পিত অপর প্রান্ত সবে পাবে সাড়া ॥ 
সুন্দর সুশ্রাব্য স্বর কণ্ঠের দুয়ারে। 
শুনিলে শ্রবণ মুগ্ধ, মন প্রাণ হরে ॥ 
সমাঁজ-মন্দিরে তব প্রার্থনার স্থানে | 
লইয়া রাখিলে পাঁবে পরানন্দ প্রাণে ॥ 
যথা আজ্ঞা শ্রীপ্রভৃর করি শিরোধার্ধা। 
নরেন্দ্রে লইয়া ষাঁন কেশব আচার্য 
মধুর সঙ্গীতে হয় মুগ্ধ যত জন । 


ত্রাঙ্মদের সঙ্গে খুব হইল মিলন ॥ 


এখন প্রন্থর কাছে শুনহ কাহিনী । 
দিবারাঁতি হয় বু লোকের মেলানি ॥ 
বিশেষত: রূবিবারে নভে গণনায়। 
ঈশ্বরীয় তত্ব-কথা শুনিবারে যায় ॥ 
গ্রভূর কহিমা-কথা না যায় বর্ণন। 
করেন বিবিধ খেলা ল'য়ে লোক জন ॥ 
জ্ঞান ভক্তিপূর্ণ উক্তি হিত উপদেশ। 
প্রমন্ত হইয়া কন প্রতু পরমেশ ॥ 
যে কথা শুনিতে যার ইচ্ছ! হয় ঘটে । 
শ্রীববনে আপনিই সেই কথ! ফুটে ॥ 
জিজ্ঞাসা করিতে কারে কখন না হয়। 
মহামুখে শুনে লোকে হইয়া বিস্ময় ॥ 
নানান শ্রেণীর লৌক নানা ভাব সহ। 
সকলেই.পায় গ্রীতি, বাদ নাহি কেহ 
নানাভাবে নান! ভাব করেন প্রকাশ। 
যাহাতে সকলে পার অপার উল্লাস ॥ 
কখন কাহারে আজ্ঞা গাইবাঁরে গাঁন। 
শুনিয়! সমাধিগত প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
কখন গাইয়৷ গীত শ্রীপ্রভু আপনি। 
মত্তভাবে নৃত্য হয় কতই নাজানি। 
কখন রহম্য-কথ। হয় হেন চোঁটে। 
যে শুনে হাসিয়। তার পেট যায় ফেটে 
শপ্রতু এমন নুরসিক চূড়ামণি। 
নিরসে আমিত রস রস-ভাষ শুনি ॥ 


৩৯২0 জীসীরামকৃষ পুথি। 


তত্বালাপে ভক্তে ভক্তে বাদ প্রতিবাদ । 
কখন হইত তাঁর শুনিবার সাধ ॥ 

দুই পক্ষে খোর তর্ক রুসিয়! গর্জিয়] | 
নিরপেক্ষ প্রতৃ্দেব দেখেন বসিক] ॥ 
মুছমন্দ অধরে সুহাঁসি সুশোভন | 
রঙ্গসহ উত্তেজন। যুদ্ধ ছুতাঁশন ॥ 
কতবিদ্য সুপত্ডিত ধীর যেন দেখে ॥ 
জিজ্ঞাসা পড়ায় মত্ত পড়)য়া বাঁলকে ॥ 
শ্রীপদ প্রাপ্তির আশে যাহার গমন । 
ভাঁবাবেশে হয় স্বীয় চরণ অর্পণ । 

কোন আশে আসা নয় হেন দেখা যাঁয়। 
কেহ বা পাইল কপা প্রভুর কপায় ॥ 
সকলের সুবিদিত পুরী রম্য স্থান। 
গঙ্গাকূলে বরাবর ফুলের বাগান ॥ 
সুন্দর ধাধান ঘাটে চীদনিক্বা থাসা। 
শ্বাম-বাটী পঞ্চবটী আখির লালসা ॥ 
গঙ্গাতটে হেন পুরী নাহি কোন স্থানে । 
ুনিলে নিশ্চয় সাধ হয় দরশনে ॥ 
রবিবারে বিশেষতঃ ভ্রমণ কাঁরণ। 
নবীন যুবক কত করে আগমন ॥ 

তাঁর মধ্যে বিশেষ যুবক কোন জনে, 
রীপ্রতু ডাকিয়। তারে যাঁন সংগোপনে ॥ 
স্টামী যথা শ্রীমন্দিরে করেন বিহার, 
অবহেলে দেন খুলে ভক্তির ভাগাঁর ॥ 
কি ভাবে কাহারে রুপা করেন কখন। 
কি আছে শকতি করি নির্দেশ কাঁরণ।॥ 
বালক-স্বভাঁব বটে শিশুবদাচার | 

কিন্তু মনে বহে পূরা' জ্ঞানের জুয়ার ॥ 
ভগ! দিশ্ন। লয় বস্থ কার সাধ্য নাই। 
শঠের উপরে শট শ্রপ্রস্থ গোসাই ॥ 
যেখানে সেখানে নহে কৃপা বিতরণ 
কাল পাত্র বুবিবারে বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥ 
বলিতেন প্রভূদেব ভাবের আবেশে । 
শেষ জন্ম বার সে আসিবে মম পাশে ॥ 


তবে যারে তারে রূপা তাও আছে তীর। 
কধন কি ধাতে প্রত বুঝা অতি ভার 
কখন দয়ার বেগে এত মতততর | 
ছুনয়নে বারিধারা ঝরে নিরস্তর ॥ 
অশান্তির একমাত্র কারণ কেবল। 
কেমনে হইবে কিসে জীবের মল ॥ 
কখন বেষ্টিত প্রভু ভকতের দলে। 
ভ্রাম্যমান গুণধাম জাহ্গবীর কুলে ॥ , 
পাঁন্সি জাহাজ তরী যত জল-যান। 
কলনাদী তটিনীর লহরী উজান ॥ 

বিভিন্ন অবস্থাগত তরঙ্গের মালা 1 
অন্থকৃল প্রাতিকূল বাঁযু সনে খেল! ॥ 
অগাধ সপ্গিলে মাছ শুশুকনিচয়, 

উঠে ডুবে করে রজ মময় সময় ॥ 
সুনীল-গণীদ-বক্ষে জলদ-সঞ্চার, 

কেহ গির্কিরূপ কেহ শিখর-মাকার ॥ 
অপরূপ ন্ধনা রূপ করিয়াধুধারণ | 
নাকে: থয়ে করে রঙ্গে বিচরণ ॥ 
প্রসবি বিবিধ বর্ণ রবি অস্তপ্রায়। 
প্রতিভাতে মেঘ-জালে ন্ুবর্ণ ফলায় ॥ 
ছটায় হারায় কান্তিযুক্ত রত্ব মণি | 
বর্ণহীন শূন্যাকাশ সুবর্ণের খণি ॥ 
প্রতিবিদ্ব তেসবাঁর জাহ্ুবীর জলে | 
সোনার তরঙগমাঁল! খেলায় সলিলে ॥ 
হটস্থিত হর্্যরাঁজি অন্ত প্রায় রবি | 
যতনে সাদরে গঙ্গা হদে ধরে ছবি ॥ 

ঘথা প্রস্থ তিন ধারে কন্থুমের বন |: 
পত্রে ফুলে কলিকার অতি নুশোভন। 
অ'ধার-বাঁসনা-নিশি অ'গত দেখিয়া | 
অতুল কুন্ুমকুল উঠিল ফুটিয়। ॥ 
সৌরভ সুগন্ধ ষন্ত গন্ধবহ বয় | 
যুটে মত্তে যৃথে যুথে মধুপনিচয় | * 
মধুপানে অলিগণে উন্মত্ের প্রায়। 
বশে চলিয়া পড়ে কলিকার গার । 


তৃতীয় খণ্ড 


পবন-চাঁলনে পত্র ছুলে নিরন্তর | 
অলিদল যথা ফুল্প ফুলের উপর ॥ 
হিঘ্ধা-ছেষ-পরবশ হইয়া যেমন। 
খেদাইিন্তে অলিধৃথে করে আক্রমণ ॥ 
দিনমাঁনে করি রাজ্য প্রচণ্ড প্রভায় | 
ক্লাম্তকায় দিনমণি চলিল শয্াায় | 
দেখিয়া নুধাঁংশু মুখ উকি দিয়া তুলে। 
ভয়ে ঠ্যন ছিল ঢাকা মেঘের আড়ালে ॥ 
সঙ্গে ল'য়ে আপনার ক্ষীণতর বল | 
মন্দভাঁতি হীন-জ্যোতিং তারকার দল ॥ 
পা্ী সব কলরব চারি দিকে করে। 
কেহ শুষে কেহ বা শাখায় কেহ নীড়ে। 
এই সব স্বভাবের পট দেখাইয়]। 

পীপ্রভু দুবোধা তত্ব দেন বুঝাইয়। ॥ 
সরল মধুরবাঁক্য প্রতাক্ষ উপম]1। 
গুনিয় দেখিয়া যেব! অতি মূর্খ কাঁণা ॥ 
সহজে বুঝিয়া যায় ভলের সমাঁন | 
যোগে তপে যাহ! নাহি হয় প্রণিধান ॥ 
কখন লইয়৷ লুচি মিষ্টায়্ আপনে । 
ডাঁকিতেন শিবানী বলিয় শ্রীবদনে ॥ 
মধুর গ্রতৃর স্বর শুনে কৃতৃহলী। 

নিকটে মালিত ছুটে শগাঁল-শগালী ॥ 
অতি বৃদ্ধ কৃকুর আছিল এক তাঁর । 
দিতেন প্রসাদ নিত্য করিতে আহার ॥ 
কড় কোন সমাগত বালকে লইয়া । 
থেলিতেন শিশুসম উলঙ্গ হইয়া | 
অতিশয় আর্তঁভীবে কহেন কখন । 

ক্ষধায় আকুল কিছু করিব ভোজন ॥ 
অভাব কিছুই নাই নান! নিধি ঘরে। 
যোগান. ভকতবর্গ ভক্তিসহকারে ॥ 


অতি অল্প ভোজন করেন গুণমণি | 


ছষ্ট অঙ্ুলির অগ্রে ধরে যতখানি ॥ 
এবে তাঁর আপ্তগণ সেবার কারথে। 
ীপ্তুয় সন্নিকটে রছে রেতে দিনে ॥ 


নৃতন কেহই নন ধার! চিরকাঁল। 
সেবক হরিশ, লা প্রাণের রাখাল। 
দাশ্যভাঁব নহে তাঁর রাখালের সনে । 
সুন্দর সম্পর্ক পরস্পর দুই জনে ॥ 

প্রভুর গোপাল তারে কতই আদর । 
বসাইয়! আপনার কোঁলের উপর ॥ 
আচার ব্যাভার দু'হে হয় কি রকম। 
কহি দুই এক কথা শুন শুন মন ॥ 
রাখাল করিলে সেবা, শ্রীতি নহে তার । 
প্রীতি অতি সেবিতে করিলে অস্বীকার ॥ 
আছে শারীরিক কষ্ট সেবা-আচরণে | 
রাখালের ক্টে উর বাঁজ লাগে প্রাণে ॥ 
রাখালের সঙ্গে প্র রঙ্গ করিবারে। 
সাশ্ত বনে কন পান সাজিবারে ॥ 
রাখালের উত্তর সাঁজিতে নাহি জানি। 
ততই করেন্‌ জেদ প্রভু গুণমণি ॥ 

এই ভাবরসাম্বাদ রাখালের সনে । 
পালনে অতুষ্ট, তু আজ্ঞা অপাঁলনে ॥ 
যেমন রাখালচন্্র তেন তার দারা। 
শ্রীমনমোহন মিত্র তার সহোদর ॥ 
অতি ভক্তিমতী সতী মিশরের জননী । 
প্রভূ ভক্ত যতগুলি ননন-নন্দনী ॥ 
দ্বলভ জগতে হেন ভক্ত পরিবার । 
কিছুই অভাব নাই সোনার সংসার ॥ 
একত্রেতে হ্রীপ্রভূর দরশন তরে। 
এখন তখন আসে দক্ষিণসহা'র ॥ 
উপযুক্ত উপদেশ যাঁহাঁর যেমন। 
বিতরেণ প্রতৃদেব ভক্ত-বিনোদন ॥ 
নানান্‌ ভক্তের সঙ্গে নানাবিধ খেলা। 
বিশেষিয়া সবিশেষ সাঁধা নহে বলা ॥ 
বিদেশে ধরণী-ধাঁমে আপনার জনে | 
আনিয়া আপন সঙ্গে লীলার কারণে ॥ 
রেখেছেন প্রতৃদেব নানা অবস্থায়। 
মাধারণ জীবসম মোহিয়! মায়ায় ॥ 


৩৪৭ ্রীশ্্রীরামরুঞ্চ পুঁথি 


ক্রমশঃ খুলেন ঠুলি লোচন-তমস্। 
সম্ভোগিব! মনোমত লীলারঙ্গরস | 
সদেগাপ প্রতাপচন্দ্র হাজর! উপাধি। 
প্রভুর নিকটে এবে রহে নিরবধি ॥ 
প্রভৃতে বিশ্বাস হৃদে নাহি এক তোঁল!। 
উপেক্ষিয়। শ্রীবচন শুধু জপে মালা ॥ 
অবিশ্বাসী ইহার সমান আর নাই। 
কত খেলা তার সঙ্গে করেন গৌঁসাই ॥ 
তপে জপে হাজরা'র একাস্ত বাসনা । 
লণ্ড ভণ্ড কা করি প্রত দেন হানা ॥ 
করে লক্ষে করমালা হাজরা যখন। 
করে ইঠ্ট-মস্্বজপ মুদিয়া নয়ন ॥ 
ধীর-মন্দ পদ-ক্ষেপে নিকটে যাইয়া ! 
ছিনাইয়! মালা প্রন্থ বান পলাইয়া ॥ 
শীমূখে নুন্দর হাসি মন-বিমোহন | 
হাজরা পশ্চাতে ধায় মালার কারণ ॥ 
জপ তপ বারণ করেন গুণমণি।' 
অনর্থক, কেন? কার্ধ্য হইবে আপনি ॥ 
বিশ্বাস না হয় তাঁর প্রভুর কথায়। . 
জপে বসিলেন মাল! ল'য়ে পুনরায় ॥ 
করুণানিদান হেন প্রতর মতন। 
বিশ্বমধ্যে কোথা কে করেছে দরশন ॥ 
সাধন ভজন বিন! দেন পর ফল। 
সকলের সার ইস্ট-চরণকমল ॥ 
কপ! কর প্রদ্ুদেব তম বিমোচন । 
যুগল চরণে ষেন ময় থাকে মন ॥ 
প্রভুর নিজের বারা শ্রীপ্রভূর দাস। 
ভার রূপে তার পদে অটল বিশ্বাস ॥ 
তাহাদের নাছি কোন সাধন ভজন । 
প্রভুর কপায় পান প্রস্ুর চরণ ॥ 
সেবক হরিশচন্ত্র গঙ্গা-উপকূলে। 
একদিন ধ্যানে মগ্ন পঞ্চঘটতলে ॥ 
একবারে বাঁহিক গিয়ানবিরহিত | 
হেনকালে প্রভুদেব তথা উপস্থিত ॥ 


মধরে মধুর হাঁসি অতি সথুশোভন | 
জাগাইয়। বক্ষে করি কর পরশন ॥ 

অমিয় বরষি বাকো কহিলেন তাঁর । 
কার ধ্যান কর পঞ্চবটের তলায় ॥ 
আইস আমার সঙ্গে মন্দির-ভিতরে । 
দিব মিঠ। পাকা আম থাবে পেট ভ'রে॥ 
সাধন ভজন কষ্টে কিব। প্রয়োজন । 
হেলায় পাইবে নিধি মাণিক রতন ॥ , 
অপার বিশ্বাস তীর প্রভুর কথান়। 
হরিষে হরিশ শ্রীপ্রভূর পাছু ধায় ॥ 


হাঁজরার স্বতন্ত্র প্রকৃতি বুদ্ধি আন। 


্বীবাকা হৃদয়ে মোটে নাহি পায় স্থান ॥. 
হাজরার মনে মানে ইহাই ধারণ] । 
প্রভুর অপেক্ষা তিনি কন্মী একজনা ॥ 
শৌষ্যে বীর্ষে গুণেতে অধিক শ্রেষ্ঠতর | 
দেহেতু শ্রীবাকো নাহি উপঙ্জে আদর ॥ 
কর্পতরু প্রস্থুদেব তাহার নিকটে। 
যার যেন জ্তাব তার সেই মত যুটে। 
কামারছাটির সেই বৃদ্ধক ব্রাঙ্গণী। 
বারে বারে বন্দি তার চরণ ছুখানি ॥ 
বালিকা-বিধবা করে গঙ্গাকূলে বাস। 
প্রতৃদেবে অগ্যাপিহ না হয় বিশ্বাস। 
কৈবর্তের যাজক শ্রীপ্রভূ ভগবান্‌। 
এই ছিল ত্রাক্মণীর প্রকৃত গিয়ান ॥ 
সেই হেতু প্রতুদত্ত প্রস্ভাদ লইয়া । 
অন্যে লুকাইয়া দেন নিজে না খাইয়া ॥ 
জানিয়াও যেন প্রভু অজ্ঞাত বারতা । 
শুন পরে কি হুইল অপরূপ কথা ॥ 
সন্গিকটে খড়দা নামক এক গ্রাম। 
গঙ্গাকুলস্থিত সুবিদিত জনস্থান ॥ 
বৈষ্ণব গোন্বামী বংশ করেন বসতি ।, 
ভক্তিরাগে পৃজে এক বিগ্রহ-মুরূতি ॥ 
পরম নুঠাম শ্বামনুন্দর আখ্যার়। 
নানান্‌ স্থানের লোক দরশনে বায়। 


স্বাগ্রভ বিগ্রহ অতি নয়ন-রঞ্জন। 

এক দিন ত্রাক্ষণীর তথা! আগমন ॥ 
তৃষ্টচিতে পুরীমধ্যে বিগ্রহ দেখিয়া । 
বাহির প্রাঙ্গণে যবে আসেন ফিরিয়া ॥ 
দেখিল৷ বসিয়া তথা! এক যোগিবর | 
বদনে বিকাঁশে ভাঁতি অতি মনোহর ॥ 
কটাক্ষ করিয়! তেঁহ কহে ব্রাঙ্ষণীরে। 
পাইলে প্রসাদ খাবে ভক্তি সহকারে ॥ 
পড়ে যদি কোন কথা হাঞ্জারের মাঁঝে। 
জনশ্রুতি যার কথা তারে গিয়া বাঁজে ॥ 
শুনিয়! যোগীর কথা আশ্চর্য্য কাহিনী । 
চমকিয়! উঠিলেন বৃদ্ধক ত্রাঙ্মণী ॥ 

অমনি পড়িল: মনে প্রতুর গ্রসাঁদ। 
অবহ্েেলি হইয়াছে বন্ড পরমাদ ॥ 

উঠে পড়ে তাঁড়াতাঁড়ি আঁইল1 আবাসে 
প্রভুর নিকটে ত্বরা আসিবার আশে॥ 
প্রভুর কারণে ভোজ্য বাঁধিয়া পুটুলি। 
প্রভু যথা উতরিল পারে ভরা ধূলি॥ 
দেখ! যাত্র প্রভুদেব কহিলেন তায়। 
কিবা আনিয়াছ দেহ, আতুর ক্ষুধায় ॥ 
উথলিল ব্রাক্ষণীর বাঁসলোর রস । 
পু'টুলি খুলিতে নারে অস্কুলি অবশ ॥ 
্রান্ষণীর মত ভাগ কোথা আছে কাঁর। 
মিষ্টান্ন লইয়া প্রত্ব করেন আহার ॥ 
সেই দিন হইতে ্রীগ্রভু ভগবাঁন্‌। 
গোপালের ম! বলিয়৷ থুইলেন নাঁম ॥ 
ভক্তমুথে শুনা বৃদ্ধ1 রুষঃ-অবতারে | 

ফল বিক্রি করিতেন গোকুলনগরে ॥ 
এক দিন নন্দালয়ে ষশোমতী রাণী। 
প্রাঙ্গণে বেড়ান লয়ে কাথে নিলমণি ॥ 
উপরীত বৃদ্ধা তথা হয় হেন কালে। 
ব্জরায় ভর1 ফল বহিয়।কাকালে॥ . 
ফল-ুস্ধ গোপাল কহেন মশোদারে। 
ফল খাব ফল খাব কনে দেহ মোরে। 


তৃতীয় খণ্ড। ৩০৫ 


এত শুনি নন্দরাঁণী কিনিবারে যায়। 
কড়ি বিনিময়ে বুড়ী দিতে নাহি চায় ॥ 
হাত বাড়াইয়! বুড়ী কহিল গোঁপালে। 
ফল দ্িব মা বলিয়া! এস যদি কোলে ॥ 
তখনি বুড়ীর কোলে উঠিল গোপাঁল। 
ভক্তপ্রিয় শিশুরূপ নন্দের দুলাল ॥ 
মহাঁভাগ্য-পুণ্যবতী মহানন্দ মনে । 
পাকা পাকা দেয় ফল কৃষ্ণের বদনে॥ 
ফলবেচা বুড়ী যেই গোঁকুলনগরে । 

সেই এই ব্রাহ্ষণী শ্রীপ্রতু অবতারে ॥ 
নান! খেল! করেন শ্রীপ্রভু তার সনে । 
একদিন ত্রাহ্ষণীর বসতি যেখানে ॥ 
রন্ধনের কাঁজে বৃদ্ধা বিব্রত যখন । 
হেনকাঁলে গ্রত্যক্ষ করেন নিরীক্ষণ ॥ 

শুষ্ক বুক্ষ-পত্র-শাখা দেন কুড়াইয়!। 
প্রভৃদেব অল্প বয়ঃ বালক হইয়। ॥ 

কতু খেলা শিশসম স্বভাব চঞ্চল । 
ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণীর ধরিয়া আঁচল ॥ 
প্রত্তুর এতেক খেল৷ বুঝিয়া অন্তরে । 
্রাঙ্মণী গ্রতুর কাছে আসে বারে বারে ॥ 
দেখিলেই ব্রাঙ্গণীরে প্রতু-নারাষ়ণ। 
ব্লিতেন কি এনেছ করিব ভোজন ॥ 
্রাঙ্মণী মিষ্টান্ন দেন পরম সাদরে | 
ভক্তবাগ্থাকল্পতর শ্রীপ্রভুর করে ॥ 
প্রভু বলেন পুনঃ আসিবে যখন । 
মিষ্টির বদলে এন রণাধিয়া ব্যঞ্জন ॥ 
শুনিয়! প্রভূর কথা মহাঁতাগা মানি। 
আহলাদে গলিয়! বাসে ফিরিল ত্রাঙ্ষণী ॥ 
ছুঃখিনী ত্রাঙ্ষণী নাই সন্তান সম্ততি। 
নিকট আত্মীয় বন্ধু দেয় কড়িপাতি ॥ 
পরগুহে স্থিতি, বাস জাহববীর তটে। 
যথাসাধ্য শাক পাতি আনিল আকুটে ॥ 
আপনে আপন ভাবে হইয়া মগন। 
অশাখি-জলে পাঁকশালে ভাসে ছুনয়ন ॥ 


৩৪৩ স্ীত্রীরাষৃষণ পুথি । 


শ্ীযয়ান সতত স্বরণ বাঁরে বারে। 
র'1ধিল ব্যঞ্জন অতি সোহাগের ভরে ॥ 
ধথারীতি পুটুলিতে করিস বন্ধন । 
উভরিল যথা প্রভু ভক্ত-বিনোদন | 
ব্যঞ্জন খাইতে প্রীপ্রভুর মন ভারি । 
পুটুলি খুলিতে আর ন।হি সয় দেরি ॥ 
প্রীবদনে ব্যঞ্জন লাগিল যেন সুধা । 
শুদ্ধ মাত্র শাকে উচ্ছে আলু দিয়া রাধা 
হেন ভক্তিমতী বিশ্বে কোথা বিচ্যমান। 
ভক্তিতে করিল তিক্তে সুধার সমান ॥ 
কার দ্রব্যে তুষ্ট রামকৃষ্ণদেবরায় । 
বিচিত্র শ্রীলীল৷ তাঁর কা নাহি যায় ॥ 
ধোট্টা মাড়োক়ারি জেতে মন্ত মহাজন । 
বড় বাঁজারেতে গদি ব্রিতল ভবন ॥ 
সাধু ভক্ত সর্্যাঁসীর সেবায় পিরীতি । 
বংশপরম্পরা এই তাহাদের রীতি । 
শুনিয়া প্রভুর নাম আসে কত শত ॥ 
সঙ্গে লয়ে মেয়! মিষ্টি বজর। পূর্ণিত ॥ 
সুপক্ক কাবুলি ফল বেদান| আঙ্কুর | 
বিষতুলা লাগে তাহ! নয়নে প্রভুর ॥ 
 ভোজনের কিবা কথ নহে পরখন । 
অশাধির সম্মুখে রহে তাও নহে মন। 
কেহ বা কিনিয়া দ্রব্য যবন-দোকানে । 
দেখিলে জনমে ত্বণা অনাচারে আনে ॥ 
তাও লাগে সুধাসম প্রস্ুর ভিহনায় | 
ভক্তিষর্তী ব্রাহ্মণীর ব্যঞ্জনের প্রায় | 
কেহ ভারি কদাচারী যবন বিশেষ । 
স্বধশ্খ তিয়াগী নাই ভকতির লেশ ॥ 
ভক্কিহীন রূপণ মমতা! নাই মোঁটে। 
জীগ্রভ মাগিয়া খান তাহার নিকটে ॥ 
দীনের অধিক তার মাগিবার ধারা । 
দেখিয়া শুনিয়া লীল| হয় বুদ্ধিহারা ॥ 
দয়ার সাগরে দ্বপা লজ্জা ভয় নাই । 
জীবের মঙ্গলে সদা উন্নত গৌসাই ॥ 


কলিতে যেমন জব পাতকী পাঁমর । 
তেমতি প্রীপ্রতুদেব কপার সাগর ॥ 
শুনহ সুন্দর লীলা কর অবধান । 
সহরের মধ্যে আছে নন্দনবাগাঁন ॥ 
ধনবান্‌ একজন ব্রাক্ষ-ধন্মে মৃতি। 
কাশীশ্বর মিত্র নামে তথায় বসতি ॥ 
পরলোকে গেছে এবে নাহ ধরাধামে। 
উত্তরাধিকারী সন্ধে রাখি পুভ্রগণে ॥ 
একবার ব্রাঙ্গোৎসব তাহার আগারে। 


প্রস্থুর গমন হেতু নিমন্ত্রণ করে ॥ 


গুণের সাগর মোর প্রতৃদেবরায় | . 
ভাল ভাল বলিয়! দিলেন তাহে সায় ॥ 
যা বলেন প্র তাহ অবশ্ঠ পালন । * 
যথা দিনে ফ্ধাকালে হইল গমন ॥ 
পরিপূর্ণ প্রার্থনার স্থান সমুদায়। 
বেশ-ভুষা-মঙ্্-মত্ত ব্রাঙ্গ ব্রাঙ্ষিকার ॥ 
যথা প্রথা উৎসব হইলে সমাপন | 
ব্রাঙ্গদের মন্ধীনন্দে চলিল ভোজন ॥ 
কিবা কথ গ্রভুদেব আরাধ্য সবার। 
বিরিঞ্চি-বাস্কিত-পদ সেব্য কমলার ॥ 
বিশ্বপ্তরু কল্পতর বিধির বিধাতা । 
মহাল্সুথে চারি মুখে বন্দে ধারে ধাতা 
শমন কম্পিতকায দুয়ারে প্রহরী । 
করযোড়ে দেৰগণ, কুবের ভাণ্তীরী ॥ 
আগ্যাশক্তি মহামায়! স্তর কারণ 
সতত সতর্ক আজ্ঞা করিতে পালন ॥ 
হেন দেব রামরুঞ্জ প্রভু অবতার । 
বহুভাগ্যে ভবনে, খবর নাহি তার ॥ 
দীনের ঠাকুর মোর পতিত-পাবন। 
উপবিষ্ট এক পাঁশে দীনের মতন ॥ 
কাঙ্গাল-উদ্ধার যেন কাঙ্গালের বাড়া 
অধরে অধর লগ্ন মুখে নাহি সাড়াণ॥ 
বসিয়া দেখেন ত্রাঙ্মদের রজ-রীতি | 
পান-ভোজনেতে মত্ত অস্ভুত প্ররূতি। 


স্পা 
সস্তার 


তৃতীয় খণ্ড 


অভুক্ত রাখিয়া তারে সর্বাগ্রে আহার । 
অপরাঁধ যাহাদের এমন আচার ॥ 
জীবছিতত্রত প্রভু করুণানিদান । 

জিবের মঙ্গলে ধার চিন্তা অবিরাম ॥ 
"র বিষ্কমানে হেন দোষের কাঁরণ। 
কত নহে, কেন? প্রভু পতিত-তারণ ॥ 
উচ্চকে ফুকরিয়া লাগিল ডাকিতে। 
ওগো আমি ক্ষুধাঁতুর দাও কিছু খেতে ॥ 
একবার ছুইবাঁর নহে বাঁর বার । 

কেহ না উত্তর দেয় প্রভৃরে আমার ॥ 
সঙ্গেতে রাখালচন্দ্র গোপাল প্রতুর | 
ব্াহ্মদের ব্যবহারে লজ্জিত প্রচুর ॥ 

ধীরে ধীরে চুপে চুপে প্রভৃদেবে কন। 
চল যাই ফিরে কেন ডাঁক' অকারণ ॥ 
রাখালে বলেন প্রভূ জগৎগোসাই | 
জানি আমি গেঁটে তোর নাহি একপাই ॥ 
কেন তবে রোক কথা) না পারি শুনিতে | 
অভুক্ত ফিরিলে হবে উপবাস রেতে ॥ 
একবার আগেকার কথা স্মর মন। 

য়ে সময়ে শ্রীপ্রভূর সাধন ভজন ॥ 
মহাঁরাঁগ অন্থরাগ ভাবের বিহবলে। 

মাস মাস অনার কোথা গেছে চলে ॥ 
মাঁজি কবীর এক রাতি সহা নাহি হয়। 
প্রভুর দয়ার কথ! কহিবার নয় ॥ 

গৃহস্থের অমঙ্গল অভুক্ত ফিরিলে ॥ 
ডাঁকিতে লাগিল প্রত পুনঃ উচ্চরোলে ॥ 
ওগো আমি এত ডাঁকি না পাঁণ শুনিতে । 
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা দাঁও কিছু খেতে ॥ 
এবার শুনিয়া কথা কোন ব্রাঙ্ধ ভাই। 
প্রভুর করিয়া! দিল ভোজনের ঠাই ॥ 
ভোজনের ঠ'ণই অতি কদীকার স্থান। 
কাছে এত জুতা যেন জুতার দোকান ॥ 
পাতায় পড়ল লুচি যেমন তেমন 

জনেক স্বীলোকে দিল আনিয়া ব্যঞ্জন ॥ 


৩৭. 


অপবিত্র অঙ্গ তার অন্তর অশুচি। 
ব্ঞ্জন প্রভূর আর হইল ন] রুচি ॥ 
লবণ-সংযোগে লুচি এক আধখানি | 
খাইয়! পরম তৃত্ত প্রভু গুণম্বণি । 

নানা স্থানে শ্রীগ্রভূর নানাবিধ ধাঁরা | 
কারণ বুঝিতে গেলে হয় বুদ্ধিহারা ॥ 
কোন স্থানে অগ্রভাগ অন্ত জনে দিলে । 
তাহাতে ভোজন শ্রীপ্রতৃর নাহি চলে ॥ 
পরভাগে এইখানে প্রভৃর আহার । 


' কখন কেমন প্রভু বুঝ! অতি ভার ॥ 


কব ছুই এক কথ! কর অবধান। 

এক দিন প্রত-ভক্তবর দত্ত রাম ॥ 
সঙ্গেতে স্বরেন্্র মিত্র, শ্রীমনমোহন | 
দরশনে শ্রীপ্রহুর করেন গমন ॥ 
অশাস্্রীয় রিক্তহন্তে গুরু দরশন | 
ভোজ্য দ্রব্য সেহেতু একান্ত প্রয়োজন ॥ 
জিলাপি প্রভুর প্রিয় বিচারিক! মনে । 
কিনিলেন এক ঠোঙ্গা মোদক-দোকাঁনে ॥ 
ভাড়াটিয়া ঘোড়াঁর গাড়িতে আগমন । 
যেই কালে ভক্তত্রয় করে আরোহণ ॥ 
জনেক অনাথ শিশু পাইল দেখিতে । 
ঠঙ্গাস্ভর1 জিলাপি রামের আছে হাতে | 
শিশুর স্বভাব যেন লোলুপ হইয়! 
গাঁড়ির পশ্চাৎ ধায় ঝিলাঁপি মাগিয়] ॥ 
রাম বুঝিলেন মনে ভক্তির উচ্ছাঁসে। 
এই খেলা শ্রীপ্রতুর বালকের বেশে ॥ 
সেহেতু জিলাপি ল'য়ে করিয়া আদর। 
বালকের হাতে দিল প্রসারিয়৷ কর ॥ 
এতেক হইল কাঁও্ড পথের মাঝারে । 
যথাকালে উতরিল দক্ষিণসহরে ॥ 
দেখিলেন গ্রভৃদেব অখিলের রাঁজ। 
নিজ ভাবে শ্রীমন্দিরে করেন বিরাজ ॥ 
স্বভাঁবতঃ যেইমত কথোপকখন। 
সেমতে সময় গত হয় কিছুক্ষণ ॥ 


৩০৮" 


শিশুসম শ্রীপ্রভুর আছে যেন ধারা । 
মাঝে মাঝে টুক টুক জল পান করা ॥ 
হইলে সময় প্রত বলিলা আপুনি । 
হইয়াছে ক্ষুধা মোরে দেহ কিছু আনি ॥ 
এত শুনি খুসি বড় ভক্ত দত্ত রাম। 
খুইলা জিলাপিগুলি প্রতূ-বিছ্যমান ॥ 
কিবা বুঝি কিবা! ভাব হইল প্রভুর । 
বাম হাতে জিলাপি ভাঙ্গিয়! টকল। চুর ॥ 
ভোজন দূরের কথা না লইলা বাস। 
শ্রীঅঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাবাবেশের আভাস ॥ 
পাখালি দক্ষিণেতর কর পরমেশ । 
স্টামার মন্দিরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ 
ঝটিতি আইল! প্রভু আপন মন্দিরে । 
কি ভাবে থাকেন প্র কে বুঝিতে পারে ॥ 
রামের অস্তরে ছুঃখ না ঘাঁয় বর্ণন। 
শ্রীপ্রভূর হইল ন! জিলাপি ভোঁক্তন ॥ 
কোন কথা নাই আর প্রত্ুর বদনে । 
স্বধামে আইল! রাম ফিরিয়া সে দিনে | 
দহিছে হৃদয় থেদে নিরানন্দ অত্ি। 
প্রবল আহুতি স্থৃতি দেয় দিবা রাতি ॥ 
পর দরশনে যবে দক্ষিণসহরে | 

অধিক না হয় দেরি চারি দিন পরে ॥ 
নিজ মনে প্রভুদেব লাঁগিলা কহিতে । 
অগ্রভাগ দিলে অন্তে না পারি খাইতে ॥ 
আর দিন শুন কথ বিশ্বয় ব্যাপার । 
রুষ্ণানুরাগিণী গৌরমাতা নাম ধার ॥ 
বলরাঙ্গ বস্তুর আবাঁসে এবে বাস। 
শ্ীপ্রভুর দরশনে অপার উল্লাস ॥ 

মাঝে মাঝে দক্ষিণসহরে হম গতি । 
ভোজ্য দ্রব্য নানাবিধ লইয়া সংহতি ॥ 
দারুময় জগন্নাথ বন্থুর ভবনে । 

ভোগ ক্াঁগ নিতি নিতি করয়ে ব্রাঙ্মণে॥, 
এক দিন গৌরমাত1 ভোগের কারণ। 
করিলেন নানান্‌ দ্রব্যের আয়োজন ॥ 


সরপ্রীরামরুষ্ণ পু থি। 


অপর উদ্দেশ্ট নয় মনে যনে সাঁধ। 
প্রতু-দরশনে যাবে লইর! প্রসাদ ॥ 
প্রসাদে বড়ই তুষ্ট প্রত নারায়ণ । 
আনাস্তে প্রসাদ অগ্রে পশ্চাৎ ভোজন ॥ 
আজিকার প্রসাদে ঘটিল বৈলক্ষণ । 
কিবা বুঝি গৌর মার কি হইল মন ॥ 
প্রসাদের অগ্রভাগ অগ্ঠে খাওয়াইয়া | 
বাদ বাকি বাধিলেন প্রভৃর লাগিয়া ॥ 
উতভরিয়! যথাকাঁবে দক্ষিণসহরে । 
ভোজ্যসহ খন প্রবেশে শ্রীমন্দিরে ॥ 
লাগিল এষতি প্রতুদেবের নাঁসায়। 
অতি কটু ছর্গন্ধ মন্দিরে থাঁকা দায় ॥ 
কি ভাবে কখন প্রত কে বুঝিতে পাঁরে। 
শুন রামরাঞ্চলীলা ভক্তি সহকারে ॥ 
আগে কহিক়্াছি ভক্ত যোগীন্দ্রের নাম। 
দক্ষিণসহত্র বাঁস পিতা ধনবান ॥ | 
নিত্যমূক্ত প্রথর বিরাগ ভরা মনে । , 
হলাহলসষ বোধ কাঁমিনী-কাঁঞ্চনে ॥ 
শ্রীপদপন্কজে এবে মজিয়াছে মন। 
বড় খুসি প্রতৃর নিকটে যতক্ষণ ॥ 
পুরীতে চাকরি কর্মে দাঁসী এক জনা । 
শ্রীপ্রভূর শ্রীমন্দির করিত মার্জনা & 
বুদ্ধিহীন। ক্ষুদ্রমতি কর্মফল গুণে। 
দিন দিন যোগীন্দ্ে কহয়ে সংগোঁপনে ॥ 
ভিতরে প্রস্ভুর ভাব সংসারীর ধারা । 
পুরীতে করেন বাস সঙ্গে আছে দার! ॥ 
এ সময় গুরুমাতা দক্ষিণস্হরে । 
বাস করিছেন হেথা পুরীর ভিতরে ॥ 
যেমন তাহার রীতি অতি সংগোঁপনে । 
নহবৎথানাঁয় শ্বতন্ত্র নিকেতনে ॥ 
প্রভুর মন্দির হ'তে অনতিঅন্তর | 
কত লোক আসে কেহ জানে নাঞীবর ॥ 
সনোহ উদয় বড় যোগীজের মনে্প। 
রতি-মতি-ভক্িত্ীন দণসীর 'বিচনে । 


তৃতীয় খণ্ড ৩০ 


এক দিন নিশামণণ বিস্তারি কিরণ | 
করিয়াছে ত্রিধামারে দিনের মতন ॥ 
তৃণ কুটি যথা যেটি কিছু নাহি ঢাঁকা। 
চারি দিকে আলোময় সব যায় দেখ! ॥ 
উর্ধগতি রাতি প্রায় অর্দেকের পার । 
শষ্যায় গ্রকৃতিদেবী সুযুত্তি সঞ্চার ॥ 

শব নাই বিম্‌ ঝিম চলিছে যামিনী। 
হেনকালে মলভূমে যান গুণমণি । 
মায়ের আশ্রম যেই দিগে পথ তীর । 
ধোগীন্দ্রের মনে মনে সন্দেহ অপার ॥ 
অলক্ষ্যে পশ্চাৎ ভাগে ধীরে ধীরে যায়। 
জানিতে প্রভুর এবে গমন কোথায় ॥ 
দ্েখিলেন শ্লীঘোগীন্দ্, প্রভু নারায়ণ | 
এড়াই্না চলিলেন মারের আশ্রম ॥ 
বাহির দুয়ারে মাত। জগত-জননী | 
সমাধিতে বলিয়া আছেন একাকিনী ॥ 
প্রকাশ্ত বদন, আবরণ নাহি তাঁয়। 

চন্দ্র স্ূ্ধ্য পবনে য। দেখিতে না পায় ॥ 
ষে ভাবে আছেন মাত! প্রত্যাকৃতি স্ভীর। 


জানি না আকিতে শক্তি জগতে কাহার ॥ 


লঙ্জা-পরিপুর্ণ দেহে মোটে নাহি মন। 
বিশ্বহিত ধিয়ানে ষেষন নিমগন ॥ 
ফিরিলেন অবিলম্বে প্রভুদেবরায় । 

পায়ে চটি জুতা ফুটু ফুটু শব তায় ॥ 
কোন দ্দিকে কোন লক্ষ্য নাহি একবারে। 
উপনীত বরাবর নিজের মন্দিরে ॥ 
ক্ষণেকের ব্যাপার করিয়া নিরীক্ষণ। 
যোগীন্দ্রের যাবতীয় সন্দেহ মোচন ॥ 
নিত্যমুক্ত ভক্তবর সন্দেহের স্থলে। 
পাইলা অচল! ভক্তি ছু'হ পদতলে । 
অগণ্য- প্রভুর ভক্ত রছে নানা ঠাই, | 
কার সঙ্গে কিবা রঙ্গ করেন গৌসাই ॥ 
সাধ্য নাই বলিবার তিল আধখানি। 
সাগর সমান লীলা,আমি ক্ষুপ্র পাণী ॥ 


নী প্রভূর ভক্তমুখে খনা যত দূর । 

কহি শুন লীলা-কথ! শ্রবণ-মধুর ॥ 
গ্রভূর শরণাপন্ন ভক্ত এক জন। 

গুণবান্‌ পণ্ডিত সহরে নিকেতন ॥ 
সুবর্ণৰণিক্‌ জেতে মৃহাভাগ্যধর। 
উপাধি তাহার সেন, নাম শ্রীঅধর ॥ 
হাঁকিমী চাকরি করে কোম্পানির ঘরে। 
সরলম্বভ/ব সবে সমাদর করে ॥ 
দেবভাষ! সং্কত বিশেষিয়া জানা । 
বিগ্ভার স্বভাব যেন অন্তরে গরিম ॥ 
নিরক্ষর প্রতৃদেব গিক্সান তাঁহার | 
অবিদ্িত দেবভাষা বিদ্যার ভাগাঁর | 
সর্ধবন্ত শ্রী প্রতভুদেব অখিলের রা । 
সর্বভৃতে বিধিমতে কবেন বিরাজ ॥ 

পশু পাখী ক্ষুদ্র কীট ভূচর খেচর। 

দেব কি দানব ঠৈত্য গন্ধর্বব কিন্নর ॥ 
সট্টির মধ্যেতে করে বাস যে ধথায় । 
অতি উর্ধ লোকে কিবা পাতাল-তলায় ॥ 
কি ভাষায় কয় কথা কিবা কার সনে । 
স্পষ্ট কি অপরিস্ফ,ট ইঙ্গিত-বচনে ॥ 
সকল বুঝেন প্রত মঙ্গলনিদান। 

'কল্লতরু বিশ্বগুরু বিভু ভগবান্‌ ॥ 
অগ্যাপি বিশ্বীস হেন অধরের নাই। 
শুন কি করিল! রঙ্গ জগৎ-গৌসাই ॥ 
ভ্ীমহিম চক্রবর্তী কাশীপুরে ঘর । 
জমিদার তদুপরি পণ্ডিতপ্রবর ॥ 
শান্্ালাপে অনুরাগ নানা শাস্্ব পড়ে। 
রাখি! পণ্ডিত এক আপনার ঘরে ॥ 
এক দিন অধর তথায় উপনীত। 

যে সমস্বে তন্ত্রপাঠ করেন পণ্ডিত ॥ 

যেন তাহাদের ধারা ব্যাখ্যা সহকারে । 
ব্যাখ্যায় অধর চন্ত্র প্রতিবাদ করে ॥ 
মহ্কিম তাহাতে কৈল অন্তবিধ মানে । 
এইরূপে বিবাদে পড়িল ভিন জনে ॥ 


শ্ীত্রীরামকঞ্চ পুথি 


'হ নহে নান বলে সমান সোসর। 
(জ পক্ষ সমর্থনে বাক্যের সমর ॥ 
মীমাংসার হেতু সবে সেইক্ষণে ছুটে । 
দক্ষিণসহরে শ্রীপ্রভৃর সন্নিকটে ॥ 
আপন অস্তরে হেথা প্রভু গুণমণি। 
স্থববিদিত আদ্যোপাস্ত যাবৎ কাহিনী ॥ 
ভূরে জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করিবার পৃবে। 
পনি করেন ব্যাখ্যা আপনার ভাবে ॥ 
গবাক্‌ হইয়া শুনে ঘন্বী তিন জন | 
সে অংশে প্রভুর ব্যাখ্য। চতুর্থ রকম। 
প্রাণে প্রাণে সেই অর্থ পশিল সবার । 
ফুটিল আলোক, গেল গরিধা বিদ্যার ॥ 
অধরের মা ত্রান্তি একবারে দূর। 
চৌগুণ বিশ্ব(স বাঁছে চরণে প্রভুর ॥ 
নিরক্ষর প্রভুদেবে বুঝে ঘেই জনাঁ। 
আথি সত্বে দুকর বেলায় দিনে কাঁণ! ॥ 
শুন কহি আর কথা কর অবধাঁন । 
সর্বধ্ঞ শ্রীপ্রভু মোর বিভু ভগবান্‌ ॥ 
দিনেকে তকত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। 
বেদ পাঠ করেন, শুনেন প্রতৃরায় ॥ 
বর্ণাশুদ্ধি হেতু পাঠাশুদ্ধি যেইখানে । 
অশনি সমান লাগে শ্রীপ্রতুর কানে ॥ 
অসন্তোষে চীৎকার করেন গুণমণি। 
বেদপাঠ অশুদ্ধ, ভক্তের মুখে শুনি 
তখনি থামেন তথা ভক্ত উপাধ্যায়। 
শুনিতে কি শুদ্ধ বাক্য কন প্রভুরায় ॥ 
নিঞ্জে নাহি কহি কথা প্রভু ভগবান। 
শুদ্ধ বাকা পাঠকের বদনে বলান & 
এই কি হইবে ?যবে কহে উপাধ্যায়। 
উল্লাসিত হইয়। শীপ্রভু দেন সায় ॥ 
প্রভুর মহিমা-কথ! কি কহিতে পারি । 
সংসারী মুমূর্ধ ত'হে জীব-বুদ্ধি ধরি ॥ 
ভক্তিমতী গৌরমার বাসন! অন্তরে । 
 প্রভুদেব গোরারূপে নদিয়ানগরে॥ 


কি রঙ্গ করিয়াছিলা লয়ে ভক্তগণ। 
একবার বড় সাঁধ করি দরশন ॥ 
তক্তবাঞ্থাকল্পতর শ্রীপ্রভু গোসাই। 
ভক্ত সনে খেলা বিনা অন্য কাজ নাই ॥ 
পূরাতে ভক্তের বাঞ্ধ শ্রীপ্রভু আপনে । 
স্বতই পিরীত তাঁর আপনার গুণে ॥ 
ভক্তপ্রাণ ভক্তপ্রিক় প্রভু পরমেশ। 
ভক্তের উপরে তার করুণ! অশেষ ॥ 
কেমনে করিলা বাগ পূর্ণ গৌরমার | 
শুন রামরুঞ্চলীল। অস্বৃত-ভাগার ॥ 
কিছু দিন পরে রবিবাঁরে এক দ্িন। 
একত্রিত বহু ভক্ত নক্নীন প্রবীণ । 
সেই দিন গৌরমাতা| মায়ের মন্দিরে | 
রন্ধনশালায় রত ভর্কতির ভরে ॥ 
্রীপ্রভূর সেবা হেতু পরম যতন । 
থেচরাল্ন ব্যঞজনাদি ক্করেন রন্ধন ॥ 
মধ্যার সময় এবে দিবা দুপ্রহর। 
উঠিয়াছে দিনমণি মাথার উপর ॥ 

এটি ওটি রাধিতে এতেক হৈল বেলা। 
শশব্যস্ত গৌরমাতা ব্রা্ধণের বাল! । 
প্রভুর মন্দিরে করি ভোজন-আসন। 
ভোজ্যদ্রব্য আনিবারে করিল গমন ৪ 
ভক্তগণ দরশন করেন বেড়িয়া!। 

কেহ বা দণ্ডায়মান কেহ বা বসিয়া ॥ 
'আননে পূর্ণিত হৃদি অন্তর খোঁলসা | 
সকলের জীবন মুক্তির সম দশা ॥ 

স্বল্প বিকর্প ভাব মনের যেমন । 
সংসাঁর-সুখের কাঁম কামিনী-কাঞ্চন ॥ 
তিলেক বিশ্রাম নাই সদা রেতে দিনে। 
সলিলে যেমন বিদ্বু পঙ্ক-বিলোড়নে ॥ 
ভক্তগণ যতক্ষণ প্রভুর নিকটে 

মনের স্বভাব মনে আদতে না ফুটে ॥ 
চিত্বহর হেন রূপ প্রভু-অঙ্গে থেলে। 
চঞ্চল এমন মন সেও গেছে তুলে " 


লাস্ম্পরী 


তৃতীয় খগড। 


সেহেতৃ জীবনমুক্ত রহে ভক্তগণ | 
মনোহর শ্রীপ্রন্তর কাছে যতক্ষণ ॥ 
সম্মুখে কেদারচন্্র চাটুয্যে উপাঁধি। 
ভক্তি-প্রেমে শ্রীপ্রভূর মগ্ন নিরবধি | 


, দেখিলেই প্রতৃদেবে প্রায় বাঁক্যহারা । 


অবিরত বিগলিত ছুনয়নে ধারা ॥ 
ভাঁবেতে বিহ্বল হেতু এত চোখে পানি। 
জাহ্নবী যমুনা যেন নয়ন দুখাঁনি ॥ 
সন্নিকটে উপবিষ্ট প্রভুর আমার | 
শ্লীঞঙ্গেও কিছু কিছু ভাবের সঞ্চার ॥ 
হেনকালে গৌরমাঁতা ভক্তি-অনরাগে। 
থইল ভোজন-থাল শ্রীপ্রভুর আগে ॥ 
ভক্তপ্রিয় প্রত্নুদেব জগং-গে সাউি 
ভক্তের অধিক তাঁর আর কিছু নাই ॥ 
প্রাণসম ভক্তবর্গে একত্র দেখি | 
অপাঁর আঁনানদে গেল উদর ভরিয়া ॥ 
দেখাইয়া গৌরমাঁয় দেবীঠাকুরাণী। 
বলিলেন কিছু তাঁর সংক্ষেপ কাহিনী ॥ 
গুনিয়া কেদারচন্ত্র মাত] 'সঙ্গোধিয়া | 
প্রণমিল! গৌরমায় শির নামাইয়া ॥ 
কেদারে করিতে মাই প্রতিনমস্কার । 
চারি চোখে দেখাদেখি হইল হার | 
,এখাঁবেশে বিহ্বল কাঁদেন দুই জনে । 
আহা আহ] বলেন শ্রীপ্রভু শীবদনে ॥ 
আপনে আপনি প্রস্থু হইয়া মগন । 
উঠিলেন পরিহরি নিজের আসন ॥ 

কে আর আহার করে কেবা খার তাত। 
পাঁথাইয়! দিল ভক্তে অ্মাথা হাঁত ॥ 
কেহ দিল সম্মুথেতে তাস্ুল ধরিয়া । 


' কেহর্দিল হাতে হুক] তামাক সাজিয়া। 


ধরিয়া ্রীহন্তে ই'কা গ্রুদেবরায়। 
দাড়াইলা উত্তরদিকের বারাতীায়,। 


৩১১ 


যেইখাঁনে বহু ভক্ত ছিল দাঁড়াইয়া । 

রঙ্গ দেখি শ্রীপ্রতুর অবাঁক্‌ হইয়া । 

এখন শ্রীঅঙ্গে ভাব অতি মনোহর |, 
সুর হইতে দৃশ্য পরম সুনর | 
আকিতে নাহিক শক্তি ভাবের চেহারা । 
আনন্দিত ভক্তবুন্দ উন্মত্তের পারা ॥ 
ভাবেতে বিহ্নল বিষু ভক্ত এক জন। 
ভূমিতে পড়িল জড় ঘ্টির মতন ॥ 
শীমনমোহন মিত্র উন্মান্ডের গ্রার। 
হাঁসিয়! নুটিরা পড়ে শ্ীপ্রতুর পার ॥ 
আননোর বস্তা যেন হৃদি উলিয়া। 

বদন দুয়ারে যার বাহির হইরা ! 

কাহার ভ।বেতে অঙ্গ জডের মতন । 
কোথ।র গিয়াছে মোটে দেহে নাই মন। 
কেহ অর্দ বন্ত ঠিক ধনুকের প্রায় । 

কেহ বা পতিত ভূমে বাহ্‌ নাই গায়। 
কেহ বা ঢলিয়া অঙ্গে পড়য়ে কাহার । 
কেহ অনিমিখ অশখি শবের আকার ॥.. 
নিকটে দণ্ডায়মান বুদ্ধি আলথাল। 
হাঁতেতে প্রভুর হক কাঁপেন রাখাল ॥ 

শ্রীপ্রতৃর লীলা-রঙ্গ নাহি যাঁয় বলা। 
তিলেকে.মন্দিরে হৈল পাগলের মেলা ॥. 
-আননে উৎলা হৃদি ভক্ত দন্ত রাম। 

উচ্চ নাদে গার জয় রামরুষ্জনাম। 

দশ] দেখি সকলের গ্রভু নারারণ | 

ভাব ভাঙ্গিবারে কৈল অঙ্গ.পরশন ॥ 
ভাবস্থ হয় সবে শ্রাহস্ত-পরশে । 
বলিবার নহে কথা ভাষা যাঁয় ভেনমে ॥ 
থালভর! গ্রসাঁদ আছিল শ্রীমন্দিরে। 
ভক্তগণ খায় মহা আমনের তরে ॥ 
প্রপাদে প্রসাদ জ্ঞান সমান সবার। 

একত্রে ভোজন, নাই জাতির বিচার । 


৩১৯২ 


শরীপ্রীরামন্কঞ্চ পুঁথি। 


প্রভুর নিকটে মন্থেন্্র মাষটারের জাগমন। 


জ্রচিটটির১৩্প 


জ্রয় জয় রামকুষ্চ অখিলের স্বামী । 
জয় জর গুরুমাতা জগং-জননী ॥ 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ | 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


রঙ্গ-দরশন-প্রিয় বালক যেমন। 
স্থানান্তরে নৃত্য গীত করযে শ্রবণ ॥ 


অথবা খেলায় মত্ব অন্ত শিশুসনে | 


তাঁত বাত বৃষ্টিপাত কিছুই না মানে । 
নাহি মনে কোথা মাতা কোথা রহে ঘর, 
যতক্ষণ নাহি জ্বলে ক্ষুধায় উদর | 
্ীপ্রতৃর তেমতি সংসারী তক্তগণে। 
ংসাঁরেতে ভ্রমণ করেন স্থানে স্থানে ॥ 
বিমোহিত হইয়া! মায়ায় অনুক্ষণ। 
বিন্মরিয় গ্রতুদেবে সর্বস্ব রতন ॥ 
সাধারণ জন সম নাহিক চেতন] । 
ঘদবধি ত্রিতাপের না হয় তাড়না ॥ 
প্রবল ত্রিতাপাঁনল মহাকম্ম করে । 
দিশীাঁর। ভকতে ফিরিয়া আনি ঘরে । 
শুনিবে যগ্কপি তবে কর অবধান,। _- 
সুনোহর লীাতিত্ব মধুর আখ্যান 
সুন্দর সংসারী ভক্ত গুণের আধার । 
এইবারে উপনীত মহেন্দ্র মাষ্টার ॥ 
বৈগ্য-কুলোস্তব, গুপ্ত উপাধি তাহার । 


চা 


বয়স তিরিশ কিংবা কিছু তার পার॥ 


 কাস্তিমাথা। মুখখানি গঠন অতুল । 


] 
1 


৷ ষেন গরবেতে ফোটা গোলাপের ফুল | 


পরিপাঁটী অশখি ছুটি ভাতি খেলে তায়। 


ীপ্তিমান বয়ানে পরম শোভা পায় 


মিট্টিমারা কোমলতা! সর্বাঙ্গে বিরাজ । 
প্রকৃতি প্রকৃত মেন পুরুষের সাজে | 


গৌঁউর বরণে দেহধানি শোভমান। 
মিষ্টক, বীণায় যেমন বাজে গান ॥ 
রূপে কিংবা গুণে ষ্ঁর নাহিক তুলনা । 
ইংরাঁজ রাজের ভালা বিশেষিয়া জানা ॥ 
প্রথর গম্ভীর বুদ্ধি ্লটেতে বিরাঁজ। 

উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয্কে শিক্ষকের কাঁজ ॥ 
শ-দরে আদরে মাসে মাসে মাহিয়ানা । 
শিক্ষক-শ্রেণীর মঙ্ গণ্য এক জন| | 
পরিচিত অনেকের আবাস সহরে 
সংসাঁরে অনেক গুলি বাস একত্রে | 
সংসারের যেন রীতি সদা পরমাদ 
পরম্পর অমিলন কলহ বিবাদ ॥ 
একবার এমন বিবাদ হয় ঘরে। 

সাধ্য নহে এক তিল বাস তথা করে ॥ 


বড়ই অশান্তি মনে মাষ্টার আঁপনি। 


রাত্রিকালে ল'য়ে সঙ্গে নন্দন-নন্দিনী । 
পরিহরি আপনার ভিটামাটী ঘর । 
চলিল! ভগিনী-বাঁড়ী বরাহনগর ॥ 

পরের আবাঁসে কার নখ কোথা থাকে । 
তবে যে রহিলা খালি পড়িয়া বিপাকে ॥ 
দিবারাঁতি দহে হৃদি, শাস্তির কারণ। 
গঙ্গাকৃলে বিকালে করেন বিচরণ । 
পরম আত্মীয় এক রহে সাথে সাথে। 
পরম্পরে কথাবার্তা কতই দৌহাতে ॥ 
এক দিন বন্ধুবর কহিল তীঁহারেশ। 
দক্ষিণসহর গ্রাম অনতি অন্তরে ॥ 


তৃতীয় খণ্ড । ৩১৩ 


জাহৃবীর তীরস্থিত মনোহর স্থান । 
সেইখানে আছে এক সুন্দর বাগান ॥ 
পরিপাটি কালিবাঁটী তাহার ভিতরে । 
দরশনে প্রাণ মন মোহে একবারে ॥ 
জনেক মহাত্মা! তথ! করিছেন বাস | 
সেই হেতু সেখানের গরিমা প্রকাশ ॥ 
সততত্বালাপে তেঁহ মত অন্ুক্ষণ। 
শুনিবারে কতই লোকের সমাগম | 
মন-বিমোহন মূর্তি আনন্দ-আধার | 

এক মুখে মহিমা-কাহিনী কহা ভার ॥ 
পোকেতে পরমহংস নামে তারে কয়। 
এই মাত্র দিল শ্রীপ্রভূর পরিচয় ॥ : 
কাণেতে পশিল যেন শীপ্রহুর নাম । 
দেখিবারে অমনি অশীর চৈল প্রাণ 
বন্ধুবরে বলিলেন মাগার মবীর | 

এউক্ষণে যাইবার দিন কর স্থির | 

বিগত হইলে রাঁতি বন্ধুবর বলে। 
স্থিরতর যাইব ামিনী পোহাইলে ॥ 
বহ্ৃকষ্টে গেল রাতি অতি দীর্ঘতর! 
দ্রিনমানে চলিলেন মহেন্দ্র মার ॥ 
ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া! গ্রভৃর | 

মনের মশান্তি যত সব গেল দুর ॥ 
নেহারিয়! ভক্তবরে প্রভুর আমার | 
অন্তরে বহিল জোরে সুখের জুয়ার | 
লীলা-কাজে সাজ! সাজ বাহিক লক্ষণে । 
লুকায়ে রেখেছে তায়, সাঁধা কার চিনে | 
'অপরিচিতের মত প্রতুর জিজাসা । 

নম ধাম মাষ্টারের কিব! কাঁজে আঁসা। 
মরল বিনীত নম্র সদগুণ-আশ্রয়। 

ধীরে ধীরে মাষ্টার দিলেন পরিচয় ॥ 
মাষ্ীর নিজের, তায় বড় ভালবাসা । 
বিবাহ হ'য়েছে কি না দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা । 
মছৃম্বরে উত্তরে মাষ্টার তারে কয়। 

বহু দিন হইল হয়েছে পরিণয় ॥ 


তৃত্তীয় জিজ্ঞাস। প্রছ্থ করিলেন পরে । 
বিশ্া কি অবিদ্যা শক্তি বিয্না কৈলা যারে 
তাহার উত্তে কন মাষ্টার ধীমান । 
আমার বিদিত তেহ বড়ই অজ্ঞান ॥ 
প্রভূদ্েব মাষ্টারের এই কথা শুনি। 


 পতুমি বড় জ্ঞানবান্” বলিলা অমনি ! 


শেব বাক্য শ্ীপ্রভুর করিয়া অবণ । 
পুনঃ আর মাষ্টারের না সরে বচন । 
কি জানি কি ভাবে মন ভূলিল তাহার । 
যাহাতে হইল বদ্ধ বাক্যের দুয়ার ॥ 
তীক্ষবুদ্ধি মাষ্টারের হেন তেজ ধরে । 
অনায়াসে পশে গুঢ তত্বের ভিতরে ॥ 
প্রণর অন্থর-দৃষ্টি সহক|রে চল। | 

সাত চাল ভেবে তবে একঠচাল'চালা ॥ 
মাষ্টারের কথ! মোরে যদি কেহ পুছে। 
উত্তর কেবল আমি পশু তার কাছে ॥ 
পায় ব্বাতির বারি ঝিশ্থক বেখন ! 
গভীর অগাঁধ জলে হয় নিমগন ॥ 
সেইমত ডুবিলেন মাষ্টার*এখানে, 
সহজে না ফুটে আর বচন বদনে ॥ 
অন্তরঙ্গ শ্ীপ্রভুর তাহার লক্ষণ । 
একবার দরশনে মুগ্ধ প্রাণ মন ॥ 
বিশ্বাসের একটান! মহাঁবেগে ধাঁয়। 
সেতু সন্দেহের গন্ধ না উঠিল তায় ॥ 
যেমন মাষ্টার তার তেমতি ঘরণী। 
পাইলে চরণ-রজ মহাভাগ্য মানি ॥ 
ভক্তিমতী ভাগ্যবর্তী অতুল ভুবনে । 
মাঁশক্তি সানুকুল বাহার ন্মরণে ॥ 
আছে বহু ভক্তিমতী হেন কেহ নয়। 
জগত-জননী মাতা এতই সদয় ॥ 

অতি প্রিয় শ্ীপ্রতৃর, মাষ্টার. কেমন। 
ক্রমে ক্রমে পুথিতে পাঁইবে বিবরণ। 
বিকাইয়। প্রাণ মন প্রভুর চরণে। 
ফিরিলেন মাষ্টার নিজের বাসম্থানে ॥ 


৩১৪ শ্ীশ্রীরামকূষ্৫ পুথি 


প্রভৃর অঙ্গরে ভেখা আনন্দ না ধরে। 
অন্তরঙ্গ প্রিয়ভক্ত পাইয়। মাষ্টারে ॥ 
রাখাল নরেন্দ্র আদি যত ভক্তগণে । 
পাইয়া শ্রীপ্রতৃদেব নিজ সন্নিবানে । 
জনে জনে বলিলেন মহোঁল্লাস মন ॥ 
আদি অন্ত মাষ্টারের যত বিবরণ ॥ 
এখানে মাষ্টার ঘরে বড়ই চঞ্চল । 
পুনঃ প্রভৃ-দরশনে বাসনা প্রবল । 
ঘরে নাহি রহে মন উড়্, উড করে। 
পরদিনে উপনীত প্রভুর গোঁচরে ॥ 
দেখিয়া তাহায়, প্রভূ ভক্তগণে কন। 
পুনরায় আজি আসিয়াছে সেই জন ॥ 
লুকাইয়] পা ছুখানি ঢাঁকিয়া! বসনে । 
বসিলেন মাষ্টার প্রভৃর সন্নিধানে | 
ভক্তমনোবিমৌহন শ্রীপ্র আমার | 
খুলিয়া দিলেন তত্রকথার ভাঙার: 
মাপনার ভাবে প্রভু আপনে মোভিত | 
অবশেষে ধরিলেন শ্রমধূর গীত ॥ 
মোহনীয়া গানে ঝরে এতই মাধুরী । 
যাহাতে অঙ্গান্তে করে মন প্রাণ চুরি 
বে শুনে যতই গান, তত বাছে সাধ । 
ভাঁবে সরে যু গীত মন-পরা ফীদ ॥ 
নাষ্টারের ঘন প্রাণ একবারে ভার।। 
দেহখ।নি লইয়া কেবল নাড়া চাড়। ॥ 
বাহিরে আইল! পরে ফিরিবারে ঘরে । 
বাই ধাই চেষ্টা, ঠাই ছাঁড়িতে না পারে ॥ 
কি দেখিস্স কি শুনিজগ তোঁলাপাড়1 মনে । 
বিমোহিত বিচরণ করেন উদ্যানে ॥ 
সংগীত এতই দুর লাগিয়াছে মিঠে । 
পুনশ্চ শ্রবণে আশ হদি ভাগ্যে ঘটে। 
প্রভুর নিকটে ধীরে ধীরে আর বার ॥ 
উপনীত মুগ্ধমন মহেন্দ্র মাষ্টার | 
ক্তিভাবে প্রদ্ুদেরে কৈল 'অবধান। 
আজ কি হইবে আর আপনার গান | 


এখানে হবে না আছি প্রভুর উত্তর | 
যাঁব কালি কলিকাত1 সহর তিতর ॥ 
বলরাম. বন্থ এক তাহার ভবনে ॥ 
বাগবাজারেতে বাদ অনেকেই জাঁনে ॥ 
শুনিতে পাইবে গীত যাঁইলে তথায় । 
এত শুনি লইলেন মাষ্টার বিদায় ॥ 

চরণ না চলে ঘরে ছাঁড়ির] উদ্যান । 
পূর্বববৎ পুনরায় বাগানে বেড়ান ॥ 

মনে মনে নাঁনাঁবিধ করিয়া বিচার । 
প্রভুর নিকটে ফিরে আইল মাষ্টার ॥ 
জিজ্ঞাসিল প্রন্তুদেবে যাইব কেমনে । 
জমিদার বলরাম বস্গুর ভবনে ॥ 

অভয় প্রদানে বলিলেন শ্রীর্গোসাই। 
দ্বারে প্রবেশিতে কোন ভয় বাঁধা নাই ॥ 
ঘথাকালে উপনীত হইলে তথায় । 
মাপনি লঈৰ আমি ডাকিয়া তোমার | 
পাইয়া অভষব, এবে মাষ্টার সং্জন। 

সে দিনে ভবনে করিলেন আগমন ॥ 
যথা কথা মিলিলেন তার পরদিনে | 
মহাভক্ত বলরাম বসুর ভবনে ॥ 

অপূর্ব শ্রীপ্রভূদেবে হেবি বার বার! 
পাদপম্সে ঘকিলেন মচেন্দ মাইর ॥ 
তন মন্ধ প্রভুণ।কা গ্রন্থ ধ্যান জ্ঞাণ। 
অতিরুচিকর অতি প্রহর আখ্যান ॥ 
প্রভু-সঙ্গ-স্রথ-আশা চিত্তে নিরন্তর | 
কোথায় কখন প্র রাখেন খবর ॥ 
কোথা কি করেন প্রভু কোথা কিবা কন। 
মন্তভাবে তত তাঁর রাখা বিলক্ষণ ॥ 
শীবদন-বিগলিত প্রত্যেক নক্ষর | 
বিশ্বাস গিয়ান বেদাপেক্ষা গুরুতর ॥ 
অধর-কপাট বদ্ধ করিয়া আপনে। 
লিপিবদ্ধ করেন পরম সংগোঁপনে ॥ 
অতি প্রি শ্রীপ্রডূর অন্তরঙ্গ জন । 

ভাবে মুদ্ধাকৃতি ভক্ত গুচর'বচন ॥ 


তৃতীয় খণ্ড। 


পিভৃতির চাপর।গ অঙ্গে আছে তার । 
করিবারে শ্রীপ্রভূর মহিম] প্রচার ॥ 
প্রভু অবতারে তার স্বভাঁব প্রকৃতি 
বন্ত হাতী ধর! ভাব কুটুনি়া হাঁতী॥ 
অনেক আইল ভক্ত ধরিয়! ত্ীন্থারে। 
লীলাপ্রির শ্রীপ্রতুর লীলার আসরে ॥ 
ক্রমে ক্রমে যথাসাধ্য কব সমাচার 
ভক্ষ-সংযোটন-লীলা অমৃত-ভাগার ॥ 
অগ্যাঁপি প্রভৃর কাছে যত ভক্তগণ। 
কেহ নহে হেন পুষ্ট কেশব যেমন | 
কিবা বস্ত প্রতৃদেব অখিলের পতি । 
দরশনে পরশনে কি ধরে শকতি ॥ 
ঈমৎ রক্তকিমাধরদ্বয় বিলোডনে । 
কিঝরে মধুর বাণী বিবিধ রকমে ॥ 
কি নিগুঢ তত্রযুক্ত গভীর তার ! 
কেশন কেবল উপযুক্ত বৃঝিবার ॥ 
দামান্ত মাঁছষ নহে প্রত্ৃ-প্রিয় জনা । 
কর্মচাঁরী ভারে অবতারে সঙ্গে আনা ॥ 
শুন কই কেশবের আত্মবিবরণ | 
ভক্ত-মুখে শুনা যেন প্রভৃর বচন ॥ 
দিনেক শ্রীপ্রভূ স্ুবেষ্িত ভক্তগণে 
কেশবের কন কথা, কথা উখাপনে ॥ 
একদিন গৃহমধো দ্বার স্মাছে আট! । 
হঠাৎ দেখিন্ু' এক জোাতিশ্ময় ছট। | 
মালে। করে গোটা ঘর এমন উজ্জ্বল! 
অণু পরমাণু তথা প্রতাক্ষ মকল ॥ 
দিয়ালের মৃধা দিয়া হয় দৃশ্যমান । 
বাহিরিল বেদি এক সুন্দর নিম্মাণ ॥ 
পরে সেই জ্যোতিঃ করে ঘর আলোকিত 
ক্রমশং হইতে থাকে অতি ঘনীভূত ॥ 
আকারেতে পরিণত অবশেষে হুয়। 
সে আকার কেশবের অন্ত কার নয় ॥ 


। দেখিয়া আমার মধ্যে হইল কেমন। 


এ অঙ্গ হইতে হল শিখা নির্গমন ॥ 


৩১৫ 


সে শাদা শিণ। পলকের ভরে | 
প্রবেশিল কেশবের দেহের ভিতরে ॥ 
বুঝহ আপন মনে লীলার বারতা । 
ভক্তসহ্‌ শ্রীপ্রভূর অপরূপ কথা | 
তক্তের ভিতরে নিজে হয়ে অধিষ্ঠান। 
লীলারদ আস্বাদ করেন ভগবান্‌ ॥ 
মানুষ চামের থলি পঞ্চভূতে গড়া । 
বিকট কাঠামখানি হাঁড়ে মাঁসে খাঁড়া ॥ 
ভিতরেতে নাড়ি ভুড়ি রক্ত মুত মল। 
কফ পিত্ত এই মাত্র সম্পত্তি সম্বল ॥ 
তবে যে এমন দেহস্থিত রসনায় | 
সৎ শ্রদ্ধ পবিত্র প্রভুর গুণ গায় ॥ 
ইহার কারণ অন্ত কিছু নহে আর। 
একমাত্র ভরিভক্কি হৃদয়ে সঞ্চার ॥ 
লীলাগ্রন্তে চিরকাল দেখভ প্রকাশ | 
*রির কূপাঁনর মিলে হরির আভান ॥ 
ভক্তিদানে ভক্তে দেন নিজের বারতা । 
দুগ্ধে যেন দের গাভী, গ্রাভীর মমতা ॥ 
পিয়ে ক্ষীর মহাবীর কেশব যেমন। 
পরম সাদরে করে প্রভুর যতন ॥ 
যতনের অনুরাগে জগতে জানায় । 
কত ভক্তি কেশবের শীপ্রভূর পাঁয়। 
নিয়া তাভাঁর কথ! ঘ্বণ। ধরে প্রাণে। 
কোটি কোটি দণ্ডবৎ কেশব-চরণে ॥ 
ভক্তিভরে প্রন্থদেবে ভবনে নিজের 
লয়ে যাঁওয়! প্রীতি সাধ ছিল কেশবের । 
আনন্দ-মূরতি প্রতৃদেবের আমার । 
উদয় যেথায় তথা আনন্দ-বাঁজার ॥ 
দলে দলে ব্রাঙ্ধগণ মতততর প্রায় । 
ৃষ্টমনে সমাগত প্ীপ্রভু যেথায় ॥ 
ল'য়ে খোল করতাল সংকীর্ভন করে। 
প্রতৃসঙ্গ-ন্থখে মগ্ন আনন্দের ভবে ॥ 
কহিয়াছি সংকীর্তনে কেমন গৌসাই 1 
বাজিলে মৃদঙ্গ খোল বাছা থাঁকে নাই ॥ 


০১৬, স্রী্লীরামকৃ্চ পুথি, 


দূরে পাক পরিধান বাসের খবর । 
নাহিঃগ্রাহ আপনার অঙ্গ কলেবর ॥ 
সংকীর্ভনে শ্রীপ্রভুর অপূর্বব নৃত্যন । 

ঘন ঘন সমাধিস্থ দেহ ছাঁড়া মন ॥ 
লোঁকাতীত মহাভাব শাস্ত্রে যাহা শুন।। 
প্রত্যক্ষ দেখিতে করে সকলে বাঁসনা ॥ 
অনিমিখে যত লোকে করে নিরীক্ষণ। 
অপূর্ব প্রেমের ছবি মন-বিমোহন ॥ 
০কশবের তাহে মন নাহি রহে মোটে । 
শ্রীঙ্গ রক্ষার হেতু সদা সন্নিকটে ॥ 
বাহ নাই, পড়িলে শ্রীঅঙ্গে হবে বাথা । 
সশঙ্বিভে শ্রীকে শব শুছু সতর্কতা ॥ 
মহাশ্রমে জীঅঙ্গতে যদি ঝরে ঘাম । 
প্রাণ লাগে কেশবের বাজের সমান ॥ 
বসনে মুছাঁন অঙ্গ পরাঁণ বিকল। 
পাখার বাতাসে করে শ্রীঅঙ্গ শীতল ! 
শরীপ্রতুর কষ্ট তাঁর সহিত না প্রাণে । 
সংকীর্তনে নিবারণ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে 
প্রাণপণে শ্রম দূর চেষ্টা বারে বারে। 
বিজনে আনিয়া! নিজে অঙ্গসেব করে ॥ 
ভক্তিমতী রত্বগর্ভা জননী তাহার । 
ভবনে যতনে করে সেবার যোগাড় ॥ 
থালে ভর! বেদানা আন্গুর মিঠ| ফল। 
শিলেটের লেবু মিষি স্ুশীতল জল ॥ 
স্বহস্তে কেশব নিজে বাছিয়! বাছিয়! | 
সাদরে শ্রীকরে দেন তুলিয়। তুলিয়া ॥ 
জল পাঁনে অধরে যগ্যপি লাগে জল ॥ 
বসনে মুছাক়েণ ক'রদনমগ্ডল ॥ 
বিদায়ের কালেশ্াগিফ়হলে আগুসাঁর। 
কেশবের কষ্টের নাহিক পারাপার ॥ 
সদর-দুয়ার যেথা ফটকের কাছে। 
বিষঞ্জ মলিন মুখ ধায় পাছে পণছে ॥ 
লইয়া শ্রীপদ রজ ভকতির ভরে । 
গ্রতুরে উঠায়ে দেন গাড়ির ভিতরে ॥ 


প্রভূর পরম ভক্ত ক্রাঙ্গশিরোমণি | 
বারে বারে বদ্দি তার চরণ ছুখানি ॥ 
ধার্মিক সাহেব ধারা রহে দূর দেশে । 
কেশবের সঙ্গে দেখা করিবারে আসে ॥ 
প্রভুর মহিমীগাথ! বিশেষিয়া গায় । 
কাহারে লইয়। জে দরশনে যায ॥ 
কখন্‌ কাহার সঙ্গে কিবা খেলা হয়। 
পরে পরে বিবরিয়! বলিবাঁর নয় ॥ 
প্রভুর রুপায় যতেক দূর জান!। 
শুন মন একমনে করিব বর্ণনা ॥ .. 
এক দিন ভক্তবর শ্রীমনমোহন । 
গৃহী ভক্তঞ্জের মধ্যে গণ্য এক জন ॥. 
সঙ্গেতে গ্রিরীন্দ্র মিত্র সুরেক্্র ভাই । 
তরীযোর্শে চলিছেন দেখিতে গোলাাই ॥ 
রাহ্গভাব কলবৎ গিরীন্দের মনে । 
সাকার ঈগ্ঝর কথ! আদতে না মানে ॥ 
্রাহ্মশ্মে মতি তাঁর কেশবের দলে । 
বদন বিকৃষ্ঠ হয় সাকার শুনিলে ॥ 
তবে কেন প্রতুদেবে এতেক পিরীতি । 
সন্দেহ ভঙ্জনে কই শুনহ ভারতী ॥ 
রূপে গুণে প্রতুদেব তুবন-মোহন । 
বারেক দেখিলে কতু নহে বিস্মরণ॥ 
আপনার ঘরে মনে নাহি যায় রাখা । 
সৌন্দর্য্য শ্রীঅঙগময় এত ছিল মাথা ॥ 
ভগবান্‌ গিয়ানে কেহ ন] যায় কাছে। 
না দেখিলে হয় কষ্ট, দেখে তবে বাচে ॥ 
প্রভূর এতে গ্েহ ছিল সকলেরে | 
দিনেকে আপন যেবা ছিল বছ দূরে | 
প্রেমময় দেহ তার শুদ্ধ প্রেমে ভর।। 
প্রেমে মঙ্জে মত্ত লোক হয়ে আত্মহারা ॥ 
ভক্তদ্বয় অতিশয় পুলকিত মন 
শ্রীমন্দিরে করিবারে প্রত দরশন | 
প্রহরেক বেলা প্রার আর নহে বেশি। 
যেথায় আীপ্রতৃদেব উতরিঞ আসি | 


আপনা মন্দিরে হেথ' প্রভৃদেবরায় । 
পুলকে পূর্ণিত তনু দেখিয়া] দৌহায় | 
নিজ মনে মনোভাব বুঝিয়! দোহার | 
শুন কি করিল। থেলা' শ্রীগ্রভু আমার ॥ 
কথায় কথাঁয় কহিলেন ছই জহ/1 . 
বাসন! মাঁছেশে জগন্নাথ দরশনৈ ॥ 
শ্রীমনমোহন কন ঘাঁটে বাঁধা তরী । 
শ্াপ্রভৃ বলেন তবে কেন আর দেরি॥ 
যেন কথা তেন কন্ম প্রভুর আমার । 
করিব বলিলে পরে রক্ষ। নাই আর ॥ 
ভ্রাতৃপু- রামলাল ভক্তছয় সাথে । 
দ্রুতগতি চলে তরী অগ্কূল বাতে ॥ 
দেখিতে দেখিতে উতরিল যথাস্থানে | 
চপিলেন প্রত জগন্নাথ-দরশনে ॥ 
নেহাঁরিয়া জগন্নাথে ভাঁবাতবশ গাঁয়। 
চলিতে ঢলিতে বলিলেন প্রতৃরাঁয়। 
»পহ বল্পভপুরে বৃথা হর ক।ল। 
বিরাজেন যেইখানে ছবাদশ-গোপাল ॥ 
দ্বা্দশ-গোপাল প্রত করি দরশন। 
অন্পূর্ণ। দেখিতে অমনি হয় মন ॥ 
গঙ্গাতীরে রম্য পুরী অন্নপূর্ণা যেথা] । 
স্থাপন করিল রাসমণির ছুহিতা ॥ 
নাম তার জগদন্বা মথুর-গৃহিণী | 
উক্রিমতী সেইবর্ধপ ঘেমন জননী ॥ 
বেলা ছুপ্রহর পার নাহিক ভোঁদছন |. 
তরীমধো উঠিলেন প্রত নারায়ণ ॥ 
কেমন প্রতৃর খেলা কহা নাহি যায়। 
চলে তরী'ত্বর! করি প্রভুর ইচ্ছায় ॥ 
নামিয়! গঙ্গার ঘাটে প্রত পরমেশ | 
ভাঁবাবেশে করিলেন পুরীতে প্রবেশ ॥ 
আনন্দিত পুরীতে সকল লোক জন। 
নেহারিয়া গ্রতৃদেবে বঙ্ধিম-ন়ন | 
তবরাদ্িতে সেবার, করয়ে আয়োজন । 
তু ্রীগ্রতৃদেব করিয়। শ্রবণ ॥. 


ভূতীয় খণ্ড ' &)১৭ 


ভোঁজন-আসন করি নিরজন স্থানে । 
প্রভুদেবে যাঁয় ল'য়ে পুরীর ব্রাদ্ধণে ॥ 
হেথা এক দান] মুখে না! উঠে প্রভুর । 
কারণ জিজ্ঞাসে তাঁরে হইয়া আতুর ॥ 
শ্রীপ্রতু বলেন দেখ, বাহিরেতে গিয়া । 
চাদ-মুখ বাছা তিন আছয়ে বসিয়া ॥ 
গোটা দিন কাটে, আছে সবে অনশনে । 
সেহেতু ভোজন মোঁর না উঠে বদনে ॥ 
এত শুনি থালে ভোজ্য করিয়া যতন। 
উপনীত যেইখানে ভক্ত তিন জন ॥ 
উদর পুরিয়া সেবা করেন সবাই । 
শুনিয়া দেখিয়] তুষ্ট হইলা গৌঁসাই ॥ 
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তত্রয় কিছু তার পরে। 
তরীতে উঠিল! প্রভু ফিরিতে মন্দিরে ॥ 
জলপথে নানাবিধ কথোপকথনে । 
হেনকালে পাঁনিহাঁটি পড়িল নয়নে ॥ 
করমোড়ে মণ্তডক হুয়ায়ে ভগবান্‌। 
উদ্দেশেতে করিলেন গৌউরে প্রণাম ॥ 
তাহ দেখি শ্রীমনমোহন হাস্য করে। 
হাঁদির কারণ প্রভু পুছিল| তাহারে ॥ 
কি হেতু করিলে হাস্য শ্ীমনমোহন ৷ 
বিশেষিয়া কহ বার্তা! করিব শ্রবণ ॥ 
হাঁসিয়! হাসিয়া ভক্ত কহিলেন তীয় । 
প্রণাম করিল! ধারে সে হেথা কোথায় ॥ 
স্থান মাত্র আছে, বস্তু নাই এইখানে । 
ইহাই বিশ্বাস মোর ধষোলআনা মনে ॥ 
পুন তারে বলিলেন শ্রীপ্রভূ গৌঁাই 
বল, তবে কোথা আছে,কোথা তিনি নাই ॥ 
প্রত্যুত্তর করিলেন ভকত ধীমান্‌। 
সর্ধত্রে সমানভাবে তাঁর অধিষ্ঠান ॥ 
তাই দি, প্রভৃদেব কহিলেন পরে । , 
নাই কেন দেব-দেবী মূর্তির ভিতরে ॥ 
দেব কি দেবীর মূর্তি যেথা বিদামাঁন। 
সে নহে কথন" এই স্থষ্টিছাড়া স্থান ॥ 


৩১৮ শ্রীপ্রীরামকৃঞ্ণ পুথি 


পুনশ্চয় ভক্ত কয় প্রশ্রের উত্তর | 
সর্বময় তিনি ধার জ্ঞান স্থিরতর ॥ 

মে কেন করিবে তবে শির অবনত । 
যেথ! এক পাথরের মৃণ্তি প্রতিষ্ঠিত ॥ 
জগতে যেখানে যাঁহী অ.ছে বর্তমান । 
সবে আছে তার সন্বা, সকল সমান ॥ 
কোন এক বিশেষ মৃন্তিতে তার বাস। 
এ কথা হৃদয়ে মোর না লয় বিশ্বাস ॥ 
প্রশংস। করিয়া ভক্ত প্রভু গুণমণি। 
বলিতে লাগিল! তত্ব ভক্তিপ্রসবিনী ॥ 
শুন শুন কহি ভক্তিতত্রের বারতা | 
সর্বত্রে সমান তিনি অতি সতা কথা ॥ 
কিন্তু যেথা যে মৃ্তিতে বহু শুক জনা । 
ভক্তিভরে করে পুজ্জ। সেবা আরাধনা। ॥ 
সেইখানে বিশেষিয়। ঠাঁর নিত্য পাট । 
উপমায় যেইরূপ গীঠ কাঁলীঘাট ॥ 
নিরাকার বাম্প যেন অতি ঠাণ্ডা বায়। 
জমিয়া কঠিন হয় শ্রস্তরের প্রায় ॥ 
সেইমত ঠিক সর্বব্যাপী নারায়ণ | 
চিতঘনরূপ হর ভক্তের কারণ । 

ভক্তির মহিমা কথা! কি কব তোমাঁকে 
তিনি তথা মৃত্তিমান্‌ ভক্তে যেথা! ডাকে 
তীর্থের মাহাক্মা তাই এত পরিমাণে । 
জাগরিত রহে তীর্থ ভক্ত-সমাগমে | 
শত বর্ষ যে মুর্তিতে সেবা আরাধন।। 
সেই তীর্থ বিশেষ করিবে বিবেচনা ॥ 
ঠিক যেন কালীঘাট ঝরণার প্রীয় | 


অবিরত উঠে জল পিপান্থতে খায় ॥ 


সর্বত্রে সমানভাবে আছে ভগবান্‌। 
অতি সত্য খুব সতা না লাগে প্রমণি ॥ 
দেখ' হিমালয়-কোলে সুরতরঙ্িনী | 
জনমিয়ে যায় বয়ে পতিত-পাবনী ॥ 
এড়াইয়া কত শত দেশ দেশাস্তর | 
দেখার মেপিনীবেড়া সুর্নাল সাগর ॥ 


পাঁর' কি কখন তুমি পান করিবারে | 
আগাগোঁড়া যত জল গঙ্গার গহ্বরে ॥ 
যদি তুমি গঙ্গার মধ্যেতে কোন স্থলে । 
এক বিন্দু কর পান নাবিয়া সলিলে ॥ 
তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট গ্রচুর | 
পিপাসায় শান্ত গ্রাণ কষ্ট হয় দূর | 
আর সেও গঙ্গাজল 'অন্য কিছু নয় । 
মৃত্তিতে করিতে হবে অবশ্ঠ প্রতায় ॥ 
শক্তিমন্ত শ্রীপ্রতুর শ্রীমুখের বাণী । 
বরয়ে অধিক বল মহামন্ধ জিনি ॥ 
তথনি ঘুচিল সন্ধ ছুটিল আধার 

শুন রামকুষ্ণলীলা ভক্তির ভাগ্ডার ॥ 
এড়েদর কোলে পাটবাড়ি পরিপাটি | 
গঙ্গার উপরে গ্রাম যেন পানিহাটি ॥ 


সুবিদিত সাধারণে অতি রমা ঠাই । 


মন্দিরে বিক্লাজে যেথ! গোউর নিতাই 
দরশন করিতে প্রভুর হয় মন । 

মাঝি চালাইল তরী শ্রীআজ্ঞা যেমন ॥ 
যবে প্রন উপনীত মন্দির-প্রাঙ্গনে। 
পাছু পাছু ধাবমান ভক্ত ছুই জনে ॥ 
ভাবেতে আবেশ দেহ হইল! গেোঁসাই । 
নেহারিয়া মৃত্ধিদ্ধয় গোউর নিতাই ॥ 
ছু'ছক্তনে কি করিলা শুনহ কাহিনী ॥ 
সাষ্টাঙ্গ প্রণামসহ লুটার অবনী ॥ 

পূর্বে এই দৌহাকার ন্ঃ ছিল কখন । 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, করি মুই্তি দরশন ॥ 
ঝটিতি ব্যতার ভাব কেমন দৌহার। 
প্রভৃর মহিমা-কথা কহে বলিবার ॥ 
এইরূপ হয় রঙ্গ প্রতি ভক্তসনে। 
ভক্তিহীন কালে জীব শিক্ষার কারণে ॥ 
দেখিতে বুঝিতে যদি সাধ থাকে মন? 
ভজ পৃজ শ্রীপ্রতর অভয় চরণ ॥ 

দয়া কর প্রতৃদেব দীন হীন গতি। 
ভয় চরণে মেন রহে ধতি মতি) 
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জনৈক স্ত্রীলোকের ওঁষধ প্রার্থনা 


জগৎ জননীর দ্বারা বাঞ্জটা পুর্ণ। 


শ৮০৫৯০০০০ 


জয় প্রভূ রামরুষ্জ আখলের স্বামী। 
জয় মাত শ্যাাস্থত। জগং-জননী ॥ 
জয় জয পোহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-বেএ মাগে এ অধম। 


ভীঘ-দরশন ভব অবুল পাখার | 
'ব্রভাপ-বাঢবানল জলে মনিবার ॥ 
নিবিড় অশানারমর দষ্টি নাহি চলে। 
আতঙ্ক তরঙ্গকূল অকুল সলিলে ॥ 
পারাপারে যাইবারে অনন্ত সঙ্গল। 
একমাত্র হ্রীপ্রভুর চরণ “কবল ॥ 
ঘর পন্থা দেখাইল। প্রন্থ গুণমণি। 
মদ্যপি করেন রুপা জগং-জননী ॥ 
অবতার মাতিরূপে ভকত-বৎসলা। 
শামাস্ুতা গরুমাত। ব্রাঙ্গণের বালা ॥ 
ভবব্যাধি-মহৌষবি করুণা তাহার । 
রুপ।দৃষ্টে ইষ্টসিদ্ধি, নই ভব-ভার ॥ 
কহি শুন সমাচার শ্পাধ্য যত দূর । 
মহতী মহিমা! মার লীলা শ্তমধূর ॥ 
যেই বন্ধ প্রভৃদেব সেই বস্ মাতা । 
বিশ্বাসে রাখিও হৃদে অতিগ্হা কথ] ॥ 
একমাত্র কেবল প্রাভেদ দুষ্টু হয়। 
শীপ্রস্ধ সহজ যত মাতা তত নয়।। 
অপ'র করুণ! বিন! কার সাধ্য ধরে। 
মেই আদ্যা মহাঁশক্তি মানবী আঁকাঁরে 
অদ্যাপিহ প্রভৃভক্ত অনেকের শ্রম |. 
দেমন শ্রীপ্রভ়ৃদেব মাতা তেন নন ॥ 

শী 


লালে না চলে, কথা বলা হচাদক | 
জদয়ে সন্দেহ মাত্র মায়ের মায়ায় ! 
রবির কিরণ কোথা মেঘজাঁলে ঢাকে। 
কোথা বা উজ্জ্লভম প্রবল আলোকে ॥ 
অপার মহিমা-তত্ধ গ্রতাঙক্গ যে সক। 
মন্করে বাহিরে সদা হয আন্ুভ্ভব ॥ 

মুক্তি তর্ক কটবুদ্ধি বিচারের পারু। 
রসনায় নাঁচি পার বাকা ৰলিবার ॥ 
গুকুমাঁতী বলিলে কি বুঝ তুমি মন। 
শন শীপ্রহুর সঙ্গে সম্বন্ধ কেমন ॥ 

এক বস্ব দুই রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহ । 
সম্পূর্ণ, অভেদ নি'তা নাহিক সন্দেহ ॥ 
প্রভু পিতা একরূপে, মাতা জবন্ত্ূপ। 
স্বতন্ম আকার ছুয়ে একের ন্বরূপ॥ 
ভিভরেতে মিশামিশি ষেন হুধে দুধে। 
ভেদ-বুদ্ধি টে যাঁর সেই পড়ে ফাদে ॥ 
লীলাঁয় অধিক বাদে, নাহি যায় চেনা। 
আবরণ তুলে দেখ বুটের দান] ॥ 
একে হ'ব ছুই ঠাই বিন্দু নহে দূর। 
শ্গিয়াছে মায়াশক্ি কট্টর অঙ্থুর ॥ 
মায়াপারে এক ধস্থব ছুটি ঢুটি নাউ । 
গুরুমাতা সেই, বিনি জগৎ-গৌসাই ॥ 


৩২০ শ্রী হ্রীয়ামকৃষ পু থি। 


প্রত্যক্ষ ঘটনা কথা শুন অভংপর |. 
অ]দ্যাশক্তি গুরুমতা! তাহার খবর ॥ 
পুরীতে পৃজারীবেশে কালীর সেবায় । 
মিয়োজিতত ষে সময় প্রডূদেষরায় ॥ 
ভক্কিভল্না আরাধমে তেমন পাঁষাঁণ। 
হইত চৈতন্তময়ী মায়ের সমান ॥ 
প্রযাঁণে দেখিতে তৃল1 লইয়া নাসায়। 
ধরিলে দুলিত অন্দর নিশ্বীসের বায় ॥ 
সেই প্রদ্ভু সেই ডাবে ভক্তিসহকারে । 
অঙহখীন কিছু নাই ষোড়শোপচাঁরে ॥ 
সাধনার নানাবিধ দ্রবা যতগুলা। 
বেশ ভষ। গোমুখাদি কুদ্রীক্ষের মাল। । 
রজতকাঞ্চনময় অলঙ্কারদাম । 
শেষে লিখে বিল্বপত্রে রামরুঞ্চনাঁষ ॥ 
এই সব ্রব্যচয় করি এক ঠাঁই । 
মাষের চরণে দিলা অঞ্জলি গেসাই ॥ 
হেন পৃজা শ্রপ্রভুর নীরবে লইলা। 
স্কামান্থতা গুরুমাতা ব্রাহ্মণের বাল! ॥ 
কি বুঝ কি বুঝ ম্বন শ্তামান্তা মাকে । 
বিস্বপত্রে প্রস্থুদেব নিজ নাম লিখে ॥ 
সমর্পণ করিয়া পৃক্তিল! ধার পায়। 
কি গিয়ান কর মন হেন গুরুমায় ॥ 
লইতে প্রকূর পূজা সাধ্য হেন কার। 
বিনা সেই আদ্যাশক্তি হৃষ্টির আধার ॥ 
জয় জয় গুরুমাত1 জগৎজননী । 
এইবারে অবভারে ক্রাহ্মণনন্দিনী ॥ 
পরাৎপরা বিপদবারিণী দুঃথহরা | 
ৃদয়বাসিনী হৃদি করুণায় ভরা ॥ 
চৈশতস্করূপিণী শিব-সিদ্ধিপ্রদ|য়িনী | 
কালাকাল, শুন্য, পূর্ণ, জগৎব্যাপিনী ॥ 
টৈডগ্দাদিনী গন্থমন্থবেদাতীত। 
মায়াস্বক্ষপিণী মায়াময়ী মায়াবুতা ॥ 
অনস্্রপিণী ভার? মহাশক্িমতী | 
[পিতামাতা ভুই মাতা পুরুষ প্রকৃতি ॥ 


মহাঁলীলাবতী সতী, শ্ষ্টি প্রসবিনী | 
য় জয় গুকুমাতা জগং-জননী ॥ 
সঙ্কানে করহ কৃপা করি শক্তিদান। 
মনেরে শুনাব রামকুষ্-ললীলাগাঁন ॥ 
শুন শুন যন আঁজিকাঁর ঘটনায় 


আসিল রমণী এক শ্রীগ্রন্থ যেথায় ॥ 


বিষগনরবদনা। শোকে অ।কুল পরাণ। 
প্রভুদেবে সাধু ভক্ত সন্ন্যাসী গিয়ান ॥ 
শুনেক আত্মীয় তার ভাবন্ুই হ'য়ে । 
সততই ভ্রাম্যমাণ কৃকাছ্ছে মাতিয়ে ॥ 
নুভাবে আনিতে সেই কদ।চারী জনে । 
কিঞ্চিৎ ওষবধ মাগে শ্রীপ্রভূর স্থানে ॥ 
সাধু কি সন্ন্যাসীভক্ত ব্রদ্ষচারী জনা । 
সকলের স্বক্মৌমধি আছে কত জানা | 
দৈবশক্তিযুন্, এই লাধারণি মত | 

লই নষ্ঈ কাধিগ্রন্ত আরোগোর পথ ॥ 
প্রভুর নিকটে করি ওষধের আশ । 
ঝনের বাসনা নারী করিল প্রকাশ ॥ 
শোকসম্তাপিত ভে সরল-হৃদয়]। 
রূপ।ময় শ্রীপ্রভুর উপছ্গিল দয়। ॥ 

রঙ্গ করিবার তরে দেখা ইলা ভায় । 
নিকটে মন্দির মার বসতি যেথায় | 
দেখিতে পাইবে তথা নারী এক জন | 
মনোমত মন্ত্রৌষধধি আছে তার জানা ॥ 
পুরিবে বাসনা গিয়া নাও তাহারে । 
মামি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে ॥ 
শশবান্ত শোক গ্রস্ত চলিল রমণী । 
বিরাজেন ধেইথাঞ্চেজগতৎ-জননী ॥. 
জীবে কি বুঝিবে লীল! অতিছবরগম | 
দিনমীনে দরশনে দেবগণে ভ্রম ॥ 
লীলায় আধার বড় চেনা নাহি যুয়+ 
জীবেরে প্রচ্ছন্ন পাথে মোহিয়। মায়ায় ॥ 
শ্লীমন্দিরে উতরিয়। দেখিবারে পায়। 
জগং-জননী সাত! বসিয়! পূজায় ॥ 


তৃতীয় খণ্ড ৩২১ 


পরনমিয়] কহে তায় যতেক খবর | 
প্রতুদেব পাঠাইল! তাহার গোচর ॥ 
রক্গ বুঝি আপ্রভূর বলিল! জননী । 

তিনি ওষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি ॥ 
ত্বরা করি যাঁও ফিরি সান্সিধো তাহার 
পাইবে ওঁষণ, হবে রূপার সঞ্চার ॥ 
মাজ্ঞীমাত্র যায় নারী প্রভুর গোচরে | 
জননী কহিল! যাহ! জানাইল তারে ॥ 
এনিয়া মধুর আস্তে হাশ্য সুমধুর | 
রঙ্গের তরঙ্গ বড় উঠিল প্রভুর ॥ 
বিধিমতে বুঝাইয়া রমণীরে কন । 
বসন পুরিবে ভথ।, হেথা অকাঁবণ ॥ 
দথ| কথা ত্বরান্বিত চলিল বমণী। 
গনন্দিরে যেইখানে জগং-জননী ॥ 
ধারত্রয় এইরূপে ফিরাঁফিরি পর। 
মায়ের হইল রূপা নারীর উপর। 
'ধন্বপত্র দিয়া মাতা বলিলেন তারে! 
বাদণা পুরিবে এই লায়ে মাও ঘারে॥ 
দর দুল ৬ ধন লইয়া বতান। 
আবাসে চলিল নারী আঁনন্দিতযানে ॥ 
॥র সঙ্গে রঙ্গকথ| বুঝ মনে মন। 
রামকঞ্চলীলাকথা অমুতকথন ॥ 


অথ দেব্যা? স্তোত্রং ্প্রারভ্যতে 


গ্রক্কতিং পরমাভয়াং বরদাং 
নরর্্পধরাং জনতাঁপহুরা'ম্‌। 
শরণাগতসেবকতোধষকরীং 
প্রথমাঁমি পরাং জননীং জগতাম্‌ ॥ 


&ণহীনন্থতানপরাধঘুতীন্‌ 
কুপয়াছা সমূদ্ধর মোহগতান্‌। 
তরণীং ভবসাগরপারকরীং 
প্রণমামি পরাঁং জননীং ভগতাঁম্‌.। 


বিবয়ং কুস্থমং পরিহ্বতা সদা 
চরণাম্রুহা মৃতশান্তিম্বধাম্‌ । 

পিব ভৃঙ্গ মনো ভবরোগহরাঁং 
গ্রণমামি পরাং জননীং জগতাম ॥ 


রূপাঁং কুরু মহাদেবি স্থতেষ্‌ প্রণতেধূ চ। 
চরণাশ্রয়দানেন রুপামম়ি নষোহস্ব তে॥ 
লজ্জাপটাবৃতে নিতাং সাঁরদে জ্ঞানদাঁয়িকে | 
পাঁপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কপামফি নযোহস্ঠতে | 


রামরুষ্গতপ্রাণ।ং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াষ্‌। 
তগ্ভাবরঞ্চিতাকারাং প্রণমামি মৃহ্শ্ব,হঃ | 
পরবিত্রং চরিতং বন্তাঃ পণবত্রং জীবনং ভথা। 
গাখত্রতান্বধপিশৈ তট্গৈো দেবো নমো নমঃ ॥ 


'দবীং প্রসন্ন|ং প্রণতাত্তিহস্্রীং 
যোগীন্দ্পূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম। 
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং 
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত।ম্‌ ॥ 


ন্নেহেন বরধাসি মনোহন্যদীয়- 

দৌষাঁনশেষান্‌ সগুণীকরোমি। 
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্‌ 
্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্‌ ॥ 


গুসীদ মাভবিনয়েন ষাচে 

নিতাং ভব ন্েহবতী সুতেষু। 

প্রেমৈকবিন্দুং চিরদদ্ধচিত্তে 

প্রদায় চিত্তং কুরু.নঃ সৃশাস্তদ ॥ 
জনমীং সারদাং দেবীং যামু জগদ্ওুর়াম্‌। 
পাঁদপগ্নং তয়ো; শ্রিত্বা প্রণমামি মুহা, :॥ 


৩২২ শীশ্রীরামকুঞ্ণ পুথি। 
ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এর কথোপকথন | 


স্কট 


জয় জয় রাঁধকৃষ্ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাত। জগৎ-জননী ॥ 
জয় জয় দৌহাকার বত ভক্তগণ। 
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥ 


সহরের মবো স্থান বাুড়বাগান। 
প্রসি্ধ পণ্ডিত তথা দেশজুড়ে নাম ॥ 
শ্াঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'আখাঁয়। 
শ্রদ্ধাভক্তিসহকাঁরে দশে গুণ গায় ॥ 
বহুগুণে বিভষিত দিনা কলেৰর | 
বিচ্য।র সাগর যেন, দয়ার সাগর ॥ 
স্বার্থশূন্ত দয়! তার শন্তরেতে ভরা । 
প রছঃণবিষেশচনে দেভখানি ধরা ॥ 
ঈশ্বর সন্বন্ধে বিচ্ভাসাগরের জ্ঞান | 
চৈতন্ম্থরূপ নিরাঁকাঁর ভগবান! 
সাধন! বলির নাই কোন কন্ম করা। 
ছগভাবস্থলভ ধর্ম পরভঃখ হরা ॥ 
স্বার্থশূন্ত শুদ্ধ সত্ব দয়াগুণ ধাঁর। 
প্রস্থুর অপার রুপা করুণ কাভার । 
সাক্ষীর শ্বকপ শঙ্কু মল্লিক সজ্জন। 
বলিয়াছি বহু অগ্রেতার বিবরণ ॥ 
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবে মুখুষ্যে ঈশান । 
ঠনঠনিয়ায় ধার আবাসের স্থান ! 
তিন শতাধিক টাকা মাসে মাসে আয়। 
দরিদ্র অনাঁথে দিতে তাহে না কৃলায়॥ 
ফুরাইলে অর্থ করে পরাণ বিকলি । 
অবশেষে বাধা যাঁর গৃহিনীর কুলি ॥ 
পরদুংখবিমোচস-খ্যাতি সাধারণে। 


ঠুয়ায়ে তুঃবীক্ঘ মেলা খাকে প্পেতে দিলে | 


দয়ায় গঠিত হিয়া কোমল আচার । 
দিবারাতি চিন্তা কিসে পর-উপকাঁর ॥ 
দুর্গানাতম অপার বিশ্বান ভর। ঘটে । 
বছই আদর তার প্রৃর নিকটে ॥ 
বার বারে ঈশানের ঘবে আগমন । 
করিলেন প্রক্কা্দেব উক্তবিনোদন ॥ 
ঈশান নিজের জন টানাটানি প্রাণে। 
এ সম্বন্ধ নহে বিগ্যানাগরের সনে॥ 
সঙ্কেতে বুঝহ সন্ধ হয় যদি মন। 
নিরাকারবাদী বিগ্যাসাগর ব।ঙ্গণ | 
সাকার ধাভাঁর প্রাণে নাতি পাঁয় স্থান 
£স জনে কেমনে পাবে প্রইর সঙ্গান 
সত্রগ্চণী জনে তাঁর করুণা বিস্তর | 
'তাঁই আজি যান প্রহ পর্ডিতের ঘর | 
রুতার্থ করিতে তীয় দিম দরশন। 
সঙ্গে চলে আমুগণ ভক্ত কয় জন॥ 
গতি মন্তি প্রন্ভুপদে পিরীতি অপার । 
দলমধ্যে নেতা অন্নভি মতেজ মাষ্টার ॥ 
যন বেখানে মান প্রহর পরমেশ। 
প্রায় হয় পথিমধো ভাবের আবেশ ॥ 
আজিও শ্রীঅঙ্গে ভাব হইল প্রভুর 
বিদ্যাসাগরের ঘর নহে অতিদূর ॥ 
কিছু পরে দুয়ারে শকট উপনীত | 
লইয়া! লিল তীয়ে যেখানে পর্ডিত | 


সভক্ভিতে শ্রদ্ধীচিত্তে আনন ছাট্রির|। 
পঞ্ডিত দণ্ায়ম।ন প্রভুরে দেখিয়। $ 
করুণাসাগর তায় করি নিরীক্গণ। 
সমাপিস্থ মহাঁভাবে হইলা মগন ॥ 
ভাঙ্গলে ভাবের নেশা বাহা এলে পর 
সমাপীন প্রন দন্তাঁদপনের উপর ॥ . 
প্ডিতে অপার কৃপা না যাঁর বর্ণনে। 
বুঝ" লক্ষ কোটি গুণ এক বর্ণ শুনে ॥ 
ভাবভঙ্গে শ্রীপ্রভূর কীতি মাগাঁগোড়া। 
সামান্য শীতল জল কিছু পাঁন করা ॥ 
শিএর.সমান ভাব লক্জ! নাঠি মোটে 
খনি বলেন ত1উ যাহা মনে উঠে ॥ 
অকপটে বলিলেন প্রন গ্ুণমণি। 
পাইযাঁছে পিপাসা পানীর পাব মমি 
পতত শুনিয়া »লে বাড়ীর ভিতর । 
হরা করি পারবে ভরি খিস্তর বিশ্র। 
বদ্দম।ন থেকে এনা, ঘরে ছিল ভীার। 
প্রসিদ্ধ মিঠাই মিষ্ট বড়ই সুতার ॥ 
অদ্ধানভ আনিলেন পণ্ডিত প্রবন্ণ। 
তুষিবাঁরে প্রতবরে পরম ঈশ্বর ॥ 
গ্রহণ করিয়া তাজা রুপার লক্ষণ । 
পণ্ডিতের সঙ্গে হয় কথোপকথন 1 
প্রসাদ বন্টনকাঁলে মাঁঈগীরের হাটে 
গুণবাখ্যা প্র উর কৈল] বিধিমতে | 
স্নন্দর স্বভাবযুক্তন্দুধক সঙ্জন। 
দেখিতে প্ররূত ফল্তনদীীর মতন ॥ 
বাহিকে বালুকাবন বিশ্ুক্ষ আক|র | 
অদৃশ্য রসের শোন অন্তে অনিশ্যার ॥ 
আমারে মন কোটি কোটি দণ্ডবং সার 
পতি মতি ভক্তি ধার শরীপ্রতৃর পায় ॥ 
পর্ডিতে সপ্ত[ষে প্রভু রসের সাগর | 
এড়াইয়া খাল খাঁন! বিশুর বিস্তর ॥ 
নদ নদী বিল জলা ডোঁধা অগণন। 
স্তাগ্যবলে হেল আজি সাগরে মিশগম 


তীয় খণ্ড ৩২৩ 


পণ্ডিত উত্তরে কন প্রভুগ্তণধরে । 
সাগরের লোণা অল লয়ে বান ঘরে ॥ 
পঞ্ডিতে পুনশ্চ শ্রপ্রভূর প্রত্যুত্তর 
লোঁণা কিসে? নহে ইভা লবণসাঁগর ॥ 
'বি্যাসাগরে ধরে লবণের তার । 
কশীরোদ সাগর ইহ, সাগর বিদ্যার | 
কোমল-হৃদর তুমি সত্বপ্ণী জন। 
পরছুঃখনাশ হেতু অর্থ উপার্জন । 
সত্ত্গুণে ব্যপিহ রাঁজসের খেলা । 
্বার্থশৃন্ত কশ্খে নাই কর্মফলজালা ॥ 
পালিলে দয়ার ধশ্ম ভক্তি সহকারে | 
ক্রমশঃ লইর] যায় ঈশ্বরের ঘরে । 
দর) হ"রেছ তৃমি কোমল নরম। 
মত্াক্তি এ নহে, তুমি সিদ্ধ এক জন ॥ 
যেমন আগুনে পিদ্ধ করিলে পটল । 
আলু কি আনাঁজপাঁতি অন্ত কোন ফল 
কোমল নরম হয় তাপ পেয়ে গাঁ । 
তোমায় করেছে তেন কোমল দয়ায় ॥ 
শ্রীমুখে শুনিয়া এত প্রশংসা-কাহিনী। 
সবিনয়ে কহিল পঞ্িতশিরোঘণি ॥ 
সতা মানি, সিদ্ধ আনু আনাজ পটল । 
স্বভাব ছাড়িয়। হয় অতান্ক কোমল ॥ 
কিন্ত কলাঁয়ের বাঁট! সিদ্ধ হ'লে পরে । 
নরম কোখায়? অতি শক্ত গুণ ধরে ॥ 
সর্বজ্ঞ শ্ীপ্রভূদেব অখিলের পতি । 
স্ুবিদিত যার যেন স্বভাব প্ররুতি ॥ 
তুমি নহ তার জাতি, স্বভাব সুন্দর । 
এই বলি দিলা তাঁর কথার উত্তর ॥ 
বিশদে ভাঙ্গিরা পরে কহেন গৌসাই। 
তুমি নহ সে পণ্ডিত শাঙ্ব্যবসাই । 
উপমায় পঞ্চিকায় প্রকাশ সকল। 
অমুক সময়ে হবে এত আড়া জল। 
কতই জলের কথা পঞ্জিকায় লেখা । 
মিঙ্কৃড়িলে পাঁজি নাহি বিদ্দু যাঁয়।দেখা ! 


৩২৪ ্রীস্ীর'মরুষ। পুথি 


সেইমত শীস্ত্রাধ্যানী পণ্ডিতের দল। 
বিজ্ঞান,বেদাস্ত ব্রদ্ধ মুখেতে কেবল ॥ 
বাখানিছে ধার কথা, সে বস্ত কেমন । 
আভাস না জাঁনে, বিনা ছুই এক জন ॥ 
সেই ষিগ্যা পরা বিদ্যা পরম সুন্দর । 
ক্নাইয়া দেয় যায পরম ঈশ্বর | 
'মন্তবিধ বিহ্য1! ষত স্মৃতি বাঁকরণ । 
বিজ্ঞান পুরাণ ক্কবাঁর শান্ম অগণন ॥ 
কোনই কাঁজের নয়, নাহি তায় সার । 
কেবল মনের মধ্যে জঞ্জালের ভার ॥ 
আগোটা গীতাঁর পাঠে কিবা দরকার ? 
বল” দেখি মুখে গীত। মাত্র দশবার । 
গীত] গীতা উচ্চারণে তাগী ভাগী হয়। 
তাঁপঠনের ফল তিরাঁগ নিশ্চর ॥ 
ধন-মাঁন-ষশ-মাশ! ইক্জিয়ের মুখ | 
ভইবে তিয়াগী জনে এ সবে বিমুখ ॥ 
সব্বশ্তথ পরিভার চরিব কারণে। 
গীতার কেবল ইহ1 একমাত্র মানে ॥ 
হরিপদলাভে একা তির।গ সম্বল | 
গীতা অর্থে এক অর্থ তিয়াগ কেবল । 
কাঁয়মনে সকল করিবে পরিহার | 
প্রকৃত সন্ন্যাসী স্থানে ইচ্ছা হয় মার ॥ 
করিবে প্রত্যঙ্গে অঙ্গে কাজ সমুদাঁয় | 
সমর্পিয়া কর্মফল শ্ীকফের পায় ॥ 
প্রকৃত গৃহস্থ ত্যাগ রাখিবেন মনে। 
কর্মফল সমর্পিয়া ভক্তির কারণে ॥ 
জীবগণে কছ্ছে গীতা সারার্থ ইহার | 
সর্ব্ব নাশি হরিপদ এক কর সার ! 
ঘতনেঃদয়ে ধরি বিবেক বিরাগ | 
রুফ্চের কারণে কর সকল তিয়াগ ॥ 
বুঝাইতে বিধিমতে তত্ব উপমায়। 
দুজন সাধুর কথা,কন প্রভুরায় | 
গুন গুন তক্তিতর্ত কেমন প্রভুর 
একখানি পুঁথি ছিল জমেক সাধুর | 


কোন জন এক দিন জিজ্ঞ।সিল তরে | 
কি পুঁথি? কি আছে লেখা ইহার ভিতরে ॥ 
খুলিয়া সে পু'খিখাঁনি দেখাইল তাঁয়। 
শুদ্ধ লেখা রাষনাঁম প্রতোক পাতায় ॥ 
দ্বিতীয় সাধুর কথা আঁ্র্যা কাহিনী । 
দাক্ষিণাঁতো যেই কালে গোরা গুণমণি ॥ 
দেখিলেন জনেক পণ্ডিত কোন খানে । 
করিছেন গীতাপাঠ আপনার মনে ॥ 
সমাসীন পাশে ভার সাধু এক জন । 
অবিরত করিতেছে অশ্রু বিপক্জন ॥ 
নাহি জানে লেখাপড়া নিরক্ষর বটে। 
বৃঝিতে গীতার ভাষ! শক্তি নাহি ঘটে। 
জিজ্ঞাসিল পরে তারে কোন এক জন। 
কহ তত্ব কি বুঝিয়া করিষ্ছ ক্রন্দন | 
সবিনয়ে কঠে দাঁধু হইয়া কাতর 
সত্যই সতাই ক্মামি মূর্থ নিরক্ষর ॥ 
এক শব বুঝিবারে শক্ষি মোর নাই। 
কিন্ধ গীতাপাঞ্কালে দেখিবার পাই 
ন্মেন সুন্দর ক ভুবনমোহন। 
পৃততীর্থে করুক্ষেত্রে পুণাদরশন ॥ 
বলিছেন এই গীতা মধুর বচনে । 
তৃতীয় পাগুব ভক্ত বান্ধব অঙ্গনে । 
মতক্ষণ শুনি আমি এই গীতাগীতি | 
আগাগোড। দেখি রুষ্ধে মোহনমূরতি ॥ 
আখ্যান কহিয়। বলিলেন গ্রন্ুবর। 
পরাবিদ্যাপ্রাপ্ত এই সাধু নিরক্ষর | 
দেই বিদা। ঘাঁর বলে হয় দরশন। 
সকলের সার রু্ক তাহার চরণ ॥ 
সাকার প্রসঙ্গে এই ভক্তির আখান। 
ঈশ্বর পণ্ডিতে কন প্রস্তু ভগবান্‌॥ 
প্রথমে সাকার কথা উথাপন ফেনে। ৯ 
অর্থ তার পণ্ডিত সাকার নহি মানো। 
পণ্ডিতের ডাব অগ্নে হ'য়েছে প্রকাশ | 
মিরাকয়যারদী নাহি সাফায়ে বিশ্বাস | 
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তবে যেন দেখিতেছি শীপ্রভূর ধার! । 
যাহার যেমন ভাঁব তাই রঙ্গা করা ॥ .. 
পরে ব্রহ্মতত্থ প্রভূ লাগিলা কহিতে। 
ভাগ্যবান্‌ পুণাবান্‌ ঈশ্বর পণ্ডিতে ॥ 
বলিলেন প্রভৃদেব অখিলের পত্তি। 
বলিতেডিলাম আমি বিদ্যার ভারতী ॥ 
বিদায় লইয়া যাঁয় ঈশ্বরের পথে। 
অবিদ্য। তামস পথ না দেয় দেখিতে ॥ 
বন্ধ ঠিক আবাঁসের ছাঁদের মতন । . 
সংলগ্ন মোপানে হয় তথায় গমন ॥ 
ব্রন্মে আগমন-পথে যে বিদা। উপায় । 
সেই বিদা। সর্বব-উচ্চ সোপানের প্রায়! 
উভয় অবিদা। বিদণ মায়ার ভিতরে । 
মার।র অভীত তিনি ব্রঙ্গ বলি ধারে ।॥ 
গনাঁস-্ তরঙ্গ, নহে কাহার অধীন | 
গালমন্দ উভয়েতে সন্বন্থবিহীন ॥ 
আলোর শিখার সম স্বভাব তাহার । 
নে যেমন বাসে করে তেন বাবহার ॥ 
কেহ বা আলোতে পাঠ করে ভাগবত । 
কেহ পাপমতি ব্যক্তি লিখে জালখৎ ॥ 
আর উপমায় ব্রহ্ম সাপের মতন। 
দশনের কসে ধরে গরল বিষম ॥ 
ভাহায় হানি কি কষ্ট না হয় তাহার । 
'অপরে দংশনে করে প্রাণের সংহার ॥ 
আঁর দেখ শোক ভুঃখ পাপাদি নিচয়। 
মন্দ নামে জনে জানে যার পরিচয়। 
সে নকল আমাদের ভীবের সম্পন্তি। 
ব্রদ্ধে নাহি লাগে তার সর্ধ-উচ্ছে স্থিতি ॥ 
শ্টিতে মন্দের বাস রঙ্গে নাহি ফুটে। 
সাঁপের যেমন বিষ সাপের নিকটে ॥ 
্ের স্বরূপ তত্ব, ত্্বোর বারতা । 
বলিতে সঙ্গম জন হট্টিমাঝে কোথা ॥ 
|. তত্জ মন্্ বেদান্ত পুরাণ বেদমাঁল1। 
| মুখবিনিংকত সব বদনেতে বলা! ॥ 


তেকারণ উচ্ছিষ্ট শাগ্াদি সমুদায়। 
বক্ষবস্থ অনুচ্ছিষ্ট না ফুটে কথার ॥ 
নীরব পণ্ডিত ছিল কহিল এখন | 
ব্রষ্ব অনুচ্ছিঃ আজি শুনিম্থ নৃতন | 
প্রভৃদেব পণ্ডি তর বাকো দির] সায় । 
বলিলেন ব্রঙ্ধ বস্ধ না ফুটে কথায় ॥ 
স[গর (কমন কেহ করিলে জিজ্ঞাস] 
কি দিবে উত্তর? তুমি কো পাবে ভাসা ॥ 
বর্ণনায় ক্ষমব।ন্‌ বদি হও বেশী । 
বলিবে কতই শবন্ষ, ঢেউ রাঁশি রাঁশি ॥ 
অকুল অগাধ খুজে কেবা পায় ততল। 
চারিদিকে জলময জল আর জল ॥ 
গুকদেব সম মভাপুরুষের গণ । 
বনক্ছে কেহ করিষাছে দরশন ॥ 
পরশন কাার বা সেই ব্রহ্মসিন্ধ | 
কাহ।র কেবল পান বারি এক বিন্দু ॥ 
শবভাব প্রকৃতি হেন আছয়ে তাহার | 
নামিলে জলধিজলে ফিরা নাহি আর ॥ 
অপর দৃষ্টান্তে ব্রন্ষ চিনির পাহাঁড | 
ছিমাঁলয় সম বড় গ্রক1গ আকার ॥ 
শুকদেব সমান সাধক যত জনা । 
থাইয়াঁছিলেন মাত্র ছুই এক দান? ॥ 
লবণ-গঠিত-কায় ুনের পু'তুল। 
ঘদি যায় মাপিবারে জলধি অকুল ॥ 
ঠা বায় গলিষ়া মিশিয়া যাঁয় জলে। 
তেমতি জীবের দশ! ব্র্ধে ফোগ হ'লে ॥ 
মায়ের ইচ্ছায় যদি ফিরে কোন জন। 
বলিতে না পারে ব্রঙ্মলাগর কেমন ॥ 
বাখানিতে উপমায় প্রভূ ভগবান্‌। 
ঘলিলেন কোন এক জনের আখ্যান ॥ 
ছিল তার পুভ্রদ্ধয় শৈশব সুন্দর | 
শিক্ষা হেতু পাঠাইল আচারের ধর ॥ 
পুরাণ বেদাস্ত বেদ ধর্ধশাস্্ নান! । 
পড়ির়। ধুঝিবে তত্ব পিতার বাঁসনা ॥ 
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যথা-আজ্ঞ। গুরুগৃছে ভাই দুই জন । 
যতন সহিত শান্ধব করে অধ্যয়ন | 
হেন রূপে কিছু দিন গত হলে পর । 
ডাঁকিল নন্দনদ্বয়ে আপন গৌচর ॥ 
বেঙগাস্তে ব্রন্ষের কথা কহে বে রকম । 
বলিলেন বিশেষিযা করি 5 কীর্তন ॥ 
বন্ষের স্বরূপ ভত্ব করহ বর্ণনা । 
গুনিতে তোমার মুখে বচই বাসনা ॥ 
মিষ্টজাষে কহে জোষ্ঠ বেদান্তের ভাষ। 
পুঁথিতে যেমন ভাবে অছয়ে প্রকাশ ॥ 
অবাক্ অচিন্তনীয় মনির পার। 


ঈততাদি ইত্যাদি, তাহে আছে থে প্রকার )। 


প্মনিয়ছি হও ক্ষান্ত কহিয়া তাহ? ॥ 
জিজ্ঞাসিল সেই প্র কনিষ্ঠ কমাবে ॥ 
শনিষা পিতার প্র কনিষ্ঠ নন্দন । 
অধোমুখে রহে। নহে বর্ণ উচ্চার্ণ 
কিছু পরে কন তারে জনক তাহার । 
বক্গবস্থ্ উ্ধীলর্ধি হয়েছে তোমার ॥ 
আপার অনন্ত ব্রহ্ম সীমাহীন পারা । 
গুণাতীত জানাতীত অবাক চেহাঁর। ॥ 
স্বরূপ বলিতে তীর সাধ কার পারে। 
মৌনী জনে কহে তত, বাক্যবাণে নারে । 
েখ। পূর্ণ ্রগজ্ঞান বাঁকা তগা নাই। 
উপমা সহিত বাধা করেছ গেসাই ॥ 
উনানে বসান ঘ্ুত কছার ভিহর । 
ক্রেমাগত দিলে তাঁহে জাল নিরস্কর ॥ 
বতক্ষণ থাকে কীচা চড়, চড় করে। 
পকিলে নীরব দ্বাত শব্দ যায় মারে ॥ 
বিচার বাক্যের ঘন্দ কাচা জান মার। 
পর্ণ জ্ঞানে বাকাতারা কে কার বিচার ? 
পাঁকা ঘিয়ে পুনরায় শব সমুন্িত। 
রসে ভরা! কাচা। লুচি ভইলে নিহিত ॥ 
পাকা গা কীচা লুচি কথা উপণার ! 
গুরু শিষ্য ছুয়ে যবে তের বিচার ॥ 
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শন্ গাড় গলমণ্ যেন মু'বকল। 
করে তুক্‌ ভূক শব যত ঢ।কে জগ ॥ 
পরিপূর্ণ গাঁড়, যবে. শব্দ কোঁথা আর। 
বাঁকা ছাঁড়ে সেইমত পূর্ণ জ্ঞান ধার ॥ 
কাঁমিনীকাঞ্চন মনে যতক্গণ রয় | 
র্গবস্ত উপলব্ধি হইবার নয় | 
শুদ্বাত্ব! হইলে গরে সাধ হয় পর্ণ । 
১চতন্ত কেবল, জানে কেমন চৈতন্ ॥ 
এই ঠই শ্রীর্গোসাই নিজের আভাল। 
পণ্তিতের সগ্িকটে করিলা প্রকাশ ॥ 
বিশেদিয়। বলিবারে নাতি প্য়োজন | 
আপনার মনে তুমি বুঝে লও মন ॥ 

পুনরাধু কছিতে লাগিল ভগবান । 
শঙ্কর[চাধেঘর মতে অন্বৈতগিয়ান ॥ | 
দ্বৈতগিক্কান সভা, ছৈতজ্ঞান কুল। 
ভবের ফেছৈতজ্ঞান মায়া তাঁর মূল ॥ 
মায়ারাঙ্জে ষতকাল হয় বিচরণ । 
জীবের অদ্বৈতজ্ঞান ফটে না কখন ॥ 
ভগন্তে ঘাঁবৎ বন্্ব ঘটনানিচয় | 
সারায় দেগাঁয় মাত্র, সত্য কিন্ধু নয় ॥ 
শঙ্গরের মতে ধাবা এই করে বাখা। 
দ্বৈতপ্রতিবাদী তাঁর] জানীনামে আথ্যা ! 
বঙ্গ সতা, মায়া মিথাঁ, এই বোধ ঘটে। 
মিথা! মানে এইখানে সন্তা নাই মো ;ট | 
মায় মি্যা অবিকলশিরান হইলে । 
অহঙ্কার অহংজ্ঞান নাশ পার মুলে ॥ 
অহ এর চিচ্ন দেতে নাহি রহে আর। 
প্রকৃত সমাধি-পদে তাবে অধিকার ॥ 
ন।মিলে সমাধি থেকে নীচেকার ঘরে 
মায়া করে নিজ কাছ অহংকার ধরে 
তবে ই শুদ্ধ অহ ছানি নয় কাজে। 
দেখায় অবিদণ বিদ্যা! ঢুই মায়া নিজে | 
সমাধিতে বুঝিবাঁরে বিজ্ঞানী নিপুণ । - 
সেই ব্রঙ্গ দুই রূপে সগুণ নিপুণ ॥ 
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সগুণে ঈথর নান হৃষ্টির কারণ । 
ব্রঙ্মন।মধারী তিনি নিশুণ যখন ॥ 
চতুর্ব্বিংশ তত তিনি জীব ও জগৎ। 
শক্তি মায়া নানা নাম গুণে বলবৎ ॥ 
গুণভেদে নাঁমভেদ, অন্য বুঝা ভুল । 
সেইমাত্র এক ব্রদ্ধ সকলের মূল ॥ 

জন পালন লয়ে নানাণিদ কাছে। 
দরেন বিবিধ রূপ সেউ ত্রন্ধব নিগে ॥ 
নানারূপে ভক্তের নিকটে ভগবান্‌। 
আশাখিতে বিজ্ঞানিগণে দেখিবারে পান ॥ 
চাক্ষুষ দেখিয়া! জানা, বিজ্ঞানের মাঁনে। 
অনুমান, সন্দেহ নাভিক সেইখানে | 
এন্ধব-মাম্ম। এই নব বিজ্ঞানীর গণ। 
অন্থরে বাহিরে ভাবে করে দরশন ॥ 
পরম-ঈশ্বর হেন দ্বিবিধ কারণে । 

দেখা দিয়া দেন তত্র মুনিঞধিগণে॥ 
উদ্ধারিতে জীবগণে প্রথম কাঁরণ। 
দ্বিতীয় ভক্তের সাব করিতে পূরণ ॥ 
ক্রিয়াহীন তায় যবে দেখিবারে পাই । 
হজন পালন লয় কোন কাজে নাই ॥ 
লিপ্রশূন্য, সম্পর্ক নাহিক সৃষ্টি সনে । 
তখন তাহারে আমি ডাকি ব্রদ্ষ নামে ॥ 
গজন পালন লয়ে যবে তাঁর গতি। 
তখন সগুণ নাম প্রধান! গ্রক্কৃতি ॥ 

যেই ব্রহ্ম সেই শশ্থি'ভেদ নাই ছুয়ে । 
ৃষ্টান্তে ধরিয়া দেখ আগুন লইয়ে ॥ 
আগুনের সজে তার প্রদাহিক গুণ। 
উভষেতে একাধারে একত্রে আগুন ॥ 
দবলত দুধের, ছুধেন্তে যেন স্থিতি । 
সেইমত ব্র্গে রহে বু্দের শকতি ॥ 

মণি পার তাঁর জ্যোতি: একই যেমন । 
রঙ্গের সঙ্গেতে শক্তি প্রকৃতি তেমন ॥ 


সাপের সঙ্গেতে তার অশাকার্।কা গতি | 


রঙ্গের মহিত তেন হার শকতি ॥ 
ঠ 


পূর্বোক্ত সপ্তণ ব্র ধার পরিচয়। 
অবিরত হাতে তিন শ্থ্টি স্থিতি লয়॥ 
সেই আদি মূল শক্তি প্ররুতি প্রধান! । 
তিনিই দ্বিবিধ| বিদ্যাঁবিষ্ঞা নাঁমে জান! ॥ 
স্থষ্টিতে অনন্ত জাতি, অনস্ত রকম | 
কেহ উন, কেহ নো, কেহ বেশী কম ॥ 
তারহমা ছোট বড় নামে যায় বল] 
সকল শক্তির কর্ম, নানারূপে খেল। ॥ 
রকমারি স্যতি করা শক্তির নিয়ম । 
সমরূপ ছুই বস না ভয় কখন ॥ 

বিশাল ব্রঙ্গাণ্ডে বস্ক অনন্ত প্রকার | 
প্রত্যেকের ভিন্ন রূপ অতি চমতকার । 
এমন সময় কন পণ্ডিত ধীমান্‌। 
বটে। কেহ ক্ষীণবল কেহ বলবাঁন্‌ ॥ 
শক্তির প্রকৃতি যদি উন ছুনো গড়া । 

তবে কি তাহাতে আছে পক্ষপাতী ধারা? 
পঞ্ডিতেরে উত্তর করিলা প্রভুরায়। 
জগতে ঘটনা যত যা হয় যেথায় ॥ 
চিরকাল যেইরূপ সেইরূপ হয়। 

ইহা অতি সত্য কথা বুঝিবে নিশ্চয় ॥ 
কি হেতু করেন? কেন? কিতার বিধান। 
মান্তষে জানিতে নাহি দেন ভগবান্‌ ॥ 
কারণ কি হেতু কিব। উদ্দেশ্য অ্টার। 
জীবের জানিতে ইহা নাহি অধিকার ॥ 
সর্বশক্তিমান বিভু একক ঈশ্বর । 
সর্বভূৃতে সমভাবে সবার ভিতর ॥ 
ক্ষুদকায় পিপীলিক! বালির সমান। 
তাহাতেও বিরাজিত রহে তগবান্‌ ॥ 
তবে যে তাদের মধো স্বতন্ত্র প্রতোকে । 
কি শরীৰে, কিবা মনে, কিবা আধ্যাত্বিকে ॥ 
শক্তিই তাহার মূল রকমারি গড়ে । 
অদ্ভুত শক্তির খেলা স্থষ্টির ভিতরে ॥ 
বেদান্তের ব্রন্ধ কালী জননী আমার । 
সগুণে অনস্তরূপ! বিরাট আকার ॥ 


৬২৮ 


কে জানে সে কালি কেমন। 

বন্ডদর্শনে না পায় দরশন | 

মূলাধারে সহম্রারে যোগী যারে 
করে মনন, 

কালী পদ্মবনে, হংস সনে, 

হংসীরূপে করে রমণ ॥ 

আত্মারামের আত্মা কালী 

রামপ্রেয়সী সীতা যেমন, 

শিব জেনেছে কালীর মর্ম, 

অন্কে কে আর জান্বে তেমন ॥ 

প্রসবে ব্রন্ষাণ্ড অগু প্রকাণ্ুত। 
বুঝ কেমন, 

কালী সর্ব-ঘটে বিরাজ করে, 

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! যেমন ॥ 

রামপ্রসাদ বলে কুতৃহলে 
সন্তরণে সিদ্ধু-গমন, 

আঁমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না 

ধরৃৰে শশী হয়ে বামন ॥ 


গেয়ে এই গীতখানি, . সমাধিস্থ গুণমণি 
এ রাজ্য ছাঁড়িয়া গেলা চ'লে। 
ফ্রুতগতি উভরায়। চকিত চপল! গ্রায়, 
কোথায় কাভার সাধ্য বলে। 
বীণ। জিনি কঠস্বর. মিষ্ট হতে মিষ্টতর 
বদনবিববে নাহি আর । 
ক্তিছ় শক্তিহারা শ্রীঙ্গ ম্পনন ছাড়া 
পুত্তলিক জড়ের আকার ॥ 
স্থির যন স্থির চিন্ত স্থিরতর ছুটি নেত্র 
স্থিরতাবে বঙসিয়! অট। 
অন্তরের জ্যোতি গুপ্ত বাঁছিরে হইল বাক 
প্রচ্চিত বদনমগ্ডল ॥ 


জনকের আব্বীধা ধন 
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ভাবে যবে নিমগন কোথ| তিনি ।ক' র$ন 
বিবরণ বুঝে উঠ! ভাঁর। 
লক্ষণ দেখিয়া জ্ঞান কিংব! যাহ! অঙগম|ন 
কহি শুন কাহিনী তাহার । 
অপার ভাবের ভাবী একাঁধারে-নানাছবি 
ভাবময় ভাবের নিদাম। 
যে প্রসঙ্গে আবির্ভাব শ্রীমঙ্গেতে মহাঁভাৰ 
তাহাই দেখেন মৃর্তিমান্‌ ॥ 
বিচ্ঠাসাগরের সনে ব্রহ্ধতত্ব উ্বাগনে 
কহিতেছিলেন গুণমণি ।* 
উপনিষদের ব্রদ্ধা আছে ধার গুণ, ধশ 
আনি তার জগংজননী ॥ 
মিলে তার দরশণ 
কাঁথাপকথন হয় সাঁথে। 
বিশ্বময়ী কালী নাম জগতের আশ্সারাম 
সরঘবদ| বিরাজ সর্বাভতে ॥ 
একা তিন্নি একরূপে বিরাটে বরক্ধা্ড বাপে 
ইচ্ছামরী ইচ্ছায় তাহার । 
যাবৎ ঘটনামালা ছোট ৰড় যত খেলা 
হি স্থিতি প্রলয় সংার ॥ 
বলিতে বঙিতে কথা মনে বাড়ে ব্যাকুলতা 
দেখিবারে ন্বরূপ মুরতি। 


সঙ্গে লয়ে প্রাণ মন মহাঁডাবে তেকারণ 
নিমগন অথ্িলের পতি ॥ 
বুঝিতে পারিবে মন কর লীলা! আলাপন 


আগাঁগোড়া কাহিনী ধরিয়ে । 

প্রার্থনা করিয়া াঁয় হৃদে যেন ন্র্তি পায় 
কিকরিলা অবতার হয়ে। 

ভাবে মগ্ন প্রভু এবে মনগ্রাণ গেছে ডুবে 
ভাবরূপ অকুলপাথারে । * 

জীবগণে উদ্ধারিতে তত্বেরদ্বারতা দিতে 
পুনঃ দেছে আসিছেন ফিরে ॥ 

লক্ষণে উদ্দিল আসি  বদনেশমধুর হাসি 
শুধাধারা৷ সে হাপির ধাঁরা। 


তৃতীয় খঙ। 


দরশনে ভাগ্য বার অতুল আনন্দ তার 
আপনে আপনা হয় হারা ॥ 
হাঁসি দেখে ষ য় জান! বাহমাত্র ছুই আনা 
চৌদ্দ আনা আবেশের জোর । 
মা যেন জাগার ঠেলে নিদ্রাতুর শিশু ছেলে 
নড়ে কিন্ত নিদ্রায় বিভোর ॥ 
ঘবে সিকি ঘোর কাটে,তবে মুখে বাঁকা ফুটে 
নহে স্পষ্ট জড় জড় স্বর । 
নামা উঠ| করে মন | তাই জড় উচ্চারণ 
ধরে ছাড়ে দিবা দেহ-ঘর ॥ 
অর্ধেক আঁসিলে নীচে জিহ্বার জড়তা ঘুচে 
বলিলেন প্রস্থ গুণধাম। 
আমার জননী যিনি নিরাকার ক্রক্ম তিনি 
করে ধার বেদাস্তে বাখান ॥ 
মায়ের ইচ্ছায় যার নাশ হয় অহংকার 
সমাধিতে সে দেখিতে পায়। 
গভীর ধিয়ানে মত্ত ব্রহ্গের স্বরূপ তত্ব 
বেদাস্তে যাহার কথা গায় ॥ 
ফিরিলে দেখিয়া মাকে তবু যে অহং থাঁকে 
/স অহং শদ্ধভাবাপন্ন। 
অবিষ্যা ধরে না! তাঁর মাই মনে ক্ষুপ্তি পায় 
মায়াঘোরে করে না আচ্ছন্ন ॥ 
সাকারা হইয়া মাতা ভত্ত-সঙ্গে কন কথা 
ইচ্ছাময়ী যেন ইচ্ছা তার। 
কহেন সস্তানগণে_. . আমি ত্রক্ষ গুণহীনে 
গুণময়ী হইয়া সাকার | 
এই যে সাকার কাঁয় যে সে না দেখিতে পায় 
দেখে মাত্র শুদ্ব-আত্মা জনা । 
গুদ্ব-আত্মা থালি তারা,তার[অংশে জন্মে যাঁরা 
ভগবতীতন্থ নামে জানা ॥ 
জান ডুক্তি একত্বরে সাষঞজত্য করিধায়ে 
বলিলেন প্রভূ গুপমণি। 
রামচজ্জ এক দিনে বলিলেন হনূষাঁনে 
আমায় ফিরপ'দেখ তুমি 


৩২৭) 


করবোড়ে হন্ম।ন্‌ কহে শুনশুন রাম 
কখন তোমায় হেন হেরি । 
তোঁমা বিনা নাহি অন্ত তুমিই অন্ত পূর্ণ 
হ্জনপাঁলনলয়কারী ॥ 
শন রাষ কমলাথি আমাকে তখন দেখি 
আমি আর নই অন্ত জন1। | 
আমাতে তোমার সব দেবত্ব মাখান গাত্র 
তোমারি কেবল অংশখ-কণা ॥ 
কখন তোমা রাঁমে এইরূপ হয় মনে 
প্রত তৃমি আমি তব দাস। 
শ্রীমাজ্ঞা পালন কাজ এই চিন্তা হৃদিমাঁঝ 
শ্রীচরণসেবনের আশ ॥ 
শুন শুন কহি রাম নবদূর্বাদলশ্ঠাম 
আত্মারাম সকলের সার। 
কখন দেখিতে পাই আমি তুমি আমি নাই 
তুমি আমি ছুয়ে একাকার ॥ 
ভাঙ্গিয়া কহেন কথা শ্রীপ্রভু আমার । 
মনে কর সীমাহীন এক জলাধার ॥ 
নাহি তার পারাপার নহি তার তল। 
অধ ডর্ধে দশদিকে জল আর জল ॥ 
সে জলের কোন অংশ শীতল পাইয়ে । 
জম]ট বাঁধিয়া ফায় বরফ হইয়ে ॥ 
পুনঃ সে বরফথণ্ডে বদি তাপ পাঁর। 
গলিয়। হইয়া জল জলেতে মিশায় ॥ 
জলাধাররূপত্রদ্ধ যেই খণ্ড তার। 
ভক্তিরূপ শৈতোো হয় বরফ আকার ॥ 
সেই ভগবংতন্গ শুদ্বআত্মা নাম। 
স্বয়ং ব্রদ্দের দেহে তাহাদের ধাম ॥ 
উত্তাপ-স্বরূপ জ্ঞান বিচার কেবল। 
যাহাতে বরফ হয় পুনরায় জল॥ 
যোগীসনে সমাধিতে যেই মহাজন । 
মহাঁভাগ্যবলে হইয়াছে নিষগন ॥ 
সন্দহীনে উপলব্ধি কেবল তাহীর। 
বাহাজগতের শ্রষ্টাী জননী আমার | 


৩৩৪ সীত্রীরামকৃ্ণ পুথি 


তিনি নিরাকার ত্রঙ্গ, সগুণে সাকারা । 
তাঁও তিনি, যাহা আছে 'এই ছুই ছাড়া ॥ 
বদের আত্মারপে তত্তময়ী তিনি । 
পঞ্চভূতম্য়ী হ'য়ে স্মষ্টিম্বরূপিণী ॥ 
অছৈতবাদীরা যেন মনে নাহি করে। 
সগ্চণে সাকার, স্ট্টি মিথ্যা একবারে ॥ 
সাকার স্বরূপ তাঁর, আর সমষ্টি ঠিক। 
দুয়ের মধ্যেতে নহে কেহই অলীক | 
দষ্টান্তে ভাঙ্গেন তত্ব বিবাদভঞ্জন । 
সরলে সরলে কথা করহ শ্রবণ ॥ 
নমূখে সহজে বুঝে নাহি লাগে গোল। 
সরল উপমা ছুধ নবনীত ঘোল ॥ 
নিরাকার ব্রহ্ম ঠিক ঢুধের মতন । 
সপ্চণে নবনীরপ আকার ধারণ ॥ 
মন্থনাবশিঃ ঘোল শষ্টিরূপে তার। 
ইহার মধ্যেতে মিথা বলিবে কাহায় 
প্রতাক্ষ ঈশ্বরী কালী জননী আমার। 
জীবের আমিত্ব যায় রুপায় তাহার ॥ 
আমিত্ব থাকিতে কু সমাধি না হয়। 
সমাধি বাতীত ব্রঙ্ধ উপলধ্ধি নয় ॥ 
জ্ঞানমার্গে অহংনাশে উপায় সম্বল । 
বিবেক বৈরাগা জ্ঞান বিচার কেবল ॥ 
জ্ঞানীজনগণে বারে জ্ঞানযোগ বলে। 
বড়ই কঠিন পথ এই কলিকালে ॥ 
বরহ্মজ্ঞান আশে হইবারে সমাধিস্থ । 
নারদীয় ভক্তিভাব এ যুগে প্রশস্ত ॥ 
সেবাডক্তি আরাধনা গুণানুকীত্তন। 
এই হয় নারদীয় ভক্তির লক্ষণ ॥ 
শুদ্ধাস্্ারে নিরন্তর প্রার্থনা তাঁহাঁয়। 
করিলে বাসন] পুরে মায়ের কুপায় ॥ 
জ্ানপন্থিগণ দুরে যাহার আশায় । 
মিটে না বাসনা গোটা আয়ু কেটে যাঁর 
ভকত-বৎসলা মাতা ভক্তি ভালবাসে | 
গস্ভতানগ্বরূপ ভক্ত মায়ের সকাশে ॥ 


বরন্ষজ্ঞান কখন না ঢাঁয় ভক্ত জনা। 
মায়েরে দেখিতে করে মায়েরে প্রার্থন। ॥ 
যদি কেহ সমাধির উচ্চ স্থানে যায়। 
নামিয়া আনেন তারে মাতা পুনরায় ॥ 
রাখিয়া আমির রেখা ঈষৎ অন্তরে | 

সে নহে এ কাঁচা আমি, পাকা বলি তারে ॥ 
কাচা আমি ঠিক যেন দন্ডির মতন । 
বাঁহাতে জীবের হয় বিষম বন্ধন ॥ 

পাঁকা আমি দগ্ধ দড়ি গুড়ে হয় ছাই। 
আকারে কেবল, বাঁধে হেন শক্তি নাই ॥ 
সারা গো মা পদণী এ এই সপ্তপ্বর। 
ণী'অতি অতত্যুচ্চ চড়া সবার উপর ॥ 
গায়ক সতত: নাহি পারে থাকিবারে । 
ঘে ণী অতি উচ্চ ঘাট তাহার ভিতরে ॥ 
তেমতি সমধি স্থানে অবিরত যোগ। 
একুশ দিনের বেশী নাতি হয় ভোগ ॥ 
বঙ্গজ্ঞানে সব নষ্ট সত্তা লোপ পাস্ন। 
মহাঁজলে ঁলবিষ্ব ঘেমন মিশাঁয় ॥ 
তিক্ত লাগে ভক্তজনে রসনাবিন্বাঁদ । 
হইতে না চীয় চিনি, খাইবার সাপ ॥ 
ভক্তিপ্রেম অন্তরেতে রাখি সঙ্গোপনে | 
মার সঙ্গে কবে কথা চায় ভক্তগণে ॥ 
বিবিধ আঁকার মার ভুবনমোহন। 
রামন্ূপে অযোৌধাম নৃপতিনন্ধন ॥ 
কষ্ণচরূপে বুন্দাবনে নয়লেন ফাঁদ। 
গোরাবধপে মহাপ্রভু নদীয়ার চাদ ॥ 

যে যেমনে চায় মায়, মেরূপে যে যাচে। 
ভকত-বৎসলা কালী তেন তাঁর কাছে ॥ 
ম্দি কান ভক্ত ভনে চা ব্রঙ্গজ্ঞান। 
তখনি জননী করে- তাহারে প্রদান ॥ 
ভক্তি ভক্ত বড় ভালবাদেন জননা | * 
এত বলি ভক্তি-তত্ব কন গুগমণি। 
ক্ষীণবল জ্ঞানযুক্তি কত শক্তি ধরে? 
একটান! বরাবর বাইতে না পারে | 


গতিরোধি হয় পথে না চলে চরণ । 
বিশ্ব।স ভক্তির শক্তি অকথা কথন । 
পার।বার সীমাহীন অকুল জলণি | 
গ।ফ দিয়া হয় পার ভক্তি রহে বদি। 
[সন্ধুপাঁরে যাইবারে রাঁবণ-নিধনে | 
বাধিতে হইল সেতু ধনুর্দারী রাষে ॥ 
কিন্ত রামদাঁস হন্‌ পবনকৃমার । 

গয় রাম বল লক্ষে যাঁয় সিন্ধুপার ॥ 
শিক্ষা দি ত জীবগণে রাম-অব ভাঁবে | 
মুক্তির অপেক্ষা ভক্তি কত বল ধরে। 

সাগর হইয়া পার আঁর এক জনে | 

ঘাইিতে উপায় পুছে মিত্র বিভীষণে | 
কহে মিত্র রামভক্ক কি ভাবনা তার । 
অবশ্য করিয়া দিব তাঁহার উপার ॥ 
এত বলি গোপনে তাঠার অবিদিতে | 
(ণথিল রামের নাম একথাণি পাতে ॥ 
সেই পত্র বিভীবণ সমপিয়া তায়। 
বললেন এই লঙ্চ পাঁরের উপায় ॥ 
পাধিয়া রাখহ বন্ধে অতি সাবধানে | 
দথিও না খুলে, হ'লে কুতুল মনে ॥ 
গদি জলে পথিমধ্যে দেখ একবার । 
হথনি ডুবিবে জলে রঙ্দা নাহি আর। 
১ক্তিন*্ ধরি শিরে মৈত্রের সে বাণী। 
ধসনে বাঁধি এটে যা দিলেন তিনি ॥ 
হৃদয়ে বিশ্বাস ভর্ম্মহাবল গায় | 
নামিয়। সিন্ধুর জলে অবহেলে যাস ॥ 
ঈশ্বরের বিডু্ঘন। কৃতৃহল প্রাণে। 
দেখিতে হইল সাধ কি বীধা বসনে ॥ 
টলিল বিশ্বাস, শক্তি হইল হরণ। 
তখনি ডুবিল জলে খুলিল যেমন ॥ 
সমাঞ্ধন করি কথা কহিলা গৌসাই। 
বিশ্বাসের সম শক্তি হেন আর নাই ॥ 
গ্রতুর মধুর কণ্ঠ বিশ্ববিষোহিত । 

এত বলি গান তক্তি-বিশ্বাসের গীত ॥ 


€ 


তৃতীয় খণ্ড |. | ৩৩১ 


আমি দুর্গা দ্বরগ। বলে মা ষদি মরি | 
আাখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, 
জানা বাবে গো শঙ্করী । 
বদি নাশি গো ্রাঙ্গণ, হত্যা করি জ্ণ, 
স্ররাপান আদি বিনাশি নারী, 
আমি এ সব পাঁতক, ন! ভাবি তিলেক, 


ব্রগপদ নিতে পারি ॥ 


একমাত্র বস্থ ভন্তি বিশ্বাস উপাঁয়। 
কিংবা অ।ন্রপমর্পণ ঈশ্বরের পায় ॥ 
পুনরার বলিলেন প্রত ভক্তাধীন | 
কলিকালে জ্ঞানানোগ বড়ই কঠিন ॥ 
মৌন বহি কিছু কাল মাপনাঁর মনে | 
ধরিলেন অন্য গীত ভাব-মমর্গনে ॥ 


মন করকি তর ষ্ারে। 

৪রে উন্মন্ত আধার ঘরে ॥ 
সে যে ভাবের বিসয় ভাঁৰ বাতীত 

অভাবে কি ধর্থে পারে ॥ 

( মন ) অগ্রে শশি বশীভৃত, 
কর তোমার শক্তি সারে । 
রে কোঠাঁর ভিতর চেবকৃঠরী 
ভোর হলে সেলুকাবে রে। 
ষড় দর্শনে দশন পেলে না, 
আগম নিগম তন্ন ঘোরে। 
সেষে ভক্তিরসের রসিক, 
সদাঁনন্দে বিরাজ করে পুরে। 
সে শব লোৌতে পরম যোগী, 
যোগ করে যুগ-যুগাস্তরে । 
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমম, 
লোহাকে চূষ্ৃফে ধয়ে ॥ 


৩৩২. ্রীত্ীরাম পুঁথি । 


প্রসাদ বলে মাতৃভাঁবে 
আমি তত্ব করি যারে। * 
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাড়ি 
বুঝ না রে মনঠারে ঠোরে | 


স্থিরমনে প্রসুদেব থাকি কতক্ষণ । 
ঈশ্বরীয় তত্বকথা কৈলা সমাঁপন ॥ 
অবশেষে বহু রসভাষের রগভ। 
যেমন প্রভুর ধার! দেখি পূর্বাপর ॥ 
কারণ দিতেন ত।র প্রভূ নারায়ণ । 
মন প্রাণ যাহাদের কামিনী কাঞ্চন ॥ 
ক্রমাগত শুনে তত্ব নাহি'হেন বল। 
তাই মাঝে যাঝে দিতে হয় আশে জল । 
তম-পরিধেয় সাজে মাগত মাযমিনী। 
দেখিয়া বিদীয় লন প্রত গুণমণি ॥ 
আপনি ধরিয়া! বাতি পণ্ডিত এবানে। 
নিযনতলে আনিলেন ছুয়ার-প্রাঙ্গণে ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ আত্মগণ পাছু পাছু ধায়। 
ফটকাঁভিমুখে পথে শকট যেথায় ॥ 
হেথা ছুয়ারের পাঁশে মুড়ি ই কর। 
দাঁড়াইয়া! বলরাম ভকতপ্রবর ॥ 
শুভ্র পরিচ্ছদ, শিরে পাগ শোভা পায়। 
প্রভুর চরণতলে অবনী লুটায় ॥ 
দেখি তীয় গুলকিত প্রন নারায়ণ। 
পরম সাদরে কৈলা প্রেম-সম্ভাষণ | 
কি কারণ বলরাম গাড়ায়ে দুয়ারে ? 
উত্তর করিল ভক্ত হাশ্তনহকারে ॥ 
ভক্তিপ্রেমে মহাঁনন্দে মাথামাথি ভাঁষে, 
দরশন-বাঁসনায় আছি হ্বারদেশে। 


প্রবেশ না করি গৃহে দ্বারদেশে কেনে ? 
জিজ্ঞাসা করিলা প্রভু পুন: বণরামে ॥ 
উত্তরিল বলরাম করযোড় করি। 

এখানে আনমিতে আঞ্জি হইয়াছে দেরি ॥ 
প(ছে হয় রসভঙ্গ কথোপকথনে । 
তেকারণ দীড়াইয়া আছি এইখানে ॥ 
জমিদার বলরাম ঘরে কত ধন। 

দুয়ারে দণ্ডায়মান দীনের মতন ॥ 


' ভিথারীর চেয়ে ন্যন দীনহীন ভাবে। 


বামনা কেবল দরশন গ্রভুদেবে ॥ 
ভক্তিদীনতার তব জীবগণে দিতে । 
মৃহ্বিমান্‌ বলরাম ্লীপ্রহ্র সাথে ॥ 
পুণা-দরশন দেহ ভক্কি-প্রেমে মাথা । 
মহাপুণো পধুয় অন্পে সঙ্গে তার দেখা ॥ 
দিনান্তে বাণ্ুরক তার নাম উচ্চারণ | 
করিলে মিশয়ে রামকষ্ণওক্তিধন ॥ 
শকটে উঠি! প্রভূ স্ষগণ-সহিত। 
করযোছে ননস্কার করেন পণ্ডিত ॥ 
অশ্বঘবয় টানে গাঁড়ি শব গড়, গড়,। 
ছুটিল উত্তরমুখে দক্ষিণসহর ॥ 

ধত দূর বার দেখা ছুয়ারে দাড়ায়ে। 
পণ্ডিত গাড়ির পানে রহে নিরখিয়ে ॥ 
আশ্চর্য্য গণিয়া মনে গ্রভৃরে আমার। 
কে এ প্রেমোন্বত্ত ব্যক্তি বালক-আচার ॥ 
হৃদয়ে আনন্দ সদ ভাবে নিমগন | 
দেবতাসদৃশ চিত্র যনো-বিমোহন ॥ 

ওরে মন ্রপ্রত্তর মহিমা-ভারত্ী | 
স.মনে শুনিলে হয় শ্ীচরণে মতি ॥ 
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শশধর পণ্ডিতকে দেখিতে প্রভুর আগমন । 


জয় জয় রামরুঞ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাত। জগত-জননী ॥ 
জয় জয় দোহাকার যত ভ্তক্তগণ | 
সবার চরণ রেণুমাগে এ অধম ॥ 


ঘোর তমাচ্ছ্ক্ন বিভীষিকাময়ী'রাঁতি। 
অবসানে, মৃতপ্রার ম্বন্দরী প্রকৃতি ॥ 
ম্ীব হইয়] সঙ্গে সহচরীগণ । 
পিক, পাখী নান। জাতি বিবিশ বরণ ॥ 
নীহারে ভূষিত মঙ্গ বুঙ্গলচাশ্রেণী। 
গরভিকুম্মমকুলশোভিতা ধরণী ॥ 
ফুর্াননে ফুল্লঘনে উঠে*জাগরিরে | 
তমোহর গ্রভীকর রবিরে দেখিয়ে ॥ 
সেইমত ধর্মদেবী কলির কলুষে | 
মিয়মাঁণা শীর্কায়! বিমরষ বেশে ॥ 
অ।ছিলেন এত দ্দিন, জাগিল! এখন । 
অঙ্গময় অলঙ্কতা৷ ভাব আভরণ ॥ 
নিরথিয়। প্রভূদেবে প্রকটিত রবি। 
. নয়ন-মানন্দকর মনোহর ছবি ॥ 
।শুনহ কালের কর্পীতম হবেদুর। 
'মহীয়ান্‌ মহৎ মহিমা! শ্রীপুর ॥ 
হিনদুযানী ্রীহিয়ানী মুসল্মানী আর। 
এই তিন ধর্ম দেশে প্রধান সবার ॥ 
খন আছিল বঙ্গ ববনাধিকারে। 
কলুষ-বাপন। তৃপ্তি করিবার তরে ॥ 
যবনধাঁমন সম ধরি তরবার। 
কত হিন্বুকুলে দিল কালিমা! অপার ॥ 
ববন কঠোর্হৃদি কুলিশের প্রায়। 
বেদের বদলে কলা! প্রতাঁপে গড়ায় ॥ 


হিন্দুদের রীতি নীতি জাতি ধর্খে কুলে। 
কি করিল ষবনেরা একমাত্র বলে ॥ 
ইতিহাস ভাষাকথা সাক্ষ্য করে দান। 
বিশেধিয়া বলিতে পঁথিতে নাহি স্থান ॥ 
কঞ্ঠাগত প্রাণ হিন্বয়ানী সে সময়। 
হেনকালে গৌরচন্দ্র হইল উদয় ॥ 

গ্াণ দিয়া হিন্দুধশ্মে হন অন্তধ্ণন। 
যবনের পরে দেশে জেস্ছ বলবান্‌ ॥ 
ধন্তবাদ গ্রেচ্ছরাঙ্জ শত প্রণিপাঁত। 
হিন্দধর্শে কুলে বলে নাহি দেন হাত ॥ 
স্বভাব প্রবল কিন্ত ন! ছাঁড়ে কৌশল । 
করিবারে খ্রীষ্িয়ানী রাজ্যেতে প্রবল ॥ 
কত হিন্দু নব্য বয়ঃ জন্ম উচ্চ কুলে । 
কেহ বাকারস্থ কেহ ব্রাঙ্গণের ছেলে ॥. 
জলাঞুলি দিয়া ধর্ে করে আলিঙ্গন । 
ধর্ম, হেতু মূলে কামিনী-কাঞ্চন | 
এ হেন সময় প্রস্থদেব অবতারে । 

ধশ্ন মাত্রে যাবতীয় সবার উদ্ধারে ॥ 
প্রতিপন্ন টকলা! করি অগণা সাধন । 

ধর্ম মাত্রে সব সত্য, কেছ নহে শ্রম ॥ 
যতবিধ আছে ধর্ম কালে বলবৎ । 

£ তোকেই এক এক স্ুপ্রশস্ত পথ ॥ 
দ্বধর্্ে সরলভাবে করিলে গমন। 

অবশ্থ সময়ে হয় মানস পুরণ ॥ 
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নানা দেশে ইক্ষুগ।ছ নানা রূপে ভয়। 
সকলের মিষ্ট রস, তিক্ত কার নয় ॥ 
তেন ভিন্ন ভিন্ন ধশ্ৰ ভিন্ন ভিন্ন দেশে । 
ৰরণে বিভিন্ন, কিন্ত এক তার রসে॥ 
ধর্মসামঞ্জীস্ত ভাব এ হেন বকম। 

প্রত অবতারে এবে কেবল নৃতন ॥ 
এই ভাব কি প্রকারে দেশ মুড়ে রটে। 
ৰলিতে শকতি মোর বুদ্ধি নাভি ঘটে ॥ 
বুঝি না কেমনে প্রভু কি করিলা কল। 
যাহাতে ভুবনে ভাব হয় স্প্রবল॥ 
আপন আপন ধম্্ সবে এটে ধরে | 
প্রাণাস্তে৪ পরধন্ম গ্রহণ না করে॥ 
হিন্নৃধশ্শ বঙ্গে এবে উঠে কি প্রকার । 
পু'থিতে বলিতে উগ্ন বাসন! আমার ॥ 
জীর্ণ শীর্ণ হিন্দুধশ্ম ছিল এত কাল! 
প্রভূর গ্রভাঁবে এবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥ 
ধীরে ধীরে বহে অগ্রে ধীর সমীরণ | 
ক্রমশঃ তুমুল ঝঞ্চ। বহিয়া পবন ॥ 
সেইমত আর্ধাধশ্ম ছিল হীনবল | 
প্রভুর ইচ্ছায় হয় ক্রমশঃ প্রবল ॥ 
ইংরাজ-রাছের রাজ্যে ইংরাদছি ধরণে। 
ধশ্ম আচরণে কিবা অশনে বসনে ॥ 
বাঙ্গালী নকল কন্মে পু বিলক্ষণ। 
অবিকল তাই করে উতরাঁজ যেমন ॥ 
গীজশর সাদৃশ্য রাখি বানের বদান । 
সমাজমনির নামে প্রার্থনার স্থান ॥ 
কেশবের আধিপত্য ভারতে এখন ১। 
নানান প্রদেশে ব্রাঙ্গমন্দির স্থাপন ॥ 
বন্ত-তাঁয় বাঁখানিয়! উচ্চকে গায় । 
শাস্তিনিকেতনধন্ম কেব। নিবি আয়॥ 
ঈংরাজরাদের সভা করিয়া নকল | 
স্বানে স্থানে হরিসভা বাঙ্গালী সকল ॥ 
বসাইতে লাগিল পরম অন্থরাঁগে | 
ধোগাইয] ব্যয় তার যাহ] কিছু লাগে ॥ 


স্থানে স্থানে শীপ্রন্তর নিমগ্র্ণ তায় । 
মোগদানে দেন কপ প্রহদেবরায় ॥ 
রাধকঞ্ণচনাঁমে বাস চব্বিশ প্রহর । 
হেথা সেথা কাছে দূরে হয নিরন্তর | 
বাউলের দল হয় পাড়ায় পাঁড়ায় । 
সগে হয়ে মণ্ড লোকে তত্বগীত গায় ॥ 
ভারি মজা! কর্তাভজা বাড়ে ভেজে তেজে। 
প্রলোভনে মগণনে নানা জেতে মজে ॥ 
সতীমার দল পুষ্ট দিনে দিনে হয় | 
কৌল শান্ত এত ভক্ত কোন কালে নর ॥ 
তীর্থ বত জগরিত অবতারকালে। 
অবিরাম চাঁরিধাম যাত্রিগণ চলে॥ 
বৈষ্ণব মহাচ্চ ভক্ত উন্নত সাণনে | 
কতই পরম্হংস দণ্ী স্থানে স্থানে ॥ 
গাত্রারূপে প্লামশক কালিরপমন |১ 
কতই কতষ্ট স্থানে নাই নিরূপণ ॥ 
তা সবার মধ্যে দুই অতি শ্রেষ্ঠতর। 
সাধক ভক্ষির রসে নত্ত নিরন্তর ॥ 
প্রথমে গোবিন্দ উপাধিতে অধিকারী | 
বৈষ্ণব-বংশেতে জন্ম ভক্তি তার ভারি ॥ 
দ্বিতীয় তাহ[র ছাত্র নীলক্ নাম । 
বীরভূম বিভাঁগেতে জনমের স্থান ॥ 
ব্রাঙ্গণসন্তান ভক্তি ঘটে বিলক্ষণ | 
বডই সদয় তারে প্রভু নারাঁ়ণ॥ 
তোলপাড় করে বঙ্গ কঙ্দীলাগানে । 
আগোটা বঙ্গেতে নাম সকলেই জানে। 
এ সময় স5রেতে হয় উপনীত । 
নান! শাশ্তত্ববেত্তা পরম পণ্ডিত ॥ 
তর্কচড়ামণি আখ্যা নাম শশধর | 
ব্রাহ্মণের কলে জন্ম বঙ্গদেশে ঘর ॥ 
শান্সব্যবসায়ী নন প্রধৃত্ত সাধনে 1* 
হ্ীরকের খণ্ড যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে ॥ 
মাঙ্জারি বয়স ুশ্রী সুন্দর গড়ন । 
গলার রুদ্রাক্ষ দুলে শাক্ষের লঙগণ ॥ 
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অস্তে বাহে সম ধারা মাখা সরলতা । 
মানুষের মধ্যে তেন মান্য-দেবভা ॥ 
তেজ ভারি নিষ্ঠাচারী আপন ধরমে। 
গা ফুটে লাবণ্য উঠে, সতশুদ্ধ গুণে॥ 
বাঁক্য সুকৌশল অতি বল রসনায় | 
শান্স্ের করেন ব্যাখ্যা বিবিধ সভায়। 
শ্তিরচিকর কথা মিষ্ট ভাঁষ গুণে । 
(দেশেতে প্রচার নাম হয় অল্প দিনে ॥ 
সমাচার পত্র এবে দেবের চলন । 
নুষশ গৌরব বুকে করিয়া ধারণ ॥ 
নহিয়া লইয়া যাঁয় দুর দূর দেশে। 
পাইয়া বারতা লোক অগণন আমে ॥ 
আসিতে না পারে যাঁরা অবস্থার আড়ে 
বক্র তা বিক্রয় হয় কিনে ঘরে পড়ে। 
প্রভুর নিকটে লোক জনে বার বার। 
বিদিত করায় পণ্ডিতের সমাচার ॥ 
আগাগোড়া শ্ীপ্রতৃর স্বভাব প্রকৃতি | 
দার্শিক পণ্ডিত জনে দেখিতে পিরীতি ॥ 
মমনি গ্রার্থন। হয় মায়ের নিকটে । 
দেখিব তাহায় যার দশে যশ রটে । 
যখন বাসন] যাহা শ্রীপ্রভুর মনে । এ 
সকল কহেন তিনি মার সন্গিধানে ॥ 
যিনি বিনে জগতে ধাহার কেহ নাঁই। 
কালীনামে মহামত্ত গ্রমত্ত গৌসাই ॥ 
কি কহিব লীলাতত্তুষ্্রভূর আমার। 
নিজে প্রভু সেই মাতা বিশ্বের আধার ॥ 
নিজে সেই মহাঁসিন্ধু অপার জলধি। 
বিচ্ছের সমান ধাহে অবতার আদি ॥ 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে খেলে (ক্ষণ তারে কয়) 
পুনরাঁয় ক্ষণমধ্যে সেই জলে লয় | 
বাহিক শ্রীগ্রতৃদেব পুরুষ-চেহাঁরা | 
গ্রকতি ম্বভাবে বছে জননীর ধারা । 
মাগ্হারা হয় এই লীলা-দরশনে। 
৭ অবতার খেলা করেন গোপনে ॥ 
টি 


শিক্ষা দিল জীবগণে বিশেষ করিয়া । 
ভজিবারে বিশ্বমাত় আপনি ভজিয়। ॥ 
সকল কহেন গ্রন্থ মায়ের নিকটে। 
সরল শিশুর সম হাদি অকপটে ॥ 
ভাঁষে ঘোঁষে সরলত। এতই প্রত্থুর | 


ষ্খন প্রার্থনা যাহ! তখনি মঞ্জুর | 


শশধরে দেখিবাঁরে মায়ের ইচ্ছায় । 
ভক্তগণ সহ যান প্রভৃদেবরায় ॥ 
কলিকাতা! সহরেতে রছে শশধর। 
ঠনঠনিয়ায় যেথ! ঈশানের ঘর ॥ 
বরাবর চলিলেন ঈশাঁনের ঘরে। 
ঈশান বিশ্বাপী বড় করুণ! তাহারে ॥। 
কেবা তিনি দেবশ্রেষ্ঠ কিব। তারে বলি। 
ভবনে ধাহার শ্রীপগ্রভূর পদধূলি॥ 
যে সময় যেথা হয় শ্ীপ্রহুর পাট। 
তখনি তথায় বসে মানুষের হাট ॥ 
ভাটপাঁড়ানিবাসী ত্রাঙ্ষণ কতিপয় । 
বার্থ পেয়ে যথাস্থানে উপনীত হয় ॥ 
ংসার-আশ্রমে হয় উন্নতি কেমন। 
এই কথ ব্রাহ্মণের! করে উত্থাপন ॥ 
ঘটন! সহিত বলিলেন প্রতুরাঁয়। 
মংসাঁরেও সিদ্ধ লোক বহু দেখ! যাঁয়॥ 
প্রভুর বিরাম নাই অবিরত কন। 
লক্ষা করি শ্রোতাদের কিব। প্রয়োজন ॥ 
সকলে করিয়া, তৃপ্ত ঈশানের ঘরে। 
উঠিলেন শশধরে দেখিবার তরে ॥ 
দ্বারে উপনীত গাঁড়ি যেথা শশধর। 
আগুয়ান আসে তেঁহ পাইয়া খবর ॥ 
নমস্কার করিয়া! গ্রভুরে ভক্তিভরে। 
বসাইল যথাযৌগ্য আসন উপরে ॥ 
উদ্দিল প্রতৃর অঙ্গে আবেশের নেশা । 
মৃদু হাদি শশধরে করিলা জিজাসা। 
সরল শিশুর সম সরল কথায়। 
কিবা উপদেশ কথা কহ বক্ত তায় ॥ 


০৩৬ স্রীঞ্ীরামরুষ্ণ পুথি। 


উত্তর করিল তায় তর্কচূড়ামণি। 
শাঞ্কে আছে যেইমত তাই কহি আমি ॥ 
প্রদ্ভ বলিলেন তবে শান্বে কর্ম কয়! 
শান্ত কর্মপ্রথ একালের নয় ॥. 
ক্ষীণ মন স্বল্প আঘুঃ জীবের এখন । 
আভীব কঠিন করা কর্ট্বের সাধন ॥ , 
কথ্মক্ষয় নহে জীব গায়ে নাহি বল। 
নীরদীয় ভক্তিযোগ্ন কলিতে কেবল ॥ 
আগেকার জরে ছিল উষধ যেমন। 
ফবিরাজি মতে দশমূলের পাঁচন | 
এবে মেলেরিয়া জরে কি কাজ তাহাতে | 
ফিব!রমিকশ্চাঁর চাঁই ডাক্তারের মতে ॥ 
একান্ত ঘন্তপি কর্ধ দিতে হয় সাধ। 
মাইয়া! কন্দে দিবে নেজা মুড়া বাদ । 
কন্মমধ্যে কিবা তস্ব নিহিত গোপনে । 
কথন গুরেপে. নাই সংসারীর প্রাণে ॥ 
পাষাণের দম শক্ত সংসারীর প্রাণ। 
পরমার্থ-তত্বকথ! নাহি পায় স্থান ॥ 
পাথরে পেরেক দিলে হয় যে প্রকার । 
অভেছ্য পাথর, মুড়ে পেরেকের ধার ॥ 
অস্ত্াধাতে কিবা ফল কুভীরের গায় । 
গাত্রচন্ধ দুকঠিন পাঁঘাণের প্রায় ॥ 
সাধু-হস্ত-স্থিত কমুণ্ডদুর মতন । 
সংসারীর কভু নহে উন্নতি সাধন ॥ 
ছড়াইয়] বেনাবনে মুকুতার দান! । 
আপনি পাইবে শিক্ষণ পূরিবে কামনা ॥ 
অনুর্বার! ক্ষেত্রে বীজ করিয়া! বপন । 
অনবিজ্ঞ কষি-কাঁকে চাঁধারা! যেমন ॥ 
বিফলে সুফল শিক্ষ! পরিণামে পাঁয়। 
তেমতি তোমার কর্মে করিবে ভোমায় ॥ 
এত ৰলি গ্রতুদেব অখিলের রাজ । | 
আত্মারূপে সর্ব ঘটে করেন বিরাজ ॥ 
কন্িতে লাগিল! কথ। করিয়। থোলস| | 
মনোভাব পণ্ডিতের উপস্থিত দশ। ॥ 


উঠিলে গগনে অশাধি উগ্রতর বাঁয়। 
কে অশ্বখ কেব। বট চেন] নাহি যায় ॥ 
তেন নব অনুরাগে তুমি নহ ক্ষম। 
বুঝিবারে ভক্তাভক্ত কেবা কোন্‌ জন ॥ 
সর্বজনে সমচক্ষে দেখ মাপনার । 
প্রকৃত বিচারে শক্তি নাহিক তোমার ॥ 
বিশেষিয়া পরে পরে প্রভুদেষ কন । 
কম্মযোগ কি প্রকার তাঁর বিবরণ ॥ 
কেমন কঠিন পথ, (কাথা রোধে গতি । 
পরিণামে ফরজ কিবা উপমা সংহতি ॥ : 
যতক্ষণ কম্ম্ী নাহি সমাধিস্থ হয়। 
ততক্ষণ কর্ম কিন্তু সমাপন নয় ॥ 
সমাধির কথা মুখে যেন উচ্চারণ, 
স্মরণ হইল.সেই শাস্তির আশ্রম ॥ 
স্মরণে প্রজ্জক্ষ ছবি সম্মুখে তখনি । 
সভোগেতে সমাধিস্থ হইল! আপনি ॥ 
বাহিক গরিক্লান গেল একবারে চ'লে। 
ফুটিল অতুষ্গ ভাতি বদনমণ্ডলে ॥' 
শীপ্রভূর সমাধিস্থ মোহন মূরতি, 
দরশনে জীবগণে পায় পরাগতি ॥ 
পরশন্দে মিলে মুক্তি প্রেমভক্তি আর। 
মনস্কাম সব পূর্ণ মনে যা যাহার ॥ 
কিছু পরে দেহপুরে ফিরিলা যখন । 
কহিলেন শশধরে করি সম্ভাষণ ॥ 
প্রয়োজন গায়ে বল, তাঁহার কারণে । 
আরও হও অগ্রসর সাধন ভজনে ॥ 
না উঠিয়া গাছে আগে করিয়াছ আশ। 
উচ্চ ডালে বড় ফল ধরিতে প্রয়াস ॥ 
ব্যবহারে বুঝিয়াছি বিশেম তোমার । 
উদ্দেশ্য কেবল মাত্র পর-উপকার ॥. 
এতেক বলিয়া নমস্কারসহকারে |" 
গ্রশংসিল! পণ্ডিপ্রবর শশধরে ॥ 
ক্রমশঃ কছেন যদি পাগ্ডিতোর সাথে । 
না থাকে বিবেক, তবে কি ফল তাহাতে ॥ 


তৃতীয় খণ্ড। ৪৪৭ 


শান্বমণ্ম বন্তত|য় নহে কোন হানি। 
আঁদেশ করেন যদি জগতজননী | 

মায়ের আজ্ঞয় কশ্মে ব্রতী যেই জন। 
কে তাহারে পারে, জয়ী হয় ত্রিভুবন ॥ 
বাকবাঁদিনীর কাছে তাহার রূপায় । 

ঘদি কেহ অণু কণ! কুপাবল পায়॥ 

অগাধ ভাগাঁর তাঁর বলে ভরা হিয়! | 
হাঁরায় ধীয়েন্দ্রবুন্দে কীটাণু গণিয়] | 
মেঘাচ্ছন্ময়ী রেতে দীপ যেইখাঁনে | 
কোঁটি কোটি কীট তথা বিনা আবাহনে ॥ 
আদেশাসারে কর্ম করে যেই জন। 
শ্রোতার অভাব তাঁর না হয় কখন ॥ 
অগণা অগণ্য লোক আপনারা আসে । 
মহাআর আকর্ধিণী শক্তির বিকাশে ॥ 
ছুটে যথা লৌহ্চর্ণ নহে গণনায় । 

'ঘটল অচল ভাবে চুঙ্ধক যেখায়। 

হাই কহি চাঁপরাস আছে কি তোমার 
খায়ের আদেশ-শক্তি কন্মে অধিকার ॥ 
্স্তচিত শশধর শুনিয়৷ শ্রীবাণী। 

আদেশ কিছুই নাই কহিলেন তিনি ॥ 
প্রভু বলিলেন তবে কর্মে কিবা ফগ। 
যদি ন৷ মায়ের কাছে পাইয়াছ বল। 
দেখহ গোৌরাঙ্গদেব নির্জে অবতার। 
জীবে শিক্ষা দিতে শক্তি কতই তাহার 
যে কর্ম করিল! জন্ডঞ্'য়ে নদীয়ায়। 
এখন কি আছে তায় ? দব লোপ প্রায়। 
আদেশ অপ্রাপ্ত ধিনি অন্তরে দুর্ববল। 
ঠাহার কর্মের বল' কি হইবে ফল ? 
কর্ঘবা কহিতে তবে প্রত ভগবান্‌। 
আবেশে বিভোর হ'য়ে ধরিলেন গান। 


ডুখ, ডুখ, ভূৰ, ধাপসাগারে আমার মন। 


ভলাতল পাঁতাঁল খুজলে পাঁত্ধিরে 
প্রেম-রত্ধন। 


খুজ, খুজ, খুজ লে পাবি হদয়মাঝে 
বৃন্দাবন, দীপ, দীপ, দীপ জ্ঞানের 
বাতি হদে জদ্বে সর্বক্ষণ | 
ডেংডেং ডেং ভাঙ্গায় ডিঙ্গ চালায় 
বল দে কোন্‌ জন, কবীর বলে 


শুন শরন্‌ শুন্‌ ভাব? গু*র শ্রীচরণ | 


ডুবিতে না কর ভয় কহিবারে বারে। 
সচ্চিং-আনন্দ রূপ অধুতসাগরে ॥ 
ডূবিলে যেমন জলে মরণ নিশ্চয় ॥ 
এখানে সেব্ধপ নাই প্রাণ-নাঁশ-ভয় ॥ 
যতপার তত ডুব দেখ তলাতল। 
পাইবে রতন ধন পরম সম্বল । 

মতুল আনন্দে পরে দেখা তীর সনে। 
হইবে বাঁসনা পূর্ণ কথোপকথনে ॥ 
আঁজ্ঞাদেশ হয় বদি, ইচ্ছায় তাঁহার । 
তখন বলিতে তত্র পাবে অধিকার। 
এত বলি কহিলেন প্রভুদেষরায় । 
চিদানন্দে ফাইবার ত্রিবিধ উপায় ॥ 
জ্ঞানযোগ কন্মযোগ ভক্তিযোগ আর। 
এ ঘুগে গ্রথমদ্য় কঠিন ব্যাপার ॥ 
সাধিতে দুর্বল জীবে না হয় ক্ষমতা। 
নারদীয় ভ্তিযোগ কলিকালে প্রথা ॥ 
মুড়ি কর শশধর করে নিবেদন । 
কতদূর শ্রীপ্রভৃর তীর্থ-পর্ধ্যটটন ॥ 
প্রবেশিয়। পঙিতের হদয়মাঝারে | 
প্রভু বলিলেন, গিয়াছিন কিছু দুরে ॥ 
কিন্ত হদে ভক্তি বিনা তীর্থ-পর্যযটন | 
সকল বিফল হয় বৃথ! পওডশ্রম ॥ 

দেখ' ষেমি চিল শুক অনি উচ্চে উন্তে 
পাঁতিয়! নয়নগ্থয়্ সতত্ত ভাঁগাড়ে ॥ 
ত্ে্মতি আসক্ত-চিত কামিনী-কাঞ্চনে | 
কি করিবে চাঁরিধাম ভীথ-পর্যাটমে |. 


৩৬৮ 


যবে আমি কাশীধ(মে আশ্চর্য বাপার। 
দেখিলাম গাঁছ.ঘাস যত তথাকার ॥ 
আকারে বরণে গুণে সেই এক জাতি ॥ 
এখানেতে যেইমত সেখানে তেমতি | 
মন ধেথা তথা তুমি বুঝহ বারতা 
এখানে যাহার আছে, তার আছে সেথা ॥ 
যখন তখন তত্ব বুঝিবার নয়। 
উপলব্ধি হয় মাবে সাঁপেক্ষা সময় ॥ 
হৃদয়ে ধৈর্য পরি ভাবে থাকিতত। 
উথলা উচিত নয় উন্নতির পথে ॥ 
ত্রিবিধ ডাক্তার আছে শুন বিবরণ । 
অধম, ম্ধাম আর কেহ বা উত্তম ॥ 
অধম শ্রেণীর ধিনি নাড়ি পরীক্ষিয়ে | 
ওঁষধ লিখিয়। দেন রোগীর লাগিয়ে ॥ 
ওঁষধে অরুচি রোগী খাইতে ন। চায় 
নাহি চেষ্টা ডাক্তারের রোগী যাতে খায় ॥ 
সেইমত শিক্ষাদাঁতা ধশ্মের বাজারে | 
কাজে কি হইল লক্ষা অধমে না করে ॥ 
রোগীকে মধাম করে বহু অন্ুনর | 
যাহাতে গঁবধ তাঁর উদরস্থ হর ॥ 
শিক্ষাদাত' ছিতায় শেণীর এ রকম । 
আরম অপেক্ষা করে কন্তব্যে যতন ॥ 
অতাচ্চ শ্রেণীর ঘিনি উত্তম আঁখায়। 
(বিফল যগ্কপি হয় সকল উপায় ॥ 
ছন্নমৃতি রোগাকে না করি পরিহার । 
প্রয়োগ করেন বল যথাসাধা তার ॥ 
বুকে দিয়া হাটুজাক ধরিয়। চিবুকে । 
উচিত উষধ দেন ঢুকাইয়] মুখে ॥ 
সেইমত শিক্ষাদাত1 উচ্চতম ধারা । 
যদ্পি দেখেন কারে রতিম্তিহারা ॥ 
কথায় না দেন কাঁণ চলে নিজ মতে । 
সবলে ফিরায়ে দেন ঈশ্বরের পথে ॥ 
এই স্থালে শশবর তকচাডামণি। 
িজালিল প্রড়ুদেবে যুড়ি দই পাণি | 


্রপ্রীরামকুঞ্চ পু থি 


এমন শিক্ষক ব্দি বহে বর্তমানে । 
সময সাপেক্ষা কাজে কহিলেন কেনে ? 
উত্তর করিল তবে প্রভু গুণমণি। 


সময়সাপেক্ষ্য কথা অতি দত্য মানি ॥ 
শিক্ষকের শিরোমণি আছে হেন বটে। 
ওঁষধ কোগীর যদি নাহি ঢুকে পেটে ॥ 


ভিষক্‌ উপাঁয় তবে ভাবে নিজ মনে । 
উপযুক্ত পাত্র হেতু ওঁষধ সেবনে ॥ 


বিশেষিয়া এইগাঁনে গ্রভুদেব কন । 


যারা আদে মম পাপে শিক্ষার কারণ ॥ 
সর্বাগ্রে জিজ্ঞাস! করি কথা অবস্থার 1 
কত্তপক্ষ সাঙেক্ষা কে মছয়ে তাহার ॥ 
নিরাশ্রয ধস রঙে যেই জন। 
কখন ন্‌ হ তার ভগবানে মন ॥ 
জি সমাপন থা পণ্ডিতের সাথে ॥ 

পরে ্ চইলা কথা কভিব পশ্চাতে ॥ 
কহিতেছিলধ্ম আমি দেশের বারতা । 
হিন্দুধর্শ কেমনে ক্রমশঃ তুলে মাথা ॥ 

ইংরাঞ্জের থিয়েটার করিয়! নকল । 
বিনির্শিঘা ব্রক্গমঞ্চ বাঙ্গীলি সকল ॥ 
আরস্তিল অভিনয় ইংরাঙ্দি ডউলে। 
পুরুষ-রমণীগণ একত্র মিলে ॥ | 
রমণীর! গনিকারা 'অভিনেতগণ | 
মিঃ গীতে বিমোহিতঠে আঠার শ্রবণ ॥ 
নূতন ধরণ দেশে সকলেরাশাল। 
দেখিয়া মিটাতে চক্ষ-কর্ণের বিবাদ ॥ 
নরনারী ছেলে বুড় দেখিবারে যায় | 
সুদূর চিত্রিত দৃষ্ঠ সুদৃশ্ঠ হারায় ॥ 
স্প্রচার সমাচার-পত্র তাছে করে। 
স্বদূর হইতে লোক আসে দেখিবারে ॥ 
চুটকি নাটক বছি দেশ-রুচিমত | 
প্রথমে প্রথমে তথা হয় অভিনীত | 
প্রভুর রুপায় ধশ্মে সকলের পক । 
রাখিতে না পাঁরে মঞ্চ মীটকে আটক ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


ধ1ণেতে করিয়। লোক-রচির বিচার । 
এক্িরসে সুরসিক কবি নাট্যকার + 
তক্তিমাঁপা হরিকথা অভিনয় তবে । | 
ভক্তিরসাত্ঘক গ্রন্থ পাঠ কবে ঘরে ॥ 

পুরাণ ভারত রামায়ণ গ্রন্থ নান! । 
টচৈতগ্কচরিতামূত এবে আলোচনা ॥7 

জীবের ছুঃখেতে গোরা মাকুল-পরাণ ।' 
শোঁকাতুর পথে পথে কাদিয়! বেড়ান ॥ 
অলৌকিক জীনে দয়*-্বার্থশুন্ট মনে । 
মাতষে সম্ভব নয় অবণ্ঠার বিনে ॥ 

চিত্রে পটু নাট্যকার অতি বুদ্ধিমাঁন্‌। 
'গরভির-লীলার ছবি দেখিবারে পান ॥ 
গন্াবধি ভক্তিরসে হৃদিশাঁনি ভরা | 

ণাঁটকে অাকিল গোরালীলাঁর চেহারা ॥ 
নাস্তিকের ভাঁবে ঢাক! ছিল নাঁটাকাঁর | 
ঠচতন্য-্চরিত পাঠে ছটিল আধার ॥ 

দ্চাপি জিজ্ঞাসা কগ।! কর হেথা মন। 
নাস্তিকের জন্মাবপি গক্ষি কি রকম? 
গাহাঁরে করিবে ভক্তি তিনি নাই পটে। 
শিরোহীনে শিরঃগীড়া কি প্রকার বটে॥ 
একথার একমাত্র কেবল উত্তর । 

পাঁষাঁণে বদন বদ্ধ যেমন নিঝর | 

দিতীয় জিজ্ঞাস! মন পাঁর করিবারে। 

মৃধ মুক্ত অকম্মাৎ কিসে একেবারে ? 
দুপুরে বলিধাপ্রি ভাষা মোর নাই । 
অবতাঁরে অবতীর্ণ শ্রীপ্রভূ গোসাই ॥ 
নাটাকাঁর ভক্ত তার 'আপনাঁর জন| 
পোনার অক্ষরে আছে লীলায় লিখন ॥ 
মতি গুপ্ত লীলাতত্ব ছুবেণধ্যাতিশয় । 

ভাঁষ ভাসে আভাঁসেও বলিবার নয় ॥. 

শৃন্ঠে দুলে, শুন্য খেলে, শুন্যে তার থানা । 
বোবা বলে। কালা শুনে, চক্ষে দেখে কাণা ॥ 
গশ্বরের শীলা খেলা প্রতাক্ষ যেষন । 
' ষতি প্র্চাঙ্গ পুনঃ লীলা য় গোপন? 


৬৩৯ 


কাঁরে কতৃ কি দশায় এ।খেন ঈশ্বর | 
কেহ না জানিতে পারে তাহার খবর ॥ 
লীলা -ক্ষেত্রে চক্ষে যাহা মিলে দরশন । 
তাই মাত্র বলিবারে মানুষ সক্ষম ॥ 
'মঙ্গার কিন্তৃতাকাঁর কালির বরণ । 
পরম উজ্জল পরে আগুন যখন ॥ 

পুনশ্চ কুল্ুম-কলি গোপন পাঁভায় | 
রূপ-রস-গঙ্ধহীন সামান্যের হ্যায় | 

পর দিন প্রাতে দিব্য সুন্দর চেহারা । 
সৌরভে বরণে রসে কায়াখানি ভর। ॥ 
মহাবলী বীর-ভক্ত প্রভৃর আমার | 
শ্ীগিরিশ ঘোষ নামে এই নাট্যকার | 
অপর্প প্রত যেন তেনভক্তবর ৷ 

রচিলা টচন্তন্াযলীল] বড়ই সুন্দর ॥. 
মুগ্ধকর গীতগুলি ভকি-প্রেমে ভরা | 
চিন্তহর অভিনযে শ্রোতা মাঁতোয়ার ॥ 
মঞ্চমধো অভিনয় অবিকল হয়| 
মভিনয়ে অভিনয় না হয় প্রতায় ॥ 
দেখিতে চৈতন্যলীলা বাগ্র এত লোকে । 
পেটে না খাইয়া কড়ি দেখিবারে রাখে ॥ 
ভক্তিযাঁখা লীলাগীত মঞ্চমাঝে শুনি। 
মন্তর-চিত শ্রোতা যত দিবস যাঁমিনী ॥ 
পুরুষ রমণী দোহে শুয়ে বিছানায় । 
গোঁউর-কথায় গোটা রজনী কাঁটায় ॥ 
বালক-বাঁলিকাঁগণ পথে ঘাঁটে থেলে। 
চৈতনালীলাঁর গীত গায় কৃতৃহলে ॥ 
মগ্যপানে মত্ত বেশ্তা নাগর সহিত । 
টপ্পার বদলে গায় গোঁউরের- গীত ॥ 
দোকানে বণিক্‌ গায় জলবানে দীড়ি। 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে গায় ষতেক ভিখারী ॥ 
দুরদূরাঞ্চলে কথ! এত রাষ্ট্র হয়। 
অনেকে দেখিতে আঙে অর্থ করি বায়। 
গোট্উর-ভকতে উঠে আনন্দ অপার । 
শুনিয়া টচৈতম্যশীত মুখে যার তাঁয়। 


৩৪৩ 


ব্রজ বিদ্যারত্ব নামে ভক্ত একজন । 
নবন্ধবীপে বাস জেতে গোস্বামী ব্রাঙ্মাণ ॥ 
গোরা-ধ্যান গোরা-জ্ঞান গোরাপদে মতি। 
গোঁউর-চরণ দেবে ঘরে দিবারাঁতি ॥ 
মূরতি রাখিয়া ঘরে অতি ভক্তিভবে। 
মঞ্চে লীলা অভিনগ্ন শুনিলেন পরে ॥ 
কহিল মথুধানাথে আপন নন্দনে । 
গোপ্য কথা সেই হেতু ডাকিয়া গোপনে ॥ 
সুখের বারতা কিবা পাই শুনিবারে । 
গৌরলীলা অভিনয় মঞ্চের ভিতরে ॥ 
নিশ্চয় বুঝিবে মনে সন্দ নাহি তায় । 
পুনরায় গৌরচন্্র উদয় ধরাঁয় ॥ 

সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ বতেক তাহার । 
প্রচারিতে ভক্কিমূল লীলা! আপনার ॥ 
বার্ধকাপ্রযুক আমি যাইতে অক্ষম 
জানিতে যথার্থ তত্ব করহ গমন ॥ 
বিশ্বাস আশার ভরে মহাভক্কিমীন্‌। 
কল সন্ধান দিয়! সন্তানে পাান ॥ 
জনক যেমন তাঁর তেমৃতি নন্দন | 
সহরে মাসিয়। কারে গোউরানেষণ ॥ 
সেতা পায় যেযা চায় সরল-অস্তারে। 
সর্বাগে গমন রঙ্গ-মঞ্চের ভিতরে ॥ 
অভিনয়ে শুনিয়া 'ভকতিমাখ। গীত। 
তক্তিমান্‌ ব্রাঙ্ষণ-সন্তীন বিমোছিত ॥ 
উথলে আনন্দে হিয়া পুলক অপার । 
দ্রুত ধায় দেখিবারে. কেব। নাট্যকার | 
আত্মহারা গিরিশে করিয়া দরশন । 
বাসন ধুলায় লুটে ধরিয়! চরণ ॥ 
শশব্যন্ত নাট্যকার কায়স্থের ছেলে। 

' ধরিয়। হিজর হাত উঠাইল তুলে ॥ 
আশীধিল হাঁত তুলি গিরিশে প্রচুর । 
মনোবাস্থ! পূর্ণ তোর করুন গোউর ॥ 
কায়মনোবাক্যে আর্মি করি আশীর্বাদ ! 
পাইবে পয়মণ্কষ পূর্ণ হবে সাঁপ ॥ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চ পুথি 


এইখানে এক কথা কর অধধাঁন। 
থাকিতে নারিম্ নাহি করিয়] বাখান ॥ 
বটেন গিরিশ ঘোঁষ কায়ন্থ-নন্দন। 
ব্রাঙ্ধণে উাঁচত নন্ব পরশে চরণ ॥ 
বিশ্বাস ভকতি চিত্তে এতেক তীহায়। 
নাঁ লইয়। পদ-ধুলি থাক। নাহি ঘাঁয়॥ 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ফলিল কিমতি | 
বড়ই সুন্দর, ক্রমে শুনিবে ভারতী ॥ 
দক্ষিণসহরে এবে লোক-সমাগম | 
পূর্বেকার চেয়ে বেশি কৃত নহে কম।॥ 
তুলনায় অতি অল্প অতিথি সন্গাসী | 
নানাবিধ সম্প্রদায় স্বদেশীয় বেশি ॥ 
পুরীর মহিমা লবে এ প্রদেপে জানে । 
অনেকের আশা আসে কালি-দরশনে ॥ 
কেমনে মৃহির্ষী-কথা স্বদেশে গ্রচার। 
বলিবাঁর কোঁক্স শক্তি নাহিক আমার ॥ 
এক সমাঁচীর-কহি কর অবধান। 
সাগরের দিকে কিনে তটিনীর টাঁন ॥ 
এক দিন কিক! ভাবে প্রভুদেবরায়। 
বদিলেন ভাঁবাবেশে সক্বোধিয়া মায় ॥ 
মনেকেই কয় মোতে আমি সেই জন । 
বুঝিতে না পারি কেন কহে এ রকম ॥ 
তাঁই যদি হই আমি কেন না হেথায়। 
সমাগমে তত লোক যেন নদিয়ায় ॥ 
কোথা থাকে রহে কোথা স্ঙান শয়ন । 
গৌরচন্দ্র অবতাঁরে হইল যেমন ॥ 
যেন কথা নহে দেরি তার পর দিনে । 
জলে স্থলে নানার্দিগে যান আরোহণে ॥ 
সঙ্গতিবিহীন ছুঃখী কড়ি নাই গেঁঠে। 
পায়েতে হাঁটিয়া পথ আসে ছুটে ছুটে ॥ 
লোকে হয় লোৌফারণ্য পুরীর মাঝাঁরে * 
এমন বৃহৎ পুরী তাহে নাহি ধরে । 
ক্রমা্ধয়ে দিনজ্রয় এইরূপে যায় । 
তখন হইয়। আন্ত গ্রদ্ুদেবরায় ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


সঙ্বোধিয়। শ্যামামা বলিলেন কথা | 
কেন মা করিলি এত এখানে জনতা | 
ক্রমশঃ কমিল লোক নাহি রছে আর । 
রামকষ্চলীলাগীতি ভক্তির ভাগার॥ 
ইংরাজি শিক্ষার গুণে হিন্দুর যুবক 
কি মত অবস্থাগত বল। আবখক ॥ 
আর্ধ্য ধর্মকর্ম প্রায় কেহ নাহি মাঁ9নে। 
দিবস্-রজনী মত্ত ইদ্দির-সেবনে ॥ 


মা-বাপে মা পায় ভা গাঁয়ে উড়ে খড়ি । 


পরায় বামার অঙ্গে বাঁরাণসী সাড়ি ॥ 
জাতিগত আচার ব্যাঁভার বিসর্জন | 
পাকশালে কা করে অস্পৃশ্য বন ॥ 
ইংরাঁজের খায় খান ইংরাজি হোটেলে । 
দেব দেবী গর গঙ্গ। বিসঙ্জন জলে | . 
দোল-ছুর্গোৎসবে নাই ব্রাঙ্গণ ভোজন | 
শ্বেতকায় সাহেবেরে করে নিমস্ণ ॥ 
শান্ের গ্রসঙ্গ কোথা! কথা গেছে ভূলে। 
সায়েন্স লজিকে মন নাঁটক নভেলে । 
ইংরাজি বহিতে যাহা লিখে শ্বেতকার় । 
তাহাই শ্রোতব্য পাঠ্য পুরাণের প্রায় ॥ 
প্রভুর মহিমা কিবা কেমন কৌশল । 
কালের রূচিতে সভ্য সাহেবের দল ॥ 
বুদ্ধিমান বিদ্যাবাঁন্‌ উচ্চমন ষত। 
দেবভাষা-আ'লাপনে দিবারাতি রত. ॥ 
পুরাণে গীতাঙ্গ ত্র্দে পাইয়। আস্বাদ। 
ইংরাঁজি ভাষায় শাস্্ব করে অনুবাদ ॥ 
শান্ত্রার্থে স্ুপথ পেয়ে সাধন ভজন ॥ 
ধ্যান-যোগ-যুল থিয়োসফির চলন | 
আর্ধয-শান্-মন্ব্যাখ্য]! করে বক্তততায়। 
আসিয়া! সাঁগরপারে এই বাঙগলায় ॥ 
নাহি*অঙ্গে হেট কোট দেশের ধরণ। 
নিরামিষ তোজ্ঞা, পরে গেক্টয়া বসন ॥ 
মস্্ক মুণ্ডন পুনঃ টিকি ছুলে ভায়। 
পধপমবিচীন পাঁয়ে পথে হেঁটে যায় ॥ 


৩৪১ 


গায় যিশ-গুণগীত অতি ভক্তিভরে | 
গৈরিক-বসনা মেম পাছু পাছু ফিরে ॥ 
নকলে নিপুণ বড় বাঙ্গালীর দল। 
যা করে ইংরাজ করে তাহাই নকল ॥ 
যা কহে সাহেবে বুঝে বেদব্াক্যপ্রায়। 
তাই পড়ে অনুবাদ ইংরাজি ভাষায় ॥ 
ভাবার্থে পাইয়া স্বাদ চেষ্টা করে পরে । 
অনুবাদ যার, মূল গ্রন্থ পড়িবাঁরে ॥ 
নিরস বিশুষ্ষ মাটি পাষাণের প্রায়। 
বাছিকে উপরে, চক্ষে কে দেখিতে পায়? 
এই ধর! রসে তর! ডগ মগ রসে। 
কাগু-শাখা-পান্র সহ তরুবরে পোষে ॥ 
দিন-রাত্রি চলে রস বিশ্রাম কোথায়। 
গর্গাঁনর সঙ্গে মিশা পাতায় পাতায় ॥ 
তেমতি বিভুর স্থষ্টি এই চর1চর । 
বাহক দর্শনে কিছু না মিলে খবর ॥ 
ঘটনা যখন, ধ্লুব হেতু আছে তার। 
বিমানে চলিছে কল নহে “দখিবার ॥ 
অদৃশ্য বিমানপথে কার্ধ্য কিসে হয়। 
বুঝ মনে, সাধ্য নাই দিতে পরিচয় ॥ 
বাঙ্গালী ফিরিছে ঘরে স্বধন্মেতে মতি । 
গুন রামরুষ্ণশীল! মধুর ভারতী ॥ 
আখি খোলে লীলা শুনে প্রভুর আমার । 
সাহেবের দলে নাম ক্রমশঃ প্রচার ॥ 
ইহ|র কিঞিৎ আগে কেশবের সাথে । 
পাদরী সাহেব আসে প্রভুরে দেখিতে ॥ 
ধন্ম-ব্যবপায়ী তিনি প্ডিতপ্রবর । 
প্রশাস্তসাগর-পাঁরে মারকিনে ঘর ॥ 
এখানে পাদরী কত সহরের মাঝে । 
মিশনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজে ॥ 
বিদিত প্রভুর নাম হেন সম্প্রদায় । 
সমাধিতে যাঁর নাহি বধহা রঙে গায় ॥ 
ওয়াঁডর্শ উয়ার্থ নামে ভক্ত একজন। 
প্রাচীন কালের কৰি বিলাভে.জনম ॥ 


৩৪২. ্ীত্রীরামরঞ্পু থি। 


খষি সমতুল্য পে।ক উন্নত অবস্থা । 


তাহার কাব্যেতে আছে সমাধির কথা । 


সমাধি কাহারে ক্ষয় কি তার লক্ষণ । 
কি মত অবস্থাপন্ন সমাধি যখন ॥ 


দুর্বোধ্য চেহার1 শিরে নাহি পায় স্থান। 


কে দেখেছে আকাশ-কুন্থম সম নাম ॥ 
উদয় হইত দশ শ্রীঅঙ্গে বিশুর | 

আর অবতীরকাঁলে গৌরাঙ্গ প্রভুর । 
সজীবিত সে কালের কে আছে এখন । 
ডক্তের কর্তৃক বস্ত গ্রন্থেতে লিখন ॥ 
ধন্য কাঁল ধন্য জীব প্রভূ অবতারে । 
ভাগ্যের ইয়ত্বা সীমা কে করিতে পাবে 
দেবেশ লালসা বস্ত দেখিবারে পায়। 
অবহেলে সমুদিত ্রীপ্রভূর গায় ॥ 
কেবল সমাধি নয় আরও দশা নাঁনা। 
পূর্বকৃত শাস্থ গ্রন্থে নাই যাহ জানা ॥ 
অনাদি পুরুষ প্র প্রস্থৃতি সবার । 
কলা অংশ মাত্র তার যত অবতার ॥ 
ছাত্রগণে বুঝাইতে সমাধির ধারা। 
উপাস্ন স্বরূপ বলিতেন শিক্ষকের! ॥ 
জনেক পরমহংস দক্ষিণসহরে | 
সততঃ সমাধি হয় দেখ' গিয়া! তারে ॥ 
নুসম্থাদে নব্যবয়ঃ বিস্তর বিস্তর । 
প্রতু-দরশনে আসে দক্ষিণসহর ॥ * 
পরম শুন্দর ভক্তবর একজন । 
নব্বয়দের সঙ্গে করে অধায়ন ॥ 
যুটিলেন এ সময় কায়েস্থ কুমার । 

নাম হরমোঁহন উপাধি মিত্র হার । 
ছুটিতে লাগিল দেশে শ্রীপ্রভূর নাম। 
দরশনে দক্ষিণসহরে অবিরাম | 
ভাগ্যবান্‌ পুপ্যবান্‌ করয়ে মেলানি । 
বিচারবিহীনে কিবা দিবস ঘামিনী | 
শ্রীমন্দিরে অবিরত গ্রতু ভগবান্‌। 
মচকিত মীহে হয় জীবের কল্যাণ ॥ « 


সকলে সমান জাতি-প্রন্থর মিকটে 
খুজে ধার. হরি-তন্ব হৃদি ক্ক্ষপটে ৮. 
জাতি ধর অবস্থার নাকরি বিচার 1... 
শ্প্রভু দেখান তারে, তিনি যেন তাঁর ॥ 
ধার্টিক সাহেব এক আসে এ সময়. 
ভকতির কথ! তাঁর কহিবার নয় ॥ 
শীপ্রতূর পরিচয় করিয় শবণ ॥ 
একান্ত বাসন! চিত্তে করে দরশন ॥ 
নাম উইলিয়ষ্‌ পণ্ডিত বাইবেলে। 
ধীর নম বিনষ্বী জনম উচ্চ কুলে ॥ 
পুরীতে প্রবেশ করি পাদুকা খুলিয়।। 
মন্দিরের বহির্ভাগে রহে দাগ্ডাইয়া ॥ 
অতি দীনতম্ ভাবে অন্তরেতে ভয় । 
শীপ্রতুর দরশ্বন যদি নাহি হয়॥ 
হ্থো ্ীমন্সিরে প্রতু সর্ধতত্ববিৎ | 
চাঁরিধারে ভন তনিকরে নুবেষ্টিত | 
কহিতেছিঙ্েন তত্ব স্বভাব ফেমন। 
ভঠাৎ হইল ঈন চঞ্চল কেমন | 
ঝটিতি বহিরভাগে বিহ্যতের প্রায়। 
উপনীত ফাড়াইয় সাহেব বেখানন ॥ 
পরশ করিয়া] তাঁয় পরম সাদরে । 
বসাইল! ল'য়ে গিয়! অ।পন মন্দিরে ॥ 
আহলাদের সীম! নাই সাহেবের মনে। 
লক্ষণে ফুটিল ভাতি প্রফুল্ল বদনে ॥ 
শ্রীপ্রত পরশমণি পরশনে ধ্ঠর। 
জীবের জীবস্ব নষ্ট লোচন-আশাধার ॥ 
রা& রামরুষ্চনাম মহরে বাছিরে |. 
কতই যে আসে লোক সংখ্যা কেবা করে| 
পুক্ধষের কথা নাই দিনেরেতে মেল] । 
কালি দরশন ছলে আর্গে কুলবালা ॥ 
অস্তঃপুরনিবাসিনী রহে কায়দায়! * 
দিনকরে নাছি যারে দেখিবারে পীয়॥ . 
শন দিনেকের কথা, সুন্দর ভারতী ।. 
এক দিন পুরীমধ্যে কোন ভাগাবতী ॥ 


শ্বামীর স্বভাব-দেষে হ'য়ে ক্ষুপ্রমনা | 
প্রতিবাসিনীর! সঙ্গে আছে বহুজন] ॥ 
প্রভু দরশনে আসা কেবল মাশায়। 
হদয়-বেদনা যত শ্রীপদে জানায় ॥ 
প্রভুর স্বভাব যেন শৈশবের বটে। 
লজ্জা! ভয় নাহি হয় তাহার নিকটে ॥ 
অকপটে কয় কথা মনে যেন ধার। 
কি পুরুষ কিবা নাঁরী নাতিক বিচার ॥ 
সরলে সরল প্রভূ হৃদয়-বিহারী ৷ 
বড় বাঁকা যেখানে ভাবের ঘরে চুরি ॥ 
ভাগ্যবতী পতিত্রতা সতী স্থলোচন]। 
জানাইল শ্রীচরণে মনের বেদন! ॥ 
বেশ্ামদে মন্ত পতি অতি কদাচাঁর। 
মুপথে সবমৃতি হবে কিমতে আহার ॥ 
তক্তপ্রিয় প্রতৃদেব করিল! উত্তর । 
গতির কারণে বাছ! হবে না কাতর ॥ 
তিল অথু বিন্দু চিন্তা না রাখিও মনে । 
এ ঘরের লোক ঠঁহ আসিবে এখানে ॥ 
যিনি এ সতীর পতি মহাভাগ্যবাঁন্ত 
তাহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥ 
বারতা পাইবে পাঁছ উপস্থিতে নয়। 
রামকৃফ্-লীলা-গীত শাস্তির আলয় ॥ 

কলিকালে মন্নষ্যের সচঞ্চল মন । 
সতত ছুলায় দুই কামিনী কাঞ্চন ॥ 
মত্ত খালি আম্মন্ু খে, স্বার্থপরতায় | 
পরমার্থে রতি-মতি মোটে ন] জুয়ায় ॥ 
প্রতিপত্তি অবিদ্যার হদয়মাঝারে | 
সাধন ভজন কর্ম সাধ্যাতীত নরে ॥ 
এ হেন জীবের পক্ষে মঙ্গল-নিদান। 
জীবহীতত্রত প্রভুদেব ভগবান্‌॥ 
দেখ কি উপায় শিক্ষা দিলেন আসিয়া । 
তীহার রচিত লীল! মন্থন করিয়া ॥ . 
এত যে আগিছে লোক তার বিষ্যমান। 
একমাত্র কারণ দেশেতে রাষ্ট নাম | 

| ১৪ 


তৃতীয় খণ্ড । ৩৪৩ 


বর্ণের ভিতরে ভগবান্‌ বর্ণময় | 
বর্ণ-সংঘোঁজনে যাঁহা যাহা নাম হয় ॥ 


সকল কেবলগঁতিনি বিভূ পরমেশ। 
নাঁষে ভগবাঁনে নাই ইতর বিশেষ ॥ 
জানযোগ কর্মযোগ শক্ত কলিকালে। 
দুর্বল কলির জীব নাহি অশাঁটে বলে॥ 
নারদীয় ভক্তিযোগ কলিকালে সদ। 
পূর্বকাঁর নিয়ম আইন এবে রদ ॥ 
উপমায় বলিতেন প্রভু গুণ-মনি। 

এখন দেশের যেন কর্ত মহারাণী ॥ 

এ সনে করিল] যাহা আইন কানন। 
পর সনে রদ, পুনঃ করেন নূতন ॥ 
ভক্তিসহ তন্মতে কন্ম প্রথা এবে ॥ 
বেদ,কি পুরাণ গ্রন্থ কানেতে শুনিবে ॥ 
রোগবিশেষেতে যেন আছে হেন ধারা, 
ছ্বিবিধ ওষধ ঠিক বাবহার করা ॥ 
কাহারে মাথিতে হয় অঙ্গের উপ্র। 
কাহারে সেবন শ্রেয়: পেটের ভিতর ॥ 
স্মরণ মনন সেব! নাম-সংকীর্তন | 
ঈশ্বরেব পথে এই কালের নিয়ম | 
সন্ধ্যার সময় প্রভূ করতালি দিয়।। 

হরি হরি বলিতেন নািয়! নাচিয়! ॥ 
কখন আদেশ উপস্থিত ভক্তদলে । 

হরি হরি হরি বোগ হরি হরি বোলে। 
সবে মিলে একত্তরে করিতে নর্তন | 
মাঝারে রাখি তারে করিষ্বা বেষ্টন ॥ 
সংসারী গৃহস্থ ভক্তে আদেশ কথন । 
চৈতন্তচরিতামূত করিতে পঠন ॥ 

নিত্য নিত্য সংকীর্তন যেন হয় ঘরে। 
ভক্তের ভোজন কর্ম্ম ভক্তিসহকারে ॥ 
নাম মাহাত্যের পক্ষে প্রভূ ভগবান্‌। 
গাইতেন এই সব নীচে লেখা গান ॥ 


নামের ভরসা কালি করি গে! 
তোমার।। কাজ কি আমার কোশা। 


৩৪৪ জরী্ীরামকু্ণ পি | 


কোঁশি দেতর হাসি লোকাচার। 
নামেতে কাঁল-পাশ কাঁটে, জ'টে তা॥ 


দিয়াছে রোটে,আমি ত সেই জ'টের মোটে, 
হয়েছি আর হব কার ॥ নামেতে যা 
হবার হবে, মিছা! কেন মরি ভেবে, একাস্ত 


ক'রেছি শিবে শিবের বচন সার ॥ 


হরি নাম লইতে অলন কোর না, যা 
হবার তাই হবে। দুঃখ পেয়েছ না আর . 
পাবে। এহিকের সুখ হ'লনা বলে কি 


ঢেউ দেখে না ডুবাবে ॥ 


নাম বীজ নাম হেতু নাম আদি গোড়া। 


কলিতে কিছুই নাই এই নাম ছাড়া ॥ 
ভজ নাম পুজ নাম নাম কর সার। 
মধুর প্রভুর নামে মহিমা অপার ॥ 
নাম-রূপ মহাড়িদ্ব আদরে যে জন। 
ভক্তির উত্তাপ দিয়! রাখে অন্থু্ষ৭ ॥ 
সময়ে ফুটিয়া ভিন দেখিবারে পায়। 
শাবক-স্বরূপ-ইষ্ট তাহে বাহিরার ॥ 
হৃদয়ে ভরিয়া নাম রাখ সযতনে। 


কিবা কাজ নেতি ধৌতি লাধন-ভজনে ॥ 


নামেতে মগন রহ দিবা বিভাবরী। 
পতিত-তারণ-নাম-পারের-কাণ্ডারী | 


গাও গাঁও গাঁও নাঁম কেন কাল নাশ। 
দেব দেবী যত কেহ শ্বর্গপুরে বাস । 
ত্যজিয় ইন্জিয়-সুখ সম্ভোগের কাঁম। 
চারিবর্ণে মৃষ্টিমান্‌ রামকৃণনাম ॥ 


গাঁও গাঁও গাঁও মেতে মিটুক জঞ্জাল। 
গায়রে অনস্ত ফণা ম।তায়ে পাতাল ॥ 
কুতৃহলে প্রেমানন্দে গাঁও অবিরাম । 
সুধামাথা সুমধুর রামকঞ্খনাম ॥ 


গাও মনিমুক্তাভরা নিধি-অধীশ্বর। । 
সঙ্গে লয়ে রাঁজ্যগত যত জলচর ॥ , 
ব্রিতাপ-সন্তটপ-হর প্রেমীভক্ি-ধাম । | 
চারি বর্ণ চারি বেদ রামকৃষ্ণনাম | 
দী্ঘকা সমুদায় ব্যাপ্ত ত্রিভৃবন। 
তুমি অতি ফ্ত গতি প্রকাণ্ড পবন ॥ 
গভীর নিন গেয়ে পুর মনস্কাম। 
মাতোয়ারা! সে” ভরা রামরুঞ্খ-নাম ॥ 
সুলীল- -্বসনা শূন্ত স্বর্ণের খনি। 
জগৎ লোচল তমো'ছর দিনমণি ॥ 
প্রফুল্ল তারকারাজি শুন্তমাঝে ধাম । 
বিভেদি গগন গাঁও রামকঞ্খ-নাম ॥ 
বস্থমতী নিবসতি জড় কি চেতন। 
নর নারী আদি করি পণ্ড পাখিগণ ॥ 
গুল-লত।-তরুরাঁজি যতেক ভূধর | 
গহন বিপিন নদী প্রান্তর পাস ॥ 
সকলে অত্যুচ্চ স্বরে তুলে সগ্ধগ্রাম । 
নাচিয়া নাচিয়। গাঁও রামরুফ-নাম ॥ 


তৃতীয় খণ্ড। ৩৪৫ 


ভক্তদের সঙ্গে রঙ্গ ও সংষোটন। 


জয় জয় রামরুষ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুকমাত৷ জগত-জননী ॥ 
জয় জয় দোহাকার যত ভক্তগণ। 
' সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


, ত্যাগী কি সংসারী প্রভৃদেব নারায়ণ 
নিশ্চয় করিয়া কহ! বাঁপার বিষম ॥ 
কঠোর তিয়াগ ভাব ভাবের চেহাঁরা | 
দেখিয়া শশানবাসী শিব বুদ্ধিহাঁর। ॥ 
বিষের দমাঁন জ্ঞান কামিনী-কাঞ্চনে | 
শ্রীঙ্গে বিকার যদি পরশন ভ্রমে ॥ 
গাঠরি বন্ধন পক্ষে কঠোরাঁতিশয়। 
ভোজ্যের দূরের কথা ওষধেও নয় ॥ 
এদিকে সংসারীধারা পাঁক1 যৌল-আন]। 
কড়া ক্রান্তি তিল ধুলা করেন 'গণনা ॥ 
রঘুবীর শালগ্রাম জনমের স্থানে । 

' শিয়ড়ে খরিদ জমি সেবার কারণে ॥ 
বরাবর আমাদের গুঞমাতা কাঁছে। 
ভরণপোষণে তার স্ুবন্দেজ আছে ॥ 
এত দিন ছেল্লেগুলে নাহি ছিল তার। 
এখন ক্রমশঃ উঠে বাড়িয়া সংসার ॥ 
ভক্ত-সংযোটন কাণ্ড সেই বিবরণ। 
বহু পরিবারী প্রড়ু ভক্তের জীবন ॥ 
নন্দন-নন্দিনী ভক্ত চিরকাল সাথে। 
বারে বারে লীলার প্রমাণ বিধিমতে ॥ 
তাহাদের জন্তু কষ্ট কতই গ্রতুর | 
মথিয়! দেখহ লীলা সনদ হবে দুর ॥ .. 
ভক্তের কারণে চিন্তা কতই যাতনা । 

কল্যাণ মানসে হয় কালীরে প্রার্থনা ॥ 


জগতের স্বামী যিনি বিভু ভগবান্‌। 
হ্তিতে যতেক জীব সকলে সমান ॥ 
তথাপি আপন পর স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 
ভকতে যেমন প্রিয়, অন্টে তেন নয় ॥ 
বিশেষিয়া বলিবার নাহিক শকতি। 
বুঝিবে সহজে তত্ব শুন লীলাগীতি। 
ভক্তমধ্যে নরেজ্ত্রের সর্ধবোচ্চ আসন। 
বলিয়াছি কিছু কিছু পূর্বে বিবরণ ॥ 
বাল্যাবধি নরেন্দ্র বিপদ্‌ বিস্তর । 
স্বতঃই প্রমাণ কথা বড় গাছে ঝড় ॥ 
মা-বাপের ঘড় ছেলে বড়ই দ্মেহের। 
বয়স্থ দেখিয়া! চেষ্টা হয় বিবাহের ॥ 
শুন! মাত্র গ্রভৃদ্েব সমাচার কাণে। 
স্টামায় প্রার্থনা হয় আকুল পরাণে ॥ 
ওমা কালি! একি শুনি, নরেন্দ্র বিয়ে। 
বিপদে কর মা রক্ষা করুণ] করিয়ে ॥ 
জীবন-সমাঁন প্রিয় নরেজ্দ্রে তাহার। 
মতত রাখিতে চক্ষে চেষ্টা অনিবার ॥ 
স্ুপক সুমিষ্ট ফল সুতার সন্দেশ । 
নিজে না খাইয়া প্রভুদেব পরমেশ ॥ 
গুটুলি বাঁধিয়া! দেন পাঠাইয়া তীয়। 
আপনার ঘরে হেথা নরেজ্জ্র যেখায়॥ 
কাকুতি সহি বার্তা! প্রেরণ তাহারে। 
আমিতে দিনেক জঙ্ঠ দক্ষিণসহরে ॥ 


৩৪৬ .. শরত্রীরামন্কফ পুখি। 


আনন্দে নরেন্দ্র হেথ! নিজ নিকেতনে । 
- আপন স্বভাবে কথ! নাহি দেন.কাঁণে ॥ 
বিরহ অসহৃতর প্রভুর যখন । 

বিপন্বের মত হয় সহরে গমন ॥ 

অন্বেষণ স্থানে স্থানে উন্মত্ের প্রাঁয়। 
ঘরে, পরে ব্রাক্মগের[সমাজ যেথায় ॥ 
সাক্ষাত হইলে পরে পুলকিতকাঁয় । 
সঙ্গে লয়ে মন্দিরে ফিরেন প্রভুরায় ॥ 
পরম আনন্দে বাস নরেজ্ের সাথে। 
ছাঁড়িয়া ন। দিয়া তাঁয় রাখিতেন রেতে ॥ 
পুলকে আকুল চক্ষে নিদ্রা নাহি পায়। 
কথোপকথনে গোটা রাত্রি কেটে যায় ॥ 
নরেন্ত্রের মিষ্ট কণে সুমধুর গীত। 
গুনিবারে শ্রীপ্রভুর বড়ই পিরীত ॥ 
প্রত্যুষেরছুপূর্ধ্ে গীত ক্রতি-বিনোদন । 
গুনিয়। সমাধি-সুখে শ্ীপ্রভূ মগন ॥ 
কাঁলে হয় কালে লয় প্রকৃতির ধারা । 
কিছু পরে নরেন্দ্র পিতা গেল মারা ॥ 
ফেলিয়া অকুল জলে নন্দিনী নন্দন, 

বহু ব্যয়ে সব নষ্ট উপার্ষিত ধন ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুন্ধ নরেন্দ্রের যৌবন সঞ্চার । 
পড়িল মাথায় যত সংসারের ভার ॥ 
বিশ্ববিষ্যালয়ে তার অধ্যয়ন এবে। 
তাহাও হইল বন্ধ অর্থের অভাবে ॥ 
দিনে দিনে দরিদ্রুতা হইল প্রবল। 
অতি কষ্টে কাটে দিন সংসার অচল ॥ 
দাশ্থবৃত্তি ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি না হয়। 
দশায় যদিও ছুরাবস্থা অতিশয় | 


_ অল্প বয়: সোদর সোদরাঁগুলি ঘরে। 


দেখিয়! তাঁদের কষ্ট থাকিতে না পারে ॥ 
কাজেই চাকরি বিন! অনন্য-উপাঁয়। 
স্বভাব প্রভাবে কিন্তু কার্য রাখা দায়। 
বিবেক প্রবল ধাত মনে নাহি ডর। 
দশার সঙ্গেতে হয় সতত সমর | 


সুতীক্ষ প্রথর শর দশা যত আঁড়ে 
বিশাল বলিষ্ঠ বুক পাত অকাতরে ॥ 
কহিতাম ছুই এক দশার আখ্যান। 
কিন্তু এ গু'থির মধ্যে ন! কুলায় স্থান ॥ 
শিরোমণি-শ্রীপ্রভুর হয় যেই জন। 

কি হেতু সংসারে তিনি বিপন্ন এমন ॥ 
জিজামিতে পার মন শুনহ ভারতী । 


কলিকাঁলে জীবকুলে হীনবুদ্ধি-মতি ॥ 


কাঁমিনী-কাঞ্চনাসক্ত সাত্মনুখে রত। 
ধন জন যশ মানে সদা লালায়িত ॥ 
শিক্ষ দিতে কি প্রকারে ইহ-নুখ-আশ || 
বিবেক বিরাঁগে সবে করিয়া বিনাশ & ;. 
হৃদয়ে জ্ঞানের বাঁতি জালি দিনে রেতে। 
ধাবিত হইত হয় ঈশ্বরের পথে ॥ 
বিবেক কাঙছারে কয় শুন শুন মন। 
বিবেক কুঞ্জার মত প্রভুর বচন ॥ 
বিবেকের ছাবে বহে কুলচির ধারা। 
ভাল মন্দ খাসা দানা ভিন্ন ভিন্ন কর! ॥ 
বৈরাগ্য সায়ে শুদ্ধ দানা লয় তুলে 
সারহীন তুসি খোঁসা এক ছ্রিগে ফেলে ॥ 
নরেন্ত্রর এই ভাব এক ব্রহ্ম সার।' 
ছায়া মায় মিথ্যা এই জগৎ সংসার ॥ 
ভক্ত সঙ্গে নরদেহ প্রভুর ধারণ। 
উদ্দেশ্য কেবল জীব-শিক্ষার কারণ। 
প্রভুর প্রার্থনা কত হয় কলি মায়ে । 
কখন না হয় যেন নরেন্রের বিয়ে | 
পরম তিয়াগী তেঁহ কুমারসন্ন্যাসী। 
ভিক্ষায় কাটায় কাঁল এই মনে বাসি ॥ 
শ্রীপ্রতৃর সন্ন্যাসী ভকত একজন । 
বহু পূর্বে কহিয়াছি তার বিবরণ ॥ 
ঈশ্বর কটির, নাম যোগীন্ত্র তাহার ।* 
দক্ষিণসহরে বাড়ি পিতা জমীদার। 


'তিক্নাগ প্রবল ধাত কামিনী-কাঞ্চনে । 


কামিনী সাপিলী জাতি জন্মাবধি জানে | 


তৃতীয় এ$। ৩৪৭ 


সর্বসাঁধারণে এই সার বুদ্ধি করে। 
হোক না অবস্থা যেন বধূ চাই$ঘরে ॥। 
এখানেতে যোগীজ্ের পিতা ধনবান্‌। 
বয়স্থ পুত্রের এবে বিয়! দিতে চাঁন ॥ 
বিয়ায় বিরূপ পুত্র করেন বিরোধ । 
জনকের যত জেদ তত অন্থরোধ॥ 
কি করেন পিতৃ-আজ। করিল পালন । 
রোগীতে যেমন করে ওষধ সেবন ॥ 
অপকর্থে ক্ষ মন যেইরূপ হয়। 
যোগীজ্রের সেইমত করি পরিণয় ॥ 
মর্মান্তিক লজ্জা দুঃখ বড় লাগে মনে। 
প্রভুর নিকটে মুখ দেখাব কেমনে ॥ 
কায়বাকাষনে ধিনি পরমতিয়াঁগী। 
নেহারিয়! লঙ্জাপর মহেশ্বর যোগী ॥ 
ংসারীর গাত্র-গন্ধ অসহ্য ধাহার | 
কেমনে তাহার কাছে যাইব আবার ॥ 
এইখানে এক কথা শুন বলি মন। 
গ্রতুর বিবিধ মৃ্ঠি বিবিধ বরণ।॥ 
সংসারীর কাছে জানী সংসারীর বেশ। 
তাহাদের মত তত্ব হিত-উপদেশ ॥ 
ভাৰী ত্যাপীদের কাছে স্বতন্ব সেখানে । 
কঠোর ত্যাগের আজা| কামিনী-কাঞ্চনে 
যাহার যেমন ভাব রক্ষা করি তাই। 
উভয়ে করেন পুষ্ট জগৎ-গৌঁসাই ॥ 
যোগীজের মূন্ে প্রাণে তিয়াগের স্বাদ । 
সেহেতু বিবাহে এত মানসে বিষাদ ॥ 
শাস্তির উপায় হেতু মনে বিচারিয়া। 
ছাড়ি বাড়ি দেশীস্তরে গেল৷ পলাইয়া ॥ 
গুনিয়! প্রভুর মোর চিত্ত! নিরস্তর | 
কেমনে যোগীন্ত্র ত্বরা ফিরে আসে ঘর ॥ 
লিপ্্রি উপরে লিপি করিলে প্রেরণ । 
তবে হয় যোরীজ্রের ঘরে আগমন ॥ 
গতর খতন ধন অতি শ্রিয় জলা । 
স্বধাম হইতে সঙ্গে ধরাধামে আন] | 


আনন্দের নাহি সীমা দেখিয়া তীহাঁয়। 
সাস্বনার হেতু কথা কন গ্রভুরায় ॥ 
সহায় যস্যপি তব রহে এইখানে * 
হইয়াছে বিয়। তাহে বিষাদিত কেনে ॥ 
একটা বিয়ার কথা অতি তুচ্ছ গণি। 
লক্ষটি করিলে তবু হইবে না হানি ॥ 
রহিবে না কামগন্ধ উভয়েরঃগাঁয়। 
হইবে সময়ে হেন মায়ের ইচ্ছায় ॥ 
তক্ত-সংযোটনে বহে অমৃতের ধার! । 
যুটিতে লাগিল ক্রমে বাদবাকি ধার! ॥ 
যুটিল এখন এক সুন্গর বালক । 
বেলঘোরিয়াঁয় ঘর মৃখুয্যে তারক ॥ 
ঈশ্বর কটির থাঁকে উচ্চতম জাতি । 
দার-পরিগ্রহে পরে সংসারে বসতি ॥ 
যুটিল! সাঁরদানন্দ কুমার-সক্স্যাী। 
ষৌড়শ বরষ বয়ং আর নহে বেশি ॥ 
(তয়াগিয়া পিতা-মাতা কাযেস্থর ছেলে। 
মজিলেন শ্রীগ্রতূর চরণ-কমলে ॥ 
যুটিল নারাপচন্্র ব্রাহ্মণ-নন্দন। 
সারদাঁর সম বয়ঃ সুন্দর গড়ন ॥ 
ঘরেতে অনেক অর্থ অতি যোত্রমাঁন। 
প্রভুর পরম প্রিয় পরাপ-সমান ॥ 
শীপ্রতৃর প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষগণে । 
আসিতে প্রসূর কাছে নিবারে নারাণে ॥ 
বালক ন। মানে মাঁনা মন টানে ক্ভার। 
অবশেষে যায় শান্তি বিষম প্রহার ॥ 
তথাপি দক্ষিণেশ্বরে আসেন নারাণ। 
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর পদে বাধা প্রাণ ॥ 
প্রবল প্রেমের বেগ সাধ্য কার রোধে। . 
রুদ্ধগতি কবে বন্ত। বানুকার বাধে ॥ 
আদিলে নারাণচন্ত্র প্রত নারায়ণ। 
গুলকে বিকল বপু না যায় বর্ণন ॥ 


০০৯৪৮ 


* এইখাবে বলির নিজের বক্ষদেশে হস্তা্পন 
করিয়া গডূদেব অ।পনাকেই দেখাইলেদ। 
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সর্ব-অগ্রে করাইয়া ভোজন তীহায়। 
পাথেয় সম্বল দিয়া করেন" বিদায় ॥ 
জনরবে এ সময় রটিল অখ্যাতি। 
শরীপ্রভৃুর আছে এক ছেলে-ধরা রীতি । 
এ সময় বিষুণ নামে ভক্ত একজন । 
বলিয়াছি বহু পূর্বে তাঁর বিবরণ ॥ 
ৰালক বয়েস-তেঁহ এ'ড়েদহে বাড়ি । 
নারাণের মত ঘরে করে কড়াকড়ি ॥ 
আসিতে না দেয় তীয় প্রতৃর গোচরে। 
তালা দিয়া আটক করিয়া! রাখে ঘরে ॥ 
কঠিনহদয় পিতা কঠোর-আচারী | 
জালায় দিলেন বিষণ গলদেশে ছুরি ॥ 
ভক্তির উচ্ছসে দেখি বালকের কাজ । 
শরীরে রাখিতে প্রাণ মনে লাগে লাজ ॥ 
কেবল বিমল ভক্তি ঈশ্বর-চরণে। 
একমাত্র সাঁর বন্ত অতুল ভুবনে ॥ 
অবনী লুটায়ে মাগ-ভক্তদের ঠাই । 
য্যপি করেন পরে করুণা গোাই ॥ 
এবে নিত্যগোঁপাল গোস্বামী একজন । 
উপনীত হইলেন প্রভুর সদন ॥ 
বঙ্গদেশে ঢাকার মধ্যেতে তার ঘর | 
মাঁজারি বস বর্ণ বড়ই সুন্দর ॥ 
প্রসিদ্ধ বংশেতে জন্ম টবছ্যকুলোগ্ভব | 
নিতাইর শিষ। পূর্ব পৃরুষেরা সব ॥ 
বাল্যাবধি গোস্বামীর মতি ভগবানে ॥ 
যৌবন-প্রারস্তে মত্ত সাধন-ভজনে ॥ 
কিছু নাহি হয় তার, যায় কিছু কাল। 
হৃদয়ে উদয় বড় যাতনা-দঞ্জাল ॥ : 
শান্তির উপায় চিন্তা বিচারিয়া মনে । 
ঘুটিলেন কিছু পরে ব্রাঙ্গদের সনে ॥ 
সাকার ধাহার প্রাণে, প্রাণে প্রাণে খেলে | 
ব্রাহ্মদের সঙ্গে তার শান্তি কিসে মিলে ॥ 
ভঙ্গ দিয়া বরাহ্মদলে কৈল পলায়ন। 
অন্তরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি অশান্তি ভীষগ ॥ 


রামকৃ্ণ পুথি। 
আকুল হুইয়! গুছে, দেখে যায় তাঁয় : 


কে জান, বলিয়া দাঁও শাস্তির উপায় ॥ 
কেহ তাঁহে কহিলেন এবিষ্টের মত । 
ইহাই প্রকত-শাস্তি-নিকেতন-পথ ॥ 
অনুরাগে দিশাহাঁর! সরল গোস্বামী | 
এথিষ্টের দলভূক্ত হইলেন তিনি ॥ 
চৌগুণ তাহাতে জালা, প্রাণ যায় যায়। 
ফেলিয়া কটির বস্ত্র গোস্বামী পালায় ॥ 
ভাঁবিতে ভাঁবিতে চিতে হইল উদয় | 
গু বিনা! কোন কাঁধ্য হইবার নয় ॥ : 
তবে কোথা পাই গুরু, যাই কোথাকাঁরে,। 
হায় গুরু, কোথা গুরু অন্বেষণ করে ॥ 
হেনকালে টাকায় হইল উপনীত। 
বিজয় গোষ্কামী'যার প্রভুতে পিরীত। 
প্রভুর মহিষ্কী কিবা আশ্চর্য ঘ্টন। 
দিনেকে গ্ৌস্বামীদ্বয়ে হইল মিলন ॥ 
প্রথম জিজ্জীসা করে দ্বিতীয়ের ঠাই । 
করুণা করিয়া! কহ গুরু কোথা পাই ॥ 
বিজয় নুদিনে কাণে করিল প্রদান । 
শাস্তিদাতা বিশ্বগুরু শ্রীগ্রভুর নাম ॥ 
নামের বিষম টান, মহাঁবল ধরে। 
প্রতৃ-দরশনে যাত্র! করিল সতরে ॥ 
উপনীত তাই আজি প্রভৃর গোঁচর | 
আহার করেন প্রভু সময় দুপর ॥ 
আহলাদের নাই সীমা দেখিয়াঁতাহায়। 
অর্ধাশনে সে দিন তোঁজন হৈল সায় ॥ 
আননে অবশ অঙ্গ করিয় শয়ন। 
গোস্বামীরে আজ্ঞা, করে চরণ-সেবন ॥ 
অতুল সৌরভ যেন তুলে সমীরণ। 

ধীরে ধীরে বু্ছমে বখন সঞ্চালন ॥ 
তেমতি পরমাঁনন্দ ভক্তবর তুলে«। 
দোঁলাইয়া প্রীপ্রভূর চরণকষলে ॥ 
আননো ভরিল হিয়! ভক্ত গোস্বামীর । 
আগণ্ড বহিয়া ঝরে নয়নে নীর ॥ 


তৃতীয় খড। ৩৪৯ 


শঞ্তবরে প্রতভৃদেব কছেন তখন। 
সাঁধন-ভজনে নাহি কোন প্রয়োজন ॥ 
করিতে হবে না কিছু জপ তপ-আর। 
ভুড়ি দিয়া কাধ্য সিদ্ধ হইবে তোমার | 
শনিকি মঙ্গলবারে এস এই ঠাই । 
হইবে বাঁসনা পূর্ণ, কোঁন চিন্তা নাই । 
যথা কথা করিলেন প্রভূদেবরাঁয়। 
পূ্ণকাম হইয়! গোস্বামী দেশে যায় ॥ 
কায়াখানি সঙ্গেমাত্র দেশে আগমন । 
কিন্ত ্ীপ্রতুর পদে মগ্ন হেথা মন ॥ 
নিরন্তর উঠে তেজে বাসন! তাহার। 
তু দরশনে ত্বরা আসে পুনর্বাঁর ॥ 
এক দিল বিরহ অসহা গুরুতর 
বদন মলিন অতি বিষগ্ন অন্তর ॥ 
শাস্তির উপায় চিন্ত। বিচারিয়া মনে। 
চলিলেন ৰিজন প্রান্তরে কোন স্থানে ॥ 
গোরস্থান নাম তার ভয়ঙ্কর ঠাই। 
ঝোপে গাছে পরিপূর্ণ কোথা কেহ নাই ॥ 
চিন্তায় আকুল উপবিষ্ট এক ধারে। 
উঠে ডুবে নাঁন। ভাঁব মনের ভিতরে ॥ 
হেন কালে এক জন উপনীত পাশে । 
বুলবুল পাঁখীধর1 শীকারীর বেশে ॥ 
গোস্বামী চমক অঙ্গ করিল জিজ্ঞাস! 
কে তুমি কি হেতু হেন নিরজনে আসা ॥ 
বিদেশী অচেনা, হাসি-মুখে কহে তীয়। 
পাখী ধরিবারে আমি আইন হেথায় ॥ 
এই কথা বলিয়া শিকারী যাঁর চ'লে। 
ধীরি ধীরি সুড়ি পথে অপর অঞ্চলে । 
দীর্ঘ গ্রস্থে গোরস্বীন অতীব বৃহৎ। 
। তার মধ্যে নানাদিগে সরু সরু পথ॥ 
৷ অনিমিথ অপখিষ্বয়ে গোস্বামী হেথায়। 
৷ বুতৃহলে দেখেন শিকারী কোথা যায় ॥ 
৷ কিছু দুরে ফিরিয়া যখন বআাগয়ান। * 
, মোড় ফিরে নিজ পথে করেন পয়ান ॥. 


গোঁশ্বামী দেখিল এক আশ্র্ধা ভারতী । 
শীকারী সেখানে নাই প্রভুর মূরতি ॥ 
ক্রুতগত্তি গোস্বামী হইল ধাবমান । 
অদৃষ্ত মূরতি কারে দেখিতে না পাঁন ॥ 
পরাঁণ আকুল অতি উচ্ছণসে অস্থির | 
বাক্যহীন রসনা, নয়নে বহে নীর ॥ 
প্রভূর বিচিত্র খেল! লয়ে ভক্তগণ। 
বড়ই মধুর কাণ্ড ভক্তসংযোউন ॥ 
প্রেমিক ভকত এক ঘুটে হেন কাঁলে। 
দেবেন্দ্র মহুম্দার ব্রান্ধণের ছেলে ॥ 
মাজারি বয়স খর্ব বরণ সুন্দর । 
সহরে চাকরি মাত্র ষশোহরে ঘর ॥ 
প্রভুর সংস!রী ভক্ত রহে যত জনা । 
দেবেকজ্জ তাঁহার মধো সকলের চেনা ॥ 


'বাল্যাবধি দেবেন্দ্র ধর্দেতে পিপাসা। 


গুনিয় প্রতৃর নাম সেই হেতু আসা ॥ 
শুন মন এইখাঁনে এক কথা বলি। 
ভক্ত যদি, সংসারে থাকিলে লাগে কালি ॥ 
প্রদ্ভূুর বচনে শুন তাহার প্রমাঁণ। 
হোকনা মাঁনষ তেহ যতই শিয়া ॥ 
ষছ্যপি করেন বাস কাজলের ঘরে । 
নিশ্চয় লাগয়ে দাগ আজি নয় পরে। 
যতই শিয়ান হোক সৎগুদ্ধ মতি। 
টলে মন ধ্রুব সঙ্গে থাকিলে যুবতী ॥ 
কলঙ্কবিহীন গায়ে রহে কোন্‌ জন। 
প্রভূর উপম। সহ শুন বিবরণ ॥ 
থই ভাজিবাঁর কালে দেখহ প্রমাঁণ। 
সকলেই খই হয় যতগুলি ধান ॥ 

তবে যেটি ফুটিয়া তখনি ছুটে যায়। 
রহে না বহির মত উত্তপ্ত থলায়। 
কলঙ্ক ভাহাতে আর পরশিতে নায়ে। 


 দ্বাগ তথা রছে যার] খলার ভিতরে ॥ 


ংসাঁর খলার মত ব্রিতাঁপ আগুনে । 
আগুনের মত তপ্ত করে রেতে দিনে। 


৩৫, ্ীজীরামর পুথি 


ইহার মধ্যেতে বাস, তবু যেই জন। 
অন্তরের মহ করে গুরু অন্বেষণ ॥ 
তিনি ভক্ত প্রীপ্রতৃর চেন! মহাদাঁয়। 
অধমের কোটি কোটি দণ্ডবৎ তীয় ॥ 
প্রভূভক্কে আর এক ধারা স্বতস্তর | 
উপমাঁয় ঠিক চক্মকির পাথর ॥ 

হাজার বৎসর বাস জলের মাঝারে । 
তুলিয়া আনিয়া সদ্য যদি ঠ,ক' তারে ॥ 
তখনি আগুন-কণ1 ফিন্কির প্রায় । 
নাহি দেরি সারি সারি কত বাহিরায় ॥ 
তেমতি প্রতৃর ভক্ত সংসারেতে যেবা । 
কামিনী-কঞ্চনাসক্তি সাগরেতে ডুবা ॥ 
লীতল শরীর গোটা! বিহীন বরণ। 
কিন্ত বদি হরিকথা করেন শ্রবণ | 

প্রেম অশ্র ভাব ভক্তি রাগের উচ্ছাস 
বদনমণগ্ডলে পাঁ় তখনি বিকাশ ॥ 
পুরীমধ্যে গ্রবেশিয়। ব্রান্মণ-নন্দন ॥ 
অলৌকিক দিব্য ভাবে হইল মগন ॥. 
বাহুল্য বর্ন স্থান-মাহাজ্যের কথা। 
বিরাজিত সশরীরে প্রতৃদেব যেথা ॥ 
দরশিয়। প্রভুদেবে করে প্রণিপাত। 
এখন ভাঙ্গিয়াছিল প্রীগ্রভূর হাঁত ॥ 
নাম ধাম জিজাসিয়। প্রভু-ভগবান্‌। 
হাতের ওষধ কিবা দেবেন্দ্র সুধান ॥ 
রূপা করিবার ছলে কছেন তাহায়। 
পরশিয়া দেখ' অগ্রনে বেদনা! যেথায় ॥ 
ভাগ্যবান্‌ দ্বিজপুত্র অন্ন পরশিয়া। 
দেখেন বেদনা স্থান হাত বুলাইয়! ॥ 
মহাঁবৈদ্য প্রভু ভবব্যাধি-বিনাশনে | 
দেবেন্দ্র উষধ কন ব্যথা নিবারণে ॥ 
ব্যথার ধধধ ছেন নাই আর কোথ]। 
ব্যবহারে অচিরে আরাম হবে ব্যথা ॥ 
আরোগ্যের কখা শুনি প্রতৃ্গেবরায় | 
আননে করেন নৃত্য বালকের প্রায় ॥ 


প্রভুর প্রকৃতি দেখি ভক্তবর ভাবে । 
সরলম্বভাব হেন নরে না সম্ভবে। 
অন্তরে আনন্দ আোতঅবিরত বয়। 
এমন আনন্দ কতৃু জনমেও নয় ॥ 
সমাদরে ব্রান্ষণেরে করান ভোজন । 
মধ্যান্ছে একত্রে দু হে কথোপকথন ॥ 
ভাবেতে বিহ্বল হয়ে কথার ভিতর 1: 
ধরিলেন কৃঞ্ণচলীল! গীত মনোহর ॥ 
মধুর সংগীতখানি কীর্ভনের স্বরে । 
গুনিলে পাষাণ-হিয় দ্রবীভূত করে ॥ 


 শ্রবণ-মধুর গীতমনো মৃদ্ধকারী | 


শুনিয়া প্রীদেবেন্দ্রের মন গেল চুরি | 
গীত সমাপনে প্রত কহিলেন তারে। 
দেবালয়ে দেব-দেবী দরশন তরে ॥ 
যেমন সুকম্য পুরী মন্দির তেমতি। 
সঙ্জীভূত তেন দেব-দেবীর মূরতি ॥ 
নিরাননদ ই্রীদেবেক্ত্রপ্রতুর আজায়। 
ছাঁড়িয়া! হারে আর যাইতে না চায়। 


কি করেন মহা-আজা করিয়া! পালন । 


ক্রুতগতি ফিরিলেন গ্রসুর সদন | 
উপবিষ্ট গ্রতুদেব খাটের উপর । 

হঠাৎ ভক্তের গায়ে সমুদিত জর | 

থর থর অঙ্গ, মুখে বাক্য নাহি সরে। 
শশব্যস্ত গ্রভ়ৃদেব দেখিয়া তাহারে ॥ 
ৰাবুরামে বলিলেন বিষন্ন স্মৃকর | 

সত্বর পাঁনশী জান ঘাটের উপর ॥ 

যুটিল পানসী এক কিন্তু তার মাঝি | 
সওয়। তঙ্কা ভাড়া বিনা নাহি হয় রাজি ॥ 
প্রত বলিলেন সওয়া আনা যেইখানে। 
সঙয়৷ তন্কা এত বেশী ভাড়া দিবে ফেনে ॥ 
এতেক বলিয়া উঠিলেন ভগবান্‌। * 
পানসীর অন্বেষণে গল্ষাপাঁনে চান ॥ 
দেখিল। পাঁনসী এক আছে অন্ত কুলে। 
বন দূর ব্যবধান দৃটি নাহি' চলে | 


তৃতীয়. খণ্ড॥ 


মাঝারে তরঙ্গরাগি করি ভীম রোল। 
করিছে গঙ্গার বক্ষেঃ মহাগগুগোল॥ 
প্রবল পবন বয় সন্‌ সন্‌ ডাঁকে। 
শ্রবণ বধির শব্ধ বজনাঁদ ঢাঁকে ॥ 
মন্দিরের বরে দাঁড়াইয়া! লক্ষ্য করি। 
মাঁঝিরে ডাকেন ভবনিধির কাগ্ডারী ॥ 
নুকৌশল ধান্তক্ক যেনন ঘুড়ি শর । 
সন্বপৃত করি ছাড়ে লক্ষোর উপর ॥ 
বিভেদিয়া সপ্টতাল বাঁধা লগে কিসে। 
কাঁটিয়। পাড়য়ে লক্গা চক্ষুর নিগিমে | 
(সইমত শক্তিময় শীগ্রভর বাণী । 
ঠঁমন নিত মালি শনিল অমনি ॥ 
প|নসী ছাঁড়িয়। দিল দেরি নহে মার 
দ্ধতগতি উতরিল গঙ্গার এপার | 
এাঝিটি মাতম ভাল পরল চেহারা । 
»কল তাহার সঙ্গে সওয়া আনা ভা। ॥ 
বাবুরামে বলিলেন প্রত গুণমণি। 
সহরেতে দেবেন্ডের সঙ্গে যাও তুমি। 
নগাঁভক বাব্রাম শ্ীমাজ্ঞা-পাঁলনে। 
পানসিতে উঠিলেন দেবেন্দের সনে | 
গরথম দর্শন দিনে এইতক কথ! । 
পশ্চাঁৎ পাইবে মন পরের বারতা ॥ 
যুটিল ভূপতি ভাই ব্রাঙ্ষণ-কৃমার। 
ভাষায় ভাগার নাই গুণ গাইবার ॥ 
ব্যস বিশের যেনে সুন্দর বরণ । 
নভে লম্বা নহে বেঁঠে দোহারা গডন | 
অপায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় | 
বুদ্ধির ত্রীক্ষতা কথা কহিবার নয় ॥ 
দার শান্ত বিনয়ী মধুর মিষ্টভাঁষী। 
চারুশীল চিন্তাশীল বিজন-প্রয়াঁসী ॥. 
গণাদিক মধো এক অতাস্ত প্রবল । 
দুনিয়ায় নাহি কেহ এমন সরল॥ 
 পড়ভক্ষ মাত্রে মাছে সরলতা মাখা । 
ৃ কলনায় এ মরলে সে সরল নাকা। 
১৩ 


৩৫১ 
অাকিতে নারি ভবি মনে রছে থেদ। 
পেটে মুখে ভুপতির নাহি কোন ভেদ ॥ 
সত্যপরাঁয়ণ তাঁহে এত পরিমাণে । 
বিন। সত্য মিথ)| কিবা! আদতে না জানে ॥ 
রুতদার, এইখানে বসতি সহরে । 
ধর্মচচ্চ1 হয় ব্রাঙ্গ সমাঁজনন্দিরে ॥ 
বিবেক প্রাপ্ধির হেতু ধন্ম অ।লোটিন। | 
বিবেক মতাচ্চ বন্থ জদয়ে ধারণা ॥ . 
শনিয! গ্রভর নাম মাভাআ্সাভারতী। 
দরশনে উপনীত ভইল ভপতি ॥ 
াশ্বাসিয়া মাাঁসবাক্যেতে ভগবান । 
চরণে শরণাপন জনে দিল! স্থান ॥ 
পাইয়া পরমাম্পদ শীশীপদে ঠাই | 
আসে যায় বারে বারে শ্ীভৃপতি ভাই ॥ 
স্বভাবতঃ দ্রধীভত কাঞ্চনের প্রাঁয়। 
প্রভৃর পরশে ক্রমে কান্তি বেডে যায় ॥ 
প্রকৃতিতে ভপতি অতীব মনোহর । 
সুন্দর অপেক্ষা তেঁহ পরমন্্ন্দর ॥ 
ভক্রিরস ভয় যদি চিত্রের বর্ণ । 
বিবেক-বিরাঁগদ্ধয় যুগল কলম ॥ 
ঘদি জ্ঞাান-সনূঙ্জল। 
জদযেতে বে যদি শান্তি নিরঘল ॥ 
কমার-সন্নাসী ভক্ত ঘদি চিত্রকর । 
তবে আশাকে কি সৌন্দর্যে ভূপতি অন্দর ॥ 
এক দিন মন্দিরের ছুয়ারের ধারে । 
বিহ্বল হইব গায় অনুরাগভরে ॥ 
হদয়-বিভেদী ভাঁবে মরণের গাঁন। 
গণ্ড বেয়ে ঝরে অঙ্ক ধারার সমান ॥ 
গীতের ভাঁবার্থ এই শুন শুন মন | 
ভবমিন্ধু-পাঁথারেতে শ্রীহরি যেমন ॥ 
দয়াল কাগ্ডারী হেন কেবা কোথা আর। 
চরণ-তরণী দিয়া করে পারাবাঁর ॥ 

হবি কীগারী যেমন এমন কি আব 
মাছে নেষে। 


নয়নের ভাঁতি 


৩৫২ শ্রীত্ীরামকৃ্চ পুথি । 


পার করেন দীনজনে অভয় 
চরণ-তরী দিয়ে ॥ 
হদয়-বিহারী প্রভূ ভক্ত-হৃদে বাঁস। 
দেখিয়া ভক্তের ভক্তিভাঁবের উচ্ছাস ॥ 
ভ্রুতগতি প্রকৃত বিজলি যেন ছুটে। 
উপনীত ভাবাবেশে ভক্তের নিকটে ॥ 
এই লঙ্ বলিয়া! দক্ষিণ শ্রীচরণ। 
ভক্তের কোমল বক্ষে করিগা অর্পণ ॥ 
পরম সম্পদাস্পদ প্রভৃর আমার। 
যোগী-জন-পূজা-পদ সেবা কমলার । 
বক্ষের উপরে ধার স্থাপন এখন । 
চরণের রেধু তাঁর মাগে এ অধম ॥ 
সরসে বর্ষায় বিকশিত শতদলে । 
পাইয়া মধুর কোষ মুক্ত কৃতৃহলে ॥ 
অলি যেন মধুপানে মহামন্তে মজে । 
তেমতি ভ্ভপতি শ্রীশ্রীচরণ-সরোজে ॥ 
ক্রমশঃ উদাস গন হয় অধায়নে । 
সতত মানস রভে প্রর-সনিধানে ॥ 
প্রভৃও তেমনি ভাতে হইয়া সদয় । 
পরিপূর্ণ দেবগণে শীঅঙ্গ-আ লয় | 
দেখাঁইলা আর বার পুন বিবরণ | 
ভক্তি-প্রদায়িনী কথ। ভক্ত সংযোটিন ॥ 
এক দিন প্রড়র সম্মুখে ভকুবর | 
পাতিয়! নয়ন ছুটি প্রভুর উপর ॥ 
উপবিষ্ট যুক্তকরে স্বভাবে যগন | . 
হেনকাঁলে বলিলেন প্রস্ নারারণ ॥ 
দ্াড়াইয়া ভাবাবেশে ভাবের বিহ্বলে । 
দেখিতে এতই সাধ দেখ আখি মিলে ॥ 
দেবেশ-বাঞ্ছিত দৃশ্য দেখে ভক্তবর । 
বিরাঞিত দেবঞ্জয় অঙ্গের ভিতর ॥ 
সকৌতুক চারিমু হংসের আসনে । 
সুদীর্ঘ ধবল বক্র গ্রীবা আন্দেলিনে | 
প্রকাশে পুলক হংস হেলে দুলে মাথা । 
ধরিয়া ধবল পরনে কষ্টিব বিধাতা & 


স্ানাস্তরে খগেশ'আসনে সমস্থিতি | 
পাঁতারপে চারিভূজে নিজে ল্মীপতি ॥ 
শোভ। পায় এক পাশে যোগী মহেশ্বর | 
বেশ-ভূষাঁ-সজ্জীভূত বৃষের উপর ॥ 
কি দেখ কি শুন মন বিচিত্র ভারতী । 
বিশ্ব-জননীর ভাবে অখিলের পতি ॥ 
কোটি ব্রহ্ষা কোটি বিষণ কোটি মহেশ্বর । 
কোটি সৃষ্টি কোটি কোটি বিশ্ব চরাচর ॥ 
একমান্তর লৌমকৃপে উঠে ডুবে থেলে। 
বিশ্বের যেমন ধার! নীলান্বুর জলে ॥ 
হেন প্রভু রামকৃষ্ণ অনন্ত অনাদি । 
অব্যক্ত অচ্িন্তনীয় অপার জলধি ॥ 
জীবের উদ্ধার হেতু নর-কলেবর । 
সঙ্গে পারিষব্দগণ নিত্য-অন্ুচর ॥ 
মুর্তিমান্‌ বাঁডবরা-বিভূ্ ত-বৈভব | 
লীলাপর স্বরাধামে লীলা অভিনব । 
অভিনব ফ্লেন কই শুন বিবরণ। 
প্রভু অবস্ত্রীরে লীল। করি দরশন ॥ 
ভামে বল বৃদ্ধি ভাসে শান অধাষন । 
অকুল সাগরে ভাসে সধিন ভঙ্গন ॥ 
ভাসে কশ্ম ভাসে বোগ জপ-তপাচার ॥ 
এক নমস্কাঁরে জীবে ভবসিন্ধু পার ॥ 
আর দিন প্রর়াদেব কল্পতরুবেশে। 
দাড়ায়] ভপতির সম্মণপ্রদেশে ॥ 
ভাবেতে বিভেরি অঙ্গ করেট্রল্‌ টল্‌। 
বলিলেন ভক্তবরে কি মাগিস্‌ বল্‌ ॥ 
বিবেক সর্বোচ্চ বস্তু ভূপতির জানা 
তাহাই প্রন্থর কাছে করিশ প্রার্থন। ॥ 
মৌন থাকি কিছুক্ষণ গৌনে কন তীরে । 
এত সাধ, খাক' তবে সপ্তমের থরে ॥ 
ধন্ত লীলা! প্রিয় ধগ্য ধন্ত ভক্তগণ |  « 
ধন্ট ধন্ত ধরাধাম লীলার আমন ॥ 
ধন্য ধন্য জীবকুল ঘদিও জালায়। 
বুদ্ধিহার! দিশাহারা মোহিয়] মায়ায় ॥ 


তৃতীর খণ্ড । 


₹1মনী-কাঞ্চন ধ্গ হরে ভক্তি-টাদ। 
ধঙ্ঠ শ্রীপ্রতৃর শিক্ষ। মায়|-মাঁরা-ফাদ ॥ 
সকলে বিধোহে মায়া, বিমোহিতে নারে। 
জাগে রামকুষ্ণতক্তি ধাহাঁর অন্তরে ॥ 
মারার মোহিনী শক্তি প্রস্তর প্রদত্ত । 
ভক্তাঁভক্ত সকলেই ইহার আন্ত ॥ 
এড়াঁন কাহার নাই মার প্রভাবে । 
ভক্তঙ্ন ভাসে তার ভক্তিহীনে ডুবে ॥ 
কর্পতরুরূপে ধবে অথিলের পতি । 
ইঞ্জত্ব মাগিলে পরে পাঁইত ভৃপতি ] 
কিন্ত আত্মস্ুধভোগে হইল ন1 সাঁধ। 
বিবেক সুন্দর জ্ঞানে মাগিল প্রসাদ ॥ 
ঘরে জায়া যুবতী ভূপতি কতদার। 
পরাণ সমান ছিল এত দিন তার ॥ 

বন্ধন শিথিল ক্রমে পায় দিনে দিনে । 
দিনে রেতে উঠে গীতি থাকিতে শ্শানে | 
পরে কি হইল পরে কব বিবরণ । 
উপস্থিত ভপতির কথ] সমাপন ॥ 

সমুদিত আরে হইল এ সময় । 

প্রভুর পরম ভক্ত শুন পরিচয় ॥ 
বাছুড়বাঁগানে বাড়ি সহরের মাঝে । 
আফিসেতে উচ্চপদে অভিষিক্ত নিজে ॥ 
মীসে মাসে তিনশতাঁধিক টাঁকা আয়। 
ভাঁল জাঁনে বহু জনে মানে গণে তায় ॥ 
কঙ্জকায় হচ্ছ গ্রন্থে দোহারা গড়ন ॥ 
সতত অধরে হাঁসি বদন-শৌভন | 
যদিও বয়সাধিক, চেহারার গুণে। 
রাখিয়াঁছে মূর্তি ষেন নবীন প্রবীণে ॥ 
বাঁরে বারে এইবারে বিয়া তিন বার | 
পূরাঁণে নূতনে ছেলে গণ্ডা ছুই তার ॥ 
হচ্ছে যিনি সর্বপেষ অতি ভক্তিযতী | 
ঈীপ্রতর শ্রীচরণে অচলা ভকতি। 
প্রকৃতি সুন্দর, ষদি ক্গাতিতে কামিনী। 
গিরে ধরে পরান্ডক্তি সমুক্জরশ মণি | 
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বারে বারে করি ভার চরণে প্রণতি। 
ভক্তির প্রভাবে ধার স্বামীর উন্নতি ॥ 
পর -উপকারে স্বামী বড়ই সন্তোষ। 
নাম নবগোপাল উপাধি তাঁর ঘোষ ॥ 
কুলিন কাযস্থ এবে মাইল মাপরে। 
অভর-চরণ গ্রহ বিভু দেখিবারে | 
প্রথম দর্শন দিনে বেশি রঙ্গ নয়। 
নাম ধাঁম 'এট! সেট! বাহা পরিচয় ॥ 
এক আজ্ঞা করিলেন প্রত নারারণ। 
করিবারে নিতা নিতা ঘরে সংকীন্তন | 
বসিল প্রভুর বাকা অন্তরে অটল। 
বতনে পালন করে আজ্জা অবিকল ॥ 
খোল করতা'ল সহ হয় সংকীন্ত্রন | 
সঙ্গে লয়ে অন্ন বর; নন্দিনী নন্দন । 
হরিশ মুন্ত্ষী নামে ভক্ত একজন। 
ঘুটিলেন এ সময়ে প্রভুর সদন ॥ 
গোউর বরণ বয়? চল্লিশের পার । 
লাটের মাফিসে উচ্চপদে কাঙ্ ষার ॥ 
জাতিতে ব্রাঙ্ষণ তেহ দেবেন্দ্র মাম] 
ধীর শান্ত নাহি হৃদে তিলার্দ গরিম। ॥ 
পাছু যুটে পুত্র তার দণ্ডবৎ স্বাকে। 
যূল নাম হরিপদ, পতু নাঁমে ডাকে | 
দশ বরষের বয়ঃ ভক্তি বিলক্ষণ। 
প্রভুরে দেখিলে করে অশ্রুবিসর্ঞন ॥ 
বসাইয়া! বিছানায় প্রভূ গুণমণি। 
বদনে মিষ্টান্ন তুলে দিতেন আপনি ॥ 
যেমন শ্রীপ্রভৃদেব ভকত তেমতি | 
ধীরে ধীরে শুন রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি ॥ 
যুটিল যুবক এক শাঁগ্ডেল বামূন। 
ভিতরেতে ভর অন্থরাগের আগুন ॥ 
ক্ষিপ্রপ্রা় করত যেন বারুদের বাঁজি। 
প্রভুর করুণ! মাগে, প্রভু নন রাজি । 
অন্তরে অকুতোভয় দন্্ার অংচার | 
মানস ভাঙার লুটে ভাঙ্গিয়! দুখাঁর ॥ 


৪৫৪ শ্রীশ্লীরামকুষণ পু থি 


প্রকূতি দেপিরা বড আনন্দ প্রস্তুর | 
'অচিরে করিলা! রূপা দয়াল ঠাকুর । 
বিটল বামুন আর পাঁডু দিল দেখা । 
(কিশোর তাহার নাম শাণ্ডেলের সথা ॥ 
এাখান উপরে গায়ে ভিতরের ভাব। 
সরল এভই যেন তরলের পান ॥ 
যুবা বরঃ লঙ্গ। দে শ্যামল বরণ ! 
পাইল প্রভুর কূপ আইল যেমন ॥ 
ইঠাঁর অনেক আগে যুটে, একজন | 
বাগবাঙ্গারেতে ঘর মুখমে; ত্রান্ধণ ॥ 
গভেন্দ্র তাহার নাম পরম উদার ! 
পনস অধিক, প্রায় গণ্ডা বার পার 
স্ববলন হাম অঙ্গ চার-দরশন | 
কর চরণে রতি মতি বিলক্ষণ ॥ 
এক দিন প্রভ়দেব কৃিলেন তাবে । 
হরর মবো রঙ্গঘঞ্ধের ভিভারে ॥ 
যার! দখিতে মোর সান অতিশগ 
(কেমন ঠচতন্যলীলা অভিনয় হর ॥ 
ঘে আজ্ঞা বলিয়া থরে ফিরিল ত্রাঙ্মণ । 
নিদ্দারিত দিনে করি যথা মায়োজন ॥ 
শাঁনিলেন প্রভুদেবে পরম আদরে | 
সঙ্গে কতৃহলাক্রান্ত ভকতনিকরে । 
ম্সাবিপভা গিরিশের সর্ষে মেলি আনা । 
গর্িবানী মতেন্দের সঙ্গে আনা শন ॥ 
নমাচার পাঠাইল ভাঙার ম্দন | 
এঞধমবো ভীপ্রঠুর শত আগমণ ॥ 
এগন শ্রীগিরিশের সাধু ভক্ত জনে। 
বিধি-প্রতিকূল-ভাব উঠিয়াছে মনে ॥ 
ভিতরে কারণ তার আছে বিলক্ষণ। 
পুথিতে বর্ণন কর! নাহি প্রয়োজন ॥ 
তিথি সন্বণাপী জটাধারী ভন্মমাখা। 
পাঁড়ার় কাহার সঙ্গে যদি হয় দেখা ॥ 
তখনি মুমিষ্টাপাপ সহ সদাঁচার | 
শমলম ভীম লেশে ভীষণ প্রহার ॥ 


বিশেষে শ্রীপ্রভুদেবে প্রথম দশনে | 
প্রতিবাসী দীনবন্ধু বসুর ভবনে । 
গিরিশের ভাব মনে হয় কি রকম। 
বলিয়াছি বহু পূর্বে করহ ম্মরণ ॥ 
মঞ্চমধো আগমন সেই শ্রীপ্রভূর | 
নিয়া শ্রীগিরিশের ভক্তি কত দূর ॥ 
হৃদযমীঝবে এবে হয় উদ্দীপন | 
বুঝয়াছি, সহজেই বুঝিয়াছ মন ॥ 
গিরিশ ন। দেন কাণ কাহাঁর কথায়। 
বপিয়া দ্বিতলে পাতা আপন বেথায় ॥ 
ভক্তগণে কছে পুনঃ গিয়া তার কাছে । 
শাপ্রভুৰ আগমন দাড়াইয়া নীচে । 
সাদরে উপরে তাবে যতন সহিত । 
মনির] আনন দানে বন্দনা উচিত 
অন্থবোধে জ্সনতকম্পা গিবীশের ভবে 
দ্বিচলে অধিনতে আজ্ঞা কলা প্রহথদেবে 
স্বত্থ আনম দিল দেখিবার স্থান। 
গ্রভুরে ছাডান দিশ্ন! রঙ্গমঞ্চদান। 

দান টিকিটের দাম মঞ্চের উপায়। 
ভন্ষাদের কাছে সব করিল আদায় ॥ 
গিরিশ প্রভুর কাছে গিয়া একবার | 
নিরগিল প্রল্ভদেবে নাই নমঙ্গার ॥ 
মনে মনে কিবা ভাঁব হইল তন । 
নিঘুক্ধ করিয়া পিল লোন একছন ॥ 
খুহং হগর পাখা ধরা হার্তিতিত। 
মসনদে বাগন জনা মহন সহ্িতে | 
এইনতক কার্ধা অ।জি করি সমাপন । 
গিরিশ চলির! গেল আপন ভবন ॥ 
স্রন্দর বিচিত্র মঞ্চ কিবা শোভা পায়। 
নানাবিণ সাঁজসক্ছা যা সাজে যেথায় ॥ 
অভিনব 'মগিনয় ইংর।জি ডউলে। * 
মনমুগ্ধকর দৃশ্য যে দেখে সে ভূলে ॥ 
তাহে গৌউরের গান ভক্তিরসে ছেচা | 
চিরডক্ক শীপ্রভূ গিনিশের ধা 


ধামাগণে গায় গীত কগ সুমধুর | 
দেখিয়। শুনিয়। বড আনন্দ প্রচুর ॥ 
একবার হরিনাম শ্ববণে ধাঁভার । 
হৃদয়ে উথলে ভক্তি প্রেমের জয়ার ॥ 
ঘন ঘন সমাঁধিস্থনা থাকে চেতন। 
মাঁপনি খসিরা পঞ্ডে কটি বসন ॥ 
তাঁহার নিকট হেন সুর লয় ভানে । 
উদ্দীপক লীলা1-ছবি-পট প্রদর্শনে ॥ 
ভক্তিমাঁখা সংগীত শ্রবণে কিব। হয়। 
কার সাঁধা বলে। উচ্চ বুঝিনার ও নয় ॥ 
মভিনয় সমাপনে ভকতনিকরে | 
ধরাধরি করিয়া আনিল হমন্দিরে ॥ 
পরদিন অবিরত এই কগা ভয়। 
কেমন শ্রন্ধর মঞ্চ কিবা মভিনয় । 
গিরিশের কারখানা আশ্চঘয সকণ | 
দেখিলে খনিলে করে সহজে পাগগ। 
অভিনয়ে অঙিনর না হয় গির।ন। 
অ[সরে গোউর নিজে দেন মূর্তিমান ॥ 
ঠিক ঠিক ভইয়াছে যেখানে যেমন | 
কলে আসল ঠিক টনি দরশন | 
গিরিশের গ্ুণবাঁদ হাঙ্গার হাজার । 
করেন শীগ্রডাদের সন্মাগে সবার ॥ 
গিরিশ গিবিশ করি মত প্রভৃরয় 
এই কহেন প্র তবু না ফর।র ॥ 
এবারে গিশিআতহ্য় পূর্ণ আবসণ | 
মৃত ভাগার কথ! ৬ক্ত-সংযোটন ॥ 
মঞ্চমপ্যে এখানে গিরিশ একদিন। 
কপ্ধবো মগন মন আঁভে সমাসীন | 
দেখিছেন চিত্র করে এক চিত্রকর । 
গোউর-লীলার পট সুন্দর সুন্দর ॥ 
'রম্পর কথাবাড। ক্রমে ক্রমে হখ। 
চিত্রকর গোঁরা-ভন্ত দিল পরিচয় । 
গোউর-মাহাত্মা কথা বলিবার তরে। 
গিরিশ জিজ্জাপা কৈল সেই চিত্রকরে ॥ 


তৃতীয় খণ্ড । ৩৫ 


গোরাঁপদে মন্তমন চিত্রকর কর। 

কি শক্তি গোরার পণ কি মহাশয় ॥ 
বই সুন্দর গোর! দয়াল প্রকৃতি । 
ওক্তিভরে রাখি ঘরে গোরার মুর্তি ॥ 
দীন ভীন দুঃখী আমি দিন খেটে খাত । 
সঙ্গতি এমত কিছু ঘরে মের নাহ ॥ 
খুদ কুঁড়া নহ। পাই থালে সা্গাইয়া। 
গে(উরের কাছে রাখি গোষ্টর বলিয়া ॥ 
কিছু পরে ভোজ্া-পাত্রে করি নিরীক্ষণ । 
দয়াময় গোঁউরের ভোঁজন-লক্ষণ ॥ 
নাট্যকার শ্রীগিবিশ কবির প্রধান । 
কাবারসে ভক্তিরসে ডুবু ডূৰু প্রাণ ॥ 
বডই বিল ছবি প্রাণের ভিতর। 
গোউর-মাহাক্মা যাহা কহে চিত্রকর ॥ 
ভাবিতে দেখিতে ছবি দ্রবিল হৃদ | 
কাধা-সম।পনে ফিরে চলিলা আলর ॥ 
আছিল গোপন ব্যথা প্রাণের ভিতরে। 
সমূদিয়া ঢালে জল নয়নের দ্বারে | 
ছটিল ভক্তির শোত তটিনী যেমন । 
ববরনায় দ্রুত-ধায় না মানে বারণ ॥ 
উঠিল প্রবল বাষু বাঁসনা অন্তরে । 
ভগবানে বদি এনে আপনার ঘরে ॥ 
মনের মতন পারি খাঁগয়াইতে তীয় । 
হবে না প্রাণের জালা মন্ম বাথ। মার ॥ 
উপায় ম্বধপ যাঁহে ভগবান মিলে। 
সকালে উঠিয়া ডাঁকে কালী কালী ব'লে ॥ 
অনি মন্ছরাগভরে, গেল পেঁচ খোলা । 
বড় মিঠা শ্াপ্রভূর ভক্তসনে খেলা ॥ 
তবু অদ্যাপিহ মন ধর] ছু'রা নাই। 
অধূ্ঠে বিমানে খেলা, খেলিছে গে।সাই।॥ 
মহা পেঢে আটা পেচ খুলে ধার কলে। 
তিনি গুরু পৃর্ণবদ্ধ শানে হেন বাল ॥ 
গিরীশ (কমন লোক সকলেই জানে । 
'আখাল বানা বৃদ্ধ যেযহে যেখানে ॥ 


৩৫৬ স্রীশরীরামরু্চ পুথি 


কররাপানপ্রিদ্ব কেহ সদা মত তায়। 
রঙ্গিণী মোহিনী বেশ্যা লয়ে ব্যবনায় ॥ 
নিজে পুনঃ নটবর, ধর্ম ছাড়া পথ। 
গিরীশের পক্ষে এই সাধারণ মৃত ॥ 
ভিতরে ভিভরে হেথা আশ্চর্য্য ব্াপার । 
ললা-তত্ব ভাগবত বুঝা অতি ভাঁর ॥ 
গুপ্ত নিজে নর-বেশে, ভক্ত তাঁর স্তায়। 
ধেধানে সেখানে কাদাকালিমাথা গায়॥ 
চেন দাঁয় কি আকারে কে কোথায় রয়। 
পদে পদে সন্দ ভক্ত-অপরাধ-ভয় ॥ 

কিবা দিব পরিচয় এ ছাঁটের কথা । 

ম ঈশ্বর, প্রভৃদেব অনস্ত বিধাতা ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ শিশুগণ এখানে সেখানে । 
ধরাঁধামে আছে রাখা অতি+সংগোঁপনে ॥ 
মায়ে বাঁপে মায়ায় এখন বিস্মরণ। 

ধরায় বিবিধ বেশে গ্গীবের মতন । 
অবিগ্যার ঘরে বহু খেলার সাঁজনি। 
বিচিত্র চাঁমের চিত্র স্থুচারু কামিনী । 
টাকি ফ'কি কাঞ্চন ভগিনী সঙ্গে তার । 
মনোহর শাখা-প্রশাখাঁদি দৌহাঁকীর | 
চমতকার নানা বিদ্যা ওছলার রাশি। 
রঙ্গের সঙ্গীতবিস্কা। অবিষ্ার দাসী ॥ 
বিবিধ থেলন। ল'য়ে ভকতনিকরে। 
মোৌহজালে বিজড়িত মুগ্ধ একবারে ॥ 
এখন লীলায় ধারে যেন প্রয়োজন । 
ফরিছেন প্রভৃদেব তার অন্থেষণ ॥ 
ূর্ধ-স্থৃতি লৌপ ভক্ত যাইতে না৷ টায় 
খেলনা লইয়] সবে প্রমত্ত থেলায় ॥ 
এতই উন্মত্ত সবে ক্রীড়ার প্রাঙ্গণে। 
কতই ড|কেন প্রভু নাহি গুনে কানে ॥ 
বিষম মাঁয়ার নেন ছাঁড়িতে না চাস। 
প্রভুর ল্লীবাক্য মঞ্জু তাহারে উড়ায়। 
অধশেষে টানাটানি হয় ছুই জনে | 
জখম ধরিয়া] মঙ্গ, কভু প্রাণে প্রাণে 8 


তবু যদি না মানিয় ভক্ত করে জুম । 
খেলাশাল দিলে ভেঙ্গে তবে ভাঙ্গে ঘুম ॥ 
শয্যাগত হয় নারী, অর্থ যাঁয় উড়ে। 
মায়ার পু'তুল-পুত্র-শোকে নাঁড়ী ছিড়ে॥ 
দরাঁবস্থা সহ পড়ে বিপদের ভার । 


দিনের বেলায় দেখে ছুনিয়। আধার ॥ 


শোৌঁকে তাঁপে জার! কাঁয়া প্র।ণল'য়ে টানে: 
তখন শাস্তির চিস্তা অভিলাষ মনে ॥ 
শাস্তিদাতা প্রতৃদেব, দিয়া শাস্তি-নীর। 
আয়ত্তে আনিয়া ভক্কে করেন সুস্থির ॥ 
সেই হেতু ভক্তদের বিপদ বিস্তর। : 
শুন ভাগৰত লীলা-মঞ্চের রগড় ॥ 
এখন গিক্লীশচন্দ্রে পূর্ণ আকর্ষণ । 
কেমনে ক্আানেন ঘরে শুন শুন মন ॥ 
ভক্ত-সংঘোটন কাণ্ড অতি সুমধুর । 
গাইলে স্তনিলে হয় মাঁরা-তম দূর ॥ 
বাগঙ্াজারেতে এক অতি ধনবান্‌। 
ধার্থিক স্্শীল শান্ত নন্দ বন্থ নাম॥ 
প্রাসাঁদ লদৃশ বাড়ী দখবিঘ। ঘেরে । 
দশম্হাধিছ্যার মূরতি ছবি ঘরে ॥ 
ভক্তের মৃখেতে কথা করিয়া শ্রবণ। 
প্রভুর হইল বড় দেখিবারে মন ॥ 
কতিপয় তক্ত সঙ্গে প্রতুদেবরায় । 
উপনীত একবারে হইলা! তথায় ॥ . 
ধন যেখানে হয় শ্রীপ্রতরপ্রাট । 
তখন সেখানে বসে মানুষের হাট ॥ 
কানে কানে শুনিয়া কতই লোক আসে 
পতিত-পাবন প্রতু দরশন আশে ॥ 
মনোঁবাঞ্চা ধার যেন করিয়া পুরণ । 
উঠিলেন প্রভৃদেব ভক্ত-বিনোদন ॥ 
মহাভক্ত বলরাম বন্থু জমিপার । * 
আসিবেন তীর থরে বাসন! তীহার। 
মহাপুণ্যময় বাটা নহে অতি দূর । 
সঙ্গে নারাণচন্ ভক ক প্রড়ুর ॥ 


পরয়] জী পীরে চলে সাবধানে । 
যন গাঁ লাগে ব্যথা প্রভুর চরণে ॥ 
কোমল প্রভুর তন্ন কোমল চরণ। 
কিঞ্চিৎ হাটিলে কষ্ট হয় বিলক্ষণ । 
কোমলত্ব শ্রীঅঙ্গের নহে কহিবাঁর । 
কমলের কোমলত্ব মিছার কি ছার ॥ 
কোমল পদ দেখি জলজ কমলে। 
কণ্টকিত কায়ে শাঁস দরিয়ার জলে ॥ 
বলা কিছু বেশী নয় পত্য কথা! মন। 
কোমল পদ্মের চেয়ে প্রভুর চরণ ॥ 
চরণের কোমলত্ব দিনু পরিচয় । 

হদয় কোমল কত কহিবার নয় ॥ 
তুলনাই নাই তাঁর ন। দেখি না শুনি। 
মাঁভাঁস কিঞ্চিং দেয় সছাজাত ননী ॥ 
অল্প তাপে জলবতৎ হয় যে প্রকার । 
মতি শ্রীগ্রভুদেব করুণাবতাঁর ॥ 
কাঙ্গালের কষ্টতাপ ঈষৎ দেখিলে। 
কোমল হাদযখানি একবারে গ'লে ॥ 
উলিয়া জলরাশি চক্ষুর দুয়ারে; । 
1 বুক বেয়ে ধারা ধরার উপরে ॥ 
অবতারে শ্রীপ্রতুর এতই রোদন । 
+[দিবার তরে যেন পরায় জনম ॥ 
কন তার এত কষ্ট এতেক যাতন। | 
কামিনী কাঞ্চনে ধার বিষ্ঠা দ্বণা | 
ছার ধাঁর ধ্ম্মীনম যশের পুটুলি । 
মনামান, আত্মম্থণ বাসনার থলি ॥ 
নহি ধার তিলাঁদপি ভবের বন্ধন। 
পিতা মাতা ভাই বন্ধ নন্দিনী নন্দন ॥ 
নাহি ধার মাঁদতেই রিপুর তাড়না | 
সুবিমল মনখানি মুক্ত ষোঁল আন! ॥ 
নাভি ধার শরীরেতে তিলাদ্ী আদর ॥ 
দেহে মনে রেতেদিনে রহে ম্বতস্তর ॥ 
কার়মনবাকা ধার এক তানে বাঁধা । 
কিহেতু তাহার দ্বঃগ ঘটি ঘটি কাদ।॥ 


তৃতীয় থণ্ ৩৫৭ 


অপর কারণ মন নাঁছিক ইভাঁর | 
অপর করুণ1 জীবে প্রন্ুর আমার ॥ 
অবাক কাহিনী কথা গুন ঘটনায় । 
পুরীমধ্যে যেইখানে প্রভুদেবরায় ॥ 
দুপুর বেলায় যেন বন্দেজ পুরধর | 
ক্ষধাতুর দীন দুঃখী প্রত্যহ হাজির ॥ 
পাঁয় মহাপ্রসাদ উদর পুরে খায়। 
দ্বশরীরে প্রভৃদেব তাঁহার কপায় ॥ 
এক দিন শুন এক বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী । 
জরায় দশায় প্রায় ব্যাকুল পরাণী ॥ 
অবশ শিথিল অঙ্গ গাঁয়ে উড়ে ঘড়ি, 
চরণ চালন হেতু হাঁতে ধরা ছড়ি ॥ 
হইল কিঞ্চিৎ দেরি আসিতে হেথায় । 
পুরীর মধ্োতে ক্ষুণা তৃপ্তির আশায় ॥ 
ফটকের মুখে থাকে দ্বারীর বৈঠক। 
সময় অতীতে করে বৃদ্ধারে আটক ॥ 
চিরকাঁল দ্বারবান নিষ্টুরাচরণ। 
ভিতর হইতে করে বৃদ্ধারে বারণ ॥ 
ক্ষধাঁতুরা অনাধিনী পেটের জালায় । 
কাকুতি সিত মধ্যে প্রবেশিতে চায় ॥ 
দ্রবাঁন দেখিয়া! ছুকৃষে হতাদর । 
বুদ্ধার পিঠেতে এক মারিল চাঁপড় ॥ 
প্রহারে মাঁকুলা হেথা কাদে কাঙ্গালিনী 
প্রভুর মন্দির দূর অবাক্‌ কাহিনী ॥ 


. উপবিষ্ট প্রভুদেৰ আপনার স্থানে। 


পশিল রোদন ধ্বনি শ্রীপ্রভৃর কানে ॥ 
চমকিত গুণমণি বিমরষ মন। 

বারত। জানিতে তত্ব কলা অন্বেষণ ॥ 
বিদিত হইয়া! পরে ঘটনায় মূল। 

শোঁকে সম্তাপেতে অতি হইয়া আকুল। 
ছুনয়নে বাঁরিধার! মাটি ভিজে পড়ে। 
কি বিচার মা তোমার কন উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
এক পাতা অল্প মাত্র নহে কিছু আর। 
তাহার কারণে দিলি পিঠেতে প্রহ্থার ॥ 


" ৫৮ শ্রীপ্ীরামকুষ্চ পু খি 


এই বলি ডক ছাড়ি শোকের ভাষায় । 
কাদির অস্থির তন্গ প্রভুদেবরাঁয় ) 
একি অমান্ুষি দয়া জীবছুঃখাঁতুর | 
জীবের অপেক্ষা বেশি যাতন! প্রভুর ॥ 
হ্বদয়ের কোমলব্ব শুনিলে ত মন! 
এবে শুন কি জিনেসে অঙ্গের গড়ন ॥ 
তনুখানি স্ষ্টিখাশি সব আছে তায়। 
সাঁদৃশ্ততে কোন বস্ত নাহিক ধরায় ॥ 
শ্রীদেহ কহিন্ কেন স্থজনের খনি । 
কেন নাঃ তাহাতে সব, সকলেতে তিনি ॥ 
ঘন] ধরিয়া মন বুঝহ বারত1। 
এ সময়ে নহে, ইহা আগেকার কথা ॥ 
শ্রীপ্রভূর মেবা কার্যে হৃদয় খন: 
ভন্গাদদের মধো ছুই একের মিলন ॥ 
একদিন পুরীমধ্যে জান্বীর ভটে ॥ 
দাড়ি মাঝি ছুই জনে বিনম্থাদ ঘাটে ॥ 
ক্রমে ক্রমে কলহ হইল গরাতব। 
ক্রোধভরে গ্রবল দর্বধলে মারে চড় ॥ 
প্রবল সবল ঘেন তন তার রাগ । 
চন্ডে, পিঠে ফুটে পাঁচ অঙ্্লির দাগ ॥ 
এখনেতে শ্রীমন্দিরে প্রত নারারণ। 
পিঠেতে বুলান হাঁত বিমরধ মন ॥ 
বদনে বিষাদম।থ। বিপঞগের প্রায় । 
হেনকালে উপনীত জদর তথায় ॥ 
জদয় জিজ্ঞাস! করে ক্ষুপ্ণের কারণ । 
মারিক্াছে আমারে কহিল! নারায়ণ ॥ 
সদয় দেখিল গিয়া! প্রুর নিকটে | 
পচ অঙ্গুলির দ।গ ফুলে আছে পিঠে ॥ 
হৃদয় ভৈরবাঁকাঁর মহা বলবান । 
ক্রোধেতে ফুলিয় হয় ভীমের সমান ॥ 
কনে মামা কহ তুমি এ কর্ছ কাহার। 
এখনি পাঁঠীব তারে মের ঢুয়ার |, 
এত গুনি বলিলেন প্রত্ুদেব্রাঁয়। 
গঙ্গাকুলে বাগানের বাঁদান পোস্তায় ॥. 


দাঁড়ি মাঝি ঠজ্জনে বিবাদ রুতর । 

পক জন মারিয়াছে অন্গ জনে চন ॥ 
প্রহারিত যেই জন দূর্ববল আঁকাঁর। 
তাঁর চড় পড়িয়াছে পিঠেতে আমার ॥ | 
যেমন নির্গত কথ! শ্রীমুখে গ্রুর | 
দেখিতে কৌতুক মন হইল হৃছুর ॥ 
গঙ্গাতটে গিয়া! তেঁহ দেখিবারে পায় । 
করিতেছে গঞ্ডোগোল মাঝি ছুজনায় ॥ 
দুর্বলের পিঠে হৃছু করে নিরীক্ষণ । 
পচ অঙ্গুলির দাগ, প্রভুর যেমন ॥ 

কি কভিব শ্রীপ্রভূর অঙ্গেন্র বারতা । 
বিধি বিষ মভেশের বুদ্ধি হারে যেথা ॥ 
মতি বড় আন্ধ যেব। পার দেখিবাঁরে ॥ 
জগতের ফেভ ঘেন ভাঁহাঁর ভিতরে ॥ 
সকোঁমল গ্রার যেন তন কে কোথায় ॥ 
ভাঁই লাগ্ে দীরে ধীরে ভরীনারাণ যায় ॥ 
€ট্টর মৃতন্ন কাছে অতি সাবধানে ॥ 
পথিমধো ভয় দেখ। গিরিশের সনে ॥ 
নিজ প্রয়োজনে তথা ছিলেন গিরীশ | 
(দেখিয় প্রভুর মনে পরম হবিঘ ॥ 
করুণ কটাক্ষ ফাদ অতি মোহনিয়া। 
ঈষৎ বঙ্কিম আখি তাহাতে পাতিয়া। 
নিক্ষেপিলা প্রতুদেব কৌশলের ভরে | 
নন-পাঁধী গিরিনের ধরিবার তরে ॥ 


অগম বনের পাখী উদ্ে বাত বুনে । 


ইচ্চামত নাঁচে গাঁয় আপনার মানে ॥ 
গাছে ফল ক্ষুপার, তৃমায় শোতে জল । 
ভাঁনে নাকি অদীনহ।! পায়ের শিকল ॥. 
প্রন্ুর বিচিত্র ফাদে বিশ্ব-বিমোহন |: 
কেমনে পড়িল পাঁখী গকথ্য কথন ॥ 
কহিবাবে বিবরণ কি সাধা আমীর এ 
যত পাঁরি গুন কথ। অমুত-ভা গার | 
প্রচুর কর্শেতে কিছু নাহি হয় গোল। 
আথিন্টে হইল কাজ যুগে নাহি বোল 
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নিকটে গিরীশে প্রস্থ নমস্কার করি। 
চলিল! বন্থুর বাসে পুণ্যময় পুরী ॥ 
কুবেরের মত যদি কেহ ধনবান্‌। 
ইঞ্ত্রের সমান ধদি কেহ ধরে মান॥ 
কার্ঠিকের সম যদি গড়ন মুন্দর | 
অক্গুনের সম যদি কেহ ধনুদ্ধির ॥ 
ষদি কেহ যোগী ত্যাগী শঙ্করের মত । 
তথাপি গিরীশ নহে কারও কাছে নত॥ 
নির্ভয় হৃদয়ালয়, নাহি লঙ্জা! ভয়। 
চিন্তাশীল গভীর প্রকৃতি অতিশয় ॥ 
বুদ্ধির ইয়স্ত! নাই ঘটেতে বিস্তর । 
চারি প!5 বেশী ষোল আনার উপর ॥ 
ফিকির ফন্দির বুদ্ধি কত ঘটে খেলে। 
যেখানে চলে ন1 ছু'চ বাশ তথ। ঠেলে ॥ 
সুমেক এড়িয়া গুরু তন্ন অভিমানে | 
যেহোঁক ষতই বড় কাহারে না মানে ॥ 
কতই মোহন তীর মুখের কথায়। 
পৃত্রের কাটিয়! মাথা পিতারে তুলাঁয় ॥ 
কিন্তু আজি হেন ফাদ পাতিপা গৌসাই। 
গিরিশের পক্ষে আর কোন রক্ষা নাই ॥ 
দাড়িয় গিরীশচন্্র বারে বারে চাঁয় | 
' যেই পথে পয়ান করেন গ্রত্তুরায় ॥ 
টান্িতে লাগিল শ্রীপ্রভৃর আকর্মণ | 
যাইতে প্রভুর সঙ্গে গিরিশের মন ॥ 
প্রকৃতিম্থলত শ্ভিমান স্ুপ্রবল। 
স্তভিত হইব়া তাবে চরণ অচল ॥ 
এমন সময় তথ! উতরিল ধেয়ে । 
বালক নারাণচন্দ্র হাঁসিয়ে হাসিয়ে॥ 
অমৃত-বরষি ভাঁষে কহিল তীাহায়। 
দেখিতে তাহারে ডাকিলেন প্রভৃরায় ॥ 
তিল নহে দেরি ঠেঁছ চলিল অমনি । 
যহাষজ্জে বিমোহিত যেইকপ ফণি॥ 
 ভ্রাচপদ নফালনে পরম হরিষে । 
. যেথা গ্রদু গুণমণি বন্থুর আবাসে ॥ 
ৃ ৯২ 


সম্মুথেতে শ্রাগ্ুভূর বসিলেন গিয়ঃ। 
প্রভুর পরমানন্দ গিরিশে দেখিরা ॥ 
জিজ্ঞাসে গিরীশচন্তর গ্রভৃগুণধরে। 
গুরু কি প্রকার বস্ব, গুরু বলেকারে? 
উত্তর হইল ভক্তে চিরকেলে চেনা । 
গুরু কি? কেমন জান যেমন কোট্না ॥ 
মিলাইয় ইষ্ট, গুরু নাছি রহে আর। 
তোমার হ'য়েছে গুরু, কি চিন্ত! তোমার ॥ 
শীবাক্যে বিশ্বাস ভর। কহিলেন পিছে । 
তোমার মনেতে মাত্র এক বাক আছে ॥ 
গিরীশ বিম্মিত শুনি শ্রীবাক্য প্রতৃর। 
স্ভয়ে জিজ্ঞাসে কিসে বাঁক হবে দূর ॥ 
কক্ষণ-ভাষায় তারে কহিল! গোসাই। 
অচিরে হইবে দূর চিন্তা কিছু নাই ॥ 
এতেক অবধি কথা শেষ অগ্যকার । 
ভক্তিভরে প্রতৃদেবে করি নমস্কার 
ঘরে ফিরে আপনার চলেন গিবীশ । 
অন্তরে আনন্দ ভরা পরম হরিষ॥ 
কভু নহে অনুভব এমন উল্লাস । 
শীবাক্যে হইণ এত অন্তরে বিশ্বাস ॥ 
শীপ্রভূর মহোৎসব ভক্তের আগারে। 
চলিতেছে ক্রমান্থয়ে প্রতি শনিবারে ॥ 
এই বারে আয়োজন করিলেন রাম। 
টাইভক্ত শ্রীপ্রভৃর মহাভাগ্যবান্‌ ॥ 
ছুটিল চৌদিকে বার্ত। তড়িতের ন্যায়! 
প্রস্ঠভক্ত দূরে কাছে যেরহে যেখায়॥ 
বীরভক্ত শ্রীপ্রত্ুর গিরীশ নৃতন। 
পত্রের দ্বারায় তারে ভক্ত কোন জন ॥ 
সংবাদ পাঠায় কোন ভক্তের আদেশে। 
জীপ্রত্বর মহোৎসব রামের আবালে ॥ 
ঘথা দিনে গিরীশের সচঞ্চঙ মন। 
যাই কি নাষাই মনে করে আন্দোলন ॥ 
্ীপ্রস্থর আকর্ষণ বড়ই প্রবল। 
ঠিক যেন এক টাঁন। প্রলয়ের জল॥ 


৬১, ্রীত্রীরামরকংঃ পুঁথি 


কার সাধ্য করে রোধ এ টাঁনের চোটে । 
গেল দিন বসিলেন স্র্ধ্যদেব পাঁটে । 
সন্ধার পরেই যবে কিছু হয় রাতি। 

সে সময়ে ্রীপ্রভুর উৎসবের রীতি ॥ 
শিরিশ চঞ্চল বড় মঞ্চের ভিতর। 
বাহিরে আসিয়া পথে ক্রমে অগ্রপর ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে যায় পুনঃ থামে ক্ষণে ক্ষণে। 
পূর্ণিত হৃদয়খানি মহা অভিমানে ॥ 
নিহ্বে গণ্য মান্ত লোক সহর ভিতর। 
স্বভাবে না জানে যেতে অপরের ঘর ॥ 
প্রাণান্তেও নতশির কার কাছে নয় ॥ 
সমাজ সম্পর্কে যদি গুরুজন হয় ॥ 
তাহে মহোৎসবে ধার ভবানে গৌসাই । 
কখন তাহার সঙ্গে আলাপন নাই ॥ 
ইতি উতি ভাবিতে ভাবিতে উপনীত । 
রামের আবাস যেথা তার সন্পিহিত ॥ 
হ্বরেন্দ্রের সঙ্গে রাম বাহির-ঢয়ারে | 
মাসিছে গিরিশ ঘোষ পায় দেখিবারে ॥ 
উভভয্বেই সকৌতুক দেখিয়া ঘটনা । 
নাট্যকার গিরিশ সকলের চেন! ॥ 
বেশ্ঠালয়ে ব্যবসায় সুরা করে পান । 
ধর্ঘবিবঙ্গিত ব্যক্তি সাধারণে জ্ঞান ॥ 
প্রভুর দরশনে আসিছে সে জন । 
উভয় সুরেন্দ্র বামে সবিন্ময় মন | 
যথাযোগ্য সম্ভতাণে গিরিশে লইয় | 
বসাইয়া দিল রাষ ভিতরেতে গিয়া ॥ 
অতি অল্প পরিসর রামের প্রাঙ্গন । 
যেইখানে প্রভূদেব ভক্ত-বিনোদন ॥ 
করিছেন সংকীর্তন উম্মতের পারা। 
সেইমত মত্ত ভক সঙ্গে আছে যারা ॥ 
পূর্বানন্্ময়ে ঝরে আনন্দ কেবল। 
প্রতিভাতে ধার ভক্তকে আনন্দে বিহ্বল ॥ 
হীরকের খণ্ড যথা ঝলমল করে। :, 


পাইয়া! আলোর রেখা দেহের উপরে & 


ভবনে প্রবেশ মাত্র গিরিশ মোহিত । 
দিব্য ভাবানন্দে হর অন্তর পূরিত ॥ 
অপূর্ব প্রভুর নৃত্য হয় সে সময় । 
বৃতোর মাধুরী কথ! কহিবার নয় ॥ 
ছঙ্কারিয়া কু নৃত্য সিংহের প্রতাঁপে। 
ধরা! করে টপ টপ শ্রীচরণ-চাঁপে ॥ 
ভাবে ভরা মাতোরার! অহুল বিপ্রুম। 
মহাশ্রম তবু নহে অনুভব শ্রম ॥ 
যট্টির মতন কু শ্ীমঙ্গ নিশচগ। 
তু কাপে পাণিছয়, কহু চক্ষে জল॥ 
নুমন্দ মধুর হাদি কন কত খেলে। 
অপূর্বব লাৰণাসহ শ্রীমুখমণ্ডলে ॥ 
কতু খুগে পড়ে বান সংজ্ঞ। নাহি গায় । 
নিকটে সতর্ক ভক্ত কটিতে জড়ায় ॥ 
কতু কা্াঁ-ঘুধে-উঠা বাপকের মত | 
বার আনা ঘেরে ঘোরে সিকি জাগরিত। 
বলেন সুদীর্ঘ ভাবে বাক্য জড় জড় । 
হ'শ আছে, এই বটে রয়েছে কাপড় ॥ 
পুনরায় -প্রভুরাঁয় এই বাহাহার]। 
পরক্ষণে কখন বা উন্মত্তের পারা ॥ 
মাতোয়ার। ভাবে নৃত্য লাফে কাপে মাটি। 
খোল করতাল বাজে তাঁলে খুব খাঁটা॥ 
কু অঙ্গ ঢলে এত ভাবের বিভোরে। 
পড়ি পড়ি ভাব কিন্ধু ভূমে নাহি পড়ে ॥ 
কখন মধুর কে করেন কীর্তর | 
'অআকর রচিয়া তায় নূতন নূতন 
কভু কোন মত্ব ভক্ত ভূমিতে পড়িয়।। 
জাগাঁয়ে উঠান তার বুকে হাত দিয়া। 
পরক্ষণে নৃত্য গীত পূর্ধের মতন। 
দেখিলে শুনিলে ধরব মুগ্ধ প্রাণ মন ॥ 
হইলেও সুকঠিন কুলিশের প্ুয়। * 
ড্রবিয়! গলিয়! পড়ে প্রীগ্রতূর পায় ॥ 
"নৃত্যগীতে জন্ম দেন নিজে নাট্যকার। 
বীণাক$1 অভিনেত্রী ল'য়ে থিয়েটার ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


প্রয়তম যরপুত্র কল্পনাঁদেবীর। 
চিত্তধানি অঁকাপট স্বভাব ছবির ॥ 
সামাজিক রীতি নীতি পাতি পাঁতি পড়া । 
সমূজ্ল বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ছাড়া ॥ 
অভিমানী-চুড়ামণি নির্ভয়-আচাঁর, 
ধরা-বেড়া ছাতি, হদে ভর] অহঙ্কার ॥ 
তীরের স্বভাব, নহে ধন্থকের মত। 
মদ দেখি, মূর্তিমান্‌ মদ পরাভূত | 
এহেন গিরীশ ঘোষ বিনা নিমন্ত্রণে। 
্রস্তচিত উপনীত রামের ভবনে ॥ 
বুদ্ধিহত একবারে বিমোহিত মন। 
সংীর্তন প্ীপ্রভর করি নিরীক্ষণ ॥ 
যনে যনে করে আশ পরশন করি । 


অভয় চরণ-রজ মন্তকেতে ধরি ॥ 


অচল অপেক্ষা গুরু তন অহংকারে । 
লৌক-লজ্জা-ভয়ে কাছে যাইতে না পারে। 
বাঞগ্াকল্পতরু প্রভু ভকত-বৎসল। 

মোহিলা সকলে পাতি যোহ্নিয়া বল॥ 
বিল সকলে যেন নেশায় আতুর । 

গিরীশ যেথায় নেচে আইলা ঠাকুর ॥ 
আবেশে বিভোর অঙ্গ পড়ে যেন ঢ'লে। 


খেলে অপরূপ কান্তি বদনমণ্ডলে ॥ 


গিরীশণের সাধ পূর্ণ, সময় পাইয়া! । 
মাথাস্গ ধরিল রজ পদ পরশিয়া। 
চকিতের মধ্যে কাঁ্ধ্য করি সমাধান 
্রাঙ্গণের মাঝে প্রভু করিলা পয়াণ। 
মেইথানে ভক্তগণ ভাঁবে মাতোয়ারা। 
করিতেছে নৃত্য-গীত প্রায় বাহাহারা ॥ 


বুঝিতে নারি কিছু প্রীপ্রভুর কল। 
1 যে কলে ধরেন মাছ না ছু'ইয়া জল॥ 


যার যেন সাধ পূর্ণ হয় মেইমত। 


 ছাটের মাঝেতে কর লোকে অবিদিত। 
৷ উক্তমাত্রে সকলেই দেখিবারে পান। 


। ভাহার একার ধেন প্রত ভগবান 


০৬১ 


শত শত উপম1 লীলায় তাঁর আছে। 
এক এক কৃষ্ণ প্রতি গোপিনীর কাছে ॥ 
অন্যদিকে সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন লৌকে। 
যে ভাবের যে যেমন সে তেমন দেখে ॥ - 
ভক্তিপন্থীদলে দেখে মহাভক্ত তিনি। 
প্রতি বৈদাত্তিক লোকে দেখে মহা! জ্ঞানী ॥ 
যোগি- শিরোমণি দেখে যোগমার্গে যারা। 
ত্যাগে দেখে অনুরাগ, ত্যাগী বুদ্ধিহারা ॥ 
শাঁক্তগণে জনে জনে করে দরশন। 
শ্টামা-পদে শ্রীপ্রভুর স'প' প্রাণ মন ॥ 
টব্চবেরা বিধিমতে দেখিবাঁরে পান । 
বৃন্দাবন চন্দ্র কঞ্ণ-গত তাঁর প্রাণ 

রামাৎ আসিলে কাছে করে নিরীক্ষণ । 
দুর্বাদলস্ঠাঁম রাঁম প্রভৃর জীবন ॥ 
নবরসিকের1 দেখে রসিকশেখর। 

শৈব দেখে তাহাদের দলের ভিতর ॥ 
স্পষ্টভাবে দেখে তারা যার কর্তীভজা। 
কর্ত।-পদে শ্রীপ্রভূর মন প্রাণ মজা ॥ 
বাউলে বাউল ভাবে প্রতৃরে দেখিয়া । 
দরবেশী ভারি খুসী শ্রীপদে লুটিয়া ॥ 

ঠিক সাই শ্রীর্গোৌসাই দেখে সাঁই ষত। 
শিকের! দেখিতে পায় নানকের মত ॥ 
ব্রাঙ্মদলে গ্রীকেশব সদা যুক্তকর। 
কোরাঁণপাঠকে করে মহা সমাদর ॥ 
উন্নত পাদরী ঘত পথে আপগ্রয়ান। 
ভক্তিভরে রাখে হৃদে প্রভূর সম্মান ॥ 
সকল পন্থ।/র লোক দেখে সমভাবে । 
কামিনীকাঞচনাসক্তিশূন্ত প্রতৃদেবে ॥ 
কঠে।র তিয়াগ তার বড়ই বিষম । 
চাঁরিযুগে নাহি মিলে প্রতুর মতন ॥ 
কায়মনোবাক্যে ত্যাগ ষোল আনা খারা । 
দেখিয়া শ্মশানবাসী শিব বৃদ্ধিহারী ॥ 
কোঁন দিকে বিন্দুমাত্র কিছু নাই ফাক । 
দেখিয়া প্রভুর খেলা হইনু অবাক ॥ 


৩৬২ জীস্রীরামকষ্ণ পু থি। 


এ দিকে পুনশ্চ বহে সংদারীন ধার]। 
পোষ্কের পৌঁষধণে ঠিক সুবনেজ করা। 
সংসারী ভাবের তবে শুন পরিচয় 
সংসারীরা যে প্রকার সে প্রকার নয় | 
হাঁবাতে সংসারী সব যাহা সাধারণে। 
দেহ-জাঁয়া মন-হার। কামিনী-কাঁঞ্চনে ॥ 
প্রক্কৃত সংসারী লোঁক হয় যেই জন। 
স্থান নাহি পায় তায় কামিনী-কাঁঞ্চন | 
কাষিনী-কাঞ্চন বিনা সংসার না হয়। 
প্রশ্ন যদি কর তবে শুন পরিচয় ॥ 
মাঁছভোজী পাঁনকৌড়ি দরিয়ার মাঝে। 
ডুবে খেলে ধরে মাছ ডানা নাহি ভিজে ॥ 
জলবিন্দু পদ্ম-পাতে পশিতে না পায়। 
যেমন তেমন থাকে উপরে পাতায় ॥ 
দেহ-পুষ্ঠে তেল জল যেন প্রয়োজন । 
সংসারীর পক্ষে তেন কামিনী-কাঞ্চন ॥ 
ক্ষতি নাই নৌকা যদি জলমধ্যে থাকে । 
হানি ধদি নায়ের ভিতরে জল ঢোকে ॥ 
প্রকৃত সংসারী আর প্রকৃত সন্গ্যাঁসী। 
কেহ নহে কম কিছু কেহ নহে বেশি 
কর্দে নাহি লঘু গুরু কিংবা! বেশি কম। 
শুভাগ্তভে ভাল মন্দে সমান ওজন ॥ 
বিশেষিয়া বলিবারে নাহি অধিকাঁর। 
শুন লীলা ছুহু জ্ঞান ভক্তির ভাগার। 
লীলাপাঠে আপনার কর্ম লহ বেছে 
ভাগারে অভাব নাই চারিবেদ আছে ॥ 
হেথা প্রর্গিরিশ ঘোঁষ আনন্দিত মন। 
বহু দিল পরে পেয়ে প্রতুর চরণ ॥ 
বসনে নয়ন বীধা প্রভুর কৌশলে । 
থেত দিন ছিল, গেল এইবার খুলে ॥ 
সম্পর্ক প্রভূর সনে আছে চিরকাল। 
বুঝিল, ঘুঁচিল ছিল যে সব জঞ্জাল ॥ 
প্রথমে বুবিতে নারে প্রকৃতি লীলার। 
ধুঝে ক্রমে বত যায় লোচন-আধার ॥ 


এখন যেমন বৌধ নব পরিচিত। 
যদিও আছয়ে নাম খাঁতাঁষ লিখিত। 
ক্রথে ক্রমে লীলাপাঠে পাবে পরিচয়। 
সহজে লীলার মর্শ বৌধগম্য নয় | 
বিশেষতঃ ধরাঁধামে আসরে লীলার। 
ষেইখানে যোঁল আনা রাজত্ব মায়ার ॥ 
ঘোঁর তমে ডুবে জীব মোহিয়া তাহীয়। 
সম্মুখে স্ঙির হেতু দেখিতে না পায় ॥ 
আকাশ-কুন্ুম হরি মনে মনে জানা । 
বিশ্বাসবিহীন করে স্বখের কাষন। ॥ 
অবিশ্বাসী হৃদয়ের প্রকৃতি কেমন। । 
পানায় আচ্ছন্ন জল পুকুরে যেমন ॥ 
সুখের কাঁমনা ঠিক মরীচিক ধার! । 
দিগদিগঞ্জানশৃন্ত উন্মত্ের পারা ॥ 
ঘুরাগ্নে তেড়ায় ল'য়ে যত জীবগণে। 


' বারিহীনন ভব-মরু-বাঁলুকার বনে ॥ 


চারিদিকে আগুনের মত ছুটে বাণি। 
কৃহকর্ত সজীব ইন্জরিয় যতগুলি ॥ 
প্রকৃতি বিষয় বোধ না হয় কখন। 
বুদ্ধিহারা ইন্দ্িয়ের মহাঁরাঁজা মন ॥ 
সত বটে ছাড়ে ভূত সরিষাপড়ার। 
কিন্তু সেই সরিষায় ভূতে যদি পায়॥ 
সরিষাঁপড়াগ তবে কি হইবে কাজ। 
তেমতি এখাঁনে মন ইঞ্জিয়ের রাজ ॥ 
আপনিই হইয়াছে মায়া-বিযোহিত। 
কে করিবে বস্ত-বোধ প্রকুত প্রকৃত । 
্রীপ্রতৃর শ্ীবদনে গুন৷ সমাচার । 
অধোধ্যায় সীতাপতি রাম অবতার ॥ 
পিত্রাজ্ঞাপালনে ষবে বনে বাঁন তিনি। 
চিনিতে পারিল খালি সাত জন মুনি ॥ 
অপর যেখানে যত জনসাধাঁরণ। , 
জাঁনিত কেবল রাম নৃপতি নন্দন ॥ 

এ ত কলিকাল, কথ! এতেক ত্রেত!র | 
যোল আনা চারিপুয়! রাজ্য অবিষ্ঠার | 


তৃতীয় খও, 


তম বিন। অগ্য গুণ নাহি যায় দেখা । 
কোটিতে একের যদি রাঁজনেরু বেখা ॥ 
কেমনে চিনিবে কেবা প্রভু ভগবানে। 
কিংবা নরদেহধারী ফাঁর ভক্তগণে ॥ 

সমাঁপন হইলে প্রতুর নংকীর্তন। 

প্রতুর প্রস্থত হয় তোজন গাপন ॥ 
অন্তঃপুরে দ্বিতলেতে ভোজনের ঠাই । 
ধীরে ধীরে চলিলেন জগৎ-গোঁসাই ॥ 
'ভক্তগণ ভোঁজন করিতে বসে পরে। 
ছুজন মৃসলমাঁন ছিল এইবারে ॥ 
আবদুল ওয়াজিদ নামে এক জন। 
'স্বিভীয় তাহার বন্ধু আত্ীয়-ন্ব জন ॥ 
উভয়েই পান্য গণ্য ধার্মিক-ম।চার | 
ওয়াজিদ বাবসাঁয় স্বিজ্ঞ ডাক্তার ॥ 
ম্যাজিষ্টার বন্ধু তাঁর উচ্চকুলোদ্যব । 
প্রাসাদ সমাঁন ঘরে অনুল বৈভব ॥ 
এক সঙ্গে করি ঠাই রাম ভক্তবর। 
ভোজন করান দৌঁহে করিয়া আদর ॥ 
শুন মন বিশেষিয় বলি এইথানে। 
বিরুদ্ধ ভাবের জাঁতি হিন্দু মুদলমানে ॥ 
একজ্রে বসিয়! করে প্রসাদ গ্রহথণ। 
প্রভু অবভারে এই প্রথম প্রথম ॥ 
রামের কুট্রত্ঘ এক সামাজিক জনা। 
করে কথ! উত্থাপন দেখিয়া! খটনা | 
সমাজবিরুদ্ধ রীতি অধর্্মাচরণ। 
হিন্দ মু্লমানে ছুয়ে একত্রে ভোজন ॥ 
প্রভৃ-পদে-মজা মন রাম ভক্তবর। 
হাঁসিয়! হালিয়া তারে করিল উত্তর ॥ 
ইহা নহে সামাজিক কর্দের ব্যাপার । 
মা-বাপের শ্রীদ্ধ কিন্বা বিয়া ছুহিতার ॥ 
প্রভুর উৎসব ইহ বুঝ মনে মনে । 
একত্রে প্রসাঁদ পাবে জনসাধারণে ॥ 
নিষ্ঠা-ভক্তি-যুক্ত গৃহী ভক্তৰর রাঁম। 
বিশ্বার় শক্তির বলে মা বলবান্‌ ॥ 


এক লক্ষ প্রতৃ-পদে সদা তাঁর মন | 
মূল জ্ঞান একা প্রভূ আরাধ্যের ধন ॥ 
প্রভু ভিন্ন অগ্ঠ কিছু না জানেন আর 
কোটি কোটি দগডবৎ চরণে তাহার ॥ 
ভোজনান্তে বৈঠকখানায় পুনঃ মেলা । 
ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভূর হয় রঙ্গ-ললীল ॥ 
পঞ্সস্পর নানা কথা হয় নানা ভাবে। 
জিজ্ঞসে গিরিশ এক কথা প্রভুদেবে ॥ 
আমার যে আছে বাঁকযাবে কি নিশ্চয়? 
অবশ্য যাইবে বলিলেন দয়াময় ॥ 
বিশেষ প্রতায় হেতু পুছে পুনরাঁয়। 
অধষ্ঠ যাইবে পুনঃ কন প্রতুরায় ॥ 
আবার তৃতীয়বার কহিবাঁর পরে । 
কোন ভক্ত রুষ্ট হয়ে ঘোষের উপরে ॥ 


কর্কশ ভাষায় তাঁর উত্তরেতে বয়। 


বারেক বলিলে ধার প্রত্যয় না হয় ॥ 
শতবার বলিলেও এক ফল তার। 
বলিলেন যাবে বাঁক কেন কথ! আর। 
ধমকে চমক খেয়ে বুঝিল তখন । 
দ্ধিমান্‌ শ্রীগিরিশ আপনার ভ্রম | 
পুলকিত কলেবর ফিরিলেন ঘরে । 
প্রভৃদেবে তোলাপাঁড়! মনে মনে করে ॥ 
এখানে উৎসব সাঙ্গ করি গুণমণি। 
দক্ষিণসহর মুখে চলিলা তখনি ॥ 
প্রন্বদেব তক্তগণে কহেন প্রত্যুষে। 
গিরিশের ভক্তিগাথা পরম উল্লাসে ॥ 
গিরিশ বিশ্বাসী বড় ভক্তিমাঁন জনা । 
বুদ্ধিবল পাঁচমিক| আর এক আনা ॥ 
বলিতেন প্রতৃদেব সবার নিকটে। 
গিরিশের পাঁচসিকা বুদ্ধিবগগ ঘটে ॥ 
মথুরের ছিল বুদ্ধি মাত্র বাঁর আনা। 
বাদ-বাকি সাধারণে পাই অণু কণা ॥ 
ভক্তগণে জানে কিন্তু বিপরীত তীঁয়। 
নেশা-সুকা-প্রিয়, বেশা লয়ে ব্যবসায় 


৩৬৩ 


৩৬৪ 


এখানে গিরিশের নিদ্রা নাই মোটে । 
এপাশ ওপাশ শুধু শ়নের খাটে ॥ 
আছে এবে কিছু বুদ্ধি সবিন্ময় মন। 
অপরঞ্গ প্রভুর দেখি সংকীর্তন ॥ 
নয়ন-কিনোর্দস্রাম প্রেমে মাতোয়ার]। 
ছুর্দাস্তমপণষপ্ত্ৃদি বিমোহিত কর] ॥ 
বীণা জিনি বাণী কে সুমধুর স্বর | 

দিব্য ভরে পরিপূর্ণ দিব্য কলেবর ॥ 
মন-আঁক্ষর্ঘণ-শক্তি বহে মূর্তিমান্। 
মাঁছফে সম্ভব নয় বিনা ভগবান্‌ ॥ 

আমি এগিরিশ ঘোষ বিমোহিল! মোরে। 
প্রীগুরু. ব্যতীত শক্তি সাঁধা কার করে। 
এত ভাঙি:শষ্যাঁ থেকে উঠিয়া সকালে। 
দক্ষিণসক্ল্প মুখে ক্রতগতি চলে ॥ 

বিশ্ময় ফৌতুকামন্দে হৃদয় পৃরিত। 
ীমন্দিত্স জীপ্রস্কুর হয় উপনীত ॥ 
গিরিশে' দেখিষ্ধা প্রভু সহরষে কন। 
সকালেতোষার কথা হয় উত্থাপন ॥ 
মাইরি-হইতেছিজ এইমাত্র সাঁয়। 
তুমিও হাঠজির:হেথা কালীর ইচ্ছায় ॥ 
আজিবগরস্ঘটনায় প্রভুর মন্দিরে । * 
বুদ্ধিমাক্তীগির্রিক্শ পাঁরে বুঝিবাঁরে ॥ 
অন্য কেন্ু-ননংপ্রভু পরম-ঈশ্বর | 

লীল! ছে: ধরাটধামে নর-কলেবর & 


বাহারের 


বন্দ ভগবান ইষ্টে, বিশ্বপ্তরু রামকৃষে 
ভক্ষিভরে বন্দ গুরু মাঁয়। 

বন্দ পার্ষিফদগলের আগত প্রভুর সনে, 
লীঙ্গি হেতু এখানে ধরায় ॥ 


সাঙ্গোপাঞ্গপ্মাঞ্চিকরি,কি সন্যাসী কি সংসারী, 


যেয়ে যে ভাবে যে'যেথায়। 


অবনী লুটে বন্দ, রামকৃষ্ণভক্হৃন্দ, 
পদয়ণুখরিয়া মাথায় ॥ 


ভ্ী্রগামকৃষ পুথি 


বন্ধ যত ভাগ্যবানে, জনমিয়ে ধরাধামে, 
প্রতুর পাইল দরশন। 

অতিথি মহাস্ত কিবা, যে আশ্রমতুক্ত যেবা, 
কিবা হিন্দু খ্রীষ্টান যবন। 

যাহারা লীলায় হেথা, পশু, পাখী তরু লতা, 
কীট কি পতঙ্গ জলে স্থলে । 

কিবা জড় কি চেতন, পরশিল শ্রীচরণ, 
বন্দ মন প্রত্যেকে সকলে ॥ 

বন্দ ভক্ত-নিকেতনে, সহ সাঙ্গোপাঙ্গগণে, 
যেইখানে উৎসব প্রভুর । | 

ছড়ায়ে চরণ-ধুলি, করিলেন তীর্ঘন্থলী, 
অবভরি দয়াল ঠাকুর ॥ | 

উৎসবের এইবারে, ঘট1 ছটা ভারি করে, 
কাঈপুরে মহিম ব্রাঙ্মণ। 

্রদ্ধা-ভক্তরিসঙ্জন্বিত,। দিন করি নির্ধারিত, 
তক্তত্নর্গে করে নিমন্ত্রণ ॥ 

উৎসবের সগ্জাচারে, ভক্তগণে মস্ত করে, 
ঘরে'নাহি রহে মন মোটে। 

পল যেন বর্ষপ্রায়। দিনে বেলা না ফুরায়, 
সূর্য্য নাহি যেতে চায় পাটে। 

উৎসব আঙ্বীদ-প্রিয়। প্রভু-ভক্ত যাবতীয়, 
আনন্দে পূরিত প্রাণ মন। 

সঙ্গেতে আত্মীয় বন্ধু, হেরিবারে দীনবন্ধু, 
অপরাহে করেন গমন ॥ 

পুলকে অস্তর ভারি, আনাইয়! ঠিক গাড়ী, 
গৃহীভক্ত দেবেন্্র ব্রাহ্মণ । ** 

ধীরেন্্র তাহার সাঁথে, বাহির হুইকা পথে, 
যাইবারে করেন উদ্যম ॥ 

অধম এমন কালে, ্রীগ্রতুর কপাবলে, 
উপনীত হইল তথায়। 

কাকুতি সহিত কাঁদে, দোহার চরণ ছে'দে, 
ল'য়ে যেতে প্রীপ্রয় যেখায়॥ 

দয়ার ভ্দয় আভি, উভয়ে হইয়া রাঁজি, 
দিল! সায় সঙ্গে যাইবারে। 


তৃতীপন খগ্ড। 


জ্রতগ্বতি গাড়ি ধায়, পথে চারি দ্ধ যাঁর, 
উপনীত কাঁশিথুরে পরে ॥ 
থামে গাড়ী অবশেষে, প্রশন্ত পথের পাশে 
যেইখাঁনে মহিষের ঘর । 
উদ্ভান-ভবন-বাড়ী, গাছ-পাতা। রকমারি, 
চারিপ্রিকে ভাহাঁর ভিতর ॥ 


৩১৫ 


সমাগত লোকজনে, মান্য না! হয় মনে, 
ভবনে ভবন নয় জাঁন। 

কিছুই ন1 পাই খুজে,যেন কোন নব রাজো, 
স্বপনে হয়েছি আগুয়ান ॥ 

প্রভুর মহিমা-কথা, হৃদয়ে রহিল গাথা, 
ভাষা কোথা বর্ণিবারে তায়। 


সত্বত।ব-পরিপূর্ণ, লোকে তথা লোকারণা, সঙ্কেত আভানে চলে,আাখি ঠারে আঁখি বলে 


আনন্দ-সাঁগরে ভাসমান 
গ্রমন নুন্দর ঠাই, দেখা কিন্বা শুন! নাই, 
ধরায় কোথাও বিগ্যমান ॥ 
নদরে বাহিরে তথা, বৃহৎ বিছানা পাতা, 
উপবিষ্ট*শত শত জন। 
বেষ্ট করিয়া একে, সব আখি তার দিকে, 
অনিমিধে করে নিরীক্ষণ ॥ 
দেবে ধীরেন্দ্র ছয়ে, তার পদপ্রাস্তে গিয়ে, 
প্রণমিয়ে পদ-রজ ধরে । 
অধম করিল তাই, কৃপা সহ শ্রাগোসাই, 
কপাদু্টি করিল আমারে ॥ 
করুণ-কটাক্ষপাতে,জানি না! কি আছে তাতে, 
বর্ণনায় নহে বর্ণিবার। 
শরীমৃর্তি নয়নদ্বারে, প্রবেশি স্বদয়পুরে, 
হদয় করিল অধিকার ॥ 
মোহন মৃরতি দেখি, তথনি মোহিত আখি, 
প্রাণ মন মুগ্ধ তার সনে। 
বাকি ধাঁসছিণ ঘরে, না বলিয়া গেল স'রে, 
ঞপ্রভৃর মিঠা বাণী শুনে ॥ 


বিষা9নে বিমানে থেলা,ডাকাতি দিনের বেলা, 


শত তাল! হৃদয়ের খুলি। 
কেহ না কিছুই জানে, স্থান পূর্ণ শত জনে, 
 চঙ্ষুর চক্ষৃতে দিয়া ধূলি॥ 
পূর্ধের স্থরণ যত, নিমিষে হইল হত, 
নিজেকেই নিজে বিদ্মরণ ! 
* আপনে আপন-হারা,। বহিল নৃতন ধারা, 
সেই দেছে হুইস্থ নৃতন। 


বলাবলি বোবাঁয় বোবায় ॥ 

পূর্জ্ঞানে বাঙ্যভাব, অঙ্গে ধার আবির্ভাব 
স্বভাব তাহার কি রকম। 

শক্তির শকতি যিনি, বিশাল অখিলম্বামী, 

নরদেহে দীনের মতন ॥ 

শ্রীজঙ্গ এত কোমল, হেরে হারে শতদল, 
অঙ্গুলি লুচির ধারে কাঁটে। 

সেই তস্থু সাধনায়, ভূমে লুটানুটি যায় 

নিরাশ্রয় জাহবীর তটে ॥ 

দয়ায় পূরিত হিয়ে, নরম ননী ঢেয়ে, 
র্্বাদলে দলিলে যাতন]। 

পুনঃ তাহা! এত শক্ত, শুনিয়। শুকার রক্ত, 
দেহদগ্ধ-ধূমের বাধনা ॥ 

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, যোগেশ্বর চেয়ে যোগী 
সর্বত্যাগী শ্তামাগত প্রাণ। 

এ দিকে ভক্তের তরে,চক্ষে বারিধারা ঝরে, 
কল্যাণ-কামনা অবিরাম ॥ 

মিষ্টি মণ্ডা ফল মিঠে, আদতে ন! মুখে উঠে, 
সঞ্চয় থাকিত সবতনে। 

মায়ের যেমন ধারা, না খেয়ে সঞ্চয় করা, 
গর্ভে-ধরা শিশুর কারণে ॥ 

বিচার আচার মেলা, ব্র্যহস্পর্শ বারবেলা, 
অন্ন নহে সর্বত্রে গ্রহণ। 

পুনশ্চ ষবন যদি, ভক্তিতে আকুল হি, 
ভোজ্য দিলে অমনি ভোজন ॥ 

নারীতে জননী ভিন্ন, নাই বার জান অন্ত, 
কিমাশ্চর্ধ্য তাহার নিকটে। 


৩১৩৬ 


শুনিয়৷ রসের কথা, লাজে করে হেট মাথা, 
অতি পটু পণ্ডিত লম্পটে ॥ 

না হেরিলে এক পল, ধার জগ্তে চক্ষে জল, 
চঞ্চল আকুল প্রাণ মন। 

এ দিকে সে জন যদি, নাহি রহে বর্ধাবধি, 
মাহি তার নাম উচ্চারণ । 

এমন শ্বভাব ধার, তার-লীলা অবস্থারঃ 

ৰ অ"াকিবার কি আছে শকতি। 

ভৰলিন্কু তরিবারে, শ্মরণুকরিয়! তারে, 

তোমারে শুনাই এই পুঁথি ॥ 

গুন ভবে আজি দিনে, মহিমের নিকেতনে, 
মহছোঁৎসৰ গ্রভৃূর কেমন। 

খোল করতাল লয়ে, ভকেরা একত্র হয়ে, 
প্রাঙ্গনে ঘুড়িল সংকীর্ডন ॥ 

যেমন বাঁজিল খোল, উচ্চ রোলে হরিবোল, 
গোলোষোগ প্রভৃর অন্তরে । 

মত্ত মাতঙ্গের পারা, প্রায় প্রত বাহহারা, 
যুটিলেন দলের ভিতরে ॥ 

মিলি ক্রীপ্রভৃদেব ভকদের মাঝে । 

নীচে লেখা গীতখানি ধরিলেন নিজে & 


যাঁদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে; ওরে 
তার! দুভাই এসেছে রে। যাদের সমান 
দয়াল আর কেহ নাই, তারা তার! দুভাই 


এসেছে রে। যারা আপনা ভঙ্রে আপনা 


গুজে, তারা/ তাঁর! ছভাই এসেছে রে। 
ধার। আপন পর আর' বাছে না রে, তারা, 
বার! মার থেযে প্রেম বিলায়, তারা, 
যারা ছু ভাই কানাই বল(ই, তারা, 
যার জগাই মাধাই উদ্কারিল, তারা 
ইত্যাছি। 


শ্রীশ্রীরামরও পুথি। 


প্রভুর মধুর-কঠে ভক্তিমীথা গীত। 

তালে তালে নৃত্য সহ ভক্তের সহিত ॥ 
অতি অপরূপ দৃশ্ অতুল ভূষনে। 
দেখিলে এ দেহ গেলে তবু থাকে মনে ॥ 
শুন কই যথ! সাধ্য, থাকিতে না পারি। 
ভক্তসহ প্রীগ্রত্বর কাঁর্তন-মাধুরী ॥ 

মরি কি সুন্দর দৃশ্ঠ যন-ধরা ফণাদ। 
ভক্তবর্গে ঘেরা প্রত অন্লঙ্ক টাঁদ। 
মাতোয়ারা মহাঁশক্কি শ্রীনঙ্গতে খেলে। 
নয়ন-বিনোদ ভাতি শ্রীমুখমণ্ডলে ॥ 
আজামুলদ্বিত ভূ তেন প্রনারণ। 
ধন্ুকেতে ছাড়ে বাণ ধালুফ যেষন ॥ 
মনে গীতে দেহে-বছে তেজ এক ধার|। 
নৃতো চরণের চাপে কাপে বনুষ্ধরা। 
বারে বারে খুঝে পড়ে কটির বসন। 
বাহিক গিয়ানশ্থারা কখন কখন ॥ 
কখন অচল-সঙ্ক শ্রীঅঙ্গ সুস্থির | 

কতূ কাপে পাঁণিদয় কতু চক্ষে নীর | 
তাঁর সনে ক্ষপ্ে হাসি মৃছ্‌-মন্দ বেগে ।, 
বৃষ্টির সময় ষেন সৌদামিন* মেঘে ॥ 
চলে কত তন্গ যেন ননীর গড়ন। 
্রপ্রতুর অতি প্রিয় ভক্ত ঘেই জন, ॥ 
পরম যতন ভরে ধরে তুলে তৃলে। 

এ সময় যার তার স্পর্শ নাহি চলে॥ 
পরশ করিলে কেহ অনাচারী জদ ; 
প্রতুদেব করিতেন চীৎকার বিষম ॥ 
সেই হেতু'শুদ্ব-আম্ম। আপনার জন। 
নিকটে থাকিত অঙ্গ রক্ষার কারণ 
ভাবে মত্ত বহু ভক্ত কীর্তনে হেথায়। 
কেন হাসে কাদে কেহ ভূমিতে লুটায ॥ 
বিজয় গোস্বামী ব্রাক্ষ শ্রীপ্রতৃর কাছে।” 
এই কৃষ্ণ কু বলি বাহ তুলে নাচে। 
কখন গ্রর মত ভাবেতে বিহ্বল। 
টো পড়ে গুর তক চঙ্ছে ধরে জল ॥ 


তৃতীয় খণ্ড ৩৬৭ 


লম্ক্দানে বাগ্কর মৃদর্গ বাঙ্গায়। 
হত কেটে পড়ে রক্ত গ্রাহ নাছি তায় ॥ 
যাঁদু-মুগ্ধ সম ধার! দর্শকের মালা । 
নীরৰ হইক্া সব দেখে রঙ্গ-লীলা ॥ 
এইরূপে পংকীর্ডন তিন দণ্ড প্রায় । 
ক্রমে সন্বরেন শংক্ত প্রভৃদেবরায় ॥ 
বিভোর শী মঙ্গ ধরি ভক্তগণ লয়ে । 
স্থানান্তরে প্রভৃবরে বসাইল গিয়ে ॥ 
কেহ বা করেন সেবা! ক্যজনের বায়। 
কেহ বা শীতল জল আনিয়] যোগায় ॥ 
প্রকুতিশ্থ কিছু পরে শ্রীপ্রভৃ খন। 
মহিষ প্রস্থত টকল ভোজন-আসন ॥ 
ভক্তগণ কাছে পাশে বসিল। গৌসাই। 
আয়োজন বলিবার কোন শক্তি নাই ॥ 
ফল মূল আদি করি লুচি তরকারি । 
অগণন ব্যঞ্জন সুতার রকমারি ॥ 

তাজ] তাজা ভাজি কত নাহি ধরে পাতে 
দেড় গণ্ডা রকমের অন্থল পশ্চাতে ॥ 
নাঁনা ভাঁতি মিই দধি ক্ষীর কটরায়। 
ধার যাহ রুচি-প্রিয় তাই দেন তীয় । 
সৌরন্ড শীতল জল অতি তৃর্িকর। 
কতই মসলা ছণচি পানের ভিতর ॥ 
ভাঁগাবান্‌ মহিম প্রচুর আয়োজনে। 
ছগবানে ভিক্ষা দিল ভক্তগণ-স্নে ॥ 
ভডোজনাস্তে গুদের শ্বতন্তর ঘণে। 
উপবিষ্ট পাথরের আসন-উপরে ॥ 

একে একে দর্শকের! চলিল সবাই । 

না কুলায় সকলের বসিৰার ঠাই ॥ 
অনেকে দণ্ডায়মান আছেন ছুয়ারে। 
যতনে পাতিয়। আখি গ্রতৃর উপরে ॥ 
মোহনস্থ শ্রীপ্রতূর খেলে গোটা গায়। 
ইাডিয় ঠাহাগ্নে কেহ যাইতে না চায় ॥ 
মুশব প্রস্ুর ঠাম মনোবিমোহন্‌। 
বজ-ব্স-ভাষে হয় কথোপকথন ॥ 


১৩ 


দেখিয়া গুনিয়। চক্ষু অবণ মোহিত । 
পরে প্রন্থ ধরিলেন মিঠা কণ্ঠে গীত ॥ 
কোকিল জিনিয়া কণ্ঠ, গীত ভক্তিভরা1 | 
বাক্যের ভিতরে ফুটে শ্বীতের চেহারা ॥ 
বাক্যেতে প্রসবে ছবি তাহার কারণ । 
মহামন্ত্র অবিকল প্রভুর বচন ॥ 
সকলেই বাক্যে ছবি দেখিতে না পায়। 
যে দেখে সেদেখে মাত্র প্রভুর কৃপায় ॥ 
সকলেই কূপা কেন নহে বিতরণ । 
জিজ্ঞাসিলে কথা যদি শুন তবে মন ॥ 
রূপা মানে এইখানে ভক্তি সমুজ্জল। 
সাঙ্গোপাঙ্গদের মাত্র প্রাপ্তব্য কেবল ॥ 
অতি গোপ্য বস্ত ভক্তি, ভক্তগণ বিনে । 
স্বরূপ আম্বাদ তাঁর অন্যে নাছি জানে ॥ 
অতি সংগোঁপনে রাখা প্রভুর ভাগারে। 
কু নহে বিতরণ হর যারে তারে ॥ 
অবভারে বটে মুক্তি বরিষার ফৌট!। 
ভক্তির সম্বন্ধে কিন্ত লক্ষ তালা আটা ॥ 
লীলা-দরশনে তার পাৰে পরিচয় । 
ভক্তি-দান শীপ্রতৃর যেথা সেথা নয় ॥ 
ভক্কিপ্রার্থী ভন্কে দিতে উত্তর বিহিত । 
কাঁতর হইয়া প্রন গাইতেন গীত ॥ 


আমি ভক্তি দিতে কাতর$হই | 
আমি মুক্তি দিতে কাতর নই বে॥ 
এৰ ভক্তি আমার ছিল বৃন্জাবনে, 
গোপ-গোগপী ৰিনে অন্তে নাহি 
জানে, ষাহার কারণে, নন্দের ভবনে) 
নন্দ-বাধা আমি“মাথায় ক'রে বই॥ 
শুন চন্দ্রাবলি ভক্তির কথা কই, 
মুক্তি মিলে অনেক ভক্তি মিলে কই 
আমি যে ভক্তির জন্বে, 
পাতাঁল-ভুবনে বলী রাজার দ্বারে 
ঘবারী হ'য়েরই। 


৩৬1৮ 


শুনিয়া গীতের ভাব বুঝ তুমি মন । 

কিবা বস্ব ভক্তি, কিবা তাহার লক্ষণ । 
ভক্তির সমান বস্ত আর কিবা আছে। 
ভক্তি দিয়া ভগবান্‌ বান্ধা যাঁন কাঁছে। 

আর এক প্রশ্ন মন পার করিবারে । 

লীলা হেতু ধরাঁধামে নর-কলেবরে ॥ 
অবতারে প্রত্রুদেব অখিলের স্বামী ৷ 
ধাহার শকতি মায়! স্থপ্ির জননী ॥ 
বিশ্ব-গুরু কল্পতরু জগৎ গোঁসাই | 
স্থট্িতে ধাহাঁর মোটে আত্মপর নাই ॥ 
অনেকেই দরশন করিল, তাহায় 

কেন তবে সকলেই ভক্তি নাহি পায়? 
তছুত্বরে শুন মন কহিব বারতা । 
কল্পতরু প্রতৃদেব অতি সত্যকথা ॥ 

যে যে আশে পরমেশে ঠকল দরখন । 
ভাঁহ্াই মিলিল তার প্রতভূর সদন ॥ 
অবিদ্যায় মুগ্ধ মন 'এবে লোক প্রায় | 
সন্ত প্রমন্তচিত তাহার সেবায় | 
কোটির মধোতে ষেবা অত্যুরত জন । 
রজোগ্ুণে করে কর্ম সত্ব খুব কম ॥ 
ধার্টিকের নামে তিনি লোকমধো জানা। 
করে কম্ম, মূলে ধন-মানের কামনা ॥ 
পূর্ণমাত্র! সব্গুণ নহে যতক্ষণ । 

হইবার নহে শুদ্ধ হরিপদে মন ॥ 

যোল আন দিলে মন তবে বস্থ মিলে । 
মিলে না, যদ্যপি বাকি রহে এক তিলে ॥ 
হরিপদে পূর্ণমন নামে যাহা! গাই। 
ভ'ক্তর সঙ্গেতে তার ভিন্ন ভেদ নাই ॥ 
পুনঃ যেখা ভক্তি, সেথা হরি মৃর্তিমান্‌। 
পুর্ণ-মন, ভক্তি, হরি তিনেই সমান । 
ন্ুদুর্লভ শুদ্ধ ভক্কি ঈশ্বরের পারা। 

তক্কি দিয় ভগবান্‌ ভক্তে দেন ধর! ॥ 
চিরকাল ধিনি ভক্ত, তিনিই এখন । 

যে আছে, সে জাছে, ভক্ত না হয়ন্তন ॥ 


ীন্রীরামরুঞ্ণ পুথি 


ভক্তির সন্ধান জীবে কখন না পাঁয়। 
বস্তবোধ না থাকিলে বস্থ কেবা চায় ॥ 
প্রভুর নিকটে যাঁয় যত লোক জন। 
মাগে, নান দ্রব্য ইহ-ম্ুখের কারণ ॥ 
গুরু-পদ ভিন্ন অগ্ত যতেক কামনা । 
অবিদ্যার রঙ্গ, ভক্ত জনে করে ঘ্বণা ॥ 


সেই হেতু লোক জনে কাম্য বস্ত পাঁয়। 


ভক্তি ছাড়া, প্রত্ু-কল্পতরূর তলায় ॥ 
আর কথা সত্য প্রসুদেব ভগবান্‌। 
যে কেহ তাহার কাছে সকলে সমান ॥ 
এল গেল লাগে লাখে প্রভুর নিকটে । 
কোথা শুকাইল কলি কোথা! গেল ফুটে ॥ 
কিরূপ ব্যাপার ইহা শুন বলি মন। 
পন্মপাঁণি-পদ্ম-বন্ধু জগৎলোচন ॥ 
উদয় ভইঈগ্লা নি কিরণমাঁলায় | 
সমাদরে,সরোবরে কমলে ফুটায় ॥ 
পুনশ্চ পুঁড়ায় তায় নভে বিমরন | 
যদি নঞ্জিনীর মুলে শুনা রঠে রস 


ভক্তিরন যেইখানে হৃদি তথ। ফুটে । 


নচেৎ না হয় কিছু প্রভৃর নিকটে ॥ 
আর এক কথা বলি শুন তুমি মন। 
ঈশ্বরের সহচর পারিষদগণ ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ আদি যাস্থা ভক্ত নাষে গাই। 
বিচিত্র তাহারা হেন দেখি শুনি নাই ॥ 
জন সাধারণ সম একই গড়ন । 

অস্থি মাংসে গড়া দেহ চর্শে আবরণ।॥ 
শিরা রক্ত কফ পিত্ত এশ্বরধর্য বৈভব। . 
উপরেতে সেই অঙ্গ সেই অবয়ব ॥ 

ভিন নাই মেই সব গড়া এক ছ'"াচে। 
ভিতরেতে কারিকুরি কিন্ত এক আছে ॥ 
বিচিত্র বিভুর কার্য দাই বলিহারি। 
জীবের ভিতরে নাই ভক্তির কুটরি । 
ভক্তের অন্তরে আছে অতি চমৎকার । 
কখন বা! রুদ্ধ কন্তু মুক্ত থাকে ঘার ॥ 


তাঁহার ভিতরে অতি বিচিত্র নিশ্মাথ। 
সুন্দর রতনবেদি যাহে ভগবান্‌, ॥ 
সর্বদা বিরাজমান করেন হরিষে। 


গোলোক বৈকুঠ লীলাঁপুরী নির্বিশেষে ॥ 


রুদ্ধ দ্বার কেন থাকে তাহার কারণ । 
গাঁনিবার হেতু কর লীলা অন্বেষণ ॥ 
মূল কথা ছাড়িয়া পড়েছি বহুদূরে । 
প্রভুর মহোৎসব মহিমের ঘরে ॥ 


তৃতীয় খণ্ড | 


এখানে শুনিছে সবে শ্রীমুখেতে গীতি । 
সবাকার শবাকাঁর আপনা-বিস্বাতি ॥ 
উদ্ধগতি দেখি রাঁতি প্রভূ পরমেশ ! 
সম্বরিয়া নিজ শক্তি গীত কলা শেষ ॥ 
শ্রোতাগণ দেহে মন ক্রমে ক্রমে পায়। 
মোঁহনিয়া মনোচরা প্রস্ুর ইচ্ছায় ॥ 
ভিক্ষা লীলা করি সায় প্রভূগুণবর । 
গাঁড়িতে,গমন কৈলা দক্ষিণসহর ॥ 


০৪ ০০ »সপসস্তকতি 


গৃহী ও সন্ন্যাসী বিবিধ ভক্তের মিলন 


জয় জয় রামরুঞ্চ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় গুরুমাত। জগত-জননী ॥ 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ | 
সবার চরণ-বরেণু মাগে এ অধম ॥ 


্ীপ্রতৃর অবতাবে মহিম। অপাঁর। 
সুম্র্থ পামরে শক্তি নাহি বর্ণিবার ॥ 
দার্ধাভৌম ভাব তীয়। বিশ্বগুরুৰেশ। 
র্বাত্রে সমভাবে করুণা অশেষ ॥ 
এবারে তারক-বরঙ্গ রামকৃষ্ণনাম । 
পশ্চাতে লীলার পাবে ইহার প্রমাণ ॥ 
মূঠিমান্‌ রামকৃষ্জ নাঁমের কপাঁয়। 
গরু্ূপে এই না ব্যাপিবে ধরায় ॥ 
প্রহর পূজায় মত্ত হবে ঘরে ঘরে । 
ত্রাণের কারণ ভবজলধির নীবে ॥ 
বিন বাঁষকঞ্চনাম অননা-উপায়। 


8:00) বুঝিবে তত্ব পশ্চাৎ লীলায় ॥ 


বেগবতী যবে নদী বরিষাঁর কালে 
কত শত তৃণ কুটি ভেসে যায় জলে | 
ভাঙিয়া যাইতে নিজে তৃণ ভাল পারে 
কিন্ত যদিক্ষুদ্র গাখী তাঁহার উপরে | 
আসিরা আঁশ্রয় লয় বসিয়! তাহায় । 
অক্ষম ধরিতে ভার ছুয়ে ডুবে যায় ॥ 
সেই মত সাধু ভক্ত সিদ্ধ যেই জন। 
আপনি ভাঁসির়া চলে তৃণের মতন ॥ 
অপরে লইয়] পৃষ্ঠে যাইতে না পারে । 
সিন্ধুমুখে বেগবতী তটিনীর নীরে ॥ 
কিন্ত বাহাছুরে মাঝ দীর্ঘে প্রস্থে বড়। 
প্রতি প্রিমাণু গাঁয়ে সবল শুদুয ॥ 


৩৬৯ 


২১৭৩ জরীন্রীরামরষ্ণ পুথি 


নদীর আোতেতে যায় ভাঁসিয়! যখন । 
তাহাতে আশ্রর ধদি লহে লোক জন ॥ 
অনায়াসে বহে ভার, যায় অবহেলে। 
দ্রুতগতি তটিনীর বেগবতী জলে ॥ 
সেইরূপ ভগবান ষবে অবতারে | 
পদতরী দয ভবসিন্ধু-পারাঁপারে ॥ 
কতই লইয়া ষাঁন সংখা! নাঁহি তাবর। 
লাঘব করিয়া গুরু ধরণীর ভার ॥ 
এবে অবতার প্রত বিশ্বগুরু নিজে | 
সর্ধশক্তিমান্‌ বিভূ দীনতার সাজে ॥ 
অপার করুণারাজি শ্রীঅঙ্গেতে ভরা । 
নিঃশবে লইয়া যান সসাগরা ধর] | 
এথন প্রতাক্ষ চদক্ষ নাহি যায় দেখা । 
লীলার ভিতরে কিন্ত স্পঙ্গীক্ষরে লেখা ॥ 
বিধিমতে সময়ে পাইবে সমচার | 
রামকৃষ্ণ-লীল। ইহা লীলার ভাগার ॥ 
কৃষ্ণ, রাম কিম্বা অনা অন্ত অবতারে । 
হাঁক ডাক বাজে ঢাক বিষম সমরে | 
এবে তবে শন্দহীনে প্রহর গমন | 
কি কারণ িজ্ঞাসিতে পার তুমি মন। 
গনভ কারণ তবে তোমারে শুনাই | 
গুপ্ত অবতার প্রহথ জগতগৌসাই। 
গতিশব নাহি থাকে বুহৎ জাহাজে। 
যখন চলিয়া যায় দরিয়ার মাঝে | 
ছুটিলে রেলের গাড়ি কত শন্ব তায়। 
ধরা ঘুরে গোটা ধরা! কে জানিতে পার 
আপনি অলক্ষো থাকি প্রভূ নারায়ণ । 
ভক্তের দ্বারায় পরে উদ্দেশ্য সাধন ॥ 
ক্রমে পরে পরিচয় পাবে তুমি তাঁর | 
টৈরধের কথ্ম ইহা, নহে উতলার ॥ 
বেধে ভক্তে সঙ্গে লয়ে কার্ষোব সাবন। 
হইতেছে তাহাদের ক্রমে সংযোটন | 
ংধোঁটন-লীলা যি হদে পায় ঠাই । 
খন বুশিবে কিবা খেপিলা গৌসাই ॥. 


লীলা দরশন হেতু দৃশ্য ভক্তগণ। 
বদনদর্শনোপায় দর্পণ যেমন ॥ 
হেন প্রতু-ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি । 
শুন সংযোটন লীলা মধুর ভারতী ॥ 
প্রভুর প্রকট কাল বসস্তের স্ষাঁয়। 
ভক্তি,প্রেম-ফুলকুল সৌরভ ছুটায় ॥ 
পেয়ে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে মতততর মন । 
যুখে যুথে ভক্ত,অলি দিল দরশন ॥ 
যুটিল মুখূয্যে কাঁলি মুখুষ্যে বিহারী । 
নবীন যুবকছুয় উভয়ে সংসারী ॥ 
রুষ্ণকায় হরিপদ জাতিতে ত্রাঙ্ণ। 
ইজার1 আছিল ধার প্রন্থুর চরণ ॥ 
পদ যদি সেবে পদ প্রতৃ তুষ্ট তায়। 
কেন নহে তেন পটু চরণ সেবায় । 
বয়সে বালক পূর্ণ সরল গডন । 
হরিণের সম দুটি সুন্দর নয়ন ॥ 
যুটিল গোপাল হুট কো মহান্ডাগ্যবান্‌। 
কৃন্ধবর্ণ আঁর এক তেক্চন্ড্র নাম ॥ 
আইল প্রমণচন্্র অতি চমৎকার | 
বালক বয়েস ঠার বাপ মাজিষ্ার ॥ 
গণ্য মানত জাঁনা নাম হেমচন্ত্র কর। 
শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল বু প্রভুর উপর ॥ 
এ সময়ে পদ সোম দেখা দিল আসি। 
বলরাম বস্তুর নিকট প্রতিবাসী ॥ 
বাঁক বয়েস নহে উনিশ্রে পার । 
উচ্চপদে অভিষিক্ত জনক তাহার ॥ 
পম্দমার মাষ্টার যুটিল হজ্ঞেশ্বত | 
বাকুড়া জেলার মধ্যে কাকিটায় ঘর ॥ 
্গীরোদ সুবোধ ছুটি অতি শিশু ছেলে! 


শুনিয়া গ্রভূর নাম আসে হেন কালে | 


্গশীরোদ সংসারী পরে, বল নহে বেশী। 
লুরবোধের খোকা নাষ কুমার-ল্লাসী | 
যে সব ডক্ষের নাম হয় এই স্থলে । 
ভাগ্যবান্‌ লবে প্রীয় কাযস্তের ছোলে। 


তৃতীয় খও ৩৭১ 


মুটিলেন ভাগ্যবাঁন্‌ বন্গু চুনিলীল। 
তাঁর পাছে কবিরাজ শ্রীনবগোঁপাঁল ॥ 
উভয়ে বয়েস প্রার্ধ উভয়ে সংসারী । 
নন্দন-নন্দিনী ঘরে সহরেতে বাড়ী ॥ 
বিদেশে প্রভুর নাম করিয়া শ্রবণ । 
মুটিলেন যুব এক ত্রাঙ্গণ-নন্দন ॥ 
বাল্যাবধি ধর্্দপথে কিছু কিছু টাঁন। 
কতদার তারক ঘোষাল তার নাম ॥ 
জনক ত্ীহার শ্রীপ্রতুর, পরিচিত । 
হামাভক্ত দ্বিগবর ভকত পণ্ডিত ॥ 
যৈরাগা প্রবল বড় তারকের মনে । 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পাঁয় প্রভুর সদনে ॥ 
ঝটি ত কাটিয়া যত সংসার-বন্ধন | 
পশ্চাতে করিল! তেঁহ সন্ত্যাস গ্রহণ ॥ 
যুটিয়া নরেন্দ্র ছোট এবে দিল দেখা 
কায়স্থ-কুমার অঙ্গে সরলতা মাথা। 
গড়নে সরল যেন অন্তরে সরল । 
ভিতরের ভাব বাহ বাক্ত সমূজ্জল ॥ 
সত;ই প্রভুর প্রতি ভক্তি হাদে ভরা । 
প্রভুর সকাঁশে হয় বড়ই পিয়ার! ॥ 
শ্রীপ্রভূর সাজোপাঙ্গ গণাদিনিকর | 
তক্ত-আঁখা। ধাহাঁদের পু থির ভিতর ॥ 
ছুই চাঁরি উচ্চবয়ঃ প্রবীণ আকার । 
অবশিষ্ট অল্পবয়: বালক কুমার ॥ 
কি হেতৃ,এমন যদি জিজ্ঞাসিলে মন। 
ভিতরে সুন্দর তত্ব শুন বিবরণ ॥ 
ভয়ানক কাল যবে প্রভু অবতার । 
ধরাধাষে অবিষ্যার পূর্ণ অধিকার ॥ 
তমাচ্ছন্ন দিশি, পথ নাহি যাঁয় দেগা। 
ধর্শের আলোক যেন বিজলীর রেখা ॥ 
বিভীষিকা মী ধরা ঘের! অবিষ্যায়। 
সভয়-অস্তর ভক্ত আসিতে না চায় ॥ 
তাই প্রতু সর্ব অগ্রে আপনি আসরে । 
প্রভূ শ্রিয়ক্তগণ ক্রমে পরে পরে! 


যদি প্রভূ বিশ্বপতি স্থষ্টির কাঁবরণ। 

যদি এই ভক্তবর্গ অস্তরঙগগণ॥ 

তবে আসিবাঁরে কেন সভয় অন্তর । 
জিজ্ঞাসিলে যদি তবে শুনহ উত্তর ॥ 
ধরায় সংসারাশ্রম স্থবিষম ঠাই । 
ত্রিতাঁপ-মনলে তপ্ত লোহার কড়াই ॥ 
ভীষণ প্রবেশদ্বার কেবল যাঁতন! । 
তদুপরি শারীরিক রোগের তাড়ন! ॥ 
বিমল ভক্তের দেহ পবিত্র আধার! 

কি কারণে রোগ শোক তাপের সঞ্চার? 
উত্তর, বহির কাছে ষেষা আগুয়ান। 
কোথায় কে পায় বল তাপের এড়ান ॥ 
বলিতেন প্রভুদেব বিধির বিধাতা । 
পাঁচভূতে এই দেহ রহে জোড়া গাথা ॥ 
পঞ্চভৃতময় দেহ ফাঁদ স্ুবিষম। 

দেহ ধরি নিজে ব্রহ্গা করেন রোদন ॥ 
হেন ধর্মযুক্ত দেহ করিলে আশ্রয়। 
অনিবার্য রোগ-শোঁক-কর দিতে হয় ॥ 
দেহের বে ধর্ম তাহ] সর্বত্রে সমান । 
দেহধাঁরী যদ বিভূ না যান এড়াঁন ॥ 
পাপময় ধরাপুরীমধ্যে ভক্তগণ। 
পাপমতি জীব সঙ্গে সদা বিচরণ । 
সংসারীর পাঁপ-অন্ন করিয়া আহার । 
ভক্তের দেহেতে তাই পাঁপের সঞ্চার ॥ 
পারার স্বভাব পাপে, যদি পড়ে পেটে। 
ছাপা নাহি রহে দেহে রোগবূপে ফুটে ॥ 
ভক্তগণ সঙ্গে বিভু কেন আগুসার। 
উদ্দেশ্ত, করিতে লঘু ধরণীর ভারা 
পাপ ল'য়ে অন্তরঙ্গগণ পাঁরিষদ্‌। 

পদে পদে প্রত্যেকের বিবিধ বিপদ ॥ 
লীলার ভিতরে আর দ্বিতীয় কাঁরণ। 
অল্লবয়ঃ বালক কি হেতু ভক্তগণ। 
শুন কই খুলে বলি লীলাতত্ব সার। 
ভাক্ত-সংযোটন-কাণ্ড অমত-ভাগ্ডার ॥ 


৩৭২ শ্ীপ্রীরাম ₹ষ পুঁথি 


এমন কলির লাক করে যনে মনে। 
কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করিয়া যৌবনে ॥ 
উপযুক্ত ষবে পুত্র, বা্ধকা দশায় । 
বিষয়-সম্পত্তি আদি ভার দিয়া তাপ ॥ 
বন্দোবস্ত পৌধাদের করি বিলক্ষণ। 
নিশ্চিন্ত হইয়। শেষে সাধন-ভঙ্গন ॥ 
সংসারীর আন বুদ্ধি বিবি-বিড়ম্বনা । 

যা হবার নহে করে তাহার বাসনা ॥ 
সবার প্রতাক্ষ দেখা আছে চিরকাল । 
হাতে না মাধিয়া তেল ভাঙ্গিলে কাঠাল। 
ফলেতে বিস্তর আঠা লাগে গোট। হাতে 
অজ্ঞানে করিয়া কশ্ম জঞ্তাল পশ্চাতে ॥ 
সেইমত জ্ঞান ভক্তি না করি অক্জন। 
বাঁহিক সৌন্দর্ষে মুগ্ধ হয়ে যেই জনা । 
সংসারে প্রবেশ করে, মারার আগঠাঁয়। 
সুনিশ্চিত জড়ীভৃত আপনা যজায় ॥ 
সংসার সম্রক্ষেত্রে ট,কে যেই জন । 
আগম নিগম তার ছুই চাঁউ জানা ॥ 
নিগমে অবিজ্ঞ জনে সংদসাঁরেতে আস । 
ধ্ব অভিমন্্যর মতন হয় দশা ॥ 

সেই হেতু বলিতেন প্রভৃপরমেশ | 
সংসারে বুঝহ অগ্রে পশ্চাৎ প্রবেশ ॥ 
বালকের খেলা বা ইহার উপমা । 
লুকাঁচুরি নামে যাহ] সাধারণে জান] ॥ 
বুড়ীকে ছু'ইর়া অগ্রে বেথা ইচ্ছা! রয় | 
ছু'ইলেও তারে চোর চোর নাহি হয়॥ 
সেইমত ভগবানে করি পরশন । 
সংসারে যেখানে যেবা করে.বিচরণ ॥ 
নির্ভর হৃদয় তীর ধরা বেড়া ছাতি। 
ছুঁইলেও অবিদ্যায় নাহি হয় ক্ষতি ॥ 
বুঝ কেন বালক প্রতৃর ভক্তগণ । 
বাঁল্যাবধি শ্বভাবতঃ ভগবাঁনে মন ॥ 
'ভক্ষে আচরিয়া ধর্ম শিক্ষা দিলা জীবে । 
ধর্ম-আঁচরণ-কর্ম শৈশবে শৈশবে | 


বয়ক্কে না হয় ধন্ম সাধনা সংসারে । 
গলায় উঠিলে কাঠি পাখী নাহি পড়ে ॥ 
সহজে সুন্দর কাধ্য হয় বাল্যকালে। 
উপম1 তাহার ননী তৃলিলে সকালে ॥ 
যেমন সুন্দর উঠে মিঠ1 তাঁর তাঁয়। 
তেমন না হয় দুগ্ধ মথিলে বেলায় ॥ 
বাদ্ধক্যে না হয় মোটে সাধন ভজন | 
যখন হাজার ভাগ এক ফোটা মন। 
সকালে করিতে কর্ম শিখাবার তরে। 
বালক লইর1 লীলা প্রত অবতারে ॥ 
প্রবীণ ধয়স তবে ধারা ছুই চারি । 
কারণ তাহার, তারা প্রভুর ভাগারী ॥ 
সদর বাপ্রক এক যুটে এই কালে। 
উপেক্ত ুখু্যে ছুঃখী ত্রাঙ্মণের ছেলে ॥ 
নই লন কারে প্রড় ভগবান্‌। 
সময়ে হইল কার পূর্ণ মনঙ্গাম ! 
যুটল কিশোরী এবে মাষ্টারের ভাই । 
বন্ধ রঙ্গ তা র:সঙ্গে করিলা গোৌসাই | 
আর এক যুঝা বয়ঃ ঘুটে এই কালে। 
উপাধি তাহার দাস কৈবর্তের ছেলে ॥ 
কুলের তিলক গর্ব অতি ভক্তিমান্‌। 
চিরভক্র প্রস্তুর হারাণচন্দ্র।নাম ॥ 
জনেক ব্রাহ্ষণী যুটিলেন এ সময় । 
মহা ভক্ত শ্রীপ্রভূর শুন পরিচয় ॥ 
অপার ভকতি ঘটে অবাঁক্‌ কাঁছিনী | 
্রাহ্মণীর বেশে এক দেবীঠাকুরাণী | 
বয়স চল্লিশ প্রায় দোহার গড়ন । 
সংসারী ঘর্দিও তবু স্বতোন্নত মন ॥ 
পরলোকে বহুকাল গিয়াছেন স্বামী । 
কোলে দিয়! ব্রাঙ্গণীর একটি নন্দিনী ॥ 
রাঁজরাণী সেই কল্তা ঘরণী রাজার । 
সম্ভান-সম্ততি এবে সোঁণাঁর সংসার ॥ 
ব্াঙ্গণী থাঁকেন প্রা নন্দিনীর ঘরে। 
জামাই মাপের মত সমাদর করে ॥ 


পরম আনন্দে কাঁল কাটান এ্রঙ্ধী। 
কিছুই অভাব নাই ছুখে-ভাঁতে চিনি ॥ 
চিরভক্ত শী প্রভুর ব্রাঙ্গণী এখন | 
লীলায় সময় পূর্ণ হৈল প্রয়োজন ॥ 
সংযোটন এখানে কেমনে হয় ভার 
গাঁইলে শুনিলে কাটে বন্ধন নাঁয়ার | 
একমাত্র ছুহিতাই ত্রা্মণীর ধন। 
আর কেহ নাই তাঁর সংসার-বন্ধন ॥ 
প্রভূর দেখিয়া কা্য হয় বুদ্ধিহারাঁ। 
রাঁজরাণী নন্দিনী হঠাৎ গেল মারা । 
দি হইল ত্রাক্ষণীর ভেবে দেখ মন। 
নিয়া অশাধার দিনে করে নিরীক্ষণ। 
লোকের সাস্বন। হৃদে নাহি পায় স্থল। 
দবানলে কি করিবে এক বিন্দু অল।॥ 
অখি-বারি অনিবার দ্বনয়নে ঝরে। 
উন্মাদিনী সম ধারা ভ্ুহিতার তরে ॥ 
হাঁড়িয়া জামাঁতালঘ্ আদিলেন ফিরে । 
বগবাজ্জারেতে তার আপনার ঘরে ॥ 
ঘেখানে করেন বাদ মহা ভাগ্যবান্‌। 
পরম বৈষ্ণব ভক্ক বসু বলরাম ॥ 
ধোগীনমাতাঁর যেইখানে পিত্রালম় | 
পরস্পর প্রতিবাসী আছে পরিচয় ॥ 
ব্রহ্ষণীর শোৌকাতুরা দেখিয়া! অবস্থা । 
সাস্্বনার হেতু কয় ধরমের কথা ॥ 
এখানে বর্ষের থা নাহি অন্ত আর । 
একমাত্র শ্রীপ্রত্র মহাঁমহিমার ॥ 
পূর্ববাবপ্ধি মহক্নাম ছিল সংগোপনে। 
ব্রাঙ্ধণীর হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানে ॥ 
ঢাক] ছিল মানত মহামোহে ছহিভাঁর। 
মেঘের আড়ালে ষেন অঙ্গ চক্দ্রিমার ॥ 
উত্তিল সে বন মেঘ ছুহিতার কায়]। 
এখন কিঞিৎ আছে একটুকু ছায়া ॥ 
,বসিল সতেজ্জে নাম প্রাণের ভিতর । 
দরশনে চলিলেন দক্ষিণসহর ॥ 


তৃতীয় খণ্ড ৩৭৩ 


নহাভক্ক শীপ্রভুর ত্রাঁ্গণের মেয়ে | 
সময় অ!গত যেন পথ-পানে চেয়ে ॥ 
'আছেন শ্রীপ্রভৃদেব তাহার কাঁরণ। 
অুমধুর কথা মতি ভক্ত-সংযোটন ॥ 
মন্দিরের বাহিরে বেড়ান গুণমণি | 
যেই পথে আসিতেছে আকুল ব্রাঙ্গণী ॥ 
ক্রমাগত বিলাপ করিয়! দুহিতার। 
মরিন্না গিয়াছে চণ্ডী কে আছে আমার ॥ 
শুনিয়া বিলাঁপ-বাঁক্া প্রহ্থ গুণধর | 
হাসিয়া নাঁচিয়া কৈল। তাহারে উত্তর ॥ 
মাপনার বলিতে জগতে নাহি যাঁর । 
তাহার আছেন হরি পারের কাগ্ার ॥ 
সর্প-বিষে যেন রোগী গেছে ঢ'লে প'ড়ে। 
হঠাঁৎ জাগিয়া উঠে মন্তরের জোরে ॥ 
সেইমত শোঁক-বিষে জারা তন্তখানি । 
ব্রাঙ্গণী চঘক্‌ অঙ্গ শুনিয়া শ্রীবাণী ॥ 
ডটিল শোকের জালা শীতল অন্তরে । 
পাঁছ়ু পাছু প্রবেশিল প্রভৃর মন্দিরে | 
বুঝিয়! ভক্তের দশ। প্রতু ভগবান্‌। 
ভাবেতে বিভোর অঙ্গ ধরিলেন গাঁন ॥ 


আপনাতে মন আপনি থেক: 
যেও নাক" কাঁর ঘরে যাঁ। চাঁবি-- 
তাই খুজে পাঁবি দেখ" নিজ” অন্ত: 
পুরে । পরম-ধন সে পরেশমণি, যা 
চাবি তাই দিতে পারে, কত মণি 
আছে প'ড়ে আমার চিস্তামণির 
নাচ-ছুয়ারে ॥ 


গীতের মাধুরী আর মর্মার্থ ইহার। 
শোকাতুরা ব্রাক্ষণীর হদয়মাঝার॥ 
তখনি বসিল এটে খুলে সাত তালা । 
তাড়াইয়! ছুহিতার বিরহের জালা ॥ 
পাতালে মাঁটার নীচে লৌহ্‌ময় ঘর 
হ্বপনেও যেথা নাই আলোর খবর ॥ 


৩৭3 


যেখানে কথন নাই পবন-সঞ্চার | 
আধার অশধার মাত্র নিবিড় অশাধার। 
ঠদব ঘটনায় যদি সেইখানে হয় | 
 জগৎ-লোচন স্্যদেবের উদয় ॥ 
তখনি পালায় তম নাহি রহে আর। 
আলোকিত দশভিত যা ছিল আধার ॥ 
তেমতি করিল হেথা গীতে শ্রীপ্রভুর ৷ 
মায়া-ঢাঁক ত্রাঙ্গণীর অন্তরের পুর ॥ 
্রাহ্মণী প্রার্থনা করে শ্রীপ্রভুর ঠাই । 
যেমন মায়ার বাঁড়ি আর নাহি পাই | 
ভক্তি দিয় কর রক্ষা আকুলা অধমে । 
হইন্ছ শরণীপন্ন অভন্ব-চরণে | 
ভক্তির প্রার্থনা! শুনি প্রভু ভগবান্‌। 
গাইতে লাগিল গীত ভক্তির আখ্যান ॥ 
এইখানে এক কথা শুন বলি মন | 
প্রভুর নিকটে এল গেল অগণন ॥ 
কিস্ত কেহ করিল না ভক্তির প্রার্থনা । 
নিজের কেবল ভার আপ্তগণ বিনা 
প্রভুর গণের মধ্যে ব্রাঙ্মনের মেয়ে । 
ভক্তির কুটরি তার দিলেন খুলিয়ে ॥ 
লীলায় এতেক কাল ছিল তাঁপা আটা । 
এবারে ঘুতিল মায়া-জগ্রালের লেঠা ॥ 
'আন্বাদঃপাঁইয় তাঁর চরণ-সরোজে । 
আসে যায়, রহে মার কাছে মাঝে মাঝে ॥ 
যোঁগীন-মায়ের মত মায়ের পিয়ারা। 
মার কাছে দোহে জয়! বিজয়ার পারা ॥ 
মার আর প্রতৃর চরণে গত মন। 
বারে বারে বন্দি ছুই ভক্কের চরণ ॥ 
ত্রাঙ্মণীর পদছয়ে অসংখ্য প্রশাম । 
প্রভুর সংসারে তার গোলাপ-মা নাম ॥ 
মার আর শরীগ্রতুর সেবা-ডক্তি আশা । 
সেব! হেতু পে্লোহাঁকার ধরাধামে আসা । 
পশ্চাতে যতেক লীলা কৈলা গুণমণি। 
সেবা লয়ে সর্ব ঠাই আছেন শ্রাঙ্ষনী | 


শ্রীত্ীরাষরুষ্ পুঁথি 


পরে পরে পাইবে ষতেক সমাচার | 
ভক্ত-সংযোটন কাণ্ড ভক্তির ভাণ্ডার ॥ 

এখানে নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান। 
শিরোমণি শীপ্রভুর তীয় বড় টান ॥ 
টানের শ্বভাঁব কিবা কহিবাঁর নয়। 
শুনহ সংক্ষেপে কিছু কিছু পরিচয় ॥ 
এক দিন প্রন্তুবেব স্ুুরধুনী-তটে। 
বিমরষ চাঁদনীর অত্যান্ত নিকটে | 
দাঁড়ায়ে আছেন গঙ্গাপানে লক্ষ্য করি। 
এমন সময় ঘাটে লাগে এক তরী ॥ 
সকৌতুকে সভৃষণনয়নে প্রত্ুরাঁয় । 
নেহাঁরেন তরীযোগে কে আসে হেথা ॥ 
ভরীতে নঙ্ষেন্দ্রনাথ জীবন প্রভুর । 
দেখিয়! আমন্দে নৃত্য করেন ঠাকুর ॥ 
বিমরষ অশ্ৃস্তি সকল দূরীহৃভ। 


প্রফুল শ্রীমুখ ফুল্প-কমলের মত ॥ 


ইহার পশ্চাতে বদি জান্ৃবীর জলে। 
জলযাঁন পর্বনসী তরণী নেহ!রিলে ॥ 
দেখিতেন প্রভাদেব এই অন্মানে । 
নরেন্দ্র ইহাতে বুঝি আসিছে এখানে ॥ 
প্রাণাধিক ভালবাসা অসীম মমতা । 
নরেজ্দ্রের প্রতি যেন, হেন নহে কোথা | 
নরেন্দ্রে মমত! প্বেহ করে যেই জন। 
বড়ই সদয় তারে প্রড়ু নারায়ণ ॥ 
হুতাদর কিন্বা নিন্দাবাদ যেক! করে। 
শ্রীপ্রতূর বিড়ম্বনা! তাহার উপরে ॥ 
কপালের ফের, শুন এক বিবরণ | 
জনায়ের প্রাণরৃ্ণ মুখুধো আহ্গণ ॥ 
উচ্চপদে অভিষিক্ত বসতি সহরে। 
প্রভুর অন্ন-ভিক্ষা হৈল ধার ঘরে ॥ 
অহংকারে এইবার পড়িল প্রমাদে। * 
প্রভুর নিকটে নরেজ্রের নিঙ্গাবাদে 
শুনিষা বিষাঁদে ফাটে শ্রীপ্রভূর বুক | 
দেখিতে না চান আর মুখুধ্যের মুখ | 


তৃতীয় খণ্ড ৩৭৫ 


দুরদৃষ্ট প্রাণকষ মহাভাগ্যবান্‌। 
ভন্ক-অপরাধ-প্পোষে না পায় এডাঁন ॥ 
বজণা সাজায়ে আম সুপক্ক ফোজলি। 
রাঙ্মণ প্রভুর কাছে পাঠাইল ডালি! 
প্রভুর নষ্ধনে ভালি বিষের মতন । 
ফিরাইয়া দিলা তাঁহা জাইল ফেষন ॥ 
পরমাদে প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে । 
দক্ষিণসহারে শ্রীপ্রভূর সন্গিকটে ॥ 
উচ্তরিয়া! পুরীমধ্যে প্রাণ কাপে ডবে। 
্র্থর মন্দিরে আর প্রবেশিতে নারে । 
বিচারিয়! মনে মনে ভাবিয়া উপায়। 
গুরীর খাঁজাঞ্চি যেবা তার কাছে যায় ॥ 
কাকুত্ি সহিত কছে যতেক ঘটন]। 
অসন্ধষ্ট গ্রভৃূদেব সেহেতু ভাবনা ॥ 
দমীদার প্রাণকৃঞ্চ লোকে জানা নাম । 
ধাজাঞ্চি করিল তীয় বিশেষ সন্মান ॥ 
মধান্ত স্বরূপ গিন্ন শ্ীপ্রতৃর কাঁছে। 
নিবেদিল প্রাণকৃষ্ণ কপাদুষ্টি বাচে ॥ 
আবেদনে প্রভুর অঙে জালাতন। 
মপরাধ কোনষতে না হয় ভগ্ন ॥ 
বানুল্যে বাথান করে আগোটা পুরাণ | 
চিরকাল ভক্কের কেবল ভ্গবান্‌ ॥ 
প্রতাক্ষ প্রমাণ আবি শ্রীগ্রতৃর কাজে । 
ভক্তাবদাননা তার বাজ সম বাজে ॥ 
প্রিয় যেব! শ্রীপ্রগ্স মিন্দাবাদ তার। 
নরেজ্জ মাথায় ঘণি প্রভৃর আমার ॥ 
নয়েঙ্রের গুড়ৃদেব, প্রভুর নরেন 
ছু'হ জনে পরস্পর বিচিত্র সম্বন্ধ ॥ 
গ্রভুদেবে সম্মানন্চক সম্ভাষণ । 
করিলে নরেন, তীর তুষ্ট নহে মন॥ 
বল্যিতন প্রভৃদেষ পরম-ঈশ্বর | 
নরেজ্ের দেছে মোর শ্বশুরের ঘর ॥ 
যেই পাত্রে রহে জঙা পদ-প্রক্ষাললে । 
নরেজ ছু'ইলে তাহা! কোর প্রয়োজনে । 
| ১৪ 


শ্রীপ্রভূর ব্যবহার নাহি হয় আঁর। 
রুঝ মন কি সঙ্বন্ধ আছিল দৌহার ॥ 
অতি উচ্চ বন্ত ঠেঁহ কি বুঝিব তায়) 
ধরিয়া! সংসারী বুদ্ধি সতত নাখায়।॥ 
যোগীন্দ্র দেবেন্দ্রা্দির নরেন্দ্র দেবতা ! 
নরেন্ছ্রে নরেন্দ্র নাম অতিধুক্ষুর কথা ॥ 
বিশ্বজন-পুজনীয় প্রভূ ভক্তগণ। 
পদরজ তাহাদের করিয়! ধারণ ॥ 
গাইতে যখন লীল! হইয়াছি ব্রতী । 
শুন কই নরেন্দের স্বরূপ ভারতী ॥ 
এক দিন বলিছেন প্রড় বাক। আখি 
নরেন্দ্র লীলায় আন প্রয়োজন দেখি ॥ 
সৃ্ মনে অন্বেষণে নিজে আমি যাই । 
সপ্তর্ধিযগুলে তাঁর ধোগাসন ঠাই ॥ 
দেখিলাম সমাধিস্থ "মুখে ভাঁতি খেলে । 
মনথানি একেবারে সর্ব উচ্চে তুলে ॥ 
কাছে গিয়। বার বার করি আবাহন। 
কোন মতে নিম্দেশে নাহি নাষে মন ॥ 
তথাপি না! ছাড়ি তায় ডাঁকি উচ্চৈ:স্বরে | 
নিরখিল একবার পলকের তরে ॥ 
গভীর প্রশাস্ত ভাব ভুবনে অতুল । 
রক্তিম বিশাল আঁখি যেন জবাফুল ॥ 
সমাধি প্রবল সাধ শাস্তির আশ্রম । 
পূর্কবৎ পুনরায় ধিক্ানে মগন ॥ 
অতি প্রয়োজন তায় ধরায় অদরে। 
তাই ভীক্ষ আকর্ষণ করিলাম পরে ॥ 
শক্তিবান্‌ ধোগেশ্বর মহাঁতেজ গায় । 
আংশিক কেবল মাত্র আসিল ধরায় ॥ 
সেই অল্প অংশে এই নরেন্দ্র মুরতি । 
আাসিলে আগোটা হ'ত টলমল ক্ষিতি | 
নরেন্দের মত হেন প্রকাণ্ড আধার । 
আসে নাই আসিবে না কু পরে আর. 
তেজংপুঞ্জ কলেবর শক্তি রাশি রাশি। 
বিখেক-বিরাগে ভরা পরম সন্গ্যাসী ॥ 


৩৭৬ শ্রীতীরামরষ্ঃ পুথি 


ৰড়ই সুখের দিন নরেজ্জ বাখাল। 
ভিক্ষার মাগির অঙ্গ কাটাইবে কাঁল॥ 
নরেন্দ্রের কলেবরে সন্াসীর বেশ। 
দেখিতে বড়ই তুষ্ট প্রত পরমেশ ॥ 
নরেজ্জ ছিলেন ঘরে কেশবের দলে । 
নব-বুন্দাবন বহি অভিনয় কালে ॥ 
সন্নযানীর অভিনয়ে ভার ছিল তার । 
শুনিয়া অপারানন্। প্রভৃর আমার ॥ 
ভক্তগণে বলিলেন আনন্দ অন্তর । 
অভিনগ্ব-দরশনে চলহ সত্তর ॥ 

বঙ্গালয়ে ষথাক্ষণে গমন হরিষে । 
দেখিবারে প্রিরবরে সন্গযালীর বেশে ॥ 
আসরেতে উপনীত্ত নরেন্দ্র যখন | 
অঙ্গে সন্গালীর সাজ অতি সুশোভন ॥ 
সম্ভোষের নাহি সীমা প্রভু ভগবান। 
লোকের গারায় তাঁরে বলিয়া! পাঠান ॥ 
ত্বরান্থিতে তীহার লকাশে যেন আসে। 
নয়নরঞ্জন সাঞ্জ সন্স্যাীর বেশে ॥ 
শুনিয়া প্রতৃর আজা সঙ্জা সহ গায়। 
আইল নরেজ্নাথ জ্রীগ্রভু যেখায় ॥ 
হীবদনে মুদ্ু ভাসি অপরূপ খেলে । 
নরেন্দে কহেন প্রীতি পপ্রমের বিহললে ॥ 
স্মন্্বর সন্ধাস-সাজ্গ অঙ্গ -আভরণ। 

ধর দেহে আর নাহি কর বিমোচন ॥ 
বলিয়াছি বার বার প্রীগ্রতৃর ধার! । 
ধাহার যেমন ভার তাই রক্ষা করা ॥ 
ত্যাগী অনাসক্ত ভাব পৌঁতা ধার ঘটে। 
প্রথর ত্যাগের তত্ব ভাঙার নিকটে ॥ 
কাহার কি রসে হয় ভাব পুষ্টিকর । 
বুঝিতে সুপটু খ্রভু রসের সাগর ॥ 
বাগ্যকথা বলিয়াছি নরেজ্জের আগে | 
জন্মাবধি সাধ ত্যাগ বিবেক বিরাগে ॥ 
বিষম ত্যাগের ভাব তাহার আঁধারে ॥ 


প্রকৃতির প্রকৃতি হাহাতে শৃগ্কে উ্চেও . 


অষ্টাঙ্গে অপার বল, বলমন্ত্র মন । 
মূর্তিমাঁন্‌ জঠবে বিরাজে হতাশন ॥ 
মহাবলী পাস্থলি এত শক্তি ধরে। 
কৃষ্টি বিনাশক পাপে পরিপান্ষ করে ॥ 
পাঁপেতে অর্জিত অর্থ করি বিনিময়। 
ভোজ্য দ্রব্য ধর্দি তাহে কেহ করি ক্রয়। 
প্রভৃর নিকটে দেয় পাঠাইয়। ডালি। 
যতনে শ্রীপ্রভুদেব বাঁধিয়া পুটুলি। 
প্রেরণ করেন সব নরেন্রের কাছে। 
পরিপাক করিবার শক্ষি ধার অছে॥ 
হিন্দুমতে গ্নেই ড্রবা পরশে বারণ। 
নরেন্্ প্রভাহ করে তাহাই ভক্ষণ। 
এক দিন এঁক জন গ্রতুর নিকটে । 
নরেন্ধের ঈ্সনাচার-কথা গিয়া রটে॥ 
উত্তর তাক্কীরে কৈলা' প্রভু গুণমণি। 
নরেজেের ইছাঁতে হবে না কোন হানি ॥ 
নরেরদর সংসারের অবস্থা এমন । 
অর্থাভাকে অতি কষ্ট পায় পোষাগণ ॥ 
উপার্জকে যদি চেষ্টা করেন নরেন্দ্র | 
মঙ্গল দূরের কথা তাহে বাড়ে মন্দ ॥ 
অখিলের পতি প্রতৃদেব ভগৰান্‌। 
নরেন্দ্র নিজের তর পরাণ-সমান ॥ 
সেহেতু দ্রিনেকে কেহ প্রভুর নিকট । 
ানাইল নরেজ্জের অবস্থা সঙ্কট ॥ 
অর্থাভাবে অতিশয় কষ্ট 'গুতিদিন 
নিরানন্দে মগ্ন সব! বঙ্ন মলিন ॥ 
তদ্রত্রে প্রভূদেব বলিলেন তায়। 
মৃগেন্দ যদাপি নিতা খাইবারে পার ॥ 
প্রবল প্রতাঁপে তাক পরমাদ গপি | 
উলট পালট্‌ হবে গোঁটা অরধ্যানী ॥ 
নরেন্ছের কলেবরে অপার শকতি। * 
উদরে যদাপি অন্ন পায় নিতি নিতি ॥ 


ধরাতলে অধহেলে করিবে প্রচার । 
নিজের ইচ্ছায় ভাঁৰ ছজিখ গরকগি ॥ 


তৃতীয় খণ্ড 


আয়ত্তে রাখিতে অঙ্থে অতি বলবান্‌। 
মুখে যেন রহে জোড়া কাটার লাগাম ॥ 
সেই মত নরোজ্দ্রের অর্ধাতাব ঘরে। 
আটকে রাখিতে তীয় সীমার ভিতরে ॥ 
দিনেক প্রভূ কাঁছে বিষপ্ন হইয়া! | 
শর্থাভাব শ্রীনরেন্ত্র জানাইল গিয়া] | 
উন্ধরে কহেন প্রভ্‌ মলিন বদন। 

টাক1 কিন্বা ছেলে হবে ইহ।র কাঁরণ ॥ 
প্রার্থনা! কাহারও জন্তে মায়ের নিকটে 
কহিতে ন। পারি মুখে বাক্য নাহি ফুটে ॥ 
্ত্যুত্তরে প্রতুবরে শ্রীনরেন্ত্র কন। 
টনকট্য সম্বন্ধে তেজ গায়ে বিলক্ষণ ॥ 
পাদপদ্মে মগ্ন মন প্রেমসহকারে । 

কুঞ্জ করিলেন পণ পাশুব-সমরে ॥ 
থাকিব সারখি-বেশে অর্জ,নের রথে । 
কিন্কু কতু ধরিব না ধন্তর্ববাণ হাতে ॥ 
জগতের সখা রুষ্ট কহিলে এমন । 
ক্রোধাস্থিত কলেবর রক্তিম লোচন ॥ 
প্রতিপণ করি ভীম্ম তেজঃপুঞ্জ তনু । 
সমরে বাশরীধরে ধরাইল ধন ॥ 

সেইমত প্রতিপণ করিম হেথায়। 
কালীরে কহাঁব আমি তোমার দ্বারায় ॥ 
তক্তবাগ্থাকল্পতক প্রভূ নারায়ণ। 

ভক্তের নিকটে তাঁর নাহি রহে পণ॥ 
মৌন রহি কিছু স্টপ বলিলেন পরে । 
ঝটিতি প্রবেশ কর কালীর মন্দিরে ॥ 
মনের বাসনা যাহা জানাও তীছায়। 
অবশ্ঠ হইবে পূর্ণ কালীর কৃপায় ॥ 

চলিল! নরেজনাথ শুনিয়া প্রীবাণী। 

যে মন্দিরে বিরাজেন জগত-জননী ॥ 
নিরখিরা মায়ে ছুঃখ তুঙ্গিয্া সকল । 
ঢালিতে লাগিল! খালি ছুনয়নে জল ॥ 
পশ্চাতে প্রীর্থম! কৈলা অন্ুরাগভক্ষে । 
বিবেক বৈষাগা মাতা ভিক্ষা দেহ মোবে.॥ 


৬৭৭ 


অশ্রজলে মাখা আঁখি ফিরিল। সত্বর। 
তমোহর বিশ্বগুরু প্রভুর গোচর | 

কি মাঁগিলে প্রভৃদেব জিজ্ঞাসিলে পরে । 
স্বদয়ে উচ্ছাস ভর! বাক্য নাহি সরে ॥ 
গদগদন্ধরে কন প্রেমিক সন্্যাসী। 
বিবেকবৈরাগ্ান্ধর় যাহ! ভালবাসি ॥ 

বড় খুপি গ্রতুদেব শুনিয়া উত্তর । 
করিতে লাগিল নুতা আনন অন্তর ॥ 
যেন ভোলা যোগেশ্বর বাধাস্বরধারী ॥ 
ত্য।গ-যোঁগ তর্ব-তোঁষ চিতাস্থলচারী ॥ 
ত্যাগী জনে বড় তুষ্ট প্রভু গুণধর 
প্রাণের অধিক তীরে মমতা আদর ॥ 
কহিতে ত্যাগের কথা খুসি প্রভূরায় | 
ত্যাগ-উপদেশ উক্তি কথায় কথায় ॥ 
বিশেষে সংসারী যারা সংসার-আশ্রমে | 
মহোন্পাসে করে বাস ত্রাস নাহি মনে ॥ 
সেজ লয়ে সর্বদাই দিবা-বিভাবরী । 
কাঁমিনী-কাঞ্চনছ্ছয় কাল-বিষধরী ॥ 
কামিনী-কাঞ্চনে খালি সংসার-আশ্রম । 
তিয়াগিয়া দূরে থাঁকা সংসারে কেমন ? 
জিজ্ঞাসিলে যদি কথা শুন সবিশেষ । 
উপায় বিধান কিবা দিল! পরমেশ ॥ 
অবিষ্যা লইয়! বাস সংসারের মাঝে। 
সাবধান ষেন তাহে মন নাহি মজে॥ 


' শ্রী্ক্-চরণে মগ্ন রাখি মনখানি । 


হাতে পায়ে কর কণ্ম হইবে না.হানি ॥ 
বিষয়ে ইন্দ্রিয় যোগ ইন্দিয়েতে মম. 
কর্ম হয় এই তিনে হইলে মিলন ॥ 
বিষয় হইতে মনে রাখিয়া পৃথক । 
কেমনে হইবে কর্মী কর্টেতে পাঁরক ?. 
ইছার উত্তরে গ্রস্ত দিলা দেখাইয়ে । 
চিড়া কুটে আটপিঠে ছুতরের মেয়ে ॥ 
বাম হাতে ভাঙে ধান খোলায় উননে। 
দক্ষিণে করিছে কাজ ভয়ঙ্কর স্থানে | 


৩৭৮ জীত্রীরামকৃ্। পু খি 


পদে পদে যেইখানে আশঙ্কার লেঠা। . 
গড়ের ভিতরে যেখ! চিড়া যায় কুটা ॥ 
ধান চিড়ে তুলে পাড়ে যথা স্থানে রাখে । 
ছুধ্ধপোষ্য ছাওয়ালের মাই দেয় মূখে ॥ 
বুকের মাঝেতে ছেলে কোলের শব্যায়। 
ফাদিলে করিতে শান্ত কোলেতে নাচায় 
সম্মুখে দণ্ডায়মণন খন্দারমিচয়। 

চিড়ার হিসাব সব সেই সঙ্জে হয় ॥ 
বলিহারি বাঁহাঁছুরি অভাঁস কেমন । 
এক সঙ্গে নানা কশ্ম করে এক জন ॥ 
মনখানি কিছু কিছু সকল বিভাগে । 
গড়ের ভিতরে কিন্তু অধিকাংশ জাগে ॥ 
পদে পদে যেই স্থলে আশঙ্কার লেঠ]। 
পড়িলে মুণ্ডলি হাতে হাঁত যাবে কাটা ॥ 
সেইমত সংসারীর অতি প্রয়োজন | 
শ্রীওরুচরণে রাখি অধিকাংশ মন ॥ 

অতি অল্লমাত্র রবে সংসারের কাজে । 
ত1ও যেন অবদ্যায়্ কখন না মজে ॥ 

ংসারী সতর্কভাবে রবে নিরবধি । 

মাঁর়।-মোহে মনে রক্ষা শ্রীপ্রতুর বিধি ॥ 
সংসারীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় টাকাকড়ি। 
বিষয়-সম্পত্তি মান কুষীর-কুমারী ॥ 
দির্বধরাত্রি থাকি লিপ্ত সংসর্গে সবার । 
মায়ামোহ্‌ নষ্ট কর! কঠিন ব্যাপার ॥ 
উপায় ঘিধালে উত্তি বড়ই স্থুন্দর | 

কন কই দিলা বাহ! জীগ্রড়ু ঈশ্বর ॥ 
ধনাঢা লোকের ঘরে দাসীর মতন | 
যাহাঁকে অনেক কর্মে ভার সমর্পণ ॥ 
হাটে বাঁটে ধায় কিনে যাহা দরকার |. 
লালে পালে মুনিবের কুষারী-কুমার | 
মায়ের মতন ঠিক যতনের ভরে । 
মল-মৃত্র পরিক্ষারে স্পা নাহি করে ॥ 
কিন্ত জানে নে মলে: এই উাকাঁকড়ি। 
প্রাসাদের তুলামূলা বলাখানা বাড়ী ॥ 


-নন্দিনীগুলি দ্রব্য রাঁশি রাশি। 
তার নয়, মনিবের, সে কেবল দাসী ॥ 
তেমতি সংসারী রবে সংসার-আশুমে । 
ধনীর দাসীর মত নিরাসক্ত-মনে ॥ 
বিশেষিয়া বিচারিয়া যুক্তি করি সার। 
মালিক ঈশ্বর খালি কর্দে তার ভার ॥ 
ত্যাগাভ্যাস সংসারীর অতি প্রয়োজন । 
আসক্তির ফাদে যেন নাহি পড়ে মন॥ 
ত্যাগাভ্যালে একমাত্র বিচার সহাঁয়। 
বিবেক-বিচার-বুদ্ধি অতি স্দর্তি পায় ॥ 
বিবেক প্রশাস্তভাবে পাইলে স্থুপথ। 
তখন ম্বতঙ্ত্র দুটি হয় সদাসং ॥ 
বিবেক ক্লে নিজ কাধ্য সমাপন। 
বৈরাগায আসিয়া সঙ্গে হয় সংমিলন ॥ 
ভ্রতগতি পবন যেমন গিয়া যুটে। 
প্রজ্লিত ঈ্গীপ্তিমান্‌ বহর নিকটে। 
বিবেক পরাগ ঘবে হৃদে বলবৎ । 
তিয়াগ অথন পায় নিজ কর্মে পথ ॥ 
তঙ্কর রিপুর গণ চর অবিষ্তার। 
প্রবেশিক্তে নাহি পারে হৃদয়ের দ্বার॥ 
যায় জালা ব্রিতাপের বাড়বা-অনল। 
ছ্বেষ হিংসা মদাদির ভীষণ গরল ॥ 
ইন্জিয়ের স্থখ-লেবা কর্ণের প্রশ্বাস । 
কনক-লততাঁর ছলে অবিগ্ার ফাস । 
ধীর স্থির চিরশাস্তি অবিল্ত থেলে। 
তাপহর তিয়াগের আননদ-হিল্লে।লে | 
ব্যাপিক়! ভূবন গোটা মন ধরে কাকা। 
সর্বভূতে সমজ্ঞান সর্বাজীবে দঙ্গ1 ॥ 


ইহাই কেবল মাত্র তিক়্াগের মানে ॥ 
শিক্ষা দিতে জীবগণে ত্যাগের মরম |, 
খবতারে লরেজের ধরায় জনষ ॥ 
বিষম তিয়াগ তার ঈশ্বরের তয়ে। 
ফ্মশ; কহিব কথা পুথির ভিতরে 


ভৃতীয় খণ্ড 


ঞলস্ত বিশ্বাস ত্যাগে পায় দীপ্তিমান। 
আলো! করি হৃদয়ের অতি গগুস্থান ॥ 
বিশ্বালেতে অন্ধকার সন্দ বিমোচন । 
বিভুর মাহন মৃষ্ধি প্রত্যক্ষ তখন ॥ 
খুণালজ্জা-ভয় লয় হয় সেইক্ষণে। 

সঙ্গে লয়ে অহঙ্কার অরাতি ভীষণে | 
একবারে নহে নষ্ট শুন পরিচয়। 

কিছু কিছু থাকে, দেহ যতক্ষণ রয় ॥ 
আগুনেতে তন্্ীভূত রক্জুর মতন, 
আকারেতে রহে মাত্র, না চলে বন্ধন 
অহঙ্কার যতটুকু রহে বর্তমান | 

খন তাহার হয় পাকা আমি নাষ ॥ 
পাকা আমি দাস আমি প্রস্ভুর আমার । 
কাঁচা আমি আমি আমি মদ অহঙ্কার | 
বড়ই সুনর দাস আমির চেহারা । 

রছে আমি কিন্ত মামি জীবস্তেতে মরা ॥ 
মর! বটে কিন্ত তার গাঁয়ে এত বল । 
পোষে লোমে তুলে বাধে অটল অচল ॥ 
শুষে জল জলধির কেবল গঠষে। 

কিবা হয় লশ্ফে পার চক্ষুর নিমিষে ॥ 
শাসার নিশ্বাসে রোধে পবনের গতি । 
চরণে চাঁপিয়ে করে টলফণ ক্ষিতি ॥ 

. বিদারিয়া ধরাখণ্ডে অনস্তে কাঁপায় | 
হাতে ধরি দিনকয়ে বগলে ঢাকায় | 
ছলে স্থলে আকাশের শুন্তমাঝে ভূলে । 
ঘটার প্রলয়কাণ্ড প্রকৃতির কোলে ॥ 
বিনাশে বিধির বিধি, বিধি বিপধ্যয়। 
প্রতৃর ক্ষেতে যদি প্রয়োজন হয় ॥ 
পাকা আমি দাস আমি কাজে কাঁজে লাগে। 
কাচাটা যেমন শৃন্ত অঙ্কের বাদিগে ॥ 
প্রথমের এত বল তয়ে কাপে ধর।। 
দ্বিতীয় মধ্ধেতে পূর্ণ কাজে কিন্তু মরা ॥ 
আমি অনর্থের মূল আবরে নয়ন | 
ুর্টীর পথের কাঁটা বিষম বন্ধন | 


৩৭১ 


তিয়াগিলে খালি আমি সব লেঠা যাঁয়। 
মাজা মু্ধ-জীবে আমি ছাঁড়িতে না চায় ॥ 
এই আমি অহঙ্কার ভ্রম-বিমোচনে-। 
কি করিল প্রতৃদেব শুন সাবধানে ॥ 
সাধনভজনকালে যৌবন দশায় । 
পুরীমধ্যে ছুপুরে যতেক লোক খায় ॥ 
সবার উচ্ছিষ্ট পাতা মাথায় তুলির । 
দিন দিন গঙ্গাকূলে দিতেন ফেলিয়া ॥ 
ইহাঁতেও কন্ম তার নহে সমাধান । 
অবশেষে করিতেন পরিফার স্থান ॥ 
উচ্ছিষ্ট ভোজন-পাত্র সাধু মহাস্তের। 
মাঞ্জনে সাধনা কন্ন করিলেন ঢের ॥ 
পাইখাঁনা পরিষ্কার করিল! আপনি | 
প্রীকরকমলে নিজে ধরিয়! মাঙ্জনি ॥ 
ভাল মন্দ উচ্চ নীচ বিচারবিহনে । 

সর্ব অগ্নে নমস্কার প্রতি জনে জনে ॥ 
সরল শিশুর ভাব লইয়া! আপনি । 
চলিছেন শ্রীবদনে তু তু ধ্বনি। 
প্রত্যক্ষ জননী তার কল্পনার নয় । 
লীল!পাঠে বিশেষিয়া পাবে পরিচয় ॥ 
কালীর সঙ্গেতে তার সম্পর্ক এমন ৷ 
ুপ্পোষ্য শিশু যেন মায়ের সদন | 
কালী সকলের মৃল স্থষ্টি-প্রসধিনী। 
তাহার সকলে, তিনি জগং-জননী ॥ 
মঙ্গলরূপিণী আগ্ভাঁশক্তিয় ইচ্ছায় । 
হইতেছে সব কার্য যা হয় যেথায় ॥ 
মানুষচামের থলি, থলির আধারে । 
পাইয়। শক্তির শক্তি তবে কার্ধ্য করে ॥ 
কুমোরের জোরে, তার চাকের মতন। 
ঘুরে গড়ে রকমারি মাটির বাসন | 
কালীর রাজ্যেতে নাহি অমঙ্গল ঘটে। 
অহঙ্কারে জীব-বুদ্ধি ভাল মন্দ রটে ॥ 
বড়ই বিচিত্র কথা কখন না! শুনি । 
নলনের মন্দ ইচ্ছা করেন জননী ॥ 


৩৮০ শ্রীত্রীরামক্ক্ণ পুথি । 


য্াপিহ কদাঁচার সন্তান সম্ততি। 

মঙ্গল কামন মার থালি দিবারাতি ॥ 
প্রকৃত জননী কালী কিছু কম নয়। 
জীবের ইহাতে নাই তিলার্দ প্রত্যয় ॥ 
বিশ্বাস ভক্তির তত্ব দিতে জীবগণে। 
কি লীলা করিল প্রভু গুন এক মনে। 
শ্রবণ কীর্তনে লীলা করিলে মন্থন । 
পাইবে গষধধি ভব-ব্যাধি-বিনাশন | 
এক দিন প্রভুর নিকটে কোন জন। 
কথায় কথায় করি কথা উত্থাপন ॥ 
বলিলেন বিশ্বমাত1 করুণায় ভর! । 
জীবের সুখের জন্তে স্ঙিখানি গড়া ॥ 
তছুত্তরে বলিলেন প্রভুদেবরায় । 
মায়ের কর্তব্য কশ্ম দয় কিবা তায় ! 
আপনার ছেলে পুলে পালেন জননী । 
ইহাতে করুণাময়ী কি প্রকারে তিনি ॥ 
ৰেদবাকা অল্প কথা, বহু মানে তায় । 
তেমতি বৃহৎ অর্থ শ্রীবাক্যে হেথায় ॥ 
বিশেষিয়! প্রভৃদেব কন এইখানে । 

মা তোমার তুমি মার সন্ধ তায় কেনে ॥ 
ছেলের কল্যাণ চিন্তা আপন ইচ্ছায়। 
বলিতে না হয় কিছু নিজে করে মায় ॥ 
জননীরে তিয়াগিয়া কিন্বা রাখি দুরে | 
জীবের দুর্গতি মাত্র শুদ্ধ অহংকারে ॥ 
অতি হীনবল জীব সন্বীর্ণ আধার । 
শক্ি নাই প্রভুর বাক্য বুঝিবার | 
সেই হেতু বিশ্বগুরু প্রভু নারায়ণ । 
কাজে কিবা দেখাইল| শুন বিবরণ ॥ 
কি নুনর প্রভুর শিখাবার ধার] । 
সমনে শুনিলে যায় অহংকার যারা । 
কালীয় উপরে হয় বিশ্বাস তখন । 
প্রত্যক্ষ উদরে ধর! মায়ের মতন ॥ 
আঁছিল কুকুরী এক পুরীয় তির্তরে । 
বড় প্রিয় প্রীপ্রভুর দণ্ডবং তারে ॥ 


তদুপরি প্রতৃদেব বড়ই সদয় 

শিকায় হাড়িতে লুচি থাকিত সঞ্চয় ॥ 
শুন কি হইল পরে জুন্বর ঘটনা । 
কুক্কুরী গ্রদব করি এক গণ্ডা ছান ॥ 
কাঁলরশে স্ুকঠিন রোগের সঞ্চার | 
লোকান্তরে গেল দেহ কৰি পরিহার ॥ 
অনাথ শাবকগুলি মায়ের বিহনে । 
অনাহারে এক ঠাই রহে রেতে দিনে ॥ 
এক দিন সেই দিকে প্রতুদেবরায়। 
করিছেন আগমন আপন ইচ্ছায় ॥ 
নিরখি অনাথনাথে শাবকসকলে। 
ছুটিয়া আলিয়া লুটে শ্রীচরণতলে ॥ 
কাইক ই মে শব অব্যক্ত ভাঁষায় | 
জঠর-যাতর্ণ। যেন শ্রীপদে জানায় ॥ 
তুবিয়া আস্সাস বাক্যে শাবকনিকরে। 
ধীরি ধারিফিরিলেন আপন মন্দিরে । 
কিছুক্ষণ পারে তার, কোন এক জন। 
প্রভুর নিষ্কটে কহে সবিস্ময় মন ॥ 
কুক্ুরী মষ্ধিয়া গেছে প্রসবিয়! ছানা | 
আজি কিন্ত দেখি এক অস্তুত ঘটন] ॥ 
অপর কুক্কুৰী এক তাহার মতন। 
তেমতি চেহার! মুখ তেমতি বরণ ॥ 


আসিয়াছে কোথা হতে নাজানি সন্ধ।ন। 


শাবকের1 করিতেছে দুগ্ধ তার পান ॥ 
শুনিয়া বড়ই তু প্রতৃদেকরায়। 
বলিলেন সব হয় শ্যামার ইচ্ছায় ॥ 
লগতে যেখানে আছে যতবিধ প্রাণী । 
মকজে সমান চক্ষে দেখেন জননী 
কালের স্যহির আগে কালীর খাতায় । 
বিধিমত আছে লেখ প্রত্যেক পাতায় ॥ 
ধতেক ঘটনাবলী হয় স্থষ্টিতলে । 

ভূত, বর্তমান কিবা ভবিষ্যৎ কালে । 
সকলের মূল কালী জননী সবার । 
মঙলগলরূপিণী মুর্তি হার আধার |: 


তৃতীয় খণড। 


এমন আাননদমধী মায়ের চেহারা। 
দেখিতে না পাঁয় জীবে পথে দিশাহারা ! 
দ্বিঠীয় নাহিক হেতু, এক হেতু তার। 
হীন অহংকার বুদ্ধি লোচন-আ ধার ॥ 
শ্রহংকার কর নষ্ট জগত জননী। 

স্থল কেবল মাত্র চরণ ছু'খানি। 

গহজে না ছাঁড়ে জীবে অহংকার আমি। 
গ্রতুর বচনে গুন তাহার কাহিনী ॥ 

হীন হেয় পণ্ড জন্ম প্রাণীর ভিতরে । 

মেও নাহি তাজে আমি,আমি আমি করে। 
্া্তে বাছুর বেন হইয়া গ্রসব | 

ধনমিব! মাত্র করে হাম্হা হাম্হ! রব। 
ব্যম হইলে বৃদ্ধি যৌবন দশায়! 

ডারবহ কাজে করে নিযুক্ত চাষায়। 
দিনরাতি খাটায় গলায় দিয়া রদি। 
ভোজা দ্রবা চুরি খড় ঘাম খোল তৃমি 
বার্দকোণ্ড মেই শ্রম চলে অবিবাম। 
ঘতক্ষণ আছে গ্রাণ না পায় ছাড়ান। 
দুরবস্থা একশেষ প্রায় প্রাণনাশ। 
মামি না যাঁয় তবু দেহে করে বান ।॥ 
মবিলে, চামার তার চর্থানি তুলে। 
সতেজ চুনের জল কসে দেয় ফেলে॥ 
গাকিয়া উঠিলে খাল তৃলে পুনরায় । 
গথর স্থর্যোর তাপে মময়ে গুকায়। 


এটি 


ৃ 


বিশ্ুষ্ক নীরদ ববে হয় একবারে। 
ধারাঁল বাদাৰি দিয়া খগ্ড খণ্ড করে॥ 
সবল আখাতত চর্ম করি পরিসর । 
ছাঁউনি করিয়! বাঁধে ঢাকের উপর | 
ঢাকের বেতের কাঠি তাহার দ্বারায়। 
পিটিয়! ধখন টাঁক বাঁজনা বাঁজায়। 
তখনও না যায় আমি, আমি তায় থাকে। 
আঘাতে আতাতে বায হাম্‌ হাম্‌ ডাকে 1 
তবে যবে চর্মকার লয়ে ভূঁড়ি অত। 
পাঁক দিয়া করে দড়ি, কহে যারে তাত ॥ 
সেই অতি শক্ত তাঁত ধুন্থুরী যখন । 
নি্গ যঙ্্রে জার মত করি সংযোজন ॥ 
তদুপরি মুদগর প্রহারে মূহূ্ম,ছ। 
তখন ছাড়িয়া আমি, বলে তুঁহ তু 
ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি যায় যাঁর। 
তথাপিহ দেহ-পাত্রে গন্ধ থাকে তার ॥ 
দে প্রকার উপমায় রশুনের বাটী। 
শতবার ধৌত তধু নাহি হয় খাটি ॥ 
হাজার মরিলে আমি নিশানা ন! মৃছে। 
ছাঁড়িলে তালের বাঁধ দাগ থাকে গাছে॥ 
দেহেতে থাকিতে হেন আঁমিত্বের বাঁসা। 
কাহারও কিছুই নাই কল্যাণের আশা ॥ 
বিধি মতে দেখাইলা! প্রতৃদেবরায়। 
গুন রামরৃঞ্চ লীলা! অকিঞ্চনে গায়॥ 


উর ও 





্ীত্রীরামকুষ্ত পুথি। 


ত্ততীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ড। 


(দ'তিতে ত্রান্মমমাজে প্রভূর গমন। 





সাহা, “উচযহ00১) ও ছটিত এড “নত এ 


জয় প্রভূ রামকৃষ্ণ অখিলের স্বীমী | 
জয় গাতা শ্যামান্ুতা জগং-জননী | 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ | 

সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥ 


বেলীগাল তাগ্যবান্,। জনগণে খাত নাম, 
পল্লীগ্রাম সিতিতে বসতি। 
সুন্দর-আবার্সগৃহ।  ব্রাহ্মদল-তুক্ত ডেহ, 


প্রতৃপদে বড়ই পিরীতি। 
বর্ধে বর্ষে ছইবার,  ব্রান্দোৎসব ঘরে তার, 
বুভুক্তে করে নিমন্ত্রণ । 
আজি উৎসবের দিনে, সমাগত বূজনে, 
পরিপূর্ণ উদ্ভান-ভবন ॥ 
্রাহ্মগণ সহবের, উৎসবে মিশেছে ঢের, 
টের করা সহজে না যাঁয়। 
সকলের যুখপাত' শান্্রপাঠী শিবনাথ, 
বিদ্াবল বহু ধরে গায়॥ 


সম্ববুদ্ধি সত্তবগতণে? প্রভৃদেবে ব্ড় মানে, 
গুণগ্রাহী যুবক সঙ্জন। 
হ্ভাবতঃ তত্বাম্বেষী, সরল সুমিষ্টতীষী, 


লৎপথে সদা বিচরণ ॥ 

উদার সরল-চিত্ত। ব্রহ্ম গুণগানে মত্ত, 
দিবারাক্ উন্মতের প্রায়। 

সাঙ্গ ব্রাঙ্গত্রাতাগণ,  উৎকষ্টিত প্রাণ মন, 
উপবিষ্ট আছেন সভায় ॥ 

ফটিকে পিয়াস রাখি, যেমন চাতক পাখী, 
ঘন ঘন ঘন পানে চায়। 

তেমতি ভক্তের পাতি, নিরখে নয়ন পাতি, 
যে পথে আসিবে গ্রত্রায়। 


৩৮৪ 


পান করি কথামৃত+ যুড়াবে ভূষিত চিত, 
এই সাধ বলবৎ মনে। 
নিমন্ত্রণ আছে তার, এই শুভ সমাচার, 
সকলেই গুনিয়াছে কানে ॥ 
আশা সন্দ হেলে ছলে, সকল অন্তরে খেলে 
ক্ষণে ফুষ্ঠা ক্ষণে ক্ষুগ ধারা। 
এমন সময় তবে, শুনিতে পাইল সবে, 
ফটকেতে শকটের সাঁড়ী॥ 
শকট হইতে নামি, দেখা দিল| গুণমণি, 
বিশ্বস্বাষী প্র গুণধাম। 
নয়ন-আনক্মকর, কি মুহুতি মনোহর, 
হেরিলে হববে মন প্রাণ ॥ 


নয়নের প্রিম্ন রূপ, রূপহীনে অপন্ধপ, 
স্বরূপ তুলনা তিনি নিজে । 
নাহি আর উপমা, চীদই টাদের প্রায়, 


সরুজত্ত “কবল সরজে ॥ 
আখির লালস! ঠাম, নিরখিস্রা মূর্তিমান, 
বিস্তমান যে ছিল তথায়। 
স্বরাহ্বিতে চারিধাবেঃ : বন্দিয়া বেষ্টন করে, 
তক্তিভরে নমিয়। তাহায় ॥ 
গ্রতি-অভ্যর্থনাদানে, প্রচুদেব জনে জনে, 
পরিতোষ করেন সকলে । 
ঘর বার পরিপূর্ণ) চারিদিকে লোকা কীর্ণ, 
জনভান কথা কেবা বলে॥ 
প্রভুর মহিযাভরে, আগন্ন উনি পড়ে, 
আনন্দ-আধার তন্ুখানি। 
মৃদু হান্ত সহকারে, আসন গ্রহণ পরে, 
করিলেন অথিলের স্বামী ॥ 
রূপের ঠাকুরে দেখি, সেখানে যূতেক শাঁধি, 
একবারে হরে বিমোহন। 
নিরথে আ্রীপ্রভরায়। বিভোর চকোর ভ্তায়। 
নিশিনাথে করি দরশন ॥ 
রূপের রসের খনি, অতুল শ্রীমুখখা'নি, 
অন্টে কোথ। ভ্রীবয়ান বই । 


রামকৃ্জ পুথি 


দেখিনু যা কব খাঁটি, মটা মেঠো মূর্খ বটি, 
বাতিকে বাতুল কিস্ত নই॥ 
বনুভক্-সমাগমে, এক্সিত এক স্থানে; 
শিরীক্ষণে, লীলার ঈশ্বর । 
আনন্দে উথপ। চিতেঃ সদ্ঘোধিয়। শিবনাথে, 
করিলেন পরম আদণ॥ 
অমৃতবওষা ভাব, মুখে মধুর হাস, 
সম্ভাষে রসে ঢলাঢলি। 

*ঙ্গপহ প্রভু কণ, দেখিয়। ভক্তের গণ, 
অগ্ডরে অপার কুতুহলী ॥ 
গঁগ্াখোরে গাঞ্জাখোরে, যুটে যদি একদ্রে। 
পরম্পরে তুণ্ঠ যে রকম। 
তেমতি ভক্তের ধারা, পায় গ্রাতি হৃদি ভরা, 
ভন্ত সঙ্গে হইলে মিলন ॥ 
সংসারে নিষগ্র মন। দেখি যা্দ কোন জন, 
পুবীমধ্যে দাঞ্ছণসহরে | 
দেখিতে তাঙ্ছারে বলি) পুরীর মন্দিরগুণি, 
উদ্দীপন! করিবার তরে ॥ 
বদ্ধ জীব সংসারীব', কামিনী কাঞ্চনে যারা, 
সাবা জারা আসক্তির বিষে । 
তাকে ল্ঈটতে নাষ'বলিলে না পাতে কান, 
কথার মধোতে নাহি পশে॥ 
গোউর নিতাই তাই). . নদীয়ায় ছুই ভাই, 
যুকতি করিয়া সংগোপনে। 
বিষয়ে প্রমহ চিতে। হঠিনাম বলাইডে, 
প্রলোভন দলা হর্রিনামে। 
মাঞ্জর মাছের ঝোল; যুবতী মেয়ের কোল, 
বৰ হরি হবি হরি ৰোল। 
স্থন্দব্র বিধান জার, দেখে সবে বলে হুরি, 
আর নাহি করে কোন গোল ॥ 
নাধের মাহাত্ম্যজোরে, ক্রমশ বুঝল পরে, 
ঝোল কথা নয়নের বারি। 
যুবতীর কোল হেথা। ভূমেতে লুটায়ে মাথা, 
তাহার উপরে গড়াগড়ি ॥ 


রামরুষ্ পৃথি। 


নামের মাহাত্মারাশি, চৈতন্য জানেন বেশী, 
বলিতেন প্রচারের কালে । 
হরিনাম যেই জন, মুখে করে উচ্চারণ, 
সমমে তাহার ফল ফলে ॥ 
বীজ তোল! ছিল ঘরে, ভাহার অনেক পরে, 
ভমিসাৎ হইলে তবন । 


পেয়ে উপযুক্ত স্থল, খ'াটা মাটি তাঁপ জল, 
বীজ করে অস্কর উদগ্ম ॥ 
পরে বৃক্ষে পরিণত, শাধাপ্রশাখাদি কত, 


অতুল মুকুল সহ ফল। 
হরিনামে তেন হয়, সগ্তান্কুর যদি নয়, 
কালে ফলে, না হয় বিফল ॥ 
ত্জি-তত্ব বিশেষিয়!, কন প্রভু বিবরিয়া। 
মুদ্ধ-মন ব্রীঙ-তক্তগণে। 
ভক্তির লক্ষণ রীতি, এক ভক্তি তিন জাতি, 
ভিন্ন করবে সত্ব রজ তমে ॥ 
সন্্ডণে অতি ওপ্ত, বাহে নাহি কিছু বান্ত, 
কর্মমাল। গোপনে গোপনে । 
রজে আড়ন্বর মেলা,  ছটার ঘটার খেলী॥ 
জরাবরি ভারি তমোগুণে ॥ 
তমেতে ষগ্তপি জোর, ফিরাইয়া দিলে মোড়, 
বেওজর ঈশ্বর সে পায় । 
জলস্ত বিশ্বাস তাঁর। তাই করে বলাচার, 
আগর »াহিক ভাবে তায় ॥ 
ভক্তের ঈশ্বর লাভ শুনিয়। বর্ণন। | 
গ্রতৃদেৰে প্রশ্ন করে ভক্ত এক জন। ॥ 
নুমধুর ভ্রীবচনে বিমুগ্ধ অন্তর | 
সাকার কি নিরাকার পরম ঈশ্বর ? 
উদ্তর-বচনে প্রভু কন তার প্রতি। 
অপন্ধপ ঈশ্বরের নাহি হয় ইতি ॥ 
জানী ধারা” ধাহাণের গ্রকৃত গিয়ান। 
আম ও জগৎ মিথা। সবপ্পের সমান ॥ 
জান যেখ। কিছু নাই এক। ব্রদ্ম (বিনে 
ভগবান নিরাকার হন সেইখানে। 


৩৮৫ 


যেথা ভক্তে জানে আমি বন্ত স্বতস্তর। 
পৃথক্‌ জগৎ এই বিশ্ব চরাচর ॥ 
সর্বশক্তিমান সেথা তক্তের জীবন । 
সাকার হইয়। তক্তে দেন দরশন ॥ 
বেদান্তবার্দীর। যত জ্ঞানীর প্রকৃতি । 
বিচার সম্ঘলে পথে করে নেতি নেতি ॥ 
বিচার সহারে হয় জ্ঞান বলবৎ | 

আমিও যেমন মিথ্যা তেমতি জগৎ॥ 
সাকার যেখানে, সেথা যুক্তি-তর্ক রোধে। 
্রহ্মবন্ত উপলব্ধি সে কেবল বোধে ॥ 
কোন্খানে নিরাকার সাকার কোথায়। 
বিববিয়। প্রতৃদেব কন উপমায় ॥ 

বুঝহ সচ্চিদানন্দ জলধি অপার । 

কুল কি কিনার! সীমা কিছু নাহি তার ॥ 
সে জলের কোন অংশ ভক্তি-হিয পেয়ে । 
বরফ হইয়। যায় জমাট বাধিয়ে ॥ 

জমাট বরফখও সাকার ধারণ। 
তক্তজনগণে যাহা করে দরশন ॥ 

ভক্তির প্রকৃতি মধ্যে শীতলতা গুণ । 
যাহাতে অথণ্ড হন সরূপ-সগুণ ॥ 
জ্ঞানেতে স্ষ্যের তেজ মহাতাপ তায়। 
জমাট বরফরূপ সাকার গলায় ॥ 

তখন ঈশ্বব ব্যক্ত আর নাহি রয়। 

রূপ গুণ হারাইয়। জলে হন লয় ॥ 

এমত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট করে যেই জন । 
বলিতে না পারে কিব। করে দরশন ॥ 
কি বলিবে) কে বলিবে দর্শন চেহারা । 
যে বলিবে সেই নাই, তিনি আমি-হারা ॥ 
জীবে হয় আমি-হার। তার বিবরণ। 


উপমা সহিত প্রভূ এইবারে কন। 


অবিরত একমাত্র বিচাবের জোরে । 
আমি টামি নাহি থাকে? আমি যায় উড়ে॥ . 
এইখানে প্রভুর উপমা। বড় খাস] । 

(পঁাজে পিয়াজ নাই ছাড়াইদে খোসা॥ 


৩৮৬ 


পঞ্চভূতে গড়া এই শরীর ধারণ। 
উপরে বিচিত্র চারু চম্ম আবরণ । 
উন্মোচন কর যদি এই চণ্মখান।। 
নীচে মাংস শিরা রক্ত দেখে লাগে ঘৃণা ॥ 
মাংস অংশ দিলে বাদ কিবা। রহে আর । 
নানাবিধ গঠনের কাঠামর হাড়। 
মাঝে মাঝে তার মধ্যে বিবিধ কুঠরি। 
কাহে পিত্ত কাহে মুত্র কা নাড়ীশভাড় ॥ 
একে একে এই সবে কৰিলে বাহর । 
কোথায় বা আমি আর কোথায় শরীর ॥ 
আমাকে খুঁজিতে গেলে শরীরের মাঝে। 
দ্রেহ যায়, আমি কোথা, নাহি পাই খুজে ॥ 
অতুল উপমা কথা। আমি নিরূপণে। 
যদ্দি কেহ ভক্তিভরে একমনে গুনে । 
কথার মাহাস্থ্য পে হইবে তাহা । 
শুদ্ধ চিত পাশ মুক্ত শায়ায় নিস্তার ॥ 
কথার প্রসঙ্গে গ্রভু ক্রমে ক্রমে কণ। 
আমি-হারা যেই জন তার বিবরণ ॥ 
আমি হারাইয়। কিবা দেখে জ্ঞানী জন|। 
কেহ ন। করিতে পারে তাহার বর্ণন। ॥ 
যে কহিবে সেই নাই গিয়াছেন গ'লে। 
স্থুনের পুতুল সম সাগরের জনে | 
পরে প্রভু কন পুর্ণ-জানের লঙ্গণ। 
হইলে গিয়ান পূর্ণ রহে নী বচন 
আমি-রূপ-নুনের পুতুল পূর্ববাকারে । 
নামিয়া সচ্চিপানন্থ-সাগরের নীরে ॥ 
দ্রবিয়া হইয়া জল জলে যবে মিশে । 
জলে সুনে তিন্ন ভেদ রহে আর কিসে॥ 
চাধা যবে ক্ষেতে আনে পুকুরের জল! 
লালায় জলের শব্দ করে কল কন ॥ 
ক্ষেত লালা' পূর্ণ হ'লে পুকুরের সনে । 
কলরব সব নষ্ট পূর্ণতার গুণে। 
আমির সম্বন্ধে কথা কন গুতুরায়। 
হাজার বিচার কর জামি নাহি যায়॥ 


রামকৃষ্ণ পু থি 


তোমার আমার পক্ষে সেই পে কারণে। 
দাস. আমি হওয়] শ্রেয় অক্ত-আভিমানে ॥ 
ভক্তের সগুণ ব্রব্ম। স্বতস্তর ছুয়ে। 
ভক্তজনে দেন দেখা আকার ধরিয়ে ॥ 


' সপ্তণে প্রর্থন! চলে তাহার গোচরে । 


নিরগুণে ব্যক্তি "ই কি কহিবে কারে ॥ 
সমাজ-মন্দিরে কর ধাহাকে প্রার্থন।। 
তিনিই সপ্ত ব্রহ্ম এই নামে জানা ॥ 
এত বাল প্রভুদেব ত্রাহ্মদের দলে । 
তাদের গন্তব্য পথ কন খুলে খুলে ॥ 
জগতের গুরু প্রঃ অতি দয়াখয়। 

সে আসে সকাশে তারে বড়ই সদয় ॥ 
জ্ঞানী কি বেদা্তবাদী যেন প্রকৃতির | 
(তোমরা সে দ্ূপ নহ, ভকত জাতির ॥ 


নাহি ক্ষতি সাকার না লাগে যদ্দি মনে। 


শুন তবে এক কথা কই এইখানে ॥ 

সৃষ্টি-স্থিতি জয়কারী শর্ববশক্তিমীন্‌। 

এমন ঈশ্বর তিনি, বৃহে যা আন ॥ 

প্রার্থনা কাঁরলে তারে করেন শ্রবণ। 

সর্ব্চণে বিভূষিত ব্যক্তির মতন ॥ 

উদ্দেশ্তসাধনে ইহা। যথেষ্ট গ্রচুর। 

পরম দয়াল তিনি ভক্তির ঠাকুর ॥ 

যেবা যায় ভাক্ত-পথ করিয়া আশ্রয়। 

সহজে ঈশ্বর লাত তাহার নিষ্টয় ॥ * 

এক জন ব্রান্মভক্ত পুছে হেনকাঁলে। 

সত্যই কি ঈশ্বরের দরশন মিলে ? 

যগ্তপি সাক্ষাৎকার হয় তার সনে । 

আমর! দেখিতে তবে নাহি পাই কেনে? 

সার দিয়া ব্রাঙ্গভক্তে কন প্রতুবায়। 

সাধক সতাই তাবে দেখিবারে পায় ॥ 
কুতুহলা প্রশ্ন₹গ পুনঃ প্রশ্ন করে | 

কি করিলে 'তবে তায় দেখ যেতে পাবে ॥ 

প্রত্যুত্তর কি নুম্ধর প্রভুর তাহায়। 

রোদন কেবলমাঞ্র দরশলোপায় ॥ 


রামু পুঁথি | ৩৮৭ 


ধনের জনের জন্ত কাদে লোক-জনে। 
কে কোথায় কাদে দেখ হরির কারণে ॥ 
শিশু ছেলে চুষি লয়ে খেলে বতক্ষণ | 
মা করেন পারা-বাপ্। ঘরের করম ॥ 
চুষতে অখুসী যবে দুরে ছুড়ে তায়। 
মায়ের কারণ শিশু ধূলাতে লুটায় ॥ 
তখনি জননী ছুটে আঁসে যেথ। ছেলে । 
যুছায়ে বদনখানি তুলে করে কোলে ॥ 
(সইমত ধন জন কামিনী কাঞ্চন। 
বিষয় পিয়াস। আশ দিয়া বিসর্জন ॥ 
ধেজন রোদন করে তাহার কারণে। 
সেই জন সুনিশ্চয় পার ভগবানে ॥ 
প্রতদেবে আর প্রশ্ন করে তক্তবর। 
ঈগ্বরে লইয়া কেন এত মতান্তর 1 
নানা,মত নান। তর্ক নানান বিচার । 
কেহ বা সাকার কহে কেহ নিরাকার ॥ 
সাকারবাদণীর মধ্যে আশ্চর্য কথন। 
ভিন্ন ভিন্্র রূপ কহে ভিন্ন ভিন্ন জন ॥ 
যেরূপে যে দেখে তারে, প্রতুর উত্তর | 
সেব্ূপ সে মনে মনেক্ফরে নিরন্তর | 
, হইপে ঈশ্বর-লাত নশ্বর আপনি। 
বুধাইয়া দেন তক্তে কি প্রকার তিনি ॥ 
কথন গেলে ন। তুমি সে পাড়ার ধারে। 
কেমনে তচ্জার তর্/বুধাব তোমারে ॥ 
শুন এক গল্প কথ। অতি মনোরম। 
মলত্যাগে কোন স্থানে যায় কোন জন॥ 
দেখিল তথায় গাছে এক জানোয়ার । 
সুন্দর রক্কের মত লাল বর্ণ তার। 
সবিষ্ময় মন ঠেঁহ অন্ত জনে কয়। 
সৈবলিণ শাদ। সেটি লাল বর্ণ নয়। 
ধরণের বিবাদে দোহে লাল শাদ। বলে। 
তীয় জনেক তথা যুটে হেনকালে ॥ 
তার দেখ! নীল বর্ণ জানোয়ার গাছে। 
উচ্চরবে কহে নীল, লাল শাদা মিছে। 


চতুর্থ গঞ্চম পরে উপনীত হয়। 

বেগনে সবুজ বর্ণ তারা দ্োহে কয়॥ 
পরস্পর মতান্তর মহা গগখোলে। 
সকলেই উপনীত হৈল তরুতণে ॥ 
দেবযধোগে সর্বজনে দেখিবারে পায়। 
জনেক মানুষ সেই গাছের ওলায় ॥ 
তত্ব জানিবারে তারে করিল ভিজ্জাস।। 
সে কহে আমার এই তরুতলে বাসা ॥ 
জানোয়ার ্ি প্রকার কিব। বর্ণ তার। 
বিশেষিয়। জানি আমি সব সথাচার ॥ 
যেব। যাহ। বাথানিছ সব সত্য বটে । 
বেগুনে সবুজ শাদ! লাল নীল মেটে ॥ 
বহুরূপী জানোয়ার বরণের খাই। 

ক্ষণে ক্ষণে তিম্ন বর্ণ, কা কছু নাই ॥ 
ঈশ্বরের চিগ্তী যেবা দবানিশি করে । 
স্বরূপ বারত। ঠার সে জানিতে পারে॥ 
তাল জানে সেই জন ঈগর কেমন। 
নান। রূপে ভাবে ধারে দেন দরশন ॥ 
অপরে জানিবে কিসে সত্য সমাচার । 
তাহাদের তর্ক দন্ঘ খগগোল সার॥ 
বলিতেন মহাভ্ক্ত কখীর আপনি । 
নিরাকার পিতা তার সাকার জননী ॥ 
সকলে বিদিত কথা লিখিত পুরাণে । 
রাম-রূপ ধরি কৃষ্ণ তুষে হনুমানে ॥ 

যে রূপ দেখিতে ভক্ত করয়ে কামন|। 
সেরূপ ধরেন তিনি, রূপ তার নানা ॥ 
বেদান্তের অন্গসারে বিচার যেথায়। 
রূপ গুণ নাহি রহে সব উড়েযায়। 
(বচারের পরিণাম এক ব্রহ্ম ঠিক। 
নাম-কঈপযুক্ত এই জগৎ অলীক। 

ভক্ত অভিমান মনে রহে যতক্ষণ 
ততক্ষণ ঈশ্বরের রূপ দরশন ॥ 

উপলব্ধি হয় বটে বিচারের মুখে । 

তক্ত- অভিমান ভক্তে দুরে কিছু রাখে। 


৩০৮৮ রামকৃষ্ণ পু থি 


কাল কিংবা কুষ্ণরূপ চোদ্দ পুরা কেনে । 
দুরে তাই ক্ষুদ্র বোধ, এই তার মানে ॥ 
অস্তবে দেখায় স্থর্যো থালার মতন । 
নিকটে ষস্্রপি গিয়া কর দরশন ॥ 

তখন দেখিবে হেন প্রকাণ্ড তাহায়। 
ধারণ। কৰিতে শক্তি না ববে মাথায় ॥ 
কালী-রূপ হাম-রূপ শ্ত।ম বর্ণ কেনে। 
দুরত্ব বশত্ত সেও অন্য নাহি মানে ॥ 
যেইবুপ দৃরস্থিত দীঘির সলিল । 
কোথাও দেখায় কালে। কোথাও বা নীল 
তুলিলে অঞ্জলিমধ্যে দেখিবারে পাই। 
অতি স্বচ্ছ নিরমল কোন বর্ণ নাই ॥ 
সেই সে কারণ এক দুর ব্যবধান । 
আকাশের নীল বর্ণ হয দৃশ্তমান। 
প্রডদেব এইথানে কন তত্বপার | 
নিরগুণ ব্রক্ম, যেথ। বেদাস্ত-বিচার ॥ 
বলিবারে ব্রহ্গতত্ব বাকা হয় রোধ । 
সমাধিস্থ জনে তারে বোধে করে বোধ ॥ 
তুমি সন্য যতক্ষণ জ্ঞান বলবৎ । 

নিশ্চয় বুঝিবে সত্য তেষতি জগৎ ॥ 
তার সঙ্গে ঈশ্বরের সত্য নানা রূপ । 
এও সত্য, তারে জানা ব্যক্তির স্বরূপ ॥ 
উপদেশে প্রভৃদেব কন এইখানে । 
ভাগ্যবান্‌ পুণ্যবান্‌ ব্রাহ্মভক্ত গণে ॥ 
ভক্তিপথ তোমাদেশ্ প্রশস্ত কেবল । 
যেই পথাশ্রয়ে কব অচিরে মঙ্গল ॥ 

কি ফল? জানিতে চেষ্টা অনস্ত ঈশ্বরে । 
পার্দপঞ্গে সপ মন তক্ভিসহকারে ॥ 

এক ঘটি জলে যদি ভৃফ| দূর যায় । 
পুরুরেতে কত জল কি কল মাপায়। 
অর্ধেক বোতলে যদি কাৎ হও ভূষে। 
কত মণ আছে মদ গুড়িব দোকানে ॥ 
এ ক্সাব করিবার কিব। প্রয়োজন । 
তুষ্ট থাক লয়ে তুমি নিজের মতন ॥ 


জ্ঞান-গথ কলিকালে কঠিনাতিশয়। 
হুর্বল জীবের পক্ষে গন্তব্যের নয় ॥ 
িষয়-বুদ্ধির লেশ থাকিলে কিঞিৎ। 
নাহি হয় সেগিয়ান বুঝিবে নিশ্চিত ॥ 
কথন্‌ কেমন দশ। হয় ব্রন্ম-জ্ঞানে | 
বেদে আছে বিবরণ বিশেষ রকমে ॥ 
শুন কই সাত ভূমি বেদেত বচন। 

যে বেস্থলে কালে কালে বিচরয়ে মন॥ 
লিঙ্গ গুহা নাভি এই তিনের ভিতরে । 
সংসারী লোকের মন অবিরত ঘুরে ॥ 
দিবানিশি চিন্ত। যেথ। কামিনী কাঞ্চন। 
তিনের উপরে আর নাহে উঠে মন॥ 
হৃদয় চতুর্থ ডূযি মন সেথা যার | 

করে জোতিঃ দরশন আত চমত্কার ॥ 
প্রথম চৈত্তন্তোদয় হয় এই ঠাই। 
সংসারে নীচের দ্রিকে মন নামে নাই ॥ 
মনের পঞ্চম ভূমি কঃ যারে কর। 
সেখানে মনের মধ্যে অবিদ্যা না রয় ॥ 
অতিপ্রিয় ঈশ্বরীয় শ্রবণ কীর্তন । 
আন্-কথ' লাগে কানে বিষধর মতন ॥ 
ষষ্ঠ ভূমি কপালে যথন মন যার। 
ঈশ্বরের রূপ তেঁহ দেখে অনিবার ॥ 
নিরুপম রূপে মুগ্ধ উন্মতের ন্ায়। 
প্রেমভরে পরশিয়া আলিজেত যায় এ। 
ধরিতে ছু ইতে কিন্ত ন পারে তখন। 
তফাতে আটক রাখে এক আবরণ ॥ 
কাচ ব্যবধানে যেন লষ্নের গায় । 
প্রজ্বলিত মধ্যে আলো পরশ না যার ॥ 
হেন অবস্থায় যারে তুলে তগবাম্‌। 
তথাপি তাহার কিছু রহে আমি-জ্ঞান ॥ 
শির়োদেশ শেষ ভূমি সপ্তম আখায়। 
এখানে উঠিলে বাহু একেবারে যায়॥ 
আদতে হু'সের লেশ গন্ধ নাহি থাকে । 
গাড়য়া পড়িয়া যায় দুধ দিলে মুখে ॥ 


রামকৃঞ্জ পুঁথি ০৮৯ 


গভীর সষাধিযুক্ত এই ঠ1ই মন । 
প্রত্যক্ষ ব্রন্মের রূগ করে দূরশন ॥ 
সমাধিস্থ অবস্থাতে অবিরত যোগ । 
একুশ দিনের বেশী নাহি হয় ভোগ ॥ 
কহিন্থ জানীর পথ কঠিনাতিশয়। 
তোমাদের ভক্তি-পথ, জান-মার্গ নয় ॥ 
ভক্িভরে কর ভক্তি -পথে বিচরণ 

এ পথ যেমন ভাল সহজ তেমন ॥ 

পুজা জপ বিষয়াদি কর্ম্মাবলি যত। 

সমাধিস্থ হইলে সকল হয় হত।॥ 
করমের আড়ঘ্ধর প্রথমে প্রথমে । 
সের্দকে এগুবে ধত, তত কন্ধ কষে।॥ 
অপর কন্মের কথ! রাখ বহুদূরে । 
লীলা-গুণগান তার তাও বদ্ধ করে ॥ 
দ্বিতাধু খণ্ডের কথা স্মর তুমি মন। 
জাই করিলেন যবে দেহ বিসর্জন । 
তর্পণ করিতে প্রত যান গঙ্া-জলে। 
অঞ্জলি ন। হয় বন্ধঃ জল পড়ে গলে ॥ 
হইল ঈশ্বর-লাভ কর্মকাণ্ড নাশ। 
উপমা ধরিয়। তত্ব কারতে প্রকাশ ॥ 
তর্পণের কথ তার করিয়া মরণ । 
ব্রহ্ম-ভক্তগণে আজি করেন বর্ণন॥ 
বাপার দেখিয়া তবে মহ1চিস্তা যুটে। 
অগ্ললিতে জলবিন্ু কেন নাছি উঠে । 
শান্তর পরিত সেথ। দাদ] হলধারী। 
ভীঁভচিতে কারণ জিজ্ঞাসা তায় করি॥ 
বৃ্ধান্ত শুনিয়া! তবে হলধারী কয় । 
ইহাই গলিত হস্ত শাস্ত্রের নির্ণয় ॥ 
হইলে ঈশ্বর-লাত দরশনে তার । 
তপণার্দ কর্মকাও নাহি রহে আর।॥ 
কর্মনাঞ্জ; বিধানে কি যুক্তিষত নয়। 
স্তাব্তঃ কর্খবনাশ, আপনিই হয় ॥ 
প্রয়াস কৰিলে পরে কর্ম করিবারে। 
নকর্মণ্য অঙ্গ, কর্ম করিভে না পারে ॥ 


বাখানিতে সার তত্ব ধারণা কারণ। 
উপমায় দেন প্রত ব্রাঙ্গপ.তোজন ॥ 
হই চই কলরব প্রথমে প্রথমে । 
সম্মুখে পড়িলে পাতা বু গোগ কষে ॥ 
লুচি আন্‌ লুচি আন্‌ শব্দ তুলে খালি । 
তোজন-লালসালুদ্ধ ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥ 
লুচিগোছ! তরকারি পাতায় যখন। 
পূর্বেকার কলরব বারো আনা কম॥ 
খোল কই পেলে দই প্রায় হয় চুপ, । 
মুংখতে কেবল শব্ধ রহে স্ুপস্ুপ ॥ 
ভোঙ্গন হইলে সাঙ্গ গলায় গলায়। 
একবারে রবহীন বেহ'স নিদ্রায় ॥ 
গৃহস্থের বধূ আর দ্বিতীয় উপম]। 
গর্ভবতী হইলে যখন যায় জানা ॥ 
শাগুড়ীর মহানন্। অন্তরের মাঝ । 
বধূর কমিয় দেয় সংসারের কাজ ॥ 
দশ মাল পরিপূর্ণ হইল যখন। 
প্রার নাহি রহে কর্খ, যে থাকে মে কম।॥ 
প্রসব হইলে কর্ম বন্ধ একেবারে । 
এক কর্ম কোলে ছেলে নাড়াচাড়া করে॥ 
ছবোধ্য নিগৃঢ় তত্বে সরল উপমা । 
কোথাও এমন আর নাহি যায় শুনা ॥ 
শ্রীবদনে বিগলিত হইল যেমতি | 
চির-অন্ধ জনে স্তনে পায় আবখিভাতি | 
শুন বামকুষ্পুথি মহিম। প্রহর । 
নিশ্চয় হইবে তব চিরতমঃ দুর ॥ 

ক্রমে পরে ব্রাহ্মগণে কন প্রভৃবর । 
দেহ নাহি বহে প্রায় সমাধির পর ॥ 
কেছ কেহ দেহ-রক্ষা কবেন কখন। 
উপমার নারদাদি ধষিরা যেমন ॥ 
আর গৌরাঙ্গের মত অবতারগণে। 
সে কেবল খালি জীব-শিক্ষার কারণে ॥ 
্বার্থশৃন্ত এই সব মহাপুকুষের]। 
জীবের মল হেতু আত্ম সুখহার)' 


৩৯১৪ বাম পুথি 


দয়ায় পৃরিত হিয়া সতত অস্থির । 
জীব-দুঃখ-বিনাশনে রাঞ্চেমে শরীর ॥ 
হইলে খনন কূপ কোন কোন জনে। 
রাখেন কোদাল ঝুড়ি পরম যতনে ॥ 
পর-উপকার মনে উদ্দেশ্ত একক। 

যগ্ঘপি কথন কার হয় আবশক ॥ 
সামান্য আধার ব!র দুর্ববলাতিশয় ৷ 
লোকে শিক্ষা দিতে করে ভয়ঙ্কর ভয় ॥ 
যেমন হাবাতে কাঠ আোতের মাঝারে । 
আপনি কেবলমাত্র ভেসে যেতে পারে ॥ 
লঘুকায় পাখী যদ্দি এসে বসে তান্ন। 
অক্ষম ধরিতে ভার জলে ডুবে যায় ॥ 
কিন্তু নারদার্দি খষি মহাবলবান্‌। 

ঠিক যেন বাহাদুরী কাঠের সমান ॥ 
সহজে ভাপিয়। যয় আ্োতের মাঝারে । 
ধরিগ্না অসংখ্য প্রাধী পিঠের উপরে ॥ 
চলিত প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়। এখন । 
ব্রাহ্মগণে উপদেশে প্রতুদেব কন ॥ 
সম্ঘোধিয়। শিবনাথে শুক-আত্ম। জনা 
প্রার্থনায় কেন কর এশ্বর্ধয বর্ণনা ॥ 
মহৈশ্বর্ষ্যেশ্বর তিনি অখিলের স্বামী | 
লক্ষ্মী ধার পদ-সেবা। করেন আপনি ॥ 
অনন্ত তাহার স্যষ্টি এই্বর্য অপার । 

তিল আধ বলিবাবে শক্তি আছে কার? 
পরম আনন্দ হয় দেখিলে তাহায়। 

সেই সে কারণে মাত্র তক্তে ভারে চায় ॥ 
কত তার ঘর-বাড়ী কত ধন্-জন । 
ধশ্বর্যয গণনে নাহি কোন প্রয়োজন ॥ 
নরেন্্ দেখিলে আমি সব ভূলে যাই। 


কার ছেলে,কোথা বাড়ী, ক'টি তার ভাই ॥ 


কিবা কার্য করে বাপ কি তার ব্যবসা। 
ত্রাস্তেও কখন কিছু না হয় গিজ্ঞাসা | 
তাই বলি একেবারে দিয় প্রাণ মন | 
ঠাহার মাধুধ্য-রস কর আস্বাদন | 


তবে আর এক কথ, কই এইখানে । 
একবার ঈশ্বরের রূপ দ্রশনে ॥ 
অন্ুক্ষণ মনে মনে বাড়য়ে লালসা । 
অপরূপ জীল। তার দেখিবার আশা ॥ 
রাবণ "বধের পপ্প রাম পরমেশ। 
বাক্ষস-পুরীতে যবে করেন প্রবেশ ॥ 
রাবণ জননী ধদ্ধা নিকষ! তখন। 
প্রাণ-ভয়ে দ্রতপদে করে পলায়ন ॥ 
নিরধিয়া লক্ষণ জিজাসা কৈল রাষে। 
নিকষ সতয়ে এত ধায় কি কারণে ॥ 
পুজ-পৌক্রশোকাতুর। বৃদ্ধদশা তায়। 
তবু এত প্রাণভয়, ছুটিয়1 পলায় ॥ 
আশ্বালে বৃদ্ধারে করি অতয় প্রদান । 
কারণ জিজ্ঞাসা কলা রঘুপতি রাম ॥ 
সবিশ্েধ কহে বুড়ী যুড়ি দুই কর। 
দুর্্বাদস্তাম-বর্ণ রামের গোচর | 

শুন স্তন ওহে রাখ রঘুকুলমণি। 

এত দিন ছিনু বেচে মহ্গাভাগ্য গণি ॥ 
যাহাতে এতেক লীলা দেখিন্ু তোমার 
আরে দেখিবার তরে সাধ বাচিবালু ॥ 
লীঙা-দরশন-সাধ প্রাপে গুরুতর । 
সেই সে কারণে করি মরণের ডবু ॥ 
মধুর প্রভুর কথা উক্ত রসভাষে। 
স্ুনিয়। সকল লোকে মহানন্দে হাসে ॥ 
সন্োধিযা শিবনাথে ক রসময় ॥ 
তোমায় দেখিতে ইচ্ছা! অিশয় হয়। 
শুদ্ধাত্মা দেখিলে হেন হয় অনুভব। 
পূর্ব-জনষের যেন বন্ধু তারা সব 
পূর্বজনমের কথা করিয়া শ্রবণ 
প্রচ্দেবে প্রশ্ন করে ভক্ত এক জন 
আনন্দে উথলা/হুদি সীষা নাহি তার! 
আপনি কি পূর্বজগ্ম করেন স্বীকার 
তৰ-পিপাসুর প্রতি প্রভুর উত্তর। , 
ঠাগে। আমি গুনিয়াছি জাছে জন্মান্তর 


শরীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ৩৯১ 


ঈখ্বরের কাধাযকাওড জনস্ত অপার। 
সামান্ত বুদ্ধিতে শক্তি নহে বুঝিবার॥ 
জন্মান্তর স্বীকার করেন মহাজনে। 
তাহে আমি অবিষ্বাদ করিব কেমনে ॥ 
ঈশ্বত্রে লীলা্কাগড অবোধ্য কেমন। 
এই কথা সমর্থনে প্রভৃদেব কন। 
তস্কৃত্যা্ে হবে ভীম্ম শরশধা-বেশে। 
সরুষ্ণ পাগুবগণ দাড়াইয়] পাশে ॥ 
গাগুবেনু! বুদ্ধিহার! করে নিরীক্ষণ । 
পিতামহ করিছেন অশ্রু বিসর্জন ॥ 


-অজ্জরন কহেন কষে একি চমৎ্কার। 


কহ কুষ্জ সমাশার শুহিব ইহার ॥ 
বীর-শ্রেষ্ঠ ভ'মবল ভীগ্মদেব যিনি। 
ধর্ধঘপর সত্যবাদী জিতেন্দরিয় জানী | 
অষ্ট বস্ুদের মধো বনু এক জন। 
আনঘুঃশেষে মায়াবশে কারন রোদন ॥ 
সেই কৰা! তন্মে গিয়া কন চক্রধরু ॥ 
ভীশ্মৰেব করিলেন তাহার উত্তর ॥ 
তুমি ভাল জান কৃষ্ণ আমি নহি ভীতু। 
চক্ষে জল নহে মম তনুতাগ হেতু ॥ 
তবে যবে দেখি ভাবি ওহে চক্রেপাণি। 
তুমি হরি ভগবান্‌ অখিলের স্বামী ॥ 
মঙ্গল কান! সদ পাগুবের তরে। 
সারির বেশে বুহ রথের উপবে॥ 


তথাপিহ তাহাদের দেখিবারে পাই । 
অগণ্ বিপদ তার শেষ অন্ত নাই। 
তখন আমার ধনে এই স্থির হয়। 
তোমার লীলার মর্ম বুঝিবার নয় ॥ 
অবোধ্য ছোমার লীল! তুমি যেন হরি । 
এই ছুঃখে ছুনয়নে বহে মোর বারি ॥ 
উর্দগতি দেখি রাতি প্রহবেক প্রায়। 
আঙজিকার কথ! সাঙ্গ কৈল। প্রতৃরায় ॥ 
সমাজ-ঙবনে হল ভজনার কাল। 
বাজিয়। উঠিল বাগ্চ খোল করতাল ॥ 
পুণ্যবান্‌ ভাগ্যবান ব্রাঙহ্গভক্তগণ । 

জনে জনে বন্দি আমি সবার চরুণ॥ 
লইয়! ঞগ্রতুদদেবে বেড়িয়। আদরে | .. 
আনন্দে হইয়া মত্ত সন্কীর্তন করে ॥ 
হরিবোল উঠে ঝোল ভেদিয়। তবন। 
বড় থুসী প্রতিবাসী গ্রামবাসী জন ॥ 
দলে দলে সংযোটন উদ্ভান্মাঝারে। 
বৃহৎ উদ্তাবাটী তাছে নাহি ধরে॥ 
তক্তসহ তগবানে করি দরশন। 
সকলে হইল মহ| আনন্দ মগন ॥ 
প্রভুর কৃপায় যুক্ত ভবের বন্ধনে । 
দদশনে কি ফলিল তারা নাহি জাঁনে। 
রাঁমকুঞ্চ.লীলাকথ। অম্বত-লহরী । 
গুনিলে সহজে যায় তবসিদ্ধু তরি । 


তত্বযগ্জরীতে প্রকাশিত ্ত্রীরাষকৃষ। কখামৃত হইতে উদ্ধত 


শশী ঠাকুরের মিলন 


জয় জয় রামরুষ্ অখিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাত। 'জগৎ্-জননী। 
জয় জয়'ধোহাকার যত ভক্তগণ। সবার চরণরেণুমাগে এ অধম || 


রামকৃষ্*-লীলাকথ। অমৃত-কথন। 


মহাসুখে এত দিন শুনাইনু মন । 


এবে বল-বুদ্ধিহীরা৷ পরাণ আকুল। 
মহতী জলধিলীল। অপার অকুল ॥ 


৩৯২ ভীত্রীরা মরুষ্ণ পুঁথি 


কিবা কঠি কিবা! গাই না পাই উপায়। 
ঠিক যেন দিখাহার! পথিকের হায় ॥ 
এস বস কণ্ে প্রত বলাও জামাবে। 
কি লীল' করিলে তুমি জাঁপিয়া আসবে ॥ 
মহৈশ্বর্েশ্বর গ্রভৃূ কেমন আশ্চধ্য। 
এবারে নাহিক অঙ্ষে কোনই এ্বর্যা ॥ 
ধরিতে ছু'ইতে কোন দিকে নাহি তায়। 
অথচ অদ্ভূত খেল' কৈলা গুতৃরার ॥ 
গুপ্ত অবতার গুভু ব্রহ্মসনীতন। 
গুহরীর ছন্রবেশে ভূপতি যেমন ॥ 
নপরু ভ্রযণ করে ছু ঘাহির চেনা 
কাছে দুবে সপে কিরে আপশাঃ জনা ॥ 
প্রমাণের হেতু লীলা দেখহ বিশেষ । 
এঙ্বর্যবিহীনবেশে প্রভূ পরমেশ ॥ 
লোকে জনে অবিদিত চ্ষুঘ পল্লীগ্রাম | 
পুণাভুমি কাঙাবপুকুতে জন্ম স্থান ॥ 
অত ছুংথী পিতা মাত' ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণী। 
সম্পতির মনো মাত্র সাত পুয়! জমি ॥ 
গ্রামের পশ্চিষ প্রান্তে ভিটা মাটী বাড়ি। 
প্রতিবাদী জোলাঙ্টাতি হীনজাতি হাড়ি ॥ 
মেঠস্কামে সেটে ঘর বাভাস্তে ছলে । 
কাঠাময় খালি বাশ কাঠের বদলে । 
কাঠে লাগে সড়ি পাতি, স্বল্প মুলে বাশ। 
তাই কোন্‌ বেশি ঘর কষ্টে চলে বাস ॥ 
ভিটার মধ্যেক্ষে নাই প্রশ্থতি-জাগান। 
চে'কিশালে ছন্স হঃ গুতুর আমার ॥ 
আপনার বলছে গ্রাদেতে আছে কেব।। 
একা ধনী কামাধ্ণী বালিকা-বিধব। & 
লালন-পালন কৈল আনন্দে বিহ্বল! । 
গ্রাঙ্য বালকের সঙ্গে গেল বালা-.বলা ॥ 
পাঠশালে বিশ্বার্জন বয়স অধিকে | 
লেখা-পড়া চপ সাঙ্গ লিখিয়। কাঠাকে। 
স্পষ্ট বর্ণ উচচারণে ভ্তিহবার জড়ত]। 
তেল জীঞ্রভূ, মুখে কাটা কাঁট' কথা ॥ 


জীঅঞ্েতে নাই রূপ বিশেষ এমন। 
অবয়বে অতি অন্ন স্বরূপ লক্ষণ ॥ 

নয়ন ভুধানি টানে ঈষৎ বন্ধিম। 
বাটালিতে কাটা ঠোট ঈবৎ রক্তিম ॥ 
বাল্য গেল হল যবে আস্ত যৌবন। 
হীন দাস্যবৃত্তি বেশ পূজারী ব্রাহ্মণ 
পণ দিয়। হৈল বিয়। আশ্চর্য কথন । 
তিন শত টাকা ন্হে কাণা কড়ি কম॥ 
পশ্চাতে প্রবল অন্থুরাগের ঝঞ্চার | 
উন্মাদ প্রমাদ বাদ যেথায় সেথায় ॥ 
সাধু সন্গাসীর চিহ্ন অ্ষে মোটে নাই। 
সত হইতে অতি সহজ গৌসাই ॥ 
গুরু পিস্তা কর্তাতাৰ কিছু নাই মনে। 
চিরকাল শিক্ষার্জার্গ সকলের স্থানে ॥ 
সকলেই যেন তার শিক্ষকের যোগ্য | 
সকলেরু সন্নিকটে ভাবে অনভিজ্ঞ ॥ 
শিশুর সমান বুতি সবলাতি শয় | 

মে যাঙ্ুকলে সকলেক কথায় প্রতায় ॥ 
শুন দুই এক কথ! গ্রতায়ের কই। 
নাতি কিছু মিষ্ট ঝামরুষ্ট কথ! বই ॥ 
এক দি আহার করেন প্রভুবর। 
বেলা প্রায় কিছু কম আড়াই প্রভর ॥ 
অগ্ধেক আহার সাঙ্গ আবু নয় বেশি | 
ভেনকালে মুজ্রবেগ দেখ! দিল আমি ॥ 
উঠিয়। অমনি প্র বলাবর যান। * 
গঙ্জাকূলে যেইখানে ফুলের বাগান ॥ 
বাধান পোস্তার কাছে নালা যেইখানে। 
জীপ্রহুর মনিবের কিঞিৎ পশ্চিমে ॥ 
মুত্রতাযাগে বসিলেন আপনার ভাবে। 
বা-পান অঙ্গুলি এক্স পি পড়ার ডোবে॥ 
পিপ্রিড়ার স্বশ্তাব আছয়ে যে রবম। 
কোমল অঙ্গুলে নীচে কবিল দংশন ॥ 
শ্রমন্দিরে প্রভৃদেব ফিবিক্কা আসলে । 
অনুভব €কল। জালা অঙ্গুলি তলে । 


শ্রীশ্রীরা মকুষ্ণ পুঁথি ৩৯৩ 


শশবান্ত হইয়। জিজ্ঞাস। জনে জনে । 
অঙ্গুলে দংশন কিসে করেছে বাগানে ॥ 
ন। বুঝিয়। একজন করিল উত্তর। 
ওখানে অনেক সাপ ডোবের ভিতর ॥ 
গুনিয়। সে কথ' প্রভু বুঝিল। তখন। 
তবে ত নিশ্চয় ইহ! সাপের দংশন ॥ 
উপায়ের হেতু প্রভূ কন সেই জনে । 
হইবে সাপের বিষ বিনঞ& কেমনে ॥ 
প্রতুাত্র প্রতৃর্দেবে কহিল তখন। 
বিষে হয় বিষ নষ্ট কহে সাধারণ। 

». সেই হেতু প্রভৃরায় বসিলেন গিয়।। 
পুর্ববৎ ডোবেতে অগ্ুুপি ঢুকাইয়। ॥ 
পুণশ্চ দংশন এই মনে মনে আশ। 
যাহাতে হইবে গ্রোটা বিষের বিনাশ ॥ 
থরতপ ঢালে কর প্রচণ্ড তপন 

রি প্রফুল্ল মুখারাবন্দ মলিন বরণ ॥ 

%ুহ তিন চারি দণ্ড এই মতে কাটে। 
হেন কালে জ্ীীমনোমোহন গিয়। জুটে । 
শা পাইয়। প্রভুদেবে আপন মন্দিরে । 
অখেষণ হেতু তত্ব করে চাগিধারে ॥ 
অবশেষে গঞ্জাকুলে দেখিবারে পায়। 
 গ্রতর প্রচণ্ড বৌদ্ছে প্রতুদেবরায় ॥ 
বদনে বিষাদমাথা আছেন বসিয়!। 
ডান হাতে অন্নমাখ। গেছে গুকা ইয়। | 
ক্রতগতি উতরিয়া ভাহার গোচর। 
কারণ জিঞ্জাসা করে গৃহী ভক্তবর ॥ 
আদি অস্ত বৃত্তান্ত গুনিয়। তিনি কন। 
পিপিড়ার কর্থ, নছে সাপের দংশন।॥ 
যেমন পশিপ কানে ওকতের বাণী। 
তখনি হইল। সুস্থ প্রভু গুণমণি ॥ 

তীমুধ প্রকুল্প মহ! আনদ্দের তরে। 
প্রবেশিল। তক্তসহ আপন মন্দিরে ॥ 
 শিল্তর অধিক প্রভু সরলাতিশয় | 

। কলের বাকো তীর সমান প্রতায়। 


সমাদরে সকলের সম্মান বিহিত 
তণের অপেক্ষ। লু স্বতাব চ্গিত ॥ 
কটু কথা অপরের অঙ্গ-আতরণ। 
প্রহার করিলে তবু নহে ক্ষু্ মন॥ 
বলিতে বিদরে হৃদি এত সহা গুণ। 
মথুরের সময়েতে জনেক বামুণ ॥ 
কালীঘাটে করে বাঁস কালার পুজারী। 
চগডালের্‌ অপেক্ষায় অতি কদাচাসী ॥ 
তুলনায় অতি মহাপাপা মানে হার। 
সহজে বুঝিবে মন শুন সমাচার ॥ 
শ্রীপ্রভুর নহিমার ন। হয় তুলন।। 
জাবের উপরে তার অপার করুণ] 
কোন অবতারে হেন নাহি দেখা বায়। 
অঙ্গ -আলর শুধু পূর্ণ করুণার ॥& 
মণুপ্ত প্রভুর শক্ত হইবার আগে । 
আতশর ভক্তি রীতি শ্রদ্ধা অনুরাগে । 
যাইতেন কালীথাটে এখন তখন ॥ 
করিবারে ইষ্টমুন্ত কালী দরশন ॥ 
প্রতিব।রে পুঞ্জারী পুরুত যেই জনা । 
পাইত বাসনাতীত পুঙ্গার লহন। ॥ 
টাকা কড়ি সৌনা দান। বিবিধ বূকম। 
বৎসরে শতেক বার দুণুল্য বসন ॥ 
তাগ্যবান্‌ মথুর পাইয়া প্রহুদেবে | 
কালীঘাটে যাওয়া কিবা মনেও না তাবে॥ 
অতি ক্ষতি পৃজাদীর কিছুই না পায়। 
অন্ধেক কমিয়। গেল বৎসরের আয় ॥ 
সেই হেতু প্রতুদেবে ঘেব-ৃক্গে দেখে। 
প্রতিশোধ লইবার সুচেষ্টায় থাকে ॥ 
বিরলে পাইয়া প্রভুদেবে একবার । 
জ্ীঞঙ্গ পরশে কবে নৃশংস আচার ॥ 
ধিক ভক্তি-বিবর্জিত নারকী অধষ। 
ধিকৃ বরে চঙ্া'লাচার নানের ব্রাহ্মণ | 
থিক্‌ তাবু জীববুদ্ধি কলুষের বাস]। 
শতাধিক ধিক তার কাঞ্চনের আশ। ॥ 


৩৯৪ শীশবীরামক্কষ্জ পুথি । 


গুণের ঠাকুর মোর জীব-হিত-ব্রত ! 
নুজ্জর কোমল তদ্গ ননীতে গঠিত ॥ 
দ্রীনাচার দীনবেশ কাঙ্গালের বাড়া । 
বিনগ়াবনত শির স্বভাবের ধার] ॥ 
সরল শিশুর সম নয়ন-বুঙ্জন। 
দেখিলে আপনি যাঁর পায়ে জুটে মন । 
এমন প্রভুরে মোর ছু'ইল কেমনে | 
ছ্েষ-হিংস।-পরুবশ চণ্ডাল ব্রাহ্মণে ॥ 
মমতা-বিহীন হুদে তশ্কর যেমন । 
বিজনে পথিকে করে পাপ-আচরণ ॥ 
প্রভুর অপার কষ্ট নর-কলেবরে। 
অবতরি ধরাধামে জীবের উদ্ধারে ॥ 
বিশেষতঃ এইবারে বিহীন-বশ্বধ্য | 
নিরবধি জল্মাবধি স্থুরসহা সহা॥ 

জয় জয় দীননাথ পতিত-উদ্ধার | 
জয় জয় নররূপ গুপ্ত অবতার । 
মধুর মৃরতি জয় নয়ন-রঞ্জন। 

কমল জিনিয়! অতি কোমল চরণ ॥ 
তকত ভ্রমরু-চিত্ত বিমোহনকারী। 
ভবসিস্কু-পারাবারে করুণ কাগারী ॥ 
জয় জয় দীর্ঘ-বাহু আজাম্থুলম্বিত। 
বিশাল বলিষ্ঠ বক্ষঃস্থল সুবিস্তুত ॥ 
জয় জয় বাকা-আখি আখির লালসা) 
তক্তমনবিমোহন কটাক্ষের বাসা ॥ 
রক্ষিম অধরদ্ধয় পরম শোতার। 
জ্ঞান ভর্তি তত্ত উক্তি বনণের দ্বার ॥ 
জয় জয় দীননাথ কাঙ্গালের বাড়া । 
দীনতম দীনাচীর দীনতায় তর] ॥ 
জয় সকরুণ হৃদি জীব-হঃখাতুর। 
কলুষ-নাশন-কর্থ দয়াল ঠাকুর ॥ 
জয় জয় মহাবীর ধর সমম্থয়ে। 
সাধন ভজন কর্ দীনের লাগিয়ে &. 
জয় জয় সত্য-তত্ব-পথ-প্রবর্শক । 

জয় জয় ধর্দন্ব গ্রতিনিবারক ॥ 


জয় জর বিশ্বগুরু সর্বজ্ঞ বিধাতা। 
ষে যেমন পথ-প্রিয় তার তেন নেতা ॥ 
জয় ভমচৈতগ্ঠদাীত1 অজ্ঞান্নিবাণী। 
ভক্তবাগ্থাকল্পতরু হৃদয়-বিহারী ॥ 
জয় জয় দয়ানধি আমি মৃঢ়ফ্তি। 
প্রীয় নিরক্ষর, মূর্খ কিবা জানি গত ॥ 
(মন্তি অভয় পর্দে এক মাত্র করি। 
বে যোনিতে দ্িও জন্ম তাহে নাহি ডরি 
না হয় করিও রুমি ইচ্ছ। যদি মনে। 
কিন্ত যেন রহে মতি যুগঙ্গ চরণে ॥ 
ভক্তিহীন গ্রীচরণে কব! না কথন্‌। 
কলুষ-চরিষ্ঠ হেন যদিও ব্রাঙ্গণ ॥ 
কামিনী কঞ্চনাসক্ক যজ্ঞন্তত্রধারী। 
তপ-জপ-্পরিতাক্ত পাশব-আচারী ॥ 
জয় জয় শ্যামাস্তা জগত্জননী | 
আগ্ভাশক্তি গুরুদারা! তন্ত্র গ্ন্টী ॥ 
সিদ্ধি-শাস্তিস্বকপিণী দযাময়ী নিজে । 
সোনাবু অক্ষরে লেখা চরণ-সরোজে ॥ 
লজ্জাম্টীলা দ্বিজবাল। পবিত্র-জীবন। 
প্রভুর পাদ্পস্মে গত প্রাণ মন ॥ 
তন্নীম-শ্রবণ-প্রিয়। লীলাপুষই্কারী । 
জীবের কল্যাণচিস্ত প্িবাবিভাবরী ॥ 
প্রভুর তক্তগণে অপার করুণ।। 
কায়মনোবাকো নিত্য মঙ্গল কামনা ॥ 
রামরুষ্জভক্তিদাত্রী চৈতন/দায়িনী। 
জীবে দিতে তক্ত-তব্ব আপনি ঈশানী॥ 
জগত-জনননী-ভাব ভক্তে অতি শ্রেহ। 
সমতাঁবে সবে পায় বাদ নাহি কেহ ॥ 
মনোবাগথাপূর্ণকারী প্রভুর মতন। 
বিতিতে জান্ভক্তি পরম রতন ॥ 
ষত্বণত্ববোধহীন প্রায় নিরক্ষর « 
কুঞ্চিত মলিন আত্ম! পরম পামর ॥. 
সব অপকর্কৃত নাহি কিছুবাদ। 
এমন যে আমি তারও পুরাইলে সাধ ॥, 


শ্রীশ্রীরামকুঞ্চ পুথি ৩৯৫ 


লিখ।ইয়। লীলাগীতি শুধার-ভাগ্ার। 
গ্রচা।( তে আ.পনাবু মাহমা অপার ॥ 
মাদিন চবির মোর হইয়। পিবিতি। 
যদ কেহ পড়ে এই রানঞ্পুথি | 
শহঙ্গে বিদ্বান ভাত হইণে অঙব। 
গেয়েছিল তামনাম বনের বাশবে। 
ঞঅঙেতে অঠ।শর শীলা আন্দোলনে । 
ব৪ই বাঁক চআঞ্জ বজ্জাধিক প্রাণে ॥ 
সেই হেতু-শ্রচঃণে কর নিবেদন । 
পেতে প্রর মতি কার দংশন | 
ফেলার আদ্ধায় ছিবাথধে করিবে নভি | 
তাগু যেন হন রামকষ্জপদ্ধে মতি ॥ 
এদ্রিকে যেমন জীব পাতা পামর। 
(5মাত শ্রীপ্রভদেব করুণ। দাগরু॥ 
অপগাধ গং ণেু নাজা/নন নাম | 
জীবের মদন চেষ্টা চিন্ত। অবিরাম 
যে কম্ম কগিণ হেথা 5৩1৪ ব।যুণ | 
মথরে বলিলে পরে ছুটিত আগন॥ 
দণাক্ষরে একবার বদাপার গানগে। 
₹1টয়। ছিজের মুণ্ড খণ্ড করি ফেলে ॥ 
থাহ।তে কেহ না কথ। গুনতে ন! পাস। 
শুন তবে ক করিল। গ্রউুদেবগার়॥ 
আঞ্োপান্ত ক'হ কথা ভাগিন। হ্ৃদয়ে। 
বণলা কব না কাণে লহ বলাইয়ে॥ 
ক্ষমার নাঁহিক সীম। দয়ার সাগরে | 
মান অপমান-ভাবশুনা একখারে॥ 
ধণবশক্তিমানের কিছুই শক্তি সাহ। 
এই উশ্ব্যার বেশে জগতৎ-গেসাই | 
তবে এত লোকে প্রহ্ন বিমোহিলা কিসে 
এরর বলে নয় মাধুর্যোর রসে॥ 
শঅঙ্গেতে মখুরতা এত পরিমাণে । 
দেখলেই যুদ্ধ মন হয় লোক জনে। 
ধথম্যের অবতারে সাঙ্গ রাহ ভয়। 
নিকটে যাইতে শঙ্কা জীবে অতিশয় ॥ 


সে ভাব প্রভুর অঙ্গে লেশ মাত্র নাই। 
দীনবেশে দীনভাধে খেলেন গৌসাই ॥ 
বিগ্ভা কব ধনমদে মত্ত অহঙ্কারী । 
কাখাল বালক কিব! কাঙ্গাল ভিখারী ॥ 
কিব। যজ্ঞসুএরধাবী ফুলের ব্রাক্ষণ । 
কিব। অতি হীন জাতি হাড়ি শুডি ভোম॥ 
কিবা] পল্পী কিব। ধঙ্সা তাপন আচার । 
কিব। অত মহাপাপী পাবগ আকার ॥ 
কিবা নর কিপ। নাত মানাবিধ জাতি | 
কি লম্পট কি কপট শঠের প্রকৃতি ॥ 
কব। নঙ্জাশীল। বাল। কু.লরু ললন1। 
কিব। সমাজের হেয় বেশ্। বারাঙ্গনা ॥ 
সকলই মভাবে জুড়ার অন্তর । 
মাপুধ্যের বসে ভরা প্রভুর গোচরু ॥ 

এযে কি মানুধ্য রস বিশ্বমনোহর। | 
কহিতে নাখিনু মন ইহার চেহার। | 

এই মহামিষ্ট রস কিছু বিতরণে। 

প্রহৃদেব পুষ্টি কৈল] যত ভক্তগণে ॥ 
শির দ্েখিবারে পাবে তুমি মন। 
শুন গামকৃঞ্চলীল। ভক্ত-সংযোটন ॥ 
শ্ীপ্রত্র ভক্তগণ আরাধ্য সবারু। 
মান্থযের কিব। কথ। পুজ্জ্য দেবতার ॥ 
সহজে না যাক্প বুঝা মাথায় না আসে। 
গ্রভূতক্ত দেবতার পুজনীয় কিসে ॥ 
আভাসেতে শুন কথা কই পরিচয় । 
বিভূষিত শ্ীগ্রতূর জীনঙ্গ আলম়্। 

ও বধ দিখ্য ওণ দিবা ভাব রসে। 

দিয়া তার কিছু কিছু প্রতি তক্তে পোষে! 
প্রমাণে প্রভৃর বাক্য কর অবধান। 
বলিতেন যখন তখন ভগবান্‌ ॥ 

বাহাক গিয়ান-শৃন্য আবেশের ঘোরে। 
ধওাই নিজের বর্ণ আমি ধরি যারে। 
কু6পোকা আরগুঙন। ধরিয়া যেমন । 
ধরায় তাহার অল নিজের বরণ ॥ 


1৯৬ শ্রীশ্রীরা মরুষ্ণ পু'খি 


কোন্‌ ভক্ত কিব। ভাবে ক রকমে গড়া ।  দেহেতে ইন্জ্ি়গণ সকলেই মর।। 
সে বুঝে স্বেচ্ছাক় ধা প্রহ দেন ধরা॥ জীতেঞ্জিয় সত্যবাদী স্বভাবের ধারা ॥ 
প্রভুর করুণ। যদি সাঁধ হয় মনে। উচ্চমতি ধর্মোছতি গ্ভার-পরায়ণ। 
জীবন সমান তার ভক্তের চরণে ॥ সব্রুলতাসহকারে তন্ত্র অন্বেষণ ॥ 
সযতনে রাখিয়া! ভকতি গ্রীতি মতি । কন্মপ্রিয় কর্মক্ষম করেতে চতুর। 
লুটাও অবনী আশা হবে ফলবতী ॥ কর্ম আচৰিয়] করে কর্ম দুর ॥ 
দ্বিবিধ প্রভুর ভক্ত সংসারী চন্ন্যাসী। বারদ বহর বলে বন্দুকে যেমন । 
উভয়েই সমস্থানে নাহি কম বেশি ॥ সিসার নির্শিত গুলি হয় নির্গমন ॥ 


সেইমত স্তায় সত্য-বজ-সহকানে। 
সতত নিগগভ বাকা বদন-বিবরে ॥ 


উভয়ে ভ্রমর্জ্ঞাতি একই লালস। । 
প্রভু পাদপন্র-চক্রে যাহে করে বাসা ॥ 


সংসার আশ্রমে নাই করে কোন ক্ষতি । সয়ের সত্যের ধর্ম করিতে পালন। 
কেন না প্রভুর পর্দে অচল! ভকতি ॥ প্রাণাস্তেড পরাঙমুখ না হয় কখন॥ 
ঈপ্বর কটির ভক্ত বেষে ভক্তিমান। অন্ধেও ছেখিংল তায় অবহেলে বুঝে। 
জ্ীঅজেতে তাহাদের জনমের স্থান । মৃত্তিম।ন্‌ ধর্মরাজ বালকের সাজে ॥ 
বুঝহ কেমন মন কহি উপমান়্। ধারে গণের ধন বিবেক বির।গ | 
মূল বৃক্ষে ষেইরূপ কা বা হরায়। ৪.গরু চঞ়ণাম্থুজে উগ্র অনুরাগ ॥ 
অত্যন্ত নিকট তার নিত্য-সহচর | সব বুদ্ধি সহিযুঃত1 তিতক্ষ। প্রথর | 
কটি মানে এইখানে কাক!ল কোমর ॥ সারব)ন সধ বৃক্ষ সতেজ সুন্দর ॥ 
এমন শ্রেণীর ভক্ত প্রভু অবতারে । গ্রফুল্প পঞ্প মালা ডগনগ করে। 
দেখ! যাক বিজড়ত আছেন সংসারে ॥ মূলে ঢালে রস সেবাভক্তির নিঝ রে। 
কুষ-সথ! মহাবীর পাগুব অজ্জুন। স্বভাবত£ বিভ'ষত বহুবিধ গুণে। 
তিষ্কাগী তপস্বী চেয়ে কিছু নহে ন্যুন॥ উপনীত এইবার লীলার প্রাঙ্গণে । 
সেই হেতু ভক্তমধো নাহি কম বেশি। বিশ্ববিভালয়ে পাঠ হয় এসময্ব। 
সংসাঁরীও সেই স্থানে যেখানে সন্নাসী। উন্নতির গতি কধ। কহিবার নয়॥ 
তক্ত-সংযো্টনে পাবে বিশেন বারত1। প্রভুর গণের মধ্যে অত্যুচ্চ শেণীর। ৃ 
আসয়। মিলিল এবে অপরূপ কথা ॥ দান্ত-তাবে সেবাপ্রিয় সেবাকর্শে বীর ॥ 
নবীন বালক এক নুন্দর গড়ন। পাইয়! উাহাক় প্রভু এত দুর খুসী। 
অঙ্গময় কাস্তিমাখা চম্পক বরণ ॥ শমীর মিলনে হাতে গগনের শশী । 
বয়স বিশের মধ্যে আর নয় বেশি। শশীর জন্মস্থান ঘ|টালের কাছে। 
সেব। তক্তি প্রিক্ন তেহ কুমার সন্ন্যাসী ॥ জনক জননী ছুই বর্মন আছে ॥ 
ব্রাঙ্গণের কুলে জন্ম শশী নাম ষ্ঠারু পিত। প্রভুর প্রিয় খুব পরিচিত" 
শুদ্ধ সত্ব দিব্যতাবে পূর্ণিত আধার ॥ ব্রাহ্মণ জাচার শক্তি খবির চরিত ॥ 
তেজে পূর্ণ শরীরের প্রতি পরমাণু। প্রশস্ত অবস্থা নয় মনের মতন । 


জৈব্ভাধবিবন্ছিত অকপ্ধ তণ্ঠ ॥ দঃখে সুখে যায় দিন গৃহ্থীর যেমন 


দোঁখ কন্ট। কানে কান পুর্ণ আশা যনে । 
চাষা যেন চেয়ে থাকে হৈমস্তিক ধানে। 
সেই মত পিতা তার শশী জোষ্ঠ ছেলে। 
পাঠপপ্রয় পাঠ-ক্ষম বুদ্ধি মত্ত। বলে। 
নেহারিয়া মনে মলে করিয়াছে আশ] । 
সময়ে হইবে শশী সঙ্গপ ভরুস1॥ 


/ নও হাল সিজিও পাতে তল লা আন ছল 


কোথা হ'তে আসে আর কোথা যায় চলে॥ 


অবিরত তৃণবৎ ভাসিতে ভাসিতে , 
দ্রিবার/তি সদা! গতি সময়ের স্রোতে ॥ 
.কাম। হাসি সাথে সাথে বিচ্ছেদ মিলনে 
নানাধিধ অবস্থার তরঙ্গ পীড়নে ॥ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে যদ্দি সাধ বুছে মন। 
আনণ কীর্তন কর ভজ-সংযোটন ॥ 
জাতিতে মধুপ অলি বদ্দি অন্ত স্থানে। 
জগ্স'বধি বহে বদ্ধ দৈবের ঘটনে | 
নিধম কারার বাসে যুক্ত বে কালে। 
অন্যত্র কথন নয় বসে গিয়া ফুলে ॥ 
সেই মত চিরতক্ক প্রভুর আমার | 
সেবাভক্তিদ্বাদপ্রয় ব্রাঙ্গণ-কুমার ॥ 
মায়িক মায়ের কোলে ছিল এত দন। 
কালেতে প'ইয়া পথ হইয়। স্বাধীন ॥ 
মুখে রামকৃঞ্জমাঘ গুন্‌ গুন রবে। 
মজিলেন প্রতৃপদ-পক্কজ-আসবে ॥ 
সেন] কর্ণ সুনিপুপণ শশীর মতন। 
কোথাও কখন নাহি হয় দরশন ॥ 
পরিহরি আত্মসুখ কিবা বাতি দিবা । 
ক্রটি নাই কোন অংশে সর্বাঙ্গিন সেব 
দারুণ নিদাঘকাল খরতর রুবি। 

তয়ঙ্কর বেশ ধেন প্রলগ্জের ছবি | 
বংধে মধ্যা্ছে বহি দাবাগ্রি সমান। 
করে রুণ সমীরণ জগতের প্রাণ । 
জলজ চিতার মত সমুত্তপ্ত ধর]। 

গু পজ্ঞজি, জী শানির [চগ্গারং ॥ 


প্রাণী সব সুনীরণ আতুন পণাণে। 
ছারাএয় কি রয় নিভৃত আশ্রমে ॥ 
এমন সময় এই ত্রাহ্মণ-নন্দন। 
বীরের আকৃতি অঙ্গে রবির বর্ণ ॥ 
কোহিত বদন-বর্ণ অরুণ জিনিয়া । 
একবারে দ্িদকরে জোরে উপেক্ষিয় | 
দাবাগ্রির মধ্যে যেন বিদ্যুতের বাণ। 
ধায় প্রায় যোঙ্জনেক নাহিক বিরাম ॥ 
বমনে বরফখণ্ড বাধা সযতনে। 
সেবিবারে প্রভবরে বিহু ভগবানে ॥ 
কি ঙ্তানি এ কোন দেব গ্রভু অবতারে। 
গায়ে মানুষের ছাল নারি চিন্িবারে ॥ 
আগত আসরে লয়ে সেবা আচরুণ। 
জীবে দিতে সেবা! তক্তি পরম রতন ॥ 
শশীর মতন সেবা! কেহ নাহি জ।নে। 
অস্ত দেব দেবী যত যে রয় যেখানে। 
শশীর যাহাক্্-কথ! কি কহিতে পারি 
সেবা-ভক্তি ভাগারের একক ভাঁগারী।॥ 
সেব'-ভ ক আরীগ্রভুর যাহার কামনা । 
সে পাবে যগ্পি করে শশীর সাধনা ॥ 
কলিঙ্কীলে একযান্র সেবা আচরণ। 
জীবের প্রশত্ত প ত্রাণের কারণ | 
এখন যেমন জীব শণীরে ছুর্বল। 
প্রভুর কৃপায় পথ তেমতি সরল ॥ 
টাক] কড় নাহি লাগে প্রভুর সেবায়। 
এক পয়সার দ্রব্যে তুষ্ট প্রভুরায় ॥ 
তাহাতেও কাতর হইত যেই জন। 
আজ্ঞা তারে ম'নিবারে ভাঙ্গিয়া তন 
হকায় করি]! নস বকুল পাতার । 
তামাক সাজি্ম্। দিলে সেব গ্রাহ তার 
ইহাঁতেও বন্ধজ়ীব স্বীকার না করে। 
শুন রামকুষ্খলীল। নিস্তারের তরে ॥ 
জীবের শিক্ষার হেতু শ্রীপ্রতৃর কাছে 
সকল তাবের লোক বিধিমতে আছে ॥ 
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হাজব। প্রতাপচন্দ্র মহাঁভাগ্যবঃন্‌। 
যেইখানে লশহীরে প্রভু তগবান্‌। 
মূর্তিমান অধিষ্ঠ'ন রহে দ্িবারাতি। 
নিরন্তর সেইখানে করেন বসতি ॥ 
হাজরা জাতিতে চাষ! বুদ্ধি বড় আন্‌। 
নিজে জানে আপনার অধিক শিশ্ন | 
প্রহুর নিকটে তেঁছ থাকে নিবস্তুর। 
সেই হেতু দশ জনে করে সমাদর ॥ 
আপনার গুণে মান বিচারিয়া যনে। 
নানা লোকে নান। আজ্ঞা করে অভিমানে ॥ 
ভূপতির হালে বাস, থায় ঘাধে থাকে । 
ভক্তি-তজ্-ভ।ব যোটে অন্তরে না রাখে ॥ 
দিন দ্বিন আত্ম-সেবা সুখ বৃদ্ধি পায়। 
তাধাক থাইবে নিজে, পরে সাজায় | 
তাহার যনের ভাব বুঝয়। অন্তরে । 

এক দিন বজপ্রিপ্ন নিজ শ্রীঘন্দিরে ॥ 
রঙ্গের কারণ রায়কুষ্দ্বরায় । 

তামাক সাঞ্জিতে আজ্ঞা করিলেন তায় ॥ 
করজে।ড়ে কহে চাষা দীনতার ভ'ণে। 
তামাঁক সাজিতে আজ্ঞা হইল অধমে | 
এ অং পরশ করি শি যোর ঠিবা। 
সে সকল দ্রব্যে হবে আপনার সেধা॥ 
হ|জর! সতর্ক ভাবে থাকে মন্ক্ষব। 

কে সাজে তামাক কর প্রহর কারণ ॥ 
বাহাঁতে ধরিয়া হক! গন্ধ পেয়ে ছুটে। 
শ্রীমন্দিরে প্রহৃদেব তীভার নিকটে ॥ 
কিবা দোষ দিবে জীবে ভীনবুদ্ধিঘতি। 
হারার হেন ধারা নিত্য যেবা সাগী॥ 
তামীক থাইতে প্র পটু ফেটে নূন। 
দুইবার মাত্র ট/দ শিশুরু যতন ॥ 
খাইতে পিরীতি নাই) তবে হেন বেনে। 
ইহার ভিতরে আছে অন্তি গৃঢ মানে ॥ 
কথ্থাইলে গ্রভুংদব পরে কব কথ । 

এবে গুন ভক্তদের ধিলন বারণ] ॥ 
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কি ুন্দর 5 সব সঞ্চেতে গরভূর। 
অ দিয়া খুটিল এবে শরৎ ঠাকুক॥ 
সনদর থেখন শশী শরৎ তেমতি | 
বাল।াবধি ছুই জন বড়ই পিতীতি ॥ 
উভরেই লাপত গালি £ এক্ষ ১ ১1ই। 
পরস্পর খুন্ব হত জে ঠতাত তাই ॥ 
শরৎ সুবীর শান্ত গম্ভীর চেহারা। 
| তপনার বালকের পাহা॥ 
শনীর সম।ন বত? ধর্খর পিয়াসী। 
প্রডুর গণমধো কুশর সন্নাসী॥ 
উত্ত্বল শ্রঃখল বর্ণ নয়ন রঞ্জন । 
উচ্চহ্ে ম্মতভাঁব নীচে নহে মন | 
বিচিত্র হৃজস-শেএ বড়ই উর্বব 111 
বিবেক বিরাগ কাপে স্বভাব ত; পুরা ॥ 
উপধুঙ্গ দেও শ্গেতর প্রভু নারারণ। 
যতনে ষে'গের বীজ কহিলা বোপণ। 
ধাল যে প্যাস ভার ঝড়ে দিনে দিনে 
বিশ্বগুরু শীপওঃর কগা-বাহিদাতে॥ 
এখন প্রন ক?ছ হয় ঘাওয়। অসা। 
শ্রমন্দিরে একবারে নিত্য নয় বাঁসা | 
ইহার অনেক পূর্ব্বে আপে এক জন। 
কবিরাজি চিকিৎসাদ্ বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥ 
নানাবিধ ওনধ বিলি বিধি মতে । 
মহেন্দ্র তাহার নাঁদ, পাল উপাধিতে ॥ 
পুরুষানুকযে এই চিকিৎসা.পদ্ধতি। 
সিতিতে বসতবাটী সঙ্গো।পের জ'তি। 
শীপ্রভুর কবিরাজ মহাঁভাগাবান্‌। 
পুগল চরণে ববি অসংখা প্রণম॥ 
বাবলা চিকিৎস। কিন্ত সরগ জদণ। 
তাহার ওবধে বড় ধড়ুর প্রনযয়॥ 
ঠাকরের ভাবি কপ। মহেন্দরেরগ্রতি।' 
প্রহুহে গ্রধলতর অচন। তি ॥ 
রাযরুষ বিন| তীর নাহি অগ্য জ!ন। 
এই নাম সগ জপ, এই মূর্তি ধ্যান । 
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ঠাঞুরের গুণগ্াথা শবণ কীর্তনে। 
গতর কবিরাজ রহে রেতেদিনে ॥ 


যেধানে যাঁহারে দেখে আগত কিবা! পর । 


ব্থে আনে যেথা গ্রত্ু রাজ রাজেশ্বর ॥ 
গ্রভুর কাছে তার আধ্য। আধ গণ্ড। 
গ্রধমতঃ কবিরাজ ঘিতীয়তঃ পা ॥ 
রাধকষ্চতত্ এক মহাভাগ্যবানে। 
হাজির করিয়। দিল প্রঙ-বিদ্ভমানে ॥ 
গোপাল তাহার নাঁম উপাধিতে সুর 
বাসেতে গঞ্জ দশ নহে বহু দূর | 
ফাগংক্র বিকি কিনি আয়ে গুজরান। 
চিনিয়াবাজারে এক নিজের দোকান। 
লে হইয়াছে হারা পত্বী গ্রিয়তম। 
[সারীর সার রত্ব পরাণ-প্রতিমা | 

র্বদ| উদাস মন রহে ছুঃখভরে। 
বিরাজ এক দিন বলেন তাহারে ॥ 
ক্ষিণমহরে আছে সাধু এক জন। 
দ্বহেলে শান্তি মিলে কৈলে দরশন। 
গোগাল বিশ্বাম সহ আইল! দেখিতে । 
শা্তিদাত| রামকৃফে মহেস্্র সাথে । 
'াছুয়া কিছু নাহি দিল! ভগবান্‌। 
গোপাল সে দিনে কৈ ভবুনে পয়াণ। 
থে কয় কবিরাণ্ে হাস্য সহকার। 


টার সাধু দেখাইলে ভুলিব না আর॥ ৷ 


রে কবিরাঙ্গ কহেন তাহায়। | 
ফ দিনে মহাজনে বুঝা! নাহিযায় ॥ 
দিছচুকাল বার বার কৈলে দরশন। 
বত গাইবে বার্ড! বুঝিবে তখন 
পিরশনে আর জাদিতে ন! চায়। ্ 
জেদ কবিরা জানিল তাহায়। 


দিনে দেখিলা কিবা গ্রতূর ্ ই ॥ ূ 
যায় আমে, বন্ধ আর নাই॥ ॥ ও ৰ | 


রশেষে উদাসীন হা সংসারে |. 
ইা-সেষদে রহেগ্র্র গোচরে /. 


_ সেবা-তকি-শ্রিক় তীর চরণে প্রণাম । 
... বয়স্ক সে হেতু বুড় গোপালের নাম ॥ 


শ্ীপ্রভুর মহোৎসব মহ। আড়নবরে | 
চলিতেছে র্ুমাগত সহর ভিতরে ॥ 
অধিকাংশ মহোৎসব ভক্তের ভবনে।, 


কখন করেন নিজে কেশব আপনেন 


মহাপুজ্য আমাদের ব্রাঙ্মশিবোমণি, 
বারে বারে বন্দি তার চরণ হুখানি॥ 
কথন আদেশে তার হয় অন্ত স্থলে। 


. শ্রদ্ধাবান্‌ যেব। কেহ কেশবের দলে ॥ 


শ্ীমণি মঙ্লিক এক মহা ভাগ্যবান্‌। 

বড়ই সদয় যারে প্র ভাগবান্‌॥ 
নিরাকারবাদী তেই ব্রাঙ্গ মাত্র নাঁমে। 
বড়ই পিরীতি ভক্তি প্রত্থুর চরণে | 
দক্ষিণমহরে যাত্রা অবিরত তার। 

একা নন সঙ্গে ল'য়েযত পরিবার ॥ 


নন্দিনী নন্দিনী নামে ঘটে তক্তিভরা। 


প্রভুর ককপায় হয় ধ্যানে বাহহারা॥ 
মল্লিকের ভাগ্যসীমা কে বলিতে পারে । 
প্রভুর গমন ধার ঘরে বারে বারে ॥ 
দ্বিতীয় যে জন ব্রাহ্ম বেনী পাল নাম। 
সিতীতে সহর প্রান্তে বসতির স্থান। 
তৃতীয়ের নাম জ্ঞান, উপাধি চৌধুরী । 
উচ্চপদে অতিষিক্ক গণ্য-মান্য তারি ॥ 
ভিটাবাড়ী শিমুগলায় সহর ভিতর। 
যেখানে করেন বাস রাষ তক্তবর ॥ 
রাম্মেরা যেখানে করে যখন উৎসব | 
তজিসহকারে তথ৷ আছেন কেশব 
শীপ্রতূর মহিধার অদ্ভুত ঘটনা । 

সযতনে গুম মন করিব বর্ণনা | 
রামকু্লীলা-কথা অহুল জলধি | 
অবণ-কীর্ডনে ম্থ পাবে নানা নিধি ॥ | 
নিরাকারবারী তরঙ্গ কেশব প্রথমে । 
যখন ধর্সের বীজ, রি প্রাণে: ও 
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তক্কিবিবর্জিত ভাব বিশুষ্ক অন্তর, 
ৰহিত ব্দনে খালি বক্তৃতার ঝড় ॥ 

না মানিয়া শক্তি যবে বর্গের সাধনা । 
সাকার হ্বীকারে যৰে যোল আন ঘৃণ। ॥ 
সোপানের আনুকুল্য করি পরিহ্বার। 
জিতলে গমনে যবে প্রয়াস তাহার ॥]. 
শুষ্টে মারিবারে বাণ প্রয়াস যখন । 

হা নাই পাইতে যবে করে পরাক্রম | 
না! লিখিয়। দাগ! মক্ক না লিখিয়! পাতা । 
চীনা লিখিবারে যবে ভগ্র একাগ্রতা ॥। 
বিষম ভ্রমের কথা ভ্রম করি দুর । 
দেখাইল। সত্য তত্ব দয়াল ঠাকুর ॥ 
অহেতুক কপাসিদ্ধু প্রচ গুপধরে । 

কতই করিল। কই কেশবের তরে ॥ 
স্বরণ করহ মন আগেকার কথা ।. 
অক্ষরে অক্ষরে সব হদে জাছে গাথ। ॥ 
কোথ! বেলঘোরে গয় সেনের বাগান। 
হয়ে লইয়া সঙ্গে প্রতুদেব যান ॥ 
জানা-গ্তন কিছু নাই কেশবের সনে । 
তথাপি চলিল! তথ! কপা বিতরণে ॥ 
নিজে প্রভূ বছ কাল নুয়াইক়] মাথা । 
শিখাইল। জ্বীকেশবে গ্রণতির প্রথা! ॥ 
পীড়িত হইলে তেঁহ জীগ্রত্‌ অস্থিয়। 
ছুটাছুটি যাইতেন কমলকুটীর ॥ 
মাঁকালীরে মানসিক হয় ভাব চিনি । 
ধদবধি নহে সুস্থ আকুল পরাণী ॥ 
রাক্রিকালে নিদ্রা নাই কাতরে কাত্ধরে। 
ভামাক় প্রার্থনা কত আরোগ্যের তরে ।] 
কেশবের চিন্ত ছিল আগাছার বন। 
শীপ্রতৃর কষাণিতে নশন-কানন ॥ 
ফুটছে এখন তাহে পারিজাত ফুল |) 
রূপে গুণে পরিমলে সৌর়তে অতুল ॥] 
সেই বিশ্বগন্ধা ফুল নিজ হাতে তুলি। 
কেশৰ প্রভূর পদে দেন পুন্পাজলি ॥ 


এক ছ্দিন যেই জন সাকার অঙ্চম]। 
পৌত্তলিক ধর্ম বলি করিতেন ঘৃণা॥ 
স্কিনিই এখন কিবা! আশ্চর্ধ্য ব্যাপার, 
বিকি যান পদমূলে তুর আমার ॥ 
কঠিন তুষারখও হিমাগ্রির শিরে। 
পতিত পাবাণবৎ অবস্থাছিসারেন 
পশ্চাতে হইয়া! জল মিশে যেন জলে । 
বহু দুর-দুরাত্তর সাগরের কোলে” 
সেই মস্ত ঞ্রকেশব হঃয়ে ভক্তিহীন, 
পাষাণের মত শত ছিল এত দিন” 
তক্তিতে তরল এষে প্রতৃর কৃপান্স, 
ধৌত করিবারে পড়ে জীপ্রভূর পায় ॥ 
বিবস্কণে গুন কথ। কেশব সজ্জন। 
মহাক্ষক ীপ্রতূর সরল মম” 
শান্তিময় নিকেতল আপনার ধামে, 
কমলকুটীর নাম সর্বজনে জানেন 
এক দিন প্রতুদেবে পাইয়া তথায়, 
আপনার মনোমত বাসনা পরায় ॥ 
স্বিতলে যেখানে তার ধিয়ানের ঘর। 
পরিপাটা গৃহ সেটি অতি মনোহর । 
নাহি কোন সাড়া-শব্দ বড়ই নির্জন। 
[প্রভুকে লইয়া তথ। করিলা গমন ॥ 
অতিশয় সংগোপনে কেহ নাহি জানে। 
: বসাইল প্রভুদেবে ছুন্দর আনে ॥ 
সন্নিকটে পাত্রে পূর্ণ আছে আয়োজন । 
বিবিধ জাতীয় ফুল মনের মতন । 
চন্দনে চর্চিত করি চক্ষে জল ঢালি। 
গ্রতৃর চরণে দেন অঞ্জলি অঞ্জলি । 
[পরিশেষে বুক্ত-করে প্রভুদেবে কন। 
এ কথা অপরে যেন কনে ন! শ্রবণ ॥ 
প্রভূম্ন তেমন ভাব যেমন বালকে | 
পেটের ভিতরে কোন কথা নাহি খাকে। 
দক্ষণসহরে পরে ফিরিলা যেমনি ॥ 
দেখেন হাজির তখ। বিজয় গো্বামী। 


শ্রীশরীরামকৃষ্ণ পুথি । ৪৯১ 


কুকুরিয়া গুণমণি কহিলেন তায়। 
্রমুখে ম্বূল হাপি কিবা শোভা পায়॥ 
নি না কেশব কেন পৃজিল আমারে । 
কুনু চন্ধন দিয়। পায়ের উপরে ॥ 
যুঝিতে প্রহর লীলা বুদ্ধি হয় হার! । 
নিক্ষেপিয়! এক টিল লক্ষ পাখী মারা ॥ 
বারতা বুঝিয়া কহে বিজয় গোস্বামী । 
গূ্জিয়া অতয় পদ জিনিলেন তিনি ॥ 
কিন্তু কর্ম আচরিয়! সংগোপনে অতি। 
গন্ধ পরে অনেকের করিলেন ক্ষতি ॥ 
গতাতব্বরসাস্বাদে কেশবের প্রাণ। 

কিন্ত তার দলে ছিন আসক্তির টান॥ 
এবে কেশবের দল ভেঙে গেছেপ্রায়। 
সর্ভীত স্ততঃ পাছে যা আছে তাবায়।॥ 
বিয়ে কেশবে এবে ভারি মনাস্তর | 
ধার ভিতয়ে আছে কারণ বিস্তর ॥ 
গুধিতে বর্ণন তাহ নহে প্রয়োজন । 
ক্ষেপে উভয়ে নাই মনের মিলন ॥ 
ফেশবের মনে মনে সাধ ভগ্রতর । 
বিহার প্রতৃর সঙ্গে করে নিরস্তর ॥ 
ইঈবদঘন-বিগলিত তব্ন্ুধাপানে | 
চিষ্বধানি মত হয়ে রহে পাক্রিদিনে ॥ 
বনে বাগানে কিব। হেথায় সেথায় । 
ধায়-রঞ্জন সঙ্গে বেড়িয়। বেড়ায় ॥ 

গদয় জাহার্জে ল'য়ে বিহার কারণ । 
একবার কেশবের হয় আয়োজন ॥ 

মদে আছে শিষ্যগণ পরম পণ্ডিত । 
ইদানির নব্য সত্য সবে সুশিক্ষিত ॥ 
নামে তার! ক্রক্ষজানী, সে জান কোথায়। 
সকলে সংসারী মাত আমাদের ভ্তায় ॥ 
ফামিলীকাঞ্চন প্রাণ জাগে নিরবধি । 
এই তবসংসারের কারার করেদী ॥ 

উবু হা ভাগ্যবান কেশবের সাথে। 
খু?্দখনে মুকি নিশ্চয় পশ্চাতে । 


আজি কেশবের সঙ্গে কখোপকধন। 
রামকুষ্ণকথাস্বতে অ।ছে যে রকম, 
সেইযত কহি শুন আছে যেন দেখা, 
কথাম্থত পৃজনীয় মাষ্টারের লেখা ॥ 
মাষ্টার বলিলে পরে অন্ত কেহ নয়। 
একক মহেঞ্জনাথ গুপ্ত মহাশয় ॥ 
একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত প্রতুদদেবে কন। 
গাউহারি-বাঁব! নামে সাধু এক জন, 
বড়ই মহাত্ম। গাজিপুরে থান! ভার, 
তক্তিতরে রাখে ঘরে ফটে| আপনার ॥ 
ঈবৎ আবেশ অঙ্গে প্রভুর এখন। 
এই কথা বার বার করিয়। শ্রবগ, 
শীবয়ানে মৃছ্‌ হান্ত করিল! উত্তর, 
ফটে। ছাপ শরীরের যাহা বিনষ্থর ॥ 
তবে জাছে এক কথা গুন পরিচয় । 
ধিদ্ভুর বিরাজ স্থান ভক্তের হৃদয় ॥ 
সত্য সর্বতূতে রাজে স্বতঃ তগবান্‌ । 
তক্তের হৃদয় তবু বিশেষতঃ স্থান? 
উপমীয় কন পরে যেন জমিদার । 
গোট। জমিদারিমধো অনেক আগার, 
তবু গ্রীতি রহে ত্বার কোন এক স্থলে ! 
সর্ব! যেখানে প্রায় দরশন মিলে ॥ 
সেইমত তক্তদের হৃদয়ের স্থান । 
সদ বিরাজিত যেধা রন তগবান্‌ ॥ 
এইখানে প্রতুদেব কহিল। সঙ্ষেতে । 
যে রাখে প্রতুর মৃর্তি ভক্তির সহিতে॥ 
ঈশ্বরের আবির্ভাব সেই ঠাই রহে, 
কেন না বিরান্তে বিভৃু তাহার জীদেহে ॥ 
জীপ্রতুর দেহখানি দেখিবারে পাই। 
ঈশ্বরের বিলাসের সর্বোত্তম ঠাই ॥ 
তাহার পশ্চাতে কন প্রতু গুণধান। 
ভিন্ন ভিন্ন নাম গত, সেই একা রাম ॥ 
জানিগণে ব্রহ্ম ঘলে, আত্মা! যোগী জমে, 
তপ্ত কহে তগবান্‌্ঃ এক বসত তিনে । 





৪৮২.- 


উপযার এক জন ব্রার্মণ খেমন। 
পূজারী উপাধি ঘুক্ক পূজায় যখন ॥ 
রানি বাধুণ নামে বে ডাকে তারে। 
সেই সেত্রাঙ্গণ যবে পাক কর্ম করে ॥ 
রুটি বিক্রি করে যদি শিবে লয়ে ভাঙা 
তখন উপাধি রুটবিস্কুট ওয়াল? ॥ 
কাধ অবস্থার ভেদ নাম সবতস্তর | 
কিন্ত সকলের মধ্যে সেই সে ঈশ্বর ॥ 
তাঙ্গিয়৷ দ্রিলেন হেথা প্র গুণমণি। 
সাকার কি নিরাকার, সেই একা তিনি 
বিশেবিয়া বলিবারে কহেন এখন । 
জাশী যোগী তক্ত এই তিনের লক্ষণ 
জ্ঞানী যিনি তার মুখে নেতি নেতি বব। 
জীব ও জগতে কহে মিথা। এই সব 1 
নাষ রূপ স্বপ্নবৎ ভ্রমীস্মক দৃশ্য | 
থালি সার বদ্ধ ব্রহ্ম সর্ব উদ্দেশ্য ॥ 
বিবেক বিরাগে সযে দষে জানীবীরু। 
বিচার সহায়ে করে মনখানি স্থির ॥ 
পশ্চাতে মদের লয়ে সমাধি যখন । 
উপলব্ধি ব্রন্মজান তাহার তখন । 
যোগীজনে নিরজনে গ্িরাপন করি। 
একমনে ধ্যান চেষ্টা দরিবাবিভাবরী ॥ 
বিষয় হইতে মন সংগ্রহ কারণে । 
ধিয়ান উদ্দেন্ঠ, তার অন্ত নাহি মানে । 
করগত যবে মণ চেই্। পরে তার । 
পরম আত্মার সঙ্গে যোগ লীবাস্মার ॥ 
তক্তগণ কি রকম শুন তবে কই। 
₹ক্তেরা জানে না অন্ঠে তগবান্‌ বই & 
জাবও জগৎ সত্য ভক্চদের মতে | 
জগতের অর তিনি, জগৎ তাহাতে 1. 
জীব জন্তু তরু লত। চ্তা শৃর্ধ্য জল । 
চরাচর বিশ্ব তার এখধয কেবল ॥ 
সকলেতে তিনি, শব তাহার ভিতরে : 
অত্ুরে বাহিরে তিনি ব্যাপ্ত চক্সাচর়ে। 


ীপ্রীধা মর পৃখি | 


শান্ত দাস্ত নান! ভাবে তক্ত ভূঙে তায়, 
চিনি ন। হইন্া চিমি আঙ্ধাদিতে চাক । 
হউয়1 একাগ্র মন ক্রাঙ্গাভ জগণ) 
অমেয়বনুষী কথ। করিছে শ্রবণ | 
জুস্থির নীরব সবে মুখে নাই সাড়া। 
ফুলে মধুপানে মস্ত যেমন অযবা ॥ 
নাহি মোটে আগেকার গুন্‌ গুন্‌ রূঘ। 


বিশেষতঃ ভার মধেো বিজয় কেশব 


পোতচক্র গঙ্গাবারি দৃফালিয়! যায়। 
শুনে কানে তাল। মারে এত শব্দ তায়॥ 


_কোথাম্ম আছিল গোত এবে ফোন্থালে। _..- 


অনিষিকে একাসনে কেহ নাহি জানে। 
যৌহিত দর্শকবৃদ্দ দেখে প্রভুবরে। 
যাহার যেমন ভাব উদয় অন্তরে 
কেহ ঝা! দেখিছে তন্ন মহইত্যাগী ষোগী। | 
কেহব! প্রেষান্ুয়াগী প্রেমিক বৈরাগী ॥ 
কেহ দেখে মহাভক্ত প্রভু ভগবানে। 
কিছু না জানেন, এক তগবান্‌ বিনে। 
ধন্য শ্রীকশব ধন্ত শিষ্যগণ তার। 
সকলেবে ভক্জিভবে বনি বারবার ॥ 

পরে প্রভু গুণমণি প্রেমোম্মতে কন 
ব্রদ্দ আর আছ্যাশক্তি তত্বের কথন | 
সকল উড়ির। যায় করিলে বিচার । 
আবদ্ধ জগৎ জীব, ব্রহ্ম বস্ত সার॥ 
কিন্ত এক কথা হেথ! শুন বিবরণ 
শক্তর রাজ্যতে তুমি কন্মা, যতক্ষণ । 
ধ্যান চিন্তা কর্ম আদি শক্তির ভিতরে। 
শক্তি বিণা কর্ম কেহ করিতে না পারে। 
শক্তির এলাক। পারে তাহার গমন। 
মন লয়ে সমাধিস্থ হয় যেই জন ॥& . 
শক্তির এলাকা তিন সি স্থিতি লয়ে। 
সেহেতু শক্তিতে ব্রঙ্গে অতে? উতয়ে॥ 


: শক্তি ছাড়! ব্র্ম ইহা হইতে না৷ পারে।' 
*ফিবা কথা দিনকর বাদ গিলে করে। 


্সীরামরজ পুঁথি । 8৪৪ 


ভাবিলেই অগ্নি তার সঙ্গে দাহ গুণ 


ছাড়িলে দাহিক। শক্তি রহে কি আগুপ 1 


দোহে দৌহ। মিশামিশি একের মতন। 
শর্তিহীন ব্রন্গ নাহি হয় কদাচন। 

সি স্থিতি লয় এই তিন কর্ম ধার। 
শীলাময়ী আগ্মাশক্তি কালী নাম তার ॥ 
স্ীকেশব এইখানে গুছে প্রডুদেবে। 


কালী করিছেন লীগ। কত মত ভাবে 1 


হাস্ত।ননে ভগবান্‌ করেন বাধান। 
মহাকালী নিত্যকালী তন্কে ধার নাম, 
যখন ছি না স্ব চক্র সূর্য্য তায়া, 
তখন আঅঁ(ধারমধ়ী তিনি নিরাকার|॥ 
হ্যাকাগী তিনি। ধীর বরাত করে। 
তক্তিভরে পৃঙজে ধীয় গৃহস্থের। ঘরে । 
ঘোর মন্াত্তর হয় ধরায় যখন। 
অতিবৃ্টি মহামারী ছুর্তিক্ষ তীষধ॥ 

যে কালী করেন রঙ্গা এমন ছুস্তবে। 
রক্ষাকালী নাম ভার বিদিত সংসারে ॥ 
সংহারকারিণী ধিনি তীমা তয়ন্বর। | 
ড|কিনী-যোগিনী-ভু্চ-শিবাসহচরা॥ 
সর্বহঙ্গে কধিরধার। যুগ্ডমালা গলে, 
নবহত্তকটিবন্ধ কটদেশে ঝুলে॥ 
শবারঢা শব-গ্রিয়া শশানবাসিনী। 
তিনিই খখানকালী ভীম-নিনাদিনী ॥ 
জন কি নায়ের কর্ম প্রনয়ের পরে। 
কুড়িয়। স্থট্টির বীজ আপনার করে॥ 
য£সহকারে তিনি রাখেন আপনি, 
নানা বন্ত রাখে যেন ঘরের গৃহিণী। 


ঘরে যিনি গাকা শিল্পী দূরদর্শী ভারি । 
ভার অধিকারে থাকে স্বাতাক্যাতা হাড়ি। 
সহ পু টুলি তায় রহে দ্রব্য নান] । 
কোনটিতে বাধা আছে সমুদ্রের ফেণা। 
কোনটিতে নীলবন়ী, সৃত্তিকার কুচি, 
কোনটিতে লাউ শশী! কুমড়ার বিচিঃ 
সেইমত এইখানে মায়ের ধরণ । 
মকল সঞ্চয় পুনঃ স্থষ্টির কারণ ॥ 
প্রসবিয়। জগৎ মাঁকালী পুনরার, 
সদা বিরাজিত রহে জগতে হেথায়ঃ 
উ্নাতি বিস্তারিয়। জাল যেইমত, 
সেই সে জালের ঘধো বমতি সতত, 
সষ্টির ঈশ্বর যিনি হৃটিখামি ধার । 
তিনিই স্থটটিতে ছুই আধেয় আধার ॥ 
কাণী ্রশ্ব, ব্রদ্ধ কালী, সেই এক জন। 
ব্দ্ধোপাধি তার, তিনি নিক্ষিয় বখন। 
সি স্থিতি লয় কাজে ধাকিলেই রত । 
তখন তিনিই কালী নামে অতিছিত॥ 
দোহেগোহ। এক, তত্ব বুষিবে নিশ্চয় । 
নাম রূপ তেদ মাজে অন্য কিছু নয়। 
ব্রহ্ম আর ব্রন্মধজি, প্রড়ুদেষরানী।] 
বুঝাইল! যেইরূপ সরল কথায় 
সহজ উপম। সহ সহজে সরলে, 
এমন কোথাও নাই শুনি কোন কালে। 
ছুরবোধ্য তত্ব জীবে হইবে বিদ্দিতি। 
শ্রবণ-কীর্তমে রামকুলীলাগীতি ॥ 
রামকুঞ্গু'ঘি এই রতদ-তাঙার। 
সে পাবে তাহাই মনে কামনা যা যার॥ 


ভক্তের 


ছয় জম রামহঞ মখি-পর স্বামী । 
জয় জয় োহাকার ঘঠ ভক্তগণ। 


অগ্তাবধি মুগে যুগে হত অবতার । 
একা রলমকৃঞ্জ প্রহু সমঠি সবার । 
দেখ-কাল-পাত্র-তেদে অবভারগণ । 
প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথ কৈগ্া। প্রদর্শন ॥ 
কোন মতে মুক্তির কারণ একা জ্ঞান। 
মুক্তি-মূল ভক্তি কেহ করিল বাথান। 
ঘ্বযৈতজ্ঞান ভ্রমাত্বক কহে কোনথানে । 
কোন মতে তাহে অতি শ্রেষ্ঠতর মানে ॥ 
কাহারও সিদ্ধান্ত মুক্তি কর্মের ভিতরে। 
কর্ম দিয়া কাট কর্ম নিস্তারের তরে॥- 
মেখ দিয়া যেঘ ঠেলি পবন যেমন, 
প্রকাশে জলদে ঢাক। টার্দের কিরণ । 
কোথাও ছিলেন শিক্ষা যত জীবগণে॥ 
করিতে কেবল গতি খালি হরিনামে॥ 
কোন অবতারে কহে একা আমি সার । 
আমার শরণে মাত্র জীবের উদ্ধার ॥ 
এরূপে বিভিন্ন ভাবে অবতার দলে। 
প্রচলিত নানা মত কৈলা কালে কালে॥ 
পর্বসামন্ত্রস্ততাব প্রভুর মতন। 

কুঙজাপি কোথাও নাহি হয় দ্রশন। 
এক ঠাই মিলে তার জীকষের সনে । 
যেখানে কহেন গীতা পাণ্ডব অঞ্জুনে । 
তকতমুখে গুন] লেখ! গীতার ভিতরে। 
যে যে তাবে তজে, কষ তেন ভঙ্গ তারে। 
গ্রভৃতে প্রফুর্নতাব সকল রবম। 

€পেই ভাই পায় যায় বাসন যেযদ। 


ভজনা । 


জয় জয় গুরুমাত! স্বগৎ-জননী ॥ 
সবার চরণ০.৭ মাংগ এ অথম ॥ 


দেহখানি গ্রপ্রতুর সু্ম্য গান । 
ফুলরূপে সব ধশ্দ তাহে বিস্তমান। 
বিশ্বজননীর বেশে গ্রন্থ আবির্ভাব। 
বাহিকে কোমল মৃদু প্রকৃতির তাঁর ॥ 
কিন্তু তার ভিতয়ের আর অন্য রূপ। 
জানানন্দ জঞানময় জ্ঞানের শ্বরপ॥ 
ত্যাশীষ্বর যোগিবর পুরুষ-প্রধান। 
নিষৈশ্বর্ষ্ে ষড়ৈঙ্বধ্যবান্‌ ভগবান্‌ ॥ 
ভক্তিমুখ প্রতুদেষ তক্তি-আবরণে। 
খেলিলেন ভালমত লীলার প্রাঙ্গণে ॥ 
সৃষ্টিবেড়া মনধানি জ্ঞানের প্রতায়। 
তক্কিতে গভীর এত গাতালে হারায় ॥ 
জান তক্তি সই তাবে সীমার অতীত । 
এদিকে মাধূর্যারপে বিশ্ব বিমোহিত॥ 
নিজে ইষ্ট গুরুবেশে প্রকাশ লীলায়। 
গন রামকুফলীলা এ অধম গায়। 

এক দিন গিরীশ দেবেম্ত্র ছুই জন। 
গ্রতুর প্রসঙ্গ কথা হয় আগাগন | 
তির উচ্ছানে দৌহে অতি মাতয়ারা। 
প্রতুপদপক্কজের নবীন জমর] ॥ 
দেবেজ্জ কহেন আমি শুনিয়াছি কানে । 
অপর কোধাও নয় প্রতৃর সদনে ॥ 
হরিনাম মাহাত্বোর অতি উচ্চ ফল। « 
লইলে মল মন অচিরে নির্বল ॥ 
শান্ত্েও ইহার আছে প্রচুর প্রমাণ । 
আগাগোৌড়। দে সাক্গী সাগোটা পুরাণ । 


প্রীত্রীরা্রু্ণ পু খি 


ধড়ই লাগিল কথা গিরীশের প্রাণে 
বারেক হরির নাম লই বদনে॥ 
কোথায় হইবে নামে অন্তর শীতল । 
এখানে ফলিল অতি ম্বুবিষম ফল ॥ 
প্রবেশিলে হলাহল সাপের ছ্ংশনে। 
যেইমত জলে দেহ, তার শতগুণে, 
উঠিল অসহ জাল! গিরীশের গায়, 
বারেক বলিয়া হরিনাম রসনায়॥ 
গিরীশের একটানা প্রবল গিয়াঁন। 
ভবের কাঙারী গুরু যার বিদ্তমীন, 
তছুপবি কেন তার হরিনাম বলা, 
গুরু নামে অবিশ্বাস, তাই গায়ে জালা ॥ 
গুরু ইষ্ট ভেদাভেদ জানিবার তরে। 
গমন দেবেঙ্্রসহ দক্ষিণমহবেন 
বিরাজেন যেইখাঁলে প্রভু নারায়ণ, 
তক্তবাগছাকল্পতত্ত সম্দহেমোচন | 
তন্ব-কথ। উতথাপনে অতি মতততর । 
তজবন্দে সুবেষ্টিত তু গুণধর, 
কঞিছেন জ্ঞানভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী। 
নিগুড় তন্বের সার মধুর কাহিনী ॥ 
বিশ্বাসে অটল গুরু ন্গমের সমান। 
সমূঙ্ল! গুরুতক্তি হদে মূর্ভিমান, 
গিরীশ যেমন, হেন প্রভু অবতারে; 
কিভীয় কেহই নাই ভক্তের ভিতরে ॥ 
আনল্ের সিদ্ধ প্রত বিশাল আধারে। 
তত্ব কথ। নান্দোনন পবন সঞ্চারে” 
লুষন্দ খেলিতেছিল আনম্ব-লহুরী, 
এব প্রিয়তম ভক্ত শগিরী:শ হরি॥ 
উথ্ধালয়। মহানন্দে শুবিস্তৃত কায়, 
গ্রবল স্কয়ার বেগ বহিল তাহায়॥ 
সাদর সন্ভাষে দিয়। সন্পিকটে স্থান। 
বসাইল। প্রিয় ভক্তে প্রভূ ভগবান ॥ 
জ্ীমুথে গুনিতে কথা সন্দেহ-বিনাশে। 
তল্তবর'জিজ্ঞাসিল প্রড়ু পরমেশে” 


৪৬৫ 


আপনার প্রশ্ন যাহ, যাহে মলে থে, 
গুরু ইষ্ট এক কিংবা তাহে আছে ভেদ ॥ 
সমভাবে সব প্রিয় শ্রীপ্রভূর কাছে। 
চলিত প্রন্ঙ্গে রস-ভঞ্গ হয় পাছে, 

সে সময়ে নাহি দিয় উত্তর কথায়, 
এক টানে কন কথা প্র্ত দেবরায়) 
সর্বযনোবিমোহনন রসের সাগর, 
শ্রোতাদের মনোমত মনতৃপ্তিকর, 
ক্রমে পেয়ে অবসর প্রসঙ্গম'ঝারে, 
কহেন গিরীশগন্দরে কথার উত্তরে, 
লুধীর মধুর স্বরে জগতগোসাই, 

গুরু ইষ্ট এক বন্ ভিন্ন ভেদ নাই। 
গুরু ইঞ্ট স্বতভ্তর সাধারণে জানে । 


*মন্ত্র্দাতা ধিনি, তারে গুরু বলি মানে ॥ 


মন্ত্র্ূপে মন্ত্রধধ্যে নিবাস ধাহার। 
তিনি ইষ্ট পরা বন্থ সকলের পার। 
কিন্ত এবে ভক্কবরে কহিল! গেশাসাই। 
যেই গুরু সেই ইষ্ট ভিন্ন ভেদ নাই 
ইহার কারণ কথা গুন কই মন, 
রামকষ্জলীলাগাথ। অমেয় কথন ॥ 
তক্তগণ ঈশ্বরের জীবনজীবন। 

ভক্তের নিকটে তার রহে না গোপন ॥ 
লীলায় করিয়! রঙ্গ ভক্তদের সনে । 
নিজের শ্বরূপতত দেন সাধারণে ॥ 
শিরীশের সংঙ্গ গ্রভু কহি এই কথা। 
জগতে দিলেন আজি স্বরূপ-বাঁংতা,, 
সঙ্কেতে ইগিতে নয় *ত্যক্ষ চাক্ষুষে, 
নিজে প্রতু সেই ইষ্ট 


চর বেশে 

গিরীশে দেখায়ে. (নজর চেহায়া। 
সঙ্গে আনা আণ্ড একে দিলা ধর! ॥ 
একে তগিরীশ . কারে নাহিডহ। 


ধরাবেড়া ছাত্ি.!.শ নিভাক অন্তর ॥ 
হইলেও " -.কর্ণ্ণ গেক্ষ+-” করে। 
জনগঞ্গ লাধারণ সবার গোচরে ॥ 


৪৪৬ ভীত্রীরামরুষ পুথি | 


তঙ্থপরি পাইয়া প্রভুর পরিচয়। 
ফিরিল। অপারাননে আগন আলয়॥ 
মঙ্গে মত্ত বীরতক্ত ঢালে অনর্গল । 
পরম পিয়ার স্থুরা বোতল বোতল ॥ 
এবে অতি শোচনীয় সময়ের ধার। | 
সাধারণ জনগণ ভক্তিহীন ধারা ॥ 
অনেকে প্রভুর নামে করে উপহাস। 
রঙ্গসহ শ্রুতিকটু ব্যঙ্গপূর্ণ ভাষ॥ 
ভাবী ভক্ত জগ্রভুর বহু মতিমান্‌। 
লীলাধামে শ্রীগ্রভূর সঙ্গে আগুয়ান ॥ 
চিনিতে অক্ষম অগ্কাপিহ গুণধামে। 
ঠাহারাও নান। কথ! কন নান স্থানে ॥ 
গিযীশের ঘরে তার কনিষ্ঠ সোদর। 
অদ্ভুল তাহার নাম সরল অন্তর | 
কোটের উকীল তিনি পরম পঞ্ডিত। 
এখন গ্রভূতে তাঁর ভাব বিপরীত॥ 
গিরীশের মুখে শুনি প্রভুর বারতা । 
উপহাস সহ তেহ কহে কত কথ! ॥ 
ব্যঙ্গ করি প্রতৃদেবে রাজছংস কয়। 
পিরীশের প্রাণে তাহ। সহ নাহি হয় ॥ 
অতুল প্রভুর তক্ত। এবে এই রীতি। 
পরে কি হইল পাবে অপূর্বব তারতাঁ ॥ 
আমি অতিশয় মুর্থ জান তুমি মন। 
শাঞ্জ কিংবা গ্রন্থপাঠ নাহিক কখন। 
তক়্মুখে একমাত্র আছে মোর গুন।। 
তক্ষে কে ঈশ্বরের সাধন তজন। ॥ 
কিন্ত প্রত অবভারে দ্েখিবারে পাই। 


তক্ষের তক্সনা! কৈলা আপনি গৌসাই ॥. 


ভক্ত বিন। যেন তার কেহ নাহি আর। 


তিল দর্শনে বোধ ভ্রিলোক আধার ॥.. 


অনিবার্‌ আাখিবারি হয় বরিষণ। 
আখি ছুটি বরিষার় জলদ যেঘন ॥ 
এক দিন প্রতৃদেব নিজের মন্বিরে। 
ধয়ে অজ গড বেয়ে নন্বেগ্জর তরে ॥ 


প্রভুর অবশ বড়, নরেন্্র এখন। 
নিকটে আসেন তার যবে হয় মন ॥ 
জ্ীপ্রভূর ইচ্ছা! রহে কাছে নিরম্তর। 
নরেজ্জর সঙ্গনুখ অতি সুখকর ॥ 
প্রাণাধিক ভালবাস! তাহার উপরে । 
বিচ্ছেদ্র বেদন। তাই আখি ছুটি ঝরে ॥ 
বিষার্দিত প্রতুদেবে বিশেষ দেখিয়]। 
হার! প্রতাপচন্জ সন্নিকটে গিয়!)। . 
জিজ্ঞাসা করিল তায় সমাশ্চধ্য যন, 
কি হেতু নয়নে হয় বারি বরিষণ ॥ 
শ্রীমুখে শুনিয়া সবিশেষ সমাচার 
শান্বনাস্বরপে কে গ্রতুরে আহার ॥ 
আপনি পুরুষ যুক্ত বিহীন-বন্ধন। 
এর জন্য ঠায় জঙ্ক কারা কি কারণ ॥ 
সতত বিভোর হ'য়ে আপনা আপনে । 
নিশ্চিন্ত থাকুন ব'সে শাস্তির নির্বাণে ॥ 
প্রভুর স্বতাব যেন শিশুমতি ছেলে ॥ 
সহজে বুঝেন তাই যেবা যাহ! বলে ॥ 
এত বলি পরিহবি নরেন্দ্র খেদ | 
হ্বিদেহ হইতে বিজে হইয়! গুতেদ। 
আপন। আপমে-গত করেন গমন, 
পঞ্চবটমূলে যেথা! যোগের আসন ॥ 
কিছু পরে ধীরে ধীরে মন্দিরে ফিরিয়া । 
হাজরায় শাল! বলি গালাগালি দিয়!) 
বলিলেন প্রতৃদ্দেব মকোপ বচন, 
আত্মমুথ একেবারে করি বিদর্জন ॥ 
আগোট। জীবনে কষ্ট সহিয়! অপার । 
য্দি করিবারে পারি পর-উপকার ॥ 
তাহাও আগার পক্ষে অতীব উত্তঘ। 
দয়াময়ী মা! আমায় কছিল এখম ॥ 
এত বলি পুনঃ চক্ষে বছে অশ্রুনীর। 
নরেন্দ্রের জন্য প্রাণ বড়ই অস্থির ॥ 
তক্ের ভন! জীগ্রভূর কি রকম। 
শুন মন কিছু তাঁর কহি বিবরণ॥ . 


শ্রীশ্রীর মরণ পুঁথি 


সাধ বলি, কিন্ত মুখে নাহি যায় বল।, 
ভক্তসঙ্গে অবতারে অপরূপ লীলা ॥ 
বিচিত্র সম্বন্ধ তার ভক্তদের সনে । 
কাছিনী যদ্যপি কেহ সবিশ্বাসে শুনে» 
অবহেলে মিলে বামকুঞ্চতক্তি তার, 
রাঁমকৃঞ্চলীলাগীত ভক্তির ভ!গার ॥ 
সুহদ সোহাগ। সঙ্গে সুবর্ণ যেমন| 
হয় ঢল ঢল কায় জলের মতন), 

লাবণ্য বরণ বৃদ্ধি শতগুণে তায় 
নরেন্দছরে পাইলে তেন প্রতৃদেবরায় ॥ 
ফুরাতে ন। চায় কথা নরেন্দ্র সনে। 
প্রভৃর বাসনা কথা চলে রেতেদিনে ॥ 
রঙ্গের তরঙ্গমাল। উঠে ম'ঝে মাঝে। 
শুন তক্তে ভগবান্‌ কি প্রকারে তজে ॥ 
পূর্বঙন্মে শ্রীনরেন্ত্র কে ছিলেন তিনি। 

' শ্বতাব-চরিত্র কিবা যাবৎ কাহিনী, 
বিবরিয়। প্রভুদেব করেন ঝাখান, 
নরেন্ত্র তাহাতে মোটে নাহি দেন কান।॥ 
প্রকাশিতে নিঙ্জ লীল। প্রঃ নারায়ণ । 
কথায় নরেন্ত্রনাথে দেখি অন্যমন। 
কহেন নুধীত স্বরে মধুরাতিশয়,, 

তোরে না বলিলে কথা জলে ওঠদ্বয় ॥ 
প্রভু প্রতি নরেজ্জর প্রত্যুত্তর-বাণী। 
স্বভাবে নাস্তিক মৃই ঈশ্বর না মানি ॥ 
তোমারুএ সব কথ শুনিতে না চাই। 
অন্তরে এ সব কথা নাহি পায় ঠাই। 
এত বলি উঠিয়! চলিয়। যান ত্বর। 
যেখানে তামাক খায় প্রতাপ হাজর। ॥ 
প্রত না ছাড়েন তারে পাছু ধাবমান। 
বলিতে বলিতে লীলাতত্বের আখান | 
দেখ কিবা ভালবাসা তকতে প্রভুর । 
গুনিলে গাইলে লীল। তাপত্রয় দুর ॥ 
সতত চিস্তিত প্রভূ ভক্তের কারণে । 
সকলে রাখেন তিনি নয়নে ন্য়নে॥ 


কেবা রহে কোণ্ধানে কেবা কিবা করে 
আতঙ্কপূর্ণিত এই সংসার ভিতরে ॥ 
এক দিন ভ্রীমন্দিরে প্রভু গুণমণি। 
উপবিষ্ট নিকটে গোলাপঠাকুবরাণী ॥ 
সঙ্দোধিয়। ঠাহারে আগ্রহৃদেষ কন। 
দেখ আমি দেখিতেছি যেন নিরুগ্রন,, 
গরম সুন্দর অঙ্গ তেজঃপুঞ্জতমু, 
থেপিছে শিশুব সম হাতে শর ধনু ॥ 
বলিতে বলিতে কথা বাহ গেল চলে। 
উদদিল অপূর্ব ভাতি শ্রীযুখমগ্লে।। 
আর্দিত্য উদয়াচলে উদ্দিলে যেমন, 
তাসে দিশি ধরি এক অপূর্ব বরণ। 
গভীর ধিয়ানে গত, ধীর স্থির চিত। 
যাছার প্রভাবে প্রভু সকল বিদিত ॥ 
উন্মীলিত আধি যেন দৃষ্টি রোধ করে। 
মৃ্দলে বিশাল বিশ্ব চক্ষের উপরে ॥ 
কিছু পরে ধীরে ধারে জীীদেহে যখন। 
আসত লাগিল তার দেহ-ছাঁড়া মন, 
শ্রীঙ্গে স্পদ্দন-চিহ্ন হইল প্রকাশ. 
রূসনায় বাহিরায় জড় জড় ভাষ,। 

সেই আধ জড় স্বরে কন গুণমণি, 
ধ্যানে দরশন যাহ। তাহার কাহিনী ॥ 
ক্রমে ক্রমে বনু পরে আইল চেতন। 
এমন সময় দেখ! দিল নিরঞ্জন ॥ 
কুতৃহলে গোলাপ-মা প্িজ্জাসিল তীয়। 
নিরপ্রণ এতক্ষণ জাহিলে কোথয়॥ 
সতত সহাস্ত-মুখ কহে ভক্তবর। 
খেলিতেছিলাম আমি ল'য়ে ধন্থুঃশর॥, 
বন্ুদুরে নির্জনে একাকী উপবনে,, 
অবাক গোলাপমাত। তাহার বচনে॥ 
ঈশ্বর-কীর তক্ত নিত্যনিরুঞ্জন | 
রামের অংশেতে জন্ম প্রভুর বচন ॥ 
লক্ষণ তাহার লেখ! তাহার স্বভাবে । 
বড় প্রিয় অস্ত্রশস্ত্র শর গাণ্ীবে ॥ 


০৭ 


৪০৮ শ্রীশ্বীরামরুষ্ণ পুঁথি 


অপর যতেক পরে পাবে সমাচার । 
শুন তক্ত-সংযোটন অমৃততাগুার ॥ 
আর দিন শ্ীযপ্দিরে প্রভুদেবরায়। 
বড়ই চঞ্চস বেপা গ্রহরেক প্রায় ॥ 
ইতি উতি নিরীক্ষণ করেন আপনি । 
হেনকালে আইল। গোলাপ ঠ'কুরানী ॥ 
জগ্রভূু কহেন তীয় সমুৎ্ন্বক মনে, 
কাছে যদ্ব মল্লিকের উগ্ভানভবনে 
যাইতে প্রবল ইচ্ছ! যাইব এপনি 
একাকী কেমন যাই সঙ্গে চল? তুমি ॥ 
ক্রুতপদ-সঞ্চলনে প্রভুর গমন | 
পাঁছুতে গোলাপমাতা শ্রীনাজ যেমনঃ 
উত্তব্রিয়। ছিলেন প্র গুণধর; 
নিরজন কক্ষে এক উদ্ভানভিতর॥ 
পুজোপকরণ পুণ আধারে আধারে, 
মঞ্লিকের মাসীমাতা। শিবপুজ! করে ॥ 
তক্কিমতী যাসীঘাঁত। ধার্মিক আচার। 
নিত্য কর্ন শিবপৃঞ্জা সহ উপ্চার ॥ 
আশ্চর্য ঘটন। কিব। শুন পরিচয় । 
শিবপৃজ। সেই দিনে আর নাহি হয় ॥ 
নিবোদতে নৈবেগ্াদি শিবের স্মরণে ! 
কেবল প্রত্বুর মুদ্তি খানি পড়ে মনে ॥ 
হদয়-অস্তরযামী প্রভুঙ্েবরায়। 
এমন সময় গিয়। হাজি: তথায় ॥ 
চমকিত। বৃদ্ধা তায় করি দরুশন। 
পর্রিহরি পূজ দশ বসিতে আসন ॥ 
আনন্দে মগন মন অভীব কৌতুকে। 
ধরিল নৈবেগ্থথাল প্রভুর সম্মুখে ॥ 
জঅজে উঠিল তবে আবেশ-লক্ষণ ॥ 
ধীরে ধীরে ক্রমে পরে নৈবেগ্া ভক্ষণ ॥ 
ভক্তবাগ্ছকল্পতরু লীলার দেবত1। 
তাকু-সঙলে ণেল। তার স্বম্ধুর কথা ॥ 
বিশ্বাসে ঝারূভ। শুনহ তুমি মন। 
ভক্তির ভাণ্ডার এই ভন্র-সংঘোটন ॥ 


কামারহাঁটির সেই বৃদ্ধক ব্রাক্ষনী। 
প্রতুর প্রদত্ত নাম গোপাল-জননী। 
গোপালের-মা বলিয়া সাধারণে বলে। 
আজন্ম কাটিল ধাত্র স্ুরধূনীকুলে ॥ 
স্বভাবেতে তিয়াগিনী ঈ্বরাহ্ুরাগে | 
সংসারীর গাত্রগন্ধ নারকীয় লাগে ॥ 
সংসাতীর দত্তদ্রবা বিষের মতন। 
অতি ঘৃণ। সহস্টাবে করে বিনঙ্জান ॥ 
মায়ের মন্দিরে হেথ। গুবীর ভিতবে। 
ভক্তিমতী স্ীলোকেরা রহে একত্রে ॥ 
ভক্তিভক্রভাবে ভক্তি করে পরম্পর | 
বারেক গোলপমাত' কিনিয়। কাপড়» 
পরুম যতনে দিল গোপালের মায়, 
ভক্তিভরে পদ্পূল। লইচ। মাথায় । 
সংসারী গোলাপমাত' সেহেতু বসন । 
গোপনে ব্রাঙ্গণী কৈন অঙ্গে বিতরণ ॥ 
সর্বজ্ঞ শ্রপ্রহদের জালিয়। বারত।। 
শুনকি করিল থেলা অপরূপ কথা ॥ 
দিনেকে গোপাপমাত। সেবাকন্মে বীবু। 
মার্জনা করেন প্রাতে প্রভুর মন্দির ॥ 
উপবিষ্ট খট্টায় শ্রিপ্রভ় গুণমণি | 
হেনকালে দিল দেখ বৃদ্ধক ত্রাহ্মণী ॥ 
এ্ভর হদয়খানি অপার সাগরু। 
ভাবের তরজ তাহে উঠে নিরিস্তর ॥ 
দেখি দোঠে ভাবাবোশে হইয়। মগ্ন । 
গোছপমাতার ক্বন্ধে কৈলা আরোহণ ॥ 
অদূরে দণ্ডায়ম।ন। বৃদ্ধক ত্রাহ্মণী | 
অবাক্‌ হইয়া দেখে আশ্চর্য্য কাহিনী ॥ 
দিব্যকলেবরধারী দেবদ্দেবীগণ | 
নৃত্য করে প্রভূদেবে কবিয়! বেষ্টন॥ 
শীপ্রভুদেবের তাবাবেশ অবসানে।, 
বসিলেন পুনঃ খাটে বিশ্বামের স্থানে ॥ 
ব্যাপার দেঁখয়1 চক্ষে বন্ধক ব্রা্গণী। 
কাটে দিন মৌনভাবে মুখে নাহি বাণী ॥ 
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সেদ্িনে গোলাপ মাতা আগার যখন ॥ 
ব্রাহ্মণী নিকটে তার করি আগমন ; 
তাড়াতাড়ি প্রসাদ কাড়িয়া ল'য়ে খায়; 
ছুনয়নে বারিধানু! বঙ্গ ভেসে যায় ॥ 
উচ্ছাস অন্তরে কহে গদগদ স্বরে । 
যাবৎ ঘটন। দেখ। প্রভুর মন্দিরে ॥ 
সংসারী গিয়ানে জক্তে করিয়াছে ঘৃণ|। 
সেহেত্‌ মাগেন অপরাধের মার্জ”] ॥ 
টিল দিয়! টিল তাঙ্গ। প্রভুর কেমম। 
শুন লীল। তবাসন্ধু পারের কারণ ॥ 
সন্ত্যাসী বলিলে মনে যেন হয় মন॥ 
ভম্মমাথ! জটাধাত্ী বাঘের আসন, 
ভিক্ষাবৃত্তি অতিথি সতত ভ্রাম্যমাণ; 
শীতাতপে বরিধায় কষ্ট অবিরাম | 
কুমার-সন্ন্যাপী নামে গায় ধায় পুথি ॥ 
তাহাদের সঙ্গে নাই 'এ সব প্রকৃতি ॥ 
বালক বয়েস সবে মা! বাপের কোলে । 
সামান্ঠি সরূল সাদা যেমন সকলে। 
তিতরেতে মশৌকক ভ.ব বিপরীত । 
স্বভাবতঃ প্রন্থপদে অপার পিহ্বীত ॥ 
না দেখি! প্র2ুদেবে থাক্ষিতে না পারে। 
মাঝে মাঝে মাপে তাই দক্ষিণ-সহরে ॥ 
বিগ্বাজ্জনে উদ্াপীন ক্রমে ক্রমে হয়। 
তেকারণে পিতামাতা কত কটু কয় 
প্রতুষ্টকও কহে কটু আসিয়! নিকটে। 
ছেলেধর। রীতি ভার অপবাদ রটে ॥ 
আবাসে আটকে কু রাখে পুভ্রগণে । 
কখন প্রহাঞ করে নিদারুণ প্রাণে ॥ 
তক্তদের পিতাখাত। বিষয়ী নকলে । 
দিবারাতি এক চিন্ত। ধন মান ছেলে ॥ 
ধনশ্মর কেমন ভব কালে প্রচলিত। 
সহজে বুঝিবে মন শুন লীলাগীত ॥ 
,হেন বংশে প্রভুভক্ত; উপমার স্থল। 
গোময় কুণ্ডেতে যেন প্রস্ুল কমল ॥ 


ভন্রবংশে গ্ুভুভঙ্ু গাদের ছ্ৃুনম। 
এমন প্রহর ভক্ত অতিশয় কম ॥ 
একমাত্র বলরাম বন্থ জমিদার । 
দ্বিতীর ঠাহার মত মেলা অতি ভার ॥ 
কুটু্ বান্ধব শক্ত আত্মায় স্বজন। 
বহুপুরেব বলিয়াছি যত বিবরণ ॥ 
প্রুভক্ত-চুড়ামণি তাহার শ্তালক। 
বাবুরাম নাথে খাত বম্সে বালক ॥ 
বাবুরামে প্রভুদেব আপনি গেশসাই। 
তিক্ষ। মাগিলেন তার জননীর ঠাই॥ 
তদ্জিমতী 'নজে বুঝে ভক্তির মরম। 
নন্দনে আনন্দ যনে কৈল সমর্পণ ॥ 
আরু এক ভক্ুগোহী কোব্লগরে ঘর । 
্রীমনোমোহন মিত্র গৃহী ভক্তবর ॥ 
রত্বগঞ্জ। জননীর তক্তি হৃদে ভর 
সকলেই তক্ষিমতী ঘতেক পোদরা ॥ 
তগিনীগণের মধ্য সর্ব উচ্চ স্থান। 
নাখাল-বনিত। যার বিশ্বেশ্বরী নাম ॥ 
মচল। ৬কতি ভার প্রহর চরণে। 
যখন তখন আসে প্রতুদ্রশনে ॥ 
রাখাল বিশাই ছুয়ে নিজের প্রভুর | 
দিনেকে দুজনে পেয়ে লীলার ঠাকুর, 
জিজ্ঞাসা করিল। দৌহে সহাস্ত আননে, 
কাহার বাসন! কিবা আছে মনে মনে॥ 
দীন ক্ষীণ মৃদছভাবে কহিল বিশ।ই | 
হৃদয়ে বাসনা মোর কিছুম'ত্র নাই ॥ 
জানিতে বারতা কিবা রাখালের মনে। 
গ্রঙুর কটাক্ষপাত হেল তার পানে ॥ 
সঙ্কেতে অধুলি এক তুলিয়া তখন। 
প্রার্থন। কাঁদল। এক পুভ্রের কারণ ॥ 
সত্বর পাইবে পুত্র পূর্ণ হবে সাধ। 
এত বলি ঠাকুর করিল! আশীর্বাদ ॥ 
অবতারে এ লীলাপ্ন প্রভু নারায়ণ । 
অহ্বেতুক প্রেম যেন কৈলা' প্রদর্শন, 
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উপমায় তার আর কোথাও না মিলে, 
প্রাবে যাহার, লোকে বাপ মায় ভুলে ॥ 
প্রেমের ঠাকুর প্রভু প্রেম ষোল আনা, 
লীলার বাজারে এক প্রেম বেচা কেনা ॥ 
একবারে স্বার্থ-শৃন্য প্রভুর প্রেম। 
ষোল আন খারা যেন নিকষিত হেয॥ 
তাহার বেসাঁতে বরে মাধুধ্যের রস, 
যে যুটে এ হাঁটে হয় শ্রীপ্রত্র বশ ॥ 
গুরুত্বে কি বিশালত্বে রস পরিমাণে, 
তুলনে অপর কিবা বিশ্ব রহে কোণে ॥ 
পশ্চাৎ লীলায় পাবে পরিচয় তার। 
বিশ্বগুরু রামকুষ্জ ঠাকুর আমার | 
বিশ্ব বিমোহিত প্রেমে একবারে গলা । 
সার্বভৌম তাবকান্তি অঙ্গে করে থেলা ॥ 
রামকষ্জলীলাকধ। শ্রবণমধুর । 
সমনে শুনিলে হয় ধর্দদেষ দুর । 
তক্তাবাসে ভিক্ষালীল। উৎসব সহিত । 
চলিতেছে ক্রমাগত ন] হয় স্থগিত ॥ 
তক্তবর শ্ীঅধর সেন মাজি্ার। 
উৎসব তাহার ঘরে হয় বার বার॥ 
উৎসবে জনতা বহু লোক সমাগম । 
সামান্যে না হয়, তায় ব্যয় বিঙক্ষণ ॥ 
ভাগ্যবান যেবা ধারে শ্রগ্র় সদয় । 
তাহার গবনে প্রভূচন্দ্রের উদয়, 
সঙ্গে যাবতীয় তক্ত তারকার মাল 
অতীব আনন্দকর মকোৎ্সব লীলা ॥ 
ভিক্গালীল। শ্রীগ্রভূর ল'য়ে তক্তগণ। 
রঙগছলে তক্তসঙ্গে কথোপকথন, 
ইহার ভিতরে আছে উদ্দে্ লীলার, 
স্তনে শুন লীল! পাবে সমাচার ॥ 
একবার মহোথ্সব অধরের ঘরে । 
অনেক সন্ত্রান্তবর্গে একত্রিত করে॥ 
ইদানীর নব্য সত্য সবে পাশ করা, 
বিশ্ববিদ্ভাবয়ের উপাধি প্রাপ্ত তারা ॥ 


চাটুষ্যে বঙ্ছিমচন্দ্র পদে মাজিষ্টার। 
নব্য সভ্যদের যধ্যে ভারি নাম তার ॥ 
সবান্ধবে উপনীত আজিকার দিনে। 
এক দ্বিকে সমাসীন ব্রান্মতক্তগণে । 
তাহাদের মধ বড় মিষ্কঠ যিনি । 
ক্রিলোক্য সান্তাল নামে স্ুবিদিত তিনি ॥ 
দলবল বাগ্যন্ত্র সঙ্গেতে লইয়। 
শ্রপ্রতৃর প্রতীক্ষায় আছেন বসিয়া ॥ 
এমন সময় প্রতু দিলা দরশন। 
সঙ্গে এক! প্রভুর নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
পূর্ববাবধি রাথাল আছেন এইথানে। 
রাখালে অধরে ভারি ভাব ছুই জনে ॥ 
এবে হইয়াঃছ প্রায় ছয় দণ্ড রাতি। 
তান্ত্রিক কর্শেতে শুভ অমাবশ্তা তিথি ॥ 
প্রভুর আছিল রীতি হেন শুভ দ্রিনে। 
ক্রিয়াকাণ্ড জাচরণ তাগ্রিক বিধানে ॥ 
কি প্রকার ক্রিয়াকণ্ড তাহে কিবা হয় । 
প্রকাশিতে না পারিন্ু তার পরিচয় ॥ 
একবার এক ক্রয় প্রতাক্ষেতে দেখা । 
নিকটে কেহই নাই আমি মা একা ॥ 
আবশ্তক নাই বল। ক্রিয়। সে কেমন । 
কপালে সুরার ফেট। তাহে প্রয়োজন ॥ 
সে হেতু কারণ কিছু শিশির ভিতরে । 
রাখিতেন সেবকের। আজ অন্সারে ॥ 
এই দিনে বোতপে কারণ কিছু আছে ॥ 
গাত্রবস্ত্র আবরণে সেবকের কাছে ॥ 
শকট হইতে অবতণের সময় | ৭ 
বোতল গাড়ীতে রবে নিরঞ্জন কর ॥ 
প্রত বলিলেন ধরি জানে কোচয়ান। 
থাইয়। ফেলিৰে, নিজে সঙ্গে ক'রে জান। 
আজ্ঞামত নিরঞ্জন নুকায়ে বসনে। 
বগলে ধরিক্। রাখে অতি সাবধানে। 
শীগ্রতৃুর বেশভূবা সজ্জ। নিরীক্ষণে । 
প্রথমে অবজ্ঞ। ভাব বন্কিমের মনে ॥ 


শ্রীতীরামকৃষ্জ পুঁথি ৪১১ 


ধন মান বিগ্কামণে হয় যে রকষ । 
অহংকারে ধরা বোধ সরার মতন ॥ 
প্রীপ্রভু অস্তরযাষী বুঝিয্ন! অস্ত্রে । 
সাদরেতে সম্ভাষণ করিলেন তারে ॥ 
কি মধুর শ্ীপ্রভুর বাক্যের মাধুবী। 
বর্ণে বর্ণে থেলে তায় রসের লহরী । 
পরে জিজ্জাসিল। তারে গুণধররায় ॥ 
মান্থষের কার্য কিবা আসিয়! ধরায় ॥ 
উত্তরে মাঞ্জিত বুদ্ধি কহিল বন্কিম। 
মৈথুন আহার আর নিদ্রা এই তিন ॥ 
অতি ঘৃণাসহকারে প্রভু তায় কন। 
সাজে ন| তোমার যুখে এছেন বচন ॥ 
তুমি ত ছে'ছড়া লোক হীনবুদ্ধি ভারি । 
যে কার্য করিতে চিন্তা দিবাবিভাবরী॥ 
কিংবা যেই কর্ম নিজে কর আচরণ, 
শাহাই সভায় তুমি কৈলে উচ্চারণ ॥ 
উপম1 সহিত পরে কহেন ঠাকুর ॥ 
ধাইলেই মূলা উঠে মুলার টেকুর ॥ 
্বতাঁব না থাকে ছাপা স্বতাবের জোরে। 
উপরেতে উঠে তাই যেষন ভিতরে | 
বঙ্ষিমে দেখিয়৷ প্রভু সলঙ্জবদন। 
“ঈশ্বরীয় কথ। পরে কৈল! উতবাপন ॥ 
তন্বকধ। আলাপনে কিছুক্ষণ যায়। 
ব্রাহ্মগণে সঙ্গীতে ইঙ্গিত কৈল। রার ॥ 
একতারাঁথোল আার করতাল সনে। 
ম্ধীত আরম্ভ কৈগা ব্রাহ্মতক্তগণে | 
একতানে তক্তিতরে ব্রহ্গগুণগীত। 
ব্রেলোক্যের মিষ্ট কণ্ঠে সকলে মোহিত ॥ 
আবেশের ভবে পরে প্রতৃর কীর্তন । 
সেই সঙ্গে দিল যোগ যত ভক্তগণ॥ 
জনমনোবিমোন্ধন নর্তন দেখিয়া 
মক্ষলে প্রতুর পানে আছে নিববখিয়। ॥ 
নািতে নাচিতে সঙ্গে নিত্যনিবঞ্জন। 
হেনকালে শুন কিব। হইল ঘটন। 


সুরার বোতল ছিল তাধার বগলে। 
পিছলিয়া পড়িল সভার মধ্যস্থলে ॥ 
নুকান লাঞ্জের হাড়ি ভেঙ্গে গেল হাটে। 
বোতলে কি দেখিবারে বুলোক ছুটে ॥ 
যে আসে জানিতে কাছে যনে করি সন্ব। 
সেই পায় ডিগগুর পাঁচনের গন্ধ ॥ 
জীগ্রভূর লীলাকাণ্ড দেখ তৃমি মম। 
চকিতে হইল সু] গুপ্ডের পাঁচন ॥ 

পর দিনে কথ। ছুটে গেল কানে কানে ॥ 
গিগীশ ঘোষের কাছে ভাহার ভবনে, 
যখন বঙ্গিয়! তেঁহ আনন্দে বিহ্বল, 

পান করিছেন, কাছ মদের বোতল ॥ 
বারতায় অবিশ্বাস হইল তাহার । 
যস্তপিহ নিজ্জে তিনি বিশ্বাসাবন্ধার ॥ 
সন্দেহ হৃদয় মধ্য হইল যেমন । 

শুন কি করিল খেলা সন্দেহ-যোচন । 
বোতল হুইতে তেঁহ যত পান্্র খাঁয়। 
সকলেই ডিগুপ্তের গন্ধ বহে তায় ॥ 
সেবোতঙল রাখিয়া খুলিল। ার অন্ত। 
তাহাতেও সেই গন্ধ কিছু নাই তি 
জীগ্রতৃর রঙ্গ ইভ] বুঝিয়া! তখন। 

সে দিনের মত কৈল। পান সধাপন ॥ 
নানা থেল। মদ লয়ে গিরীশের সনে। 
করলেন প্রঠ্দেব লীলার প্রাঙ্গণে ॥ 
অপর ঘটন। এক দিন শুন মন। 

অগ্র পাত্র প্রহ্দেবে কেল নিবেদন 
প্রসাদ গ্রহণারম্ত হয় তার পরে । 
বোতল হইল খালি নেশ! নাহি ধরে ॥ 
অতি তীব্র তেঞজস্কর কারণ তাহীয়। 
চারি আন। পানে অন্কে চেতন হাবায়॥ 
অতঃপর থুপিলেন দ্বিতীয় বোতল । 
তাহাও লাগিল যেন পুকুরের জল॥ 
তৃতীয়েও কোন কার্য হইল না আন। 
উদ্ররে কেবলমাজ্জ ছলের ভাঙার ॥ 


3৯২ 


শ্রীপ্রভুর রঙ্গ তবে বুঝিয়া তখন । 
সেদিনের মত কৈলা কন্ম সমাপন ॥ 


নীলকণ্ঠের যাত্রা এব 


শ্রীশ্ীরাধকৃঞ্চ পূথি। 


নানারক্গ শ্রীপ্রতুর ভক্তদের সনে। 
চৈতন্ত উদয় হয় শ্রবণ কীর্তুনে ॥ 


পণ প্রভুদেবের গমন 


০১১১ 


জয় জয় রামকুষ্ণ অধিলের স্বামী। জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী 


জয় জয় দোহা কার যত ভক্তগণ। 


পতিত-পাবন-বেশ; পূর্ণব্রন্ম পরমেশ; 
প্রভৃদেব অধিলের পতি। 
ধরি নর-কলেবর ; অবতীর্ণ ধরাপর ; 
নিবারিতে জীবের ছুর্গতি ॥ 
প্রতুর যতেক কর্তধ, সকলেই গুঢ মন্ম। 
লীলাধর্দম তাহার তিতরে। 


সহজে না বুঝা যায়;কি হেতু কি কৈলা রাফ; 


তন্তসঙ্গে লীলার আসরে ॥ 
সরল ঘটনা যেন) কহি মন শুন শুন; 
রামকৃষ্ণলীল। সুমধুর । 
যেখানে জনত। বেশী, যাইতে সেথাপন থুসি 
আজি কালি লীলার ঠান্ুর ॥ 
মাহেশে বল্ুতপুরে . রথযাঞ্রা দ্েখিবারে ; 
ফি বৎসরে প্রায় আগমন। 


তক্তি শ্রদ্ধা অনুরাগে ; পেনেটির চিড়া ভোগে । 


ষেইখানে মহ। সন্ধীর্তন ॥ 


হরিসভা স্থানে স্থানে, সহরে কি পল্লীগ্রামে । 


তক্ষালীল! তক্ের আবাসে। 


অ(নন্দে আকুল প্রাণ; ব্রাহ্মদলে যোগদান; 


উৎসবে তাদের সঙ্গে মিশে ॥ 


সবার চরণরেণু মাগে এ অধম। 


যাত্রা কিবা সংকীর্ডনে ; যেই ভাবে যে রকমে; 
হয় কোন ঈশ্ববীয় কথা । ৭» 
রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার, নাটাশালা অবিগ্ভাঁর 
বেশ্না ল'য়ে বাবসায় যেথা ।॥ 
সহরেতে বারোয়ারি, আঁড়ম্ঘর ধুম ভারি 
অগণন লোক যেথা জমে। 
যাক্র! নান] বিষয়ক; কৃষ্ণলীল। রামশক? 
ক্রমান্বয়ে চলে রেতেদিনে। 
স্থান হাটথোল! নামে; একবার সেইখানে; 
বারোয়ারি বিষম ঘটায়। 
চৌদিকে ছুটিপ কঠ) ভক্তিযান্‌ নীলক; 
মনোহর কৃষ্ণলীলা গায়। 
গায়ক প্র বরেঠ  ধন্ত ধন্য এ সংসারে, 
যাত্র! করে জগতে মোহত। 
গুনিলে পাষাণে জল; গু্ককাষ্ঠে উঠে কল; 
অমনি সাপিনী ভুলে রীত। 
সম চার শরোগোচরে। হাজির হইলেপরে। 
শিশুমতি বালক যেমন। 
কের গুনিতে গান;  সচঞ্চল ভগবান্‌) 
ভক্তগণে বার বার কন॥ 


শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি 


পরদিনে প্রাতে যাত্রা) কণ্ঠে শুনিতে যাত্রা; 
বারোয়ার্ি সহবে যেখানে । 
আনন্দেতে আটথানা; সঙ্গে ভক্ত কয় জনা) 
ভাড়ায়! গাড়ী আরোহণে ॥ 
সর তড়িত চেদনে।. বারত। ছুতিল ধেয়ে; 
সহবের নানাবিধ স্থলে। 
প্রত্ৃতক্ত জক্তি-অলি; মত্ত অঙ্গ কৌতুহলী; 
স্কুটিতে লাগিল দলে দলে 
কেহ আসরেতে গিয়া) আঙ্জাদে আকুল হিয়া) 
ভাগাবান্‌ নীলকণ্ঠে কণ্ন। 
এবখ-মঙ্গল-বার্ড। ; শুনিতে এখানে যাত্রা; 
আলিছেন প্রভু দয়াঘয় 
তক্তিবান গায়কের ; ভাগ্যের নাহিক টেরু; 
আনন্দে আকুল জড় স্বর । 
কহে কর জোড় করি;এ যে স্থান বারোর়ারি। 
জানাকীর্ণ ভীষণ আসর ॥ 
শিশ্বাসে গরম স্কান; বহি বহে মৃক্তিমান। 
চন্দ্রীতপে ডদ্ধী আবরণ। 
প্রতি পরমাণু রুট) কহে তার হবে কষ্ট; 
তিনি অতি যতনের ধন ॥ 
এত বলি সেইক্ষণে; ডাকে কর্তৃপক্ষগণে ) 
- সংগোপনে কহে বিবর্ণ । 
সন্তাষি বিনয়াচারে; অতীব যতন ভরে; 
কিবারে তুর আসন ॥ 
শুনলে গ্রীভৃর নাম; সকলের ফুল্প প্রাণ; 
কি জানি কি নামের ভিতবু। 
তখনি ঝচিল গিঘা॥ লে।কজনে সরাইয়া। 
প্রভুর আনন সুন্দর ॥ 
হেন কালে কোন ভক্ত; মধুর রসনা যুক্ত 
দ্রিল ঢালি অমেয় বারতা । 
গায়কের সক্ষিধাম). . সমাগত তগবান্‌ 
বাহিরে ফটক বাধা যেথা ॥ 
আস তাঁজিয়। চলে; বিষম জনতা ঠেলে; 
তাঁড়াভাড়ি গায়ক ব্রাহ্মণ 


১১৩ 


জ্ীপ্রভুর পদধূলি। মাথায় লইল তুলি; 
ভক্তি ভরে কিয় বন্দন॥ 
তক্ত সহ গ্রভুবায়। আসরে লইয়। যাক; 
নিজে করি বাট পকিষ্কার। 
এখন প্রভুর দশা) কিঞ্চিৎ ঈষৎ নেশা। 
মৃছ মন্দ আবেশ সঞ্চার ॥ 
নিজাসনে উপবিষ্ট । গ্রভুদেব বামক্কুষচ, 
দুই ধারে ভকতশিকন 
ধরণী পরম সুখে ধিল নিজের বুকে; 
গোলোকের ছবি মনোহর ॥ 
গগ্যবান অগণন ; উপস্থিত লোকজ্ন; 
দর্শন অনিমিথে করে। 
পতিতপাবন হরি; তবনিধির কাণ্ারী, 
দেভ ধাপ ধতাধ আসরে 
পুরাণ গ্রন্থেতে কয় । পুনর্জন্ম নাহি হয়। 
বারেক ঈশ্বর দহুশনে। 
হাজার হাঙ্জার আজি, জ্নিল জন্মের বাজি, 
নিরখিয়1 বাজীব5চরণে 
প্রন অবতীর্ণ কালে; যেথ। সেথা মুক্তি ফলে; 
পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাঁয়। 
জলবিন্ু যে প্রকার; আদর নাহিক তার? 
অনিবার ঝরে বরিষাযু ॥ 
অবসানে বরিষার ; এক বিন্দু মেল। ভার ; 
দুরসাধা না হয় অর্জন। 
তৃষ্ণা নিবাকণ তবে; কে জল থাইতে পারে; 
করে করি সবসা খনন ॥ 
মানুষ মায়ার ঘোরে; আসক্তি ছাড়িতে নারে; 
নাহি চান হইতে মোচন। 
বিষাধারে কুতুহলেঃ উঠে ডুবে নাঁচে থেলে, 
বিষে জন্ম কীটেরা যেমন ॥ 
ধন্য রেকালের জীব; প্রতুদ্ররশনে শিব; 
অবতীর্ণ দয়াল ঠাকুর । 
রামকৃষ্জলীল! নিধি ; মুক্তি মিলে মথে যদ্দি। 
হেলায় বন্ধন হয় দুর 
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লীলাকা্ আজিকার) শুনে বছ ভাগ্য যার; 
ঘাত্াশালে লৌক অগণন। 
প্রভুর আগমনে; যাত্রা নাহি কেহ শুনে; 
তগবানে করে নিরীক্ষণ ॥ 
অন্তরে অপার সুধ, উচ্ছাসে প্রফুল্ল মুখ; 
লক্ষণ বদনমধ্যে থেলে। 
শ্রীপ্রতৃ আনন্পাধীর। যেখানে উদয় তার? 
সধষে ভাসে আনন্দহিল্লোলে ॥ 
গায়ক সাধক ভক্ত; প্রেমেতে হইয়া মস্ত; 
সম্মুখে পাইয়া প্রতুবরে । 
ভভিযাখা স্বুরচিত। গার কৃষ্খলীলাগীত। 
শ্রবণে মোহিত. চিত করে। 
নিজাপনে উপবিষ্ট) ছিলা প্রভু রামকষ্ণ 
কুষ্ধকথ। করিয়া শ্রবণ। 
আবেশে অবশ হৈয়।)  উঠিলেন দীড়াইয়া। 
অঙ্গে নাহি বাহ্িক চেতঘ॥ 
নলীর পুলি জিনিট তখন জ্ীতন্থখানি। 
চষখ ধরিতে নারে আর। 
কাছে ততই জনে; ধরিলেন সযতনে; 
ভাবে যত প্রহরে আমার ॥ 
আ।যরিকি মনোহর) সমাধিস্থ কলেবর; 
নিশাকর বদনমগুলে । 
অপরুপ শোত। পায়; কিরণ হিপ্সোল তায়) 
ঝলকে ঝলকে যবে খেলে ॥ 
নিরধি প্ীযুখইন্দুত অন্তরের প্রেমসি্ু। 
আধার ছাড়ি ছুটে যায়। 
তোড়ে ভাসে তার জলে; বনু দুর দুরাঞ্চলে। 
ছুই কূলে যে রহে যেথায় ॥ 
কত পথ ছুটে ঢেও; সন্ধান না জানে কেও 
বিধির বিধানে নাই লেখা । 
ঘা] ঈশ্বরের শক্তি; অপার তাহার কীর্থি। 
লীলার ভিতরে আছে ঢাক। ॥ 
কোথা হু্ধ্য কত দরে; কেমনে বিমানে করে; 
লবপান্থু লইয়া সি্ধুর | 


রশ্রীরামরষণ পু'ধি। 


বিমানে চালিয়ে কল, ফটিক নির্মল জল 
চাতকের তৃষা যাহে দুর ॥ 
ধরার জলধিমালা) শুন্যমাঁর্গে করে খেল! 
ধরিয়৷ জলদ নামান্তর । 
এ বড় বিষম দ্বার) কিছু নাহি বুঝা যান) 
কেব| কিব। কোথা! কার ঘর ॥ 
এক শক্তি মোটে মূলে; কার্ধোতে ভিয়ান তুলে 
লক্ষ কোটি স্থষ্টি রকমাবি। 
ছুটি বন্ত সম রূপ; বিশ্বমধ্যে অপরূপ; 
শক্তর শকতি বলিহারী ॥ 
একে নাহি মিলে অন্য; সকলেই ভিন্ন তিন, . 
তারে গুণে গঠন বরণে। 
অবিনাধ ধাবতীর ; বিশ্বে মাই শ্রেয় হেয়। 
ক্ূপান্তর গুণাস্তর বিনে॥ 
চতুঙ্ুথ হরিহর। যে শক্তির আজাপর; 
হয় লক্ন যাহার তিতরে। ভি 
সেই শক্তি দিবানিশি; শ্রীপ্রতৃদেবের দাসী; 
যুক্তকবে লীলার আসবে ॥ 
হেম প্রত বিশ্বপতি); তাহার লীলার গতি; 
সাধ্য কার করে নিরূপণ। 
আকাশ মাঁটার সনে; মিশরে গেছে যেইধানে) 
সে নয় তাদের আয়তন॥ 
শরীপ্রভৃর লীলা-রাঙ্গ্য ; মহতী অব্যক্তাম্চধ্য) 
আদি-অন্তবিহীন, আভাস । 
অবিরত যুক্তকরে; যাবতীয় অারে; 
নিরাপদে মধ্যে করে বাস 
রাঁজ-রাজ রামরুষ) সকলে বিচারে তুষ্ট । 
বিবাদ-কলহ-বিতঞ্জন । 
যার যাহ। অধিকার; তিল নষ্ট নহে কার) 
সমতবে নকলে পালন ॥ 
গ্বোকল বেদান্ত আদি। যেখানে যাবৎ ধিধি। 
যত পথ ব্যক্ত চিরকাল। 
সকলে ধরিয়া বক্ষে; সমান যতনে রঙ্ষে। 
করিলেন প্রভূ ধর্মপাল ॥ 


: শ্রীতীরামর্ণ পুথি ৪১৫ 


গম(ধিস্থ অবস্থায়; কত কি বিকাশ গায়) যাত্রারভ্ত হ'লে পুনঃ) আজ্িকার লীলা! শুন, 


বিশ্বরূপ শ্রীদেহ আধারে । ছুনো বলে পুনশ্চ আবেশ । 
রানি না সে কোন্‌ জন।) বুঝে যায় অণুকণ1; কৃষ্খগ্রেমে গাটতর) বিকলাঙ্গ গরুতর; 
কেবা কিবা কিবা বলে কারে॥ হইলেন প্রভু পরযেশ ॥ 
বদনে অপূর্ব আভা) জনগণমনোলোভ।; আবেশ ইচ্ছার রীতি ; ঠিক যেন মাতা হাতী; 
শোঁত৷ তার না যায় বর্ণন। দিগাদিগ ন| রহে গিয়ান। 
বারেক দেখিলে পরে? নয়নে মোহন করে; ইন্ধন বন্ধন খুঁটি) দেহ গেহ পরিপাঁটী) 
মুক্ত আর নহে কদাচন ॥ নষ্ট করি হয় ধাবমান ॥ 
াঞ্জি এই যাক্জাশালে ; সেই ভাতি মুখে খেলে অতুল মূরতিখানি; ভক্তের জীবন প্রাণী; 
দেখিতে লোলুপ লোক্জনে। পাছে তাহে হানি কিছু হয়। 
মুখে মুখে কলরব; করিধ। দাড়ায় সব ১ সেহেতু লই য়) সত্তর বাহিরে যায়; 
গতিতপাবন দবশনে ॥ তক্তগণে ভীত অতিশয় ॥ 
দাধবার গোলযোগে )যাআ যার প্রা ভেঙ্গে? সেবাশুশ্বধায় পরে) সুস্থ করি প্রভুবরে ; 
তক্তিমান গারুক প্রধান । পলাইল শকটারোহণে | 
নার দলে বলছে) সহ খোল করভাবে :. বাগব:জাবেতে ধা; ভজ বন্থু বলরম; 
গায় যুগ রাধার নাম ॥ ভাগ্যব ন্‌ তাহার ভবনে | 
শুনিয়া ধুগল নাম: নিয়দেশে ভগ্গবাগ 7) বামন লীলাগীত; যাহাতে সুধার বীত; 
ন।মিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে । পৃত চিত নিশ্চিত শ্রবণে। 
তক্তগণে পুনরায়) ব্পাইয়া দিল তীয়? বিক্কার বাতিক লয়; অক্ষয় অমর হয়; 
পুর্ব নিজে *[সণে | :. বিমোচন ভবের বন্ধনে ॥ 


ভক্তদের সঙ্গে নানারঙ্গ। 
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জন জয় রামরুঞ্চ অখিলের স্বামী। জর মাতা শ্বামাতৃতা জগৎ্-জননী।॥ 
য় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ। মবার চরণ রেণু মাগে অধম ॥ 


প্রভূ লীলা-কথা বুঝ! মহাদায়। লীল'কথা-আন্দোলনে বাকা সোজা! হয়। 
ব্ষিযী ধলিনবুদ্ধি,ধরিয়া মাথায় ॥ রামকুলীলাকথা বহার প্রত্যয় ॥ 

মল মহজ লীল! বাঁক1 বোধ কেনে। অখিল বিশ্বের গ্বামী প্রভৃদেবরায়। 
অস্তরেতে অবিশ্বাস এই তার মানে ॥ সঙ্গে আন] আগুজনা, তক্ত বলি ষাঁয়। 
উপমায় বিশেষিয়া দেখ তুমি মন। অবতার শ্রীগ্রতূর শ্রীনঙ্গে জনষে। 


জল বীক| নহে, ধক1 নদীর গঠন | তবু কেন গাই তায় অবতার নামে ॥ 
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তাহার কারণ মন তোমারে শুনাই। 
ভাষায় প্রভুর বাচ্য প্রতিশব্দ নাই ॥ 
পু'থিমধ্যে প্রতৃদেবে অবতার লেখা । 
ঠিক যেন জলধিবে সরোবর আক] ॥ 
সেইমত প্রভৃ-ভক্তে দিয়! ভক্তনাম। 
দেখাইস্ু হিমাচলে বালির সমান । 
প্রভু-ভক্ত করুণায় করিলে কটাক্ষ । 
তখনি জনমে কত ভক্ত লক্ষ লক্ষ ॥ 
হেন বস্ত প্রভু, হেন বস্ত তক্ত তার । 
তক্তিভরে শুন লীলা ভক্তির ভাগার ॥ 
প্রতৃ-ভক্ত-পদে মতি রাখি বিলক্ষণ। 
চলিলে পাইবে রামকুষ্ণভন্তি ধন ॥ 
বায় জনম নষ্ট বুঝিবে নিশ্চয় । 
প্রভৃ-ভক্ত-পদে ষদ্দি মতি নাহি হয়॥ 
সুলভ প্রভু-তক্তি মিলয়ে সহজে । 
এক পন্থ। প্রভু-ভক্ত-চরুণের রজে ॥ 
শুন তবে খুলে বলি মধুর কথন । 
রেলের কলের মত প্রভু-তক্তগণ ॥ 
এক এক তক্ত এত শক্তি ধরে গায়। 
হাজার বোঝাই গাড়ী নিঙ্গে টেনে যায় ॥ 
রঙ্গালয় থিয়েটার অতিশয় হীন ! 
লম্পট বেশ্যার দল অন্তর মলিন ॥ 
তথ]য় রাখিয়। প্রভু আপনার জন। 
লীলারঙ্গরসাস্বাদ করেন কেমন ॥ 
পতিত-উদ্ধার নাম-মহিম। প্রচার |: 
অনাথ অধম পাপী তাপীর উদ্ধার ॥ 
গিরীশ তাহার জন অতিশয় তেজা । 
গৃহীতক্চুড়ামণি বিশ্বাসের রাজা ॥ 
কে তিনি শুনহ কথা সন্দ হবে দূর 
এক দিন প্রতৃদেব লীলার ঠাকুর॥ 
কহিছেন আপনার অন্তরঙ্গগণে। 
কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে ॥ 
উপবিষ্ট, হেন কালে দেখি নিরখিয়া | 
আইল মূরতি এক নাচিয়' নাচিয়। ॥ 


বগলে বোতল ছুটি, চুলে বাধা ঝুঁটি। 
পুরুষের চিহ্ন যেন খেজুরের আঠি। 
কেবা সে, যথন আমি জিজ্ঞাসিম্থ তায়। 
কহিল ভৈরব মুই আইন্থ হেথায়॥ 
কিবা প্রয়োজন? তারে পুছিলে আবার 
উত্তর করিল কার্ধয করিব তোমার ॥ 
গিরীশ আমার কাছে আসিবার পর । 
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার ভিতর ॥ 
বলয়াঞ্ি বারে বারে অপূর্ব কথন। 
কেহ দেব কেহ দেবী প্রভৃভক্তগণ॥ 
সাধিতে জীলারু কার্য প্রভুতক্ত যত। 
নান। থেশে নান। স্থানে প্রয়োজনমত ॥ 
অবস্থিত্ত ধরাঁধামে নান! অবস্থায় । 
লীলার ঈশ্বর প্রতু তাহার ইচ্ছায় ॥ 
জীবের প্রকৃতি দ্রিয়৷ ভক্তের ভিতর । 
লীলারসাস্বাদ করে লীলার ঈশ্বর ॥ 
তক্তি, জ্ঞান, শক্তি কিন্তু মাথা থাকে গায়। 
তিলেকে জাগিয়া উঠে তিলেকে ঘুমায় ॥ 
দারুণ নিদ।ঘে যেন দিবসের কায়া। 
কভু খরতর কর কভু মেঘছায়।॥ 

শুন কহি বিবরণ অস্থত বিশেষ । 
গিরীশ শৈশব যবে দিগদ্দর বেশ ॥ 

তখন উদয় মনে হইত তাহার 

জগতের মূল শক্তি; স্ষ্টি করা ধাবু] 
শক্তির প্রভাবে যদি স্বষ্টির জনম। 
তবে এ শক্তিরে সৃষ্টি কল কোন্‌ জন। 
হেন প্রশ্ন যে শিশুর শ্বতঃ উঠে মনে । 
মায়া-মুগ্ধ জীব তায় কহিব কেমনে ॥ 
অবিশ্বাসী সাধারণ মানুষনিচয়। 

ঈশ্বরের লীলাকথা করে ন। প্রতায় ৬ 
বিপরীত কয় কথা মায়ায় মগন। 

যাবৎ জগতে দেখে নিজের মতন 
বিষুপঙ্গোতব| গঙ্গা! ব্রহ্গ-বারি তীয়। 
হীন হেক্ঃ কত শত জোতে ভেসে যায়॥ 


তাহায় মহিম| তার কিছু নাহি কমে, 
জীবের যুকতি এক বিন্দু পরশনে॥ 
সেইমত ভক্তদ্দের জীবনের শোতে, 
কলঙ্ক-কালিমামাঁল। অগণ্য তাহাতে, 
নাহি হয় তিল হানি মহিমার বল; 
গদ্রজ-পরশনে পরম মঙ্গল, 

পবিত্র চরিত চিত নিরমল মন, 

পরে ফুটে হৃদে রামকুষ্ণতক্তিধন ॥ 
প্রহু-ভক্ত-মহিমার অপূর্ব বারতা । 
আপনি পাইবে মন শুন লীলাকথা ॥ 
কোন্‌ দেহে কোন্‌ দেব-দেবী সমাগত । 
মব সমাচার মোর প্রভুর বিদ্বিত ॥ 
এক দিনে আ্প্রভূর দরশন-আশে । 
তক্তিমতী মহিলা কতকগুলি আসে । 
মন্বাস্ত বংশের তারা কুলের কামিনী। 
তার মধ্যে একজন বেবীঠাকুরাণী॥ 
মণীর বেশে বাস গ্রভু অবতারে । 
দেখাখাত্র চিনিলেন শ্রীপ্রতৃ তাহারে । 
নংসারেতে চারি পাঁচ সন্তান সন্ততি। 
তবু অঙ্গে কান্তি যেন নবীন। যুবতী ॥ 
সাধারণে পরিচয় বলিতে বারণ। 

দেই হেতু পুধিমধ্যে রহিল গোপন। 
'দৈবাপর আগুজনে প্রভু দেবরায়। 
বলিলেন সংগোপনে দেখাইয়1 তায় । 
বাখানিয়। মৃছত্যবরে যত পরিচয়। 
মানুষের বৈশে মাত্র মানবিনী নয় ॥ 
প্রত্যক্ষ দেখিতে সাধ যদ্ধি হয় মনে। 
গন্ধদ্রব্যমহ দাও কুসুম চরণে ॥ 
লীলা-দরশন-প্রিম্র তকতের কুল। 
ধূপধূনাসহ তার পায়ে দিল ফুল। 
খোমটার মধ্যে ঢাক ছিল মুখখানি । 
চকিতে মধ্যে কিবা! আশ্চর্য কাহিনী 
গতীর সমাধিযুক্ত অঙ্গ সংজ্ঞাহীন] । 


ইনষেও ধ্যান ধার মোটে নাই জান। ॥ 


রাম পথ | 


৪১৭ 


সঙ্গিনীর! বুদ্ধিহার। দেখিয়। ব]াপার। 
সশঙ্ষিত ত্র্যন্তচিত জড়ের আকার । 
কাহার বনে আর সবে না বচন। 
যাছু-যুগ্ধ যেন সবে, যায় বহ্ুক্ষণ ॥ 
নিয়দেশে মন আর না আসে দেবীর । 
ইন্ড্িয়।দিসহ অঙ্গ একেবারে স্থির ॥ 
গভীর ধিয়ানে বাহ্‌ নাহি আসে গায়। 
তখন শ্রীপ্রভৃদেব ডাকেন শ্রামায় ॥ 

ও মা কালী কি হইল রক্ষা কর এবে। 
জানিতে পারিলে লোকে মন্দ কটু কবে॥ 
তীতভাঁবে এ মতে ডাকিলে কালীমায়। 
তথন চেতন অঙ্গে তাহার ইচ্ছায় ॥ 
ধ্যানের বিষম নেশ। তাহাতে আকৃল। 
নয়ন দুখানি রাঙ্গ৷ যেন জবাফুল॥ 
পদক্ষেপে নাহি শক্তি অঙ্গ থর থর । 
সঙ্গিনীর ল'য়ে তুলে গাড়ীর ভিতর 
প্রভু আর প্রভৃভক্ত বন্ত কি রকম । 
বিন্দুমাত্র জানিতে না৷ হইচ্ুু সক্ষম ॥ 
ভক্তিসহ শ্রীপ্রভুর পদে রাখি মতি। 
তক্তির ভাগার শুন রামকৃষ্ণ পুথি ॥ 
প্রভু-তক্ত সাধারণ নিয়মের পার । 
করিলেও পাপকর্ম পাপ নয় তার। 
প্রজার শাসনে যত রাজার আইন। 
রাজকুমারের! নহে তাহার অধীন ॥ 
প্রভুর বচনে শুন তাহার প্রমাণ । 
একদিন শ্রীমন্দিরে নিজে তগবান্‌, 
বিষরষ মন, তক্ত বিষ্ণুর কারণে, 
আত্মহত্য। কৈল্লা যেবা পিতার তাড়নে ॥ 
বহু পূর্ব্বে কহিয়াছি বিশেষ খবর । 
বালক বয়স বিষু এড়েদহে ঘর | 
সন্নিকটে উপবিষ্ট ভক্তগণে কন। 

বিষুর কারণে আঞ্জি মন উচাটন। 
বিগ্ভালয়তুক্ত তেঁহ বালক কেবল । 
র্তি-মতি তগবানে বুদ্ধি নিরমল ॥ 


৪১৮ শীশ্রীরামরুষ্ পুরণ 


পাঠে অনুরাগ তার ন'হি ছিল তত। 
এখানে আমার কাছে সর্বদ। আসিত ॥ 
একবার ঘর ছাড়ি দুরদেশে যায়। 
পশ্চিম অঞ্চলে কোন আত্মীয় যেখার ॥ 
সুরম্য সে স্থান, বড় মনের মতন। 
জুন্দর প্রান্তর মাঠ কাছে আছে বন ॥ 
নানাবিধ বৃক্ষরাজিনহ শৈলমাল1। 
অবিরত বিরাজ্রিত প্রকৃতির খেলা ॥ 
যোগপ্রিয় ধ্যানানন্দ মনোমত হনে | 
ধ্যানেতে বিভোর চিত থাকিত সেখানে 
কহিত আমার কাছে আনন্দে মগন । 
কত হয় ঈশ্বরের রূপ দ্ররশন ॥ 

যৌন রি কিছুক্ষণ কন পুনর্ববার | 
বোধ হয় এই জন্ম শেষ জন্ম তর ॥ 
পুর্ববজম্মে বহুবিধ কশ্শ ছিল কর] 
এইবারে বাকিটুকু হ'য়ে গেল সার ॥ 
কথায় কথায় প্রভু বিধির বিধাতা । 
কহিতে লাগিল! জীবতত্বের রারত। ॥ 
ভক্তিভরে সমনে শুনিলে তুমি মন । 
জনম-মরণ ভয়ে হইবে মোচন ॥ 
প্রভুর বচনে শন সুন্গর কাহনী। 
চারিযুগ অক্ষয় অর যত প্রাণী ॥ 

পূর্ব জনমের যাবতীয় সংগ্গার | 
স্বীকার, উচিত কর। সবার স্বীকার । 
প্রকৃত ঘটনাসহ প্রভুদেব কন। 
শুনিয়াছি কোনকালে কোন একজন, 
করে শব-সাঁধনা, নির্জন বনে বসে, 
কালীর অভয় পদ দরশন-আশে | 
আসন শবের বুকে বনমধ্যে একা । 
সাধনায় নানাবিধ দেখে বিভীষিক1| 
শুন কি ঘটন। পরে কালীর ইচ্ছায়। 
বাধেতে ধরিয়। তারে লইয়া পলায় ॥ 
নিকটে অতু[চ্চ গাছে ছিল. আর জন। 
প্রত্যক্ষ দেখিল চক্ষে যাবৎ ঘটনা] ॥ 


বিবেচন। মনে মনে করিল তখন । 
শব"্নাধন।র দ্রব্য সব আয়োজন ॥ 

যাঁ আছে কপালে হবে বসিব আসনে । 
এত বলি গাছ থেকে ধীরে ধীরে নামে। 
বসিয়া শবের বুকে বিশ্বাসের ভরে। 
মহামন্ত্র কালীনাম খালি জপ করেন 
অতি অল-ক্দণমধ্যে দেখিবারে পায় 
সর্দঘ়। হইয়। ঠ্য।ম। প্রত্যক্ষ তথায়) 
কহিলেন ভক্তবরে মাগহ সত্ব, 

গ্রসন্না হয়েছি দিব নোমত বর ॥ 
লুটায়ে ময়ের পাক্সে কহে সেই জন। 
ম| তোমান্ধ এককথ। জিজ্ঞাসি এখন » 
তোমার নিকটে বর মাগিবার আগে, 
যে করিল :আয়োষন তারে লৈল বাঘে॥ 
জ্ঞান-ভুক্তি সাধন-তজনহীন আমি। 
অ|মারে এতেক রূপা কি হেতু জননী॥ 
হাঁসিয়! হ্বাসিগ। মাত। কন সেই জনে। 
ভানধাস্তরের কগা শাহি তোর মনে॥ 
নাম জনমে ₹ত শত অগণন। 

মম ভাশে করিয়াছ সাধনভজন ॥ 

অল্প বাকি হিল, তাহা শেষ এইবানে। 
মনে।মত মগ ধর দিব আমি তোরে। 
বাকা শুনিয়া! এবে বুঝ? তুমি মন। 
হইলেও বানু বার দেহের পতন» 
কর্মফল? স্ব এ "সার কন্মের অভ্যাসঃ ৃ 
দেহের সঞ্ষেতে নহে কখনই মাধ ॥ 
অলক্ষো জীবের দক্গে চলে অবিরল। 
বস্তব্র রহিত যেন ছায়া অবিকল ॥ 

এত বলি কোন তক্ত প্রভূদেবে কর। 
আক্মধত্য। শুনে কিন্ত মনে লাগে তয়॥ 
কথার উদ্ধরে কথ। কন গুণমণি । . 
আগ্রহ মহাপাপ বার বারমানি ॥ 
বারে বারে আসে যায় আত্মঘাতী জন। 
তোগিবারে সংসারের যাবৎ যাতন। ॥ 


শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণ পুঁথি ৪১৯ 


তবে ধর্দ ভগবানে করি দরশন। 
করে কেহ শরীরের স্বেচ্ছায় নিধন, 
কোন দোষ নাহি তাঁর হয় তনুত্যাগে, 
আত্মহত্য।-অপরাঁধ তাহাকে না লাখে ॥ 
ঈশ্বরে জানিয়া যাহ! জ্ঞানলাত হয়। 
তাহাকেই একমাত্র জ্ঞান বস্ত কয় ॥ 
সেই জান লাত করি যগ্ভপি গিয়নী। 
স্বেচ্ছায় তিরাগে তনু নাহি হয় হানি ॥ 
যেন নহে কোন ক্ষতি বর্দি কোন জন 
ছ'চেতে ঢালিয়। ল'রে সোনার প্রতিমা % 
আপনার প্রয়োজন ইচ্ছা-অন্থ্সারে, 
মাটার বানান সেই ছাচ নষ্ট করে॥ 
অনেক দিনের কথ। শুন অতঃপর | 
জনেক ছোকর। অতি স্বভাব সুন্দর» 
বরাহনগরে ঘর আসিত হ্খোন, 
বয়ম অধিক নয়বিষ বধ গ্রায়। 
হরিভক্তি, অনুরাগ হৃদর-আগারে। 
তাবরূপকাস্তি তার ফুটিত শরীরে ॥ 
অধীর অবশ অঙ্গ ভাবের সময় । 
বাহিক গিয়ান মোটে তাহে নাহি রয়। 
এক দিন সন্নকটে কহিপ আমার । 
এখানে আমিতে আমি পাবিব না আর॥ 
তবে আমি চলিলাম লইনু বিদাঁয়॥ 
এইমাত্র বলিয়। তথনি চ'লে যায় ॥ 
তার কিছু দ্বিন পরে পাইন খবর । 
ত্যাঁঞজয়াছে যুবক নিজের কলেবর ॥ 
হরি-দরশন করি মুক্ত হ'য়ে জীব । 
কৰিলে শরীর ত্যাগ না হয় অশিব॥ 
এত বলি প্রভুদেব বিধির বিধাত।। 
বিশেষিয়। বিবরিল। জীবের বারত। ॥ 
যাব যতেক জীব চাবি জাতি ভুক্ত । 
বন্ধ, মুক্ত; ঘুযুক্ষু, কেহ বা নিত্যমুক্ত ॥ 
মাছের মতন জীবসংসারের জালে । 
ঈশ্বর ধাহার মায়া তিনি যেন জেলে ॥ 


যখন জেলের জালে পড়ে মত্স্ঞগণ। 
কেহ বা ছিড়িঘ্। জাল করে পলায়ন ॥ 
তারে কহে যুক্তঙ্জীব মহাবল গায় । 
মাস্সায় হইয়। বন্ধ থাকিতে ন। চায়॥ 
মু3ক্ষুপ্র খালি চেষ্ট। জাল কিসে কাঁটে। 
ছিড়িতে না পাপে জাল বলে নাহি আটে ॥ 
মুঘুক্ষুও যুক্ত এই ছুশ্রেণীর জীবে । 
থাকিতে না চায় হেন ভব-কুপে ডুবে ॥ 
তেকারণে কেহ বা! পাইয়া ভগবান্‌। 
স্বেচ্ছায় করেন দ্রেহ নষ্টের বিধান।॥ 
মুকতি পাইয়। তন্ু-ত্যাগের বারত1। 
বড়ই কঠিন, বহু সুনুরের কথ। ॥ 
সাবধানী নারদাদি নিত্যযুক্ত ধার]। 
সংসারের জালে কু না পড়েন ধরা ॥ 
বদ্ধপ্রীব সংসাবেতে, তাদের লক্ষণ । 
প়য়াছে জালে, জানে নিশ্চয় মরণ, 
তবু নাহি হুশ, জালে বদ্ধ অবস্থায় , 
কামিনী-কাঞ্চন-পীকে শরীর লুকার ॥ 
পলাইতে নাহি চেষ্টা করে কোন কালে । 
বড় তুষ্ট আসক্তির পঞ্ষিল সিলে ॥ 
কত সহে দাঁগা, দুঃখ, বিপদনিচয়। 
তথাপি ন। হয় কভু চৈতন্য-উদয় | 
যাহাতে এতেক তাঁর শোকের উদ্ভব। 
পুনঃ পুনঃ বন্ধগ্গীব করে সেই সব ॥ 
আপনার হাতে নাল করিয়। খনন । 
লোণ। সিন্ধুবারি করে ঘরে আনয়ন ॥ 
কাটাঘাসে উট প্রিয় যত তেঁহ থাস্গ। 
দ্র দর রক্ত-ধার। যুখে বাহিরায়» 
তথাপি কেমন নেসা আসক্তি কেমন; 
মাহি ছাড়ে কাটাঘাস করিতে ভক্ষণ ॥ 
য্দি কোঁন বদ্ধজীবে বুঝিধাঁরে পারে। 
অনার সংসারে সার নাহি একবারে ॥ 
অধম আমড়া উপমায় পরিপাটী । 
নার-সম্তহীন খালি খোসা আর আঁটি। 


৯১৪ শ্রীতীরামরুষণ পুঁথি । 


জানিয়ীও ছাড়িতে নী পারে কদীচন। 
সপিবারে ঈশ্বরের পাদ্বপন্গে মন॥ 
কেশবের খুড়া বয়ঃ বছর পঞ্চাশ । 
দেখিলাম একদিন খেলিছেন তাস। 
নাহি হইফ্কাছে যেনতখনে। তাহার । 
উচিত সময় হরি-নাম লইবার ॥ 
বন্ধজীব মাত্রে এক বিশেষ লক্ষণ | 
সাধুসন্ধ বুঝে যেন প্রক্কুত মরণ। 
বিষ্ভার পোঝার মত আনন্দ বিষ্টায়। 
খাঁয় মাথে সেই বিষ্ঠা হষ্ট-পুষ্ট তায় ॥ 
এত বলি কথা সাস্স কৈলা গুণমণি। 
ঠাকুরের কথা ঠিক অমৃতের খনি । 
তক্তদের সঙ্গে রু্গ নানারূপ হয় | | 
বিশেবিয়া। বিবরিয়। বলিবারে নয় ॥ 
রঙ্গমঞ্জে বার বার যান প্রতুবায়। 
মহীবলী বীরভক্ত গিরীশ যেথায় ॥ 
জকুতোসাহস তেহ আপনার ভাবে! 
মনে যেন আসে তেন কন প্রভুদেবে ॥ 
জবলত্ত বিশ্বাস হৃদে, নিরভয় মন। 
তমঃ-গুনী ভক্ত তিনি প্রভুর বচন । 
ডাকান্তের সম ধার! প্রবল আচার । 
মার, কাট, বাধ, লুট, রতন-ভাপগ্ার ॥ 
একদিন হঞ্চমধ্যে প্রভুর গমন । 
নিরখিক়। ভ্রীগিরীশ পুলকিত মন ॥ 
পতিত-পাবন প্রভু পতিত ভরসা । 
পতিত উদ্ধার কাজে মঞ্চমাঝে আসা” 
পাকা ফোলআন। জ্ঞান গিরীশের মনে, 
সেই হেতু রঙ্কালয়ে রহে ষে যেখানে” 
কি লম্পট কি কপট হান হেস্ মন, 
বেশ্ঠ।-বারাঙ্গনাজাতি অতিনেত্রীগণ” 
আবাহন সকলেই বারে বারে করেঃ 
পদ্রেণু ঠাকুরের শিরে ধরিবারে ॥ 
অভিনেতা পুরুষেরা আদিয়। তথায়। 
অভঙ়-তরণরেণু ধরিল মাথায় । 


গিরীশের আশ্বাস বচনে পেয়ে বল। 


উপনীত অবশেষে বারাঙ্গনাদল। 


গণনায় যোঙগজন। যুবতী প্রখর । 
বসনে ভূষণে সঙ্জ। মুনিমনো হর 
দেখিয়। শ্রীপ্রভূদেব ভাবেভরা। চিত, 
ধরিল! মোহন কহে শ্ামা-গুণগীত ॥ 
মধুর প্রভূর স্বর পিকপাধী জিনি। 
শ্রবণে মোহিতচিত যতেক রমণী ॥ 
তার মধ্যে একজন বিনোদিনী নাম। 
ুচ্ছিতা হইয়। পড়ে ধরায়“অজ্ঞান ॥ 
প্রসারিত ঠাকুরের শ্চরণতলে । 
দিব্য-ভাব সমুদিত অস্তর-অঞ্চলে ॥ 
আজন্ম আচার যার বেশ্তার ব্যবসা । 
তরিবারে ভবঙ্গিগ্ধু নাহি কোন আশা, 
আজি তার অক্তিভাবে ভরিল অন্তরঃ 
নিরখিয় দীনবন্ধু লীলার ঈশ্বর ॥ 
পতিত, কাঙ্গাল, দীন, হীন, হেয় জন 
পাপেতর। প্রাণে সারা? ছুর্ববল, অক্ষ ম” 
আশাহীন, মনক্ষীণ, ভবসিদ্ধুকুলে; 
নাহি বন্ধু করে পার অকুল সলিলে” 
কিবা! ভয় পারাপারে পাইবে সম্বল; 
ফেলিয়। নয়নে মাঞ্জ এক ফোট। জল? 
গাও রামকুষ্খনাম হইয়া আতুর, 
ক্ষণমধ্যে হবে পার, কাগ্ারী ঠাকুর ॥ 
ব্রিবিধ ভক্তের জাতি প্রভূর বচনে। 


গুণ-অন্কসারে ভেদ সত্ব রজঃ তমে ॥ 


সবমূলা ত্বক তক্তি যেখানে বিকাশ। 
বাহ আড়ম্বর তথ1। একবারে হাস ॥ 
দীনতার আবরণে গোপন আকার । 
শিষ্ট শান্ত অমায়িক অলোভ আচার ॥ 
রজোগুণে আড়ুম্বর বহু ব্যক্ত পায়। 
গলায় কুদ্্াক্ষ ছুলে তিলক নাসায়” 
পুজা-আরাধনাকালে অঙ্গসুশোভন, 
পরিধেয় পরিপাটি পাটের বসন। 


শ্রীশীরমকৃষ্ণ পুঁথি ৪২১ 


তমোগুণাত্মকতক্ত লক্ষণ তাহার। 
জ্বলস্ত বিশ্বাস চিত্তে জলে অনিবার ॥ 
ঈশ্বর নিজের লোক এই ভাব মনে। 
তিল গ্রাহা নাহি করে কাহারে ভুবনে ॥ 
ভাঙ্গিয়। ছুয়ার ঘর আপনার জোরে । 
মনের মতন ধন লুটে ধনাগারে ॥ 
ইচ্ছামত রাখে কাছে যেন যায় মন। 
অন্য পরে যারে তারে করে বিতরণ ॥ 
গিরীশ প্রভুর ভক্ত এমন শ্রেণীর | 

সবল সকল শির! বিশ্বাস্রে বীর ॥ 
ভক্তিতরে শুন তবে কহিব কাহিনী। 
আরদ্দিন মঞ্চমধ্যে প্রভু গুণমণি ॥ 

বিবিধ ভাবের তক্ত প্রভুর পিয়ারা। 
আজিদিনে অনেকেই সঙ্গে আছে তারা ॥ 
উচ্চতর কাষ্ঠাসনে প্রভুর আসন। 
চারিদিকে বেড়িয়া তাহার ভক্তগণ॥ 
জানু গাড়ি গিরীশ বপিল গিয়। শেষে। 
নিয় ভাগে ঠান্করের চরণের পাশে। 
স্থরায় বিতোর অঙ্গ চিত্ত মাতোয়ারা] | 
অকুতোসাহস যেন ছাতি ধরাবেড়। ॥ 
জনমের যত কষ্ট ম্মরিয়। অন্তরে | 
পড়িতে লাগিল খালি গালি গ্রতৃবরে ॥ 
ধেঁউড় পচাল তাষ স্থুকটু বাখান। 
আদ্দিরস ন'হি জানে যাহার সন্ধান ॥ 
নাট্যকার নিঙ্গে তেঁহ কবির বদন । 

নৃতন স্থজিয়। গালি করে বরিষণ ॥ 
নাহি বাদ মাসী পিসী জনক জননী | 
নীরবে শুনেন সব প্রভু গুণমণি ॥ 
অবশেষে গিরীশ কহেন প্রভুদেবে | 
স্্রীকার করছ মোর ছেলে হ'তে হবে ॥ 
এতক্ষণে ই্রবদনে ফুটিল বচন | 
উত্তরে গিরীশচন্দ্রে কহেন তখন ॥ 

তুই শাল! স্বেচ্ছাচ!রী বহু বেশ্যাগামী । 
কি কারণে, ছেলে তোর হ'তে যাব আমি 


পরম-পবিব্র-চিত বিশুদ্ধ আচার । 
ক্রিয়াবান্‌ নিষ্ঠাবান জনক আমার ॥ 
এইরূপে দ্বন্ব-কথা হয় অনর্গল | 
অবাক হইয়। শুনে ভকতের দল।॥ 

কেহ কিছু কহে, নহে কাহারও শকতি। 
কিন্ত সবে মহাকুষ্ট গিবীশের প্রতি ॥ 
দয়াল প্রকৃতি প্রভূ বালক-আচার । 
্বার্থশূন্টে কামন। জীবের উপকার ॥ 
থিয়েটার কেবল লম্পট বেশ্ঠ। লয়ে | 
তথা তিনি তাহাদের ত্রাণের লাগিয়ে ॥ 
তাহ! ন! বুঝিয়। মনে বিপরীত ডালি । 
পেট ত'রে পিয়ে সুরা কটুভাষে গালি ॥ 
ভক্তির বারতা কিছু বুঝ! নাহি যাক । 
নানাভাবে তক্তিভাব বিকাশিত পায় ॥ 
ভক্তিভাব প্রত্যেক ভক্তের স্বতস্তর | 
একের ভাবেতে লাগে অপরের জ্বর ॥ 
সকল ভাবের ভাবী কিন্ত যেই জন। 
তাহার নিকটে সব সমান রকম ॥ 
পিরীশের ভাষা আজি প্রভু তগবানে । 
বড়ই লাগিল কটু ভক্তদের কানে । 
প্রতুর শ্রবপ্পে কিন্তু স্তুতি ভক্তিময় । 
ভাবগ্রাহী এক! প্রভু, অন্য কেহ নয় ॥ 
তাবের ঘরেতে চুরি না করিযে জন। 
ঘৃণা, লজ্জা, ভয় তিনে হইয়া! মোচন ॥ 
আচরণ তার সঙ্গে করে ঠিক ঠিক। 

তুষ্ট তায় প্রত সর্ধবরসের রসিক | 
ভক্তির বিধান নহে, অপরের পারা । 
বেডউল ভক্তিতাব বেদ-বিধি ছাড়া ॥ 
লক্ষণ ধরিয়। তার না মিলে সন্ধান । 
এক চিহু ভক্ত ন'হি ছাড়ে ভগবান্‌ ॥ 
অঙ্গে কৰে কর্ম কাজ মন নাহি সরে। 
কোম্পাসের কাটা যেন সতত উত্তরে । 
প্রত্তুর চরণ-পন্মে একটানা মন । 

ইহাই কেবল এক ভক্তের লক্ষণ ॥ 


৪২২ শ্রীতীরামরুষ্জ পুঁথি 


অন্তর-জগৎ নামে যাহ] যায় শুন] । 
লীলাই তাহার এক বিস্তৃত বর্ণনা ॥ 
উপম। ধরিয়। এই মীত্র যায় বল। 
অন্তর-জগৎ মূল, টীক! তার লীল। ॥ 
গালি দিয়! প্রতৃদেবে গিরীশ এখানে । 
শিরে ধরি পদরেণু চলিল ভবনে,, 
পরিহরি সেইক্ষণে রঙ্গের আলয় , 
বিষণ কি ক্ষু্ মন তিল মাত্র নয় ॥ 
পরদিনে চারিদিগে ছুটাল বারত। | 
প্রভুর শরণাপন্ন ষেবা আছে যেখা। 
গিরীশের কটুভাষ মঞ্চের ভিতর । 

ষে শুনে তাহার হয় বিষণ্ন অন্তর ॥ 

শুন দুই দিন পরে এই ঘটনার । 

ঘুরে ফিরে এল পুনঃ শুভ রবিবার ॥ 
কণ্ধ বন্ধ তক্তদের অবসর পার। 
সকলেই প্রঙ্দেবে দেখিবারে খায় ॥ 
বশেষতঃ আজিদিনে ভক্ত-সমাগম ॥ 
আমন্দিরে শ্রীপ্রত্র হইল বিষম ॥ 
আন্দোলন এই কথা করে পরম্পরে | 
কেহ ব। গোপনে কেহ প্রভুর গোচবে ॥ 
এমন সময় ট্য়। উপনীত হয় । 
বৃহী-তক্তচুড়ামণি রাম সদাশয় ॥ 
সেব্য সেবকেরু তাব বাধা একতানে | 
নিষ্ঠাবান্‌ তক্তিমান প্রভুর চরণে ॥ 
সুন্দর মোহন মৃত্তি গেঁউর বরণ | 
তক্তির ছট।য় ফুল্প সুচারু বদন ॥ 

পুণ্য দরশন রা আঁখির আরাম । 
মুক্তহত্ত মুক্ত আত্মা চাইতক্ত রাম ॥ 
দেখিপ্রাই প্রভুদেব কহিলেন তায় । 
গিরীশ বড়ই গালি দিয়াছে আমায় ॥ 
ভূমিতে লুটিয়! বন্দি প্রভুর চরণ । 
দিলে গালি খেতে হবে ভক্তোত্তম কন ॥ 
শ্রীপ্রতু বলেন যর্দি মাবে অতঃপর । 
সহিতে হইবে তাহা? রাষের উত্তর ॥ 


যাহ! দিয়াছেন যারে সেই দিবে তাই। 
কোথায় পাইবে দ্দিতে তার যাহ। দাই ॥ 
কাঁলকূট একমাত্র ধন কালিয়ার। 

সে ধিবে ধরিয়া বিষ যাহ। আছে তার ॥ 
কি বুঝিল। প্রভৃদেব রামের বচনে। 
তখনি আনিতে গাড়ী আজ্ঞা হয় রাঁমে ॥ 
আঁজ্জাপর ভক্তবর আনিল সত্ব । 

যাত্রা যাহে করিলেন গিরীশের ঘর ॥ 
কতিপয় শক্তমাত্র গ্রভূর সহিত। 
ত্বরান্বিত যথাস্থানে হৈলা উপনীত ॥ 
অন্দরে আরাম-শষ্য। গিবীশ যেখার। 
বাত্তীবহ শুভ বর্তী তথ। লয়েযায় ॥ 
পুলকে পুর্ণিত কা প্রফুল্লিত মন। 
সবব্ে আসিঞ্া বন্দে প্রভুর চরণ ॥ 
তড়িতের মত বার্ড! ছুটে চাগ্িধাবে ! 
শ্ীপ্রতুর আগমন গিরীশের ঘরে ॥ 
সনিকটে অনেকে তক্তের নিকেতন । 
ক্রমে ক্রমে বছ জনে দিলা দরশন ॥ 
তরিল বৈঠকখ!ন। অতি পত্িসবু। 
গাণিচায় গদা তার উপরে চাদর ॥ 
সুন্দর বিছন। গ ত। তাকিয়ায় ঠেস। 
উপবিষ্ট রাঁমরুষ্ণ বিহু পরুমেশ ॥ 

নান! বঙ্গে রসভাস ভক্ত ভগবানে। 
মঞ্চের ঘটন। মোটে নাহি কারো মনে ॥ 
গিরীশের ঘরে নাই কোন অনাটন। 
সেবার কারণে করে নানা আয়োজন ॥ 
পরম বৈষ্ণব তক্ত বনু বলঝাম। 

শুভ্র পরিচ্ছদ শিরেং পাগ শোভমান ॥ 
মহানন্দে মৃহুমন আঙ্তে হাসিরেখা। 
গিরীশের আবাদে আসিয়া দিলা দেখ। ॥ 
ভক্তিভরে প্রভুবরে দুরে প্রণমিয়! 
করধোড়ে একধারে রহে দীড়াইয়। ॥ 
গ্রস্তত প্রভুর ভোজ্য লুচি তরকারি । 
বিবিধ রকম ভাঙ্গি কত রকমা“র॥ 


শ্ীপ্রীরামরু*চ-পুঁথি ৪২৩ 


 ঙ্দেশ সহিত মিটি নানান প্রকার | 
আনিয়া ধুইল ধেথ। শ্রীপ্রভু আমার ॥ 
উপবিষ্ট বিছানায় তাঁহাঁর উপরে । 
গিরিশের কথামত ব্রাহ্গণ চাঁকরে ॥ 
ভক্ত বন্থু বলরাম ঠবঞ্চব আচার । 
লাগিল তাহার চক্ষে অতি কদাঁকার ॥ 
দেই হেতু চিন্তে তেঁহ আর মনে। 
বিছানায় ভোঙ্য থাল খুইল কেমনে ॥ 
বসুর অন্তর কথ! বুঝিয়া অন্তরে |, 
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বলিলেন তারে ॥ 
তোমার ভবনে যবে করিব ভোজন । 
এরূপে সে নহে, রবে স্বত্ব আমন ॥ 
যার ষেন ভাঁব প্রত তেন তার কাঁছে। 
বিনা প্রভূ সাধা কার ভক্তভাব বাছে॥ 
একরূপে বহুরূপ প্রন পরমেশে | 
তার কাছে তেন রূপ ষে যেমন বাসে ॥ 
বিবিধ ভাবের ভক্ত লীলাঁয় এবার 14 
শুন ভক্তসংযোটন অমৃত-ভাগ্ডার॥ 
তকত প্রতাপচন্দ্র হাজর! উপাঁধি। 
প্র্বর নিকটে 2্হ রহে নিরধি ॥ 
কশ্মেতে পিক়্াণা বড় কন্ম তার খেণা। 
কঠোর আচারসহ সর্দা জপে মালা ॥ 
 প্রতৃদেব তাহার স্বভাব মুবিদিত। 
শরক্ধ জ্ঞান (বচারেতে পরম পাগুত ॥ 
মনোভাব হাজরার হদে বলবৎ। 
স্বপনের সম এই অলীক জগৎ ॥ 
পূজা সেবা আরাধনা ভক্তি প্রকরণ 
মকল কেবলমাত্র মনের ভরম ॥ 
আমি নিঙ্জে সেই বস্ত নিজের উপাস্য | 
স্বরূপ চিন্তাহি মাত্র একক উদ্দেশ্য ॥ 
প্রিশ্পপাত্র শ্রী প্রভুর মহাঁভাগ্যধর। 
লীলাঁয় সহায়*ষ্ঠহ নিত্য সহচর ॥ 
কতই হইল খেলা হাঁজরার সনে । 
পৃ চিত সুনিশ্চিত ভারতী শ্রবণে ॥ 


হাঁজর! প্রভাপচন্তু ভক্তির বিরোধী । 
সেই দে কারণে তীয় প্রভু গুণনিধি ॥ 
রঙ্গ প্রিয় রঙ্গহেতু সবিনয়ে কন, । 
করিবারে কিছু কাল চরণ সেবন ॥ 
এডাইতে নারে বাক্য অনন্ত উপ|য়। 
দোগীতে বধ যেন অনিচ্ছায় খান ॥ 
সেঈমত সেবে পদ অন্তরে অরুচি। 
ক্ষণে গ্গণে করে মনে ছেড়ে দিলে বা? 
উদ্ধগতি রতি ক্রমে হয় অগ্রসর | 
হাজর] প্রভুর কাছে মাগে অবসর ॥ 
প্রহ্ন কন কোথা যাঁবে, কি করিবে গিয়! 
ধীরে ধীরে দেহ পায়ে হাত বুলাইয়। ॥ 
বিবিধ প্রসঙ্গ' তার তুষ্টির কারণ। 
তাহাতে আদতে নাইহাজরার মন ॥ 
এইমতে রাঁতি যবে অবসান প্রায় । 
তখন ছাড়িয়। তারে দিলা প্রভুরার় ॥ 
পুনরায় পরদিনে মধ্যাহ্নের পর। 
ডাকেন সেবিতে পদ লীলার ঈশ্বর ॥ 
আহারান্তে কিছু কাল আরাম অভ্যান। 
সন্ভোগে হাজর নাহি পায় অবকাশ ॥ 
এইমত দিন দিন, কিছু দিন যায় । 
বিরক্ত হাজরা বড় হইল তাহায় ॥ 
একদিন আহার করিয়। সমাপন। 
সংগোপন স্থানে গিয়া করিল শয়ন ॥] 
রঙ্গপ্রিয় প্রহথদেব করিয়া সন্ধান । 

ধরিয়া শ্রীহস্তে হুক ধীরে ধীরে যান ॥ 
ডাকাডাকি কত তায়, নাহি দেয় সাড়া। 
কপট নিদ্রার বেশ, বস্ত্রে মুখ মোড়া ॥ 
তবে প্রভু সুবাসিত তামাকের ধূম। 
নাকের নিকটে দেন ভাঙ্গাইতে ঘুম || 
স্থন্দর রঙ্গের খেল! ভক্ত ভগবানে |. 
ভক্তির ভাণ্ডার কথা শুনে ভাগ্যবানেন। 
তখন মুখের বাস করি উন্মোচন । 
হাজরা হাসিতে থাকে তুষ্ট রুষ্ট মন ॥ 


৪২৪ শ্ীত্রীরামকূষঃ-পু'খি 


কলিক। জীগ্রভৃদেব দিয় গার কবে। 
ধরিয়া আনিল। তবে নিজের মন্দিরে ॥ 
খাটের উপরে পরে বসাইয়। তীয় । 
পূর্বববৎ নিয়োজিল চরণ সেবায় | 
অতঃপর প্রীপ্রভূর কি হইল মন । 
হাজরায় নহে আজ্ঞ! সেবিতে চরণ ॥ 
সেই মহাকার্যে রত বহে রেতেদিনে । 
রাখাল হরিশ লাটু ভক্ত তিন জনে॥ 
হাঁজরার নাম গন্ধ নাহি তথ। সার । 
নরলীগা ঈখকের বড়ই মঙ্গার ॥ 

এক পক্ষাধিক প্রায় গত এরকমে। 
উপজিল সন্দ এক হাজরার মনে ॥ 
স্বেচ্ছায় সেবিতে পদ একদিন যায়। 
হাজার নারাজ তারে হেলা প্রভৃরায় ॥ 
পরশিতে কোনমতে ন1 দেন চরণে । 
ক্ছুন মন হইয়া ফিরিল নিজ স্থানে ॥ 
পরদিনে মনে মনে যুক্তি কৈল সার। 
ছিনিয়। সেবিব ভাগ্যে যা হোক আমার ॥ 
এত ভাবি ধীরে ধীরে মন্দিরে গমন । 
দেখিঙ্গ শয্যায় প্রভু আশ্চর্ধ্য কথন । 
কেহ নাহি সন্নিকটে প্রীমন্দিরে একা, 
বালাপোষে পা হইতে বুক তক ঢাকা ॥ 
ভাগ্যবান্‌ পুণ্যবান্‌ প্রতাপ হাজরা । 
ধরি ধরি করে প্রত নাহি দেন ধর! ॥ 
পাটয়ারি বুদ্ধি তার ঘটে বিলক্ষণ। 
সেই হেতু নাহি হয় অভিষ্ট সাধন ॥ 
কখন সন্দেহ করে কখন বিশ্বাস । 

এই দোষে নাহি আর পুরে অভিলাষ ॥ 
এখন বিশ্বাস হৃদে বছে বলবতী । 

চরণ সেবিতে করে কাকুতি-মিনতি ॥ 
কোমমতে প্রভুদেব না হন স্বীকার। 
হাজর! বুঝিল দেহে পাপের সঞ্চার ॥ 
মহাপুরষের দেহ পবিত্র পরম । 

পাগীর পরশ লাগে বিষের মতন ॥ 


সেই হেতু নিবারণ শ্রী পরশে । 
করিব উপায় আজি পাপের বিনাশে। 
গলামাঁটী ভক্ষণ, একাগ্র মনে জাঁপ। 
এই ছুই মহৌষধি বিনাশিতে পাপ ॥ 
এত ভাবি মশারি খাটায়ে সেইক্ষণে। 
রচনা করিল শয্যা কম্বল আসনে ॥। 
শিয়রে মাটার তাল গুলি গুলি থায়। 
নয়ন মুদিয়া জপ করেন শয্যায় ॥ 
প্রতাপের জপে প্রস্থ ভকতবতনল। 
শ্রীমন্দিরে বিছানায় হইল! চঞ্চল ॥। 
নীরৰে গোপন ভাবে যান ধীরে ধীরে। 
প্রতাপ শুইয়া যেথা মশারির আড়ে | 
বারে বারে মন্দ শ্বরে ডাকেন ভাহায়। 
রোকচ্ডরে করে জপ নাহি দেয় সায় ॥ 
অভিষান বলবান ততই অন্তরে । 

যতই ভাকেন প্রভু পদ সেবিবারে || ৬ 
অবশেষে গরজিয়া মানভরে কয়। 

পদ সেবিবারে না পারিব মহাশয় ॥ 
প্রত্যুত্তর সবিনয়ে প্রভুর আমার | 
বেশি নহে পরশিবে মাত্র একবার ।। 
অন্তরে অপার তুষ্ট, বাহে কোপ করি । 
মন্দিরে প্রভুর পিছে যায় ধীরি ধীরি ॥ 
স্ভাগ্য হাজর। চাঁষ! মহাপুণ্যধর। 
ঈশ্বরের সেবা করে খাটের উপর ॥ 
ব্রিদশ-ঈশ্বর যাহা ছুইতে না পায়। 
হাজরার পদরজ এ অধম চাঁয়॥ 
অতিঅল্লক্ষণমধ্যে কন গুণমণি । 
পরিতৃ সেবার সন্ধষ্ট এবে আমি ॥ 
আপন শধ্যায় তুমি করহ গমন । 
হাঁজর। বলেন নাহি ছাঁড়িব চরণ ॥ 
সত্য মানি আপনার পরিতৃ্ত বটে ।... 
ন। হইলে মোর তৃপ্তি কোন্‌ পাল উঠে॥ 
অটিয়৷ চরণ ছুটি করে আকর্ষণ । 

যতই করেন গ্রন্থ তাছে নিবারণ । 
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গরণীলা ঈশ্বয়ের অপূর্ব্ব ভারতী । 
গ্তনিলে শ্রীপদে মিলে বিমল ভকতি। 
হারার সঙ্গে সদা খেলেন গৌসাই। 
বিশ্বাস অন্তরে কিন্তু নাহি পায় ঠাই ॥ 
উচ্চতম, গৃহীভক্ত প্রতুর আমার । 
মনোমোহন, রাম, চাটুযো কেদার | 
[রভক্ত শ্রীশ্বরেন্ত্র সিমুলায় ঘর ॥ 
গবানে দরশনে সাধ নিরম্তর ॥ 
'সারীর বেশে বাস করে ধরাধামে। 
নপ্রাণগত কিন্ত প্রভূর চরণে ॥ 
€ মনে শ্ীগোচরে হাজর! এখন। 
হাদের নিন্পাবাদ করে বিলক্ষণ ॥ 
প্রিয় ভগবান্‌ ভক্তগত-প্রাপ। 
গিল ভক্তের নিন্দা বাজের সমান 
ভূর বিষম শিক্ষা! শিক্ষা দেন কাজে । 
[নস স্মরণ শিক্ষা হাড়ে হাড়ে ভিজে ॥ 
কনিনাহেতু শিক্ষা দিতে জীবগণে। 
টন কি করিল গ্রভু হাজরার সনে ॥ 
রদিনে প্রতাপের বুকের ভিতর । 
টিল শূলের ব্যথা অতি গুরুতর ॥ 
্থ কলেবর তাহে শুদ্ধাচার রহে। 
ঠাৎ কি হেতু ব্যথা সঞ্চারিল দেহে ॥ 
কছুই বুঝিতে নারে চিত্তে অনুক্ষণ। 
বধ উচিতমত করেন সেবন | 
পশম কোনমতে নহে তিল আঁধ। 
বরঞ্চ বাড়িতে থাকে বিষম প্রমাদ ॥ 
দেহে হল, বুকে বেদনার বাসা। 
ইধতৃু কিছুই নাহি করেন জিজ্ঞাস! ॥ 
₹ত কথা তার সঙ্গে হয় রোজ রোজ । 
ধধন আদতে কিন্তু নাহি নেন খোজ ॥ 
টাজরার এই কষ্ট ম$নর ভিতর । 
বুকের বেদন। চেয়ে ৫হল কষ্টকর ॥ 
বিবিধ ভাবিয়া যুক্তি কৈল! মনে মনে । 
ছনজে গমম প্রেয়ঃ পরাতে পদ্মছিলে । 


গোপনে গোপনে কলে আয়োজন তার । 
অস্তরে বুঝিয়া তত্ব শ্রীপ্রতৃ আমার ॥ * 
শ্রীমূখে মধুর মৃদু হান্তসহকারে । 

হাজির হাজরা যেথা, তারে তুষিবারে ॥ 
শ্রীবদন-বিগলিত হান্ত সুমধুর | 

যে দেখে তাহার জন্ম জন্ম ছুঃখ দূর | 
দরশন নহে যার ছরদৃষ্ট দশ] । 

বুখ। তার নর-জন্ম ধরাধামে আসা।॥ 
অমেয়বরষী ভাষা সরল সরল। 

হাঁজরায় জিজ্ঞাসেন শরীর কুশল ॥ 
ভুলিয়া সকল ব্যথা উত্তর 'তখন। 
পক্ষাবধি বক্ষঃস্থলে শূলের বেদন 
ভ্রাতৃপুত্র রামপালে কন ডাক দিয়!। 
ঠাণ্ডা জলে দেহ কিছু চিনি ভিজা ইয়া ॥ 
কিঞিৎ লেবুর রস মিশাইয়] তায়। 
এখনি খাইতে তৃমি দেহ হাজরায় ॥ 
পিয়ে পেয় স্থুশীতল, শীতল যখন । 
বুঝাইয়া হাজরায় প্রতৃদেব কন। 

শুলের বেদন। বুকে বড় পরমাদ । 
বিয়াধির মূল হেতু ভক্ত-অপরাধ ॥ 
ভক্তদের নিন্দাবাদ করিয়া রটনা । 
আপনি এনেছ নিজে বুকের বেদনা ॥ 
আরোগ্য উপায়ে এই আছে এক বিধি। 
ভক্তদের পদরজ পরম ওঁষধি ॥ 

কিছুক্ষণ পরে তেঁহ করে দরশন। 
উপনীত রাম আদি শ্রীমনোযোহন ॥ 
চকিতে উঠিয়! তবে প্রদ্কুল্লিত যনে । 
শিরে ধরে ভক্ত-রজ লুটাইয়। ভৃমে ॥ 

সে দিন হইতে আর বুকে নাহি ব্যথা। 
ভব-ব্যাধি-মহোৌষধি রামকৃষ্ণকথা ॥ 
হাজর। মহিমা যত দেখে বার বার। 
কোনমতে নাহি হয় বিশ্বাস-সঞ্চার ॥ 
গুন তবে কই কথা অপূর্ব ভারতী । : 
মিলে জান ভি ভাত, গুমে হেবা পুথি ॥ 
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দিনেকে হাজরা কহে অতি সংগোগপনে। 
ভকত রঈধাল লা, এই দুই জনে ॥ 
বৃথা কেনে এইখানে ছাড়ি ঘর ছার। 
উন্নতি কিমত কাছে করিলে ইহার। 
সাধনভজন কোথা ধান-ভপচয়। 
খাইয়া, খেলিয়া নষ্ট করিছ সময় ॥ 
কেন নাহি কহ গিয়া উহীর নিকটে । 
দিন পক্ষ মাস বর্ষ বৃথ। যায় কেটে ॥ 
অকপট হ্ৃদয় প্রভুর তক্তদ্বয় । 
বালক বয়স চিত্ত সরলাতিশয় ॥ 
বুঝিলেন মিথ্যা নয় হাজরার কথা । 
মন ক্ষুপ্ন বিষণ্ণ বদন যাঁন সেথা ॥ 
যেইখানে শ্রীমন্দিরে প্রভৃদেবরায় । 
আপনে আঁপন। গত বদিয়া খট্ায় ॥ 
সকলেই বটে ভক্ত উনো ছুনে। নাই । 
সই রামকৃষ্ণ-কল্প তরুমূলে ঠাই ॥ 
প্রভুর পরম প্রিয় বতনের ধন । 
কিন্তু ভাঁব-তেদে সবে প্রত্যেক রকম ॥ 
লাঁটুর সেবক-ভাঁবঃ সেব্য লীপোসাই। 
কাছে গিয়া কর কথা হেন শক্তি নাই ॥ 
আঁজ্ঞাপর সেৰাঁপর যুক্তকর দূরে । 
রাখাল ছেলের মত কোলের উপরে ॥ 
জানাইতে মনোভীব শ্্ীপ্রহর কাছে। 
সর্বাগ্রে রাখালচন্ত্র লা, চলে পিছে ॥ 
কেশ-কতুয়নসহ জড়-জড় স্বর । 
রাখাল কহেন কথ। প্রভুর গোঁচর ॥ 
এতদিন এইখানে দিবাঁবিভাঁবরী। 
কি হইল ফল কিছু বুঝিতে ন1 পারি ॥ 
শুনি বাণী রাখালের প্রভূ গুণধর | 
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ সভীত অন্তর ॥ 
চমকিয়া উঠিয়া কহেন সেইক্ষণে। 
অনিমিখে নিরখিয়া রাখালের পানে ॥ 
কেব। দিল হেন শিক্ষা ভীষণ বার তা। 
এ নহে তোদের নিজ অন্তরের কথা ॥ 


নিরমল চিত্ত তোর অস্তর সরল। 
তাঁহে কে ঢালিয়া দিল শ্টষণ গরল ॥ 
জড়-ন্বরে শিরে হাত বুদ্ধি আলথাল। 
হাঁদ্ররার শিক্ষা ইহা! কহেন রাখাল॥ 
গরজিয়! প্রভুদেব ক্েইিয়ীর হায়। 
দ্রুতপদে ধাইলেন হাজর। যেথায় ॥ 
কর্কশ-তাঁষায় কত তিরস্কার তাবে । 
পশ্চাৎ কহেন তুমি যাঁও স্থানাস্তরে ॥ 
কত কষ্টে লালি পালি ছাওয়াল আমার। 
বিনষ্ট কারণে দেহ শিক্ষা কদাঁকার॥ 
লজ্জ! ভয়ে ত্রস্তচিত হাঁজরা তখন । 
কি দিবে উত্তর মুখে না! সরে বচন ॥ 
তপ জপরক্রয়াকাগ্ড সাধন ভজন । 
অধিরত যোগে রত ধ্যানে নিমগন ॥ 
উচ্চতর কিসে, কিছু ন| পাই ভাবিয়ে 
কষলার সেব্য প্রভু সেবনের চেয়ে ॥ 
বনে নয়ন বাধা মানুষ যেমন। 
সন্্রিকটে বস্ত নাহ পায় দরশন ॥ 
তেমতি প্রতাপচন্দ্র মায়ার মায়ায়। 
এক ঘরে প্রভুদেব দেখিতে না পায় ॥ 
দেহ আখি ভগবান্‌ রাখ এ অধীনে । 
ভক্তি রহে যেন তব ভক্তের চরণে ॥ 
ভক্ত প্রতি ঠাকুরের অতিশয় টান। 
সঙ্গে আনা আধুজন। প্রাণের সমান, 
বিপদ্সঙ্কুল এই ধরায় আনিয়া, | 
সতত সতর্কভাবে আছেন বসিয়া ॥ 
শুন তবে কই অতি মধুর কথন। 
পৃরীমধ্যে এসময় আসে এক জন ॥ 
বাউল-সন্ন্যাসী ত্েহ মহাশক্তিধর | 
করতাল সম চক্ষু ডাগর ডাগর ॥ « 
দেখিয়। আকার তার ঝুঁঝলা ঠাকুর | 
সিদ্ধায়ের শক্তি ধরে শরীরে প্রচুর ॥ 


সেই বলে নানা মঠে করিয়া ভ্রমণ। 


্বডাব সাধুর করে সাঁধুত্ব হরণ 1! 
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ডাঁইনের মত কার্ধ্য কদর্য্য আচার । 
এক চিন্তা অমঙ্গল কিমতে কাহার ॥ 
কালীর প্রসাঁদ থায় পৃরীমধ্যে থাকে । 
কে কোথায় সাধু ভধ্ সমাচার রাখে ॥ 
অবশেষে দেখিতে পাইল বিচক্ষণ । 
সাধুত্বে মণ্ডিত যত গ্রতৃ-ভক্তগণ ॥ 
স্ুষোগ উপায় চেষ্ট৷ উদ্দেশ্যসাধনে। 
সফতনে অন্বেষণ করে রেতেদিনে ॥ 
সাধুর সঙ্গেতে বমি করিলে আহার । 
সহজে সম্পূর্ণ হয় উদ্দেশ তাহার ॥ 
সেই হেতু শ্রীগ্রভুর ভক্তদের সনে। 
কেমনে ভোজন, রহে তাহার সন্ধানে ॥ 
সন্ন্যাসী আদতে তত্র না পায় সন্ধান | 
হরিতে যাদের শক্তি সদ] চেষ্টাবান, 
তাঁরা সবে পোঁষাঁপাখী যতনের ভরে, 
নিরাপদে শ্ীপ্রভৃর মেহের পিঞ্জরে ॥ 
স্পর্শ করে গ্রভু-তক্তে সাধ্য কার নাই । 
রক্ষাকর্তা নিজে যেথ। জগৎ-গৌপাই ॥ 
যৌবন যখন মুই করিনু প্রবেশ । 

প্রভুর সংদারে, এবে শাদা রাড কেশ, 
লেশমাত্র বুঝিতে নারিম্ু ভঞ্জগণে, 
কিবা বস্ত কোথাকার শপ্রভুর সনে ॥ 
অপার মহিমারার্জি অপরূপ বল। 
পদরজ অবধমের পথের সম্বল ॥ 

"শুন তবে কি হইল কথ! অতঃপর । 
ভকত-বৎসল প্রভু লীলার ঈশ্বর ॥ 
তক্তেন্দ্র নরেন্্রনাথে কহেন বচন । 
কিবা মুমধুত্র আস্তে হান্ত সুশোতন, 
ভিক্ষায় মাগিয়া দ্রব্য করিয়! যোগাড়, 
আপনি রাধিয়। দেহ করিব আহার॥ 
ঠাতুরের প্রেমে মগ্ন ত্যাগী যোগীশ্বর। 
শ্রীআাজ্ঞ। ধরিয়া তবে শিরের উপর, 
অন্তরে আনন্দ কত কহ নাহি যায়। 
আয়োজন কৈল! দ্রব্য মাগিয়া ভিক্ষায়॥ 


পঞ্চবটতলে হয় বন্ধনের স্থান | 

বাঁউল সন্ন্যাসী সব পাইল সন্ধান ॥ 
উদ্দেশ্যস।ধনে দেখি সুন্দর উপায় । 
এক সঙ্গে ভক্তদের খাইবারে চায় ॥ 
অন্তর বুঝিয়া, তারে প্রভুদেব কন । 
পুরীর ছত্রেতে গিয়া করহ তোঁজন ॥ 
এইখানে ভোঁজনের নাহিক উপায় । 
শঠ ধূর্ত সন্ত্যাসী যাইতে নাহি চায়॥ 
তবে প্রভৃদেবরায় কন রুষ্ট ভাবে। 

কি তোর বুকের পাটা কিরূপ সাহসে ॥ 
ভোজন প্রয়াস ইচ্ছা কর এইখানে । 
এই সব শুদ্বআত্মা ভক্তদের সনে ॥ 
প্রয়াসে হতাঁশ হয়ে সন্যাসী তথন। 
পরিহরি কালীপুরী ঠকল পলায়ন ॥ 

শুন রামকুফ্ণায়ন তাপ হবে দূর। 

তিল সন্দ নাহি তাঁর জামিন ঠাকুর ॥ 
ভক্তগণ শ্রীপুর পরাধূণর বাড়া। 

সদ! সঙ্গে প্রভু নন এক তিল ছাড়া ॥ 
সকলের জন্য তার চিন্তা রেতেদিনে । 
কে কোথায় কিবা ভাবে রহে কি রকমে ॥ 
লীলা-আন্দোলনে তত্ব পাইবে সর্ধথ|। 
শুন ভক্ত সংযোটন অপরূপ কথা ॥ 
শ্রীনবগোপাল ঘোষ কারস্থের জাতি। 
পূর্বধণ্ডে বলিয়াছি তাহার ভারতী ॥ 
তিন বর্ষ পূর্বে তেঁহ কিশোরীর সনে। 
এক দিন মাত্র আসা প্রভু-দরশনে | 
সঙে লয়ে অল্পবয়: কুমারী কুমার। 
ভক্তিমতা পুণ্যবতী পত্মী আপনার ॥ 
এতাধিক কাল আর নাহি দেখা শুনা । 
প্রভুর অন্তরে তাই বড়ই ভাবনা ॥ 
কিশোরীকে প্রতুদ্দেব কন এক দিনে। 
হেরে? সেই ঘর যার বাছুড়ব[গাঁনে॥ 
আফিসেতে উচ্চকাঁজ সদয়াল মন। 
দুঃখিগণে ওষধ করয়ে বিতরণ ॥ 
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তোমার সঙ্গেতে হৈল তিন বর্ষ প্রায়। 
আসিয়াছিলেন তেঁহ এখন কোথায় ? 
য্পি তোমার সঙ্গে দেখা হয় তার। 
আসিতে বলিও মাত্র আর একবার ॥ 
কিশোরী ভক্তের মধ্যে বড়ই বিটল। 
গড়ন যেমন তেন অস্তর সরল ॥ 

জোরে জোরে কয় কথা প্রতুর স্দনে। 
সর্বদ] মেলানি করে প্রতৃ-দরশনে ॥ 
রাখিয়া যুবতী ভার্ধ্যা শ্বশুরের ঘরে। 
ফামিনী কাটায় হেথা গ্রভুর মন্দিরে ॥ 
শ্বশুর-ঘরের লোক পাইয়া সন্ধান । 

তাড়া করে শ্রীমন্দিরে যেথা ভগবান্‌ ॥ 
লোকবশীকরণের দিয়! নিন্দাবাদ । 
প্রতৃর সঙ্গেতে করে তুমুল বিবাদ ॥ 

তাঁর সে শত শত কটু কথা কয় । 
সর্বসহ গ্রভূদেব তাই তাঁর সয়॥ 
সংগোঁপনে কিশোরীকে কন প্রতৃরাঁয়। 
এখানে আসিতে করি নিষেধ তোমায় ॥ 
অভিমানে বায় মাত্র থাকিতে না পারে। 
পুনঃ উপনীত ছুই তিন দিন পরে ॥ 
প্রভূর বারতা ল'য়ে চলিল কিশোরী । 
বাছুড়বাগানে যেথা গোপালের বাড়ী। 
আজি কিব। শুভ দিন ভাগ্যে গোপালের । 
যোগী খাধি ধ্যানে ধার নাহি পায় টের ॥ 
প্রেরিত তাহার আজ্ঞা ভক্তের দ্বারায় । 
আসিতে প্রভুর কাছে দেখিতে তাহায় ॥ 
সঙ্গেশ পশিবামাত্র গোপালের কানে । 
বিশ্বয়ে আবিষ্ট চিত্ত চমকিত প্রাণে ॥ . 
মনে মনে ভাবে এ কি করুণা অপার। 
তিন বর্ষ পূর্বে স্জে দেখা একবার ॥ 

কত লোক দিন দিন আসে বায় কাছে। 
তথাপি অভাপি মোরে মনে তার আছে ॥ 
অহেতুক দয়! দেহ দীনের উপর। 

এই ধোধে গোপালের উৎলে অন্তর ॥ 
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কানায় কানায় জল ছাপাইয়। পড়ে। 
বাহিরে গড়ায় শেষে চক্ষুর ছুয়ারে ॥ 
আননের সীম! নাই রবিবার দিনে | 
শুভ যাত্রা করিলেন প্রস্থ দরশনে ॥ 
সঙ্গে ভক্তিমতী সহধন্মিণী তাহার 
ছোট বড় যতগুলি কুযার। কুমার ॥ 
উতরিয়। শ্রমন্দিরে শ্রাপ্রভুর পায়। 
জনে জনে শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায় 
এত দিন কেন আর নাহি ছিল আসা। 
ন্বেহভরে গোপালেরে করিল! জিজ্ঞসা ॥ 
গোপাল ্রাগ্রভূদেবে করিল উত্তর । 
ূুর- যোগে গেল মোর এ তিন বচ্ছর ॥ 
শ্ীপ্রতু বলেন ফোগ্য সাধন ভজন। 
করিবার তোমা নাহিক প্রয়োজন। 
বার ত্রয় মাত্র তুমি আসিও হেথায়। 
বাসন। হইবে পুর্ণ মায়ের কৃপায় ॥ 
সময় আগত দেখি প্রত নারায়ণ। 
এইবারে গোপাঁলেরে কৈলা আকর্ষণ ॥ 
আকর্ষণে কিব। কাণ্ড নহে কহিবার। 
উপমায় বরিষায় গঙ্গার জুয়ার || 
কেমন লাগিল চক্ষে প্রভৃগুণধরে। 
গোপাল থাকিতে আর নাহি পারে ঘরে। 
প্রভুর মূরতি চিন্ত! দিবসযামিনী। 
অবসর পাইলেই গোচরে মেলানি ॥ 
এক] কত নয় সঙ্গে বত পরিবার । 
ভক্তিমতা সাথী দার কুমারী কুমার ॥। 
কুমারদিগের মধ্যে স্থরেশ যে জন। 
পাঁচ ছয় বর্ষ মাত্র মোটে বয়ঃক্রম ॥ 
স্বন্দর গড়নথানি নয়ন বিনোদ । 
বব্দি-ঘটে তক্তিভর1 দেখিলেই বোধ ॥ 
শিশুবরে শ্রীগ্রতুর কূপ অতিশয় । ৮ 
জননী রতন গর্ভ তার পরিচয় ॥ 
আশ্চর্য্য বালক কিবা হেন বয়ঃক্রমে | 
খোলেতে সঙ্গত করে কীর্ভনের গালে ॥ 
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ফাসাবধি তাল বোধ তক্তিতরা হট । 
শিশুর আদর বড় গ্রতুর নিকট্ট || 
উাগ্যবান ভাগ্যবর্তী জনক জননী | 
গদরজ তাহাদের মহাঁভাগ্য গণি ॥ 
গোপাল প্রতৃর এক ভক্ত অন্তরঙ্গ । 
পরিচয় পাবে শুন লীলার প্রসঙ্গ ॥ 
লীলা-রঙ্গালয়ে রঙ্গ ল'য়ে ভক্তগণে। 

এ তত্ব না বুঝে অন্থে তক্তগণ বিনে ॥ 
শুন কিবা ভন্তসঙ্গে শ্ীপ্রতুর খেল|। 
একদিন শ্রামন্দিরে ভকতের মেলা ॥ 
ঘারে তারে কপাদৃষ্ট হয় শ্রীপ্রতুর | 
কল্পাতরুবেশে যেন কপার ঠাকুর ॥ 

ডাব দেখিঠাকুরের রাম ভক্তবর | 
গোগনে গোপালে কহে নংবাদ? মুন্দর || 
এই বেল! যাঁও কাছে করহ প্রার্থনা । 
ধা চাবে তাহাই পাবে পুরিবে কামনা ॥ 
সন্নিধানে যাইয়া গোপাল তবে কয়। 
আমর! সংসারী জাতি দুর্বলাতিশয় ॥ 
মাধনভজন করি শক্তি নাহি গায়। 
তবে প্রত আঁমাদের কি হবে উপায় ॥ 
গুনিয়া জজের কথা কন গুণনিধি। 
সাধনভজন ধ্যানে শকি নাহি যদি॥ 
কোরো তবে এক বন্ম ধরহ বচন, 
দিনের যধ্যেতে মোরে বারেক শ্ররণ | 
কথায় না আসে মন ঠাকুরের কথা। 
রহিল হায় পটে যাবতীয় গাঁথা ॥ 
কহিবার নহে কথা কি. কহিব তোরে । 
য। কছি কেবলমাত্র বাতিকের জোরে ॥ 


ভকলজে'করি খেলা জীবের শিক্ষায়। 
দয়াকলেবর দেব রামকষ্রায় ১ 
আশ্বীসিল] ষাঁৰতীয় জগতের জনে 
কিবা ভয় ভব-পারাঁবারের তুফানে » 
জীবনের মধ্যে মাত্র ষদি একবার । 
স্মরণ করহ মোঁরে হইবে উদ্ধার ॥ 

ঘোর অখিশ্বাসী কাল ভক্তিবিবর্ষিত। 
মাগোটা হদয়াকাশ তমসে আবৃত , 
কামিনীকাঞ্চনাসক্ত প্রীতি অবিদ্যান় , 
দয়াল কাণ্ডারী হেন রামকৃষ্জরায় ,, 
কেহ নাহি চায় কায নাহি চায় পানে, 
কিনিবারে একবার শ্মরণের গণে। 

কি দিব জীবের দোষ দোষ কিবা তার। 
বলিহারি কারিকৃরি ডুরি অবিষ্তার ॥ 
বিষম মায়ার মায়! দৃষ্টিচোরা ফাদ । 
জানিতে না দেয় আছে জগতের চাদ | 
প্রভুর কৃপায় প্রা দৃষ্টি যে জনার। 

সে দেখিতে পায় চক্ষে খেল! অবিষ্যার ॥ 
মাটীর বিকার মাত্র কাঁমিনীকাঞ্চন। 
যাহাতে বিমুগ্ধ-চিত জগতের জন || 
ঘবব্য অন্পর্শায় অতি কদাকার কায়!। 
সমাদর ততক্ষণ যতক্ষণ মায়া ॥ 
বিভেদি মায়ার ঘোর ঠাদ-দরশনে ৷ 
ষদ্যপি কাহার হয় এই সাধ মনে ॥ 
শ্রবণ কীর্তনে লীলা মিলিবে উপায়, 
জামিন তাহার অন্ত রামকুঞ্জরায়,। 
ূ্ণররগ্মদনাতন প্রত পরমেশ , 

জীবে দিতে গুরু-তত্ব বিশ্বগুরুবেশ ॥ 


৪৩৪ জীত্রীরামকুফ-পু'খি | 
অতুল ও কালিপদ প্রভাতি ভক্তগণের সম্মিলন | 


জয় জয় রামক্ঞ্জ অখিলের স্বামী । জয় জর গুরুমাত। জগং-জননী ॥ 
জয় জয় টোহাকার ঘত ভক্তগণ | সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম |! 


ভবের ভিতরে এক আছে রমা স্থান । 
বলিহারী কি মাধুবী ল'লাপুরী নাম * 
যেখানে প্বীপ্রহথ করি ত্রিভাব ধারণ, 
লীলারদ সতত করেন আম্বাদন | 
লীলা-আন্দোলন তার দরশনোপাঁয়। 
গুন রামকষ্চলীলা এ অধর্ম গাঁয়।। 
প্রিয়তক্ত শ্রীপ্রতুর কালীপদ নীম। 
কায়েস্থ, উপাধি ঘোষ মহাভাগ্যবান্‌।। 
স্থুলকাঁয় লম্বাচৌড়া প্রগীণ আকার । 
বয়প তিরিশ কিংবা কিছু তাঁর পার ॥. 
উজ্জল শ্যামল বর্ণ বিশাল নয়ন। 
 শ্বভাবত: অবিরত প্রকল্প বাদন | 
উপার্জনে টাকা-কড়ি যাহা হয় আয়। 
বেশ্বা-মুরপ্রির হেতু সকল খুয়ায়।। 
গিরীশের সঙ্গে তার বড়ই পিরীতি । 
রঙ্গালয়ে আগমন প্রীয় নিচি নিতি || 
প্রভুর মহিমা তথা করিয়া শ্রবণ । 
দিনেক দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হন ॥ 
ভক্তিসহ নহে, এবে নাহিক বিশ্বান ॥ 
ব্যাপারে রহশ্য কিবা দেখিবার আশ ॥ 
বহু পূর্বেকার কথা করছ স্মরণ | 
একদিন ভক্তিমতী কুলবতীগণ » 
পরম্পর প্রতিবাদী এক সঙ্গে আসে, 
কালীপুবীঘধ্ে প্রভুদরশন আশে | 
তার মধ্যে এক জন সরল অন্তরা । 
জন্ম জন্ম প্রতুভক্তি হদয়েতে ভরা 
লঙ্জীভয়হীন চিত্তে শ্ীপদে জানায়, 
মঙ্গলনিগ্গান প্রভু বুঝিয়। তাহায় » 


বিষাঁদে আরা সারা মরম বেদনে, 
কদাচাশী পতি তার মঙ্গল কামনে || 
লীলার ঈশ্বর তাঁচে করিলা উত্তর । 
পতির কারণে বাছা শা হবে কাতর ॥। 
কোন চিন্তা কোন দুঃখ না ভাবিও মনে। 
এখানের শোক তেঁহ আসিবে এখানে ॥ 
সেই পতি কালীপদ আজি উপনীত । 
ধীরে ধীরে গুন রামরষ্খলীপাঁগীত || 
ভক্ত ভগবানে রঙ্গ মধুর আখান। 
কালীপদ করিল না শ্রীপদে প্রণাম ॥। 
শ্রীমন্দিরে জবস্থিতি করি কিছুক্ষণ । 

সে দিন কিবিল ঠ্েহ আপন ভবন ॥। 
উচাঁটন ঘরে মন নাহি রহে আর। 
প্রহর মুর্তি মনে টঠে অনিবার || 

প্রভু ভক্তগণ থেথা তার কথা কন। 
সেইখানে অনুক্ষণ যাইবাঁর মন | 

পুন: দরশনহেত্‌ ভক্তগণ সাথে। 
তরীযোগে আগমন হয় জল-পথে ॥ 
ঘাটেতে রাখিয়া তরী গমন মন্দিরে | , 
আছিলা নিদ্রিত প্রভু খাটের উপরে ॥ 
দরশনোত্মুক ভক্ত আগমন ধুম। 

আগে করিয়াছে ভঙ্গ শ্রীপ্রভূর ঘুম | 
এবে জাগরিতাবস্থা আছেন বসিয়া । 
সম্ভাষিতে ভক্তযুথে প্রতীক্ষা করিয়া ॥ 
দরশ-পিয়াী হেথ! ভকতের গণ । 
নেহার্িয়া শ্রীপ্রভুর বন্দিল চরণ ॥ 
কিছুক্ষণ পরে প্রভূ মনের হরিষে । 
নবাঁগত চিরভক্ত কালীপদ ঘোষে ॥ 


রামরুষ্ণ-পুঁথি 


আত্মীয় সম্ভাষ-ভাষে বলিলেন তায়। 
সহরে যাইতে আজি ইচ্ছা বড় যায়।। 
মহাঁনন্দে কহে কালী প্রভুর নিকটে। 

যে আজ্ঞা, কি হেতু দেরি তরী বাঁধা ঘাঁটে ॥ 
লাষট্রকে লইয়া সঙ্গে শ্রীগ্রতু তখনি । 
উপনীত হইলেন যেথায় তরণী ॥ 
জলষানে তিন জনে ্রপ্রতূ সহিত। 

শুন কি হইল কথা অতি স্ুললিত || 
সুনিশ্চিত পৃতচিত ভারতী শ্রবণে। 
যাহ! কভু নাহি হয় তপজপধ্যানে ॥ 
কালীকে প্রতুর প্রশ্ন প্রথম প্রথম । 
কোন্‌ দেব দেবী মূর্তি মনের মতন ॥ 
উত্তর করিল তক্ত মুখে মন্দ হাঁসি। 

যার নাষে নাম মোর, তারে ভালবাসি ॥ 
কালী ভালবাসে কালী শুনি প্রভুরাঁয় । 
শ্বহাতোষে ঘোষে প্রশ্ন কৈল] পুনরায় ॥ 
গুরুর নিকটে মন্ত্র লইয়াছ কি না? 
উত্তর লইব দিলে করিয়া করুণা ॥ 
বরাবর দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞ তাহার । 

ধিনি সেই গুরু ভবসিদ্ধুকর্ণধার” 

তিনি ষদি দেন মন্ত্র নিজে কানে প্রাণে। 
, তবেই লইব, নয় শরীর ধারণে ।। 
এইখানে দেখ মন আখি ছুটা মিলে। 
কিবা বস্তু গ্রতৃভক্ত ভক্ত কারে বলে। 
স্বভাবুতঃ হৃদে তরা গুরুভক্তিধন । 

যে বলে দেখিলে চিনে গুরু কোন্‌ জন ॥ 
তুই দিন দবেখামাত্র শ্রীপ্রতৃর সনে । 

তিনি সেই হরিগুরু চিনিলা কেমনে ॥ 
তাই কাছে চান্স মন্ত্র ইষ্টদেবতার। 

ধন্য রামকৃষ্ণতক্ত, মহিমা! অপার ॥ 
একবার মাখতে যস্পি পার মন। 
গ্রতৃতক্তপদরজ্জ বুঝিবে তখন ॥ 

প্রভূয় নিকটে মন্ত্র লইবার আশ। 
শুনিয়াই ভ্ীবদনে করি মন্দ হাস” 


৪৩৩ 


চাইয়া লাটুর পানেত্রীর্গোসাই কন। 
এরা কাঁর1 ? কোথাকার, সুন্দর কেমন ॥ 
মন্ত্রদান শ্রীশ্রভূর কোনকালে নাই। 
কৌশলে বাসনাপূর্ণ করিল! গৌসাই ॥ 
অতঃপর তক্তবরে শ্রীআজ্ঞা তখন । 
রসনা! বাহির কর দেখিৰ কেমন ॥ 
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বার উপর। 
কিবা লিখিলেন প্রভু, তাহার গোচর। 
শ্রীপ্রতৃর উচ্চ কৃপা, তাহার লক্ষণ। 
অঙ্গুলির অগ্র দিয়! জিহ্বায় লিখন ॥ 
অথবা কোমল কর কমল জিনিয়া । 
কপার্থীর বক্ষঃমধ্যে তর্ধদেশ দিয়া” 
বার বার সঞ্চালন অতি ধীরে ধীরে । 
মহামন্ত্ব কতিপয় বাক্যসহকারে ॥ 
অথবা কখন করি অঙ্গ পরশন। 

কভু বা করায়ে কারে সেবা আচরণ ।। 
কখন বা আজ্ঞা উপদেশ সহকারে । 
তিন দিন মাত্র জপ কালীর মন্দিরে ॥ 
কখন কখন আজ্ঞা হয় কার প্রতি । 
ধ্যান করিবার তরে ইষ্টের মূরতি ॥ 
কথন কখন আজ্ঞা কাহারে কাহারে। 
ধিয়াইতে তার রূপ ভালবাসে; যারে ॥ 
মণি মল্লিকের এক ভক্তিমতী মেয়ে। 
প্রতৃতে বিশ্বাস বড় জিজ্ঞাসিল গিয়ে ॥ 
কিরূপ ফাহার রূপ করিব ধিয়ান। 
উত্তরে তাহারে কন প্রভু ভগবান্‌॥ 
সর্বাগ্রে আমার কাছে কহঠিক ঠিক। 
কারে তুমি ভালবাস প্রাণের অধিক ॥ 
প্রতু প্রতি ভক্তিমতী কহিল তখন । 
শৈশব বালকে এক সোদর নন্দন ॥ 
ললনায় প্রভুরায় কহিলেন তবে। 
শিশুর করিও ধ্যান সাধ পূর্ণ হবে।। 
দেব, দেবী মুর্ভিধ্যানে নহে মন যার। 
রতিমতিগ্রতূপদে পিরীতি অপার ॥ 


৪৩২ ্রত্রীরামর্-পু'খি 


সবদয়-বিহারী তিনি বুঝিয়া বারত|। 
ধিয়্াইতে তাঁর রপ আজা হয় তথা ॥ 
কখন কাহার প্রতি হইত বিধান। 
এলে গেলে এইখানে পূর্ণ হবে কাম ॥। 
শনি কি মঙ্গলবারে প্রভূর নিকটে । 
আজ্ঞামত আগমনে সর্ধসিদ্ধি ঘটে । 
প্রশস্ত দিবসহয় প্রভু অবতারে । 
বরধিতে কপারাঁশি জীবের উপরে ॥ 
হেতু নাহি জানি, কই, দেখিনু যেমন । 
এই ছুই দিন ভোগে মাঁছের ব্যঞ্রন ॥ 
আত্মস্থ দেহন্সথ মোটে নাহি মনে। 
স্খমাত্র সুখ ত্যাগ গরল গিয়ানে ॥ 
শরীরের সম প্রিয় ছেন কিছু নাই। 
ত্যাগ-মনুরাগে তাও ত্যাজিলা গৌপাই ॥ 
হেন তিয়াগীতে কিবা আশ্চর্যা কথন । 
তিয়াগিতে দয়া কতু হইল না৷ মন ॥ 
দয়া বিন। দেহমধ্যে কিছু নাই আর। 
সতত কেবল চিন্তা জীবে উপকার ॥ 
দয়ার ঠাকুর যিনি এহেন রকম । 
তাহার ভোজনে কেন মাছের ব্যঞ্জন ॥ 
সন্দনাশে শুন যন উত্তর সরল | 

বিষ নামে বস্ত নাই অন্ত সকল। 
ভাল মন্দ বিষামৃত খালিমাতব্র নামে। 
এক বস্ত, দুটা কথ! লোকে কহে ভরমে ॥ 
সব শুভ, সব তাল, মন্দ ভাব তূল। 
কেন না মঙ্গলময় সকলের মূল ॥ 
মঙ্গলনিদান যিনি দয়াময় হরি। 
সাহার কাধ্যেতে মন্দ বুঝিতে “1 পারি | 
মন্দ নামে বন্ত সত্ব! বদয়েতে রাখা। 
ঠিক যেন মরুতূমে মরীচিক। দেখা || 
পরম দয়াল হরি বিতু ভগবান্‌। 
জবীবনে মরণে ছুয়ে করেন কল্যাণ ॥। 
কারণ বিচার কার্ধে; অধিকার নাই। 
শুন মন রামকৃফলীলামৃত গাই ॥ 


জাহুবীর বক্ষে তরী ধীরি ধীরি ষায়। 
ভক্তসনে প্রীপ্রভূর লীলারঙ্গ তায়। 
হরে আমিতে আলি প্রভুর বাসনা। 
কোথায় যাবেন তার নাহিক ঠিকান! ॥ 
ভক্তের বাসন! পূর্ণ করিবার তরে। 
কালীকে কহেন তুমি লয়ে চল ঘরে ॥ 
ভাগ্যবান্‌ প্রভৃভক্ত মহানন্দ মনে । 
গাড়ীতে তুলিয়া লয়ে বিভূ ভগবানে , 
ত্বরিতে চলিল! তার আবাস যেথায়, 
বাসনা করিতে পূর্ণ, ভিক্ষা দিয়! তায় ॥ 
খেলা সাঙ্গ করি আঙ্গি লীলার ঈশ্বর । 
হ্বমন্দিক্বে ফিরিলেন দক্ষিণসহর ॥ 
ভক্তসঙ্ষে রঙ্গ যাহা! কৈল প্রভুরায়। 
গাইতে বাসন। কিন্ত হদে না যুয়ায় ॥ 
যত দূর সাধ্য কথা! কই শুন মন। 
ভক্তির াগ্ডার এই ভক্ত-সংযোটন ॥ 
বড়ই দগ্ধা'ল প্রভু প্রথমে প্রথমে । 

ষেবা যাহ চায়) তাঁই পায় ততক্ষণে ॥ 
মহৈশ্বর্ধ্য প্রদর্শন বিবিধপ্রকাঁর । 

রূপ জ্যোতি নিরূপম মূর্তি দেবতার 
ভাবরূপে গাঁ ধ্যান সমাধি সমান, 
লোকে জনে গ্রতিপত্তি ধন ধশ মান, 
নিদান-অসাধ্য মহাব্যাধি নিবারণ, 
অতিশয় দুরসাধ্য কার্য্যের সাধন । 
প্রলোভে আকৃষ্ট মন বে শ্রীচরণে। .. 
বিপরীত ব্যবহার টানাটানি প্রাণে ॥ 
এক দেহ দশদিকে হয় দশখান।। 
উদরে ন1 যুটে অন্ন কটিদেশে টেন] ॥ 
বিষম বিপদজাল চারিদিকে বেড়া। 
ক্রমে নষ্ট ধন, মান, পুত্র, কন্া, দারা ॥ 
আশসক্তির ক্রীড়া-দ্রব্য সব অপচয় । 
স্ুশোতিত ধরাঁধাঁম সব শৃন্তময় ) 
ভীষণ তৃফান €ত্রাতে সদা ভাসমান । 
তাটায় ভাটায় পুমঃ উজানে উজান | 
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তার নষ্টে দেহ লঘু ডুবিয়! ন! যাঁয়। 
বাধা রহে মনথানি শ্রীপ্রভুর পায় ।। 


লোলে টানে দূরে কাছে খালি টানাটাঁনি। 


তক্তসঙ্গে,হেন রঙ দিবসযামিনী || 
এই' রঙ্গ ঠিক যেন মন্থনের পাঁর]। 
ভবান্ধির জলে মন খু'টিরপে গাড়া ॥ 
রজ্,রূপে প্রতুশক্তি বেড়ে আছে তায়। 
দুই দ্রিকে টানাটাণন বিস্তা অবিদ্যায় ॥ 
ভীষণ ঘর্ষণ ধ্বনি কলেবর কাপে। 
উঠে নানা নিধি রত্ব মন্থনের চাপে ॥ 
শক্তিধর সহিষুত। তিতিক্ষা গ্রথর । 
[বিবেক বিরাগ তীব্র সোদর সুন্দর" 
সর্বাঙ্গে লাবণ্যমাখ! অন্থরাগ মণি, 
জানের ছটায় ভাসে আগোটা অবনী ॥ 
মুধাকর মনোহর কিবা ভক্িনামে । 
গ্রাম্থগল। প্রেমামুত অমরত্ব পানে ॥। 
দেহসহ মনপ্র।ণ বুদ্ধি আগেকার । 
নকল ব্দলঃ পরে নৃতন আকার ॥ 
কিছু না থাকিবে বাকি বুঝিবে সর্বথা। 
শক্তিভরে শুন ধীরে রামকুষ্ণকথা || 
একদিন প্রভুদেব গিরীশের ঘরে। 
সুবেটত চারিদিকে দর্শকনিকরে। 
রঙ্গরসে র্প-ভাষে কথোপকথন । 
হেনকালে সে সময়ে দিল দরশন 
যেইখান্চেউপবিষ্ট ছিলেন গৌসাই, 
উকীল অতুলকুঞ্ণ গিরীশের ভাই ॥ 
গিরীশ পাইয়া এবে সুযোগ সময় । 
হান্যসহ সন্বোধিয়া প্রতৃদেবে কয়” 
অতুল সোদর এই হাজির গোচরে, 
রাজছংস দিয়। নাম উপহাস করে ॥ 
রসিকের চূড়ামণ্, কহিল! গৌসাই। 
এমন সুন্দর নাম কেহ দেয় নাই ॥। 
পরিহরি জলভাগ ছুধ যেবা থায়। 
এই গুণযুক্ত যাতে হংল যলি ড়ায়।। 


হেন হংসদের রাজ। সবার উপর । 
অতি উচ্চতম আখ্য। বড়ই শুন্দর ॥ 
লঙ্জা-অবনত মুখ উচ্চ করি তবে। 
উকীল অতুলকুষ্ণ কে গ্রতুদেবে* 
চাইয়। শ্রীমুখপানে হানিয়! হাসিয়া, 
আপনার কিবা! নাম ডাঁকি কি বলিয়া! ॥ 
সুন্দর উত্তর প্রভূ করিলেন তায়। 
যে নামে ডাকিবে তুমি তাহে পাবে সায় ॥। 
সরল সরস ভাষ শ্রীপ্রভূর বাণী। 

শক্তিময় শক্তিধর মহামন্ত্র জিনি, 

লক্ষ্য করি যার প্রতি হয় সঞ্চালন, 
তখনি অন্তরে তর উদ্দয় চেতন ॥ 
বুদ্ধিমান অতুল পণ্ডিত-চুড়ামণি। 
চমকিত কলেবর শুনিয়া শ্রীবাণী” 

যেন কিব! শক্তি এক অতি শক্তি গায় 
থেলিয়। উঠিল দেহে সকল শিরায় ॥ . 
আপনে আপন। মধ্যে হইয়া! মগন। 
গণের ঘটনা মনে করে আন্দোলন ॥ 
অকম্ম।ৎ বিন্বয় উদয় হয় ঘটে। 

বদনে আদতে আর বাঁক্য নাহি ফুটে ॥ 
কিব1 হেতু বাক্যহারা তাহার কারণ। 
শ্ীপ্রভূর উপমায় শুন বিবরণ ॥ 

বিষহীন ঢেড়া সাপে যদি ভেক ধরে। 
কেও কেও শব্দ ভেক বহুক্ষণ করে ।। 
জাতি-সাপে ধরিলে অধিক নয় সোর। 
এক দুইবার কিম্বা তিনবার জোর ॥ 
তক্তিভরে সবিশ্বাসে শুনহ বারতা । 
ভকির ভাণ্ডার ভক্ত-সংযোটন কথা ॥॥ . 
গোঁলাকার গেড়; লয়ে বালকের খেলে। 
ষে দিকে গড়ায় গেঁড়, সেই দিকে চলে” 
তেমতি জীবের মন শ্রীগুরুর হাতে, 

যে পথে ছুটান তিনি ছুটে সেই পথে ॥ 
অতুল অতুলকৃষণ ছুটিল এখন। 
বষিবাষে নামময় প্রড়ু কোন্‌ জন॥। 


$ 
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অতুলের মনে মনে করে তোলা পাড়া । 
যে নামে ডাকিলে পরে ধিনি দেন সাড়া” 
ভগবান্‌ বিনে তিনি কেহ নন আর, 
দেখিতে হইবে কিব। ভিতরে ব্যাপার ॥ 
কতিপয় দিন পরে মন উচাটনে | 
দক্ষিণসহরে যান প্রভূদরশনে ॥ 

প্রভুর সুখের আর পরিসীমা নাই। 
দেখিয়! অতুলরুষ্ধে গিরীশের ভাই ॥। 
গিরীশ প্রভুর বড় পিয়ারের জন । 
এত রুপা পাত্রাস্তরে নহে বরিষণ 
সেই হেতুত্ঠাহাঁর সম্বন্ধে যেব! আছে। 
অতি আদরের বস্ধ শ্রীপ্রভৃব কাছে ॥ 
এইখানে এক কথা শুন বলি খুলে । 
গিরীশের কপায় প্রভৃর রূপা মিলে ॥ 
তিলমাআ নাহি সন্দ, সত্য একবারে, 
অতি গোপনের কথা শ্রীপ্রতৃর ঘরেই 
প্রতৃপদ্দে এক ভিক্ষা! মাগ দিবারাতি | 
তাহার ভক্তের পদে রহে যেন মতি | 
আজিকার ঘটন।য় দেখ তুমি মন। 
শ্রীপ্রভূর প্রিয় জন। গিরীশ কেমন ॥ 
দেব-দেবী-মূর্তি যত পুরীর ভিতরে । 
পৃততীর্থ পঞ্চবটা জাহবীর তীরে ॥ 
জাগা-ভূমি বিদ্বতল সাধনার স্থান, 
অতুল সকলগুলি দেখিয়া! বেড়ান ॥ 
স্থানের মাহাজ্যগুণে শ্রভৃর কপায়। 
অতুল অতুলানন্দে দেখিয়া বেড়ায় । 
অবশেষে অপূর্ব দর্শন “সহ করে । 
দাড়াইয়া ঘে সময় জাহবীর তীরে। 
গভীর সলিলমধ্যে গঙ্গার মাঝার। 
ত্রিতল প্রমাণ এক বৃহৎ আকার” 
অপরূপ শিবলিঙ্গ তথা মুত্তিমান্‌, 
ক্ষণেকের মধ্যে জলে হয় অন্তধ্ণন | 
তখন অতুলকফ বুষিল সহন্ধে | 
যামরুষলামধারী বিশ্বগুর নিজে || 


দীন দুঃখী হ্বিপ্র সাজে নর-কলেবর ॥।. 
নামময় নামরূপ পরম ঈশ্বর ॥ 
স্বরূপ দর্শনে, ত্যজি পূর্বব উপহাস। 
হইল অতুলকৃষ্ণ শ্রীচরণে দাস ॥। 
প্রভূর উৎসবে যেন মত্ত ভক্ত রাম। 
দ্বিতীয় কেহই নাই তাহার সমান ॥ 
ধ্যান জ্ঞান গ্রভৃদেব সর্বস্ব রতন । 
হ্বদয়-আনন্দকর নয়ন-রঞ্জন ॥ 
দিবারাতি এক প্রীতি লীল৷ আন্দোলনে । 
ভক্তের সম্তত মেলা! রছে নিকেতনে ॥ 
ভক্তণণে ভিক্ষা দেন যতন সহিত। 
যত আক ব্যয় যায় রহে না কিঞ্চিৎ 
অতিশয় মুক্তহস্ত হৃদয় কোমল। 
অর্থের আদর যেন পৃকুরের জল ॥ 
ধরুম করম তার মনের মতন । 
দাও অঙ্জ ক্ষুধাতুরে উলঙ্গে বসন ॥ 
সামান্স সঞ্চয় হাতে হইত যখন। 
শরীপ্রতৃর মহোত্সব হয় আকিঞ্চন |) 
উৎসবে করিয়] ব্যর সাধ নাহি মিটে। 
উৎসব পিয়ার ঝড় রামের নিকটে ॥ 
আজি ঘরে উতৎদব আনন্দে আটখান । 
বিরাঞ্জিত তক্তসহ প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
হরিশ রাখাল লা, শ্রমনমোহন ॥ 
দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র ছোট, নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
ভুটে কালী, বলরাম পাগ বাঁধা শিরে এ 
সুরেন্্,ঃগোপাল ছোট, হুট্‌কে। বলে ষারে ॥ 
মাষ্টার মহেন্্রনাথ শিয়ানের বাড়া । 
কানে চোখে কর্ণ ধার মুখে নাই সাঁড়। ॥ 
স্মরণ ন1! হয় আর প্রৃভক্ত কত! 
গণ! গণ্ডা ব্রাঙ্মগণ বহু সমবেত ॥ 
শ্রীবয়ানে সকলের নয়নের বায় । 
লুক্ধমন শ্রীবচন-ন্ধাপান-মাঁশ! ॥ 
কিন্ত আঁতি এক বিন্দু নহে বরিষণ। 
আপনি আনন্দমন্ বিমরষ মন | 
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তাহার কারণ মন শুন সাবধানে । 
প্রাণের অধিক প্রিপ্ন নরেন্দ্র বিহনে ॥ 
এ সময় নরেজ্দ্রের সংসার অচল। 
অবস্থা শুনিলে ঝরে পাষাণেতে জল ॥ 
অতি কষ্টেযাঁয় দিন দরিদ্রের বাড়া। 
পোষ্যবর্গ ভাই বুন এক খর ভর ॥ 
থাঁতির নাছিক যদি এত অনাটন। 
ভগবানে একটানে ধাবমান মন ॥ 
দেহে মন কদাচন। উদ্দান শরীরে। 
পথে যেতে নাহি হ'স গায়ে গাড়ী পড়ে 
তত্বচিস্তাশীলতার প্রভাবে কেমন। 
নিদারূণ শিরঃ-পীড়। উদয় এখন ॥ 
বড়ই ষাতন] তায় সহ নাহি হয়। 
নানা প্রতীকার তবু উপশম নয় ॥ 
তত্বচিন্তা মহাবামু প্রবল বথন। 

" মন-ঘুড়ি পরিহরি শরীর-ভবন ॥ 
অতুযুচ্চে উড়িয়া যায় আপনার মনে, 
গুকতর শির:-গীড়। তাঁহাঁর কারণে ॥ 
দ্বার বন্ধ করি ঘরে অবিরত বাস। 
বিষবৎ আন্-কথা আন.-সহবাস ॥ 
বিমরষ মনে তাই শ্রীপ্রই্ব আমার। 
নরেন্ত্রবিহনে তার সকল আধার ॥ 
জনে জনে সকলেই কন প্রতুরায়। 
নরেন্দ্রের কাছে বাড়ী, নরেন্দ্র কোথায় ॥ 
একে আজা! শত ধায় যাঁয় ছুটে ছুটে। 
আনিতে নরেন্্রনাথে প্রভুর নিকটে ॥ 
নরেন্ত্র'নারাঁজ তায় কহেন উত্তরে । 
মাথায় বেদন। ইচ্ছ। নাই যাইবারে ॥ 
বারত। আসিলে পরে প্রসুর গোচন। 
দুঃখের নাহিক সীমা বিষ অন্তর ॥ 
কলাকুতিপূরিত ভাষ বিষঞ্ বয়ানে । 

 গ্রভৃদেব গাঠাইয়! দিলা অন্ত জনে 
দৌত্যকর্মে এইবার দেবেন্ত্ের গতি । 
দেবেন নরেজে ছুয়ে বড়ই পিরীতি ॥ 


বুঝাইয়। বিধিমতে আনিলেন তীয়। 
রামের আবাসে যেথা প্রতৃদেবরায় ॥ 
আনন্দে উল! হৃদি নরেন্দে দেখিয়া । 
জিজ্ঞাস! করেন গ্রতৃহাসিয়! হাসিয়া ॥ 
আইস নিকটে মোর দেখি কি রকম। 
মাথায় উদয় পীড়া যাঁতন! বিষম ॥ 

এত বলি শিবোদেশ পরশন করি। 
মহৌষধি কৈল! দান ত্রিতাপনিবারী ॥ 
পীড়ায় পাইয়া! শাস্তি কছেন তখন । 
আনাইয়। দাও কিছু করিব ভোজন ॥ 
তখনি প্রেরণ বার্তা হয় অন্তঃপুরে । 
সেবা আয়োজনে ব্যস্ত রামের গোচরে ॥ 
ভক্তিভরে ভক্তরাম পাঠান সত্বর। 
থালে ভর! নান! দ্রব্য প্রভুর গোচর ॥ 
অন্ুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে। 
দিলেন আঁগোট। থাল নরেন্দ্র ডাকিয়া! ॥ 
এমন সময় কিবা! হইল ঘটন!। 
প্রবেশিল রামাবাসে বেশ্টা একজন! ॥ 
কুরূপ-দর্শনা ত্েঁহ কালীর বরণ। 
বেশভূষাহীন অঙ্গ:সামান্ত বদন ॥ 
একমাত্র আঁভরণ অতি মনোহর । 
মিষ্টক$। গায় গীত শ্রুতিমুগ্ধকর ॥ 

শুধু মিঠা মুর নয়, গায় অন্রাগে। 
নরেন্দ্র ৰাঁরত1 কয় শ্রীপ্রভুর আগে ॥ 
প্রতু্দেব বড় প্রিয় সঙ্গীত শ্রবণে। 
বেশ্টায় বসিতে আজ। বাহির প্রাঙ্গণে ॥ 
কিছুক্ষণ পরে প্রতু কহিলেন তায়। 
ওগে। বাছ। গাঁও গীত শুনাতে শ্যামায় ॥ 
জানালার অন্তরালে শুনিয়া শ্রীবাণী। 
নুমধুর নুরে গীত ধরিল অমনি ॥ 
আন্তরিক শন্থরাগে গায় বারনারী। 
তক্তির আবেগে বহে ছুনয়নে বারি। 
কলষে না যায় আকা গায়িকার ধারা। 
ট্টামার কারণে যেন পাগলের পারা ॥ 
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ভাবে ভর মাতয়ার। প্রত পরমেশ। 
বাহ্ক-গিয়ানশুন্ত ভাবের আবেশ ॥ 
পরে ধত ধীরে ধীরে সমাধি গভীর। 
তত বহে গায়িকার ছুনয়নে নীর ॥ 
কি জানি রমণী কেবা দেবীর সমান । 
মর্ভধামে করে বাস বারাঙ্গনা নাম ॥ 
তুষ্ট কৈলা প্রতৃদ্বে শুনায়ে সঙ্গীত । 
গভীর সমাধিপর হইয়া মোহিত ॥ 
হেন জনে বেশ্ঠা-আ ধ্য! পুথির ভিতরে । 
হীন মৃঢ় এ অধম দিতে প্রাণে ভরে ॥ 
বারে বারে বন্দি তার চরণছুথানি। 
পুথিতে থুইহু নাঁম কাঁলপাগলিনী ॥ 
লীলায় কাহিনী বহু আছে গায়িকার। 
সময়ে সময়ে মন পাবে সমাচার ॥ 
সমাধি হইলে ভঙ্গ প্রভৃদেবরায়। 
রূপাসহ্কারে তারে দিলেন বিদায় ॥ 
শুদ্ধ ল'য়ে দেহখানি পাগলিনী যাঁয়। 
সমর্পিয়া প্রাণ মন শরীপ্রতূর পায় ॥ 
ভক্তি বিশ্বাসের তবে বড় তুষ্ট রাঁয়। 
এ ছুয়ের উপদেশ কথায় কথায়। 
বিশেষিয়া সবিশেষ শুন তুমি মন। 
ভক্তির ভাগ্ডার এই রামকুফ্ণায়ণ ॥ 
একদিন ভক্ষগণে কছেন গৌসাই। 
বিশ্বাস ভক্তির মত হেন কিছু নাই ॥ 
কাহিনী বাথাঁন করি কন ভগবান্‌। 
তিয়াগী সন্গ্যাপী এক সাধুর আখ্যান ॥. 
সাধুবর অবিরত ধামে ধামে ঘুরে। 
এইবার উপনীত পুরীর ভিতরে ॥ 
তাহায় দেখিয়া মোর হইল কেমন । 
মনে মনে হয়ঃ সঙ্গে করি আলাপন | 
বৈঠক করিয়া সাঁধু বসে বটতলে। 
একমাত্র পুথি তার সম্পত্তি বগলে ॥ 
কিপুখথিজিজাসা আমি করিস যখন । 
পুলকিতচিতে সাধু কছে রামায়ণ | 


দৈৰে এক দিন সাধু স্থানাস্তরে ঘায়। 
গোপনে রাখিয়া পুথি টৈঠক যেথায় ॥ 
সময় পাইয়া আমি করি নিরীক্ষণ । 
বাহির করিয়। পুথি বসনে গোঁপন” 
যতই উন্টাই পাত! পুথি বরাবর, 
সব শাদা, নাই মোঁটে কালির অক্ষর ॥ 
একটি পাতার মধ্যে পরে গেল দেখ! । 
এক ঠাই এক মাত্র রামনাম লেখা ॥ 
কাহিনী সমাড করি কন প্রতুরায়। 
মহাভক্ত সাধুবর ধন্য মানি তায়॥ 
দ্বিতীয় প্রসঙ্গ কিবা শুন বিবরণ। 
পার্বতী মহেশে ছুয়ে কথোপকথন ॥ 
শান হেতু সেসময় জান্ুবীর জলে। 
ক্রমাগত শত শত নরনারী চলে । 
সভভাবিয়! গঙাধরে মহেশ্বরী কন । 
জীবের গঙ্গায় ভক্কি হের পঞ্চানন ॥ 
চলিতেছে অগ্নণন নাহিক বিরাম। 
অতিভক্তি সঙ্কৃকাঁরে করিবারে মান ॥ 
হাসিয়া মহেশ তবে করেন উত্তর । 
ক জনা লানে যায় ইহার ভিতর ॥ 
গণনার বহু যায় সত্য বিবরণ । 
দেখিবে রহশ্য ষদি ধরহ বচন ॥ 
শবাকারে গঙ্গাতীরে করিব শয়ন । 
পাঁশেতে বসিয়! তুমি করিও রোদন ॥ 
লোঁকজনে একত্র হইলে সেখানে । 
জিজ্ঞাঁদা করিবে তুমি প্রতি জনে জনে ॥ 
মরিয়া গিয়াছে পতি ছাড়িয়াছে দেহ। 
শ্মশানে বহিয়! দেয় হেন নাহি কেহ ॥ 
একাকী বহিতে শক্তি নাহিক আমার । 
সাহাধা করিয়া কেহ কর উপকার ॥ 
এই মজে এক কথা বোলো এই ঠাই । 
নিষ্পাপ শরীর ধার হেন জন চাই ॥ 
পাঁপঘুক্ত দেহে কৈলে শবে পরশন। 
তখনি হইবে তার নিশ্চয় নিধন ॥ 
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'শর্কতীর সঙ্গে যুক্তি করি গঙ্গাধর। 
দতীসঙ্গে গঙ্গাতীরে চলিলা সত্বর ॥ 
শববৎ শুইলেন শিব শৃলপাঁণী। 
শোকাকুল। সম কাদে ত্রিলৌকতারিণি॥ 
পাষাণ দ্রবয়ে হেন করুণ রোদনে, 
চারিধারে গোলাকারে লোকজন জমে ॥ 
কাকুতি সর্হত সতী কন সবাঁকাঁরে ॥ 
শ্বশানে পতিকে দেহ সৎকারের তরে ॥ 
ব্যাপারে মোহিয়া! বহু হৈল অগ্রসর ৷ 
বহন করিতে শবে শ্বশান ভিতর ॥। 
তবে সেই সবে সতী কহেন তখন । 
পাঁপীতে ছু'ইলে হবে নিশ্চয় নিধন ॥ 
শুনিয়া সেসব লোক পাছু ফিরে বাট। 
জনমের আগাগোড়া কশ্ম করে পাঠ ॥ 
অগণন পাঁপাগার উঠে মনে মনে। 

' সাহস না করে আর শবপরশনে ॥ 
হেনকালে সেইথানে আসে একজন । 
বেশ্যার আঁবাঁসে নিশি করিয়া ষাঁপন ॥ 
কলুষ-কলঙ্ক কাণ্ডে আজীবন ভরা। 
যতবিধ পাপ কর্ম সব সাঙ্গ করা ॥ 
মুঙিমান্‌ পাপাচার পাপের মূরতি। 
এই নামে জনে জনে তৃবনে বিদিতি ॥ 
অগণন লোকজন দেখি একত্র । 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা! কৈলা সবার গোঁচর ॥ 
অগ্রুসর হয় তবে অকুতোসাহসে। 
যেখাঁনে বসিয়া সতী পতীর সকাঁশে ॥ 
পার্বতীরে কহে যেন বীরের আকার। 
শাশানে বহিয়া দিব ভাবনা! কি তার | 
এত বলি ত্বরাদ্বিত দ্রুতপদে আসে। 
পতিতপাঁবনী যেথা ভ্রবময়ীবেশে ॥ 
ভুবিয়া গার জলে ফিরিল সেথাঁয়। 
আর্দবস্্ ঝরে জল চুলের ডগায় ॥ 
সুদীর্ঘ সবল বাহ করি গ্রসারণ। 
তুলিবান্ে মহেশ্বরে কয়ে পরশন || 


শবরূপী পরমেশ পরশের গুণে। 
সমুদিত দরিব্যভাতি যুগল নয়নে ॥ 
যাঁর বলে সেইক্ষণে করে দরশন। 
শবরূপধারী নিজে শৃলী ত্রিলোঁচন || 
পাশে তার নারীবেশে ঈশানী আপনী। 
ষ্িস্থিতিলয়কর্রী জগৎজননী ॥ 
আধ্যান সমাপ্তি করি গুণমণি কন। 
গঙ্গায় বিশ্বাস করে এই এক জন ॥| 
অটল ধারণ!, গঙ্গ! বারেক পরশে । 
জনমের ষত পাপ একবারে নাশে |) 
এমন গিয়ান যার অন্তরে ধারপ। 
ধরাঁধামে সেই ধন্ঠ সার্থক জীবন ॥ 
তৃতীয় প্রসঙ্গ কথা শুন তবে বলি। 
গঙ্গাকুলে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণমগ্ডলি॥ 
পরিপাটা বাহাচার মহাঁআড়ম্বর, 
নাঁমাৰলি চিট1 ফোটা! অঙ্গের উপর, 
পরিধান পষ্টবাঁস আমন ঠশক, 
লম্বা প্রস্থ দীর্ঘ দীর্ঘ নাসায় তিলক, 
নাক টেপা কর জপা প্রর্ণতের করম, 
হেনকাঁলে উপনীত জনেক ব্রাহ্মণ || 
বৃদ্ধক বয়স $াঁর বেশ মোটামুটি । 
উদানীন দেহে নাই কোঁন পরিপাটী ॥ 
ধূলি-ধুসরিত পদ পথ-পর্য্যটনে। 
ছুছোটে পুটুলি বাধা, ধর! সাবধানে ॥ 
ঘাটেতে পুটুলি রাখি দ্রততর পায় । 
সান করিবার তরে নামিল গঙ্গায় ॥ 
কোন গ্রাহা নাহি তার দেহ পরিক্কারে | 
দিয়া একমাত্র ডুব উঠিল সত্বরে ॥ 
পুটুলিতে বাঁধা মুড়ি খুলিয়া তখন। 
তাড়াতাড়ি দ্বিজবর করেন ভক্ষণ ॥ 
সমাপন মহাকর্দ ফুরায়ে পুটুলি। 
জানুবীতে খান জল অগ্রলি অঞ্জলি ॥ 
নে জলপানে করি পথশ্রম দুর। 
উঠিল চলিতে পথে ত্রাহ্মপঠাকুর ॥ 


৪৩৮ ্রীত্ীরামক্-পুঁথি | 


দেখিয়! গাছার ধার! ত্রাক্মণমণ্ডলী || 


ক্রোধেতে আরক্ত অ'াখি কপালেতে তুলি, 


কহিতে লাগিল দ্বিজে করি সম্বোধন, 
ও ঠাকুর তুমি না কি জাতিতে ব্রাহ্মণ ॥ 
'ানান্তে দ্বিজের যাহ] কর্তব্যানুঠান। 
তিলক আহিক জপ ইষ্টের ধিয়াঁন॥ 
কিছু না করিলে তুমি অতি কর্দীচারী, 
হইয়। জাতিতে দ্বিজ যজ্ঞমুত্রধারী ।। 
এত শুনি ছ্িক্নবর উত্তরিল তায়। 
প্রয়োজন যাহ! মম হইয়াছে সায় ॥ 
বাহগুচি অবগাহে পবিত্র জীবনে । 
অন্তর হইল শুচি ব্রদ্ষবারি-পানে | 
এত বলি প্রতৃদেব কহেন তখন । 
ধথার্থ বিশ্বাসী এই বৃদ্ধক ব্রাহ্মণ ॥ 

চতুর্থ প্রনঙ্গ মন শুন ভক্তিতরে। 
ব্রা্মণ কয়েক জন যায় একত্রে, 
প্রাতঃকত্য সমাপনে সকালবেলায়, 
অঙ্গে কাটা চিটা ফোটা গঙ্গামৃতিকাঁয় | 
সঙ্জীভূত দ্বিজগণে করি নিরীক্ষণ। 
গুন কি করিল পরে আর এক জন 
মন্নিকটে আম্তাকুড় পথের কিনারে। 
তুলিয়া মৃত্তিক1 তার চিটা ফোঁটা! করে ॥ 
খবিজগণ কহে তারে দেখিয়া ঘটন] । 
অন্পর্শীয় মৃত্তিকাঁয় তিলক রচনা! ॥ 
্রাঙ্গণমিকরে ত্েঁহ কহিল তখন । 
অন্পর্শীয় মাটি কিসে কহ থ্বিজগণ ॥ 
ধামনতিক্ষার কালে বামনাবতার | 
এক পদে ভূতল করিলা অধিকার || 
ভ্বিভীয়েতে দেবপুরী অমরনগর। 
তৃতীয় চরণ বলী রাজের উপর |। 
পৃথিবী ব্যাপিয়া পদ পড়িল যখন । 
সকল স্থানেতে আছে তাহার চরণ। 
মৃত্তিকাতে শদ্ধাগুদ্ধ বুদ্ধি কিবা! আর। 
মাটা নহে মাটা; সব পদরেণু তার ॥। 


এত বলি প্রতূরায় কহিল! তখন। 

ষথার্থ বিশ্বাস ভক্তি ধরে এই জন ॥ 
পঞ্চম প্রসঙ্গ ীগ্রভূর বড় খাঁদ। || 

পাঁপী তাপী গস্তাপীর সাহস ভরসা ।। 


_. হতাশ প্রাণের আশা ছূর্বলের বল। 


সাধনভজনহ্থীন জনের সন্থল ॥ 
আজীবন পাপাচারে করিয়া ষাপন। 
দেহ-বিসঙ্জ্বনকালে যদি সেই জন, 
নয়নে ফেলিয়া খালি এক ফোটা জল, 
ঈশ্বরে প্রার্থনা! করে অস্তর সরল, 
তখনি করুণা তাঁয় করেন শ্রীহরি, 
ভধসিন্ধুপারাবারে হুইয়] কাণ্ডারী ॥ 
শেষোক্ত প্রসঙ্গে প্রভু উপদেশে কন। 
বিশ্বাস ভক্তি যার ঘটে বিলক্ষণ, 
অনাচাক্জে কিবা কোন অক্তক্ষ্য আহারে, 
কোন ক্ষতি নহে তার ভবমিন্ধুপাবে ॥ 
বিশ্বাসবিষ্থীন চিত্তে যদি কোন জন। 
সাঁচারে ছবিষ্য-অক্স করেন ভোজন, 
সেও নহে শ্রেয়ঃ। হেয় ফল কিবা তায়, 
অবশ হবিষ্য ভার অথাস্ছের প্রায় ॥ 
আচরিলে কন্ধ কাণ্ড ডক্তিসহকাঁরে। 
তাহাতে লইয়া! যায় ঈশ্বরের দ্বারে ॥ 
ভক্তিহীনে কর্মকাণ্ড থোড়ার মতন। 
ধাড়াইতে হীনশক্তি, অচল চরণ ॥ 
কলিকালে জানযোগ বহু কষ্টে হুয়। 
ভক্তিপথ সরল সহজ অতিশয় ॥ 

জীবে দিতে ভক্তি শিক্ষা গ্রতৃদেবরায় । 
ভক্তির বিধান কার্ধ্য কথায় কথার ॥ 
অরুণ-উদয় পূর্বে করি গাত্রোথান। 
উন্মত্তে করেন প্রত ঈশ্বরের নাম॥ 
শ্যাম-ামাবিষয়ক গীতের আবলি। 
তালে ভালে নৃত্য কত সহ করতালি ॥ 
দেব-দেবীযৃষ্ঠি যত পুরীর ভিতরে । 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করেন সবাকারে ॥ 


িজীরামকক- পুঁথি। ৪৩৯ 


গঙ্গায় প্রীঅঙ্গ ধৌত ্ানের সময় । 
ঙ্ববারি জাঁহনবীতে ভক্তি অতিশয় । 
কদাচারে কিম্বা কোন কদার ভক্ষণে। 
দেখিলে সমল চিত্ত কোন ভক্তজনে, 
তখনি প্রভূর আজ্ঞা হইত তাহারে, 
গঙ্গায় অঞ্জলিত্রয় জল খাইবারে ॥ 
আপনি অখিলম্বামী পপ্রভৃদেবরায় | 
তাঁর সৃষ্ট দেব দেবী যে আছে যেথায়, 
তথাপি আপনে করি নিকৃষ্ট গিয়ান, 
সমভাবে রক্ষা হয় সকলের মান॥ 
ঘটন। ধরিয়া! মন শুন পরিচয় । 

এক দিন গঙ্জান্নানে যোগ অতিশয় ॥ 
অনেক ভক্তের মেল! ছিল সেই দ্িনে। 
কেহ বা! প্রভৃর কাছে কেহ গঙ্গান্দানে ॥ 
গিরীশ ভক্তের বীর বিশ্বাসে অটল। 
সার ধার শ্রীপ্রভুর চরণকমল ॥ 

অন্ত যত ভক্ত প্রায় যান গঙ্গানানে। 
গিরীশ বসিয়া আছে প্রতৃর সদনে ॥ 
স্বদয়ে উদয় ভাঁব তাহার তখন । 
অখিল-ঈশ্বর বিভু প্রতু নারায়ণ 
গুরুবেশে কল্পতরু সম্মুখে বিরাঁজ, 
মহাযোগে গঞ্জাক্সীনে কিবা মোর কাজ ॥ 
প্রভূ তক্তের ভাব বুঝিম্া অস্তরে । 
শিরীশে করেন আজ্ঞা নানে যাইবারে | 
প্রভূ্দেবে ভক্তবর উত্তর বচনে। 
বলিলেন, আসিয়াছি গুরু-দরশনে” 
কপার তাছার করি তারে দরশন, 
কিবা পুনঃ গঙ্গান্সানে, নাহি লয় মন॥ 
রত্যুত্বরে ভক্তবীরে কন ভগবান্‌। 
তোমরা ন1 দিলে ভীর্ঘে কেবা দিবে মান 
এইখানে বুঝ কিবা! প্রত গুণমণি। 
কিবা তীর তক্তগণ কোথাকার প্রাণী। 
কোটা কোটা দশুবৎ ভক্তের চরণে।, 
গাব রামকূফণলীলা শক্তি দেহ দীনে ॥. 


গঙ্জগাজলে অঙ্গ ধৌত করি শ্রতুরায়। 
প্রদক্ষিণ দেবতা-মন্দির টি ॥ 
কালীর নিকটে প্রভূ বালকের ধার। 
মামা রবে সম্বোধন বালকের পারা ॥ 
রাধারুঞ্ণ মূরতির কাছে ভাবাস্তর | 
রসভাষ যেন কৃষ্ণ রসিকশেখর ॥ 
স্বতস্তর ভাব শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণে । 
সে ভাব দুসাঁধ্য অক] কাঠির কলমে ॥ 
অঙ্গে নাই সংজ্ঞা বাহহার1 এঁকবারে। 
শিথিল কটির বাস রহে না কোমরে ॥ 
সঙ্গেতে রাখালনাথ পাছছু পাঁছু ধায়। 
ষত বাস খসে তত কটিতে জড়ায় ॥ 
বাহ্হীন তন্নথানি ভাঁবেতে আকুল।, 
ঠিক যেন প্রভুদেব কলের পুতুল ॥ 
অবিরত প্রদক্ষিণ নাহিক বিরাম । 
কাধ্য অবসানে তবে ভাব অবসান ॥ 
তখন রাখালনাথ ধরিয়। তাহায়। 
ধীরে ধীরে শ্রীমন্দিরে লইয়া পাঁলাঁয় ॥ 
ভাঁবেতে বিহ্বল তনু শ্রীগ্রভূ যখন । 
যে কেহ করিতে নারে তারে পরশন॥ 
নিত্যসিদ্ধ অনাসক্ত কামিনীকাঞ্চনে, 
শুদ্ধ-আত্ম। অঙ্গরঙ্গ ভক্তজন বিনে ॥ 
এই যে রাখালনাথ কে বঠেন তিনি। 
প্রভূর বচনে শুন তাহার কাহিনী ॥. « 
ভোজনান্তে এক দিন প্রতৃদেবরাঁয়। 
গ্রীষ্মকাল বিশ্রাম করেন বিছানায় ॥ 
এমন সময় তথ! উপনীত হন। 
কেশবের দলতৃক্ত ব্রাহ্ম দুই জন ॥ 
অমৃত একের নাম ত্রেলোক্য দ্বিতীয় । 
উভয়েই শ্রীপ্রতর বিশেষতঃ প্রিয়। 
ব্রেলোক্য মধুরক্ বু লোকে জাঁনে। 
বিমোহন মন ধার সঙ্গীত শ্রবণে ॥ 
আজি দিনে ্রীপ্রতুর মন নহে স্থির । 
হেতু তার রাখালের অসুখ শরীর ॥ 
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প্রভু আতুর গঁণে জনে জনে কন । 
আরোগ্য-উপায় ষদি জানে কোন জন ॥ 
নিরখিয় রাখালের বয়ানের পানে। 
অপুনি কহেন প্রভূ আরোগ্য-বিধানে | 
ও রাখাল খা রে তুই যাবে পরমাদ। 
মহৌধধি জগন্নাথদেবের প্রসাদ ॥ 

এই কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে। 
ডুবিলেন গুণমণি ভাবের পাথারে। 
ভাবাবেশে স্রীগ্রভূ করেন নিরীক্ষণ। 
রাখাল বালকবেশে নিজে নারায়ণ? 
প্রেমময় প্রেমচক্ষ প্রভৃর আমার। 
রাধালের প্রতি হৈল বাচ্ছল্য সঞ্চার ॥ 
ভাবাবেশে রাখালের স্বরূপ দেখিয়! | 
ডাকিতে থাকেন তায় গোবিন্দ বলিয়া ॥ 
নিরখিয়া নীলমণি যশোদা যেমতি । 

সেই ভাব শ্রীগ্রভূর রাখালের প্রতি ॥ 
এতক্ষণ ভাবে ছিল! প্রভু গুণষণি। 
সেহেতু ফুটিতেছিল শ্রীমুখেতে বাণী 1 
ছুইবার কেবল গোবিন্দ উচ্চারণে । 
কোথায় গেলেন ছাড়ি শরীর ভবনে ॥ 
এই ত ছিলেন তিনি শরীর ভিতরে । 
চকিতে গেলেন কোথা কে বলিতে পারে॥ 
জড়বৎ, অঙ্গে নাই বাহক চেতন। 

জকাব দিয়াছে কাজে ইন্জ্িয়ের গণ ॥ 
নাসাগ্রে নয়ন স্থির স্বাসহীন প্রায়। 
কোন্‌ দেশে গেলা, এই ঘরে ছিলা রায় ॥ 
এমন সময় তথা দেখ! দিল আসি । 
গেকয়া-বসন এক কপট সব্যাসী। 

মলিন কুষঞ্চিত চিত জন আগমনে | 
নাঁমিতে লাগিলা প্রভূ নীচে ক্রমে ক্রমে ॥ 
আটক তাবের ঘরে হইয়া এখন। 
আপনি আপনে কথা গ্রতৃদেব কন॥ 
কতূ খুলে কড়ু আঁখি বন্ধ রাখে হবার ॥. 


ভাবের নেশায় চক্ষে ঘোর ঘের রাখে । 
বাহবস্ত দর্শনের শক্তি নাহি থাকে ॥ 
ইন্জিয় প্রত্যঙ্গ অঙ্গ অবশ সকলে । 

ঠিক যেন কাচা ঘুমে তোলা শিশুছেবে ॥ 
ইহাতেও পুর্ণভাবে বিরাজে চেতন। 
যেখানে ঘা হয় হয় সব নিরীক্ষণ ॥ 

মুদিত নয়নে প্রভূ পান দেখিবারে। 
গৌরিক-ব্সন কেবা! পশিল মন্দিরে ॥ : 
বাহক দর্শন নয়, কেবল আকার । 


অন্তরের অক্যন্তরে কিরূপ তাহার ॥ 


কপটতা ভাগের! হৃদয়ের থলি। 

কিছু নাই ঝৃ্ন্যাসী বাহাতে তারে বলি ॥ 
সেইহেতু ভবীবাবেশে মুদিত নয়ন । 
উপদেেশে বদ্যাসীরে কহেন বচন ॥ 
গৌরিক বল্সনে নহ ব্যবহার যোগ্য । 
কোথা হে পবিত্রতা বিবেক বৈরাগা ॥ 
অযোগ্য স্থাপনে গৌরিক বসন । 
মঙ্গল কথন নয়, ক্ষতি বিলক্ষণ ॥ 
পরিহুরি সন্গ্যাসীরে অথিলের পতি । 
কহিতে লাগিল! ত্রাহ্মতক্তদ্বয় প্রতি ॥ 
রাখাল প্রভৃতি এই বালক সকল। 

এর] সব নিত্যসিদ্ধ শুদ্ধাত্ার দল ॥ 
কামিনীকাঞ্চনে নহে কখন আসক্ত। 
চিরকাল জন্ম জন্ম ঈশ্বরের তক্ত ॥ 
ভগবানে অঙ্রাগ ভক্তি বিলক্ষণ। 
প্ররূত পাতাল-ফৌঁড়। শিবের মতন ॥ 
সাধনা-অর্ভগিত ভক্তি ইহাদের নয়। 
শ্বভাবতঃ প্রেমতক্তি হৃদয়ে উদয় ॥ 

যাঁরা সব নিত্যসিগ্ধ থাকের ভিতর । 
সাধারণ নয় তারা, জাতি শ্বতত্তর ॥ 


_ উপমায় স্বরূপ লক্ষণ পরিচয় । 


পাথী মাত্রে সকলের বাঁকা ঘট চন 
ইহার! কখন নয আসত, সা ৮ 
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সাঁধনভজন করে লোক সাধারণে। 
কখনও বা করে ভক্তি হরির চরণে । 
আবার সংসার মধ্যে করিয়া প্রবেশ । 
কামিনীকাঞ্চনে হয় আসক্ত বিশেষ | 
যেন ভেন্‌ ভেনে মাছি এই আছে ফুলে। 
কখন বা! মদকের মিষ্টাক়ের থালে ॥ 
বিষ্ঠাগন্ধ তখনি ব্যাপি কাছে পাঁয়। 
পরিহরি মধু মিষ্ট বসে গিয়ে তায় ॥ 

এর! সব নিত্যসিগ্ধ মৌমাছির জাতি । 
ফুলমধু খাইবারে ফেবল' পিরীতি ॥ 
হরিরস নধাপানে সদ! মত্ত থাকে । 
যেখানে বিষয় গন্ধ না যায় সেদিকে | 
ধ্যান জপ তপ পুজা সাধনভজনে । 

যেই তক্তি লাভ করে সাধুভক্তজনে । 
সেই বিধিবাদিয়-ভকতি নাম তার, 
এইহাঁদের ভক্তি নহে সেরূপ প্রকার ॥ 
ইছাদের রাগভক্তি প্রেমাভক্তি নাম। 
ভালবাসে পরমেশে ম্বজন সমান ॥ 
যাহাদের হেন ভক্তি সতত অন্তরে ॥ 
বিধিতে বহে না! তারা, যায় বিধি ছেড়ে ॥ 
বেদবিধি ছাড়া প্রেমীভক্তি বলে যায়। 
তাহা না পাইলে কেহ ঈশ্বরে না পায়। 
_ এই প্রেমাভক্তিযুক্ত নিত্যসিদ্ধগণ। 
প্রভৃর সেবায় রত রহে অনুক্ষণ ॥ 

রাখাল প্রভৃতি কাছে সেবার কারণে । 

, সেবাঁকর্নে সচকিত রহে রেতে দিনে ॥ 
শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণে আবেশ সঞ্চার। 
কিছু পরে অবসান হইলে তাহার, 
যতনে তকতবর্গ দেন যোগাইয়া, 
ভোজ্যদ্রব্য কথঞ্ধিৎ প্রভুর লাগিয়া ॥ 
জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাত্রে কোণে। 
বিশবপত্র তারকনাথের তার সনে & 
সর্ধ-অগ্রে জীপ্রন্ধুর প্রসাদ গ্রহণ । 
পশ্চাতে বঙেন অন্ন করিতে ভোজন ॥ 


ভোগাক্স রদ্ধন কিসে গুন কথ! তাঁর। 
মহাভক্ক বলরাম বস্থু জমিদার” 

মাঁসে মাসে দেন ভালি সব আছে তাঁর, 
যাহ। কিছু প্রয়োজন প্রতৃর সেবায়।॥ 
বন্ুদত্ত ভাণ্ডার থাকিত ম্বতস্তর | 
আপনার হাতে নিজে গ্রভৃগুণধর, 
পরিমিত মত দ্রব্য সাঞ্জাইয়! থালে, 
ডাকিয়া পাচকে দেন প্রত্যহ সকালে ॥ 
নিষ্ঠাবান্‌ ভক্তিবান্‌ পবিব্র-আচার। 
জাতৃপুত্র রামলালে পাককর্শে ভার ॥ 
কত আজ্ঞা হয় রাঁমে পুরীর ব্রাক্মণ। 
যার তার হাতে নহে ভোগান্ন রন্ধন ॥ 
পবিত্র ব্রাহ্মণ বিন! রন্ধন না হয়। 
অন্তে পরশিলে অন্ন ঘ্বণা! অতিশয় । 
ভক্ত যদি অন্ত জাতি তথাপি না চলে। 
বিনা যজ্ঞস্থত্রধারী ব্রা্মণের ছেলে ॥ 
ভক্তদের মধ্যে মাত্র কায়স্থ-নন্দন | 
নরেন্দ্র ও বাবুরাম এই দুই জন, 
ছুঁইতে ভোজন:খাঁল ছিল! অধিকারী, 
কারণ ইহার কিবা বলিতে না পারি ॥ 
বার, তিথি, বারবেলা সকল পালন। 
কথায় কথায় পাজি হয় প্রয়োজন ॥ 
শান্তি নিষেধ কর্দধে অতিশয় ঘৃণা । 
দিবস বিশেষে দ্রব্য খাইবারে মান! ॥ 
যার তার দত্ত-দ্রব্য না হয় গ্রহণ। 
যেখানে সেখানে নহে রাজি নিমন্ত্রণ ॥ 
অপকর্মে কলঙ্কিত অঙ্গ যে জনার। 

সে জন চু'ইলে দ্রব্য গ্রাহ নহে আর ॥ 
কলুষিত চিত যার কুকর্ধের যোগে । 
দেখিলে চিনেন তায় সকলের আগে ॥ 
অন্তর্যামী বিশ্বন্বামী শ্রীগ্রভৃ আমার । 


ইহার সম্বন্ধে শুন লীলা! চমৎকার ॥ 


ঈশানের ঘরে এক দিন নিম্তণ। 
সঙ্গেতে নরেজরনাথ লা, ছুই জন ॥ 
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ভোজনাস্তে নরেন্্র কহেন প্রভৃবরে। 
এবারে যাইব আমি ভূধরের ঘরে। 
তাগ্যবান্‌ ভূধর ব্রাহ্মণ এক জনা। 
শশধর যাহার ভবনে করে থানা ।। 
উত্তরে নরেন্্রনাথে প্রভৃদেব কন । 
আমিও তোমার সঙ্গে করিব গমন॥ 
নরেন্ত্র না হন রাজি প্রভুর কথায়। 

বার বার জেদ তারে করেন শ্রীরায় ॥ 
প্রভুর বিষম জেদ নহে নিবারণ । 

তিন জনে ভূধরের ভবনে গমন ॥ 
তৃষাতুর শ্রীপ্রভু হইলা কিছু পরে । 
ভূধরের ভাই গেল জল আনিবারে ॥ 
পাত্র পরিপূর্ণ জল করিয়া সত্ব । 
আনিয়া ধরিল তবে প্রভূর গোচর ॥ 
জলপাত্র গ্রভৃদেব শ্রীহত্তে আপনি। 
লইতে নারেন কিবা অদ্ভূত কাহিনী ॥ 
নরেন্ত্র প্রভুর ভাব বুঝে বিলক্ষণ। 

জলের গেলাঁস নিজে করিল! ধারণ ॥ 
অন্ত জনে কৈলা! আজ্ঞ। জল আনিবারে। 
যাহাতে পিপাপ! শান্তি কৈল৷ প্রভু পরে । 
নরেন্দ্র বুঝিতে কিছু না পারেন আর । 
প্রথম ব্যক্তির জল কেন অন্বীকাঁর। 
জানিতে কারণ তত্ব পুছেন তৃধূরে ॥ 
সোদর কেমন তাঁর কি আছে ভিতরে ॥ 
লম্পট প্রকৃতি ভাই কহেন ভূধর | 
বেশ্বাতে আসক্তি তেঁহ রছে নিরস্তর ॥ 
শুনিয়া নরেন্ত্রনাথ বলিলেন গিছে। 
ইছাপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর আছে। 
তখন আদত কথ। ভাঙ্গিল ভূধর। 
পরন্ব-ছরণ-পাঁপে কলঙ্কী সোদর । 


প্রভুর মাহাত্ব্য শক্তি করি নিরীক্ষণ। 
গবাক্‌ নরেন্ত্রনাথ সবিশ্বয় মন। 
কার্ধ্যাকার্যয গ্রভৃদেব গুভ অশ্ুভানি। 
ভালমন্দ বিচাঁরে চতুরচুড়ীমণি ॥ 

অঙ্গ বৈলক্ষ্যেণ কিন্বা লক্মীছাড়া রীতি । 
এ ছুই লক্ষণ যেথা সেখানে অগ্রীতি ॥ 
ভোঁজনাস্তে শষ্যায় আরাম হয় কোথা। 
অগণন জমে লোক শুনিবারে কথা ॥ 
কলাস্ত নয় ওয় নিরস্তর ফুটে। 

যতক্ষণ দীনেশ ন1 ধসে গিয়) পাটে॥ 
অন্তাচলখায়ী যবে জগৎলোৌচন। 
পুরীতে্মারতি বাঘ ঘটা বিলক্ষণ।॥ : 
দেবদেবাঁ দরশন করিবার তরে। 
ীপ্রতূরঃআগমন পুরীর ভিতরে । 
ভাবে সত গ্রভূ-অঙ্গ মনোহর ছবি 
পূরবববৎ প্রদক্ষিণ প্রতি দেবদেবী | 
প্রত্যার্গত শ্বমন্দিরে পুনশ্চ যখন।, 
খালি হরি হরি নাম মুখে উচ্চারণ 
ভাবে গ্দ গদ তন্থু মত্ততার ভরে। 
করতালি দিয়] নৃত্য মগল-আকারে॥ 
ক্রমে পরে বাতি যবে উর্ধে উঠে যায়। 
ভক্তের সঙ্গে কথা ফুরাতে না চায় ॥ 
দিনরাত্রি সমভাবে তত্ব আলাপন । 


, বিশ্রাম গ্রতৃর দেহে জানে না কখন ॥ 


এই ঈশ তত্বালাপ আচরি আপনে । 
জগতে দিলেন শিক্ষা যত জীবগণে। * 
সেই তত্ব শুন মন পূর্ণ হবে কাম । 
মঙ্গল নিদান রামরুষ্ণলালাগাম ॥ 
সংসারের নুথে ছুঃখে পেতে দিয়! ছাতি 
মথ রামকৃষলীল পাবে পরাগ্রীতি ॥ 


শ্যামাচরণ স্ায়বাগীশের দপচূর্ণ 


জয় জয় রামু অবিলের স্বাঙ্গী। 
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ জননী ॥ 


প্রভুর মহিমাকথ। অমৃত কথন । 
গাইলে শুনিলে যায় অবিদ্া বন্ধন, 
উপজে অন্তরে ভক্তি শ্রীপ্রতূর পায়; 
ভবসিষ্কুপারাবারে গমন হেলায় ॥ 
পণ্ডিতের শিরোমণি জনেক ব্রাঙ্মণ। 
অধীত বিবিধ শাস্ধ স্ঠায় ব্যাকরণ, 
ভাগবৎ গীতাগাথা পুরাণ অবধি, 

হা মাপদ নাঁম। ভ্তায়বাগীশ উপাধি ॥ 
স্তায়শান্ত্র ব্রাঙ্মণের বিশেষিয়া জানা। 
বিষ্ভামদপরিপূর্ণ স্বদে যোলআনা। 
বিদ্বানমণ্ডলীমধ্যে সবে জানে তীয়। 
বাসস্থান অটপুরে হুগলি জেলায় ॥ 
ধনিগণে নানা কর্শে করে নিমন্ত্রণ । 
বিগ্ঞাবলে করে বহু অর্থ উপার্তন ॥ 
একবার জমিদার জয়কষ নাম । 
গঙ্গাতীরে উত্তরপাড়ায় তার ধাম, 
প্রয়োজনে আনাইল এই ঘ্বিজবরে, 
যজন-কাজের হেতু আপনার ঘরে। 
এক দিন জয়রুষ্ সদরে বৈঠক । 
পড়িছেন উপন্তাস গল্পের পুস্তক ॥ 
হেনকাঁলে দ্বিজবর হাজির তথায়। 
কি বহি করিছ পাঠ জিজাসিল তীয় ॥ 
জমিদার জয়কষণ করিয়া সম্মান । 
বলিলেন গ-কথা পুস্তকের নাঁম॥ 
হাসিয় হাসিয়া হিজ বলিলেন তীয় । 
দেখ, গেল জীবন আঁ প্রায় সায়। 


জয় জয় দোহাকার যত ভক্তগণ। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


আর কেন উপন্য/স গল্প কথা ছাড়? । 
তত্ব-কথা বহে আছে হেন কিছু পড় ॥ 
পড়িয়া গ্রন্থাদি বহু, জয় কয়। 
বুঝিগনাছি, কিসেতেও কিছু নাহি হয়॥ 
মনত্রপূত বাণ যেন লক্ষ্য ভেদ করে। 
তেমতি পশিল ৰাক্য দ্বিজের ঝা 
চমকিত হইয়া ভাবেন মনে মনটা 
নিজে বহু করিলাম শাস্ত্র আলাঁপন। 

কি ফল হইল তায় বুঝিতে না পারি। 
শান্্রপাঁঠ মাত্র কিন্ত বন্ত নাহি হেরি॥ 
শান্সালীপে বস্ত নাই,কি করি এখন । 
শক্তি নাই আচরিতে সাধনতঞ্ন ॥ 
উদ্ধার উপায় তবে কিসে অতঃপর । 
বিষম চিন্তাঁয় মগ্ন হেল ঘিজ্সবর | 

ভাবিতে ভাবিতে কথা শ্বতিপথে আসে। 
শাস্কে কয় বস্ত মিলে সাধু-সহবাসে। 
তবে এবে সাধু জন পাই কোন্ধানে। 
হেনকালে শ্রীগ্রভূর নাম পড়ে মনে ॥ 
দীনের সম্বল নাম প্রভুর আমার । 
শক্তিহীন গাইবারে নাম মহিমার ॥ 





 নাঁম-ৰলে ঞ্ব মিলে পতিত-পাবনে। 


শত শত সাক্ষী তার ভক্ত-সংযোটনে ॥ 
তার মধ্যে মুই এক মহাভাঁগাবান। 
দেবেজর কাছে প্রাণ্ত রামকফনাম ॥ 
নামাদাতা যেই জন গুরু বলি ইায়ে। 
পেয়ে নাম পূর্ণ কাম হইল অচিরে | 


888 শীভীরামতফ-পু'বি! ৃ 


দেবেশ্র আমার গুরু ্রতু-তক্ত তিনি৷ ৰ 
বাঝে বারে বন্দি তীর চরপদুখানি ॥. .. 
্রত্-ভ্ঞে গুরুরূপে পায় যেই জন। 
ইষ্টলাতে দেরি তার না হয় কখন ॥ 
যেই ভক্ত সেই গ্রভু সেই তার নাম। 
ভিনে এক, একে তিন প্রভুর বিধান ॥ 
শীপ্রতুর নামের তুলন। ধর যদি। 
ঠিক যেদ এক টানা বরষাঁর নদী ॥ 
লয়ে যায় জীব রূপ তৃণেবে সত্বর। 
স্ুর্তিমান প্রভূ যেথা দয়ার সাগর ॥ 
 অদিতীরে ভক্তবর্গ সদ! ভামামান ॥ 
ছুকুলে ঘা মিলে ল'য়ে তুফাঁনে ভাসান ॥ 
এই করছে বত হয়ে পরতৃভক্গণে 
বি তুর সনে। 
নাম সার, ম সার সারাৎসার নাম। 
ধাহার শরণে মিলে নবঘনশ্তাম ॥ 
এই ঠাই এক কথা কহা' প্রয়োজন । 
কষ্ণমন্ত্রে উপদিই আমি একজন ॥ 
ইষ্ট মোর কানু, এবে সন্বন্ধেতে ভাই । 
মিষ্ট বড় তাই রামকৃষ্ণলীলা গাই ॥ 
সঙ্কেতে কহিনু মন কর অবধান। 
রামরুঞ্নাষে পুরে সর্ধব মনস্কাম £ 
এখানে আদত্ত কথ। দ্বিজের ভারতী । 
শান্তির ভাগ্ডার রামরুষ্ণলীলাগীতি ॥ 
বহু পূর্ববাবিধি ছিল দ্বিজের শ্রবণ। 
জীপ্রতু পরমহুংগ সাধু এক জন । 
অনেক মহিমা খ্যাতি নান! জনে রটে। 
বহ লোক সমাগম প্রতৃর নিকটে ॥ 
মহে অতি দূর পথ গার ওপার । 
কি ক্ষতি দেখিতে কিবা তিতরে ব্যাপার ॥ 
এতেক ভাবিয়া! হিজবর স্বরাদ্িত। 
. মন্দিরে মধ্যাহ্ন গতে ছৈল উপনীত & 
তখন প্রত কাছে বহু তগণ |... 





পর আনর্দে করে প্রবুত়্শদ ॥ 


তক্ত বলিলেই.যেন মনে মনে জাসে। 
ভক্তগণ দীন হীন দরিজ্রের বেশে |: 


কটিতে কৌশীন তায় বহির-বসন। 


নেড়। মাথা, ছেড়া কাথা গলদ ॥ 


কাধে ঝুলি কষ্ঠে মালা তিলক নাসায়। 


গোমুখী ছুলায়মান জপমাল তাঁয়॥ 

রজে ডঙ্গে রাধার হরি হরি বলে। 
ভিক্ষালবধ উদরান্ন বাস তরুতলে ॥ 

অথব! কুটিরমধ্যে নিরজন স্থানে । 
আখড়ায় কহে কিছ্বা বুলে ধামে ধামে॥ 
্ীপ্রতুর জ্বক্তে নাহি সেরূপ ধরণ। 
উপরে বাচ্ছিকে যেন নৃপতি-নন্দন ॥ - 
ভ্বিতল ভ্রি্লে বাস বহু ধন ঘরে । 
দেখিয়। গুন কাস্তি নুকুমার হারে ॥ 
সর্বদা সুর্্বশ সজ্জা! জামাজোড়া পরা । 
অশক্ত র্ঠীতে পথে, চড়ে গাড়ি ঘোড়া ॥ 
ুৃতীকষ চারি বিবেক বিরাগ । 
গাঢ়তর ষ্ক্তি প্রেম ঈশ্বরারাগ ॥ 

ত্যাগ রাগ তিতিক্ষাদি তিতরে সকল । 
যেমন ফাষ্টন ধারা তলে তলে জল । 
গ্রভুও গ্েমতি মোর রাজরাজেশ্বক্ ৷ 
গদি আটা তক্তপোষ মন্দির তিতর ॥ 
আলিস বাখিতে চারি বালিস তাহ্ণকস। 
নুন্দর মশারী তার উর্ধে শোভ। পায় ॥ 
ছুপ্ধফেণনিত শষ্য অতি পরিষ্কার । 
পার্বস্থিত ছোট খাট সদ বসিবার ॥ * 
দক্ষিণে তাকিয়! পাতা শিয়র যেখানে । 
লাগালাগি তক্তপোধ কিঞিখ পশ্চিমে ॥ 
তলেতে-পাপস পাতা পাপস-আধায়। 
বিরিঞ্চি বাসন। কয়ে এক.বরেু যাঁর 1 
পরিচ্ছন্ন পরিফার দিয়াল চৌধাঁরে। 
চুণকামে পরিপাটি ধপ, ধপ, করে & : 
গালা রে নবী প ভার: 
'দরশনে ধার তায় প্রাণ গগ্লে হায় ॥.. 





শীপ্রীরামরুষ্ণ-পুঁধি। 


দক্ষিণ পশ্চিম-কোণে গজাজল-লালা । 
পাশে পাটাতনে থাকে নানা ফল তোলা ॥ 
্বশ্নমূল জরপাত্র অতি পরিষ্কার । 
পূর্বাঞ্চলে আল্লা! ছুলে বস্ত্র রাখিবার ॥ 
একধারে মি মণ্ডা খাস নাঁনা জাতি । 
শিকায় হাঁড়িতে তে।ল! থাকে দিবারাঁতি ॥ 
দিতি নিতি ব্যবহারে যাহা প্রয়োজন । 
বিশেষ বিশেষ স্থানে রহে আয়োজন ॥ 
দিয়ালের গীয়ে ঠাই হুক রাখিবার | 
সঙ্জীতৃত মুখে নল বকুলপাতার ॥ 

, ধূমপানে প্রিয় প্রভূ কখনই নন। 

কতু টানা একবার শিশুর মতন ॥ 
নেশামাত্রে গ্রভৃদেব বড় অস্স্বোষ । 
বলিতেন তামাঁকেতে নাহি কোন দোষ ॥ 
যে যেবন্ত শীপ্রভূর হয় ব্যবহার । 

অল্পনূল যাবতীয় কিন্ত পরিফার ॥ 

মলিন কি ছিন্ন বস্ত্র তালিমারা তায়। 
দেখিলে অতুষ্ট বড় রামরুষ্ণরায় ॥ 
রক্মীছাড়া উদরান্নে আতুর যে জন। 

কখন না হয় তার হরিপদে মন 

বলিতেন এই কথা প্রভু বারবারঃ 

' ভক্তকে আজ্ঞা! রাখে ঘরে ভাতের যোগাড় ॥ 
নৃতন যখন যেব! আসে সন্গিধানে। 

প্রতুর প্রথম প্রশ্ন হয় সেই জনে, 

ধরে আছে কতগুলি পোষ্য পরিবার ! 
জমি জম] বিষয় ব্যবসা কিবা! তার ॥ 
কিঞ্চিৎ সঞ্চয় বিনা সংসারে সাধন। 
হইবার নহে, ইহা না হয় কখন। 

এ বিষক্গে পরীপ্রতূর ভুন্দর তুলনা । 

শব সাধনার ভ্তার সংসার সাধন] ॥ 

বসি! শবের বুকে সাধনা যে কয়ে। 
ষড়ার মাথার খুলি রাখে চারিধারে &. . 
খুনির আধারে নানা অব্য রহে ভরা । . 
চালছোঁলা, ভাজ কিসে বিসেও যা রা ॥ 
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শবাসনে মন্ত্র প যবে গুরুতর । 

মুখ বেয়ে উঠে মড়া অতি ভয়ঙ্কর । 
তখন লইয়! কিছু সাধক মহ্]স্ত। 

মড়ার মুখেতে দিলে তবে হয় শাস্ত ॥ 
নচেৎ সাধন জপ কনম্ম যায় মারা । 
জাঁপকে গিলিয়! ফেলে সাধনার মড়া 
সেইমত সংসারেতে সাধনা যাঁছার। 
সঙ্গে পুত্র কন্া দারা পোষা পরিবার, 
সবাকার সমরূপ শবের প্রকৃতি, 
আত্মসখহেতু মাগে দ্রব্য নানা জাতি । 
তখনি অমনি শাস্ত কিছু পেলে পরে । 
নচেৎ খাইয়া ফেলে মাস মজ্জা চিরে ॥ 
সেইহেতু শ্রীগ্রতুর আজ্ঞা বারবার. 
ঘরে যেন রহে কিছু সঞ্চয় ভাণ্ডার ॥ 

এ দিকে শ্রীগ্রভুদেব তিয়াঁগির বাঁড়া । 
সম্বল যোগাড় কিন্তু রহে আগা গোড়া ॥ 
পরিধান লাল পেড়ে ছোট ছোট ধুতি ॥ 
অল্প-মূল বটে কিন্তু পরিফাঁর অতি ॥ 
তেমতি পিরাঁণ জাঁমা বসন যেমন । 
কখন শ্রীঅঙ্গে রহে বগলে কখন । 
ভক্তের পরম ধন চরণযুগল । 
কোমলত্ে তুলনায় হারে শতদল॥ 
নরম বুঝিয়া তাই দেন ভক্তগণে। 
কোমল কার্পেট জুতা পরিতে চরণে ॥ 
মূল্যবান বিনাম! অথবা পরিধেয়। 
কখনই নহে মোর শ্রীগ্রতৃর প্রিয় ॥ 

তবে কত ভক্তসাঁধ পুরাবার তরে। 
শ্রীঅঙ্গে ধরিতে হয়, ভক্কে নাহি ছাড়ে ॥ 
অহংকার অভিমান ভোগের লালসা! । 
অথবা কিঞ্চিৎ কোন ইহস্থখ আশ, 
তিল অণু কণ! কিন্বা৷ আভাস তাহার, 
একবারে নাহি মনে প্রতুর আমার ॥ 
অহংকার অভিমান সুখের সুচনা। 
যেকাজে তখনি. তাঁহে গ্রন্তু দেন হানা | 
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 কুম্থমের গুঞ্ছ ফিবা কুন্ুকের হার । 
বদি কোন ভক্তজনে দেন উপহার, 
তখনি রগ্রতুদেব কহেন তাহার, 
দেবাদির ভোগ্য ইহা কিহেতু আমায় | 
ধর্ম ধার্টখিকের চিহ্ু ফভু অঙে নাই । 
সরল সহজ অতি জগৎগোঁসাই ॥ 
নামেতে পরমহংস কহে লোকে জনে । 
দেখাইয়া! নাহি দিলে সাধ্য কার চিনে। 
তূলনাতে নহে প্রভূ কাহারও মতন । 
তেমন শরীপ্রতৃদেব, শ্ীপ্রতৃ বেমশ ॥। 

শুন এবে মুল কথা হেথা ছিজবর ॥ 
ভূতা সহ গ্রৰেশিল যন্দির ভিতর । 
অকুতোসাহুস হে বীরের মতন । 
জিজ্ঞাঁসিল ভক্তগণে গ্রতু কোন্‌ জন ॥ 
আগন্কক ত্বিজের দেখিয়া ধার! রীতি ! 
ভক্তগণ জড়বৎ সুস্তিত প্রকৃতি || 

বদনে না সরে ভাষ হতবুদ্ধি গ্রায়। 

ঘন ঘন প্রভুর মুখপানে চায় ॥ 
গরজিয়া খ্বিজ পুনঃ করিল জিজ্ঞাস! ॥ 
কে বটে পরষহংস দেখিবারে আসা | 
মুখে কুমন্দ হাসি করি নিরীক্ষণ । 
প্রতূদেবে দেখাইয়া দিলা ভক্তগণ |! 
সয়ল সহজ ভাঁব বালকের প্রায়। 
খরায় আসীন এবে রামককফরায় | 
প্ীজঙ্গে না হেরি কোন সাধুর লক্ষণ। 
জট] ভশ্থ বাথছাল গৌরিক বসন ॥ 
ব্রাঙ্মণ, সামান্ত জাঁন করিয়া তাহায়। 

_ একাসনে প্রভুর বমিল খণ্টায় ॥ . 
বিশ্তামদে দৃষ্টিহীন সকৌতৃক মনে । 
ইতি উতি মন্দিরের চায় চারিপানে ॥" 

/ষখানে যা কিছু সব করি নিরীক্ষণ। 
পশ্চাতে প্রীতৃদেবে কহেন তখন, 
চাহি জমুধপানে রহস্য ভাষার, ূ 
৮ তুমিই গরমহাযম, চেন! নাহি ঘা ॥. 





বড়ই: মজার ভাই ছু এইখানে । |. 
জমাট আসর হেন করিলে কেমনে . 
আজন্ম ঘাঁটিয়! শান্ত গ্রন্থ অগণন। 

না পারি করিতে পোড়া উদর পোষণ ॥ 
লইয়া পরমহংস নাম মাত্র এক । 

কেমনে করিলে তুমি পশার এক্কেক || 
কহিতে কছিতে হেন চারিপানে চায়। 
নেহারে যাবৎ জব্য যাহা দেখা ধায়।। 
দেখিতে না পায় যাহ নিজে দ্বিজবর | 
রঙ্জহেতু রঙ্সপ্রিয় লীলার ঈশ্বর, 

অলি নির্দেশ করি দেন দেখাইয়। 
প্রকৃত মুখাঁরবিনে হাসিয়া হাসিয়] | 
বসিয়! বর্ম দেখে যত ভক্তগণ। 

প্রভুর ঘিল্টের সঙ্গে রঙ্গ-আচরণ | 
পরিশেষে লব দেখি তক্তগণে । 
নিরখিয়া প্রীত্যেকের বর্দনের পানে ,, 
জিজাসি্থ প্রতৃদেৰে উপহাস তাষে, 
এতগুলি লোকে তুমি ৰশ কৈলে কিসে ॥ 
চেহার] ছুবেশে বেশ হয় অন্থমান। 
সন্ত্রস্ত বংশের সব ভড্রের সম্ভান ।। 
নিজে হুইয়াছ যাহ] ক্ষতি নাহি তায়। 
পরের ছাঁওরালে নষ্ট শোভ। নাহি পায় || 
তবে পরে ভক্তবর্গে করি সন্ষোধন। 
বিষ্যামদে পরিপূর্ণ পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ » 
কহিতে লাগিল ভারি পাণ্ডিত্যাভিমানে? 
শুনহ পরমহংস কহে কোন্‌ জনে ॥ 

এত বলি উচ্চারিয়! শাঙ্ের বচন । 
ৰাখানে পরমহংস কি তার লক্ষণ | 
পঞ্ডিতের চূড়্ামণি বিভাবল ঘটে। 
বিশেষ করিল ব্যাখ্যা শাস্ছে যাহা রটে ।।: 
এইরূপে কিছুকাল রগ বিলক্ষণ 


' দিবা অবসান দেখি উঠিল রাঙ্ষণ 


.. প্রদ্থদেব বলিলেন বিনয় বনে । টি 
দিবা প্রায় পারি আব জন নিস ॥ . 
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সন্নিকটে নহে, তব ুরাস্তরে খর। | 
থাকিলে, থাকিতে পাবে সহ সমাদর ॥ 
বুঝি না, বুঝিলা কিবা প্রভুর কথায় । | 
থাকিব বলিয়া তবে ছ্িজ দিল সায় ॥ 
দিবা প্রায় যায় যায় কিছুক্ষণ পরে। 
সন্ধ্যা হেতু চলে ঠেঁহ জাহ্বীর তীরে ॥ 
যেখানে বাধান ঘাঁট চা্দনির তলে । 
প্ীপ্রভূর মন্দিরের দক্ষিণ অঞ্চলে ॥ 
এখানেতে গ্রভুদেব ভক্তদের সনে। 
ইঙ্গিতে সন্কেতে নান! কথোপকথনে, 
মন্দির হইতে ক্রমে আসিয়া বাহিরে, 
উপনীত পুশ্পোক্ভানে জাহুবীর তীরে ॥ 
মরি কি মধুর ছবি সুনিমনোহর! । 
আপনি অখিলপতি নর-সাজ পরা ॥ 
লীলাহেতু ধরীধামে হইয়া আগত । 
শরীরে মৃর্ঠিমান ভকতে বে্টিত ॥ 
মধুর প্রভুর ঠাম নয়ন-লালসা। 

দেখিলে না! মিটে কার দেখিবার আঁশ! ॥ 
প্রভূদেবে পেয়ে কাছে জাহুবী আপনি । 
আঁহলাদ-সোহাগভরে হ"য়ে তরজিণী, 
উথলিয়! সন্নিকটে ক্রমে ক্রমে আসে, 
চরণ জনম-ঠশই আলিঙ্গন আশে & 
পদাজরাগিণী গঙ্গা সদা বহে ধীর । 
পাঁদ্দেশ করি ধৌত আগোটা পুরীর ॥ 
দিন অবসাঁনে হেখা! জগৎলোচন। - 
তুবনান্টে গমনে নাহিক মোটে মন॥ 
গাছের পাতার আড়ে লুকিয়া লুকিয়া। 
দেখিবারে প্রভৃদেবে চায় উকি দিয়া ॥ 
ভগবান্‌ অবতার হন যেইকালে । 
নানাবেশে নানাভাবে দেবদেবী ছলে, 
বৃক্ষ লতা পশু পাখী শরীর ধারণে; 
সাধিছে লীলার কাধ্য শীগ্রতুর সনে 


তরুলতা-বেশে তত বাগান কিরে | ্ 


পাইপ গম ধ্ন রে ঘরে. রি 


 নেহারিতে প্রেষময়ে লীলার কারণ, 


 উন্দীলিত কৈল কোটি ফুলের নয়ন ॥ 


সমীর ফুলের দূত নাচিল অমনি । 


_ নিরখিয়! প্রভৃদেবে অখিলের স্বামী ॥ 


সৌরভ-স্ুগন্ধসহু চৌদিকে জাঁনায়। 
ফুলের উদ্ভানে এবে রামকৃষ্তরায় ॥ 
মহাঁভক্ত অলিষ থ ভ্রমরী ভ্রমরা । 
সুন্দর সন্দেশ পেয়ে হ'য়ে মাতোয়ারা. 
ক্রতগতি উপনীত মঙ্গল উৎসবে, 
তুলিয়া বঙ্কার বাদ্য গুন্‌ গুন্‌ রবে ॥ 
ুবৃহৎ পঞ্চবট সন্নিকটে স্থিতি । 
শাখায় শাখায় যেথ! পাথী নানা জাতি, 
কলরবে তুলে সব গ্রভূর বন্দনা, 
নিরথিয়া প্রেমময়ে সঙ্গে ভক্ত জন! ॥ 
উপনীত সন্ধ্যাকাঁলে করিতে আরতি । 
ধনে গগনে উকি দেয় নিশাপত্তি ॥ 


' জালিয়া অগণ্য বাতি কিরণ কোমল । 


সঙ্গে লয়ে আপনার তারকার দল ॥ 
দয়াময় প্রভুদেব দয়ার সাগর । 

ভার রূপ তরঙ্গ তাহাতে নিরম্তর ॥ 
বুঝি না কি তাবোদয় উদ্ভান-মাঝার। 
শ্রীঅঙ্গে কিঞ্চিৎ যাহে আবেশ সঞ্চার ॥ 
টল টল তন্থথানি প্রবেশি মন্দিরে। 
বসিলেন একবার খাটের উপরে ॥ 
ভক্তদের মধ্যে কেহ মন্দিরে এখানে । 
কেহ বা দণ্ডায়মান বাহির প্রাঙ্গণে ॥ 
অবিলক্ষে ভাবাবেশে করি গাজোখান । 
করতালিসহকারে বেড়িয়া বেড়ান। 
যেইখানে শোতমান লুন্দর দেয়ালে । 
নান! ধেব-দেবীর মৃরতিমাল। দুলে ॥ 
শুন তবে হেথা কিবা করে ঘিজবর । 


-.. বঙিঝা সন্ধ্যার কর্ধে ঘাটের উপর & - 


প্রথমতঃ বাহ্‌ কার্য করি নমাপন। 
ইইধ্যানে বসিবেন পর্ডিতত্রাপ্ষণ 1. 


মদে ইউরো বাহ পা” 
হাজির সেখানে প্রত রামরুফরায়। 


বিচাক্ করিয়া মন্ত্রে ুঝিল তখন। : 0 


পরমহংসের সঙ্গে কথোঁপকখন, 
বহক্ষণ দেখা গুন! সেই সে কারণে। 
কেবল ত্াহায় মুক্তি আসিতেছে মনে। 
বিচার যুক্তিতে মৃর্ঠি করিয়া! অন্তর । 
পূর্বববৎ ই্ধ্যানে বসে দ্বিজবর ॥ 
তথাপি ইঞ্টের রূপ চিত্তে নাহি আসে। 
উদর প্রতৃর কূপ হদয়-আকাশে। 
আজীবন যেই ইইউদেবের মুরতি । 
স্মরণ মনন ধ্যান করে নিতি নিতি ॥ 
অন্তরের পটে আঁকা ছিল মৃহিমান্‌। 

আজি সে মূরতি দ্বিজ দেখিতে না পান ॥ 
সন্দ শঙ্কা! বিস্ময় উদয় হদ্দে নানা। 
ভাবিয়া ম! পারে কিছু করিতে ঠিকান! 
সত্য তত্ব বুঝিবারে বসিল ব্রাহ্ম । 
বিষ্লাইতে ইষ্টরূপ মনের যতন ॥ 

নয়ন মুলে হদে ইষ্ট নাহি মিলে । 
কেবল প্রতৃর মুর্তি তাহার বদলে ॥ 
ক্রমাগত-বাঁর বায় দেখিয়া এমন। 
তখন আঁপনি মলে বুঝিল আাক্ষণ ॥ 
চৈতন্ত উদয় এবে প্রভুর কপায়। 

ইষ্ট যিনি তিনি এই রামকফরায় । 

এত বুঝি ধ্যান ত্যজি ধায় ভ্রতবেগে। 
উঠে পড়ে তাঁড়াঁতাড়ি মন্দিরের দিগে ॥ 
বিরাজেন যেইখানে প্রভূ গুধমণি। 
ভক্ত-অবতার সাজে অখিলের স্বামী ॥ 
ভক্তগন ধার। সব আছিল! বাহিরে। 
_ ক্ষতগতি আসে ঘিজ পান দেখিবারে। 
.... সবে তারে একবুট্টে করে নিরীক্ষণ। 
 একোঁথা ঘায় কিবা করে বিটল আদ্দণ।॥ 


রা? দিব আপনার মনে। 








নফপুি। 
দেখিবার কিবা কাও মাখণ ানা। | 





গম্ভীর নিশ্তবভাবে মন্দির ভিতর | 
নিরাসনে ভূমিদেশে বসে ধিজবর ॥. 
আপনার ভাবে তেঁহ হইয়া মগন। 
হেনকালে জতগতি তড়িত ধেমন,, | 
হঙ্কার সহিত প্রভু আবেশের ঘোরে, 
খুইল। দক্ষিণ পদ ব্রাহ্মণের শিরে ॥ 
চর়ণের গুণ কিছু না যায় বর্ন । 
হৃদয়ে কষল! যাহা করিম ধারণ ॥ :. 
যতনে সেবন সাধ দিবসযামিনী, 
পরশনে ছ্াষ্ঠ সৌনা, শিলা মানবিনী 
সুরতরষ্্পী গলা উত্ভব যাহায়। 
তপঃপর!মূনি খাষি ধিক়্ানে না পায় ॥ 
যার তোরঁজ ব্রজ-রজে এতেক মহিমা। 
পুরাণ হাত মারে করিবারে সীমা ॥ 






: ভাঁগ্যব্ী ছিজ আজি পাইয়া চরণ। 


সমাদর্রেশিরোদেশে স্থাপন এখন, 

ছ হাতে ধারণ করি গায় স্তৰ স্ততি, 
কঠে ফেস মৃষ্ঠিমভী নিজে শ্বরন্বতী ॥ 
দ্বেহি থে চৈতন্য ভক্তি বারবার বলে। 
ভাসিয়া ভাসিয়া ছুটি নয়নেয় জলে ॥ 
বিচ্যামদখর্বকারী নিরক্ষরবেশ। 
বালকস্ুলতভাৰ প্রভৃপরমেশ, 

তত্ব উপদেশে ধার হারে বেদ চারি, 
শাস্ব-জানাতীত। সষ্টিস্থিতিলয়কায়ী, |] 
কপ! করি দিজবরে অর্পির! চরণ, 
কিবা দেখাইলা প্রত শিক্ষার কারণ 
বুঝিয়া আপন মনে করহু ধারণা, 
হীনবুদধি করে যেবা বিস্তার গরিমা ॥ 
নিরক্ষর সাজে এবে প্রত অবতারে। * ্‌ 
এক হেতু বিশ্বামধ.বিনাশন তরে ॥ 


. খায় দয বিাঃজবিার গাব 








তর ন ৃ রর 

্ রা নাহ রী 
রর চান হা ্ মা মা , ন্‌ দত 
৫ "1 র্‌ জু । 


পরম রন ধন শা্ির ভাঙার. 
ভুগে মতি মিলে ভাবে যাহার 
্তাক্ষ ঘন! দেখ, চরপের ও৭| 
কিবা ছিল কি হল পত্তিত বামুএ॥ 
নিমিষে জালোফময় অন্তর-আগার। 
বিষ্যামাতমাছরে যে ছিল আধার 
চরধ-পরশে গেয়ে চরণ-মরম। 

কাকৃতি মিনতি স£ অভয় চরণ 

ধারণ করিয়া ছি করেন প্রীর্ঘনা। 
কার্কস্-গ্রয়োগ হেতু গ্ুতূর মার্মনা। 
অতঃগর ভক্তবর্গে করি সম্বোধন । 

বিনয় মন্ভাষে কহে পণ্ডিতত্রা্ষণ। 
অবভারে ভগবান্‌ মানব-মূরতি। 
বিষ্ভামদে অর্ধ, নাই চক্ষে আখিভাতি, 
অবজ্া মৃহিত তাই কৈ উপহাস, 
তিলমাত্র তাহাতে আমার নাহি ত্রাঁস। 
হেতু তার ভবভারহাঁরী যেইীজন। 
গতিভতারণ বর্ণে ধার আগমন॥ 
জীবহিতত্রত ধার কায়ধাক্য-মনে, 
জীবে দিতে গল্নাগতি সাধন-বিহীনে॥ 
তাহাতে না হয় কডু সম্ভব এমন, 
পামরের অপরাধ করিতে গ্রহণ । 

কিন্তু আমি ভারি ভরি ভোম৷ সবাকারে। 
অপ্রিয় গ্রয়োগ হেতু বিস্ভামদ্ভরে। 


দয়া প্রতি ভ্ শান্তর বর্ণনা! ূ 
ব্রাম্মণের অপরাধ করহ মার্জনা। 
পরে আর এক কথা কহেন ত্রা্ষণ। 
ইহায় ( গভূর ) মত মহা! যখন ॥ 
জনম গ্রহণ করি আসেন ধরায়, 

ুদু্ণভ যেই মুক্তি ছড়াছড়ি যায়, 
খুঁজিতে ন| হয় মোটে মিলে অবহেলে, 
জনের ফোটার মত বরিষায় কালে। 
গাইয়া নৃদ্ধন আঁখি তম-সন্দ দূর। 

ব্রাহ্মণ এখন দেখে মাহাত্থা গ্রতুয় । 
এতই আননরাশি উায় অন্তরে । 

আধার ছাড়িয়। কত উথনিয়া গড়ে॥ 
আশাতীত জানাভীত বাসন! প্রণ। 
অতি খুসি গোটা নিশি করিল বাঁপন। 
পর দিনে গ্রভূপদে মাগিয়। বিদায়। 
জনম সার্থক করি নিকেতনে বায়। 

যে মানপে যে বা আশে আসে যেই জন। 
ভক্তবাাকল্পতর গ্রতুর সদন» 

শতাধিক গুণে পূর্দ বামনা! তাহার, 
গ্রভূ-দরখন ফল নহে বলিবার। 

তার শতাধিক ফগ মিমে জীবগণে। 
লীলাগীতি আন্দোলন শ্রবণ গঠনে | 
সংসারের দুখে দুঃখে গেতে দিয়! ছাতি। 
এস মন মি রামরষীলাগীতি॥ 


জনৈক ত্রান্ধণকে অভয় দান 


ও গিরীশের বকলা গ্রহণ । 
জয় জয় রামরু্চ অখিলের স্বামী। জয় জয় দৌহাকার যত ভক্ঞগণ। 
জয় জয় গুরুমাতা জগত্জননী॥ সবার চরখ-রেণু মাগে এ অধম। 
ভাবের ধরেতে চুরি না করি যে জন। জীবন-শিক্ণড় ধানগাছ যে রকম, 
হোক হীন, হোক দীন, হোক অতাজন, পেটে থোষ্ট, গ্রসবিতে না হয় সক্ষম, 
হোক পাপী, হোক তাগী হোঁক কদাচার। সেইমত হিম্তাতাপে ব্রাঙ্মণের দশা, 
চরণে শরণ মাগে প্রতুর আমার» জীবের জীবনশ্তি সাহস ভরসা, 
উদ্ধার তখনি তার তিল নহে দেয়ি, মলিন হীন প্রায় যায় ঘায়। 
দীনসথা রামকৃষ্ণ করণ কাণ্ারী। চরণ ন| চুল, কথা মৃথে না বেরায়॥ 
তারিধারে পাঁপাতুরে হেন আর নাই। কি হেতু গ্বীরণ চিন্তা রাঙ্ষণের মনে। 
ধেন প্রভূ রামক্ণ দয়াল গোসাই। ্রতৃর সন্মান আজি হয় কি কারণে 
পরিচয়ে গুন লীল। ভারতী মধুর। প্রভুর অর্ধার লীলা যাই বলিহারি, 
শ্রবণ কীর্তনে ঞ্ব পাপ তাপ দূর গুনিলে অকৃলে মিলে করুণ কাণ্ডারী ॥ 
দিনেকে কাজালনাঁধ, ভকতে বেষ্টিত। এক দিন দ্বিজোতম আপন-ভবনে। 
শ্রীমন্দিরে দক্ষিণসহরে বিরাজিত, বসিয়া আছেন এক! নিরজন স্থানে । 
হেনকালে শিশু-সন্ধে বৃদ্ধ এক জন, এমন সময় মনে অকন্মাৎ হয়।. 
উদাসীন প্রাণ মন জাতিতে ত্রাঙ্মণ, জনম যেখানে সেথ! মরণ নিশ্চয় ॥ 
চলিতে অশক্ত গদ গতি ধীরে ধীরেত... শমনের অধিকার মরণের পরে। 
গাসিয়া দিলেন দেখা মন্দির-দুয়ারেঠ. ভাল মন হয় গতি কণ্ধ অঙ্ুসারে | 
ক্ষীণ মৃদু মদ দ্বরে কহেন বচন। তবে কিবা করিয়াছি লইয়! জনম। 
বাসনা গরমহংসদেষে দরশন । এত ভাবি দ্বিজবর আগোট1 জীবন , 
দেখামাত্ দিজোতমে হয় অনুমান। সঙ্গে ল'য়ে চিরসখা স্র্তি আপনার; 
 মমিভ্যারে শিশু তার ধরির সমান। ধত পড়ে তত হয় শরের আকার । 
বল সে বলহীন ছুরবল গাঁয়। সুকাতির নাম গন্ধ লেখা নাহি ততায়। . 
মলিন বদনধানি চিন্তার জালায। শমন-শাঁগনে যাছে গরিগাণ।পায়। 
: ভীষণ তগন-তাগে কথা উপমার। . ..  শিরে হাত ব্রণের নিরখিয়া পট। 
মুলে নাই বারিবিদু মদের সঞ্চার) যিষষ করাল কাল শিয়ে নিকট 


ীতীরামরুফ-পু থি। 


আমূ প্রায় অবসান চাঁকি ডুবুডুবু। 
সাধনার নাহি কাঁল কলেবর কাবু॥ 
করি কি কোথায় যাই কি হবে উপায়। 
প্রাণেসার! বুদ্ধিহার| দারুণ চিস্তায়। 
যাহার যেখানে বাথা হাত সেথা তার। 
দিবারাঁতি এই চিন্তা মনে অনিবার। 
অকুলে. আকুল প্রাণ সকলেরে পৃছে। 
উপায় বিধান কিবা, যাঁই কার কাছে॥ 
বাঞ্চাকল্পতরু প্রভূ জীবহিতত্রতী। 
নিবারিতে একমাত্র জীবের দুর্গতি,, 


' নরদেছে মৃত্তিমান্‌ মলসাঁধনে? 


নানাভাবে নানারূপে যেখানে সেখানে ॥ 
গ্রভু অবতীর্ণ-কাঁলে ত্রাণের উপায়। 
হেথা সেথ! হাটেবাঁটে ছড়াছড়ি যায় ॥ 


এ্রাক্ষণে জনেক কেহ কহে এক দিনে । 


উপায় ইহার আছে প্রভুর সদনে ॥ 
সেই হেতু দ্বিজ আজি গ্রতুর গোচরে। 
অকুল সংসাঁর-সিন্ধু তরিবার তরে, 
কাঁতরে মাগিছে ভিক্ষা আকুল জীবন, 
কাঁলভয়নিবারী গ্রত্থুর দরশন॥ 


কোথা তিনি, আগিয়াছি তীরে দেখিবারে। 


বলিতে বলিতে ছিজ পশিল দুয়ারে ॥ 
অশক্ত প্রাটীন তাঁহে বিনীত প্ররুতি। 
দীনতমাঁধিক স্বর চিত্বাকৃষ্ট অতি২ 
দয়া” দেখিয়া! ভ্তে দিল! দেখাইয়া, 
থাটের উপর প্রভূ যেখানে বসিয়া ॥ 
ভক্তিতরে প্রতুবরে করিয়া গ্রণাম। 


 ঈাড়াইল করজোড়ে মলিন বয়ান। 


দভাব দেখিয়া! তার দয়াল ঠাকুর | 

ভক্তে আঁজ! দিতে তারে বসিতে মাছুর | 
অন্তরনিবাসী প্রত পরম-ঈশ্বর। ূ 
পাতি পাঁতি করি গাঁ ছিজের অন্তর, 
বুঝিলেম তব-তয়ে যার ব্রানষণ) 
পরিজাপ ছে মাগে চদণে শপ ॥ : 


৪৫ 


করুণা-দাগর প্রভূ জীবহিতব্রত। 
তাগীর সম্তাগ ছঃখ হয়ে দ্রবীভূত, 
আপনে আপনা মগ্ন হইয়া এখন, 
কছিতে লাগিল! বহু আশ্বাস বচন ॥ 
মহামস্ত্রাধিক যোর শ্রীগ্রভূর বানী । 
ঠিক যেন মৃত দেহে গ্রাণ-্সঞ্চারিনী ॥ 
অবসন কলেবর ঘিজেন্র এখন। 
শ্রীবাক্যের বলে উঠে জাগিয়া জীবন ॥ 


. পরে সন্দ-বিনাশনে করছ্োড়ে বলে। 
* আপনার ইতিহাস কৌশলে কৌশলে ॥ 


কেমন কৌণলে কহে শুন বিবরণ। 
অকৃলেতে পায় কৃণ যে করে শ্রবণ ॥ 
ব্রা্মণ করিল গ্রশ্ন গ্রভৃর গোচর। . 

কি আছে প্রভেদ এই ছুয়ের ভিতর ॥ 
এক জন পুণ্যবান্‌ পুণ্য কশ্ম করে। 
তপজপপরায়ণ সাত্বিক আচারে ॥ 

কর্ণে মাত্র অন্থরাগ কর্ম সবতনে। 

কিন্তু কোথা তগবান্‌ মোটে নাই মনে ॥ 
হরির অভাষে নাহি অত্তরে ভাবন!। 
এক কর্ণ সার বস্ত, এই তার জানা ॥ 
আর এক জন হেথা বহু পরিবারী। 
সংসার নির্ববাহ্‌ করে ফেরেব্যাজী ভারি ॥ 
ষেন কোন উপায়ে তেঁহ টাক! কড়ি আনে। 
তাল মন্দ দিগাঁদিগ কিছুই না মানে । 
কিন্ত পুড়ে মনাগুনে দিবাবিভাবরী । 
স্বরিয়া শ্রীহরি কোথা ব্রাণের কাগারী॥ : 
হরির কারণে তার যাতন! বিষম। 
সংগোপন স্থানে করে অশ্রু বিসর্জন ॥ 
এমন সময় কন প্রত অন্তর্যামী। 

যে কাঁদে হরির গুরে সেই জন[তুমি॥ 
এত গুনি উচ্চধ্বান তুলিয়! ব্রাহ্মণ। 
করজোড় করি করে বিষম রোদন ॥ 


কাঁদিতে কাদিতে কহে কি হবে উপায় । 


আরবী বচনে তাঁয়ে কন ্রতুরায় ॥ 


৪২ 

| গুন শুন হিখোতম সন্বর রোদন. 

পরম ঘয়াল সেই বিভু সনাতন ॥ 

াঁপিয়! জীবন গোট1 অবিদ্য। সেবনে । 
আপের উপায় হেতু বদি কোন জনে, 
পলক মুহূর্ভতকাঁল মরণের আগে, 

কাতর অন্তরে তারে বাপ-ভিক্ষা মাগে»। 

তখনি আশ্রয় দিয়া করুণ কাণ্ডার, 

_ পদ-তারিযুগে করে তঘসিদ্কু পার। 

শ্ীবাক্য ভরসাঁভরা এমন প্রকার; 

 গশুমিলে হতাশে হয় আশার সঞ্চার, 
তমোষয় অন্তঃপুর গ্রতায় উজ্জ্বল, 

পাধাণে প্রক্ষেগ বদি ভাহে ঝরে জল,, 
চির শুফ কাঠে ফল পল্লব মুকুল, 

মনোহর পুষ্পগুচ্ছ সৌরত অতুল, 

পরম শুন্দর ফল মিষ্ট রসে ভয়া, 
আক্বাদনে মন প্রাথ করে মাতোয়ারা ॥ 

. জব্স্ত দৃষ্টান্ত তার এই দ্বি্বর | 

গুনিয়! প্রভূর বাক্য উল্লাম অন্তর | 
বিষাদিত বয়ানে উজ্জল কান্িতার। 

অবসর কলেবরে আশার সঞ্চার 
ত্রাঙ্মণে অভয় দিয় গ্রতূ দয়াময় । 
বলিক্লেন ভবপারে ন! করিবে ভয় | 
গিয়াছে জীবন যদি জবিদ্য। সেবনে । 
তথাপিহ তিল চিন্তা ভাবি না মনে । 
আধার কুটার হাদি দেখিয়। উজ্জল । 
আনন ব্রাহ্ষণ ফেলে ছুনয়নের জল ॥ 
বারে বারে পদরেণ লইয়। প্রতুর | 

ভবনে গমন বৈল ব্রাদ্দণঠাকুর | 
অনাথের নাথ যেন প্রত গুপমণি | 

. কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি ॥ 

. স্কতসনে করি খেল! লীলার প্রাণে । - 
যে আশা! তরস। প্রত দিলা লীগে. ক 

. একমনে গুন মন অপূর্ব ভারতী, ... 


পদ গার গঠনে লীঙা দিলে পন্াগতি॥ রঃ 


রর পুৃখি। 


দিনেকে গিরীপ$ন্্র ঘে!ষ তক্তবর 1. 
কস সর . 

নেশায় উন্নত প্রায় মদিরিক! পানে। 

উপনীত ্রীমন্দিরে প্রভৃূর সনে ॥ 

তক্ত ভগবানে খেল! নহে বিবার । 
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উপদেশ ছলে গ্রতৃ ভক্তাতষে কন। 
দিনে ভিন বার মোরে করিও ন্মরণ ॥ 


“কথায় উত্তর নাহি দিয়া তক্তবর | 


'আপনে আপনে কহে মনের ভিতর ॥ 
নানা কর্শে্খাকি তাহে পাঁন-প্রিয় জন। 
স্ররণ করিত যদি না হয় স্মরণ ॥, 

তখন অন্বস্্যামী বুঝিয়! অস্তর | 

পুনরায় করিলেন তাহারে উত্তর ॥ 

তিন বারপ+্মরণে য্যপি হয় ভার । 
ডাকিও জিনের মধ্যে তবে একবার | 
তাহাতেও্জ মনে মনে কহে তক্কোতম। 
বারেক স্মরণে দেখি আমারে অক্ষম | 
তবে প্রভূ পরিশেষে কছিলেন তারে। 
নিশ্চিন্ত থাকহ দিয়া বকলম মোরে | 
পরম বিশ্বাসী ভক্ত অতুল তৃবনে। 

সব কৈলা সমর্পণ প্রভৃর চরণে ॥ 

ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কর্মাকর্ঘ যত। 
সকলে জামিন গরু জনমের যত & 
গিরীশের কর্ণে দিলা গরিরীশেরে ছাড়। 
অথচ বাসন! পূর্ণ সর্বভাবে তার ॥ 
গিরীশের চরিত্র সম্বন্ধে হেলে কথা। 
বলিতেন প্রভৃদেব বিধির বিধাতা ॥ 

সে লইবে দেবকন্তা। নাঁগকন্তা। সনে ! 
পরম পুরুষ বিতু সীতাপতি রামে। 

যে যে কাজে অপরের পাপ্রে আশরয়। 


সে কাজে মোষের ফোঁন দোষ মাহি হ্র। 
রা মূ হর দেবে শি ্ে রে ॥. 





জীত্রীরামরষ্ণ-পু'ধি ৪৫৩ 


বেতালে কথন নাহি পদ পড়ে তার। 
মুখের লাগাম ধরা কয়ে ধাহার 1 
সবার আশ্রর-দাঁতা প্রভু মহারাজ । 
চরণে শরণাঁপন়ে না ছন নার়াগ ॥ 
প্রন হুয়ার খোল! মান। নাই কারে। 
প্রবেশিতে চাক যেব! সরল অন্তরে || 
কপট-অস্তরযুক্ত হয় সেই জন । 
প্রভুর কখন নহে তারে আকর্ষণ। 
চম্বক টাঁদিতে যেন পারে না লোহায়। 
থরে থরে কাঁদামাথা থাকে যদি তায়। 
এই মরিনতা ধৌত করিবার তরে। 
জীবের মগন বিধি সাধন-সাগরে ॥ 
দয়াল প্রীপ্রভু বিধি করিলা সরল, 
অন্থতাপে এক বিন্বু নয়নের জল, 
তাও দিয়া! জীবগণে বাইতে না চায়, 

* কল্পতরু জীগ্রভুর চরণ ছায়ায় » 
পরম শীতল যেথা তাপিত জীবন? 
সাধনতব্রনশ্রম নহে প্রয়োজন, 
পাথার ব্যজন যেন নহে দরকার, 
হ্বভাবতঃ যেই খাঁনে সমীর সঞ্চার ॥ 
আর এক কথ! হেথ। বণি শুন মন। 
কল্পতরুতলে সত্য গেল বহুজন » 
সেই সে দঈীতলতম করুণার বায়, 
সমভাবে সঞ্চালন মকলের গায় * 
ইচ্ছায় তীহার কিন্ত ফলিল ছু ফল, 
বলিছারি কি চাতুরী পরম কৌশল, 
কেহ বা৷ গাইল মুক্তি দেহাস্তে মোচন, 
ফেহ বা পাইল গোপী- গোপ্য ভক্তিধন॥ 
মলয় পবন যেন অরণামাঝারে । 
সমভাবে বছে সব বৃক্ষের উপরে»? 
কিন্তু সকলেতে নাহি জনমে কখন, 
কমলাপতির সেধ্য সুরভি চন্দন | : 
শরীর খাকিতে জি জীবে নাহি পার। 
কারণ, মোহিত জীব সতত মায়ায় | 





জ্ঞানতক্তিযুজে মায়! তফাতে তফাতে। 
কাঠগালের আঠা যেন তেল-মাঁখা হাতে ॥ 
হরিদ্র! মাথান অজে যে জনার রয়। 
তাহার না রহে যেন কুমীরের ভয়, 
সেইমত জান ভক্তি যেখানে সহায়, 
থাকিলেও মায়া আর মোহে না তাহাঁয় ॥ 
মায় নাহি যায়,রহে দেহ যতক্ষণ । 
জ্ঞানভক্তিমানে মায়া মায়ের মতন,) 
লালন পালন করে সর্ব! গ্রকারে, 
জ্ঞানভক্তিহীন জনে প্রাণে কিন্ত মারে ॥ 
প্রভুর বচনে মায়া বিড়ালের জাতি। 
বদনবিবরে ধরে দশনের-পাঁতি ॥ 

শাবকে মুষিকে সেই এক দস্তে ধরে । - 
কোথায় লালন কর্দ কোথাও সংহারে ॥ 
মাত! বিমাতার রীতি মায়ার িতর | 
তার অধিকারে এই বিশ্বচরাচর ॥ 

গিয়ান ভক্তির রাজ্যে ষতেক রিপুরা। 
রহে দেহে, কিন্ত ষেন জীবস্তেতে মরা», 
সতত অশক্ত দ্বেষ হিংসা করিবার, 
উপমান্গ স্বর্ণের যেন তরবাঁর॥ 

আকুতি আকারে তরবারের সমান , 
কাঁটা নাহি যার ধালি তরবার নাম॥ 
যখন আছিল লোহা কাটা যেত তায়। 
এখন সে সোনা, জান ভক্তির প্রভায় ॥ 
পরশমণির জ্ঞান জ্ঞানভক্তি ধরে। 
লৌহ্ময়ে পরশিয়। হ্বর্ণময় করে ॥ 
জঞানতক্তি প্রাণ্ডে. ষেব। প্রকৃত প্রবীণ । 
ভাল মন্দ ছুয়ে তেঁহ সন্বন্ধবিহীন,, 

ক্মেন সন্বন্ধহীন তাহার উপমা , 

পবনে ধরিলে পরে ঠিক যায় জানা » 
সুগন্ধ ছুরগন্ধ ছুই যহয়ে বাতাসে, 4 
কিন্ত সে কাহারও সঙ্গে কখন না মিশে ॥: 
জানভক্তি সম বস্ত কিছু নাঁছি আর। 

যার বলে জীবে পায় মায়ায় নিষ্তার॥ 


৪৫8. ভীীাম্ফ-পুখি। 


তবসিন্ুপার এই নিাবের নাষ। 


নাহি ডুবে জীব, ছোক্‌ ধতই তুক্ষান॥ : 


জান ভঙ্তি দুই চাঁই কর্খের সাধনে । 
একে নহে কর্ণসিন্ধ অন্তের বিহনে,, 
ঠিক ষেন এক ডাঁন। সহায়ের তরে, 


'বিমানেতে বিহ্ঙ্গম উড়িতে না পারে ॥ 


জান ভক্তি এক' খালি কাজে ম্বতত্তর। 
যেইথানে থাকে, রহে ছুয়ে একত্র | 
জানভক্তিসহ ধদি দেহের নিধন। 
পুনরায় নাহি হয় ভাহার জনম ॥ 

কিন্ত যদি মবে জীব জানভক্তিহীনে। 
গোটা! কল্প যায় তার মরণে মরণে ॥ 
উপমায় কাচ! হাড়ি দেহ যেন তাঁর । 
ভাঙ্গিলে পুনশ্চ তাহে বানায় কুমার, 
জ্ঞানতক্তিযু্জ দেহ গোঁড়া-হাড়ি প্রায়, 
ভাজিলে গড়ন নাহি চলে পুনরায় ॥ 
জন্মাঙ্থুর-শক্তিনাঁশ পায় ভি জানে। 
গু'তিলে ন! হয় গাছ.সিদ্ব-করা ধানে। 
ভীষণ সংসারাসক্তি মৃত্যুর আকর। 
নষ্ট করে জানভক্তি এত শক্তিধর ॥ 
চাল ধুয়ানির মত গঁজার নেশায়। 
পড়িলে কিঞ্চিৎ পেটে নেশা! নাঁশ পায়।॥ 
তখন পাইয়। পথ চক্ষু আপনার । 
দেখিতে চিনিতে পারে মায়ার বাজার ॥ 
ঈশ্বরের শক্তি মায়া অতি অলৌকিক । 
একবার বেব! তারে চিনে ঠিক ঠিক ॥ 
প্রসন। হইয়! তায় ছেড়ে যান চ'লে। 
শান্তিপুরে বাইবার পথ দিয়া খুধে। 
শাস্তির মা বাপ এই ভকতি গিয়ান। 
_ অবছেলে বিলে নিলে রামরৃষ্নাম ॥ 

: শায়া-সুগ্ধ বন্ধজীব সংসারীরগণে। : 

: সরাল প্ীগ্রতুদেব দিজ পরীবচনে । 
দিলা! হাহা উপদেশ মগ্সীতাবলী। 

- জানতকি গাখি ধম গুন্‌ তোরে লি ॥. 





এখম কালের ভাব সংগারীর দ্বল। 


কামিনীফাঞ্চন ল'যে প্রথত্ত কেবল ॥ 
আপগাঁদমন্তকে খালি বন্ধনের ভুরি । 
অবিষ্া-প্রবল কালে বিস্তাচচ্চা ভারি ।॥ 
বিজানের প্রতিপত্তি ভীষণ এখন। 
কহে, হ্ভাবতঃ এই স্থষ্টির জনম ॥ 

পিতা! মাত! ভগবান্‌ স্থজনের মূল। 
একথা শুনিলে বলে আগাগোড়! ভুল ॥ 
হেন জনে উপদেশে প্রভুর বচন। 
ছেুজীব আকাশে আছে তারকার গণ , 
ুর্য্যের আলোকে দিনে ঢাঁকা থাকে তারা, 
তাইকি খুলিবে, নাই গগনেতে তারা ॥ 
সময়ে অক তারা হইবে প্রকাশ। 
দেখিতে ্বাইবে কর কথায় বিশ্বাস ॥ 
যেষে সর্কুসংসরিরা সত্ব! তার মানে, . 
কিন্ত খাট যোল আন! যনে মনে জানে , * 
ঈশ্বর আর্ছন সত্য কির বিধাতা, 

ঘরশন মিলে তার এ কথার কথ! ॥ 
সর্বত্রে সমানভাবে যদি নারায়ণ। 
কেন ন! দেখিতে পাই কি তার কারণ। 
হেন স্থলে গ্রভৃদেব দিল দেখাইয়!। 
পুকুরের জল যেথ! পাঁনায় ঢাকিয়!। 
পাড়ে দাড়াইয়। ছল নাহি যায় দ্েখ|। 
পানায় পৃকুরথানি সর্ব অংশে ঢাক1॥ 
সরাইয়া দিলে পান! বাহিরায় জল। 
এখানে ঈশ্বর ঢাঁকা মায়ায় কেবল ॥ 
দুরীতৃত কর মায় অবিষ্যাবরণ। 

অবশ্ঠই ঈশ্বরের পাবে দরশন ॥ 


_ কামিনীকাঁঞ্চনাসক্তি ছলন! মায়ার । 


বাসন! পুরিবে কর তারে পরিহার ॥ 
অবিদ্যার আধিপত্য রাজ্য ভার. রর 


তুষুল তুফান তথ! অবিরত ঝড়। 
. সংকর বিকা এই ঝড়ের আকার ।. 





শ্ক্রীরামকুষ্চ-পু থি 


ঈশ্বর বিরাজমান সবার ভিতর | 
দেখিতে ন! দেয় এই বাসনার ঝড়, 
সরসীর স্বচ্ছ জলে যেমন পবন, 
বহিয়। বগ্যপি তুলে তরঙ্গ ভীষণ, 
প্রতিভাত কৃ নহে তাহার ভিতর; 
জগৎশলোচন রবি আলোর আকর॥ 
সরোবর সম এই হৃদয়-নিঃয়। 
মতত বাসনারাজি ঘাদ্দ তাঁছে বয়” 
ঈশ্বরের গ্রতিবিদ্ব নাহি উঠে তায়, 
এক কণা! রূপে ধার সৃষ্টি ডূবে যায় ॥ 
ব্যাঁধি-বিনাশনে বিধি উষধ দেবন। 
ভবব্যাধি মহৌষধ সাঁধনতজ্জন, 
কামিমীকাঞ্চনাসক্তি অবিদ্যা ছলন!ঃ 
পৈত্তিক বাতিক রূপ এহিক কামনা, 
সব হত দূরীভূত ঈশ্বরের নামে, ং 
গ্রকপটে করে যদি কাণে বনে মনে 
করতালি দিলে যেন গাছের তলায় । 
উপবিষ্ট শাখীচড় পাখী উড়ে যায়, 
সেইমত হরিনাম তালিসহকারে, 
করিলে পাপা মায়া দেহ-বৃক্ষ ছেডে॥ 
কামিনী-কাঞ্চন বিনা চলে না সংসার । 
উপদেশ নহে। ছুয়ে কর পরিহার, 
সহায় স্বরূপ রাখ অতি সাবধান, 
অন্তরে তাঁহার! যেন নাহি পার স্থান॥ 
ডাসম্ভান সধ। তরী জলের উপরে । 
তাহাতে তরীর কোন ক্ষতি নাহি করে 
(কিন্ত যদি তরনীর মধ্যে ঢুকে জল, 
বুঝিবে তরীর তবে বিপদ প্রবল ॥ 
সাধনার কথায় জীবের লাগে তয়। 
সংসারে মময় নাই, এই কথা কয়। 
জেসবারে গ্রৃভৃদেব দিলা দেখাইয়ে। 
কোলে ছেলে চিড়ে কুটে ছুতারের মেয়ে ॥ 
অক গ্রত্যঙ্গেতে রত সংসারের কাছে। 
মন রবে ঈশ্বরের চরণ-সয়োজে ! 
ও 
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নবনী ছুধের সাঁর সর্ব-অগ্রে তুলে। 
যছ্যপিহ রাখে তায় ভাসাইয়া জলে, 
নষ্ট নাহি হয় ননী জলের সহিত, 
উঠে ডুবে খেলে তায় না হয় মিশ্রিত ॥ 
সেইমত শরীরের সার অংশ মন। 
সাঁধনভজন-বলে করিয়া! মগ্ন, 
রাখিলে তাহা এই সংসারের জলে, 
হারাইয়! বর্ণ গুণ মিশে না৷ সলিলে॥ 
ঘভ]াপ কেবলমাত্র সাধনভজন। 
অবিদ্যায় নহে, রবে গুরুপদে মন ॥ 
সাধনভজন ঠিক চাষের সমান । 
যেখানে আবাদ তার হৃদি-ক্ষেত নাম॥ 
আসক্তির বীর্জ বহু প্রচ্ছন্নাবস্থায় | 
নানাভাবে নানারূপে পৌোতা আছে তায় 
জান। নাই যায় কিছু শৈশবের কালে। 
বয়সের সঙ্গে ধীজ উঠে মুখ তুলে ॥ 
যৌবন গ্রারস্তে হয় অঙ্কুর উদগম। 
আসক্তির রসে তাহে পরে হয় বন। 
তখন কাটিয়। বন ক্ষেতের উদ্ধারে। 
মাষের দুরসাধা, করিতে ন! পারে ॥ 
সাঁধন্‌ ভঙ্ছনে ধরে আবাদের রীত। 
অন্কুর উদগমে চার! উঠান উচিত॥ 
পশ্চাতে যেমন ক্ষেতে জনমে না বন, 
তাই শ্রেয়: বাল্যাবধি সাধনতজন ॥ 
সুন্দর নবনী উঠে তুলিলে সকালে । 
বেলায় তেমন নাহি হয় কোন কালে ॥ 
তাই শ্রের: বাল্যকালে সাধনভজন। 
বিষয়ে যখন নাহি মজিয়াছে মন ॥ 
সহজে নোয়ান যায় কচি কচি বাশ। 
পাঁকিয়! উঠিলে পরে অনর্থ প্রয়াস, 
তেমতি শৈশবে মন ছুয়ে অনায়াসে, 
অকর্ধণ্য একবারে অধিক বয়সে, 
বিষয়ের রসে মগ্ন সে সময়ে মন? 
তাই শ্রেক্কঃ বাঁল্যকালে সাধনভজন ॥ 


৪৫৬ শ্রীশ্রীরামকক্চ-পুখি 


স্বচ্ছ নিরূমল জল হখন আধারে । 
যে বর্ধে ছোবাও তায় দেই বর্ণ ধরে ॥ 
এক বর্ণ একবার করিলে ধারণ। 
ধরিতে অপর বর্ণ ন1 হয় সক্ষম+ 
সেইমত বাল্যে ধবে নিরমল মন, 
সহজে গ্রহণ করে ধন্ধের বরণ ॥ 
বিষয়ীর মন যেন পাষাণ কি ই'ট। 
কিদ্বা ষেন অবিকল কুস্তীরের পিট ॥ 
অন্বাঘাত তছুপরি বৃথা অকারণে । 
ধর্দকথা বিষয়ীর নাহি পশে প্রাণে ॥ 
সংসারে বিষয় আছে কথ! সত্য স্থির । 
বিষয়েতে নাহি দোষ, দোষ আসক্তির ॥ 
সংসার ভিতরে বাস বিদন্ন ছাড়িয়া 
কেমনে থাঁকিবে জীব তাভার লাগিয়া? 
উপযাঁয় দিলা প্রড় জগৎগোঁন্বাম, 
ধনাঢ্য লোকের ঘরে ধেন চাকর ণী। 
ধমাটঢ্যের সঙ্গে বাস দ্বিতল ত্রিতলে ।' 
মায়ের মতন পালে মুনিবের ছেলে ॥ 
টাঁকাকভি থাঁকে হাতে £দিবসের বায়। 
কর্তব্য কর্শেতে রহে গীতি অতিশয় ॥ 
মনে যনে জানে কিন্থ ছেলে টাকা কড়ি। 
প্রাসাদের সমতুলা বাঁলাখানা বাড়ি, 
তার নয়, যুনিৰের তিনি অধাশ্বর, 
সে কেবল দসী মাত্র, আজ্ঞার চাকর ॥ 
সংসারী দাসীর মত থাকিবে স"সারে। 
অভিমান অহংকার পরিহরি দূরে। 
সংসারে নিলিধভাবে দৃষ্টান্ত অপর | 
পেকালের বাঁস ষেন পাঁকের তিতর ॥ 
বিল পক্কিলে রহে সেই পাঁক খায়। 
পাঁকে উঠডুবু কিন্ত নাহি লাগে গায় 
পানকৌড়ি পাখী আার কথা উপামার | 
ডুবে ডুবে ধরে মাছ উপন্ীবিকার ॥ 
ভাসে খেলে জলমধ্যে বনে যেন শক। 
কিন্তু বতু নাহি ভিজে গায়ের পালক ॥ 


তেমতি সংসাঁরী যত রবে সাধধ।নে । 
বিষয়-আসক্তি যেন নাহি ঢুকে প্র।ণে॥ 
সংসারে নিলিগ্তভাবে থাঁক। মছাদ|য়। 
তাহাতে উপায় কিব? দিল] প্রভৃরাঁয়? 
মহামন্ত্র বূপ উক্তি শক্তি হেন ধরে, 
গুনিলে আসক্তি বিষ একেবারে উদ়্ে। 
মাগ্ছষের ছুটি হাত ছুই ঠশই রবে। 
হরির চরণ একে অণটিয়া ধরিবে॥ 
সংসারের কম্ম যত করহ অপরে। 
যার জোর বেশী সেই টেনে জবে পরে । 
ঈশ্ববে ধরিয়া যেবা সংসাঁরেতে রয়। 
কখন নাখাকে তার পতনের ভয় ॥ 
আঅবল করি খুটি বালকে ঘেমন। 
আনিমা্ি খেলে কিন্তু পড়ে না কখন । 
বড়ই মুনীর স্থান সংসার আশ্রম | 
কামিনীক্কীঞ্চনে যদ নাহি মজে যন ॥ 
সংসার ফিলার মত নিরাপদ ঠাই । 
সাঁধনতজন কর্ঠে কোন বিপ্ব নাই। 
দেহ-রক্ষা; হেতু ঘরে রহে অন পানি। 
নাহি দোষ ছু'ইবারে নিজের রমণ্ী। 
পোষ্যগণে, ধনে সেবা করে বিলঙ্ষণ। 
শরীরে যখন কোন রোগের জনম ॥ 
রমণীর কাছে খণ রহে ততকাল। 
য্ দিন নাহি হয় যুগল ছাওয়াল ॥ 
সাধালক বালক যখন ক্রমে ক্রমে। 
পিতা আর নহে খণী ভরণপোঁষণে, 
আদাঁড় ধরিতে পাখী হলে সক্ষম, 
ধড্ডি নাহি করে আর লালন পাঁলন, 
বরঞ্চ তাড়ন। করে চঞ%ুর দ্বারয়, 
শবক যগ্যপি আসে আদাড়-অ1শ|য় ॥ 
সংসারীতে ঈশ্বরের অপ।র করুণা । 
যত করে অপরাধ ততই মার্জন। | 
এক তিল সংসারীয সাধনতজন | .. 
তালবৎ ফল তাছে দেন নারায়ণ ॥ 


শ্ীশ্রীরামকৃষণ-পুঁথি। ৪৫৭ 


সাধন সম্বন্ধে এই প্রভুর বচন। 
কলিতে কেবল এক নামের সাধন” 
ন্মরণ মনন তার লীলাগুণ গীতি, 
নারদীয় ভক্িষোগ কালের পদ্ধতি ॥.. 
পাঁধনাঁতে সতগুরু প্রয়োজন ভারি । 
ধে চায়, যুটায়ে তায় নিজে দেন হরি॥ 
বিন! তর্কে বাক্য-বায়ে গুরু যেন কন। 
তেমতি তাহার আজ্ঞ। করিবে পালন ॥ 
কর্ধে চাই অস্থরাগ ব্যাকুলিত প্রাণ। 
রোদন সঙ্গলে মাত্র মিলে ভণবান্‌॥ 
, উপযুক্ত তিন স্থান সাধন ভজনে। 
মান্ষের অগোচরে ক'ণে বনে মনে ॥ 
গোপনে সাধন কেন শুন বিবরণ । 
চারাগাছ বেড় বিন।দন। হয় কখন। 
বেড়াহীন চারাগাছে বিস্তর বিপদ: 
মহিষ ছাগল গরু জস্ত চতুষ্পদ, 
স্বভাবতঃ কচি পাতা খাইবার আশ, 
চিবিয়! চারায় করে একেবারে নাশ» 
বেড়ার সহায়ে চারা বৃহৎ যখন, 
সবল যতেক কাঙ শ থা অগণন, 
তরুরূপে পরিণত অতি পরিশর, 
' ছায়া] তলে এক বিধা জমির উপর, 
তথন তাহার আর থাকে না জঞ্জাল, 
পশুগণ নাহি পায় পাতার লাগাল ॥ 
এখনে অতক্ত যত বদ্ধ-জীব যার।। 
আকারে কেবলমাত্র মাহ্ষ-চেহার?, 
কিন্ত তাহাদের হেন স্বভাব ধরণ, 
অতিহীন অতিহে্ন পশুর মতন, 
দবেব-ছিংলা-পররূশে অতি ভয়ঙ্কর, 
বাল্য সাধকের পঙ্গে মহাহানিকর, 
সাক সতেষ্ক-কায় নহে যতক্ষণ, 
তদবধি সংগোপনে কন্ম প্রয়োজন ॥ 
প্ররল বিশ্বাস তক্তি হইণে অন্তরে । 
পাবণী পণ্ুতে নষ্ট করিতে না পারে॥ 


চুন্বকের গুণ নষ্ট ষেন নাছি হয়। 
জলের ভিতর মর্দি কাদামাখ! রয়, 
কিংব। যেন পরশনে পরশমণির, 
পাইয়া আপনে লৌহ সোনার শরীর, 
জলে কি কাদায় রহে হাজার বাছুর, 
তথাপি ন। হয় আর তার গুণাস্তর, 
ভক্তিবান লোক যি সংসারের পাকে, 
যেই ভক্ত সেই ভক্ত চিরকাগ থাকে ॥ 
সাধুসঙ্গ সংসারীর অতি প্রয়োজ্ন। 
আসক্তির রস যাহে হয় বিনাঁশন, 
ভিজাকাষ্ঠ যেইরূপ উন্ানের গায়, 
উত্তাপেতে রস শুক ক্রমে ক্রমে পায় ॥ 
বিষরের রসে আর মনে হেন গুণ। 
তাহাতে না ধরে অন্গরাগের আগুন॥ 
জন্থরাগী তক্তে বিধি সাধু সম্মিলন ॥ 
রাখিবারে দীঞ্চিতর রাগ-হৃতাশন, 
ঝিকিন! কাটিতে যেন ঝাড়িলে উনান, 
আগুন উজ্জল ভাবে হয় দীপ্তিমান্‌॥ 
বিষয়ীর সহবাসে রাগ নাশ পায়। 
কোটি কোটি দণ্ডবৎ বিষয়ীর পায় 
সত্য কথ| সবার ভিতরে ভগবান। 
তথাপি মনুষ্য নহে সকলে সমান » 
ভালমন্দ শ্রেয়; হেয় তারতম্য আছে।। 
কাহারে আদর কারে দুরে ফেল' বেছে, 
যেমন জলের মধ্যে, বিবিধ প্রকার, 
পাপে মুক্ত বিন্দুমাত্র পরশে কাহার » 
কাহাতে কেবল মাত্র একমাত্র সান, 


্‌ শরীরে উদয় রোগ করে যা্দ পান, 


কোন জলে স।ন পন ছুই কর্ম চলে, 
কেহ হেয়, সান বিধি, তাহারে ছু ইলে। 
সংসারে প্রবেশ পূর্বে উচিত সবার । 
নুবিদিত হুইবারে কেমন সংসার ॥ 
ন।জানিয়। আগম, ষদ্তপি কে।ন জন। 
সংসারের চাঁকচিক্য করি দরশন , 


৪৫৮ সরীত্রীয়ামকঞ্চ পুঁথি | 


মুখমনে জানহীনে প্রবেশে সংসার, 
ছুর্গীতির পরিসীম। নাহি রহে তার » 
বাহিরে আসিতে আর না হয় সক্ষম, 
ঘুনিতে প.ঠির ঠিক ছুর্দশা যেমন ॥ 
আসক্তির আধিপত্য প্রবল সংসারে । 
জঞানবলযুক্ত জনে পরাঁজিতে নারে, 
কাঠালের আঠ। নাহি লাগে কোন মতে, 
যদি কেহ ভাঙ্গে তায় তেল মাথা হাতে ॥ 


রাজধানী অবিদ্যার সংসার ভিতর । 
কামিনীকাঞ্চন ছুটি কুহকিনী চর; 
বিদেশী পথিকে যদি করে দরশন, 
থাকিবার নাহি যার নিজের আশ্রম, 
মোহন করিষ। তায়, বত্ব ধন ভার, 
লুটিস্বা পশ্চাতে করে প্রাণেতে সংহার ॥ 
আপনার ধন বুদ্ধ নিরাপদ স্থানে । 
নির্বিদ্ে রক্ষার স্থান করিয়। প্রথমে» 
আশ্রমে বিশ্রাম শাস্তি পথের যাতনা, 
দেখিবারে সংসার সহর যেই জন], 
সতত সতর্কভারে বেড়িয়! বেড়ায়, 
অধিকারে তারে নাহি পায় অবিদ্যার ॥ 
নুকাঁচুরি ছেলেদের খেল! যে রকম। 
তাহাদের মধ্যে বুড়ী হয় এক জন। 
বুড়ীকে ছুইয়। যে যে খেলুড়েরা রয় । 
তাহারা কখন আর চোর নাহি হয়» 
সেইমত কালী-বুড়ী করি পরশন, 
সংসারেতে নিবসতি"করে যেই জন, 
ক্ষমধান সারবান চতুরাতিশয়। 
চোয় হইবার তার আশঙ্ক। ন রয় ॥ 
বিহনে করম কা সাধনভঙ্গন। 
কখনই নাহি মিলে বিডু নারায়ণ , 
যেমন না হয় কারও নেশা! কোনকালে। 
যন্তপি সে মুখে খালি সিদ্ধি সিদ্ধি বলে ॥ 
বাটিয়া গুলিয়! সিদ্ধি করিলে ভক্ষণ; 
খন সিদ্ধির নেশা হু বিলক্ষণ ॥ 


সত্তবরে-ঈশ্বর-ল1ভ ধদি নাহি হয়। 
সন্দেহে, সাধন-কন্ধ ত্যাগধোগ্য নয় ॥ 
এক ডুবে না! মিলিলে মাণিক রতন। 
রত্বাকরে নাই রত্ব, শিশুর বচন ॥ 
অন্থরাগে কর তুমি কর্ণ আপনার । 
কৃপায় দিবেন তিনি বলের যোগাড় ॥ 
উপমায় গাঁভী-বৎস বাছুর ঘেষন। 
প্রস্থত হইবামানর দাড়াতে অক্ষম ॥ 
উঠে পড়ে বার বার চেষ্টা! নাহি ছাড়ে। 
সেইমত কর জীব সাধনা সংসারে ॥ 
থানদানি চাষা যাঁর] উদ্যম তৎপর। 
উঠ৷উঠি গ্জনাবৃটি দ্বাদশ বৎসর» & 
এক মূঠা মাহি ধান, পেটে উপবাসী-। " 
তথাপি চালায় চাঁষ চিরকেলে চাষী ॥ 

চাষ ক্ষেতে দিতে জল চাষীরা যেমন রি 
সর্বদা সঙ্ভর্কে লাল! করে নিরীক্ষণ ॥ 
লালায় গুঁড়িলে ঘোগ নষ্ট সব জল। 
ধতেক উষ্ঠম শ্রম সকল বিফ ॥ 
নবীন সাথক তেন খুব সাবধান । 
আসক্তি অন্তরে যেন নাহ পান স্থান ॥ 
যগ্যপি মাথান+ থাকে স্বচ্ছ কাচে পাঁরা। 
প্রতিবিষ্ব পড়ে তবে বস্তর চেহারা, 
সেইমত বীর্য্যবাঁন ব্যক্তি যেই জন, 
সহিষুতা সহ শুক্র করেন ধারণ” 
প্রতিমু্ঠি ঈশ্বরের তবে চিত্তে তার, 
নচেৎ দর্শন লাভ নহে হইবার ॥ 

চাষের েমন রীতি কালে কালে চাষ। 
তেমতি রমণী সঙ্গ; নে বার মাস॥ 
কাঞ্চনে কাঞ্চন জান, জ্ঞান বিষময়। 
কাঞ্চন কেবল তাত ডালের সঞ্চয়! 
জগতে যাবৎ ধর্শ সকলে সমান 
সকলের মধ্যে সেই এক ভগবান্॥ 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাঁম বিভিন্ন কেবল। 
বারি পানি ওয়াটার খেই এক জল ॥ 


্রীশ্রীরামকু্ণ-পুঁথি। 8৫৯ 


তত মত পথমাত্র প্রশস্ত সকলে। 

অনুরাগসহ হৃদি সরলে সরলে, 

রুচিমত পথ, নাম করিয়া আশ্রয়, 

গমন করিলে তারে মিলিবে নিশ্চয় ॥ 

কল্পনাতে নহে, মিলে প্রত্যক্ষ দর্শন । 

তোমাক আমায় যেন কাখাপকথন। 

যে রূপে ধে ভাবে তারে ধেই মত চায়। 

সেই রূপে সেই ভাবে ভগবানে পায় ॥ 
সাধন ভঙ্জনে যেবা,নছে ক্ষমবান । 

তাঁর পক্ষে বিধি দিল! প্রভু ভগবান, 


ভক্তবাগাকল্পতরু দয়ায় সাগর, 

সবিশ্বীসে করিবারে তাহায় নির্ভর ॥ 
বিনা চাষে যোল-আনা। মিলিবে ফসল। 
প্রভূ রাষকৃষ্ণে করে যে জন সম্থল॥ 

ভঙ্গ পূজ রামকৃফ্চ কর তারে সার। 
ছুটিবে অজ্ঞানতমঃ লোচন-আ ধার ॥ 
রামকৃষ্ণলীলাগীতি শ্রবণ মঙ্গল। 

সমনে গুনিলে মিলে ভক্তি প্রেম ফল ॥ 
সংসারের ম্থথে তুংথে পেতে দিয়! ছাতি। 
সধতনে শুন মন রামকৃষ্ণ পু থি। 


'অবতারবাদ। 


পেস পান টে আররাারাররারটি 
৪ 


জয় জয় রামরুষ্ণ বিশ্বগুরু ঘিনি। 


জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দৌহাকার। 


জয় মাতা গ্ঠামা-হৃতা জগত্জননী ॥ এ অধম মাগে পদরজ সবাকার ॥ 


ডক প্রিয় রামরুঞ্চ ভকত-বৎসল ৷ 
ভক্তের কারণে সদ! যেমন পাঁগল॥ 
নয়জ্নর তারা তর ভকতনিচয়। 
অদর্শনে দিনমান অন্ধকারমন্্র॥ 
লোকালয় ঠিক বোধ শ্বশানের পারা। 
বিরহ-সম্তাপে ঝরে চক্ষে বারিধার1॥ 
বাত্রিকালে নিদ্রা নাই শয্যায় যাতনা । 
দুঃখ দূর হেতু হয় শামা প্রার্থনা 
আটা বয়; ভন্পাণ নিজ নিজ ঘরে। 

ম! বাপের তাড়নায় আসিতে না পারে ॥ 
সেইচহেতু দেখিবারে ভক্তদের দলে । 
আকুল অন্থরে যান সহর অঞ্চযো। 


গ্রধান বৈঠক হয় আসিয়া সহরে। 
মহাঁভক্ত বলরাম বস্ুর।!মন্দিয়ে ॥ 
গৌর-অবতাঁরে যেন ভ্রীবাস-অঙ্গন | 

এবে তেন বলরাম বস্থর ভবন ॥ 

আজি একদিন তথা উপনীত রায়। 
ভক্তের বিচ্ছেদ ছুঃখ দূরের আশায় 8): 
আর এক লালসায় রঙ্গ করিবারে। 
নররূণে যেকারণ লীলার আসরে ॥ 
একত্রিত করিষারে প্রিয় ভক্তগণে। 
সমাদেশ করিলেন বন্ধু বলরামে « 

নিমন্ত্রণ করিবারে পরম আনন্দে. 
ভবনাথ, জীরাখাল তেন 





8৬৭ শ্রীতীর মঞ-পুঁধি। 


আর পূরণচন্া নাঁমে শিশু-কলেবর, 
বনে ধাহার লক্ষ ব্রাঙ্ষণের ঘর , 
ঈশ্বর-কটির ছোঁট-নরেন্ত্র যে জন , 
তার সঙ্গে বালক-বয়স নারায়ণ ॥ 
বিশেষিয়া কন গ্রতু তক্ত বলরামে। 
ঈশ্বরের সেবা হয় এদের সেবনে ॥ 
ইহা'র! পাঁমান্ত নম্ন মহা-অনুভব | 
জন্িয়াছে ঈশ্বরের অংশে এরা সব ॥ 
ভবিষ্য মঙ্গল তব গুন সংগোপনে। 
ব্রতী যদি হও তুমি এদের সেবনে ॥ 
প্রত আজ শিরধার্য্য করি বলরাম। 
জনে জনে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান ॥ 
তৃতীয় প্রহর যবে গগনেতে বেলা । 
বসুর ভবনে হৈল ভকতের মেলা ॥ 
পরিপূর্ণ নিকেতন নাহি মিলে বাঁট। 
প্রেমের বেদাত খালি আনন্দের হাট ॥ 
তক্তগণ সহ যেথ' প্রভুর মেলানি। 
গেলোক বৈকুঠ চেয়ে সেইখানে গণি । 
স্থানের মহিম। কিবা কহ্বার নয়। 
দরশনে জীবের শিবত্ব পদ হয়| 

ধরব লয় জৈব ভাব, সেবা-তক্তি মিলে। 
ছুলভ চৈতন্ত ধন প্রাপ্তি অবহেলে। 
তক্তসঙ্গে রজে যাহা! কথোপকথন । 
তার বছ নীচে বেদ আগম নিগম, 

উচ্চ হিমাঁচল-চুড়ে যেমন উঠিলে, 
নিরীক্ষণ হয় তার বহু নিয়তলে » 
বিবিধ আকারধুক জলদের মালা, 
স্বঙাবে গগনবক্ষে রঙ্গে করে খেলা ॥ 
কথোপকথনে নাই ভাষার চলন । 
কেবল কটাক্ষে হাসবে, আশ্চর্য রকম ॥ 
লঙ্কেতে বুঝহ, তত্ব নহে বলিবার। 
বুঝে তকে, অগ্ঠে লাগে নিবিড় অশাধার 
জান, ভক্তি, ঈশতবৰ জীব-শিক্ষা হতে! 
মত, পথ তব-সিন্ধুপারাবাঁরে সেতু, 


বাখানিলা, দেখাইলা প্রত যতগুলি, 
একমনে গুন মন ধা! বলান বলি। 
উদ্দেন্ কৈবল এবে প্রত অবতারে | 
অভিনব যুগধন্ প্রচারের তরে॥ 
জীবের হিতার্থে মাত্র একক কারণ, 
আচরিয়া যাবতীয় সাধনতজন ॥ 
জাতীয় স্থানীয় নহে প্রকৃতি ধর্শের | 


'সার্বভৌম, অধিকার আছে সকলের )॥+ 


যুগধর্্ম বিশ্ববপু এক কলেবর। 
অলঙ্ক'ত লানা বর্ধে পরম সুন্দর ॥ 
নানা বর্ণ ধশ্ম খণ্ড রুচির বিশেষ । 

সব ভাবে সবে পুষ্ট অনুরাগ রসে ॥ 
ম্ব, স্বেষঃ বিসংবাদ হিংসা নাই তথা। 
বিরত পূর্ণ শান্তি সমত1 একতা ॥ 
ধাহার গর লাভে বাসনা প্রবঙ। 
অনুরাগে আত্মহারা সদ] চক্ষে জল, 
ধা নাই তৃষ্ক। নাই ক্ষিপ্ত রাত্রি দিন, 
শতাতগ্রে ধরিযায় আশ্রমবিহীন, 

হ'স নাই আছে কি ন! লজ্জা নিবারণ, 
স্পর্শ শক্তি বোধ রোধ পাগল লক্ষণ 
হেন জন লতি যদি পরম-ঈশ্বরে , 
যুগধর্্ম কিৰা! সাঁধ করে দেখিখারে ॥ 
মু্ক-আখি দরশনে অধিকার তার, 


সাশ্রদায়িদের পক্ষে নিবিড় আধার ॥ 


গঁড়া সম্ত্রদায়ী নামে যাহাদের আথা।। 
বিচিত্র চরিত, মুখে ধন্ম করে'ব্যাখ্যা ॥ 
ব্যাথ্যাই কেবলমাত্র নয়নে বনে | 
ধশ্ব-মূল হরি কোঁথ! মোটে নাই প্রাণে। 
নুরাগহীন চিত্ত ভক্তি নাহি মোটে। 
ঈখরের বিড়তন! অবিদ্যার সে ॥ 
ঈশ-লাত ঈশতত ঈশ-অনুরাগ ), 

ভক্ষি প্রেম জান শিক্ষা বিবেক বিরাগ, 
অংহকর বিবর্জিত, দীনাধিকাচাঁর 
এই সব শিক্ষা দিতে গ্রড় অবতার ॥ 


শ্রীত্রীরামর *-পু'থি। 


ইহ-নুধ ভোগ ইচ্ছ! যাহানের মনে। 
হেন জনে নাকি 5'1ই প্রভুর চরণে ॥ 
শ্রীববনে বলিতেন প্রতু জগবান্‌। 
ঈশ্বর লাতেতে ধার ব্যফুলিত প্রাণ, 
স্থান তার সমাদরে আমার সদন, 
ধন পুত্র প্রার্থনা এখাঁনে অকারণ ॥ 
কেমনে ঈশ্বর লাঁভ প্রাণে সাধ যার। 
প্রভূর মন্দিরে তার বিমুক্ত দুয়ার ॥ 
শরণ লইলে পদে ঈশ্বরের তরে। 
মনসাধ পূর্ণ প্রত করেন অচিরে ॥ 
কিবা বস্ত প্রভুদেষ দেখ' মন খটে। 


_ ভুবন-যোহিনী মায়া অবিচার হাটে ॥ 


ড্ 


পূ্ণব্রহ্মসনাতন অকুল-কাণ্ডারী। 
দীনবেশে অবভার নরদেহ ধরি ॥ 

চেন] দায় নর-রূপে যবে তগবান। 
গ্পিবের কি সাধ্য, শিব বঞ্ধা ঘোল থান। 
জীবের অবোধ্য বিভু সব অবস্থায়। 
সরাটে বিরাঁটে কিবা নিত্য কি লীলায়। 


অবোধা, অবোধ্য যেবা বোধের অতীত. 


অবস্থার তারতমে না হয় জায়ত্ ॥ 
ক্রিরূপে নিজে লষ্টা পরম ঈশ্বর । 


, সত্তা কার প্রতি অণু রেণুর ভিতর ॥ 


ধদি কহ অংশমান্র বিরাজ তাহার । 
শিরোধার্ধয কথা মুই করিস স্বীকার ॥ 
পদতলে দলি অতি তুচ্ছ দুর্বাদল। 

বল' দেখি বুঝিবারে আছে কার ।বল ॥ 
পূর্ণ অবস্থায় ধার অবোধ্য চরিত। 
অংশতেও সেই মত বুবিবে|নিশ্চিত ৪ 
অনস্ত- অথণ্ড ধিনি অনাদি চেহারা । 
সীমাবন্ধ আধারেও যোল-আনা খার। | 
তৃত্বের মীমাংসা হেতু ভক্তদের সনে। 
অবভতারবাঁদে কথা কথোপকথনে, 
শ্রীবানে ষলিলেন যাহা! গুণমণি, 

শুন তবে কছি কথা অযতের খমি। 


৪১৫ 


বিশ্বগুরু শ্রীগ্রভূর রঙ্গ এই দিন। 
সমাগত বনহুভক্ক নবীন গ্রবীণ ॥ 
তত্বকথ। গাথ। গাথা! চলিছে কেবল। 
যাহাতে গ্রমত্ত চিত ভকত সকল ॥ 
অতঃপর লীলা-কথা ভক্তদের সনে । 
শ্রীবদনে বিগলিত টহল আজি দিনে , 
যতন সহিত মন কর অবধান, 
শ্রবণে কীর্তনে লীলা গরম কল্যাণ ॥ 
পাঁচসিক! বৃদ্ধিঘুক্ত গিরীশ ধীমান্‌। 
গরম বিশ্বাসী ভক্ত যহাঁভাগ্যবান্‌ , 
উখ্বাপন কৈল! কথ! প্রসুর গোচর, 
নরেন্দ্র বলেন, যেই পরম-ঈশ্বর, 
অনন্ত অখণ্ড তিনি একমাত্র সার, 
কখন তাহার খণ্ড নহে হইবার ॥ 
হেন উ্বাপন কেন গুনহ বিহিত । 
গিরীশে নরেন্দরে ছুয়ে মত বিপরীত ॥ 
বিশ্বাসী গিরীশচন্দ্র মানে অবতার। 
নরেন্দ্রের তাহাতে সম্পূর্ণ অস্বীকার | 
পরম্পর প্রতিত্বন্দী তর্ক মন্দ করে। 
উভয়েই মহাবীর সোঁসর সমরে ॥ 
মীমাংসার হেতু সেই তত্ব গুরুতর । 
গিরীশ তুলিল তাই প্রভুর গোচর। 
প্রভুর উত্তর তবে কর অবধান | 
যতই হউন বড় বিভু ভগবান্‌ ॥ 
সার বন্ত তার, কষ সমুদিতে পারে। 
চোদ্রপুয়া পরিমিত নর-কলেবরে ॥ 
নরদেহে অবতারে আসেন ধরায়। 
উপমা ধরিয়া তাহ! বুঝান না যায় ॥ 
তুলনার কিঞ্চিং আভাস প্রাপ্তি হয়। 
অন্থুতব প্রত্যক্ষের গোচর বিষয় ॥ 
অনন্ত-ঈশ্বর গাভী উপমা এখানে । 
পদ, শৃঙ্গ কিবা তাঁর অন্ত কোনস্থাঁনে , 
পরশন কর যদি বুঝিবে নিশ্চয়, 
দেই এক গ্াঁভীকেই পরশন হয়! 


৪ ্ীত্রীরামকফ-পুধি। : 


সেইমত অনস্ত হইতে অবন্তার। 
অবতার স্পর্শে হয় পরশ তাহার ॥ 
গাভীর সারাংশ তুধ জান! চরাচরে। 
লেজে শৃঙ্গে নহে, মিল কাটের দুয়ারে ॥ 
সেইরূপ অনন্তের তত্ব পরিচয় । 
মিলে মাত্র অবতারে অন্তন্ত্রেতে নয় ॥ 
গ্রীণ কুতৃহলী বুলি শুনি শ্রীবদনে । 
গিরীশ পুনশ্চ কন প্রভু সন্িধানে » 
ঈশ্বর অনস্তাপার নরেক্তর্রের মতে, 
সহস্ত ধারণ| নাহি হয় কোন মতে ॥ 
ইহার উত্তরে কথ। বর্পলা গৌসাই। 
সমস্ত ধারণা তার আবশ্বক নাই ।॥ 
ঈশ্বপ্ধেয়্ বড়-ভাব অবোধ্য যেমন । 
অতিশয় ক্ষুদ্র ফেটি সেটিও তেমন ॥ 
তাহাকে প্রত্যক্ষ করা প্রয়োঙ্গন অতি। 
ধরায় উদয় ঘবে ধরিয়া মুক্তি ॥ 
অবতার-বেশে তিনি অবতীর্ণ হন! 
অরতার-দরশনে ইশ্বর দশন | 
অবতারে ঈশবরেতে ভিন্ন কিবা আর-। 
যে বস্ত ঈশ্বর, সেই বস্ব অবতার ॥ 
সাগরের এক বিন্দু বারি-পরশনে । 
সাগরেই স্পর্শ হয় বুঝে দেখ' মনে । 
অগ্নিতত্ব সত্য বটে সব জায়গায়। 
কাঠেতে থেমন বেশী এমন কোথায় ॥ 
ঈশ্বরের তত্ব বদি করে কোন জন। 
মরদেহে উচিত তাহার অন্বেষণ | 
নরদেহেঅধিকাংশ বিকাশ. তাহার । 
ছগ্নিতত্বে বেশী কাঁঠে যেমন প্রকার ॥ 
যে আধায়ে প্রেমভক্তি উথলিয়া পড়ে। 
ঈতরের জন্যে ধেবা কি প্রায় বুরে » 
অদর্শনে ঈখয়ের দিগ, দেখ শু, 
 ৫সই সে আধারে তিনি নিজে অবতীর্ণ ॥ 
তবে আর এক কথা শুনহ এখন। 


কোথাও প্রকাশ বেশী কোথাও বা কম॥ 


কোথাও ব! পূর্ণভাবে জাবির্তাব তার । 
বিশ্বপতি ঈশ্বর শক্তির অবতার ॥ 
»ইধানে এক কথা শুন বণি মন। 
অবতারবাদে যাহা প্রভৃর বচন,, 
লক্ষণ ধরিয়া তার দেখ? ঘটে তুমি, 
রামকৃষ্ণ প্রস্থ মোর অথিলের স্বামী» 
ুর্ণব্রত্ষ সনাতন পূর্ণ অবতাব, 
ভাসে বেদ সাক্ষ্য দিতে মগামহ্মার ॥ 
আচগালে প্রেম দিতে যতন সতত। 
লোকাতীত করুণান্ন জীবহিত ব্রত, 
গ্রাণবন্ধু জানকীর 'তৃল৷ নাহি যাঁর 
তিনি এবে রামকৃষ্ণ পূর্ণ অৰতার। 
স্ববূকনী হহুহ্কার কুরুক্ষেত্র রণে। 
স্ভজাত ফগামোহ নিধন কারণে, 
ন্বগন্ভীর ক্ক্ীতোক্তিতে সিংহনাদ ধার, 
তিনি একে রামকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার | 
বিশ্বাঙ্ী গিরীশচন্দ্র উৎফুল্লাতিশয়। 
মহোল্লামে পরমেশে পুনরায় কয় ॥ 
নরেন্দ্র বল্লেন সেই পরম ঈশ্বর | 
বাক্য-মন ইন্দ্রিয়দ্বিগের অগোচর ॥ 
তাহার উত্তরে কথা কন প্রভুরাঁয় ॥ 
এ মনে বুদ্ধিতে তাছে মিলা মহাপার, 
কিন্ত যদি হয় পরে শুদ্ধ বুদ্ধি মন, 
ঈশ্বর গোঁচর বে তাহার তখন॥ 
কাঁমিনীকাঞ্চনাসক্তি দূর পরিহারে। 
মন বুদ্ধি দ্দোহাকেই শুদ্ধতম করে। 


অবিস্ার আধিপত্য হদে "যতক্ষণ । 
প্দ্ধ হইবার নহে বুদ্ধি কিবা মন ॥ 
মন বুদ্ধি ছুটি বস্ত নাষে কহ1 ষায়। 
ছুয়ে মিলে এক হয় শুদ্ধ অবস্থায় ॥ 
বিশুদ্ধ অবস্থা যবে সয়ে নয় তিমু। 
উভয়ের এক নাম তখন চৈতস্থ॥ 
চৈতন্ক হইলে কিবা ব্যাপার সুন্দর । 


 ঠৈতন্ের বলে হয় ঠচতন্ত গোচয় ॥ 


ওকি জীন দরদ ছা করে পথে। 


যহণবিদ্যাবিরোধিনী অবিদ্যার হাতে ॥ 


কুল অবিদ্যাঁ-সি্ধু উভীর্ধণের হেতু। 
এক ভক্তি পাঁরাঁবারে একমাত্র সেতু ॥ 
তরঙ্গ তৃফানে সেতু হয় নাঁড়া চাড়া। 
তখন পথিকে রক্ষা করে শজ-বেড় ॥ 
জান নামে এই বেড়! হয় অভিহিত । 
সতত সংলগ্ন সেই বেড়ার সহিত ॥ 
নিশ্চিৎ বুঝিবে গুত্ব কর অবধান। 

যেখা রছে ভক্তি, সেথা জান বিদ্যমান ॥ 
উপঘা ধরিয়। ভবে শুন বিবরণ । 

বহ্ছির সতত সন পবন যেমন ॥, 

এই বেশে প্রতৃদেব শরণ ঈশ্বর। 

অন্তেঃ জান, বাহো গায়ে ভক্তির চাদর ॥ 
হাতির দ্বিবিধ দন্ত যেন উপমায়। 
'তিতরে গোপন দস্তে ভোজ্য দ্রব্য খায়, 


গীত। 


যতনে হৃদয়ে রেখ! 
আদরিণী শ্ঠামা-মাকে। 

মন তুমি দেখ আর আমি দেখি 
আর যেন তায় কেউ না দেখে ॥ 
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, 
আয় মন বিরলে দেখি, 
রসনারে সঙ্গে রাখি, 
সে যেন মা বোলে ভাকে। 
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, 

নিকট হোতে দিও নাকো, 
সে যেন সাবধানে থাকে ॥ 


মনোহর শুত্রতর যুগল বাহিরে)। দেবেশ ছুলভ-জ্ঞান-ভাভি "প্রার্থী যেবা। 
সাধারণে সে কেবল প্রদর্শন তরে ॥ একোপায় তাহার গতর পঙ্গ-সেবা॥ 
জান তক্তি বুঝাইতে মঙ্গল-নিদান। শ্রপদসেবনে পুরে পূর্ণ হনস্কাম। 
শুন কিব। পীক-কঠে গাইলেন গান ॥ চরণ-ছুখানি কল্সতর মু্তিমান॥ 
কালীচন্দ্র, মণিগুপ্ত ও পুর্ণচন্দ্ের 
প্রভুর সহিত মিলন | 
১ 

রামকফনীলাগীত ) দুমধুর সুললিত) অবিদ্যা অ্বলে গ্রীতি, মনের কুষ্টিল গতি; 

কথঞ্চিৎ না যায় বর্ণনে। ... ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীপ ফাহে ধাত ॥ 


অক্ষরে অক্ষর তার) বরে সুধা! অনিবার ৃ 


অমরত্ব এক বিশু পানে | 


সার দুখ-আশ] বাঁতিক বাদন! তা; 


ও চোরা লগা রা 


- স্ ৮৮০ নি প্র রি 
বাঃ ৭ 
, 


আক্ষেপ রিপুর যোগ : বুদ্ধি যাঁছে তব-রোগ। 
মুইিোগ ন1 জানে নিদান । 
বিনাশনে মহাব্যাধি। কেবল ওষধ বিধি) 
শ্রবণ কান শী্াগাম ॥ 


৪৬৪ 


পাইলে ব্যাধিতে মুক্তি, তবে দরশন শি। 
দূরবর্তী লীঙগার দুয়ার । 
রত্বণি গড়ে পথে, ছুটে ভাঁতি চারিভিতে, 
বিনাশিয়া তমস্‌ আধার 
জিনি দেব-দেহধারী।) দয়াল ভকত ঘ্বারী; 
ঘন ঘন পথপানে চায়। 
লীলাঁপুরী দরশনে ; আসে কে কাঁতরপ্রাণে। 
সকরুণে সম্ভাষিতে তায়।॥ 
আকর্ষণে সে দুটির; যাত্রী হয় যেন বীর; 
তিলে চলে বৎসরের পথ। 
সাক্ষাতে পরশে পরে; প্রবেশিতে পায় পুরে) 
যেইখানে পুর্ণ মনোরথ ॥ 
মনপ্রাণ তৃপ্চিকরী; কিসুন্দর কি মাধুরী; 
লীলাপুরী প্রতৃর আমার । 
দেখিতে যাহার মন; করে যেন আবিঞ্চন) 
স্বক্ত পদ-রজ লভিবার। 
প্রতৃভক্ত কিব! জাতি 7 বলিয়া না হয় ইতি 
দেবাঞ্ির আরা দ্যর ধন। 
. সংযোটন পৃরিবারে। উপনীত এইবারে) 
বাঁদ বাকি ছক তিনজন।॥ 
প্রথম বণিক-সুত , বহুবিধ গুণযুত ) 
 শ্বভীবতঃ বৈরাগ্য প্রহল। 
“বিদ্যার্জনে পাঠ-প্রিয় ; কুমার বালক বয়ঃ; 
শিগু-সম অন্তর সরল ॥ 
নবীনে প্রবীণ বুদ্ধি, জন্মাবধি চিত্ব-গুদ্ধি) 
সাংসারিক ভাঁব নাই মনে। 


ধধি বালকের ধারা) যেন ছু দিনের পারা) 


বাস ঝরেসংসার- আশ্রমে ॥ 
কাঁলীচজ তার নাম) পিতা-মাতা বর্তমান 
... জন্স্থান আহিরিটোলায়। 
সময় আগত দেখি । বিশ্বাধর বাঝাআথি 
 শপ্রভাদেৰ আকর্ধিল] তায় ॥ 
বা কিবা আকর্ষণ) বলিঘার নে মন ) 
্রমিধান কর নিক্গ মনে. 


শ্রীত্ীামকৃফ-পুঁধি 


দেখ' বেবা গায় টের? বারিরাঁশি সাগধের। 
শুন্টে চলে বিমাঁনে বিমানে ॥ 
আকর্ধিত যেই জনা) ভাহারও নাহিকডান। 
জন্যে কে জানিবে সমাঁচার। 
কারণ ক্ষণিক চলে) বিচার বুদ্ধির বলে। 
তার পরে অবোধ্য ব্যাপার ॥ 
কারণের নাই ইতি। কারণাম্বেষণে গতি) 
মুমতি, করে যেই জন। 
তাহার না মিটে আশা, পে ঘটে সেই দশ! 
... মাস্তলের পাখীর ফেমন॥ 
শরেয়ঃ) প্রথমতে বঙগা) ঈশ্বরের লীলখেল; 
পললবুদ্ধিইন্তিয়াগোচর। 
কার্য করি দিরখন ।  বধিতে হইবে মন; 
কার্য্য মূলে পরম-ঈশ্বর | 
ঈশ্বরের আকর্ষণ; । যেথা সেখা নহে মন) 
্বাকধণ থালি ভক্তগণে।, 
কি কব তাঁহার হেতু । লক্ষ বুড়ি গণ্ডধাতু; 
ষ্কক লোহাকে মাত্র টানে ॥ 
যেবা প্রীগ্রভূুর জন, চির-বাঁধ ভার মন। 
স্বভাবতঃ প্রভুর চর়ুণে। 
এমন প্রকৃতি ধরে বারেক দেখিলে পরে, 
চিনিবারে পারে ভগবানে॥ 
কিশ্বাকৃরি দরশন। . অহেতুক মুগ্ধ-মন, 
কারণাঙ্থেষণ নাহি ক?ে। 
জান তীয় দিবানিশি, আত্মীয় হইতে বেশ, 
চেনা জানা জম্ম জন্মাত্বরে ॥ 
দেব কি দেবত। তিনি, কিন্ব। অখিলের স্বামী, 
নাহি কার এ হন বিচার। 
সনহীনে নির্ববাদে; বিকি যান নিরাপদে, 
নিজ সাধে ভ্রীপদে গুহার ॥ 


মহাত্যাগী ভ্তবর। . কালীচজ গুণধর, 
সম্িলন শ্রীগ্রতূর ললে। 
পিতামাতা ঘর বাড়ী... ইহ-নুখ গরিহরি, 


ূ 


| খুলে গুন সমাচার, 


শ্ীত্রীরামরুষ্ণপু থি 


অঙ্ক এক সুকুমার, মণি-গপ্ত নাম তাত 
মমোহর সুন্দর চেহার]। 
গোউর বরণথা নি, ্রনুল্প কুনুম জিনি? 
ুর্মূখে কাস্তি ছটা ভর] | 
সরল বালক-বেশ, চিকণ চিকণ কেশ, 
লহ্গবান বালার মতন । 
নানাভাবে এঁকেবেকে,ঝুলে শিরেঃ চারিদিকে 
বনের শাঁভা সম্পাদন | 
স্থবকোমল তমুখানি,', পরাজয় মনে মানি, 
বালকেতে বালিকার রীত। 
দেখে মনে হয় হেন, গোঁকল গোপিনী যেন, 
শিশুবেশে প্রতৃর সহিত ॥ | 
গ্রভৃভক্তে চেনা দাঁয়। কিবা বেশে কে কোথায় 
গরিচর স্বভাবে গ্রবল। 
কে কি আগে, কিবা হেথা, নিগুঢ় বারতাগাথা 
| প্রতৃবরে বিদ্দিত কেবল ॥ 
অবভারে অবতারে) রূপান্তর বারেবারে, 
ভাবান্তর না হফ কথন। 
সহজে বুঝিবে পরে, গুন মন ধীরে ধীরে, 
ভজি-কাঁঙ ভক্ত-সংযোটন॥ | 
সকলের শেষে ধার, লীলাসরে আগুসার,। 
কথ! তাঁর অপূর্ব ভারতী । 
বার বংসরের ছেগে, জনম কায়স্থ কুলে, 
কলিকাত। সহরে ৰসাতি ॥ 
তারে লয়ে কাওপূর্ণণ তাই তাঁ। নাম পূর্ণ, 
মহাপুণ্য নাম উচ্চারণে। 
দরশনে কিব! হয়, কি? দিব পরিচয়) 
পদরেণু গাঁশ। করে দীনে ॥ 
নিজে ভ্রীগ্রতূর বাণী, ঈশ্বর-কটির ভিনি, 
ঈশ্বরের নিত্য-সহচর | 
শুনে লোকফে,উপহাদ, এক লক্ষ দিজ বাস, 
করে'কীয় বন ভিতর ॥ 
ভোজন হইলে তার, 
এক লক্ষ ত্রাণ ভোজন। 


৪৬৫ 


বুঝি না অণুকণা, কিবা গ্রতৃপক্ত জনা, 
সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তরঙ্গগণ ॥ 
প্রভৃ-ভক্ত যে রাজ্যের,জীবে নাহি জানে টের 
ফের বুঝে শুনিলে কাহিনী 1 
এক মাত্র তাঁর মানে, দুষ্টিহীন জীবগণে, 
(কাখিনীকাঞ্নগঞ্জ প্রাণী | 
গ্রা্য-স্থখ পরিহরি, দেখিবাঁরে লীলাপুর।, 
জীবে সাধ না হয় কখন। 
যেখন ঘায়ের কৃমি) অমৃত সমান গণি, 
রক্ত পুজে করে বিচরণ । 
ভীবের না হয় খছ্ধি, যদ্দবাধ টৈব-বুদ্ধি, 
একেবারে না হয় বিনাশ । 
তদবধি আঁরে মন, নাহি হয় কদাটন, 
তত্বে, ভক্তে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ॥ 
জৈব বুদ্ধি নষ্ঠ যায়, তাঁহে মাত্র একোপায়, 
ঈশ্বরের লীলা আন্দোলন । 
কঠিন পাষাঁণে ষদি, জল পড়ে নিরবধি, 
কালে ক্ষয় ঠাহার যেমন ॥ 
আন্-কথা ছাড়ি মন) কর লীল। আন্দোলন, 
কিবা ভক্ত শ্রীগ্রভুর সনে। 
বেদ-পাঠী ব্রন্চচারী, লক্ষ যজ্নুক্রধারী, 
বাস করে পূর্ণর বদনে॥ 
নিজের প্রভুর পূর্ণ, সমুজ্জল কৃষ্ণবর্ণ) 
ভাতিপূর্ণ বিশাল নয়ন। 
নহে লক্ব। নহে বেটে, অঙ্গ আয়তনে মিঠে, 
আবলনি দোহার! গড়ন ॥ 
আপনার শ্রীমন্দিরে। শ্রাপ্রভু পাইলে ষীরে, 
সেহভরে করান ভোজন । 
পরে দিয়া গাড়ীভাড়া, ফিরাইয়া দেন স্বরা, 
যেইথানে ষসতি ভবন ॥ 
কর্তৃপক্ষ ঘরে যত, ক্রোধে হয় অন্ধ মত, 
গুনিলে এসব সমাচার । 
তাই যাত্রা সংগোঁপনে, শ্রপ্রভূর সহিধানে 
লীলা শুনে লাগে চমৎকার । 


উ৬৩৬ 


 উারকপুি। । 


কে জানে এ কেবা ছেলে, কিছুদিন না দেবিলে ভকতনামে ধারে গাই, তার সঙ্গে কিছু মাই, 


বিফল অন্তর গুণমণি। 
বগলে পুটুলি ধরা, মিষ্টি) মিঠা ফলে ভরা, 
আদিতেন সহরে আপনি ॥ 


গোপনে দীড়ায়ে পথে,অন্ত কোন ভক্ত সাথে, 


ব্রত্ত চিতে পূর্ণর কারণ । 
তাহার সান্গিধ্য স্থানে, পূর্ণচন্্র যেইখানে, 
বিদ্যালপে করে অধ্যয়ন ॥ 
বপিতেন ভ্ীগোাই,। যখন সহরে যাই, 
এক1 এই শিশু-ভক্ত বিনে। 
কারণ নাহিক জানা, আছে এত জানা শুন', 
কাহারেও নাহি পড়ে মনে। 
জপ্রকর অবতারে, হ্দ।পি দন্দেহ ধরে, 
দেখ লীল! সন্দ হবে দূর। 


রহিকেতে সম্বন্ধ প্রভুর ॥ 

অথচ সম্বন্ধ বিনে, ভালবাদা কোন্থানে 
কখনই ন] হয় কাহার। 

গুন সবিশেষ তত্ব, নেহ যেথ। সেথ। স্বার্থ, 
্বার্থই মেহের মৃলাধার ॥ 


এই ধন জন মাঁন, যে প্রতৃর বিষজ্ঞান, 
যিনি মহাত্যাগীযোগীবর । 
সম্বন্ধ কি স্বার্থ সে) . বন্ধন মংতা মোহ, 


কেন তার ন্তের উপর ॥ 

প্রত, প্রতু-ভক্তবন্দ। ন্মরিয়া পরমানন্ধে, 
আপনার কণ্ঠ কর মন। 

ঘুচিবে সকর্ণ জালা, টুটিবে মনেয় মলা, 
্ ্ঘ হবে বিমোচন ॥ 


প্রভুর জন্মোৎসব | 


জয় জয় রামকুষ্ণ অখিলের স্বামী । 

জয় জয় দেৌহাকার যত ভক্তগণ। 

এদিকে তিস়্াগী বোগী প্রতৃর্দেবরায় ॥ 

তিয়াগ তিয়াগ ব কথার কথায়। 

দেখিলে প্রতৃর মোর ত্যাগের চেহারা! । 

অভি বড় ত্যাগীবরে লাগে দিশাহারা! ॥ 

জনক জননী কেব। চেব! সহোদর । 

কোথ। পুণাময়ী ভূমি, যেথ। ছিল ঘর ॥ 

গ্রামবাসী গ্রতিবানী আত্মীয় স্বজন । 

ভুলেও বদনে কত নাহি উচ্চারণ ॥ 

বিষের সমান জান কামিনীকাঞ্চনে। 

গঠরি সঞ্চয-ভাব মোটে নাই মনে ॥ 

তবণ সম তুচ্ছ বোধ দেহে আপনার! 

এক ঈশ্বরের চিন্তা জীবনেতে সার ॥ 

প্রতি ভ্রব্যে বাক্যে শবে ঈশ্বরোদ্দীপন। 

কোন দ্রবে কোন জনে নাহি প্রয়োজন ॥ 
বিশুদ্ধ শর্করা, যবে মিছরির পাঁগ। 

| গহিত গাধার নহি গাছ লাগ॥ 


জয় জয় :গুরুমাত৷ জগত-জননী। 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অথম ॥ 


সেই মত নিরমল পরিশুদ্ধ যন । 


সংকল্প বিকল্প তাহে উঠে নাকথন॥ 


নথ যাত্রে বিসর্জন স্বভাবের রীতি । 
প্রভুতে কেবলমাত্র প্রডূর গ্রকৃতি॥ 

কি প্রকার সে প্ররুতি আভাঁন তাহার 1 
একবারে নরণিরেঃ নহে বুঝিবার ॥ 
সুস্থির প্রকৃতি যবে গোট। স্থঙি উড়ে। 
কুটি সৃষ্টি কোটী কোটী যখন সে নড়ে ॥ 
প্রত জানেন ্ঠার প্রকৃতি-কাহিনী। 
প্রকৃতি শকতি মায়। টির জননী ॥ 
সহত্র সাগর [ধিক প্ররুত্যায়তন 1 
অবোধ্য অটীস্তশীয় শ্রীগ্রভু ঘেমন | 

অন্ত দিগে শুন কথা বিচিত্র ব্যাপার। 
এক| কোঁখ প্রতূ, তাঁর বহু পরিবার ॥ 
আসর শিরোমণি আঁনত্িতে যোগ । 


৬ 


. এবমান গা জীতি অলি বোর 


শ্ীত্রীবামরুফ্-পুথি ৪৬৭ 


আসক্কি দ্ীবন-শক্কি অন্তরে বাহিরে। 
উঠ ডুবু দ্িবারাতি আঁসক্কি-স।গরে । 
ভক্তদের উপরে আসক্তি অতিশর | 
এক মনে শুন মন কহি পরিচয় | 
সাধনতঞ্জনকাণ্ডে স্মরহ ভারতী । 
একভাবে একমনে যবে দ্িবারাঁতি* 
কথন বা আসে রাতি কবে দিনমান, 
বুঝিতে না ছিল যবে বাহক গিয়ান ॥ 
শবময়ী প্রকৃতির অবিরত রোল। 
শ্রবণে পশিতে নাহি পারে এক বোল॥ 
থালিমাজ্র সন্ধ্যায় বাঁজিলে ঘণ্টা ঝজ। 
নহবত দামামার্দি আরতি আয়াজ॥ 
শ্রবণবিবরে গরবেশিত আগ্রডুর, 
ভাবেভর] মাতোয়াঁর। বিহ্বল ঠাকুর, 
ছাদের উপরে উঠি উচ্চকণ্জে রাঁয়, 
উাঁকিতেন ভক্তগদে কে কোথায় আয় ॥ 


_ব্যাকুলত। আতুরতা এক তাঁয় ভরা । 
অশকিতে অক্ষম সেই ডাকের চেহারা ॥ 


প্রাণের অধিক য়েন ভকতেরগণ। 
তাদের ধিয়ানে যেন আছিল মগন ॥ 
লীল'য় ভজের। সাথী প্রধান সহাঁয়। 

. তাহাদের পাছু পাছ ছায়। সম রায়। 
বুঝিতে নারিঙ্গু ভক্তে পরাণ গ্রতুর | 
ভক্তের ভকত-দাস সে যোর ঠাকুর ॥ 
ভক্তেতে পিবীতি তাঁর অত্যন্ত প্রধল। 
ভক্তসঙ্গে লীলা-কথা শ্রবণ-মঞ্জল। 
কোথা ভক্ত রাখালের পিতার যিছিন। 
জিতিবার নহে কহে যাবৎ উকিল। 
কি প্রকারে হয় জীৎ সেই মকর্দমা। 
তাহার কারণে মোর প্রভুর ভাবনা ॥ 
বহ্‌ পূর্বেকার কথা শুন বলি মন 
শিয়ড়েতে প্রত্ুদেব আছিলা যখন॥ 
বাল্য-স্ন্ন ভাগিনেয় হৃদয়ের ঘরে, 

হছ আর দাজারাম ছুই সহোপরেস 


সেব। করে শ্রীপ্রভূর যতন সংহতি, 
শ্রীঅঙ্গ অন্স্থ তাই শিয়ড়ে বসতি ॥ 
দৈবযোগে এক দিন ই সহোদরে। 
প্রতিধাসী অনেকের সঙ্গে ছন্দ করে ॥ 
ক্রোধে অন্ধ দুই ভাই মারিল তাহায়। 
প্রবল আঘাত হেন মাথা ফেটে যাঁয়॥ 
বিষু্পুর আদালত রাজ-মন্কুম!। 
আহত সেখানে রুজু কল মকদ্াযা ॥ 
দণ্ডার্য মিছিল কহে মুক্ত)রের গণ। 
ভয়েতে হইল কাটা ঙাই দুই জন॥ 
ভবনে ফিরিয়। ধরি শ্রীপ্রভূর পায়। 
কাদে আর মাগে ভিক্ষা মুক্তির উপায় ॥ 
অপকর্মে তিরস্কার করি গুণমণি। 
বিচারের দিনে সঙ্গে চলিলা আপনি ॥ 
সন্জিকটে নহে স্থান তের ক্রোশ দূর। 
এই সব কাজে রত ভক্তের ঠাকুর ॥ 
কোন্‌ ভক্ত কোন্ধানে কে কি কষ্টপায়। 
প্রার্থনা কালীর কাছে মঙ্গল ইচ্ছায় ॥ 
কখন কাহার জন্ত চক্ষে ঝরে জল। 
দিনেরেতে নাহি সুখ পর*ণ বিকল ॥ 
শিকায় কাহারও জঙ্ত মিষ্টি তেলা আছে। 
সর্বদা যন ষেন নাহি যায় পোঁচে ॥ 
কখন্‌ আসিবে কেবা ভাহার কারণে। 
পায়সের বাঁটী আছে লুকান গোপনে ॥ 
পথপানে কান স্থির ব্যাকুল আতুর। 
অন্তরালে প্রতিশবে চমক প্রভুর ॥ 
কখন কাহার জন্ত এত উচাটন। 
সহরভিতরে হেথা সেথ! অস্বেষণ ॥ 
কোমল শ্রীঅঙ্গে কষ্ট সহিয় অপার । 
নহি শীত নাহি রৌদ্র বুষ্ির বিচার ॥ 
নিকটে আসিতে খেব। শরীরে হুর্বল। 
কিদ্বা নাই যান-ভাড়। পথের লম্বল, 
তাহাদের জকষ আছে সঞ্চয় প্রভুর, 
সন্বলীব শিরোমণি ভক্কের টাকুর | 
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আয়ের অর্ধক কার ব্যস হয় ঘরে। 


শ্যামায় প্রার্থনা যাহে বৃত্তি তার বাড়ে ॥ 


ইচ্ছায় ভক্তের মালা আছিল গোপন । 
এখন প্রকট কাল সব সংযোটন ॥ 
কিবা! লীল! করিলেন শুন অতঃপর । 
রাষকঞ্কারপণ-কথা শাস্তির আকর ॥ 
এক দিন এক ঠাই বহু ভক্তগণ। 

এক সঙ্গে শ্রপ্রভূর কথোপকথন | 
হেনকালে গ্রস্ুরেন্্র মিত্র ভক্তবর। 
করিলেন উখাপন সবার গোচর, 
জন্মতিথি শ্রীপ্রতূর রক্ষা করিবারে, 
যথাবিধি মাঙ্গলিক বিধিসহকারে ॥ 
মঙ্গল বিধান কাজে আনন্দ সবার । 
ছিজ ব্যয়ে করিলেন নুরের যোগাড় ॥ 
জন্মোৎসব প্রপ্রতুর প্রভূ অবতারে । 
প্রধান উৎসব এই সবার উপরে ॥ 
সবাদশ বিধায় ছায়া দেয় যেই তরু। 
আদিতে বাপ্সির মত-বীঞ্জ তার সুরু ॥ 
ক্রমে পরে জন্মোৎসব প্রভৃর আমার । 
যেমন আনন্দ তেন বিরাট ব্যাপার, 
দরশনে অশান্তির; শান্তিনিকেতন; 
জুরেন্্র করিল তার বীজ সংরোপন ॥ 
শ্রদ্ধাসহকারে এই মহোৎসবে যোগ । 
যে করে নিশ্চয় তার ছাড়ে ভব-রোগ ॥ 
ধন্ঠ ধন্ শ্রীনুরেন্্র অতুল তুবনে । 
ব্রাণের নৃতন পন্থা দিল! জীবগণে ॥ 
উৎসব প্রথম বর্ষে হইল কফেমন। 
অবিদিত সেই হেতু বলিতে অক্ষম ॥ 
পর বৎসরের কধ! কর অবধান। 
জন্মোৎসব শ্রীগ্রতৃর মাজলিক গান ॥ 
প্রতৃপ্তক রাম দত্ত দলের সন্ধার । 
উৎসব পিয়ার! হেন কেহ নহে আর। 
প্রচারে প্রথম জন মাহাত্্য পভূর।, 
উদ্ভদ উৎসাহ শক্তি শরীরে প্রচুর ॥ 


অকুতোসাঁহস তেজ ধরে হদিমাঝ। 
যাহাতে একাকী করে সহম্রের কাজ ॥ 
উচ্চকঠে জনে জনে হাঁটে বাটে গায় । 
জীর্ণ শীর্ণ হূর্বলের আগের উপায় ॥ 


কে কোথায় আয় আর নাহি কর দেরি। 


ফূর্তিমান রামকফণ পারের কাণ্ডারী ॥ 
জন] কি অজানা! জনা ঘেথা পান যারে 
ধরিয়। লইব1 ফান দক্ষিণসহরে ॥ 
কাকুতি খিনতি কত গ্রাতুর সদনে। : 
আগন্ধকগণে কিছু কপা-কণ। দানে।, 
আবদার ঝড় তার নিকটে প্রভুর । 
প্রার্থনা করিলে প্রায় তখনি মঞ্জুর ॥ 
লীলায় সক্কপ কাজে রাম আগুয়ান। 
উৎসৰ ফোষ্জানে সেথা রামের বিধান । 
রামর ষেশংসবানন্দ রামের মতন। 
দোসর লীলার নাই হয় দ্রশন ॥ 
প্রভুকে লইয়া লোক একব্রিত কর] । 
রামের প্রশ্নৃতি এই দেখি আগাগোড়!। 
তবনে উৎসবে ব্যয়, ভয় নাহি গ্র1ণে। 
ংসারীতে নিরাসক্ত কামিনীকাঞ্চনে, 
স্বার্থশুন্যে কর্্মমাল। সমুদার প্রাণ, 
হেন আর কেহ নাই রামের সমান ॥ 
তবনে ভক্তের ধেলা আছে অনিবার । 


সেবা-আফোঞল তেন প্রীতি যাহে ধার । 
ভক্তিমতী বিদ্যাশক্ষি ভবনে ঘরণী। « 


উচ্চমতি সেইমত যেইমত স্বামী ॥ 
পতির পশ্চাতে সদ] ছায়ার মতন। 
'আহারাধী প্রন্কৃভতকে মায়ের যতন 0 
পদরেণু দোথাকার আশ করে দীনে। 
ভিক্ষ।) মতি রুহে যেন তক্তের চরণে ॥ 
প্রভুর জনমোৎসবে পেয়ে আব্মাদন। 
পর বরষেতে করে রাম আসোজন। 
সাহাধ্য করিল! কার্যে অর্থ করি দান 


অন্ত অপ গৃহীপ্ক ধারা ধোমান॥ 


্্ীগ্রীরামরু্-পূঁথি 


তজ্জেজ নুরে মিন, চাঁটুষ্যে কেদার। 
অতুল গিরিশ আর বনু জমিদার ॥ 
দেবেন্দ্র মজুমদার বঙজ ব্রাহ্মণ। 
শ্রীনবগোপাঁল ধোষ ভ্রীযমনমোছন ॥ 
মুখুষ্য জ্রীকালীদাস, কালীপদ ঘোষ । 
উদারতা গুণে ধারে প্রভুর সম্তোষ ॥ 
বাসস্তি ফাঁন্তণে শুরুপক্ষ দ্বিতীয়ায় | 
যেই শুভ তিথিযোগে জন্মিলেন রায়॥ 
উৎসবের গ্রিন স্থির করিয়া তখন। 
দ্রবা আদি আয়োজনে রামের উদ্যম ॥ 
ঘোষণ! আপনি বার্ড। সহবে বাহিরে । 


 প্রত্ৃতক্ত যে যেথায় কাছে কিবা দুরে ॥ 


সু 


শ্ীঞ্নিরে পুরীমধ্য যেখানে গৌসাই। 
শুভকণ্ম সম্পাদনে নির্দারিত ঠাই ॥ 
জন্মোৎসব শ্রীপ্রতৃর ভক্তদের হবার ॥ 
প্রথম জারস্ভ পক্ষে স্ুরেন্ত্রই গোড়া ॥ 
ক্রমে পরে লীলা ক্ষেত্রে গ্রভু-ভগবান্‌। 
য্দবধি সতক্তে ধরার মৃর্তিযান ॥ 

অন্ত অন্য তক্তদের পাইয়। সাহায্য 
একা রাঁম করিতেন যাবতীয় কার্য্য ॥ 
যেমন সুন্দর রাম তেন ভক্কিবল। 


, বুদ্ধি স্থির সুগস্ভীর দলের মড়ল॥ 


লয়ে প্রভূ ভগবানে আপনার খরে। 

কত মঙ্কোৎসব রাঁম কৈল বারে বারে॥ 
মহাতীর্ঘ সম গণি রামের প্রান। 

শ্বগণ সহিত যেথা প্রভুর কীর্তন ॥4 

ছুলভ প্রভুর তক্তি অনান্াসে পায়? 
রামের প্রাঙ্গন-রেণু যে ধরে মাথায় ॥, 

শুভ জন্মোৎসব দিনে হেথা ভক্তবর। 

নানা ভ্রব্যঙ্পরিমাণে বিজ্তর বিস্তর, 
ববেঝাই করেন নৌকা জাত গ্রাতঃকালে, 
আয়োজনে কোন ক্রুটি নাহি এক তিলে ॥ 
যথাকালজে উপনীত দক্ষিণসহর। 

যেখানে বিয়াজে প্রভূ পরম ঈশ্বর ॥ 


৪৬৯ 


গগনে যখন বেলা প্রহরেক প্রায়। 
সানক্রিয়া সমাপন শেষ কৈলা বায়। 
অতি অল্প জলপান কশ্ধ তার পরে। 
গুনিবারে সংকীত্তন বদসিল! আসরে ॥ 
উত্তরের বাঁরাগ্ডায় ঠাই পরিশর। 
ভক্তগণে যেইখানে সাজান আসর ॥ 
খোল করতাঁল সহ কীরত্তনের গান। 
গুনামাত্র শ্রীগ্রত্র উঠিল তুফান ॥ 
শীলারসাম্বাদে প্রেমে অন্তর বিহ্বল। 
কীর্তনে আঁকর যোগ করেন কেবল ॥ 
অশাকরের কি মাধুরী নহে কহিবার। 
ক্রমশঃ'আবেশ অঙ্গে প্রভাবে যাহার ॥ 
বিশেষ গ্রকৃতি এক আবেশের ধাবা। 
শক্তি ছুটে মত্ত যাহে হয় দর্শকেরা ॥ 
সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই গ্রথর1। 
সকলে আকৃষ্ট হয় কাছে রহেযারা॥ 
আবেশের পরে মহা সমাধি গভীর। 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিসহ ইন্দ্রিয়াদি স্থির ॥ 
এখন শ্রমঙ্গে কিবা মাধুরী উদয়। 
উপলদ্ধি দরশনে, বলিবার নয় ॥ 
টাদের কিরণমালা বদনকমলে। 

কখন বা ঘন কতু মন্দ মন্দ খেলে ॥ 
গোট। অঙ্গে কান্তি ছটা তুবনে অতুল। 
যেমন শ্রাগ্রভূদেব রূপে পুতুল ॥ , 
অপরূপ রূপ সেই রূপের তুলন1। 
হুট্টিতে কোথাও ভার নাই অণুকণা॥ 
বিশ্ববিমোহনীরূপ রূপ উপমায়। 
আগোটা হর রূপ সে রপেলুকায়॥ 
ভাগ্যবান যেব। রূপ নেছারে নয়নে । 
যত দিন রহে হেথা দেহের ধারণে, 
পারে না ভুলিতে রূপ কখনই আর, 
অন্ত ধত' রূপে বুঝে তিমির আধার ॥ 
চন্ব চক্ষুশি-যোগে সে রূপ কে দেথে। 
যদি না দেখিতে জানে হৃদয়ের চোখে ॥ 
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ঠাষে রূপে অপরূপ প্রভুর গড়ন। 
রজ্ত-মাংস-গড়া দেছে না দেখি এমন ॥ 
একরপ শ্রীগ্রতুর নয়নের কোণে 
সে অতি আশ্চর্য ্ধপ রূপের বিধানে, 
জালের প্রকুতি ঠিক সে রূপের ধার? 
যে দেখে জন্মের মত সেই পড়ে ধরা ॥ 
আর এক কিবা রূপ তুল! নাহি তার। 
বধ রূপ রক্তিমাধরে প্রতুর আমার ॥ 
আধাঝের শোভাবৃদ্ধি হাসি তাহে যবে। 
বে দেখে জন্মের মত একবারে ডুবে ॥ 
এথন সমাধি বেগে বাহাজান দুর | 
রূপময় কলেবর রূপের ঠাকুর ॥ 
সুযে।গ সময় ভক্তে পাইয় এখন। 
পরাইল প্রতুদেবে সুন্দর বসন ॥ 
অতি মিহি দেশী ধুতি নয় হত্তপ্রায়। 
টকটকে লৌহিত বরণ পাড় তার॥ 
নর চাঁপার বর্ণে ছোবান দেখানি। 
_ ছোবাইয় দিয়াছেন রামের ঘরণী ॥ 
মনোহর ফুলহার পরাইল গলে। 
শ্বেত চন্দনের-বিন্টু ললাটে কপালে ॥ 
নৃবিশীল বক্ষ:স্থলে কিন্বপ শোভন । 
চরণধুগলে পরে করিল লেপন ॥ 
চরণে চন্দন রেখ। কিব| শোভমাশ। 
নয়নের ঘনলোভা শোভার-নিদান ॥ 
কুসুমের হার আর চন্দম হসিয়ে। 
গৌর-মা আনিয়!ছিল প্রভুর লাগিয়ে ॥ 
রূপের শোভার প্রভু একে-ত আপনি। 
তাহার উপরে তক্কে করিল] সানি । 
রূপমন্্ ঠা এবে রূপের উপর । 
অপরূপ দেখি ধতত ভকতনিকর, 
আঁননে বিভোর কল্প, মন প্রাণ চিত্ত; 
:ছু-হাত তুলিয়া কে, কেহ করে নৃত্য ॥ 
ভীমভাঁবে নাচে কে করতালি ধিয়া। 
রোপধহ লপ্বে কেই মাটি কাপাইস্া। 1 


/প্রেবেষে বিহ্বল কেহ ধরণী লুটীয় । 


কেহ বা] ঢলিয়া পড়ে অপরের গায় । 
কেহ বা বদনে তৃলে হাপির ফুগ্নার। 
কেহ বা স্তত্িত যেন পুতুণলর পারা॥ 
কীর্তন নাহিক আর, সংকীর্ভন সায় । 
সবে মিলে খালি মাত্র এক ধুয়া! গায় ॥ 
গগন করিয়া ভেদ উচ্চরোল উঠে। 
খুলির আঙ্গুল ফুলে চাঁপড়ের চোটে 
দেখিয়। তুঙল কাণ্ড প্রতু নাঁরায়ণ। 
করিলেন জাপনার শক্তি সন্বরণ | 
তু সম্বর্তিলে শক্তি নিজের ভিতর । 
প্রকৃতিস্থ ক্রমে ক্রমে ভকতনিকর ॥ 
প্রভুর নন কিব। শুনহ এখন । 
প্রজেক্টে সযদিত বাহিক চেতন ॥ 
ঞীপ্রতু গলার মাল! ধরিয়। ছু-হাতে। 
ছিন্ন ছিক্কঁকরি তায় ফেলিলা তাতে ॥ 
মূছিলা কান দির! চদ্দমের রেখা । 
ললাটে কপাল-দেশে যত ছিল লেখা ॥ 
কিন্তু প্রত মুছ্িঘারে না পাইল! লাগ। 
চরণযুগলে ধত চন্দনের দাগ ॥ 
শুন তবে বলি বথ! কারণ তাহার । 
শ্রীগদে গ্রনুর নাই কোন অধিকার । 
প্রীমঙ্গের সঙ্গে রহে ্রীগ্রভূর স্নে। : 
চিরকাল ভক্তদের, তার মাত্র নামে॥ 
গঠ-অবভার প্রভূ বড় বূপ-চোক!। * 
ভক্তের নিকটে কিন্ত অবিরত ধর] ॥ 
চননালঙ্কার রক্ষা করিয়া গ্রপায়। 
অবিশ্বাসী জীবে সাক্ষা দিলা-প্রতূরায় ॥ 
গুন গীত গান মূর্ধে মহাভাগ্যবান। 
রামকৃষায়ণ কথ! অম্বত সমান & 
সংকীর্ভনে লীলাঁরস করি আদ্থাদন |" 


. তক্তসহ প্রন্কতিস্ব এবে নারায়ণ .. 
এখন অনেক বেল প্রভুর ভোষনে |." 


দোখর ভুকতবর্গ চমকিত মলে 


ভীন্রীয়ামকষ্-প ঘি। 


ছায়া কীর্তনাসর স্বরাদ্িত যান। 
করিবারে শ্রীমন্দিরে তোজনের স্থান ॥ 
ধরে থরে পাত্রে পাত্রে দ্রব্য নান! আতি। 
কত তার তালিকায় নাহি হয় ইতি ॥ 
অগ্রভাগ সকলের এক পাঁে যোগ । 
নইয়া জনেক ভক্ত লাজাইল! ভোগ ।॥ 
পকলে রাখিয়া, অগ্রে করিতে ভোজন । 
রপ্রতৃদেবের নহে কোনকালে মন, 
দেইহেছু কাছে দূরে ল'য়ে ভজগণে? 
রভুদেব ঝামরুষ্ণ বদিল! ভোজনে ॥ 
একত্রে সবে কিন্তু স্বতস্তর স্থান। 
বর্ণন্ধেদ বক্ষ! করা প্রতুর বিধান ॥ 
ভোঁজনের সঙ্গে নানা কথোপকখন। 
রঙ্গ, রসভাষ, হাশ্ত না যাঁয় বর্ণন ॥ 
চতুবিধ রসে ঘেন পরিতৃত্টোদর। 
সেইমত চক্ষু কর্ণ ইন্ড্িয়নিকর» 
£মভাবে সকলের তৃপ্তি দিয়] রায়, 
বরষের জন্মোৎসব করিলেন সায় ॥ 
রছিতে নারি মুই না করি বাঁখাঁন। 
পর বর্ষে জন্মোৎসবে মুই ভাগ্যবান, 
গ্রভুর কৃপায় কিবা কৈনু দরশন, 
অবধান ভক্তিসহ কর তুমি মন 
উৎসবের কাঁজে যেন বংসর বৎসর । 
উদ্মোগের রহেঠভার রামের উপর ॥ : 
ব্মান বরষেও রামে আছে ভার । 
মাধাররণ ব্যয়ে আয়োজনের যোগাড় ॥ 
ধামায় ধামার মুক্ডংকি প্রতুল প্রতুল। 
রসেত প্রস্তত ধেন শাদা যুই ফুল॥ 
ইা়্িতে হাঁড়িতে দধি চিনি দিয়! পাতা। 
বর্ণিবার নাহি তার আম্বাদের কথা ॥ 
ধাড়ি হাড়ি রসমুণ্ডি বাটুল আকার । 
বিস্তর বিস্তর মণ্ডা সঙ্গেশ ছেনার॥ 
কাদি কাঁদি চাপ! ঝলা সেরা বাঁধারের। 
এ কয়েক অব্য খালি পরিমাণে ঢের ॥. 
ব্ন 
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শ্ীপ্রভূর উপযুক্ত ভোগের কারণ। 
রাষের কর্তৃক যাহা ভ্রধ্য আয়োজন” 
পতি তার কি তুলিব ছুঃখী অন] আমি, 
পণ দরে তাহাদের নাম নাহি জানি ॥ 
মিঠ। ফল মিটি মেওয়! নানাবিধ তার। 
সহরেতে যাহ! মিলে কিছু কিছু তার॥ 
্বতত্তর পাত্রে পাত্রে বিভিন্ন আধারে, 
জীমন্দিরে রাখিবার স্থানে নাহি ধরে। 
ক্রমে ক্রমে পরে পরে প্রভৃতত্কগণ। 
একে একে বথাকালে দেন দরশন॥ 
তার সঙ্গে দলে দলে আসে একতবে। 
শ্রদ্ধা ভক্তি রাখে বার! গ্রভৃর উপরে ॥ 
প্রভুর চরণ প্রিয় প্রতৃতক্ত যারা । 

আজি দিনে সকলেই অতি মাতোয়ার! ॥ 
ভাবে গদ গদ তন্থ না সরে বচন। 
পরম্পরে পরস্পরে কথোপকথন, 
হেসে হেসে ঠারে ঠোরে নয়ন-হিল্লোলে, 
শখ সোহাগাঁর সঙ্গে যেন পড়ে গ'লে। 
মন্দিরাভ্যত্তরে তার বহির প্রাঙ্গনে 
আনাগন। পাছু পাছু শ্রগ্রতুর সনে ॥। 
প্রভূ সঙ্গে সবে যবে মতততর মন । 
আসিয়া গিরীশ ঘোষ দিলা দরশন ॥ 
নানা রসে সুরপিক বুদ্ধি সুগভীর । 
ভক্তির প্রেমের রাজ! বিশ্বাসের বীর ॥ 
নয়ন-বিনোদ-ঠাঁষ আনন্দোদ্দীপক। 
তার সঙ্গ সন্ভোগেতে সকলের শক ॥ 
ভক্ত-সমাঁগম-স্থলে উচ্চতর রঙ্গ । 
গিরীশের সম্মিলমে উত্তাল তরঙ্গ, 
যেমন কলের তরী আলিয়। যুটিলে, 
কানে কান জাহ্‌বীর জুয়ারের জলে & 
টলমল সকলেই দেখিয় তাহায়। 
আনন্দে উতলা হবদি হইলেন রায় ॥ 
ূর্ববান্তে প্রীগ্রতুদেব লীলার ঈশ্বর । 
পলাড়াইয়! পূর্বহ্িগে দ্বাকনের উপর। 


নিক | আীত্রীরামর ঁধি। 


ঠামে ভাবে শ্ীঅঙ্গের গ্রকৃতি তখন। 
সুসরল মতি এক বালক যেমন । . 
দেখিয়া গিয়ীশচন্জর হাঁসিভরা মুখে । 
উপনীত ত্বরািত প্রতৃর সম্মুখে | 
রঙ্গের কারণে প্রশ্ন করিলেন রায়। 
গিরি ধরে কৃষ্ণচন্দ্র এত শক্তি গায়, 
কিন্তু ধবে নন্দরাণী সোহাগের ভরে। 
গোপালে কহেন পিড়ি আনিবার তরে ॥ 
লু কলেবর পিড়ি কাঠের তৈয়ারি, 
যেবা ধরে গোবর্ধন তার পক্ষে লুক্কি* 
ভক্তপ্রিয় ভগৰান্‌ নন্দের ছুণাল, 
বশোদার কাছে ঠিক দুধের পোপাল॥ 
বাৎসল্ে পুরিতান্তরা নন্দরাণী মার । 
পিড়ি দিতে কৃষচন্ত্র হেন ভাবে বায়” 
রঙ্গে ভঙ্গে চারিদিগে হেলিয়ে হেলিয়ে। 
ভারি যেন কাষ্ঠাসন গোবদ্ধন চেয়ে । 
গিরীশের কথা শুনি প্রভু গুণধর, 
তত্তবরে করিলেন াহার উত্তর, 
(মধুর হাস্তসহ কিবা অপরূপ ) 

এই ঠিক কথা, এবে চুপ শাল! চুপ ॥ 
ডক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভৃর লীলার প্রসঙ্গ । 

কিন্বা লীল! রসাস্বাদে প্োহাকার রজ» 
লিখিয়! কাহিনী তার কার সাধ্য বলে,! 
আভাস প্রকাশ খালি ঠারে ঠোরে চলে॥ 
এক ঠারে এক বর্ণে এত বিবরণ । 
তুলনায় কোটি বেদ কোটি কোটি কষ 
. উপস্থিত ঘটনাতে মুই ভাগ্যবান । 

প্রভুর কৃপায় ক্ষেত্রে ছিছ বিতমাল, 
কাণে যা শুনি চক্ষে কৈছ দরশন, 
বদয়ের পটে তাহ! রহিল লিখন ॥ 

ভিল তার বর্ণিবার ক্ষমতায় হরা। 

কে কবে শ্বরিলে হই আপনারে হার! ॥ 
ভিতরে রহিল, বাহে না কুটিল কথা। 
এষে গুন উৎসবের পশ্চাৎ বায়তা ॥ 


স্নানের অধিক বেলা হইল যখন। 
বসিলেন গুণমণি গুনিতে কীর্ডম ॥ 
উত্তরের বাঁরাগ্ডায় যেখানে আসর। 
লথে প্রন্থে আক্রতনে স্থান পরিশয় ॥ 
কিঞ্চিৎ উত্তরে তার ফুলের বাগান। 
বিবিধ ফুলের গাছে অতি শোভমান ॥ 
নিকটে পথের পাশে গণ্ডাদরে ঝাড় । 
বড় বড় গদ্ধরাজ ফুলের সঙ্জার॥ 

বড় ছোট বেলফুল ছুই কাঠা প্রায়। 
গাছভরা ফুলকুল ফুটে আছে ভায়॥ 
বসস্কের সহচর অনিল ঈীঘল। 
আম্োদিত করে স্থান লয়ে পরিষল ॥ 
জনেক্ষ বালক ৰরঃ মহাভাগ্যবান। 
কীর্ী গায়ক তেঁহ নরোতম নাষ & 
মিষ্ট গায় কু্ণবর্ণ গায়ের বরণ। 
গেঁড়াপানা গোলমুখ উজ্জল নয়ন ॥ 
তের্খরি তৃলসী মালা গলদেশে কসা॥ 
জান্তিতে ৫বঞ্চব তাই কীর্থন ব্যৰসা ॥ 
কাঙ্গের গায়ক মধ্যে সকলের শ্রোষ্ঠ। 
থুলীও বৈষফব জেতে নাম তার গোষ্ঠ ॥ 
মধুর বাজায় খোল খোলে তুলে বুলি। 
যেমন গায়ক ঠিকতোর.মত খুলী॥ 
গায়কের সম্বন্ধেতে গ্রতৃর বচন। 

এই নরোত্বমে দেখি সেই নরোত্বম ॥ 
বায়েনের সন্বদ্ধেতে জীগ্রতুর রায় ।, 
খোলে সিদ্ধ এই গোষ্ট খোল যে বাঁজায় ||| 
আগাগোড়া আজি ক্ষেতে দেথিবায়ে পাই। 
যনোৎসবে রাজসিফ ভাব মোটে নাই॥ 
কিন্ত বদি গ্রৃত্ত চক্ষু কেহ পায়। 
দেখিতে পাইবে ঞ্রব প্রতৃর কপায়, 
সমুদিতত উৎসবে এখর্ধয কোটি কোটি, 
তুলনায় যার সঙ্গে সহৈর্ধরধ্য মাটি 
আপনি সয়ে প্রতূ অধিল-ঈশ্বর।. 
সঙ্গে পরিষদ সঙ্গিংউপায মিকর। 


শ্রীত্রীরামকর্-পঁ থি 


ছঘবেশে সশরীয়ে দেবার গণ। 
উৎসবেতে উপনীত শুনিতে কীর্ন ॥ 
প্রেমিক গায়ক এক বৈফৃবের ছেলে। 
যেজন বায়েন গোষ্ঠ লিদ্ধ তেঁছ খোলে ॥ 
বন্গবারিবাহী স্ুরত্তর্গিনী তীর । 
পুণাময়ী ভূষি যেখা বৈঠক পুরীর ॥ 
মরি কি মাধ্রী তার না যায় বর্ণন। 
(রার মাঝারে যেন গোলক ভুবন ॥ 
যেইখানে সংগোপনে রাজ মহারাজ ॥ 
নক্কিসহ লীলাপর প্রভুর বিরাজ । 
ননপুরে নরন্ধগে নরের মতন। 
চিনিবার সাধ্য কার বরন্জাদির জম ॥ 
আগোঁটা সটির চক্ষে নিক্ষেপিয়া [ধূল]। 
মংগোপনে কালমত নুমধুর লীলা ॥ 
এবেএউৎসবের কাও করহু শ্রবণ । 

হিই কঠে নরোত্তম ধরিল কীর্তন | 
প্রেমিকের সুখে শুনি লীলাগুণগান। 
জাবেশাঙ্গ হইলেন প্রেমের নিদান ॥ 
কীত্তনে আাকর যোগ আবেগের ভরে 
বাহে কীর্তনের কায! বৃদ্ধি পরে পরে ॥ 
শীলারসসুধাপানে মত ভক্তগণ। 
র্ণকেরা বুদ্ধিহারা যায যেষন ॥ 
যেধেখানে ষেইভাবে সে সেথা তেমতি। 
প্ধপ্রাণমনে হেরে প্রভুর সৃরতি & 
অতুল আনন্দ তোগ করে সর্বজন! 
নরেন এ ছেনকালে দিলা দরশন ॥ 
নাদবিনোধ ঠাখ বালক বয়সে। 

আসরে বসিলা আসি ীগ্রভূর পাশে £ 
যোনফলা পূর্ণ চাদে করি নিরীক্ষণ। 
ন-আবকর নিজে সাগর যেমন, 
লাই! জলকাযা ষহান্‌ উল্লাসে, 
'ঘাপনার জলে যার আপনিই কেপে, 
নিযখিয়া! উীীনয়েজ নয়নাগাকর, 
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প্রেমের উত্তাল উন্ম্ণ তুলিয়া গ্রবল, 
লম্ফ দিয়া উঠিলেন হাদয় বিহ্বল ॥ 
নরেছ্রের উরুদেশে দক্ষিণ চরণ । 
শ্রীকরকমল য়ে কুস্তল ধারণ, 
সমাধিস্থ ভগবান্‌ যনোঁহর ঠামে, 
প্রেমের পুতৃল যেন গ'লে পড়ে প্রেমে॥ 
প্রীবয়ানে সেই কাস্তি লাবণ্য উজ্ছবল। 
কাঞ্চনে যেমন রর্ণ বখন তরল ॥ 
অরূপে রূপের ছবি সুন্দর এমন । 
কতু নাহি দেখি শুনি ঞণুতু যেমন ॥ 
বিরাজে শ্রঅঙ্গে রগ পরম সুন্দর । 
তেন ভাৰে উন্্ী যেন জলের উপর 
স্থির অঙ্গ যবে রূপ দেখ! নাহি মিলে । 
উঠিলে ভাবের বায় তবে অঙে খেলে ॥| 
শ্রীঅঙ্গেতে বূপরাশি বহে সংগোপন। 
জলদমাঝাঁরে রাজে বিজলি যেমন ॥ 
রূপের পার্থক্য ভাব শ্রীঘঙ্গের সনে |; 
সে বুঝে স্বেচ্ছায় তিনি 'দেখান বে জনে ॥ 
বান্ধিকে না.মিলে রূপরাশির সন্ধান। 
পুথি দিল শ্রপ্রত্র বূপ-চোর] নাম ॥ 
রূপচোরা, বাকা-অ 1থি রক্তিম-অধর । 
এই তিন নাম গান পু'খির ভিতর ॥ 
তুবনষোহনরূপ লীলার প্রাঙ্গনে । 
দেখাইয়া দেন ধর নিজ জনগণে ॥ 
মায়ায় মোঁহিত সবে ইচ্ছায় তাহার । 
কখন আলোকমালা। কখন আঁধার? 
শরতের যেখছায়! তুফর বেলায়। 
বৃহৎ প্রাস্তরমধ্যে যেন দেখা যায় ॥ 
আনন্দের ধ্বনি তুলে তকতের মালা। 
চিনিরখির! শ্রীপ্রতুত্ব জপরূপ লীলা ॥ 
সেই প্রভূ সেই গ্রারা আপনার জন। 
লীলা-হেতু নরযূপে বরায় এখন, 
বুঝিয়! আপন মনে রসাহ্াদ করে, 
রজ-য়সম্ভাঘসহ তকতরিকরে ॥ 


8৭8 শ্ীতীয়ামরুষ'-প থি। 


হেথা মততভাবে করে ময়োতম পান । 
কিছু পরে প্রীগ্রভুর ভাব অবসান ॥ 
প্রকৃতিস্থ হইয়া! বসিল! নিজ স্থানে ! 
পুনঃ কতু ভাবাবেশ কীর্তন শ্রবণে ॥ 
পরিতৃপ্ত ভক্তবর্গ হইয়া যখন । 
নরোতম করিলেন গীত সমাপন ॥ 
শাস্তি শাস্তি পরিতৃ্ত হইলা আসরে । 
চলিলেন রূপ-চোপ্াা আঁপদ মন্দিরে ॥ 
ভোঞনের কাধ্য পরে লয়ে ভক্তগণ। 
মহানন্দে বীক-আখি করিলা ভোজন। 
ভোজনাস্তে অলসার্গ কখনই নাই। 
তক্তগণে লয়ে পুনঃ বসিলা গোর্সাই ॥ 
কথোপকথনে কত ঈশ্বরীয় কথা । 
কত অতি গুহতর তত্বের বারতা ॥ 
রাঁমকৃষ্কায়নে লীল শ্ীগ্রভূর কথা। 
শ্রবণ কীর্ডনে ঘুচে মন মলিনতা ॥ 
প্রেমতক্িদাত। প্রভু জগতের গুরু। 
মহারাজ দীন-সাঁজ বাঞাকল্পতরু ॥ 
প্রভুর দরজা! খোলা যে লয় শরণ। 
পূর্ণভাবে মনসাঁধ করেন পূরণ ॥ 
অভভুপ্ধ ঘটনা কিবা হেল অতঃপর। 
গুন রামরুফকথা শান্তির আকর ॥ 
বয়স্কা রনী এক মহাঁভাগ্যবতী । 
কৃতি মতি গ্রতূপদে অপার ভকতি ॥ 
প্রশস্ত অবস্থা! নহে ভুঃখীর ধরণ। 
ঘরে নাই কড়িপাতি মনের মতন ॥ 
আজি শুভ জন্মোৎসবে প্রভুর কারণে। 
বাটিতে চারিটি ষাত্র রসগোল্প! আনে ॥ 
জনাকীণ শ্রীমন্দিরে জীপ্রভূ হেখায়। 
পশিতে নারিল নারী জাতীয় লজ্জায় ॥ 
সেইহেতু বাটীনহ চলিল তখনি । 
যেখানে বিয্লাজমান1 জগৎ জননী ॥ 
জন্মোৎসব দেখিবারে মন্দিরে যায়ের | 
উপনীত! খভিমভী কুলনায়ী ঢের ॥ . 


কাতর অন্তরে নারী নিবেদিল মাগ। 
পাঠাইনে রসগোল্লা শ্ীপ্রভু যেখায় ॥ 
মাত! না কহিতে কথা উত্তর ঘচনে। 
উত্তর করিল তায় অন্ত এক জনে, 
নানাবিধ ভ্রব্যসহ প্রভুর ভোজন, 
হইয়! গিয়াছে আজি দিনের মত) 
পাঁঠাইলে রসগোলা গাঁহার সদনে, 
গ্রহণ হইবে ফিনা সন্দ লাগে মনে । 
এতই পাইল ব্যথা গুনিয়! সে বাণী। 
অন্তরে মাথায় যেন পড়িল অশনি ॥ 
কাতৰে আকুলা নারী ন্মরে গ্রতুরাঁয়। 
দাড়াইজ্জা অধোমুখে চিত্রার্পিত প্রায় ॥ 
এখানে অস্তরধামী ভক্তদের সনে । 
মহামত্ক ঈশ্বরীয় তত্ব-আন্দোলনে | 
নারীর যরম ব্যথা বুঝিয়া অন্তরে । 
ত্বরাষ্ষিত উপনীত.মায়ের মন্দিরে, 
যেখান মির বাটি ধরিয়া রমণী 
দাড়াইয়া যেন জড়, দেহে নাহি প্রাণি। 
প্রকরফমলে বাটি লইয়া ভথন। 
রমণীর মনসাঁধ করিতে পূরণদ 
প্রতৃদেব হেনভাবে রসগোল্লা খান, 
অনাহারে যেন তার গেছে দিনমান। 
কোটি কোটি দণ্ডবৎ বুমণীর পায় ॥ 
মিিতে যাহার তুষ্ট রামকক্ধরার ॥ 
কেবা মাঁনবিনী- বেশে দেবীঠাকুরাণী । 
নাম ধাম এখানের কিছু নাহি জানি॥ 
রমণীর বাঞ্াপূর্ণ করি প্রভু য়। 
তত সঙ্গে তত্বালাপে বসিল। খষ্টায়। 
বিশ্বাস শক্তির বীর গিরীশ এখানে । 
প্রভুর বিচির লীলা! নেহারি নয়নে , 
জানিতে বিশেষ তত্ব চিত 'সবিশ্ক্ে 
জিজ্ঞাসিলা এক কথা রূপচোর রায়ে ॥ 
তাৰ ভার, তুমি প্র অখিল-ঈশ্বর | 
লীলা হেতু দীদবেশে ধয়ার উপর, 


শীত্রীরামরুষ্ণ-পঁ ঘি। 


হেন জন্মোংবে আজি রবে ব্রিভুবন, 
তাহা না হইয়া কেন এই কয় জন॥ 
তহৃত্বরে ভক্তবয়ে উত্তরিলা রায়। 
কিঞ্চিৎ প্রকাশ বাক, বেনী ইশারায় | 
অর্থ তার ভবিষ্যতে এই জন্মোৎসবে। 
শিরেঃ ভূষা কত লোক এখানে আদিবে॥ 
অভিশয় গণ্য মান্ধ খ্যাত্যাপন্ন তেজে, 
লুটাইতে তক্তিভরে এখানের রজে। 
পরিহরি লীলা-তূমি ধরার উপর। 
নিত্যধামে গিখ্াছেন লীলার ঈশ্বর, 
ত্রয়োদশ বর্ধ মাত্র আর বেশী নয়, 
উৎসবে এখন আধ লক্ষ লোঁক হয়, 
গণ মাস্ক সবে, কেহ রাজ অধিরাঁজ, 
মার্কিন বিলাতবাসী সাহেব ইংরাজ। 
যেখানে যে তাবে যা বলিল গুণমণি। 
পরে ঘটিবার কথা ভবিষ্যৎ বাণী॥ 
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কেহ এবে প্রন্ফৃটিত সহ শতঙ্জল। 

সঙ্গে বিশ্ব-বিনোদিনী গন্ধ পরিমল ॥ 

কেহ বা অর্ধেক ফুটা, কেহ প্রায় ফুটে। 
কেহ ডগমগে কলি মৃণালের বটে ॥ 

কেহ বা পাকের কাছে অস্গুরে কেবল। 
ষাহার উপরে ঢাক] বিশ বাশ জল॥ 
লীলাক্ষেত্রে শক্তিরসে বীজ সংরোঁপন । 
বিশ্বের নিধনে নাই বীজের নিধন ॥ 

গন রামকৃষ্ণায়ণ বিশ্বাসের ভরে। 
অন্ধকার তিরোহিত হইবে অচিরে, 
নয়নগোচরে লীল! দেখিবে প্রত্ঙ্ষ, 
প্রভুর ইচ্ছায় কাজে সময় সাপেক্ষ ॥ 
মাঙ্গলিক উৎসবের কথা হেল সায়। 
পুণ্যবানে শুনে কথা ভক্তিবানে গায় 
সংসারের দুঃখে নুখে পেতে দিয়া ছাতি॥ 
দিবানিশি মথ” মন লীলাগুণগীতি ॥ 


শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ীতে প্রভুর উৎসব । 


জয় প্রভূ রামকু্চ বিশ্বগুরু যিনি। 
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দৌহাকার 


অদ্যাবধি ধরাধামে যত অবতার । 


নানা ভাবে নানা মতে শিক্ষা! নানা জনে। 
সব ধর্ম পথ মত তাহার বিধানে ॥ 

ধর্ঘঘন্ নিবারণ ধর্মের সমতা । 

ধর্ম সামজন্য ভাব ধর্মের এফতা, 

এই অভিনব গম্থা করিতে প্রচার, 
অবতীর্ণ ধরাধামে প্রভু আমার ॥ 

কফ অবতারে কথা প্রকাশ গীতায়। 
যে রূপে' যে ভে তিনি তেন ভজে তায় ॥ 


জয় মাতা গ্ঠামা-হ্ৃতা জগত-জননী 
এ অধম মাগে পদরজ সবাকার ॥ 
কথায় কথিত মান্র হইল তখন। 

কর্শেতে কিঞ্ন্ি।ঝে নহে প্রদর্শন ॥ 

কারণ জিজ্ঞাসা মন যদি কর তার। 

শুন কহি অতিশয় গুহা সমাচার ॥ 

বার ধার বলিলেন প্রভু নারায়ণ। 

সময় সাপেক্ষ কর্মে অতি প্রয়োজন ॥ 
বখন তখন কার্ধ্য হইবার নয়। 

কাঁধ্য তবে, উপযুক্ত আলিলে সময় ॥ 
শ্রান্জের প্রমাণ আর হ্বক্ধপ নির্ণয়ে । 

এক অবতারে কথা রাখেন বলিয়ে, 
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তবিষ্যবাণীর সকার পরের বারতা, 
ভাবী অবতরণের কারণের কথা 
পূর্বা-কথামত কণ্দ করিয়! পশ্চাৎ। 
লীলার প্রমাণ দেন অধিলের নাথ ॥ 
বলবৎ এত ধর্ম ছিল না তখন? 
কফ-অবতারে ববে কথার পত্তন ॥ 
পশ্চাতে বিবিধ ধর্ম নান। পথ মত। 
তুলিবে প্রবল ভাবে ঝড় বলবৎ» 
বুঝিয়৷ জানিয়া তত্ব বিশেষ প্রকারে, 
আভাস দিলেন তার গীতার ভিতরে ॥ 
দেখ, এবে নানাবিধ ধর্ম লম্্রদায় | 
সকলে আপন ধর্ছে শ্রষ্টতম গায় ॥ 
মহান কলহ ঘন্য বাদ গ্রতিবাদ। 
তত্ব-অন্বেষক জনে ঘোর পরষাদ ॥ 
কেব! সত্য ফেব! যিখয1) যায় কোন্‌ পথে। 
সন্দেহ আতর চিত্ত! দিবারাতি চিতে॥ 
সত্য পথ ঞ্রদর্শিতে তত্বান্বেষী জনে । 
কালমত প্রভু রাম অবতার, 
করিলেন সার্বভৌম মতের প্রচার ॥ 
সার্বতোম মত, তার বিশ্ব-বেড়। বেড়। 
স্ব নীয় জাতীয় নহে গোটা জগতের ॥ 
ধন্দাত্রে সকলেই পথ বাস্তবিক । 
কোনটি অলীক নহে, সকলেই ঠিক ॥ 
এই ধর্ম প্রচারিলা-প্রতু নারায়ণ |. 
কার্য্েতে আচরি সহ সাধনভজন ক. 
যে যে রূপে ভাবে নাষে আরাঁধেন তীয়। 
সৈই রূপে তাবে নাষে সেই তাকে পায়। 
ভাবে রূপে নামে নানা বন্ধ গত নয়। 
উপন! ধরিয়া তত্ব দিলা পরিচয় ॥ 
বাঁপি কূপ তড়াগাদি সাগরনিচয়। 
হুদ নদী খাল বিল সব জলাশয় ॥ 
আকারে গঠন সাথে পরতে কেষল। 
কি সকলের মধ্যে সেই এক জল. 


চি চা সা রি ৫ নু ৯ তা এ 
রস ৪ ৬ পদ, উস জবার ৪০৮52 টা তত চির 
মির ১, রর দত 5: কদর সখ ৪৮০৪৫ রর 4 টং ু র্‌ 
ফোর পক শে শি এ ৬ ৫ ৫5 ও ০০২৫ 3 
দহ কটি? নি ছক ০টি ক ০০০ ইহ তত তি দহ লিন 


জীত্রীরামকু্ণ-পঁ থি। 


বালিস শব্যার সজ্জা অপয় উপম]। 
আকারে গঠনে বর্ণে বাস্তবিক নান! ॥ 
বাৰহার বিশেষেতে মাম শ্বতস্তর ৷ 
কিন্ত সেই এক তুল! সবার ভিতর ॥ 
তেন এক ভগবাদ্‌ সকলের মাঝে ।? 
বিকাশে বিবিধ নাষ নানাবিধ সাজে ॥ 
যত ধর্ম তত পথ জগতে প্রকাশ । 
সকলেতে সেই এক হরির বিকাশ ॥ 
রামকফপন্থীগণে বুষেম বারতা । 
জীলাধর্শ শ্রীপ্রতূর ধর্শের সমতা ॥ 
এইখানে এক ক্ষখা কর অবধান 1 
ধর্শমাতে ভেদ ঈাই, সকলে সমান ৪ 
কিন্ত ভাব বিশ্বোষেতে আছঙে পার্থক্য । 
ধর্টদে এক, কিন্ত ভাঁবে নাহি হয় এক্য 0 
প্রত্যেকের মঞ্ঠযে ভাব আলাহিদা রয়। 
তাহাতে কথন:কার ক্ষতি নাহি হ্য় ॥ 
বরঞ্চ পোষ্টাই গ্ষরে প্রত্যেক ভাবীকে । 
গোপনে জাপর তাব যেবা করে রঙ্গে! 
বিশ্বগুরু শ্ীপ্রতৃর উপমার কথা! । 
পল্লিতে রাখালদের গোচারণ-প্রথা ॥ 
জল খাইবার ঘেলা! গগনে বখন। 

নিজ মিজ-গক্ষ-ছাড়ে রাখালের গণ ॥ 
ক্রমে পরে একত্রে সকলেই জমে । 
বৃহ প্রান্তর মাঠ গোচারণ-ভৃষে ॥ 
তখন পার্থক্য তাব নাহি রহে আর। 
সব পাল সঙ্গে মিলে হয় একাকার ॥ 
কিন্ত ঘরে ফিরিবায়ে সময় যখন । 
পৃথক করিয়া আনে নিজের গোঁধন ॥ 
ধর্ম-মেল! বেইথানে সেখ! একত্রে । 
ভাষেতে পার্থক্য জোয়ঃ আপনার ঘয়ে | 
এই ভাব সমর্থনে শ্রীগ্রতূয় গীত । 
উপ :.. 
প্রভুর অতয় প্র হরির অন্তরে: পা 
অটল অচল ঘবহ আপনাগ ঘরে . 


শরীতীরামরু্-পু'খি। 


আপমাতে মন আপনি থেক” 


যেওনাক কার ঘরে। 


যা চাবি তা বসে পাবি 


খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 


পরম ধন সে পরেশমণি, 
যা চাবি ত দিতে পারে, 
কত মাঁণি পড়ে আছে 


আমার চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥ 


একেশ্বর যদবধি না৷ হয় ধারণা। 
তদবধি তত্ববোধে রছে মহা হান! ॥ 
সাধনতজন কর্ে নাহি অধিকার । 
এক-জান তিন) রহে বহু-জান ধীর । 
উপদেশে বলিলেন প্রভু ভগবান্‌। 
সর্বাগ্রে চলে বাধি অধৈতগিয়ান 
পশ্চাতে করহু কণ্ম যেন লয় মন, 
বেতালে কখন পঙ্দ হবে না পতন॥ 
অদ্বৈতগিয়ান মানে এক-জ্ঞান সার। 
লক্ষ বুড়ি রকমারি বিকাশ তাহার ॥ 
ব্জগোপিনীর বাক্যে বুঝহ বারতা। 


ধাহা যাহা! নেত্র পড়ে কৃষ্ণ স্বরে সেখা। 
হ্দোস্ের বাকো আর ভাবে গোপীকার। 


ভিন্ন নাই উভয়েই একই গ্রকার। 
নান! মতে পথে ঠিক একই গ্রকৃতি॥ 
বিচ্ছেদ বাতনাতুরা কহেন শ্রীমতি, 
জাগপনে শরীর জানে সহচরীগণে, 


কোধ। চূড়া বাঁশি মোয় স্বর দ্বেহ এনে | 
আরু কথ! যলিলেন প্রত ভগবান্‌। 


বহুজান অজ্ঞান, গিল্নান এক-জ্ঞান 
এক-জ!ন' একেখর অখিলের রাজ। 
মান! বে নামে রাগে সর্বধজে বিরাগ ॥ 
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দবেখাইলে গ্রভৃদেব দেখিবে সুস্পষ্ট । 
সকলের মূলে মোর প্রতু রাষকৃ্ |; 
একমাত্র বস্ত তিনি গগতে কেবল। 
সকলেতে তিনি আঁর তাহাতে সকল ॥ 
সকল ধর্মের ভাব আছে এ লীলায়। 
ধর্ম-ঘেখী জনে তুষ্ট নন প্রতুরার ॥ 
লীল1 দেখিবারে সাধ যদি রহে মনে। 
যেরূপে যে নামে যেবা জে ভগবানে॥ 
সাকারে কি নিরাকাঁরে যেন,রুচি তার 
তে সবার পদে করি কোটি নমস্কার, 
শ্রদ্ধা তক্কি ভালবাঁস। ভক্তি সহকারে, 
চলিলে বাসন! পূর্ণ হইবে অচিরে ॥ 
রামকষ্ণলীলাকথা লীলার আফর। 
সকল লীলার তত্ব ইহার ভিতর» 
যেইরপ রত্বাকর জলধির মাঝ, 
যাবতীয় রত্বরাঁজি সবার বিরাজ ॥ 
কতিপয় তক্ত সঙ্গে লীলার আসরে। 
যাহা করিলেন প্রভু লীলা, কই তারে 
গুন সেই লীলা কাও প্রভুর আমার । 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তির ভাণ্ডার ॥ 
ৰিবিধ প্রতুর ভাব এবার লীলার । 
বিশেষিয়া বিবরণ বলা বড় দায়।॥ 
কেমনে কহিব খুজে নাহি পাই পথ। 
ভাবের শ্বভাবে দেখি ছটি বলবৎ ॥ 
প্রথম প্রকাশ্তভাবে জীবের মতন। 
দ্বীনহীন ছবিজবেশে কঠোয় সাধন ॥ 
সর্ব ঠাই শিক্ষাপ্রীর্থা বিনিত আচার । 
সায়ে তারে সকলেরে আগে নমস্কার ॥ 
সীমাহীন সহিষুতা! জনস্তের চেয়ে। 
বনুদ্ধরা লাজে মাটি তিতিক্ষা দেখিয়ে । 
একবারে আত্মনুখমাত্রে বিসর্জন । 
আজীবন প্রাণপণে সত্যের পালন। 
জননীর গতি তক্কি অতুল অগতে। 
ত্যাজি মান, মান দান লাজ পঙ্িতে॥ 


8৭৮ ত্রীশ্রীরাম্কফ-পঁ ঘি। 


উচ্চ শ্রদ্ধা প্রদর্শন সাধু ভক্ত জনে। 
পদে পদে দয়া ক্ষমা বিচারবিহীনে ॥ 
পূর্ণাবতারের ভাবে রাঁজরাজেম্বর। 
দাসীসম শক্তি সঙ্গে সদ্। আজ্ঞাঁপর ॥ 
প্রতিবাক্যে প্রতিপদ্দে মহৈশ্বরয্য ফুটে। 
অবিদ্যা কম্পিতা কায়া আসিতে নিকটে 
সরল শরণাপন্ধে দয়ার বিধান। 
যে যা চায় তাই তায় ততক্ষণে দান ॥ 
্রদ্ধা! বিষণ মহেশ্বর ছুয়ারে প্রহরী । 
ধর্দ অর্থ কাম মোক্ষ বেখা ছড়াছড়ি ॥ 
হ্ায়বান দয়াবান রতন-আসনে । 
দেখি দূরে দাসে যার কম্পবান যমে। 
উচ্চতমর্লুতত্বজান সদা প্বদনে ! 
লোলুপ অঞ্ভুন যার বর্ণেক শ্রবণে ॥ 
গভীর সমাধিপর কথায় কথায়। 
বাহহার। নাড়ি ছাড়! জড় পারা রায় ॥ 
শুনিয়াছি শ্রীবদনে প্রভু সেই ভাবে । 
খেলিতেন মীনবৎ সিন্ধুনীরে ডুবে ॥ 
এ সকল সিন্ধু যেন খালি ভর! জলে । 
পরিপূর্ণ সেই সিন্ধু কারণ-সলিলে ॥] 
অনভ্ত শব্যায় যেথ! ভাসে নারায়ণ । 
পদপ্রাস্তে লক্ষ্মী করে চরণ সেবন ॥ 
ঈষৎ আমিত্ব তার রহে এসময়ে। 
পুনরাগমন হয় বাহার আশ্রয়ে ॥ 
যাবতীয় ভাবে রূপে প্রভু অলঙ্ক ত। 
প্রভৃত্বক্ত বিনে নহে অপরে বিদিত॥ 
প্রভৃতক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ পুঙ্য মবাকার। 
ধাহাদের সঙ্গে খেলা! ঠহল এইবার | 
হেন গ্রভূতক্তপদে রাখি রতি মতি। 
এক মনে গুন মন রাষরুক-পু'থি ॥ 
বাদুরবাগানে ঘর ভীনবগোপাল। 
প্রায় পঞ্চাশের কাছে, ক্বতাবে ছাওয়াল ॥ 
সরল অন্তর যেন সেইমত মন। 
সর্বদা! সহাতি সুখ, তাহার লক্গগু 


সোখার সংসার ঘরে ভার্য্যা গুণবতী। 
ষাহার ভক্তির বলে পতির উন্নতি ॥ 
শীপ্রতূর মহোৎসব তক্তের ভবনে । 

প্রায় প্রদ্ধি রবিবারে এখানে সেখানে ॥ 
মহাভাগ্যবান্‌ তেঁহ জনষ ধরার । 
সভক্তে ভবনে ধার ভিক্ষা কৈল। রায় ॥ 
গোপালের মনে সাধ হল এইবারে । 
করিবারে মহোৎসব আপনার ঘরে ॥ 
প্রতৃর কপায় কিছু নাহি অনাটন। 
টাঁকা কড়ি রাগ-তক্তি খুসরল মম ॥ 
মনের বাসনা ব্যক্ত প্রতৃর নিকটে। 

এক দিন গোগাল কছিল! করপুটে॥ 
আনন্দে মগন মন প্রতৃদেবরায় ।! 

ভাল ভাল বন্ধিয়া গোপালে দিলা সায়॥ 
মহামহোৎসবপ্রি় রাম ছিল! কাছে।, 
শুনিয়া আনন্দে মত ধিয়! ধিয়া নাঁছে ॥ 
উৎসবের দিন স্থির করিয়া তখন। 
ভক্তবর্গে চাঙ্জিদিগে বারতা প্রেরণ ॥ 
এই মহোৎসধে যুহা করিল! গোসাই। 
এমন কোঁথাও আমি চক্ষে দেখি নাই ॥ 
কথা তার বপিবার শক্তি মম কিবা । 
বগিতে করিলে চেষ্টা আগে হই বোবা ॥ 
বুদ্ধিহারা, অকিবার প্রয়াস যখন । 
সঅঙ্গে অন্ধুলি হয় কাঠির মতন॥ 
লীলার মাহাত্য খেল! অব্যক্ত ব্যাপার |! 
নয়নের ভোগ, যোগ্য নহে রসনার॥ 
ঘটনাতে বর্ণনীর় বত দূর হয়। 

এক মনে গুন মন বলি পরিচয় ॥ 
গোপাল আনন্গতরে মনের ।মতন। 
মঙোৎস্ব হেতু করে দ্রব্য আাকজোজন ॥ 
পরিবারবর্গমধ্যে দেখে কেবা ধুষ। 
রাত্রিতে কাহার চক্ষে নাছ আঁসে ঘুম ॥ 
প্রতিবাসী জনে জনে শুনিল সবাই। 
গোপালের আবাদেতে আসিবে গোসাই। 
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চকিতে রছে সবে কৃতৃহল মনে ।' 
শ্বীপ্রভুর চরণাঁরবিন্দ দরশনে ॥ 

কি পুরুষ কিবা নারী হোক যে রকম। 
শ্রীপ্রভৃর দরশনে সকলের মন ॥ 
কিজানি কি মোহনত্ব শ্রীনামেতে বয় । 
শুনিলে, শ্রবণে, সাধ দরশনে হয় ॥ 
প্রতৃদরশন-সাঁধ নহে যে জনার । 
লইয়া মানব-জন্ম বুথ! জন্ম তাঁর ; 
নির্ধারিত দিন তবে আসিল খন । 
বেলাবেলি ভক্তবর্গ দেন দরশন ॥ 
মহা-উৎসবের ঠাই বাহির প্রাঙ্গণে। 

_ ভাগবৎ করে পাঠ জনেক ব্রাঙ্ষণে ॥ 
শত শত জনে পরিপূর্ণ নিকেতন । 
ভাঁগবৎলীলা পাঠ করেন শ্রবণ ॥ 
শ্রবণ কেবল নামে মন নাহি তায়। 
বে ভাবে কতক্ষখে আসিবেন রায় 1 
“কেহ কেহ পথপাঁনে আছে নিরিয়া । 
পরিহরি পাঠস্থান দ্বারে ফাঁড়াইরা | 
প্রভু বিনা কাহারও না হয় মন স্থির । 
কি পুরুষ কিবা নারী কলে অধীর ॥ 
মন-মোহনিয়া হেন প্রভুর মতন । 

* জগতে কোথাও নাহি হয় দরশন ॥ 
কিবা মোহনত্ব-শক্তি ভিতরে তাহার । 
তিল আধ তত্ব, শক্তি নাহি বণিবার ॥ 
গুণ্যুক্ত নামহীন সেই বস্তখানি। 
আপনার কলেবরে ধরে দিনমণি, 
নলিনী প্রভাবে যার হইয়া মোহিত, 
বিকাশি কেশর দল হয় গ্রস্ত ॥ 
গুণমি গুণের ঠাকুর প্রভুরায় | : 
গণ করি খুন কৈলা যে দেখি তীয় ॥ 
স্্যাহনত্ব-গুণ.নহে কেবল শরীরে । 
নামেরও সহিতে গুণ ছায়াবৎ ঘুরে ॥ 
শ্ররণ-বিবরে নাম প্রবেশের দ্বার । 
পশিলে অস্তরে করে জোরে অধিকার ॥ 
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চক্ষু কিবা কর্ণ হোক যে পথে গমন। 
একমাত্র ধশ্ম কম্ম চুরি-করা মন ॥ 
কানের দুয়ারে যেথা জোর সেথা ভাবি। 
শতগুণে বৃদ্ধি গুণ মন করে চুরি ॥ 
ছাঁদের উপরে হেথ! পথের দু-ধারে। 
নরনারী কত শত সংখ্যা কেবা করে ॥ 
দাড়াইয়! মহোৎন্ুকে কৃতৃহল মন। 
দেখিবারে প্রভৃবরে পতিতপাবন ॥ 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু বিশ্ব গুরু রাঁয়। 
উপনীত হেনকালে হইল! তথায় ॥ 
ভাসিল আগোট! পল্লী আনন্দের নীরে। 
নয়ন-আনন্দকরএ্প্রতুবরে হে'রে ॥ 
চকোর ভকতবুন্দ পরম উল্লাসী ৷ 
নেহারিয়া প্রতৃদেবে অকলঙ্ক শশী ॥ 
কথক একাকী ধরি শতেকের ব্ল। 
করিতে লাগিল পাঁঠ শ্রবণ-মজল ॥ 
পাঠেতে তথাপি কারও নাহি বসে মন। 
পিপাসী নয়নে করে রায়ে নিরীক্ষণ ॥ 
শ্ীমুরতি দরশনে সকলের তৃপ্থি। | 
কথক করিল তবে পাঠের সমাপ্তি ॥ 
বনয়ারি নামেতে ঠব্কব একজন ॥ 

দূলে বলে ধরিলেন মাথুর-কীত্তন ॥ 
কীর্তনে আকর যোগ শ্রীগ্রভুর ধারা । 
ষাহে ক্রমে প্রত হন নিজে মাতোয়ারা ॥ 
ঘন ঘন ভাবাবেশ সমাধি গভীর | 
ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহ একবারে স্থিবু ॥ 
সংক্রামতা শক্তি এক প্রভৃর আবেশে । 
ভক্ত অভিভূত, সব রহে ধার! পাশে ॥ 
ঘুর্নিপাঁক জলের স্বভাব উপমায়। 

যে পাসে সকাশে রব তাহারে ঘুরায় ॥ 
প্রতৃর ভাবের বেগে হইয়া মগন। 
ভাবস্থ হইল! তবে ভক্ত কয় জন ॥ 

বিষম লাটুর ভাব উদয় প্রবল । 

নথ দ্রিক়া বিদারণ করে বক্ষংস্থল ॥ 
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কষেতে মধুর ভাব দেবের ব্রাঙ্গণ । 
উপলক্ষ-গুর মোর আরাধ্য-চরণ ॥ 
সথী নামে জানা তিনি ভক্তের ভিতরে । 
মগন হইল! ভাবে কালিয়া-পাথারে ॥ 
অল্পবরঃ মণিগুধ বালক বয়েস। 
বাহৃহীনে শ্ামকুণ্ডে করিল প্রবেশ ॥ 
আর কেহ কাদে, কেহ ভাবোম্ত প্রায়। 
তিলেকে তুমুল কাঁও ঘটাইলা৷ রায় ॥ 
বুদ্ধিহারা দর্শকেরা করে নিরীক্ষণ । 
দাঁড়াইয়া! জড়বৎ ষষ্টির মতন ॥ 

এখন প্রবল ভাব শ্রআঙ্গে প্রতৃর। 
যাহাতে উঠিল কণ্ঠে শ্রতিমোহ সুর ॥ 
জাপনাঁর ভাবে নিজে হইয়া! মোহিত । 
ধরিলেন একখানি কীর্তনের গীত ॥ 
বড়ই মধুর, প্রাণ-মাতানিয়। গান। 
একত্রে ভক্তেরা তাঁহে টকৈল যোগদান ॥ 
সঙ্গে পেয়ে সাজোঁপাঙ্গ আপনার ঠাই । 
অধিক প্রমত্ততর হইলা গোর্সাই ॥ 
গীতের সহিত নুত্য সিংহের বিক্রম | 
লন্ষে ধরা কম্পমান ভীষণ গঞ্জন ॥ 
তাহাঁর মধ্যেতে কভু কলেবর স্থির । 
বাহিক গিয়ানশুন্ত সমাধি গভীর । 
কতু কাস্তিম় মুখ চক্দ্রিমার পার! | 
কখন নয়নে বহে বরিষার ধারা ॥ 
কখন সঘনে পাণি কাঁপে ঘনে ঘন । 
কখন থসিয্া.পড়ে কটির বসন॥ 
ত্বরের জড়ত৷ কতু বাক্য নাহি ফুটে । 
কখন বা উচ্চরব রসনায উঠে ॥ 

কু পুনঃ ভীম নৃত্য পূর্বের মতন। 
একাধারে নানাবিধ ভাব প্রদর্শন ॥ 
ভক্তগণ কি রকম এমন সময়। 

গুন মন বথাসাধ্য কহি পরিচয় ॥ 
কেহ বা অচল-পদ বাহ নাহি গায়। 


কেছ বা অনেক বাক ধছুফের প্রায় ॥ 


কেহ বা উন্মুক্ত আধি, স্থির আঁখি-তারা 
ঈাড়াইয়া এক ধারে বুদ্ধিবলহা রা ॥ 
কেহ পাগলের পারা ভীম হাস্য করে। 
সরোদনে লুটে কেহ ধরার উপরে ॥ 
নাচিয়া নাচিয়া কেহ বলে হুরি হরি। 
কেহ গ্রীচরণতলে যায় গড়াগড়ি ॥ 
রঙ্গের তুফান বৃদ্ধি ক্রমশই পায়। 
লীমারঙ্গরসপ্রিয় প্রভুর ইচ্ছায় ॥ 
ভক্তগণ অনেকে অধীর কলেবর । 

দলে দলে খালি পড়ে ভূমির উপর ॥ 
কদলীর ঝাড় যেইরূপ উপমায়। 

এক মুখে ধরাসাৎ হয় ঝঞ্চাবায ॥ 
প্রতুরায় কি করিলা শুন বিবরণ । 
যেখানে ভক্তের মাল! ধূলায় পতন, 
প্রসারি ঈক্ষিণ পদ সেব্য কমলার, 
তদুপরি লমাধিস্থ হইল! আবার ॥ 
্রত্যারুতি ছবিখানি কি কহিব লিখে। 
যেমন দক্ষিণা-কালী মহেশের বুকে ॥ 
শ্রঅঙ্গ পশ্চাতে হেলা, পাছে পড়ে ভূঁয়ে। 
সেহেতু ছ-জন ভক্ত ধরিলেন গিয়ে ॥ 
এবে অপরূপ কিবা শ্রীমৃখ প্রতুর। 

ঢল" চল ঝ'ল ম'ল যেমন মুকুর ॥ 

কোমল প্রশাস্ত মৃত্তি ধীরে ধীরে খেলে। 
নয়নের মনলোভা দেখিলেই তুলে ॥ 
অন্তরালে ভক্তিমতী কুলবতীগণ। 
বারেবারে বন্দি আমি তাদের চরণ ॥ 
ভুবনমোহন রূপ নেহারি নয়নে । 
করিতে লাগিল শঙ্খ-নাদ ঘনে খনে॥ 
বাহিরে কাঁসর ঘণ্টা তার সঙ্গে বাজে। 
গোলোকের ছবি আজি অবনীর মাঝে ॥ 
ধন্য ধন্ত নরসাজে লীল! ভাগব্ধ। 

ধন্স ধন্ত লাজোপাজ যতেক ভকত ॥ 
ধন্য ধন্ত জীবগণ কলিকাল ধন্ত। 


ঈত্ীরামকফ্ণ-পঁথি। ৪৮১ 


প্রতূর সমাধি তঙ্গ হৈলে ক্রমে ক্রেমে। 
উপবিষ্ট হইলেন নিজের আসনে | 
প্রা্ণণে অত্যুচ্চাসন কোমল তেমন । 
কোমল কমলাদপি শ্রীঅঙ্গ যেমন॥ 
বসিয়া যখন প্রত আসন উপরে । 
প্রনবগোঁপাল তায় পান দেখিবারে », 
মনোহর মুত্তিথানি অখি-বিমোহন , 
ঝলকে ঝলকে খেলে চাদের কিরণ ॥ 
পরম সুন্দর রূপ ভুবনে অতুল। 
গোপাল দেখিয়! বুঝে নয়নের তৃল ॥ 
সেই হেত সকলের মুখপানে চায় । 
বিগ্ধমান যাবতীয় আছিল সেথায় ॥ 
কাহারও বদনে নহে লাৰণ্য তেমন । 
প্রমুখমণ্ডলে যাহা করে দরশন ॥ 
তথাপিও আশাখি-ত্রাস্তি বিবেচনা করি & 
নয়নে সিঞ্চন করে স্শীতল বারি ॥ 
গাখালিক্স! আ'ধিদ্বয় হয় নিরীক্ষণ। 
শ্রীমুখমগ্ুলে ভাতি পূর্বের মতন ॥ 
তখন হুইয়! তেঁহ বিমুক্ত সংশয় । 
সোদরে ডাকিয়া অতি ধীরে ধীরে কয় » 
বিস্ময়ে আবিষ্ট চিত্ত, কর দরশন , 
 ্রতুর মুখারবিন্দে টাদের কিরণ। 
রূপচোর৷ ভক্তের ঠাকুর প্রতুরায়। 
ভক্ত বিনা রূপ অন্তে দেখিতে না পায় ॥ 
বারকার সহোদর চায় তার পানে। 
দেখিতে না পায় রূপ প্রভুর বরানে॥ 
গোপালেরে কহিলেন সোদর তাহার । 
বয়ানে কোন্থানে রূপ চক্জ্িমার | 
রূপ ফি লাবণ্য ভাতি বদনমণ্ডলে। 
গম্ধকি আভাস মোর নয়নে ন! মিলে & 
শুমি সোদরের কথা! গোপাল তখন। 
প্রেমে করে ছুনয়নে বারি বরিষণ। 
বাণ স্বত অগ্রসর প্রতৃর নিকটে | 
ধরিয়া কুসলপদ ধরাঁতিলে লুটে & 


প্রভুর স্বরূপ আজি করি দরশন। 
গোপাল বুৰিল! বেশ প্রভ্‌ কোন্‌ জন ॥ 
সার্থক জনম তীর ধরণীর তলে। 
ভক্তিমতিযুক্ত যেবা চরণকমলে ॥ 
প্রহরেক প্রায় বাতি দেখিয়া এখন । 
ভোজনের কল ঠাঁই প্রভুর কারণ, 
সুন্দর দ্বিতলে এক ঘরের ভিতর , 
যেখানে করেন বাস মহিলানিকর ॥ 
এত কুলবতী আঁজি গোঁপাঁলের ঘরে। 
স্ুবৃহৎ অন্তঃপুর তাহাতে ন! ধরে ॥ 
প্রভুর দরশ-আশেগিয়াছে যুটিয়ে । 
আত্মীয় কুটু্বদের যাবতীয় মেয়ে ॥ 
প্রতুর অন্তরে বহে কি ভাব কখন। 
নাহিক কাহার সাধ্য করে নিরূপণ ॥ 
অন্তঃপুরে আজি ভাব দেখিবারে পাই! 
পদ পরশিতে কারে না দিলা গোপশাই ॥ 
যদি পরশন আশে কেহ কাছে যাঁয়। 
মা বলিয়া সমাধিস্থ তখনই রায় , 
গুটাইয়া পদদ্বয় কোলের ভিতরে , 
শঙ্কাঁয় সান্নিধ্যে কেহ যাইতে না পারে ॥ 
ব্যাপার দেখিয়া তবে গোঁপাঁল-ঘরণী । 
প্রার্থনা করেন মনে ষুড়ি ছুই পাঁণি ॥ 
কপাসিন্ধু দীনের ঠাকুর তুমি রায়। 
শ্ীচরণরেণু আজি কাঙ্গালিনী চায় ॥ 
ভক্তিমতী ভাগ্যৰ্তী সরল অন্তরা । 
পদ্দরজ হেতু ভক্তে দেখিয়া কাতরা , 
অন্তরে অস্তরে প্রভু দিল! তারে সায়, 
গ্রহণ করহ রজ ইচ্ছা যেন যায় ॥ 


গৃহিণী আশ্বীস-বাক্য পাইয়া তখন। 


ইল চরণ-রজ ধরিয়া চরণ ॥ 

কিবা ভাগ্য গৃহিণীর পরিসীম। নাই । 
ধাঁহারে এতেক কূপ! করিলা গো্সাই ॥ 
শুন তাঁর পরে কি হইল পরিচয় । 
রামড়ঞলীলাগীতি শাস্তির আলয় ॥ 


৪৮২ . জত্রীরানকৃষংপ'খি। 


অটল বিশ্বাস ভক্তি পাইয়া এখন। 
প্রকাশ্ে প্রার্থনা করে প্রভৃরঠু্সদন ॥ 
পূরাইর়া দেহ সাধ বড় মনে ননে। 
নিজে হাতে দিব ভোজ্য তুলিয়া বদনে ॥। 
বচনে উত্তর কিছু নাহি দিল! রায় । 
অন্তরে প্রদান কৈলা অনুমতি তীয় ॥ 
তখন গৃহিণীদেবী মহানন্দ মনে | 
স্বহস্তে তৃলিয়া ভোজ্য দিলেন বদনে ॥। 
পুলকে আকুল চিত্ত চক্ষু ভাসে জলে। 
প্রতুদেবে জ্ঞান যেন পেটে-ধরা ছেলে ॥ 
ভক্তির মধুর তত্ব কি কহিতে পারি। 
সামান্ত মানুষ মুই নরবুদ্ধি ধরি ॥ 
ইচ্ছাময় সনাতন হরি তথা বশ। 

উদয় বেথায় ভক্তি মাঁধুধ্যের রস ॥ 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব একবারে নাঁশ। 
যেখানে তাহার শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ ॥ 
ষড়েশ্ব্য্যবান বি ভক্তির নিকটে । 
জড়সড় আজ্ঞাপর সদা! করপুটে |1 
ভক্তির মাধুধ্য রস আস্বাদন হেতু। 
সর্বশক্তিমান সদা সশহ্কিত ভীতু ॥ 
ভক্তির কোমল হাতে বাধা ভগবান্‌। 
অথগু সচ্চিদানন্দ শিশুর সমান ॥ 
বেদবিধি কর্মকাণ্ড কিছু নাহি রয়। 
ভক্তির সৌরভ যেথা অণুকণা বয় || 
গোপ গোপী বিনা এই ভক্তির সন্ধান । 
সভভোঁগ সুদূর, কারও নহে অনুমান ॥ 
আজি সেই ভক্তিরস আম্বাদের তরে। 


ষুর্তিমান ভগৰান্‌ গোপালের বরে | 
মানবিনী বেশে কেবা গোঁপাল-ঘরণী | 


সাধ্য নাই চিনি তীয়, দৃষ্টিহীন আমি || 


প্রতৃভক্তপদে ভিক্ষা মাগি বারবার । 
রজ দিয়া! কর মুক্ত লোচন-আাধার ॥ 
একমাব্র শুদ্ধভক্তি বলে যায় জানা । 
প্রতুর দমান গ্রতূ-তক্ষের মহিম। | 


লীলা-গীতি ঈশ্বরের সে বুঝে কেৰল। 
ভক্তপন্ষ-রেণু যার সহায় সন্বল ॥ 
প্রেমাভক্তি শুদ্ধভক্তি ভক্কে করি দান 
ভক্তির আম্বাদে মত্ত হুন ভগবাঁন্‌॥ 
নিষ্নতলে ষেইথানে ভকতের দল। 
ভক্তির ঠাকুর হ'য়ে ভাৰেতে বিহ্ব ল, 
দেবেন্দ্র প্রভৃতি সাঙ্গ অস্তরঙ্গে কন, 
তক্তিমতী গোপালের গৃহিণী কেমন ॥ 
বলিবারে বিবরণ বিশেষ প্রকারে । 
বিহ্বল এতই মুখে বাক্য নাহি সরে ।। 
রসনার দ্বারে পথ না! পেয়ে তখন । 
অধরে নয়নে চিত্র কৈলা প্রদর্শন ॥ 
ভক্তি সন্তবোগের তত্ব নিগুঢ় বারতা । 
ভাষায় প্রফ্কাশে তায় হেন শক্তি কোথ।।। 
সভোগুর বদনের হাৰভাবে কয় । 
আভাস টকবলমাত্র, পরিচয় নয় ॥ 
তরঙ্গ কোথায় বল' প্রকাশিতে পারে। 
কত বড় সিন্ধু কিন্বা কি তার ভিতরে ॥ 
এই ভক্তি ভক্তের হৃদয়ে করে বাঁস। 
ভক্তের যে জন ভক্ত, মুই তার দাস ।। 
শুনি গৃহিণীর ভক্তি প্রভুর বদনে। 
নমস্কার উদ্দেশে করেন ভক্তগণে ॥ 
এখানে গোপাল দেখি রাতি ভদ্ধতন। 
ভকপের করিলেন ভোজন-আসন ।। 
চব্য চুষঃ লেহা পেয় চতুর্বিধ রসে। » 
গোপাল করিল তুষ্ট ভক্তগণে শেষে ॥ 
ক্রটি নাই আয়োজনে বহু আমদানি । 
ভক্তিমতী লক্মীরপে ঘরের গৃহিণী ॥ 
আজিকার ভিক্ষা লীলা এইখানে সায়। 
ভক্তিবানে শুনে কথা ভঞ্িবানে গায় ॥ 
রামকঞ্চকথা অতি শ্রবণ-মজল ] 
সমনে শুনিলে ফুটে হদয়-কমল | 


স্ত্রীদেবেন্দ্রের বাঁসা-বাটাতে প্রভুর উৎসব 


জ্ঞঞঞটিবচডিটোটেজ 


ভক্তি-বিবর্জিত স্থল)  এবে এই ধরাঁতল; ;কিবা রঙ্গ মধুরের ; জীবে নাহি জাঁনে টের ; 


ধরাতল যেন রসাতলে। সে ভাব ছুবৰেোধ্য অতিশয় ॥ 
ৰিবেকী বিরাগী ভক্ত; বিশ্বাসে ঈশ্বরাসক্ত ; নুগোঁপ্য কাহিনী তাঁর; শক্তি নাহি বুঝিবার ; 
কোটিতে জনেক নাহি মিলে ॥ রিপুগ্রস্থ অন্তর(তিশয় 
ধনঃধান্তে রত্বে ভরা; হাহাকার খনুন্ধরা; গোঁপী ভাব বুঝা শক্ত , গোপীগণে ভাঁব গুপ্ত) 
দিশাহারা যত জীবগণ। গোপী অঙ্গ রঙ-স্থল তার । 
মত্তচিত নিরবধি; *দ্বেষ-হিংসা-পূর্ণ হৃদি) যেমন দাঁমিনী-ছ্যুতি) মেঘমধ্যে অবস্থিতি) 
কামিনী কাঞ্চনময় মন ॥| খেলে দুলে মেঘেইঃসঞ্চার ॥ 
নিকেতন দেহ-পুরে ;. বদ্ধ-মন লিনোঁদরে ;) রহস্য কি বুঝা যায়; ব্রজগোপী নরকাঁয়) 
নাহি উঠে নাতির উপর । ল'য়ে শিরে তাবের পশরা । 
আত্মনুথে অতি প্রিয় ; শেরঃ জ্ঞান যেবা হেয়; অবতীর্ণ প্রতৃদনে; লীলার্গনে ধরাঁধামে ) 
নারকীয় রুচি গ্রীতিকর ॥ কৃষ্ণ-প্রেমে চিত্ত মাতোয়ারা ॥ 
হেনকালে কি বিচিত্র; প্রভুসঙ্গে প্রভৃভন্ত ১ অধমে সদয় হয়ে; চরণে আশ্রয় দিয়ে) 
নরদেহ করিয়া ধারণ। লইয়া! গেলেন বেই জন। 
দিগদিগন্তর থেকে; ক্রমে ক্রমে একে একে ; যেইখানে গুণমণি; অনন্ত অখিলম্বামী ; 
লীলাসরে দিলা! দরশন ॥ এই সেই দেবেন্ত ত্রান্ষণ। 
প্রতু-ভক্ত ধারা ধারা; সকলেই বর্ণ-চোঁরা; করুণা করিয়া যার; হইবেন কর্ণধার; 
চেন। ধরা বড়ই বিষম। ধরব তার কুষ্খদরশন। . 
ছুদাবেশে নরতন্ু; ভিতরে গোপন ভাগ; অকুতোসাঁহস প্রাণে । সাক্ষ্য দিব জনে জনে 
মায়ায় বরণ আবরণ ॥ প্রতুদদেবে করিয়া স্বরণ ॥ 
, স্বতত্তর প্রকৃতিতে ; মিলে না জীবের সাথে; লীলার ভাঁরতীগুণে ; সহজে বুঝিবে মনে 
কশ্মে ভাসে তাহার লক্ষণ। দেবেন্্র আরাধ্য দেবতার। 
স্মাধ যদি দেখিবারে ; লীলাগীতি ধীরে ধীরে ; যশোদাঁর নীলমণি ; বুন্দাবনচন্ত্র যিনি; 
ভক্তিভরে কর আন্দোলন ॥ পরম হ্বদয়-বন্ধু তার। 
প্রভূ-পদে অনরক্ত) দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্ত; ত্রাক্ষণ অযোত্রমান) দাশ্যবৃত্তে গুজরাণ 
অন্তরঙ্গ প্রভুর আমার। আয়ের অধিক প্রায় ব্যয়। 
স্খীভাব বলবতী। শ্রকৃষ্ণে বুঝেন পতি; ছৃঃখে সুখে কাটে দিন) কখন ছাঁড়ে না খণ 
ভার্তী শুনহ চমৎকার ॥ থরচে কাতর কিন্তু নয় ॥ 
'ম্গ্কভাঁব সংরক্্র করা) প্রতুর প্রকৃতি ধারা; অতাঁবে আটক নয়; নান! কাঁজে নানা ব্যয়? 
আগাগোড়। প্রত্যক্ষ লীলায়। এবে সাধ অস্তরে উন্তব। 


তেই দেবেন্ডরের সনে ? সঙ্ছেতে নরন-কোণে আয়ে হোক্‌,হোক্‌ খণেঃ সভক্তে প্রতুরে এনে; 
বৃসভাষ কথায় কথায়॥ ভৰনে করেন মহোৎসব ॥ 
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শ্রীচরণোজুড়ি কর; নিৰেদিলা ভক্তবর ; 
পূরাইতে মনের বাসনা । 

শুনি কন বিশ্বস্বামী; গরীব ত্রাক্ষণ তুমি 
তোমার এ কাজে করি মানা ॥ 

বাক্যেমাত্র নিবারণ; কিছু ষাহে হয়, মন: 
লক্ষণ প্রকাশে হাস্যাননে । 

ধণ কারি স্বত খাই; রহস্য করি গোর্সাই 
সায় দিল! উৎসবায়োজ"ন | 

আনন্দে উল! চিত; দিন করি নির্ধারিত 
প্রত্যাগত আবাসে ব্রাঙ্গণ। . 

দ্রবাজাত ধারে খণে ? সাধ্যমত নিলা কিনে 
ভক্তগণে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ 

রামরুষ্কোৎসবানন্দ ; টাইভক্ত রামচন্জ 
উৎসবের খবর পাইয়া । 

উল্লাসে উতলা চিত্ত; ধিয়া ধিয়। করে নৃত্য ; 
উর্ধদেশে দু-বাহু তুলিয়া ॥ 

উৎসবপিয়ার] হেন; ভক্তোত্তম রাম যেন 
এমন কেহই নহে আর। 

লিকেতনে দেবেন্দ্রের ; ষথা দিনে উৎসবের । 
সকলের অগ্রে আগুসার ॥ 

ক্রমশঃ অপরে সবে; যোগ দিতে মহোৎসবে। 
ফুটিয়া পড়িল বথা ঠাই । 

সন্দেশ এমন কালে উপনীত ভক্তদলে ; 
প্রায়াগত প্রেমের গোর্সাই ॥ 

মহাননাময় ঠাম। যেই স্থলে মৃত্তিমান্‌; 
মহানন্দে ভাসে সেই স্থগ। 

যেখানে ছিলেন ধিনি $ সবে দিয়া জয়-ধবনি । 
হইলেন হরষে চঞ্চল ॥ 

যেন নিধুকুপ্জবনে ।  শাখীচূড়ে বিহজমে ) 
উল্লাসে কৃজন গীত গায় । 

দেখিয়া! পূরবে শোভা প্রত্যুষে অরুণ আভা 

| বিরঞ্জিত সুন্দর ছটায় ॥ 

কেহ যান গ্রে ছুটি) পরিহরি গৃহ বাঁটী) 
তুষিবারে সতৃষ নক্নে | : 


ভ্ীপ্রীরাষকৃষ্-পুথি। 


কাছে প্রতিবাসী বত; আড়ি পেতে অবস্থিত; 
নেহারিতে অতুল চরণে ॥ 

কিব! সবে ভাগাবান্‌; হেলায় দেখিতে পান) 
তগবান্‌ নরদেছ্ধারী। 

হৃষ্টিস্থিতিলয় ধার; কটাক্ষেতে একবার ) 
বিধি বিষুও শিব আজাকারী ॥ 

কেহ না চিনিল বটে; কাল দড়ি গেল কেটে ) 
এড়াইল জঠর-জনমে | 

বিশ্বাসে পুরাপ কয়; , পুনর্জন্ম নাহি হয়; 
বারেক গ্রমুখ দরশনে ॥ 

দরশনে কিবা ফল; নষ্ট ধর্্ম-কর্মমফল ; 
জন্ম জন্ম জন্মে পায় ব্রাণ। 

করুণার সঙ্ষে সিদ্ধ; উপমায় এক বিন্দু; 
দীনবন্ধু অতি সত্য নাম। 

মুক্তি ত্রাণ ঝলে কারে;ব্যাপার ধরে না শিরে, 
স্তন অর্থ মধ্যে কত দুর । | 

তুলনায় বুঝ কাণ্ড; জন্মে জন্মে কারাদ ; 
ছেলাঁয় খালাস বেকস্থুর ॥ 

ড্রবিয়া করুণ রসে ; দীন সাজ ছদ্মবেশে ; 
আপনি আগত ভগবান্‌। 

স্তায়ের নিয়ম ছেড়ে; পাপী তাপী যারে তারে) 
অকাতরে দিতে মুক্তি দান ॥ 

হেথা উৎসবের স্থলে) প্রতৃদেব প্রবৰেশিলে ; 
তক্তৰর্গ চরণে লুটান । 

প্রস্র অপার সুখ ; উল্লাসে প্রকল্প মুখ? 
জনে জনে কুশল সুধান ॥ 

নিজাসনে উপবিষ্ট; ভক্ত-প্রাণ রামক। 
পশ্চিমান্যে ঘরের ভিতর । 

নিদাঘ আগত প্রায়; ব্যঞজন করিয়া গায় ; 
সেবা করে ভতকতনিকর || 

ভক্তসহ ভগবান;  যেইথানে বিস্বমান। ' 
মহিম! মাহাত্ম্য তথাকাঁর। 

কন শুক বেদব্যাস) বর্ণনে বিফল আশ ।' 
তাহে কি কহিব মুই ছার॥ 


জীত্রীরামকৃষ-পুঁঘি। 


বিস্তার বর্ণের ফল1; কাঁমিনীকাঁঞ্চন মাল) 
পেটের জালায় দাশ্যগিরি। 
 সর্থচিত্তা অন্ক্ষণ ; অবিদ্যা মোহিত মন 
এ অধম দারুণ সংসারী ॥ 
হৃদয়ে মলার ভার; অভিমান অহঙ্কার 
রাগ লোভ রিপুর অধীন। 
আত্ম-সুখ হেতু ঘুরি) দিবা কিবা বিভাবরী 
তম-অন্ধে অন্তর মলিন || 
দেহি প্রত দীননাথ; , বিশ্বগুরু ভক্ত সাথ 
দৃষ্টিপাত করি এ অধমে। 
শুদ্ধভক্তি শুদ্ধমতি) যাহে পাব' আঁখি-ভাঁটি 
মাহাত্ম্য মহিমা দরশনে ॥ 
শ্ীপদে বিশ্বাস সহ)  শ্ুদ্ধবুদ্ধিমন দেহ: 
যাহার গোচর তুমি রায়; 
অন্থরাগে গাব নাম; বাহহীনে অবিরাম 
| লুটাইয়া চরণ তলায় ॥ 
দেবেন্দ্র মন্দিরে আজ; জগতের মহারাজ ; 
বিরাঁজে গোঁপনে ভক্তসনে । 
কিৰা বিষণ, কিবা ধাতা) কিবা শিব মুক্তিদাতা ; 
বারতা কেহই নাহি জানে ॥ 
কিবা বন্ধ প্রভৃ-ভক্ত ; মহিমা স্বর্ূপ-তজ্ব ; 
কারা এয়া! কোথাকার জন। 
এত দিন পাছু পাঁছু; তিল না বুঝিন্ কিছু; 
তোমারে কহিব কিবা মন ॥ 
ুনিয়াছি ভবদনে ;. এই ভক্তগণ বিনে । 
দিনে প্রত দেখেন আধার । 
পরিচয়ে গুন মন ; কি অধিক বিবরণ: 
শ্রবণ করিবে তুমি আর ।। 
আজিকার লীলাগীত; সুমধুর স্বললিত ; 
শুদ্ধচিত নিশ্চিৎ শ্রবণে। 
*তিল কান্তি নাহি সন্দ ; অন্তরে অপারানন্দ ; 
রতিমতি ভক্তের চরণে ॥ 
উৎসবে কীর্তন গীতি ; ইহাই আছিল রীতি; 
ম্্রতি গায়ক এক জন। 
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দোহার নাহিক তার ; এক খুলী বাজন্দার ; 
দোহে মিলে ধরিল কীর্তন ॥ 
দলে নৈলে আট দশ ; কীর্তনে না হয় রস ; 
ছুই জনে কি করিবে গাঁন। 
সেহেতু দৌহার হ'য়ে; স্বরে স্বর মিলাইয়া ; 
ভক্তরাম কৈলা যোঁগদাঁন ॥ 
ঠিক যেন পাঠশালে ; যাবতীয় ছাত্র মিলে ) 
ষট্‌কে কড়া ঘুষে সমস্বরে । 
বুদ্ধিমান ঠিক কয়; বোঁকা যারা অতিশয় ; 
খালি তারা গণ্ডা-কড়া করে ॥ 
হেথা কিন্তু পরমেশ ; তাহাঁতেই ভাবাবেশ ; 
হরিনাম শ্রবণে শুনিয়া । 
হেনকাঁলে মহাতেজ।; গিরীশ বিশ্বাসে রাজা) 
উপনীত দিক বিজলিয়া ॥ 
নেহারিয়া ভক্তবরে ; আনন্দ উঠিল বেড়ে; 
মোহন মূরতিখানি তার। 
অল্প স্থান ছিল ঘরে ; তাড়াতাড়ি সবে স'রে ; 
দিল! তারে ঠই বসিবার ॥ 
আলো করি গোটা ঘর ; উপবিষ্ট ভক্তবর ; 
ভক্তিবলে অটল বিশ্বাসে । 
হেনকালে শুন রঙ্গ; কীর্তন হইল ভঙ্গ; 
প্রতু কিন্ত আছেন আবেশে ॥ 
গিরীশ করেন মনে ; কল্পতরু বিগ্যমানে ; 
হেন আর রব কত কাল। 
ভৈরবের অবস্থায় ; তৃত প্রেত কহে যায়; 
এত বড় বিষম জঞ্জাল ॥ 
আবেশে হদয়চারী ; ভক্তপ্রাণ নর-হরি ; 
উত্তর করিল তাঁর প্রতি । 
আশ্চর্ধ্য হইবে লোকে ; সময়ে তোমায় দেখে; 
এত হবে তোমার উন্নতি ॥ 
যেন প্রতু ভাবাৰেশে ; প্রাণ সম শ্রাগিরীশে ; 
দেখিতেছিলেন এতক্ষণ। 
নয়নে পলক আছে; সাধে বাজ পড়ে পাছে; 
সেই হেতু মুদ্িয়া নয়ন ॥ 


৪৮৬ 


পরম প্রসাদ বাণী: শুনি ভক্ত চুড়ামণি ) 
অমনি প্রশারি ছুই হাত। 
অতুল আনন্দ ভরে ; অতি প্রীতিসহকারে ; 
শ্রচরণে কৈলা প্রণিপাত ॥ 
কাটিছে আবেশ-নেশা,গায়ে বাস ভাসা ভাসা।' 
অর্ধ জাগা অর্ধ নিমগন। 
হেনকাঁলে উপনীত ; অঙ্গে চিহু চিত্রাক্িত ; 
কর জনা গোসাই-ত্রাদ্ণ। 
মন্ত্রব্যবসায়ী তারা; কটা কটা আঁখি-তারা ; 
চিট। ফুট। অঙ্গে ভারি ভারি। 
ঞপ্রতুর ভক্তগণ; দিয়া.যোগ্য সম্ভাষণ) 
বসাইল! নমস্কার করি ॥ 
কি ছিল তাদের মনে ; স্ুগোচর ভগবানে ; 
অনুমানে কি কহিব মন। 
এখানে প্রতূর দশা; আীঅঙ্গে আবেশ-নেশ। ; 
ভক্তজনমনবিমোহন ॥ 
কহিলেন গ্রাগোর্সাই ; আর লুচি খাব, নাই ; 
মধ্যে কিবা গুটঢার্থ ইহার । 
এেত ভক্ত মহারাধা ; তখন বুঝিতে সাধ্য ; 
বুদ্ধিতে না আসিল কাহার ॥ 
গিরীশের বুদ্ধি মেলা ; তেঁহ না পাইল তলা ; 
শুন কহি তাহার কারণ। 
এখন বুঝায়ে দিলে ; ভেম্গে লায় গোটা লীলে 
সেই হেতু যতনে গোপন ॥ 
স্বভাব-সুলভ ধারা;  ভক্তমন চুরি করা; 
মোহনিয়! মুরতি মধুর | 
করিলেই দরশন ; ঘরে না থাকিত মন; 
আকর্ষণ গঙ্গে প্রভুর ॥ 
কিবা অর্থ বাক্যের ; তখন কে রে টের; 
কান্তি রূপে মন গেছে গাড়া। 
অপার জলধি-নীরে ;  মগন হইলে পরে ; 
দূরে রহে তরঙ্গের সাড়া | 
সাঙ্গোপাঙ্গ গণ ধারা; শ্রাবাক্যে কি ভাব তরা 
বুঝিতে অক্ষম সেইকালে। 


হ্রামকৃষ্ণ-পুঁখি 


বাকের গুরুত্ব নে ; সতেন্গে গ্রবেশি কানে 
রহে গিয়া অন্তরের তলে ॥ 
শ্রীবাক্যে পীগ্রভুদেবে; আভাঁদ দিলেন এবে ; 
ভবিষ্যৎ লীলার ঘটন!। 
লীলা-নিধি যেবা মথে; সে দেখিবে বিধিমতে; 
রতন মাণিক মণি নানা | 
গোর্সাই-ত্রাক্ষণ হেথা ; শ্রীমুখে লুচির কথা ; 
বারবার করিয়া শ্রবণ । 
উঠিয়া চলিল ঘরে ; এই মনে মনে ক'রে; 
| ভাল সাধু-প্রভু নারায়ণ ॥ 
কিছুক্ষণ পরে দেখি ; উদ্মীলিত ছুটি আখি; 
প্রফুল্লিত কমল-বয়ান। | 
নাহি আর ভাবাবেশ ; সহজের মত বেশ; 
পুর্ণভাবে বাহিক গিয়ান || 
দেবেজ্দ্রের দীকেতনে ; আজি উৎসবের দিনে; 
লোকসংখ্যা অতিশয় কম।  ** 
নে গুলি ফ্েবল খালি; চিরসঙ্জ যারে বি; * 
উপ-অঙ্গ পাঁচ ছয় জন | 
বিকালে পড়িল বেল ; যায় প্রায় রৌদ্র জালা; 
ভাপে তন ঘন্মান্ত সবার। 
ভেন্কালে ভগবানে ; কুল্ফি দিগেন এনে 
আসম্বাদনে অতীব নুতার ॥ 
্রব্যটি প্রত্তত কিসে; মালাই নেবুর রসে 
মিশ্রত তাহার মধ্যে চিনি । 
বরফে।জমাঁট করা; টিনের পাত্রেতে ভরত 
পরশিলে সুশ্মতল প্রাণী ॥ 
শিষ্ধকর ভ্রব্য ঢের, আছে বহু নিদাঘের ; 
ইহার মতন কেহ নয়। 
ঘতনে যোগাড় করি ; করপদ্নে দিয়া ধরি ; 
দিলা ভক্ত নিজ পরিচয় ॥ 
একেত নুমিই ভ্রব্য;)  রসনার সুখসেৰ্য ৮ 
যেন প্রভু ধোগ্য তাঁর মত 
তাঁহে ভিরসে মাথা ) যেমন প্ীচক্ষে দেখ!) 
গুমণি গুলকে পূর্ত 


জীন্রীরামকৃষ্জ-পঁথি | 


উদর পৃরিল দেখে ; কিঞ্চিৎ চাখিয়া দুখে; 
ভক্তমধো আজ্ঞা বিতরণ | 
দেবেন্দ্র লইয়া! হাতে; শ্রীগ্রভূর আজামতে ; 
কৈলা মহা প্রসাদ বণ্টন ॥ 
অতি অন্তরঙ্গে গণি : মহেন্দ্র মাষ্টার ধিনি; 
প্রভৃপদপন্ধজে ভ্রমর] । 
উললট পালট কোষে ; মধু পিয়ে শুষে শুষে 
মুখে নাই গুন্‌ গুন্‌ সাড়া॥ 
কূলৃফি প্রপাঁদে আছি ;, সুমধুর ক্বাজি, 
এক্ষোর এঞ্জোর রব করে। 
এক্ষোরাথ এই বঠে : প্রসাদ বড়ই মিঠে) 
পুনরায় দাঁও কিছু মোরে | 
দোবন্দ্র এমন কালে. হাসিয়া হাসিয়া বালে। 
গতর প্রহর আল । 
বণ অব বড় নঠ, শর্ত ০৩০৮1, 
গক্োথান করন এবার | 
'এনিরা ভক্তের বাণী, উঠিলেন গণমূণি , 
চিন্তামাঁণ ভক্ের খাসুর। 
ধীরে ধীরে গতি পথে; দেবেন মাছেন সাথে 
যেথায় দ্বিতলে অন্তঃপুর ॥ 
গরতিবালী লনা ; তৃষিত চাতকী পারখ: 
বাড়িভর! আছেন তায় । 
প্র়দেবে নিরখিয়ে : একে একে যত মেয়ে; 
প্রণাম করিল! রাঙ্গাপায় ॥ 


দেধেন্্-ঘরণী ধিনি? পতি-সেবা পরায়ণী ; 
পবিত্র চরিত পতিব্রতা । 
পতিভক্তি চিতে পূর্ণ;  ইহস্খ-আশাশৃন্ত ; 
মহাপুণ্য শুনিলে বারতা | 
থ্যান পতি, জ্ঞান পতি : ইষ্টভাব পতি প্রতি । 
দিবারাঁতি পতির সেবন। 
পঁত বিনা নাথি জানা? দেবদেবী আরাধনা; 
কিন্নী কোন ধরম করম ॥ 
স্বাধৃতা গোটা গায় । প্রণমিলে রাঙ্গা পায়; 
তখনি জানিল! অন্তর্ধামী। 


১টি 


৪৮৭ 


স্বরূপ মূরতি তার; চিরদাঁসী আপনার 
লীলাপুরে দেবেন্দ্র-ঘরণী ॥| 
ভক্তিভরে দ্বিজকন্তা ; করেছে প্রভুর জন্তে : 
নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের। 
বাহে দিলা পরিচয় ; এ কন্তা সামান্তা নয়; 
এ সময় ঘরে মানুষের || 
খাইতে থাইতে ভোঁজা ? বিধিবিষুশিবপুজা ) 
ষড়েশ্বধ্যবান গুণমণি। 
দেবেন্ডে ডাকিয়া! কন ; এ ষে বাউলে ধরণ ; 
ভক্তিমতী তোমার ঘরণী || 
আহা কি সরলান্তরা ; হৃদয় খোলার পারা ; 
ভোগ আশা নাহি হৃদিপুরে | 
চস্স্য সান করি লয়ে দেও কালীপুলীঃ 
পুরিল উদর ভঞ্চিরসে। 
জো1ভমত্র পাত্রে দেওয়াহই এনা আর 19] 
গত্রোখান হবিদে হরিনে || 
এখানে বাকল হয়ে: পথপানে আছে চেয়ে 
চিরভক্র সাঙ্গোপাঙ্গগণ | 
আসি পুনঃ কতক্ষণে ;. কথাম্বৃত বরিষণে ; 
করিবেন তৃপ্ প্রাণ মন ॥ 
ছীবাক্য এতই মিটে ; শুনিয়া না আশা মিঠে 
যত গুনে তত বাড়ে তৃষা । 
কর্মফলে বাড়ে কর্ম; তেমতি কথার ধর্ম) 
 শুনিলে শ্রুতির বুদ্ধি আশা ॥ 
শুন কি হইল পরে) ভক্ষদের সেবা তরে ; 
ভোঁজন আসন পাতা করি। 
দেবেন সহাস্যানন; সবে কৈলা আবাহন; 
অন্তরে আনন্দ বাড়াবাড়ি ॥ 
হেথা প্রভূ বাকাঁআখিধালিসে আলিস রাখি 
পূর্বদিকে করিয়া শিক্পর। 
বিশ্রামের তরে মাত) উন্মীলিত ছুটি নেক; 
এক প্রান্তে গৃহের ভিতর ॥। 


৪৮৮ 


সকলে যাঁইলে পরে . শ্বীঅগ্গে কে সেবা করে 
সেই হেতু দেবেন ব্রাঙ্গণ। 
করুণার নাহি ওর; চির ইষ্টকাঁজ্ণী গোর । 
আমারে করিলা আবাঁহন ॥ : 


বাহিরে আছিন্ু দূরে;হাতে পাখা দিয়া জোরে; 


লইয়া চিল! প্রভু পাঁশ। 
প্রণিপাতদ্বিজোত্তমে ; কভ কৃপা এ অধমে; 
শ্রীঅঙ্ষেতে করিতে বাতাস ॥ 
ভক্তবর্গ কুতৃহলে ; অন্তঃপুরে প্রবেশিলে । 
পদ-প্রান্তে মুই শ্ীপ্রভূর। 
আর এক ভাগ্যবান; ছিল তথা বিদ্যমান ; 
নাম তার উপেন্জ ঠাকৃর ॥ 
ভয়ে মুই তেবাচেকা, ডাঁনি হাতে করি পাখা; 
ধীর ধীর শুমন্দ চালনে। 
পাছে বায়ু বেশী বয়; শ্রীমঙ্গে নাঠিক সয়; 
কোঁমল এতই পরিমাণে ॥ 
ভক্তের করুণী-বলে, যা না মিলে, তাই মিলে 
আজি মুই বসিয়া কোথায় । 
শ্রীচরণতলে তার; বিধি পঞ্চানন ধার ,. 
যোগাসনে মুরতি ধিয়ায় || 
শুন! ছিল গ্রঙ্গে গায়; ভক্তের ঠাছুর রায়; 
প্রত্যক্ষ করিত বিলৌকন। 
রুপা দি ভক্ত করে;  হুল্লভি পরমেশ্বরে : 
মিলে বিন! সাঁধনভজন ॥ 
কঞ্পতর প্রভু কিসে । শুন কহি সবিশেষে ; 
পদ-প্রান্তে পাথা করি তাঁর । 
বাসনা হইল মনে; সেবিবারে শ্রীচরণে ; 
স্বেচ্ছায় বদ্যপি দেন রাঁয় ॥ 
তখনি দক্ষিণেতর জীপদ শ্রীগুণধর ; 
| প্রশারণ কৈলা মম কোলে।' 
কমলার সেব্যপাদ ; সেবিয়া মিট সাধ; 
জনম সফল ধরাতিলে ॥ 
করি প্রীচরণ সেবা ; দেখিনু, পাই কিবা ) 
তোমারে কি দিব পরিচয় । 


বীপ্্ীরামকৃষ্পু'থি। 


প্রতাক্ষে হইল কা ; পুরাণ।দি খধি-বাকা ; 
তন্্র'গ্রন্থ-বেদাস্তনিচয় ॥ 
সেবা করি সমাপন; নিয়তলে ভক্তগণ ; 
দরশন দিল! দলেদলে। 
দিবা প্রার অবসান; পাটে দিনকর যান) 
রক্কিম তিলক নভোভালে ; 
আনন সুখের ক্ষণ; কভ্রত করে পলায়ন; 
সন্ধ্যার হইল আগমন ! 
ধৃূনর বরণ দিশি; . হইতে না দিল শশী, 
বিকাশিয়া উজ্জ্বল কিরণ ॥ 
আজি বেশ চত্দ্রিমার ; নাহি শক্তি বর্ণিবার, 
করে তার দিনেশের ভতি। 
প্রথরতা নাই মোটে ॥ লাগে দ্ষিগ্ধকর মিঠে। 
ছটায় না জানা বাঁয় রাতি | 
শে।ভে শূন্যে তারকার|) উজ্জল হীরার পার। 
কান্তিমাথা জলদের জেণী। ** 
কৌমুছি বলন পরা) মটির বনান ধরা" 
মনোহরা ধরিল দাঁজনি ॥ 
সুশীতল সমীরণ ; বীর মন্দ সালণ ; 
অনুক্ষণ নুথকর বয়। 
আগোটা প্রক্ৃতিদেবী; থরি কি সুরমা বি 
যেন নব, পূর্বেকার নয় ॥| 
পাঁচ দণ্ড বিভাবরী;  উৎ্মব সমাঁদ! করি। 
প্রভৃদেব লীলার ঈশ্বর । 
ঘোড়াগাঁড়ি আরোহণে ; দেবাপর ভক্ত মনে 
চলিলেন দক্ষিণসহর ॥ 
পশ্চাতে নিজের কথা ;$ হ্থুদয়ে রহিল গাঁথা 
তোমাকেও কহিবার নয়। 
রামকৃষ্খ লীলামৃত) পান কর 'অবিরত। 
ক্রমে পরে গাঁবে পরিচয় ॥ 


মতিহার 
৫০ 


ভদ্রকালী গ্রামে প্রভুর গমন 


জয় জয় রামরুষ্ণ অখিলের স্বামী । 
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ। 
আকর্ষণী শক্তি এক প্রভুর কেমন। 


অসাধ্য বাহুল্যে বলি তার বিবরণ || 
কহিতে কিঞ্চিৎ পারি ঘটনা ধরিয়া । 


, মাঁষের মন বাঁধা আছে ডুরি দিয়া ॥ 


সে ডুরির এক প্রান্ত তার হাতে আছে। 
দে দূরে যেখানে লোল, টানে আসে কাছে॥ 
পুতুলের নাঁচ যেন জানা সবাকার | 
ঈপ্বরের লীলা রাঁজো তেমতি ব্যাপার ॥ 
দেখিতে বুঝিতে মাত্র পারে সেই জন। 

প্রভুর কপাঁর যার বিমুক্ত লোচন ॥ 
শুন অপন্ধপ লীন! বিচিত্র ভাপতী। 
অমূতভাগার রামকুঞ্জলীলাগীতি ॥ 

এ হাঁটের লীলাঁকথা বড়ই মধুর । 

ন$-পৃত্র রামলাল নিকটে প্রভুর 


 শাতৃ-পুত্রে ভ্রা-পুত্র বোধ মোটে নাই। 


এতেক তিয়াঁগী গ্রভৃ জগৎ্গোসাই ॥ 
পর্ণভাবে বালকের ভাব অঙ্গে থেলে। 
দেখানে থাকেন ঘর ; ভূত যান ভুলে ॥ 
বাঁল্যসহচরবর্গে আর নাহি মনে। 


গরম আতীয় ধারা এবে সন্পিধানে ॥ 
রামলাল এক দিন নিবেদন করে। 

: শাঁচালি হইবে কলা আলম্বাজারে ॥ 
 প্রত্যুষে ষুড়িয়! গাঁন ছাঁড়িবে বেলায় । 


শুনিতেছি সুগধয়ক মিঠা গীত গায়। 


৷ গুনিতে যাইব মনে ইচ্ছা অতিশয় 
ই ধাইবারে পারি যদি অনুমতি হয় ॥ 
বেশ বেশ বলিয়া গপ্রতূ দিলা সাঁয়। 


পর দিনে পামলাল এনিবারে যায় । 


জয় জয় গুরুমাতা জগত-জ্রননী ॥ 
সবার চরণ-রেণু মাগে এ অধম ॥ 


সে দিন গায়ক গাইতেছে রামায়ণ। 
হনুর অশোঁকবনে সীতা অন্বেষণ ॥ 
সন্ধান পাইয়া হন্‌ অলক্ষে অন্তরে । 
অন্তরে হরষ ভারি রাঁমনাষ করে ॥ 
সুধামাথা রামনাম অশোকের বনে। 
শ্রবণে সীতার ভাব বাখানিছে গানে ॥| 

গীত। 
এমন অমৃঙ্গা জীবাযনাম কে গুনালি আমার কর্ণে। 
আজ কে এর্ন শোক নিবারণ, 

কোর্ুলে অশোক অরণ্যে ॥ 
বিন সে ধন, মনের বেদন, কে জানিবে অঙ্গে; 
সে ধন বিনে, এ ছুর্দিনে, হ'য়ে আছি গেন্ে। 
বেলে কি জানাৰ আমি, জানেন সব জন্তর্ধামী, 
শণ।মন্্র স্বামী পেয়েছিলাম অনেক পুণ্যে। 
আমি দাসী, বনে আমি ছুটি চনণ সেবার জকে, 
'তাহে বিধি হয় বিবাদী,হায়াই নিধি,সে নীলবণে ॥ 


ভক্তিমান রামলাল হৃদয় নরম। 
যেই কুলে শ্রাপ্রভৃর সে কলে জনম || 
স্বভাবত রামমূত্তি হদে আছে গাথা। 
মৃত্তিমান রঘুবীর কুলের দেবতা! ॥ 
রামনাম যাঁহাদের সদা রসনায়। 
শোপিতের সম চলে শিরায় শিরায় ।। 
রামপদে রতি মতি রামগত প্রাণ। 
রামনাঁমে ধংশগত্ত সকলের নাম ॥। 
মাণিকরামের পুত্র খুদিরাম নাঁম। 
প্রভুর জনক ধার রঘুবীর গ্রাণ || 
তার পুত্র শ্রীরামকুমার, রামেশ্বর | 
পরে প্রভু বামকধ। আগে গদাধর ॥ 


৪৯০ ্স্ত্ররামক্ণ-পুথি। 


রামলাল শিবরাম মধ্যমের ছেলে । 
দিবারাত্র করে নৃত্য রামনাম কুলে । 
আজি র|মলাল হেথা সংগীত শুনিয়।। 
কীদে জনতাঁর মধ্যে আকুল হইয়া * 
বিশেগন ছন্দ ভর মলপ্গব শীত | 
স্টনিলেই অশ্রবার। নয়ন নি শ্ৎ | 
ভপ্রর অংবেশে হসে বৃদ্ধি গোলমাল। 
কিছু পরে পুরীমধ্যে ফিরে রামলাল ॥ 
দেখিয়া তাহারে তবে প্রভুদেৰ কন। 
শুনিলি পাঁচালি বল্‌ হইল কেমন ॥ 
মুগ্ধমন রামলাল করিল উত্তর। 

কখন না শুনি হেন সঙ্গীত সুন্দর ॥ 

কি জানি কি মধুরত্ব আছে তার গানে । 
শ্লীতাংশ বলিল মাত্র ছিল যাহা মনে ॥ 
শ্লীতাংশ শুনিয়া তবে কন গুণমণি। 
লিখে না আনিলি কেন গোটা গাঁনখানি ॥ 
আঁবেশেতে আপ সসে কহিলেন তবে। 
সংগ্রহ সঙ্গীতখানি এইখানে হবে ॥ 
কিছু দিন পরে তার অবাক্‌ কাহিশী। 
পাঁচালি-গায়ক নিজে হাজির আপনি » 
সঙ্গে আছে দল বল যস্ত্রাদি সহিত ৪ 
মানস প্রীপ্রতুদেবে শুনাইবে গীত ॥ 
আশ্চ্যযপূর্ণিত হদে আনন্দ উত্তাল । 
প্রভৃদেবে সন্বোধিয়া কহে রামলাল ॥ 
পাঁচাি-গায়ক এই অতি মিঠা ম্বর | 
শিবু ভ্ট্রাচাধ্য নাম অন্য দেশে খর ॥ 
শুনামাত্র শ্রীপগ্রভূর পুলকিত মন । 
রামলালে আজ্ঞা দিতে বসিতে আসন ॥ 
প্রস্থুর না সহে দেরি কন গায়কেরে। 
বারেক সঙ্গীতখানি গাইবার তরে ॥ 
নুর লয়ে বাগ্যন্ত্রে করি এক তান। 
গীয়ক ভক্তির ভরে আরস্তিল গান ॥ 
চিত।ন্‌ ছাড়িয়া যবে ধরিলেন কলি। 
সমাধিস্থ প্রড়দেব রাম রাম বলি ॥ 


রামনাম শ্রীবদনে অতি মনোহর । 
শতধল-দলে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 
সমাধিতে প্রভৃদেব লয়ে প্রাণ মন। 
করিতে লাগিল! রাঁম-রূপ দরশন ॥ 
এখাঁনে গাঁরক গীত বারবার গায়। 
তথাপি ফিরিয়া ঘরে না আপেন বায় ॥ 
বহুক্ষণ পরে যবে গীত সমাপন । 

তবে দেখা দিল অঙ্গে বাহিক চেতন ॥ 
প্রকৃতিস্থ হইয়া গ্রীততৃু কন পরে। 
শুনিতে না পেন গীত পুনঃ গাঁও ফিরে ॥ 
থা-আজ্ঞ গান্বক আরন্ত করে গাঁন। 
পুরধিবৎ ভাব গ্রস্ত হৈলা ভগবান ॥ 
রামনাম শ্ষনাঁমাত্র মহাভাব উঠে। 
যতবাঁর হস্ব গীত শুনা নাহি ঘটে ॥ 
তবেআজ্ঞা রামলালে উদ্বেগ সহিত । 
সত্বর লিখিয়! রাখ আগোটা সঙ্গীত ॥ 
গায়কে অপার কৃপা করিলেন রায়। 
গায়ক সে দিন গেল, লইয়া বিদাঁয় ॥ 
উত্তরপাড়ার কাছে ভদ্রকাঁলী গ্রামে 
গ।য়ক চিল তথা শশুরের ধামে ॥ 
শুর সগল মতি মহাঁভাগ্যবান। 
জাঁমতা কহিল তাঁকে প্রত্থুর আখ্যান ॥ 
শুনে নাম অবিরাম প্রীণখাঁনি নাচে। 
বাঁসন' প্রবল আসে শ্রীপ্রভুর কাছে ॥ 
পঞ্জিকা দেখিয়া কৰি শুভ দিন স্থির । 
জাঁমতা সহিত দ্বিজ হইল হাজির ॥ 
প্রভুর মৃরতি দেখি মিঠা বাণী শুনে । 
গলিয়া পড়িল স্ডেহ প্রভুর চরণে ॥ 
জমতার চেয়ে তল শ্রীচরণে টান। 
বছই সদয় তারে হৈল ভগবান্‌.॥ 

বেশী দিন অদর্শনে থাকিতে না পাঁরে। 
বারবার দ্বিজোতম যাওয়া আসা করে ॥ 
বর্ণের ব্রাঙ্মণ তিনি লোক মুখে শুনি। 
ফলের মুকুটি চেয়ে মুই তীরে গণি ॥ 


স্ীতীরামকৃষ-পু'থি | ৪৯১ 


প্রভুর পদাখুজে মজে ধার মন। 

ক্ষত্রিয় ন-শৃদ্র তেঁহ ন-বৈই ব্রাহ্মণ ॥ : 

দেবাদি অপেক্ষা পুজ্য একরূপ জাঁতি। 
লোকান্তরে ঘর, নয় ধয়ায় বসতি ॥ 

অন্ধ আমি মোরে কূপ! কর প্রতুরায়। 

ভক্তি হয় যেন হেন ব্রাহ্মণের পায় ॥ 
প্রশস্ত অবস্থা নয় গরীব ব্রাহ্মণ । 

বিষয় সম্পত্তি ঘরে অতিশয় কম ॥ 

ছোট ছোট মেটে ঘর মাত্র কয়খানি। 

মাটির দেয়াল গোলপাতার ছাউনি । 
বহিদে'শে আছে এক পূজার দালান। 
সেটিও মাটির, নীচে সামান্ত উঠান্‌ ॥ 
নিমন্ত্রিত লোক জন বসে সেই ঠাই ॥ 
হইলে বাঁদল বৃষ্টি, কর্ম চলে নাই ॥ 

 ডক্তিমান পুণ্যবাঁন এই দ্বিজবর। 

_ দেবপুজা অর্চনায় অতি সমাদর | 
লোকজনে নিমন্ত্রণে বড়ই বাসন] । 
অর্থাভাঁব নিবন্ধন পথে দেয় হাঁন| | 
গীপ্রতুর পাদপদ্ব হৃদে দিয়! ঠাই। 
বাক্ষণের মনসাঁধ আশা মিটে নাই | 
উপজিল মহাঁসাধ দ্বিজের অন্তরে । 
বথাসাধ্য আয়োজিত ভোজ্য উপচ!রে , 
ভিক্ষা দিতে প্রভুদেবে ঘরে আপনার , 
এই চিন্তা অবিরত মনে মনে তীর ॥ 
কেমনে হইবে কিছু বুঝিতে না৷ পারে। 
অন্তরের খেদ তেঁহ সরে অন্তরে ॥ 
নহসা বলি.ত নারে সকাশে প্রতুর | 
কখনও বা ভয় কতু লক্জায় আতুর ॥ 
সাহসে করিয়া ভর কহে একবার। 

“হৃদয় বুঝিয়” প্রতৃ করিলা স্বীকার ॥ 
করুণ অমুতমাঁথা শুনিয়। উত্তর। 
নির্দারিত দিন তবে করি স্থিরতর , 
সত্বর সে দিন লয়ে শ্রীপদে বিদায়, 
আনন্দে উল! হদি ঘরে চলে যায় ॥ 


যদিও এদিগে তেঁহ গরীব ত্রাঙ্গণ। 

গুণে তার গণ্য মানত করে দশ গন ॥ 
ভিক্ষা-আয়োগন হেতু নানাদিগে ছুটে। 
যুটিবার নহে বাহী, তা? তার বুটে॥ 
অল্প দিনে নানাবিন কৈলা! আয়োজন । 
নী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম ॥ 
নিমন্থণ কৈলা বত কীর্তনিয়াগণে। 


 গ্রামমধ্যে যেবা কেহ আছিল যেখানে ॥ 


নির্ধারিত দিনে তবে জাহুবীর ঘ।টে। 
সুন্দর ফটক বাধে পাতা দিয়া এটে ॥ 
চারিখান পান্পীর কারল ষোগাড়। 
কানে কানে গ্রামে কথা হইল গ্রচার ॥ 
দণ বল লয়ে তেঁহ তরীর ভিতর। 

ফুল্প চিতে দিল পাড়ি দক্ষিণসহর ॥ 
প্রভু মনিরে হেথা সাঞ্গে!পা্গ সাথে। 
আনন্দের প্বনি এক উঠিল তাতে । 
ব্যগ্র চিতে কোন কেহ গঙ্গাপানে চ।ন। 
দলে বলে আসে দ্বিজ দেখিবারে পান ॥ 
দ্রুতপদে শ্ীগোচরে দিলা সমাঁচার। 
আনন্দ-লহরী বাঁজে অন্তরে সবার ॥ 
শপ্রতৃদেবের সন্গে উৎসবে গমন। 

বড় আনন্দের কথা শুনে ফুনে যন ॥ 
অবতরি ত্ররণী হইতে দল বল। 

পরশিল শ্রপ্রভুর চরণযুগল। 

দারুণ নিদাথকাল তপন প্র5গ। 
বিশেষে মধ্যাহে করে প্রপয়ের কাণ্ড ॥ 
সেইহেতু প্রভুদেবে করে নিবেদন। 
যাহাতে সভভ্তে হয় সত্বর গমন ॥ 
রামলীল আনিয়া দিলেন তার জন্তে। 
পরিধেয় বসন ছোবান পীত বর্ণে ॥ 
শুনিয়াছি এই বন্ধ সুন্দর বাহার! 
দিয়াছিলা বলরাম বসু জমিদার! 

স্বতই মোহন প্রভু বিনোদ চেহারা 
তাঁহে পুনঃ পীতাস্বর ফুলঘালা পরা ॥ 


৪৯২ রীপ্ীরামকৃষ্ণ-পূঁথি | 


এই বেশে পরমেশে দরশে যে জন। 
কেবা আর তুল্য ভার, সার্থক জীবন ॥ 
পরিত্রাণ কিবা কথা জনম মরণে । 
মিলে অতি বড় ভক্তি প্রতৃর চরণে ॥ 
উঠিলেন প্রভৃদেৰ ত্বরিতে তরীতে। 
আগন্তক, সাঙ্গোপাল পাছু পাছ সাথে ॥ 
গঙ্গাকূলে ঘাট যেথা ভদ্রকালী গ্রামে । 
উপনীত হৈল তরী তথায় প্রথমে ॥ 
সুন্দর ফটক বাধা গঙ্গার উপর | 
যেখানে শ্রীপ্রভৃ সেথা সকল শ্ুন্দর ॥ 
স্রন্দর মানুষ সব আছে দাড়াইয়। | 
স্তন্দর-নিন্দিত রায়ে অপেক্ষা করিয়া ॥ 
কি সুন্দর কীত্তনিয়া, সুন্দর কণ্ঠায়। 
আরন্তিল সংকীত্রন সম্ভাষিতে রায় ॥ 
স্রন্দর ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারি । 
কারা এর! যুটিতে লাগিল নর নারী ॥ 
শ্রন্দর কেমন ভাব স্রঙ্গর নয়ন । 
অনিমিকে করে যাঁহে গ্রতু দরশন ॥ 
বীর্তনিয়াগণের মাঝারে প্রভভূরাঁগ | 
লোক জনে আচরণে বাতাস! ছড়ার ॥ 
ধামায় ধামায় ভরা, ধরা আছে হাতে । 
চৌদিগে আনন্দময় মবে গেছে মেতে ॥ 
কিবা শিক্ষা ভক্তি-পথে বুঝহ বারতা । 
চিরকাঁল আছে, নহে অভিনব কথা ॥ 
ছিল বঠে, আছে বঠে, ওষ্ঠাগত প্রাণ। 
দুমুর্ষ অবস্থ1 গঙ্গীযাত্রীর সমান ॥ 
জিজ্জাসিতে এক কথ পার তুমি মন। 
তবে প্রভু ইহাতে কি করিলা নৃতন ॥ 
দুরে আর এক শুনহ ভারতী । 
অপরূপ কথ! রাঁমকুষ্খলীলাগীতি ॥ 
দিবারাত্র এত যে কহিলা প্রভূবর ৷ 
সকল নিহিত আছে শাস্ত্রের ভিতর ॥ 
শাস্স ছাড়া কোন কথা শ্রীমুখে না সরে। 
ভূর অপুর্ব শ্রদ্ধা শান্ের উপরে ॥ 


শানে যেন শান্সজ্ঞতে সন্মান সমান। 
প্রভু অবতার দিল! সর্ব ঠাই মান ॥ 
শান্বের বৃহদাকার প্রকাঁগ বিষম। 
তত্বসার সংগ্রহতে মানুষ অক্ষম ॥ 
স্বল্প আমু, স্বপ্লপ বৃদ্ধি মলিনাতিশয়। 
প্রয়াসপিয়াঁসহীন ক্ষণাঁনন্দে রয় ॥ 
তাহে কিবা করিলেন প্রতৃদেবরায় । 
ভাজিল! বৃহৎ তত্র সাধান্য কথায় ৷ 
গ্রামা ভাষা সরল উপমাঁসহকারে। 
অনায়াসে লোকে যাহা! বৃঝিবারে পারে 
বদি বল তব তত, ছবোধ্যাতিশয়। 
সহজেতে মান্তিষের বুঝিবার নয়, 

ন] হয় বলিল প্রভূ সরল ভাষায়, 

কি বলে পশিল তত্ব জীবের মাথায় ? ॥ 
উত্তরে তাহাঁর মন শুনহ কাহিনী । 
শ্রীপ্রভৃর মহণবাক্য বেদবাকা ভিনি ॥ 
ভিতরে নিষ্কিত তর অপন্ধপ বপ। 

যে দিগে গমন করে দিগ সখুজ্জল ॥ 
অন্ধকার তিলোতি ত, স্পষ্ট দৃশ্যমান | 
কি তত্র ছবি ন।কো গর দেখান ॥ 
বহু কথা জীবে এবে শুনিতে ন! চাঁয়। 
নেঙ্গামুড়াবাদে সার কহিলেন রায় ॥ 
সেইহেতু শ্রীপ্রতুর উক্তি-উপদেশ। 

এবে মান্ষের পক্ষে পুরাণ বিশেষ ॥ 
প্রভুর সংক্ষিপ্তসারে পেয়ে আশ্বাদন । 


'আদি মূল শান লোকে করে অধ্যয়ন ॥ 


এক কর্মে দুই কর্ম হৈল এইবার। 

গরীব শিক্ষা এক, আর শান্সের উদ্ধার ॥ 
আর এক নৃতনত্ব প্রত অবতারে। 
সকলে করিল! রক্ষ। বাদ নাই কারে ॥ 
সমতা একতা ভাব লীলার প্রাঙ্গনে ॥ 
হেন নাই দেখা মায় অঙ্গ কোন স্থানে ॥ 
ধন।ঢ্যে, পগ্ডিতে রয় অভিমান ভারি । 
তেসবারে কপাদান গিয়া! বাড়ি বাড়ি, 


শী শীরামকুঞ্জ-পু থি ৪৯৩ 


অতি বড় দীন হীন কাঞ্চনের বেশে; 
একমাত্র মাছের মঙ্গল মানসে ॥ 
এদিগে দীনের বেশে মহাবল গায় । 
যে হোঁক তই বড় গ্রাহ নাহি তায়, 
ভক্তি ভক্ত শান্ত্বাক্য রক্ষার কারণে, 
কিন্বা কোন লিজ্ঞান্তের সুত্র দানে , 
কিন্বা কোন কন্মে যাহে জীবের কল্যাণ; 
সেখানে শ্গ্রভু মহাঁবলের আধান ॥ 
রাজরাজেশ্বর যদি বিপক্ষে দাঁড়ায় । 
তৃণ-জ্ঞানে সেইখাঁনে হান] দেন রায় ॥ 
জীবে শিক্ষা নহে মাত্র কথায় বলিয়া । 
হ্বদয়ে অকিয়! দেন কাজে দেখা ইয়া | 
অলৌকিক অগণ্য প্রকারে দেন শিক্ষে। 
তারে সেটি, ঘেটি উপযুক্ত তার পক্ষে ॥ 
প্রতি জনে দেন শিক্ষা প্রত্যেক রকম । 
, প্রভু অবতারে ইহ অতীব নুতন ॥ 
কখনই কোন কন্ম নাহি অকাঁরণে। 
সেথা! হাঁতুড়ির বাড়ি বাকা ফেইথানে ॥ 
বিশ্বগুর অন্তর-নিবাসী ভগবান্‌। 
লীলাগীতি পদে পদে তাহার প্রমাণ ॥ 
পগে পথে সঙ্ীর্থনে হরিশুণগাঁন ॥ 
গুর্বপ্রথ! ভক্তিভাব ছিল. অিরমাণ ॥ 
সর্ব ঠ1ই সেই প্রথা করি আচরণ। 
জাগাইয় দিল! তাহে পুনশ্চ জীবন ॥ 
গুদ্ধ ভাব ব্রান্মগণে ছিল চিরকাল 
_ এবে সংকীত্বনে বাজে খোল করতাল ॥ 
পথে পথে সংকীর্তন করে কুতুহলে। 
মহামান্ধ গণ্য বড়-মান্ষের ছেলে ॥ 
লীলাতত্তে যাত্রা-গীত হল বারেবারে। 
কমলকুটির নামে কেশবের ঘরে ॥ 
ভক্তিশিক্ষা ্রীপ্রভুর এত ধরে বল। 
ডাঙ্গায় ফুটিল যাহে ফুন্তু শতদল 4 
. ইহার অধিক তুমি কি গুনিবে আর। 
মঙ্ান্‌ মহিম1 কথা প্রভুর আমার ॥ 


অগিমনোদ্ধেগ-ভাবৰ পুরাণ অবণে। 
লীলাতত্বে ধাত্রাগীত হয় যেইখানে ॥ 
হরিসভ! দেখিবারে মহোল্লাম ভারি। 
কোঁথ। বালি, কাল|ঠাদ মুখুব্যের বাড়ি ॥ 
কোঁথার পটলভাঙ্গা, কোথা কোঞ্জগরে । 
কোথা জানবাজার, কোথায় বেলঘোরে ॥ 
দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমান নানাস্থ।নে। 
একমাত্র ভক্তি উদ্দীপনার কারণে ॥ 

হেথা ভদ্রকালীগ্র/মে কীর্তন সহিত । 
ত্রাহ্মণের ভবনে হইল উপনীত ॥ 
পূর্ব্বে বঞ্ধয়াছি ভিটা! কত পরিশর। 
দালানের সন্মুখেতে উঠাঁনে আসর ॥ 
ভক্তসহ শ্রাপ্রভৃর চরণ পরশে । 
হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে ॥ 
বঙ্গ ব্রত সামধ্যায়ী নামে একগন। 
পরম পণ্ডিত শাস্ত্রে পটু বিলক্ষণ ॥ 
তার্কিকের শিরোমণি শান্ত্রপাঠ বলে। 
সেইখাঁনে উপনীত ঠৈল হেনকাঁলে। 
শীপ্রভুর সঙ্গে তার মনের বামনা । 
কিছুক্ষণ করিবেন শান্্ আলাঁপনা॥ 
অন্থরে বুঝিয়া ভাব প্রভূ বিশ্বপতি। 
সন্নিকটে আমীন মহিম চক্রবব্তী; 
বিচ্যাবুদ্ধিমান শাগ্ূপাহী এক জনা; 
শ্রীআক্ঞা করিতে তত্বকথ। আলোচনা ॥ 
কেবা কি করিল প্রশ্ন, কি কার উত্তর। 
ঠিক জান! নাই শুন মোটের উপর ? 
দ্বৈতাদৈতভাব ল'য়ে উঠিল বিচার । 


_সামধ্যায়ী দ্বৈতভাব করে অস্বীকার | 


সেব্য সেবকের ভাব ভক্তিভাব মতে। 
সমূলেতর্কেতে চান উড়াইয়া দিতে ॥ 
প্রতিপক্ষ প্রতিবাদে যত কথা কন। 
তার্কিক তর্কেতে করে সকল খণ্ডন। 
বাদ প্রতিবাদ আধ ঘণ্টার উপর । 
পরাড়ত মহিম পশ্চাতে নিরুতর 
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অতঃপর ফ্রি হইল খনহ ক।হিনী | 
মহিমের পক্ষ প্রভূ লইলা আপনি । 
অধিক কুষিয়া তবে তার্কিক তখন । 
তর্ক-বলে করে নিজ পক্ষ সমর্থন | 

তর্ক মবকৌশল তেঁহ তর্কে কেবা আঁটে। 
যত কথা কন প্রভু তর্ক দিয়। কাটে ॥ 
বাঁক্য নাহি ফুটে আর প্রভুর বদনে। 
রাঁমলালে হয় আজ্ঞা ছিল! সনগিধানে » 
মূত্রত্যাগে যাইব আইস মোর সাথে ; 
বারিসহ রামলাল চলিল পশ্চাতে ॥ 
মুত্রত্যাগে বসিয়া কহেন নিজে রায়। 
ওমা ই শালা ত দেখি তার্কিক বেজায় ॥ 
জানি না জননী কিবা কহিলা উত্তরে। 
সত্বর উঠিলা প্রস্থ আবেশের ভরে ॥ 
ঝাঁরি স্পর্শ মনে নাই প্রভু পরদেশ । 
দ্রুতপদে অভ্ন্তরে করিল! প্রবেশ ॥ 
কোন দিগে নাথি দৃষ্টি একবারে যান। 
যেখা অভিমানভরে তার্কিক প্রধান || 
করে করি করম্পর্শ নাঁড়! দিয়া কন। 
আর ৰার বল কি বলিলে এতক্ষণ ॥ 
শ্লীপ্রভৃর পরশনে বলবৃদ্ধি হারা । 

তর্ক করা দূরে থাক. মুখে নাচি সাড়া ॥ 
অবাক হইয়া যেন করে দরশন। 

কি দেখান প্রত তারে করি পরশন ॥ 
দেখিতে দেখিতে বস্থু কহেন তার্কিক। 
কি বলিব, বলিলেন যাহা! তাই ঠিক ॥ 
বুঝিত না যাহা তাহা বুঝিল তখনি । 
কি পেচ দূরায়ে দিলা প্র গুণমণি ॥ 
সমান ঘটনা আর শুন অতঃপর 
্রক্মচারী আসে এক প্রভুর গোচর ॥ 
শ্রীঙ্নীরামচন্্র নাম ধীর শিরোমণি । 
শান্্পাঠ বিধিমতে অদবৈত-গিয়ানী ॥| 
দ্বৈতবাদে ঘোর রণ শ্রীপ্রতৃর সনে । 


সেব্য সেবকের ভাব আদতে না মানে | 


ভক্কি-পথে কে।ন মতে ধাহতে ন। চাঁর। 
শক্তি সঞ্চালন ঘুক্তি পরে কৈলা রায় ॥ 
শালা বলি দিয়া গালি যবে পরশন । 


ঝটিতি উঠিল তার নবীন নয়ন ॥ 


যাঁর সজোরে ক্ষণমধ্যে পাঁইলা দেখিতে । 
সেবা সেবকের ভাব কিবা তক্তিমতে | 
পরম আনন্দে হৃদি উথলিয়! যাঁয়। 

ভাবে গ'লে পদতলে অবনী লুটাঁয় ॥ 
মহিয। বাখান আর প্রাণের তরে । 
লিখিয়া গিয়াছে নিঙ্গে দেয়াল উপরে ॥ 

( শ্বা চন্দ্র ব্রহ্মচারী অন্ত হইতে স্বামী বাকা 
(খ্্থাং প্রভৃয় বাক্যে) দেবা পেবক ভাব প্রাপ্ত হইল 
শ্ীপ্রহুর মদ্দিরের পূরব অঞ্চলে। 
দেখিতে পাইবে লেখা দালান দেয়ালে | 
অগ্াপিহ স্পছভাবে আছে লেখাথানি | 
কেব। জামে কত যে খেলিলা গুণমণি || 
লক্ষাংশের এক অংশ জানা নাভি কার । 
মহালীলা ছন্মবেশে “অবতার || 

ধরা ছু'য়া মোটে নাই অবতার কালে ॥ 
বিন। ডাকে বিছ্যুৎ হানিয্বা গেল চলে ॥ 
হুজুগের গোড়া রামদ তত ভক্তবর | 
সকলে কহেন, প্রভু পরমঈশ্বর || 

এমত কহিলে কেহ, বলিতেন রায়। 
বিছে, বিছে বলিলে সে পলাইয়া যাঁয় ॥ 
ঈশ্বগ বলিলে বড় সকাতর প্রাণে । 

গুপ্ত রাখিবারে কন অন্তরঙ্গ গণে ॥ 

এক দিন শীগোচরে ভক্তরাম কর। 
তত্বনারে লিখি কথ! আজ্ঞা! যদি হয় ॥ 
তত্রসার গ্রন্থথানি রামের রচন|। 
শুনিয়াছি প্রভু তাহে করিলেন মান] ।৷ 
নিধাঁরণ না শুনিয়া! তবু লিখে রাম। 
প্রভুর লীলাভাৰ সংক্ষেপ আখ্যান। 
ইহাতে বিশ্বাস মোঁর হয় এ রকম । 
রামের মতন ভক্ত অতিশয় কম ॥ 
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মানাসহ্বে তথাপি যে লীলার আভাস । 
তত্রসারগ্রন্থমধো করিল! প্রকাশ ॥। 
ইহাতে প্রতীয়মান স্পষ্টভাবে পায়! 
রামের ইচ্ছায় নহে, প্রভুর ইচ্ছায় ॥| 
ঠাহাঁর শক্কিতে কণ্ম হয় লীলাধামে । 
ইচ্ছাঁময় 'ভগবান, ভক্তমাত্র নামে ॥ 
কখন্‌ কি ভীবে রন, প্রভূ গুণমণি | 
মাপনে প্রকাশ কন্তু করেন আপনি ॥ 
প্রধান সেবক শশী দেবকা গ্রগণা | 
এক দিন শ্রীমন্দিরে সেবিবার জন্া . 
নিকটে দণ্ডায়মীন, প্রভূ তারে কন, 
মামি সেই, তুমি নার কর অন্বেষণ ॥ 
এক প্রশ্ন এইখানে পাঁবর করিবারে | 
এক্তেরা ষদপি নাতি চিনে প্রতবরে » 
নব তীহে ভক্তি প্রীতি কিসের কারণ, 
কি ফল প্রাপ্তির আশে করে আকিঞ্চন || 
নরাস্তরে বলিয়াছি ইহার বারতা | 
এক মনে শুন মন পুনঃ কহি কথা ॥। 
অন্তরঙ্গ ভক্ত ধারা, পাঁরিষদগ্ণ | 
চিরকাল সেই তীরাঃ না হয় নৃতন || 
ম।কারে বিভিন্নমাত্র বিভিন্ন লীলায়। 
ভাবত লগ্র-মন শীগুভূর পায় ॥ 
মলির স্বভাব ভক্তে চিরকাল ধরে। 
পেলে পদ্ম পিয়ে মধু না যায় বিচারে ॥ 
দ্বিতীষ ফলের কথা শুন তবে মন। 
মন্তরজ্জ ফলাকাজ্ষী না হয় কথন || 
গাছের বিহগ তারা গাছে করে বাসা । 
গাছেই পিরীতি, নাই ফলের পিয়াঁসা ॥ 
সন্ম-সমে অন্নকষ্ট যদি অতিশয় । 
হরথাপিহ পরিত্যাগে মন নাহি লয় ॥ 
নভীবৰে আসঞ্ডি তায়, নাহি ঘায় ছাড়া 
মাছন মূরতিখানি শ্বরগের বাঁড়া ॥ 
কল্পর্ক্ষ প্রতৃদেব মন-বিমোহন। 
বিহঙ্গম দ্ূপে তাহে অন্তরজগণ ॥ 
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ডালে বিজড়িত সাঙ্গ, ঠিক যেন লত। | 
উপাঙ্গেরা উর্ধদেশে প্রশাখাদি পাতা |। 
প্র মার প্রভৃভক্তে সদা একঠবই | 
উভয়ে উভয়মধ্যে ভিন্ন ভেদ নাই ॥ 
কখন প্রহর মধ্যে ভক্তদের স্থান । 

কভু ভক্তদের মধো রন ভগবান ॥ 
আর প্রশ্ন করিবারে পার হেথা তুমি। 
কোঁথার হার ভক্ত, ভক্তে কোণা নিলি | 
বিধম সমসা! তত্ব শন অতঃপর । 
অবিছিন্নভাবে তিনি ভক্তের ভিতর || 
তবে যবে সরাট মুদ্তিতে ভগবান্‌। 
লীলায় স্বতন্ত্র দেহে হন অধিষ্ঠান ,. 
তথন ভক্তের! তার মাধা বাস করে, 
গাছের যেখন পাঁধী গাছের উপরে ॥। 
পরে লীলা অবসানে যবে অন্ত্র্ণন। 
সরাট শরীর-ধারী সেই ভগবান্‌ . 
ভক্তদের হৃদয়েতে করিয়া বসতি , 

এক হয়ে নানা রূপ বিরাট-মৃরতি || 
এক হ'য়ে বহু পৃনঃ কেমনে সম্ভবে ?। 
মতুল তাঁহার শক্তি, শক্তির প্রভাবে ॥ 
ছোট বড উনো! নে নানাভাবে খেলে। 
চটি বস্তু এক রূপ জগতে না মিলে ॥ 
এক-বন্, তবে কি এ খণ্ড হয় তার ?। 
থণ্ডেও অথগ্ তিনি বিচিত্র ব্যাপার ॥ 
রাসলীলা গোঁপিনীর ইহার প্রমাণ ? 
নৃত্য গীতে যবে সবে সথে ভাসমান , 
প্রত্যেক গোপিনী তথা দেখে তার কাছে, 
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম কয বামভ'গে নাচে ॥। 
বত গোপী তত কৃষ্ণ যেমন প্রকাঁর। 
থণ্ডেও অখণ্ড তিনি চলে না বিচার ॥ 
চতুর্দশ বর্ষ আজি প্রতু অন্তর্ধান। 

প্রতি প্রভৃভক্কে রাজে ইহার প্রমাণ ॥ 
ভক্তি রাখি শ্রীপ্রভূর ভক্তের চরণে। 
বুঝিতে পারিবে, চল' লীলাগীতি শুনে ॥ 
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প্রভুর বচনে শ্রন ইহার ভারতী । 
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাছি হয় ইতি ॥| 

টি ন্তিনি, উটি নন্‌ এমত বলিলে। 
সীমাবদ্ধ কর। হয় তাবে এই স্থলে ॥। 
খণ্ডাথও সব তিনি অবাক্ত গ্রকার। 
নাহি চলে কোন কথা, কথাম্ব হাহার। 
শীতল মাকাল মঠ গোকলাদি নান।। 
একে একে ঠকল। প্রভূ সকল সাধন! | 
ইহাতে সাবাণ্ত কৈলা লীলার ঈশ্বর | 
সেই এক ভগবান্‌ সবার ভিতর ॥ 
সাধনা হইলে সিদ্ধ সেই বস্ত্র মিলে । 
ষঠীর মধোতে যাহা ; তাহাই গোঁকলে ।। 
কাঁলী, কুঞ্জ সাধনায় সেই সে জিনিশ | 
প্রভেদ কিছুই নাই কুড্ডি কি উনিশ ॥! 
বেদান্তের সাধনায় সেই বস্ব সার । 
সাকার খাহার জূপ, তিনি নিরাকার |! 
রূপ নাম প্রভেদেতে নাহি হর ভানি। 
ম্বাগাগোড়া এই কথা কন গুণমণি | 
সর্ব সামপ্রন্ত ভাব প্রক্র মহন । 
কোনকালে কোপাঞ নী হয় দরশন।। 
ধশ্ম বাদ বিবারের নতি তপ! আস; 
/ঘখাঁনে জদনে প্র বাকের বিশ্বাস | 
নীরব, বিশাল ভাব, শাপ্ঠিবনিকেতন ! 
তাই প্রপ্রভুর নাম বিবাদ-ভগ্চন ।! 

সার বস্ব ভগবান্‌ ঘেবা চাষ তারে। 
টার কার্য বন্ব খোজা, কি কাজ বিচারে ॥ 
বাকোর বিচারে নাই বৃস্ব ভগবান্‌। 
ভার অন্বেষণে মিলে তাহার সন্ধান ॥ 
হারাইলে শিশু ছেলে জনক যেমন । 
শিশুর কেবল নাম করি উচ্চারণ » 
বিকল পরাণ খেজে দুয়ারে ছুয়ারে , 
বন উপবন কিবা সরসীর তীরে » 
ভাঁগ্যবলে যায় মিলে কোন এক জনে , 
যে দেখেছে শিশ্পছোলে খেলে কোন্খানে ॥' 


অথবা বেখানে শিশু প্রদত্ত খেলায়, 
বাব! ড(কিছেন তারে শুনিবারে পাঁধ , 
পরিহরি খেলাস্থান দ্রুত পায় ছুটে , 
যেখানে জনক, তার কোলে গিষা উঠে ॥ 
সেইমত ধর এঁটে ঈখরের নাম। 
আকুল পরাণে উচ্চে ডাক' অবিরাম ॥ 
অবশ্য পাইবে গর পথে আপনার । 
বলিয়৷ দিবেন কোথা ঈশ্বর তোঁনার ॥ 
কিন্বা গরুরূপে তার পবে পাবে দেখা । 
ঘপ্গি শুদ্ধ মনে হয় ঠিক ঠিক ডাকা ॥ 
ওক টাই, বস্তু নাহি মিলে গুরু বিনে । 
সতত ব্বাথিবে কথা জাগরিত প্রাণে ॥ 
সাধের ঈশ্বর, তীয় মিলে সাধপণে । 
আবশ্কক্ষ নাহি হয় রতনে কি ধনে ॥ 
লাখর সে ভগবান্‌, তাহে যার সৰ। 
সগ রাপে পায়, নাভি পনে আবশ্যক ॥ 
ঈশ্বর কেবগমাত্ত একমাত্র ধল। 

কষ স্কুসি অন্ত বাহে কর আকিঞ্চন ॥ 
নদি কিছু নাতি ধন ঈশ্বরের বাছা । 
কিহ্কেত মান্সণে তাতে ঠিভল মতিচ্বীডা গ 
এন ভাব কভি কথ! উভার বাখাুন | 
ধলাইয়! প্র্ুরায় জদয়-আসনে ॥ 
অনথের যুল গোড়া খালি অহংকার | 
ইভ-মুখ অভিলাম বান্তিক বিকার 
বধির যূলেতে রস ঢালে অন্তক্ষণ | 
বিম-বিনিন্দিত বিন কাখিনীকাঞ্চন | 
মূল বারি এই, শাখা প্রশাপাদি আছে 
পল্লন মুকুল ফুল পত্র কত গাছে॥ 

দে গুলি মান্ছনের বিয়াধির বাসা । 
মনিবার গাত্র দগ্ধে কেবল পিপাসা । 
ক্ণিক আরাম হেতু খায় সেই জল। 
নাচে হইয়াছে হেন বিয়াধি প্রবল ॥ 
বিরাম বৃদ্ধির নাউ, বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে | 


মবিণাঁশী লহে বাধি জনমে জনমে ॥ 


শী হ্বীরাধকৃষণ-পু থি ৪৯৭ 


ভীষণ ব্যাধির ধারা অদ্ভুদিতিহাস। 
-দহের বিনাশে নাই ব্যাধির বিনাশ ॥ 
১তুবিধ আছে দেহ দেহে বিদ্যমান । 
পঞ্চভূতে যেই দেহ স্থল তার নাম ॥ 

নন বুদ্ধি চিত্ত আর 'এক অহংকীর। 

এই চত়ুষ্টয়ে সুক্স্রদেহ নাম যাঁর ॥ 
ুকদেহে যবে জীব করে বিচরণ । 
ফাঁমিনীকাঁঞ্চনে তাঁর নাহি রহে মন। 
ততীয় কারণ দেহে করিলে বসতি । 
ঈশ্থরদর্শনানন্দভোগ দিবারাতি । 

মাহি আসে ফিরে আর চতৃর্থে যে বয়ি। 
পাঁইয়! পরম মুক্তি ঈশ্বরে মিশায় ॥ 
ফুল-দেহ যার নাম পঞ্চভৃতে গড়া। 
পা টকলে পলায়ন সেই হয় মড়। ॥ 
গটিনর বিনাঁশে অন্ত তিন নাহি মরে | 
বধির লইয়া বীজ ঘাঁয় জগ্মান্তরে । 
«ই ব্যাধিগ্রস্ত হেতু যত মানুষেরা । 
হয়েছে পরম ধনে বত্তিমৃতিহারা | 
এমন বিয্াধি তবে কিসে মীরা যাঁর । 
দিজ্ঞাসিলে যদি মন শুনহ উপাঁয় । 

এ বাাঁধির প্রতিকার জানে না নিদীন । 
পুতিকাঁরী এক জন! হরিবৈদ্যনাম ॥ 
মৃত্া্য় চতুমু্থ বার গড়া বড়ি। 
চতুদ্শ লৌকগয় গোটা বিশ্ব বাড়ী। 
কেমনে বদের তবে দেখা পাওয়া বার 
তাঁহার বিধাঁনে শুন কি কহিলা রায় ॥ 
সময়ে সময়ে হন ঈশ্বরাবতার । 
ধরাঁধামে ধরি নিজে মনু আকার ॥ 
নিশ্চয় স্তাহার তৃমি পাবে দরশন। 
ন্ুষের মধ্যে যদি কর অন্বেষণ 
এৃনুষ অনেক, তীহে চিনিব কেমলে ?। 
প্রভৃদেব কহিলেন তাঁহার লক্ষণে । 
যেখানে উষ্বিতাঁভক্তি সদ] বিদ্যমান । 
প্রেম ও তক্তিপর বন্তা বছে কান কাঁন » 


সেই সে আধারধারী বুঝিবে নিশ্চিৎ) 
মহাবৈদা নিজে ভবরোগবিদ্যাবীৎ | 
আর কথা বে হরির আবির্ভীব আছে | 
লীলা-সমাপনে তার অন্তধণন পিছে ॥ 
কেমনে পাইব দেখা হৈলে অন্তধন | 
তখন উপায় কিবা কর অবধাঁন | 
অন্তধধানে ভগবানূ, বিরাট মূরতি। 
ভক্তের হৃদয়মূধ্যে করেন বসতি ॥ 

সদা বিরা'ভত থাকি ভক্তের ভিতরে | 
লীলার প্রচার কম্ম নানাভাবে করে " 
যেই ভাগবত্ভক্ত সেই ভগবান্‌। 
ভক্তের নিকটে কর বধ সন্ধান | 
পাঁইবে ওষধি, ব্যাধি দর হবে সায় । 
লীলাগীত্তি বলি সেই ভক্তের আজ্ঞায় ॥ 
তাহার উপরে আজ্ঞা দিয়াছে জননী । 
আদ্যাশক্তি শ্যামানস্তা! গুরুদারা যিনি ৷ 
্প্তভীব শপ্রভুর কহিতে কহিতে। 
আসিয়া পড়েছি হেথা আর এক পথে ॥ 
কটো প্রতিষূর্তি তাঁর তুলিবার তরে । 
আঁকিঞ্চন ভক্তগণ অন্ুক্ষণ করে ॥ 
কৌনিমতে তাহাতে প্রতৃর নহে মন। 
বিধিমতে ফটো নিতে করেন বারণ ॥ 
ঘখন সমাধিযুক্ত বাহ্ৃজ্ঞান হারা । 
তখন লইল তুলে প্রভুর চেহারা । 
এখানেতে প্রভৃদেব ব্রাহ্মণের ঘরে। 
পরিপূর্ণ লোক জন আছে চারিধারে ' 
তত্বালাপ সমাপন তার্কিকের সনে 
রঙ্গরসে অন্ত কথা কথোপকথনে ॥ 
পরে দ্বিজোত্তম করি ভোজন-আঙসন। 
ভিক্ষা দিলা ভগবানে সহ ভক্তগণ ॥ 
রণ বনানা তার কি বারেবারে । 
ডাঁগ্যবান পুগ্যবান অবনীমাঝারে ॥ 
রামকুজ্জলীলাগীতি জম্ৃত-ভাগার | 
শ্রবণ কীর্ডনে জীবে ভবসিন্ধুপার ॥ 


বিবিধ তত্ব-কথা। | 


( শ্রশ্বরামকর্ষ-কথামৃত হইতে সংগ্রহ ) 


০১ 


জয় প্রভু রামরুঞ্ বিশ্বগ্ুরু ধিনি। জয় জয় শ্টামা-স্ৃা জগত-জননী ॥ 
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দৌহাকার। এ অধম মাগে পদরভ্ সবাকার ॥ 


বেদাস্তে আত্বায় কহে নিলিপ্তের রীত। 
ছুঃখে স্থুথে পাঁপ পুণো সন্বন্ধরহিত ॥ 
তবে দেহ অভিমান রাখে যেই নরে। 
অনিবার্ধয কষ্ট তার বিবিধ প্রকারে ! 
বুঝিবারে সুশ্্ তত্ব ধূম উপমায়। 

দেয়ালে কলঙ্কী করে যদি লাগে তায় , 
কিন্তু সামাহীনশৃন্য থন্ের উপরে , 
কালিমা কলঙ্ক দাগ দিতে নাহি পালে ॥ 
দেহে যার অভিমান, আছে তার হাঁনি। 
মুক্ত-অভিমাঁন অতি মন্্রলদারিনী । 
আমি মুক্ত আমি মুক্ত মুখে যেবা বলে। 
নিশ্চয় মুক্তি তার মিলে এককালে । 
মামি পাপী আমি পাপী জিহবা যাঁর কয় 
ভবের বন্ধন তাঁর চিরকাল রয় ॥ 

পাপী পাপী কথা প্রভ্‌ করিলে শ্রবণ 
রা/গিত তাহার কানে বাজের মতন 

বন কই বিবরণ তাহার বাধায় | 

এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভাদেবরায় | 

প্রিয় ভক্ত শ্রীনরেক্্র মাছেন সদনে । 
মহাঁনন্দ উভয্নের কথোপকথনে ) 

এমন পময় তথা উপনীত হন। 

সহরে বসতি করে ব্রাহ্ম কয় জন ॥ 
স্থানের মহিম। আর প্রভু দরশনে । 
পাইল হৃদয়ে শান্তি মহাঁনন্দ মনে ॥ 
মঞ্জাতে গিয়াছে দিন, খলে নাই তায়। 
এবে প্রায় 'অবলান বেলা বায় যার ॥ 
আবাস ফিরা আছি নাতি হম মন। 
. গ্রুনাদেবে কে রাঁটি করিবে বপন! 


সকলে সন্ত সদ! শ্রীপ্রভ় আমার । 
ব্রাঙ্মদের আবেদনে সানন্দে স্বীকার । 
সন্ধা এল গেল তার পশ্চাৎ কিঞ্চিং। 
কৃতৃহল ব্রাহ্মদল ধরিল সঙ্গীত ॥ 
গীতখানি নাহি জানি, মন্ব এই তাঁর | 
পাঁপী মোরা, পিতা তুমি করত উদ্ধার |. 
একসন্ধে উচ্চরোলে এই গীত গায় 
নিয়) অনেক ক্ষণ শ্ন্ধবত রায় | 
ছাড়িজে না চার গীত গায় বারবার । 
খন স্্ীপ্রভৃদেব করিয়া টাংকার , 
সন্্রিকটে গিয়া ছুটে রুষ্ট ভাঁষে কন, 
কেন পাপী পাঁগী সদা কর উচ্চারণ , 
পাঁপী কেবা, পাপী পাপী কহ কি কারণে । 
এ ঠাই ছাড়িয়া যাও, গাও অন্য স্থানে ! 
ঈশ্বরের নামে ধর বিশ্বীম অটল, 
টাঁহার অপেক্ষা তীর শ্রানামের বল » 
গাঁপ কি বন্ধন কিছু থাকিতে না পারে, 
বারেক যে ডাকে নাম জনম ভিতরে ॥ , 
ঈশ্বরে দ্য।ল গুণ করিলে আরোপ । 
চাহ।তেও দেখিয়াছি শ্ীপ্রতির কোপ ॥ 
'অবধান কর কথা শুন বিবরণ । 
এক দিন পুরীমধ্যে শিখসৈন্যগণ » 
ম! কাঁলীর শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভর কাছে, 
কহিল ঈশ্বর সম কে দয়াল আছে ॥ 
ধন ধাঁন্যে ফ্ ফলে অবনী এমন । 
ক্ষিতি জুল বনি আদি আঁকাঁশ পবন » 
দিয়াছেন ভগবান নিজ দয়া গুণে, 
একগাজ আমাদের ভোগের কারণে ॥ 


্্ীশ্রীরামকৃষ্ণ-পু'থি ৪৯৯ 


এত শুনি _গুণমণি করিলা উত্তর । 

কি কহ দয়াল বড় পরম-ঈশ্থর ? | 
লালন পালন হেতু আপন ছাওয়ালে। 
প্রয়োজনমতু ভোজ্য দ্রব্য আদি দিলে » 
তাহাতে কি আছে দয়া, কর্তব্য তাহার, 
পাঁলিবে কি অন্থ জনে তাঁর পরিবার ॥ 
তাহার নিজের ভার লাঁলনপাঁলনে | 
আমরা ছাওয়াল মাত্র বত জীবগণে ॥ 
মৌরা ঈশ্বরের তিনি মোদরে ঈশ্বর 
নৈকট্য সম্বন্ধ, নাহি তিলেক অন্তর ॥ 
হেন আত্মীয়তা! ভাব ঈশ্বরের সনে । 
প্রভু অবতার শিক্ষণ দিল! জীবগণে 
পিতা অপরাঁধ নাহি লেন ছাঁওয়ালের। 
তবে কিন পাপকথা পাপ বা কিসের ॥ 

১ বালকে পালন করা কন্তবা পিতার । 
কত্তবা পালন, তবে দয়া কিবা ভার। 

বারেবারে বলিলেন প্রভূ গুণমণি। 
প্রারন্ধ ধাহারে কয়, অতি সত্য মানি ॥ 
যগ্যপিহ সদা সঙ্গে রন ভগবান্‌। 
তথাপি নাহিক কম্মফলের এডান ॥ 
কর্মফল ভক্তকেও কখন না বাছে। 
ধরিলেই দেহথানি দুঃখ সুখ আছে ॥ 
ৃজ্জল্য প্রমাণ কথা, শুন কাঁলুবীর ৷ 
কুপাঁমাত্র বরপুত্র নিজে ঈশ্বরীর | 
তবু তার কারাবাস হৈল কালক্রমে । 
বুকে পাব।ণের চাপ কণ্মফলগ্ডণে ॥ 
সিংহলে মশানে দেখ' খুল্লনানন্দন। 
কষ্মফল অনিবার্য না হয় খণ্ডন ॥ 
শঞ্ধচক্রগদাপক্্ধারী চতুর্জে। 
সাঙ্দীৎ দেবকীদেবী দেখিলেন নিজে * 

' জগতের নাঁথ রুষণ তাহার জননী, 
কর্মফলে কারাবাস অদ্ভুত-কাহিনী ॥ 
'মধুর উপমা! প্রন্তু দিলা এইখীনে। 
কাঁনার তুলনা, কানা গেল গঙ্গানীনে | 


পতিতপাঁবনী স্পর্শে পাপে বিমোচন । 
কিন্তু কানা চক্ষু তাঁর রহিল তেমন ॥ 
বড না সুখ ভংখ ভল্ত্জনে পার । 
ভক্তির এশর্ধা জ্ঞান কতৃ না হারায় ॥ 
ঈশ্বরে বিশ্বাসসহ জান দীরপ্লি হদে। 
অটল হইয়া রয় সম্পদ বিপদে ॥ 

সতত চৈতন্যবান পাঁগুপুত্রগণে । 

কিবা রাঁজাঁভোগে কিবা নির্ধাঁসন বানে। 
জীবের বিষয়াঁসক্তি ষত ভয় ইতি । 
ততই' তাহাঁর বাঁড়ে ঈশ্বরেতে মতি ॥ 
রুষ্ধের নিকটে রাঁই যত আঁগুয়াঁন।. 
ততই তীহার নাঁকে রুক্ষেয় আগ্গাঁণ ॥ 
যে যত সান্িধো ষাঁয় তাঁর তত জদ্দি। 
মানোহর কি অন্দর ভাঁবভক্তি বুদ্ধি ॥ 
যেমন জয়াঁর ভাঁটা উভয়েই খেলে । 
সিঙ্ধর সম্মখবর্তা তর্টিনীর জল্ল |' 
ক্য়ার ভাটায় ভক্ত হাঁসে কাঁদে গাঁয় | 
কখন জালের তলে ডুব দিয়া যাঁয় ॥ 
কখন উপরিভাগে করে সম্ভরণ। 
কখন সিন্ধর সঙ্গে বিলাঁসাস্বাদন ॥ 
ভাক্ষের জয়ার ভাঁটা গিয়ানীর নয় | 
গিয়ানীতে একটানা দিবানিশি বয় ॥ 
বঙ্ষজীনে একটাঁন প ধরিয়া পাঁয়। 
সাঁকাঁরবাঁদিরা রাঁগ-রাঁগিণী বাঁজাঁয় ॥ 
একটানা কি প্রকার শন বিবরণ । 
জ্ঞানী কতে টি গোটা স্বপ্নবৎ নম ॥ 
সর্বদা স্বরূপে নিজে অবস্থিত তিনি ॥ 
বেদাঁজের সাঁর মর্ম বোধাতিশয় | 
রাঁফিষি মহষি যোঁগী তপক্বীনিচয় , 
পণিধানে বহধায়াস কঠোর সাধনা, 
ষুগযুগাঁস্তর রত কঈ-ত নানা ॥ 
নিজনে নৈমিষারণো মত্ত জল্লনায়। 
সেই কথা আজি খলে কন প্রতৃরায় ॥ 


৫০০ ্রীস্রীরামরুষ্্পুথ 


সরল উপমাঁসহ মিঠে গ্রামাভাষা | 
গন্প-ছলে শুন এক গ্রামে ছিল চাষ! ॥ 
মেঠ বটে মাঠে খাটে আটপিঠে চাথে। 
পরম ধাশ্মিক জ্ঞানী সবে ভালবাসে ॥ 
অপুত্রক ছিল কিন্ত কালে এইবার। 
বয়স অতীতে পরে হুইল কুমার ॥ 

হাঁরু নাম দিল তাঁর নীমের সময় | 

মা বাপের উভয়ে প্রিয় অতিশর ॥ 
টৈবের ঘটনা তেই এক দিন ক্ষেতে । 
জনেক আসিল তথা সমাচাঁর দিতে » 
হাঁরু ওলাউঠ্া গ্রস্ত জীবন সংশয়, 

শুনিয়া আসিল ত্বরা আপন আলয় ॥ 
চিকিৎসার নাহি ক্রটি যত্রনহকারে। 
বিফল নকল, গেল বাছাধন মরে ॥ 
পরিবারবর্গে সবে শোকেতে অধীর । 
চাঁধার নয়নে নাহি' এক বিন্দু নীর ॥ 
বরঞ্চ সান্ত্বনা করে শোকাকুল জনে । 
কম হেতু চলে মাঠে তার পর দিনে | 
ক্ষেতের যতেক কন্ম করি সমাপন । 
ঘরেতে আসিয়া দেখে কীদে সর্বজন ॥ 
চীষা কিন্ত আছে খানা, চিন্তা শোক দূর । 
গৃহিণী কহিল তারে তুমি কি নিঠর 
সবে ধন নীলমণি হারু ছেড়ে গেল। 

এক বিন্বু আখিবারি চক্ষে না পিল ! 
এন শুনি গৃহিণীকে করিল উত্তর । 

নামে মাত্র জেতে চামা, জ্ঞানে ্ানীবর ॥ 
শুন গুন কেন তবে করি না রোদন । 
গত রাত্রিকালে এক দেখেছি স্বপন » 
যেন হইয়াঁছি আমি রাঁজা কোন স্থলে, 
মহানুখে কাঁটি কাল, কোলে আট ছেলে ॥ 
এমন সনয় ঘুম ভেঙ্গে গেল মোবি। 
জাগিয়া হ'য়েছি এবে চিন্তায় বিভোর ॥ 
কি মোর কর্তব্য কিছু বুঝিতে না পারি। 
হাঁরুর কি এ আটের কম্ভ শোক করি ॥ 


চাষার অৈঠপ্রান বেোলআন। পাকি।। 
বৃঝে নিত্য সতা সেই পরমাত্া একা ॥ 
অপর য| দেখি ন্বপধে কিন্বা জাগরণে। 
সকল অলীক মিথ্যা, সত্য কর আশে, 
কহিতে কহিতে তত্ব কথার কথায়। 
নাঁয়াবাদে উপনীত হইলেন রায় ॥ 
বিধিমতে এইখানে কহেন গোঁাভি | 
আমার সকল গ্রাহা বাঁদ কিছু নাই; 
যেমন তুরীন্ গ্রাথ এক ব্রদ্ধে লীন। 
তেম্তি জাগ্রত, স্বপ্ন নুযপ্ত্যাদি তিন! 
ব্রক্ম যেন সভ্য বোধ, ভেন মার| তার। 
জীব ও জগৎ দুই স্বীকাধ্য আমার ॥ 
ব্রদ্ম জীবজ্গংবিশিষ্ট এক জন | 
ছুয়ে দিলে বাদ কবণে ব্রর্ধের ওজন । 
বেলের মতন ব্রঙ্গ ধর উপমা । 
শশ্য বীচ আঠা আর খোসা আছে তান । 
শহ্য রাখি অন্য সবে করিলে বঙ্জান। 
[বলের নাহিক মিলে প্রকৃত ওজন ॥ 
মারাশক্তিবলে জীবজগৎ উত্তব। 
নিত্য লীলা উভয়েই একের বৈভব | 
বুঝাইতে মায়াতত কন তুলা দিয়ে । 
বন্ধ আর ব্রদ্ষশক্তি অভেদ উভয়ে ॥ 
উপমায় জ্যোতিঃনহ মণি যেইরূপ | 
সেইমত শক্তিসহ রঙ্গের স্বরূগ ॥ 
ভাধিলেই মণিখানি জো।তিঃ আছে তার । 
উপলব্ধি হয় মণি জ্যোতির প্রভা ॥ 
পুনরায় জ্যোতিঃ বেথা মণি বিদ্যমান । 
ছাড়াছাড়ি নাহি ছুয়ে একের সমান ॥ 
ফোহের্দোহা বিদ্যমান 'অবিক্ছিম্নভাবে। 
তরঙ্গের ওজন যায় কষ্টির অভাবে ॥ 
একাকী সঙ্চিদানন্দ অধ্িতীয় তিনি। 
শক্তি-ভেদে আখ্যা-ভেদ নানা নামে জাঁনি 
বিশেষিয়া কন প্রত শক্তির বাঁখানে । 
হৃ্টিস্থিতিলয় যেথা শক্তি সেইখানে | 
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ধেই বলে চলে কন্ম শক্তি বলি তাঁরে। 
শির বিচিত্র খেল! হষ্টি চরাচরে ॥ 

লীলান্গরূপিনী আঁছা।শক্তি নাঁমে কয় ॥ 

শক্তিই সচ্চিদানন্দ গার কেহ নয় ১ 

উপম ধরিলে তন্তু হইবে সরল, 

মনে কর পূর্ণব্রক্গ ঠিক ধেন জল ॥ 

দি সে জলমধ্যে ভ্য সমু'খিভ। 

ভীষণ তরন্কমালা বিদ্ব সমপিভ | 

ভলোতে তরঙ্গ বিশ্ব উঠে থে নকল। 

অপর কিছুই নয় সেই এক জল ॥ 

এক্ডির প্রভেদে মাত্র বিবিধ আকার । 

কাহারও তরক্ষ নাম বৃদ্ধদ কাহার ॥ 

আঁকারে নামেতে মাত্র বিভিন্ন কেবল। 

বস্তগত সকলেই সেই এক জল ॥ 

সরাঁটে বিরাটে নিতো সাকার লীলায়। 
'ভিনিই একক মাত্র বুঝ। মাদার ॥ 

নিতা থেকে লীলা, লীলা উঠে চিদাকাঁশে 

ইচ্ছামত করি কর্ম পুনঃ তার মিশে । 

প্রভুর উপমা * চিৎ সাগর যেমন 

'তাঁহে মি এক-বস্ধু ভয় শিপন 

খনি ভরর্গ তুলে নাহি দেবি আর 

কায়ীবৃদ্ধিমহ সিদ্ধু-মলিলে বিস্তার ।! 

রঙের ঘদবধি সঙ রহে জলে ॥ 

ইহাকেই নিত্য থেকে লীলীস্তর বলে ৮ 

গুনশ্চ ও তরঙ্গ যবে জলে হয় লয় | 

তখন তাঁকে লীলা- থেকে-নিত্যে কয় ॥ 

শারাঁলীলা! বাদ-দে ৭য়! জ্ঞানীদের আছে। 

ভক্ত লে উভরেই , অতো নাহি বাছে। 

ঠিক ঠিক ভক্ত যেবা তাঁহার লক্ষণ । 

বেদস্তবিচারে কতু নাহি টলে মন। 

*ন্বপ্নুবৎ মিথস মায়া সাব্যন্ত বিচাঁরে 

চাঁজার গুনাও তবু ফিরে আসে ঘরে | 

ক্কান বিচারেতে যদি ভক্তি প্রেম কমে। 

দ্নো গুণে বেগে পুন আসে কালক্রম ॥ 


পরে অবতারবাদ কন ধাবে ধারে । 
পিধুষপূরিত ভান শুনে প্রাণ হরে ॥ 
চোদ্দপুয1 ন্রাঁপ।রে অখিলের পভি , 
থ।লির টিতর বেন এরাবৎ্ হাতি , 
গীবের বৃদ্ধিতে লাগে অসম্ভব কাগু 
কেন না অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধারণার ভাগ । 
বৃহতে অবোধ যেন পরমঈশ্বর | 
তেমতি অবোধা তিনি অণুর ভিতর ॥ 
নরাধারে এন্বরধ। সমানভাবে রাজে। 
বৃক্গের সম্প্তি ঘেন অতি ক্ষুদ্র বীজে । 
অসাম অনন্ত সত্য অদ্বিতীয় তিনি । 
পরমেশ পরাতপর অখিলের স্বামী , 
কিন্ধ যদি ইচ্ছা তার হয় মনে মনে , 
অবতাঁর বেশে এই নর্তে আগমনে , 
সংশয় সন্দেহশৃন্ধে বুঝিবে বারতা , 
মীসিতে পারেন হেন ধরেন ক্ষমতা ॥ 
আদিতে পারেন আর আসেন ধরায়। 
মাঙ্থষের মত বেশে ধরি নর-কায় , 
সঙ্গে লয়ে আপনার সার বস্ত সব, 
মৈশ্বর্ধা শক্তি আদ থাবৎ বৈভব ॥ 
অবতারে হন তিনি মানব আকার । 
উপম1 সহিত তাহা নহে বুঝিবার ॥ 
তিনিই তাহার মাত্র উপমার স্থল। 
মনুভব প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল ॥ 
উপমীয় কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র মিলে। 
দু্গবতী গাভী গরু তুলা এই স্থলে ॥ 
থে অংশ গাভীর তুমি কর পরশন। 
লেজ খুর শৃঙ্গ কিবা যেইথানে মন » 
ইহা অতিসত্য কথা মনে জানা স্থির , 
ঙ্গাংশে পরশ হয়, পরশ গাভীর ॥ 
(স্ইম অনন্তের সার বস্তু রহে। 
সীমাবদ্ধ চোদ্দপুয়া অবতার-দেহে ॥ 
করুণায় নরমুর্তি বিতূ ভক্তিবশ 
অবতার স্পর্শে হয় অনস্তে পরশ ॥ 


৫২ | জরীরামকৃষ্ণ-পুথি | 


গাভীর সারাংশ দুধ অতিশর মিঠে । 


লেঙ্গে খুরে নাহি মিলে, মিলে মাত্র বাটে 


(সইমত ঈপ্বরের ভক্তি প্রেম সার । 


অশ্যত্রে না মিলে; মিলে যেখা অবতার ॥ 


সেইহেতু পুর্ণব্রহ্ম বিভু সনাতন । 
ইচ্ছাময় শিবময় পতিতপাবন, 

ধারণ করিয়া দেহ আসেন ধরায়, 
ভক্তিহীন জ্ঞানহীন জীবের শিক্ষাঁ় ॥ 
আগুনের সা বঠে আছে সর্ব ঠাই । 
বেশী যেন কাঠে হেন অন্তত্রেতে নাই ॥ 
সেইমত ঈশ-তত্ব যত অবতারে । 
এতেক কিসেও নাই স্থষ্টির ভিতরে ॥ 
ঈশ্বরের তত্ব কিবা বিবরণ ভার। 

যহ্যাপি কাহারও হয় ইচ্ছা জানিবাঁর ! 
সে যেমন অন্বেষণ সঘতনে করে । 
অন্তত্রেতে নয়, মাত্র মছষ্য-আবধারে ॥ 
নরবপু-অবতাঁরে শক্তি বেশী রয় । 

কু কভু পূর্ণভাবে তিল কম নয় ॥ 

এত বলি কন প্রন্ক অখিলের রা । 
অবতারে কি লক্ষণ করয়ে বিরাঁজ ॥ 
ক্রাধারে উদ্সিত! ভ£ভি বিকাশিভ পার ! 
প্রেমভক্তি উভয়ের বা ব'ষে পায় 

দিব! কিব! বিভাবরী প্রেমেতে বিহ্বপ। 
ভাবেভরা মাতোয়ারা! যেমন পাগল ॥ 
সর্বশক্তিমান বিভু পরম-ঈশ্বর | 

অক্ষম ধরিতে তেঁহ নরকলেবর, 

এমত কহিলে বড় কথা হয় আন, 
সীমাবন্ধ শক্তি, নহে সর্বশক্তিমান ॥ 
কাঁজেই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল । 
সাধু মাত্রার বাক্যে বিশ্বাস কেবল ॥ 
পুরাপাদি ভক্তি গ্রন্থ শ্রদ্ধাসহকারে | 
শ্রবণ কীর্তন কর সরল অন্তরে ॥ 

হীন হেয় কুটবুন্ধি বিষম কপটা। 
মারপেচে স্থুকৌশবল পেটে মুখে দুটি, 


বনমানবিষ্ঞ।মদে যেন ভিজা শোলা, 
পদে পদে নংশয় সন্দেহ মনে মলা, 
পাঁটয়ারি বিনয় বুদ্ধিতে স্ুপপ্ডিত, 

হেন জনে সরলত! রহে ন! নিশ্চিত ॥ 
সরলতাবিহনে বিশ্বাস নাহি হয়। 

সেই ভক্তি, যার নাম বিশ্বাস প্রতায় ॥ 
সরলতা কহে কারে তাহার লক্ষণ । 
উপমা ধরিয়া দেখ" বালক যেমন ॥ 
শিশুসম সরলতা নে আঁধারে থাঁকে | 
কপানিদানের কপা অধিক তাহাকে ॥ 
ঈশ্বর প্রতাক্ষ, প্রাপ্য দৃঢ় জ্ঞানসহ। 
অনুরাগ ভরে তারে খুজে যদি কেহ. 
হোক অৰতারবাদী কিম্বা বিপরীত, 
মনবাগ্র1 পূর্ণ তার সমরে নিশ্চিত ॥ 
নিরাকার নাকাঁর সে 'এক ভগবান্‌। 
রুচি অর্তিমত পথে করহ পয্বান ॥ 
পরিণামে এক বস্ত এক ফল ঘুটে। 

যে দিগে সন্দেশ খাও সেই দিগে মিঠে 
সাকার ও নিরাকার দোহে সমতুল। 
লাভের স্টপায় এক অন্তরাঁগ মূল ॥ 
সবিবিপভাবঘুক্ অগালের পতি । 
দিগরয় আবস্থার আাতি হয় ইতি ॥ 

অটল অচলব২ আপনার ভাবে। 
অন্ুরাঁগ বেগে যেৰা সিন্ধুনীরে ডুবে, 
ছুল'ভ মাণিক রত্ব লাভ হয় তাঁর, 
জলের উপরিভাগে বিফল সাতার ॥ 
ঈশ্মরের সাধনায় সাধন! বিধান । 

পূজা জপ ধ্যান আর নাম গুণগান ॥ 
বিনা কর্মে নাহি ফল কন্মের জীবনে । 
কর কর্ম ভগবান্‌ লাভের কারণে ॥ 
সিদ্ধি সিদ্ধি বলিয়া তৃলিলে উচ্চ ভাষা । 
কোথায় কাহার কভু হইয়াছে নেশ। ?, 
আনিয়া সিদ্ধির পাতা বাটিয়া তাহারে, 
পানীষ প্রত্বতে যদি উদরস্থ করে, 


শীপ্ীরামকৃষ্ণ-পুঁখি | 


তখন তাহাতে নেশ! হয় সুনিশ্চিত, 
অনুরাগ-নেশ! হেতু সাধন! বিহিত ॥ 
সাধনার স্থান বিধি অতি নিরজনে। 
জন মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে ॥ 
যুক্তিযুক্ত বেড়া বীধা! কচি চারাগাছে। 
কারণ, পশুতে তাহে নষ্ট করে পাছে ॥ 
কালে যবে মোটা ষৃক্ষ, গু'ড়ি কাণ্ড ভারি। 
তখন বাঁধিলে তাহে মদ-মত্ত করি, 
হেলায় আটক রাঁথে অনিষ্টবিহনে, 
তেন ধারা ষাঁবতীয় সাধকের গণে ॥ 
প্রথমে গোপনে কর্ম সমূচিত হয়। 
য্দবধি হরিপদে ভক্তি-লাভ নয় ॥ 
বিশ্বাস বিমল-ভক্তি বলে বাঁধি ছাতি ॥ 
সংসারে প্রবেশে পরে নাহি কোন ক্ষতি ॥ 
মন রূপ ছুধে পাতি দধি নিরজনে । 
মুন করিয়া জ্ঞান-ভক্কির মাখনে, : 
"ভাসাইয়া রাখ" যদি সংসারের নীরে, 
মিশিবে না, ভাসিধেক তাঁহার উপরে ॥ 
কিন্তু এই মন-ছুধে, দুধ অবস্থায়। 
সংসারের জলে কেহ ষগ্যপি ভাসায়, 
ছুধে নাহি রহে ছুধ, যায় মিশাইয়া, 
আপনার রূপ গুণ বর্ণ হারাইয়! ॥ 
সাঁধনভজনকর্ে যেবা শক্তিহীন। 
সংসারের গুরুঙারে দেহ জীর্ণ ক্ষীণ, 
তারে বিধি দিলা প্রভু দয়ার সাগর, 
অন্মোক্তারনাম! দিতে হরির উপর ॥ 
অবিকল রীতি যথা বিড়ালশাবকে । 
মৈউ রবে রহে সেথা ম! যেথায় রাখে ॥ 
অস্ত্রে যাইতে কতু চেষ্টা নাহি তার। 
য্যপি সেথানে হয় জীবন সংহার ॥ 
ভার সমর্পিয়া,মায় করিলে বিশ্বাস। 
নিশ্চয় সময়ে হয় পূর্ণ মন-আশ ॥ 
আছে ত্রিবিধ সিদ্ধ শুন সমাচার । 
নিত্যসিন্ধ, কর্ণসিদ্ধ, কপাসিদ্ধ আর ॥ 
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নিত্যসিদ্ধ নিত্যযুক্ত বেদবিধিছাঁড়া! । 
ব্বভাবত রাগাত্বিকা ভক্তিপ্রেমেভরা ॥ 
চিরভত্ত, ঈশ্বরের অন্পেতে জনম । 
উপমা পাতাল-ফোঁড়া শিবের মতন ॥ 
কামিনী-কাঞ্চন নাহি রাখয়ে পিরীতি । 
স্বভাবতঃ তে-সবার মৌমাছির রীতি ॥ 
ঈশ্বরের পদান্ুজে ঘুরিয়। বেড়ান। 
হরি-রস রূপ মধু শুধু করে পান ॥ 
সাধ্য সাধনায় সিদ্ধ যেব! ভাগ্যবান । 
অপর শ্রেণীর তেঁহ কম্মসিদ্ধ নাম ॥ 
অনেক কষ্টের কর্ম বহু শ্রম তায়। 
ঘুরে বুরে নদী পাঁর যেন বরিষায় ॥ 
কূপাসিদ্ধ ষেই জন, ধন্য কৃপাবল। 
অনায়াসে ঘরে ব'সে খায় পাকা ফল ॥ 
সাধন-ভজন নাহি আবশ্ঠক,তার। 
যেখানেতে ঈশ্বরের কপার সঞ্চার ॥ 
যেমন বিউনি হাতে নাহি প্রয়োজন। 
বহে যদি সুশীতল মলয় পবন ॥ 
বিবেক-বিরাগ বিনা শাস্থ আলোচনা । 
সে কেবল অবিগ্ভার মাত্র বিড়ম্বনা ॥ 
হাজার থাকিলে শক্তি শাস্ত্র বাখ্যা করা। 
তাহাতে না দিলে ডূব নাহি পায় ধরা ॥ 
শান্মেতে উল্লেথ মাত্র লাভের উপায়। 
বিশেষ বুঝিয়া দেখ' পত্র উপমায়» 
পত্রে লেখা পাঠাইতে সন্দেশ কাপড়, 
পাঁঠান্তে পত্রের আর রহে না আদর ॥ 
সার মর সন্দেশ কাপড় রাখি মনে | 
পত্র ফেলে দিয়। যাঁয় বস্তর সন্ধানে ॥ 
সন্ধান ষে করে তীয় ব্যাকুল অন্তরে । 
নিশ্চয় তাহায় ভার রুপাদৃষটি পড়ে। 
ষে কপার বলে মিলে হরি-দরশন | 
দরশন পরে রঙ্গে কথোপকথন ॥ 
মন্ট্রেকল্পনায় নহে, প্রত্যক্ষ চাক্ষুষে। 
তোঁমীয় আমায় ষেন এক ঠাই বাসে । 


৫০৪ 

এত বলি খেদসহ কহিলেন বায় । 
কারে বলি, কেব! করে বিশ্বাস কথায় ॥ 

সাধন! শাস্ত্রের সার প্রভৃর বচন। 

সন্ভপ্ত চিত্তের সুখ শান্তির আশ্রম, 
সাহস-ভরসাভরা অক্ষরে অক্ষরে, 

দীন দুঃখী দুর্বলের ভবনদীপাঁবে ॥ 
আসক্তির কৃপে মগ্ন যত জীবগণ। 
দারা-পুক্রধন-মানে গত গান মন১॥ 
শুনিলে ত্যাগের কথা বোমাঞ্চিত কায, 
কানেতে অলি দিয়া ছুটি! পালায় ॥ 
দয়ায় কাতর হিয়! প্রভু নারায়ণ। 

পতিত উদ্ধার কাঁজে মত্ত্যে আগমন, 
বিবিধ ঠ্রস্গঙ্ের ক্ত্বিধাশি 
যাহে জীব হরি-পথে হয় আগুয়ান ॥ 
সন্গিধানে আসে যারা সময়-বিশেষে । 
গেঁঠে বেঁধে দেন রত্ব বারেক পরশে, 
ফোঁগেশে মুনীশে যাহা! বহ্বায়াসে পায়, 
কাহারও প্রাপ্তির আশে আফ়ু কেটে যায় ॥ 
মানের কাঙ্গালী গৃহী, ধারা আসে কাছে। 
নমস্কার সর্বাগ্রে, আসন দান পিছে ॥ 
সুমধুর সম্ভাবণে কুশল জিজ্ঞাসা । 

সবিশেষ পরিচয় কি কারণ আসা ॥ 

হইলে মধ্যারকাঁল আহারের খোজ । 

নানা দ্রব্য প্মন্দিরে আসে রোজরোজ্‌ ॥ 
রসাল সুমিষ্ট ফল তাকে গাদা করা! । 
শিকায় মিডির হাঁড়ি দিনেরেতে ভরা ॥ 
সর্বানুপ্রবিষ্ট প্রত সর্বভূতে বাস। 
লৌকিকে কেবলমাত্র কথায় তল্লাস ॥ 
সর্ধজত্ব %ণে কিন্ত সব আছে জান।। 

কে কি কোথা কেন কার কিরূপ বাসনা। 
ষে রসে মজিবে মন যাহে পুষ্টিকর । 

তারে দেন সেই রস রসের সাগর ॥ 
ধাহাতে যাহার রুচি, তাই দিয়া তায়। 
হরি পথে আকুই করেন প্রতুরায় ॥ 


শরীজীরামকৃ্ণ-পু'খি 


নাই যাঁয় সংসারীর আসক্তি সংসারে। 
অথচ মঙ্গল নাই যদি নাহি ছাঁড়ে, 
সেইহেতু সংসারীর মঙ্গল বিধায়ে, 
কি বলিলা প্রভৃদেব শুন মন দিয়ে ॥ 
সাঁধনভজন পক্ষে সংসার আশ্রম । 
অতি নিরাপদ ঠ1ই কিল্লার মতন ॥ 
কামিনীকাঞ্চন তথা! আছে মৃূর্তিমান । 
নিরাঁসক্তভাবে রবে সদা সাবধান ॥ 
সবিচারে উভগ্বেরে করিলে ব্যাভার । 
সাঁধন-সমরে করে মহা-উপকার ॥ 
প্রকৃত সংসারী যেব! তাহার লক্ষণ ॥ 
সংসারে কেবল দেহ, হরিপদে মন ॥ 
নিষ্ষাম জিলিপ্তভাবে সংসারের কাজ । 
মনখানি হরিপদে করিবে বিরাজ ॥ 
নিলিধি কেমনে হবে তাহার উপায় । 
শুন কি-বিধান তাহে দিলা প্রভুরায় ॥ 
সংসারীক্ উপযুক্ত নিরজনে বাস ॥ 
অধিকস্তব বংসরেক ন্যুনে এক মাস ॥ 
ঈর্খর চিন্তায় কাঁলে রবে অবিরত । 
প্রার্থনা করিবে তায় হ'য়ে ব্যাকুলিত ॥ 
মনে মনে জানাইয়ে পরম-ঈশ্বরে | 
হে হরি আমার কেহ নাহি ব্রি-সংসাঁরে ' 
যাহাঁদিগে বলি আমি আপনার জন । 
তাহারা কেবল দিন দুয়ের মতন ॥ 
তুমি হরি একমাত্র সর্বস্ব আমার 
বিষম সংসার সিন্ধু-পারের কাগার ॥ 
পথহারা জনে দাও বলিয়া উপাঁয়। 
কেমন করিয়! আমি পাইব তোমায় ॥ 
যত দিন সাবালক নহে পুত্রগণ । 
তদবধি সমুচিত লালনপালন ॥ 
পতিপ্রাণা রমণী ষগ্যপি রহে তা । 
ভরণপোষণে রবে বিহিত যোগাড় ॥ 
ধর্ম-উপদেশ শিক্ষা! সর্ধথ! প্রকারে। 
যত দিন রবে প্রাণ দেহের ভিতরে ॥ 


রী ্লীরামকৃষ্ণ-পুঁথি। 


সঞ্চয় রাখিবে কিছু তাহার কারণ। 
তোমার বিগতে হবে ভরণপোষণ ॥ 
কিন্তু যদি হয় তেঁহ অসতী-আচার। 
রাখিতে হবে না কিছু ভবিষ্য যোগাড় ॥ 
জ্ঞানী গৃহী-জনে যোগ্য এই সব পাল! । 
জ্ঞানোম্মাদে খণ্ডে বঠে পোঁষ্য ভার জাল। ॥ 
গৃহীর কর্তব্য তবে হয় হস্তাস্তর | 
পোঁষ্যের পোষণে চিন্তা করেন ঈশ্বর ॥ 
নাবালক রেখে যদি মরে' জমিদার । 
তখনি কোম্পানি লহে বালকের ভার, 
পাঠাইয়া ছি এক আপনার জন, 
বালকে, বিষয়ে করে রক্ষণাবেক্ষণ ॥ 
জনক, বশিষ্ট, ব্যাঁস নিপিপ্ত সংসারী । 

দুই হাতে ঘুরাতেন ছুই তরবারি ॥ 
একখান জ্ঞান আর কশ্ম একখান । 

, জ্ঞানহীন সংসারীতে জানে না সন্ধান ॥ 
অন্বশস্ে অঙ্গ রক্ষা, জানে আত্মা রাথে। 
জ্ঞানী জনে ভগবানে চোখে চোখে দেখে ॥ 
যতক্ষণ নহে জ্ঞান ততক্ষণ তিনি । 

জ্ঞান রত্ব লাভে হয় সেই তিনি-ইনি ॥ 
সতত হৃদয় মধ্যে হরি-দরশন। 

' এই হয় ঠিক ঠিক জ্ঞানীর লক্ষণ ॥ 

অপর লক্ষণ কিবা শুন পরিচয় । 
দেহাত্ববুদ্ধির হয় একবারে লয় ॥ 

স্বতন্তর বোধ হয় দেহেতে আত্মা । 
শুদ্ধজল খোড়ো নারিকেল উপমায় ॥ 
শন্তের সঙ্গেতে মাঁল৷ ভিন্ন হয় কালে। 
খট, খট. করে শব্ধ হাতে নাড়া দিলে ॥ 
আর এক তাহার তুলনা! পরিপাটি। 

দুই তিন বৎসরের শু আম আঁটি ॥ 
দেহেতে আগ্মায় যার ভিন্ন হ'য়ে যায়। 
সে হ'য়ে জীবন-মুক্ত বেড়িয়ে বেড়ায় ॥ 
জীবনমুক্কের দশী বুঝিয়ে নিশ্চিৎ। 
দেহ-মুখে দুঃখে তেঁহ সমন্ধরহিত ॥ 


৫০৫ 


জ্ঞানীর লক্ষণে আর শুনহ প্রমাণ । 
ধখন সে শুনে কাঁণে ঈর্খরের নাম, 
তখনি পুলক অঙ্গে, চক্ষে বহে নীর। 
নিজে হারা প্রাণে সারা লোমাঞ্চ শরীর ॥ 
আসক্তি গিয়াছে তীর কামিনীকাঞ্চনে, 
মনোরথ সিদ্ধ পূর্ণ হরি-দরশনে ॥ 
বিষয়ের রসে মন বিশু যেথায়। 
হরি উদ্দীপন] তাঁর কথাক্ম কথায় ॥ 
উপম! ইহাতে এক অতি পরিপাটি । 
যেমন বিশু দিয়াসিলায়ের কাঠি ॥ 
থসিলেই একবার জলে উঠে ভাল। 
বিদূরিত তমজাল ঠাই করে আলো ॥ 
বিষয়ের আসক্তিতে আর্জ যেথা মন। 
সে মনে না হয় কভু হরি-উদ্দীপন ॥ 
ভিজ! মূন শুকাইতে কেবল উপায়। 
ব্যাকুল অন্তরে খাঁলি ডাকা! শ্যামা-মায় ॥ 
মায়ে যদি হয় বোধ মীয়ের মতন । 
তিলেকে বিষয়-রসে শু হয় মন॥ 
আসন্ন সময়ে যাঁহে মনে পড়ে মায়। 
জীবের উচিৎ চিন্তা তাহার উপায় ॥ 
অন্তিমে ম্মরিয়া তারে ছাড়ে যে জীবন। 
পুনরায় নহে আর জঠরে জনম॥ 
ঈশ্বরের নামে পদে রাখিয়া বিশ্বাস। 
উপায়ের হেতু নিত্য করিবে অভ্যাস & 
আঁচাধ্যগিরির কর্ম কঠিনাতিশয় | 
মায়ের আদেশ-শক্তি বিনা নাহি হয়॥ 
সাঁমান্য মীঙষ গায়ে কিবা বল তার। 
যাহাতে করিতে পারে জীবের উদ্ধার ॥ 
উদ্ধার মুক্তির নাম বন্ধনে মৌচন। 
যাহাতে না হয় আর পুনশ্চ জনম্‌॥ 
তববনমোহিনী মায়াধার হাতে গড়া । 
কাহার শকতি দেয় মৃক্তি, তিনি ছাড়া ॥ 
একা সে সচ্চিদানন্দ গুরু কর্ণধার। 
তাহার ইচ্ছায় মাত্র মায়ায় নিস্তার ॥ 


৫০৬ শীই।রামকৃষ্-পুখি। 


সং-গুরু পায় ধদ্দি কোন ভাগ্যবান । 
স্বর উদ্ধার সর্ব পাশে পায় ত্রাণ ॥ 
উপমায় ভেক যেন বেশী নাঠি ডাঁকে । 
বিষধর ভূজঙ্গমে ধরিলে তাহাকে ॥ 
বিষহীন ঢোঁড়ায় ধরিলে কিন্তু তাঁয়। 
নিরস্তর ডাকে তেহ মন্ম বেদনায় ॥ 
নিরন্তর রব কেন শুন বিবরণ । 

গিলিতে ছাড়িতে ঢোঁড়া উভয়ে অক্ষম, 
সেইমত সংগুরু ধরেন যাহীয়, 

ছুই তিন ডাকে তার অহঙ্কার যাঁ় ॥ 
এই অহংকার মায়া ঘন-আঁবরণ। 
লুকায়ে যে রাখে কৃষ্ণ মুরলি-বদন ॥ 
যেবা পড়ে কচা-গুরু ঢোরার পাল্লায় । 
ভবের বন্ধনে মুক্ত কখন না পায়॥ 
গুরু শিষ্য উভয়ের দারুণ যন্ত্রণা] । 
কানার কি হবে! যদি নেতা হয় কানা। 
মায়া অহংকার কিবা ঘন আবরণ। 
বাখানিয়া এইখানে প্রতৃদেব কন ॥ 
মেঘে যেন ঢাকে স্থধ্যে জগৎ লোচনে। 
মায়ায় লুকাঁয়ে তেন রাখে ভগবানে ॥ 
নিকটে ঈখর, জীব দেখিতে ন1 পায়। 
মায়া আবরিয়া রাখে তাহার মারায় ॥ 
আড়াই হাতের দূরে রামচন্দ্র যান। 
মায়া-রূপা সীতাদেৰী মধ্যে ব্যবধান, 
সেহেতু লক্ষণ-জীব দেখিতে না পায়, 
ছুর্বাদলশ্যাম রাম কাছে আগে যায় ॥ 
ঈশ্বর সা্লিধ্যে কত ঈশ্বর কোথায়। 
বিধিমতে বাখানিয়! কন্‌ প্রতুরায় ॥ 
জব ত সচ্চিদানন্দ তাহার স্বরূপ | 
মায়ায় উপাধি ভেদে ভুলিয়াছে রূপ ॥ 
মায়া উপাধির ভেদে যত জীবগণ। 
নানা ভাবে নানা রূপে বিভিন্ন রকম ॥ 
মায়া -অহংকারে ভিন্ন কি প্রকার সেটি। 
জলের উপরিভাগে ঠিক যেন লাঠি ॥ 


এক জল, তাহে লাঠি ফেলার কাঁরণ। 
ছুভাঁগে বিভক্ত জল হয় দরশন ॥ 

হেথা লা অহংকার উপাধি কেবল। 
দেখিবে, লইলে তুলে খালি এক জল ॥ 
এই অহংকারোপধি করিলে ব্জ্জন। 
তখনি তোমাতে হবে তব দরশন ॥ 
গিয়ানে হইতে পারে অহংকারহীন। 
কিন্ত সেই জ্ঞান-লাঁভ বড়ই কঠিন ॥ 

ধ্রুব নষ্ট অহংকাঁর সমাধিস্থ জনে। 

মন যবে সহম্রায় সপ্তমের ভূমে ॥ 

জীবে বন্ধ, যে আমি বা অহংকারে করে। 
সে আমি বজ্জাৎআমি কাঁচা বলি তারে ॥ 
এই আমি ভবপাশে বন্ধনের গোড়া । 
ইহারে না মারা যায় ষোঁলআনা খারা ॥ 
একান্ত ঘগ্ঘপি এই আমি নাহি মরে। 
দাঁ-আঁমি হয়ে রহ তাহার গোচরে ॥ 
দাস-আমি, আমি বটে, কিন্ত সেটি পাকা 
জলের উপরে নহে লাঠি, মাত্র রেধা ॥ 
প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লইয়া জনম । 

যে কোন উপায়ে করা হরি-দরশন ॥ 
হরিপুরে যাইবারে হরিদরশনে। 

সহজ ভক্তির পথ হালের আইনে ॥ 
দরশন যেন তেন ভক্তিতে না পায়। 
প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি দরখনোপায় ॥ 
প্রেমে, অনুরাগে এই ভক্তির গঠন। 
মনের প্রকৃতি সেথ। প্রমত্ত বারণ ॥ 

বারণ না মানে ধায় পরাণ বিহ্বল । 

ছিন্ন করি জাঁতিকুলশীলের শিকল ৷ 

মনে নাই আছে কি না আছে দেহখানি। 
কষে লাগিয়া যেন ব্রজের গোপিনী ॥ 
আর এক আছে ভক্তি বৈধি নামে জানা। 
ধর্দ যার খালি কণ্ম ধ্যান আরাধনা ॥ 
বহুকাল জপ পুজা কৈলে আচরণ । 

ক্রমে ফুটে রাগাত্মিকা ভক্তিরত্ুধন ॥ 


শ্ীীরামকৃষ্ণ-পু'থ | ৫০৭ 


শীস্ত্র-বিধি সব যায় রাঁগাঁত্মিকা এলে। 
শুক পত্র তৃণ যেন উড়াঁয় ভিড়লে॥ 
কর্ম বক্ষ উৎপাটন, সহ শক্ত গোড়া । 
প্রেমিকের ভিন্ন গতি বেদবিধিছাঁড়া 
বিশ্বগুর ক্পতর প্রভু গুণধাম । 

প্রতি ধর্শপন্থীমাত্রে আশ্রয়ের স্থান ॥ 
শাক্ত, শৈব, কর্তীভজা বহুল বহুল। 
নবরসিকের মতে সাধক বাউল ॥ 
পঞ্চনামে উপাসক বৈষবৈর দল। 
রামাৎ সন্ন্যাসী পাঁধু অতিথি সকল॥ 
দ্বিবিধ বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে ধারা ॥ 
শিকজাতি অবিহিত নানকপন্থীর! ॥ 
ইদানির ব্রহ্মজ্ঞানী নৃতন ধরণ । 
দরবেশি আল্লাভজা জাতিতে বন ॥ 
লার আর বহুবিধ বাহুল্য বাখাঁন। 
, বাঁজধর্্ম-অবলম্বী শ্রেচ্ছ খ্িয়ান ॥ 
সৃহম্্র সহশ্র কত ধর্মহীন জন]। 

কোঁন্‌ মতে পথে যাঁবে জানে না ঠিকানা ॥ 
এ ছাঁড়। গাছের পাঁধী গ্রভূপদে মন। 
অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ গণ ॥ 
স্থবিখ্যাত শান্ত্রবেতা দেশে স্বিদিত। 
ইন্দেশের গৌরী, গ্তায়ে পরম মণ্ডিত। 
ধীর একে, তাহে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাঁধনে। 
হীরকের খণ্ড যেন মগ্ডিত কাঞচনে ॥ 
নৈঁয়ায়িক নারায়ণ শান্ত্ী গুণধর 
কাটিলা যে বহু কাল প্রভুর গোঁচর ॥ 
চতুর্কেদ মুর্তিমতী ত্রান্ষণী যে জন। 
আপ্রতু করেন যবে সাঁধনভজন , 
হঠাৎ আপিয়! যেবা প্রতুর নিকটে , 
গৌরাঙ্গাবতার প্রভু পূরীমধ্যে রটে ॥ 
তোতাপুরী;"প্রতৃদেবে দিল! যে সন্ত্যাস। 
কাটাইলা পুরীমধ্যে একাদশ মাস ॥ 
বদ্ধমান-অর্ীপের সভার পণ্তিত। 
নানাশাস্্ত্ববেত্তা খ্যাতি সমন্বিত ॥ 


নাম পদ্মলোঁচন ধীরেন্ত্র এক জনা । 
প্রভু দরশনে যার সফল বাসনা ॥ 
দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদাস্তিক জন। 
কাশির মঠের. তার চেলা অগণন » 
প্রভুর সমাধিস্থ অবস্থা দেখিয়া , 
বিস্ময়ে কহিল যেবা আক্ষেপ করিয়|, 
শান্্পা চীগণে করে খোলের ভক্ষণ, 
মৃহাপুরুষেরা খান কেবল মাখন ॥ 
মহাঁভক্ত শশবর তর্কচুড়ামণি । 
প্রভুর দেখিয়া হৈলা বাক্যহারা ফিনি ॥ 
ব্রাহ্মভক্তচুড়ামণি কেশব সঙ্জন। 
গোপনে পৃজিল! যেব! প্রস্থ চরণ ॥ 
দীনবন্ধু স্ায়রত্ব কোশ্লগরে ঘর। 
যে মাগিল পরাজয় প্রতৃর গোঁচর ॥ 
স্যামাপদ গ্যায়রত্ব খ্যাত সাধারণে। 
লুটাইল যেবা মোর প্রভুর চরণে ॥ 
কৃচাকুলে খ্যাত-নাম শ্রারাম পপ্ডিত। 
প্রভু ভগবান ধার ধারণা নিশ্চিৎ॥ 
এই সব ধীরবর্গ সাধু ভক্তগণে। 
ঈশ্বরীয় তত্বকথা কথোপকথনে , 
শ্রীবদনে যাবতীয় কহিলা গোঁসাই , 
তাঁর মধ্যে শাস্ত্র গ্রন্থ কিছু বাদ নাই। 
স্ট্টির প্রারস্ত থেকে অগ্যাবধি ষত। 
যাঁবৎ ঘটনাবলী মকল কথিত ॥ 
সরল ভাষায় আর সংক্ষেপ প্রকারে । 
শিশু বাঁলকেও যেন বুবিবাঁরে পারে ॥ 
পরিহরি নিদ্রাহার জগৎগোসাই। 
কত যে কহিলা তার লেখাজোখা নাই ॥ 
কষ্টসাধ্য নানাবিধ সাধন ভজনে । 
গিয়াছে গায়ের বল শারীরিক শ্রমে ॥ 
শ্রীমঙ্গের অস্থি মাংস কোমল এমন। 
মুনীতে গঠিত যেন এতই নরম ॥ 
এখন কেবল মাত্র রসনায় জোর। 
হিত উক্তি উপদেশে সতত বিভোর ॥ 


৫০৮ . আ্শ্রীরামকৃষ্খ-পুথি। 





কহিতে কহিতে কতু অবসন্ন প্রায়। সেইহেতু শ্রীকণ্ঠের কিঝিৎ দক্ষিণে। 
ভাবাবেশে বলিতেন সঞ্থোধিয় মায় ॥ সামান্য বেদনা বোধ হইল এক্ষণে ॥ 
একা আমি কত কব, না যায় কথনে। পশ্চাতে ভীষণ হেন বলিবাঁর নয়। 
শক্তি দেহ বিজয়ে, গিরীশে আর রামে ॥ যাহার যাতনা কষ্টে পরাণ সংশয় ॥ 
আরও আরও ভক্কিমান ছুই এক জন। এতেক প্রতুর কষ্ট জীবের কারণে ॥ 
পুঁধিমধ্যে নামোল্লেখ তাদের বারণ ॥ তবু না চাহিল জীব শ্রীচরণপানে ॥ 
জীবহিততব্রত প্রভু মঙগলনিদান। হায় প্রভু জীব নামে মোরা কিবা জীব॥ 
জীবের কল্যাণে কলা আপনারে দান ॥ দেখিয়! জীবের বুদ্ধি বাহিরায় জিব ॥ 
আপনারে দান কিসে শুন মন দিয়া। জীবব্রাতা শিবময় তুমি সনাতন । 
সাধনভজন সব জীবের লাগিয়া ॥ _ পাপতাপহারী হরি পতিতপাঁবন , 
সাধনায় ভম-স্বাস্থ্য শারীরিক বল। কপাসিদ্ধু দীনবন্ধু বিভু পরমেশ , 
দেহেত্ে আছিলা মাত্র পরাণ কেবল ॥ অজ্ঞানতিট্মরনাঁশ বিশ্বগুরুবেশ » 
'তাঁও এবে ওষ্ঠাগত রসন! চালনে। সচ্চিংআদন্দময় মানবযূরতি , 
পরে একবারে দান জীবের কল্যাণে ॥ পূর্ণব্র্ধ লীলা-প্রিয় অগতির গতি » 
কহিতে দারূণ কথ বিদরে হৃদয় । রতি মৃতি দিয়া পদে করুণানিদাঁন , 
লীলাগীতি শুনে পরে পাবে পরিচয় ॥ অধমে শরণাপন্নে কর পরিত্রাণ ॥ 

কণ্ঠই পঞ্চম ভূমি বেদের বচন। আরম্ত হইল এই গলদেশে ব্যথা । 
যেই ঠাই অবস্থিতি কৈলে পরে মন ». পরে কি হইল পাবে পশ্চাতে বারতা ॥ 
ঈশ্বরীয্ন তত্বকথা একমাত্র সফরে, রামকুঞ্জলীলাকথা অমৃত সমান । 
অবিরত দ্িবারাত্র রসনার দ্বারে ॥ শবণ কীর্তনে হয় পরম কল্যাণ ॥ 
এই ঠীই শ্রগোসাই অধিক সময় | সংসারের সুখে দুঃখে পেতে দিয় ছাঁতি। 
জীবে দিতে ঈশতন্্ব বহু বাক্য ব্যয় » এক মনে শুন মন রামকুষ্-পু'থি। 

ভক্তের ঠাকুর । 
এরাই 1 

জয়প্রভূ রামরুঞ্চ বিশ্বগুরু ঘিনি। জয় মাতা শ্টাম-সুতা জগত-জননী ॥ 
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দেৌহাকার .এ অধম মাগে পদরজ সবাকার ॥ 
সুমধুর লীলাকথ! অতি সুললিত। সঙ্গে লয়ে ভক্তিমতী সরলা গৃহিণী । 
অক্ষরে অক্ষরে তাহে বরষে অমুত , আর তাঁর পক্ককেশ। বৃদ্ধক জননী ॥ 
নিশ্চিৎ শঈীতল প্রাণ শ্রবণ কীণর্তমে বিহারী মুখুয্যে এক আপনার জনন। 
প্রেমভক্তি পায় ক্ফুর্তি ভারতীর গুণে ॥ কৌল শাক্ত প্রতৃপাদ ভক্তি বিলক্ষণ॥ 
আজামত শ্রীপপ্রত্র দেবেন্দ্র ব্রাঙ্মণ। ধার প্রতি দেবেন্দ্র পড়ে কপা-কণ!। 
ধাইতে দক্ষিণশ্বরে কৈলা আয়োজন ॥ সেখানে নিশ্চয় হয় প্রভুর করুণা ॥ 


স্তর শ্রীরামরুষ্ণ-পু'থি | ৫০৯) 


স্বচক্ষে লীলার হাঁটে কমু দরশন। 
প্রভু রাঁজি, রাজি যেথা দেবেন্দ্র স্রাঙ্গণ ॥ 
বিহারী গরিব বড় বাহারিতে ঘর । 
অর্থউপার্জনে আসে সহর ভিতর | 
দৈবযোগে দেবেন্দ্র সঙ্গে পরিচয় । 
সন্তানের সম গণি দিলেন আশ্রয় ॥ 
পাত্র দেখি পুত্রাপেক্ষা করেন যতন । 
চাঁকরি করিয়া দিলা! মনের মতন ॥ 
অর্থ পরমার্থে ছুয়ে পুর্ণ অভিলাঁষ। 
জনশ্রুতি কহে সৎসঞ্ধে কাশীবাস ॥ 
দেবেন্দ্র কপায় তাহারে কপাবান। 
ভক্তাধীন ভক্ত-প্রিয় প্রভু ভগবান্। 
প্রভৃদেব এক দিন দেবেন্্রকে কন। 
বিহারী প্ররুত সিদ্ধ কৌল একজন | 
শুন দিনেকের কথা কহি তোরে মন। 
সর্বতী পৃজা করে বিহারী ব্রাহ্মণ । 
:প্রতাক্ষ দর্শন, মূর্তি মাটি দিয়া গড়া । 
হেলে ছলে থেলে যেন জীবঙ্গের পারা 
বিহারীর পৃজ! এত ভক্তিসহকাঁরে | 
চিন্ময়ীর আবির্ভাব মুন্ময়-আঁধারে । 
সেই সে বিহারী আজি মহা ভাগ্যবান । 
দেবেন্দ্র সঙ্গে প্রভু দরশনে যান ॥ 
বহু অগ্রে শুনেছেন দেবেস্্বর মাতা । 
পুরীর মধ্যে ত আছে অনেক দেবতা ॥ 
সেহেতু দেবতাদের পূজার কারণে । 
গুড়ের বাতাস কিছু আনাইলা কিনে ॥ 
সেগুলি পুটুলিমধ্যে করিল বন্ধন । 
এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির ব্যবস্থ। যেমন ॥ 
বাপার গোপনে রহে কেহ নাহি জানে। 
দেবেন মিষ্টান্ন লন প্রভুর কারণে ॥ 
'তরী-আরোহণে হয় গমন তগাক়। 
যেখানে বিরাজমান রামকঞ্রায় ॥ 
নিদাঘের কাঁল ইহা অতি ভয়ঙ্কর । 
। প্রচণ্ড মার্ভগ জলে মাথার উপর ॥ 


মাঁড়াই প্রশ্ুর বেশ! গগনে এখন | 
ছোঁট খাটে উপঝিষ্ট প্রভু নারায়ণ ॥ 
একে একে প্রণাম করিল সবে তীয়। 
বুড়ী খাসি শ্রীপ্রতূর মুখপানে চায়। 
বাৎসল্য উদয় হৈল প্রভুর উপরে । 
অকল্যাণ হবে তাই প্রণমিতে নাঁরে ॥ 
অন্তর বৃষিয়া তবে উঠিয়া ত্বরিতে। 
বালকের মত প্রভু ধরিলেন হাতে ! 
মাতবৎ সম্তাণ করিষ। তাহায়। 
বুড়ীরে বসান প্রত নিজের খরায় ॥ 
শিশু সম এক পাশে আপনি বসিয়ে । 
কথোপকথন কত যেন মায়ে পোয়ে ॥ 
বুড়ীর আনন্দ এত নাহি লেখাজোঁখা। 
বাঁতাপার পুটুলি বগলে রাখে ঢাকা ॥ 
বগলে পুটুলি আছে মোটে নাই মনে। 
ঘব ঘন চান খালি শ্রীমুখের পানে ॥ 
শিশু সম তাঁষে প্রত কহেন তখন । 
বাঁতাসা খাইতে মোর ইয় বড় মন॥ 
নাঁন। দ্রব্য মন্দিরেতে সাধ নহে তায়। 
বাসন হইল মাত্র গুড়ে বাতাসায় ॥ 
দেবেন্দ্র দিলেন মূল্য বিহারীব হাতে। 
আলম বাজারে গিয়া বাঁতাসা আনিতে ॥ 
সন্নিকটে দোকান নাহিক তথাকার। 
সিকিক্রোশ দূর এই আলম.বাজার ॥ 
উর্ধ্বাসে দ্রতপদে চলিল বিহারী । 
বাঁতাসার জন্য প্রতু ব্যকুলিত তারি ॥ 
বাতাস! বাতাস প্রত ক্ষণে ক্ষণে কন। 
অবিকল অল্পবন্ধঃ শিশুর মতন ॥ 

মায়ের নিকটে যেন অতি শিশু ছেলে । 
দ্রবোর কারণে টানে ধরিয়া আঁচলে ॥ 
ঠিক তেন গ্রতৃদেব করি আলিগুলি। 
বাহির করিল! ঢাকা বুড়ীর গুটুলি 
তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন প্রতুরায়। 
যা! খুজেন সেই দ্রব্য বাধা আছে তায় ॥ 


৫১৩ শ্রীরামকৃষ-পুথি। 


আনলো সীম! নাই দেন শ্রীবদনে। 
দেবেন্ত্রে কহেন তুমি বলিলে না কেনে ॥ 
সুন্দর বাতাস £েথা! তোমাদের কাছে। 
বিহারীকে অত দূর পাঠাইলে মিছে ॥ 
কূপা করি কহ প্রত তত্ব স্ুবিশেষে। 
গুড়ের বাতাঁসা এত যিঠে হৈল কিসো ৷ 
শ্রীষক্ত্রিরে নান! দ্রব্য পাত্রে পাত্রে ভর। 
টাঁকা-সৈর সন্দেশ পাস্তা ছেনাবড়া! 
চন্্রপুলি ক্ষীরপুলি মনোহর! গজা । 
বর্ধমেনে সীতাভোগ মতিচুর তাঁজা ॥ 
রকমারি ফল মূল সহজে না মিলে । 
গুড়ের বাতাস মিষ্ট, এ সকল ফেলে ॥ 
কি দ্রব্য মিশান ছিল বাঁতাঁসা ভিতর । 
অণুকণা দে তার দয়ার সাগর ॥ 

বড়ই দারণ দুঃখ রেল মনে মনে ॥ 

মম স্পর্শ-ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে ॥ 
অস্ত কোন বস্ত প্রভু নাহি প্রয়োজন। 
বিনা তব সেধা ভক্তি সেবার কারণ ॥ 
দেহ যার না লাগিল তোমার সেবনে । 
মিছাপ জনম তার কি ছার জীবনে ॥ 
মহা ভাগ্যবান এই দেবেন ব্রাহ্মণ | 
প্রতৃর কুপায় কত্ত দিব্য দরশন ॥ 
ভাবানন্দে মগ মন রহে নিরস্তর | 
সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে যেন জর ॥ 
পরিহরি গৃহবাঁস সন্ন্যাস কামনা । 
তাহায় শ্ররায় দেন বারশ্বার হান! ॥ 
দিনেকে দারণ খেদ মর্ম হুঃখযুত। 
দগ্ডবৎ লশ্ববান শ্রীপদে পতিত ॥ 
করছয়ে পদদ্বয় করিয়া ধারপ। 
আত্মনাদে উচ্চৈ:ন্বরে কাদেন বাক্ষণ ॥ 
ভক্তের অন্তর বুঝি প্রভু ভগবান । 
আপনার ভাবে তবে ধরিলেন গান ॥ 
ভাবে রসে গীতখানি অন্দর কেমন। 
যেমন অবস্থাগত তাহার মতন ॥ 


গীত। 
কেন নদে ছেড়ে সোণার গোর দপ্ডধারী হবি। 
ও তোর ঘরে ব্ধু বিষু-প্রিয়া তার দশায় কি করবি 
একে বিশ্বরূপের শোকে, শক্তিশেল রয়েছে বুকে, 
তুইও কি জতাগী মাকে অকুলে ড্বাবি। 
উঠাইয়া শ্রীদেবেন্দ্রে বিশ্বগুর কন। 
শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের যত ভক্তগণ » 


কোন অংশে নহে কম স্ধযাঁসীর চেয়ে, 


বলিতেছি রহ ঘরে, কি কাঁজ ছাড়িয়ে ॥ 
মহামন্ত্ররপবাক্য সান্তবন! প্রভুর ॥ 

শুনিয়া সুস্থির চিত দেবেন ঠাকুর ॥ 

এ হেন ভক্তের পদে মম নিবেদন । 

কূপা কয় ছুটে যেন সংসার বন্ধন ॥ 

কি স্ুপ্প্প ভক্ত সব'এ বার লীলা । 
চরিত শবণে ভক্তি হয় প্রভূরায় ॥ 

শুন কই আর এক ভক্তের কাহিনী । 
গ্রমনযোহন মিত্র তাহার জননী ॥ 
এখন বিধবাবস্থা৷ পতি দেহছাড়।। 
পতিপ্রাণা সতীদেবী পাগলের পার! ॥ 
কল্ম- কেশ রুন্দ-বেশ দেহে অযতন। 
জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে কেবল জীবন ॥ 
আহারে আচারে ঠিক ঠিক সঙ্যাসিনী। 
এহেন অবস্থা প্রাপ্ত ্বভাবত তিনি ॥ 
লৌকিক শান্ত্রিক বিধি করিতে পালন। 
বাধ্য যেন হয় অন্তে, কিন্ত নাহি মন » 
এখানে তেমন নয় শুন সমাচার, 
তক্তের করম কা শান্্রবিধিপাঁর ॥ 
স্বভাবত হয় কর্শ ব্বভাবের বশে । 
বুঝিতে না পাবে ভাব অভাগ। মানুষে ॥ 
পতিভক্তি-অলঙ্কার বিভূষিত গাযু। 
কঠোর আচার মহ।ত্যাগিনীর স্তায় ॥ 
কিন্ত না তিয়াগ কৈল| দিনেকের তরে । 
নুবর্ণ-বলয় আর শাড়ি লালপেড়ে ॥ 


শ্রী শীরামকৃষ্ণ-পুঁখি। ৫১১ 


বিপরীত রীতি ইহা হিন্দু বিধবার । 
বিধবা হইলে পরা, শাড়ি অলঙ্কার ॥ 
তাই প্রতিবাসিনীরা করে কাণাকাণি। 
কি ধারা ধরিল দেহে মিত্রের জননী ॥ 
প্রবল নিজের ভাঁব অন্তরোতে বয় ॥ 
কথন কাহারও বাক্যে কর্ণপাত নয়। 
এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভূ দূরশনে। 
সমাগতা মিত্র-মাতা কন্তাগণ সনে ॥ 
সেই সঙ্গে আসিয়াছে প্রতিবাসিনিরা | 
তাহার আচারে করে দোষারোপ যারা ॥ 
কথার প্রসঙ্গে কথা কন গুণমণি। 
স্রীাতির ধর্ম কিবা, তাহার কাহিনী, 
প্রাণপণে পতিসেব। ধশ্ব-স্্ীজাতির , 
আজীবন পতি-পদে মতি রবে স্থির , 
এ নহে আমার কথা শান্ত্রের বাখান, 
দার পতিতে পঞ্চভাব বিগ্যমান । 
সববা বিধবা! এই ছুই অবস্থায়। 
সমভাবে রবে সতী পতির চিন্তায় ॥ 
পতির পেহাস্তে সতী বুঝে স্থিরতর | 
আছিল নশ্বর পতি, এখন অমর ॥ 
এত বলি বিশেষিয়া কন ডগবান্। 
কোন এক রাজরাণী, তাহ।র আখ্যান ॥ 
যত দিন সশরারে ছিলেন র।জন। 
পরত না অঙ্গে রাণী কোন আভরণ ॥ 
সধবা-লক্ষণ রক্ষা, পতির মঙ্গল । 
সেহেতু ছ-খানি কলি ছু-হাতে কেবল ॥ 
বিধব! হইলে পরে শুন পরিচয় । 
তিয়াগিয়! কুলি পরে সুবর্ণ-বলয় ॥ 
কারণ জিজ্ঞাসা তারে করে কোন জন। 
বৈধব্য দশায় কেন স্বর্ণ-আভরণ ॥ 
উ্্ন করিল তারে রাণী ভক্তিমতী। 
সশরীরে নশ্বর ছিলেন মম পতি » 
এখন ত্যজিয়া ভূতময় কলেবর » 
নিজ রূপে অবস্থিত অজর অমর ॥ 

১৭ 


এত কহি অঙ্গুলি নির্দেশে গুণমণি । 
দেখাইয়া দ্বিলা যেথা মিত্রের জননী ॥ 
অতিশয় উচ্চ ভাব, সুন্দর কেমন। 
রাণীর অন্তরে যেন, ইহাঁরও তেমন ॥ 
যেমন প্রভূ, সঙ্গে তেন ভক্তমালা। 
মনোহর শুন মন রামকুঞ্চলীল। ॥ 

আর দিনেকের কথা শুন বিবরণ । 
মিত্র-জননীকে প্রত কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ 
প্রসাদ পাইতে হেথা প্রভুর মন্দিরে । 
ননাননন্দিনী যত সব+সমিভ্যারে ॥ 
মিত্রের জননী মহা৷ সৌভাগ্য গণিযে। 
যথাদিনে উপনীত পুত্র কন্তা লয়ে ॥ 
আনন্দের সীম] নাই প্রভুর অন্তরে । 
নেহারিয়া একত্র ভক্ত-পরিবারে ॥ 
এক সঙ্গে বসাইলা ভোজনকালিনে। 
থাওয়াইতে দিয়া ভার যথাযোগা জনে ॥ 
নিজের ভোজন-ঠই কিঞ্চিৎ অস্তর ৷ 
দিয়ালের ব্যবধান মন্দির ভিতর ॥ 
প্রভুর কি হৈল ভাব ভোজনের কালে। 
থাল|য় মাছের মুড়া লইলেন তুলে। 
সত্বর ফেলিয়। তাহ দিল! গুণমণি ! 
যে পাতে ভোজন করে মিত্রের জননী ॥ 
মহাভাগ্যবতী তবে অপক্ষোচ মন। 
গোটা মুড়া সেই ক্ষণে করিল! ভোজন ॥ 
নন্দন পালটি পরে আসিলে ভবনে। 
মায়ে (জজ্ঞাসিল মুড থাঁইলে কেমনে ॥ 
শুনিয়া জননী সবে করিল উত্তর । 
প্রসাদ না! হয় কতু দ্রব্যের ভিতর ॥ 
প্রসাদ প্রসাদ মাত্র, প্রসাদ জিনিস। 
ফল নয়, মিষ্টি নয়, না অন্ন আমিষ ॥ 
গ্রসাদের ব্যাখ্যা কিবা শুন শুন মন। 
বুঝ যে করিলা ব্যাধ্যা সে জন কে জন ॥ 
ব্দেবাক্যাধিক গুরু ভক্তে যাহা কক্স! 
প্রভুর বিরাজ স্থান ধাদের হদয় ॥ 


৫১২ স্ীত্রীরামকুষঃ-পু থি 


শীপ্রভূর ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি । 
সন ভাগবৎ রামকুঞ্চ লীলাগীতি ॥ 
ভক্তের যাতনা ছুঃখ লাগে ভগবানে । 
বাহিকে বাহিকে নয়, পরাঁণে পরাণে ॥ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণে, লীলা শুন অতঃপর। 
ভক্ত ভগবানে নাই তিলেক অন্তর ! 
গলায় বেদনা এই প্রথম প্রথম । 
কোন দিন বাড়ে আর কোন দিন কম ॥ 
এক দিন বলিল গোলাপঠাকুরাঁণী । 
জনেক ডাক্তার আছে আমি তারে জানি ॥ 
অতি বিচক্ষণ তেঁহ সর্ব জনে রটে। 
যেখানে জামাই-বাঁড়ি তাহার নিকটে ॥ 
সরল প্রতৃর ধারা বালকের ম্তায়। 
বলিলেন, ভাল কালি যাইব তথায় | 
পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া গুণমণি। 
সঙ্গে লা কালী ও গোলাপঠাকুরাণী ॥ 
টলিলেন সহরেতে তরী-আরোহণে, 
গঙ্গার উপরে নানা কথোপকথনে | 
এই কালী, কালী চন্দ্র বালক বয়েস। 
মা বাপ ছাড়িয়া রহে যেথা! পরমেশ ॥ 
প্রভুর সেবায় রত দিবসফামিনী। 
মার কাছে যেমন গোলাপঠাকুরাণী ॥ 
মহাভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে। 
পুখিতে রহিল নাম (ভ্রম! ) বলিয়ে ॥ 
ভক্তিতে অকুভোবল লজ্জা ঘ্বণা নাই। 
( ত্র ) যেথা মাতা আর জগত-গোর্সাই ॥ 
প্রতৃর কপায় ভক্তি বিশ্বাসের জোরে । 
আকারে প্রতি কিন্ত পুরুষ আচারে ॥ 
প্রথমে সংসারী যবে আছিল! নন্দিনী । 
এখন শবভাব ধার! যেন উদাসিনী ॥ 
মায়ায় বিমুক্ত মন গ্রছ পদে নাচে। 
নির্য়ে গমন সঙ্গে ডাক্তারের কাছে ॥ 
কূমারটুলির ঘাটে উতরিল তরী। 
নামিলেন এই থানে করিবারে গাড়ি ॥ 


লাঁট, ডাকিলেন গাড়ি শ্রীগ্রতৃর লেঙগে । 
বসিলেন ভত্তম! ঠাকুর এক দিকে ॥ 
অন্ত দিকে লা কাঁলী কুমার দুজন । 
এইখানে বুদ্ধিহারা! এইবারে মন ॥ 

কি ভাবের কোন্‌ ভক্ত, কেব! কোন্‌ জনা । 
ব্যাভার আচার দুষ্টে, আভামেতে চেনা ॥ 
পরম তিয়াগী প্রভূ এবার লীলায়। 
স্্ীজাতির গাত্রগন্ধ অসহা নাসায় ॥ 
পরশে শ্রীঅঙ্গধানি যায় একে বেকে। 
কাঁঞ্চনে যেমন ধারা তেমন স্ত্রীলোক ॥ 
আজি ভক্তমার সঙ্গে একাসনে যান ॥ 
বুঝিবারে শুদ্ধ-বুদ্ধি দেহ ভগবান্‌ ॥ 
লীল। দেখিবার তরে, কর মুক্ত আখি। 
জীবনে কামনা এবে একমাত্র রাখি ॥ 
পূর্ণকর ক্ুপাসিন্কু বাহাকল্পতকু।. 
তম-বিনাঁশন বিভূ জগতের গুরু | 

বিষম সম্গন্তাতত্ব শুন শুন ম্বন। 
আকায়ে দর্শন নহে বস্তর দর্শন ॥ 
আকারে বস্ততে দোহে বিভিন্ন প্রকার। 
আকার কেবল মাত্র বস্তর আধার ॥ 
যেন তেন চক্ষে বস্ত দেখিবার নয়; 
বস্ত ধার, তার কাছে জান! পরিচয় ॥ 
বস্তগত বস্বমধ্যে সবে এক জাতি। 
আকারে পুরুষ কেহ. কেহ বা প্রকৃতি ॥, 
বস্ত নিরখিয়ে প্রভু করেন নির্ণয় । 

কেবা কিবা, কার সঙ্গে সম্বন্ধ কি হয় ॥ 
সম্বন্ধ ধরিয়া হয় আচার ব্যাভার । 

শুন তবে কহি তার কিছু সমাচার ॥ 
একদিন ঘোড়াগাড়ি করি আরোহণ । 
নরেন্র প্রভৃতি সঙ্গে সহরে গমন ॥ 
দিনকর খরতর কররাজি ঢালে ।, 
শশীর সঙ্গেতে পথে দেখা হেনকাঁলে ॥ 
তাড়াতাড়ি ছটে গাড়ি নাহিক বিরাম। 
সেবকাগ্রগণ্য শশী পাছু পাছু ধান ॥ 


শ্রীপ্রীরামকৃফ-পু থি। 


গাঁড়ির মধ্যেতে স্বান আছে বসিবার। 
নরেন্দ্র তাহারে ডাকে করিয়া চীৎকার ॥ 
প্রভুদেব বারবার মান! তাহে করে। 
শশীর নাহিক ঠাই গাড়ির ভিতরে ॥ 
নরেন্ত শ্ীপ্রভৃদেবে কল প্রত্যুত্তর । 
ক্ষতি কি. যদ্যপি বসে ছাদের উপর ॥ 
তাহাতেও নারাজ হইয়া প্রতু-কন। 
হাঁটিয়া হাঁটিয়া শশী আসিবে এখন ॥ 
গুন মন কার সঙ্গে বহে কিবা ভাব। 
লীল! দৃষ্টি নহে, ভাবে থাকিলে অভাব ॥ 
অকলগ্ক কলেবর ব্রাঙ্গণ-নন্দন | 
স্বভাবত মায়া-মুক্ত প্রভুপদে মন ॥ 
তীরে পরশিতে গাঁড়ি না দিল! গোর্সাই। 
এখানে ভক্তম! পাঁ় একাঁসনে ঠাই ॥ 
প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে ভাব স্বতন্তর ৷ 


'শুন লীলাকথ! পরে বুঝিবে রগড় ॥ 


হেথা উপনীত গাঁড়ি ভাক্তার খানায় । 
তিন জনে লয়ে সঙ্গে নামিলেন রায় ॥ 
ডাক্তারের ধশরাশি জানা সবাকার। 
স্ুবিখ্যাত নাম দুর্গাচরণ ডাক্তার ॥ 
দরশন দিক্বা তাঁয় কহেন তখন। 
পীড়াঁর প্রকৃতি আদি ত বিবরণ ॥ 
বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে বিগারিয়ে 
ওষধ প্রদান কৈল এক টাকা লয়ে ॥ 
গালুটিলা প্রতুদেব ভক্তদের সনে । 
পথে পথে উপনীত বিডনবাগানে ॥ 
সহরের মধ্যে ইহ। সুন্দর বাগান। 
সেখানেতে ভক্তমায়ে তিলক দেখান ॥ 
রকমারি বুক্ষ লতা ইহার ভিতরে। 
সিমেপ্টে তিলোক চিত্র আকা চারধারে 1 
একে একে নিরখিতে তিলকের মাল! | 
ক্রমশ গগনে হৈল অতিশয় বেলা! ॥ 
ধীরে ধীরে গঙ্জাতীরে যবে অগ্রসর । 
তখন অতীত প্রায় আড়াই প্রহর ॥ 


৫১৩ 


জলম্পর্শ নাই কার সব অনাহারে । 

তরী আরোহণ ঠকল! ফিরিতে মন্দিরে ॥ 
কিছু দুর অগ্রসর আসিলে তরণী। 

ক্ষুধায় আকুল হৈল সকলের প্রাণী ॥ 

পেট যেন তপ্ত খোল! নাড়ী জলে চরে । 
উপবাসী যেন কত মাসাদি ধরিয়ে ॥ 

কিছু কেহ মূখে কিন্তু বলিতে না পারে। 
জঠরের জালা খালি জঠরে সম্বরে ॥ 
ভক্তদের পানে চেয়ে কন প্রতৃরীয়। 
বড়ই পেয়েছে ক্কুধা পেট জলে যাঁয় 
সহিতে না পারি আর ভকত-বৎসল। 
জিজ্ঞাসিলা কাঁর কাছে কি আছে সম্বল ॥ 
লা, কালী শূন্য-খলি এক বস্ত্র সার। 
প্রতুর নিকটে থাকে, সেবা করে তার ॥ 
ভক্তম। বিশুষফক বাক্য নাহি ফুটে। 
বলিলেন এক আনা পুঁজি আছে গেঁঠে ॥ 
বরানগরের ঘাটে বাধিয়! তরণী | 
গ্রামের ভিতরে কালী চলিল অমনি ॥ 
ক্ষুধায় না চলে পদ লাগে পায় পায়। 
কিছু পরে রসমুণ্ডি আনিল ঠঙ্গায় ॥ 
গুস্তিতে অনেক গুলি প্রায় চারিগণ্ডা । 
দেখিয়াও সবাকার প্রাণ হৈল ঠাণ্ডা ॥ 
প্রসাদ পাবার আশ। সকলের মনে। 
মিষ্টিমুখে উদর পুরাবে জলপানে ॥ 

সে গুড়ে পড়িল কিন্তু বালি সবাকার। 
ভক্তের সঙ্গেতে খেলা মধুর ব্যাপার ॥ 
শ্রীকরে ধরিয়া ঠঙ্গ! মুদিয়া নয়ন। 

একে একে সব প্রভু করিল ভোজন ॥ 
পশ্চাতে চাটিয়া পাতা দিল! ভক্তমায়। 
নিজে হাতে পাঁতাখানি ফেলিতে গঙ্গায় ॥ 
ভক্তমা সঙ্কেত মত পাতা দিয়া ফেলে । 
প্রভুকে খাওয়ান জল অঞ্জলিতে তুলে ॥ 
নিত্যাপেক্ষা নর-লীল! দুর্ববোধ্যাতিশয় | 
সাযান্ত জীবের শিরে ধারণা না ছয় ॥ 


৫১৯৪ 


নিরাকারে যেমন ছুবোঁধ্য ভগবান্‌। 
সাকারেও সেইমত, অন্ধে দেখে আন্॥ 
আক্ষিতে ক্ষমতা নাই, রৈল মনে মনে। 
কারে বা দেখাব ঠিত্র, কে বুঝিবে প্রাণে ॥ 
ভাগ্যবান যেবা কপাপ্রাপ ঈশ্বরের 
বুঝিতে তাহার পক্ষে, যা কহিন্থু ঢের ॥ 
প্রীপ্রতৃর শ্রবচন শুন শুন মন। 
পিত্রাজ্ঞায় রঘুমাণি যবে যাঁন বন ॥ 
সাত জন ক্ষিমাত্র চিনে ছিল তারে। 
সেই পূর্ণত্রন্ রাম নর-কলেবরে । 
সাধিতে লীলায় কাধ্য অরণ্যে গমন | 
অপরে দেখিল রাঁমে নৃপতি নন্দন | 
সেই কথ! এইখানে, নহে ধারণার । 
দীন দুঃখী বেশে রামকুষ্ণচ অবতার ॥ 
জগতে পালেন যিনি পরম-ঈথর। 
গলায় বেদনা আজি ক্ষুধায় কাতর | 
শ্রঅঙ্গেতে নাহি তার এক তিল বল। 
শ্রীকরে তুলিয়। খেতে জাত্ববীর জল। 
সঙ্গে ধারা তেন তারা 'এক বস্তু পু'জি। 
কথন বা পান অন্ন, কখন বা কাজি ॥ 
কেমনে বুঝিবে নরে এই সেই জন। 
স্বপ্ি স্থিতি গ্রলয়ের নিদান কারণ ॥ 
লীলায় অগাধ কাণ্ড কেবা পায় তল। 
জ্ীপ্রতু হইল! বাঁকা, হইয়া সরল ॥ 


শরীক ীরামকৃষ্»পুঁখি। 


আজিকার লীলাকথা শুন অতঃপর । 
জলপানে শ্রীপ্রতূর ভরিল উদর ॥ 
প্রভুর তৃপ্তিতে, পূর্ণ তৃপ্ত ভক্তগণে। 
দেখিয়া রঙ্গের কাঁগ হাসে তিন জনে 1 
পরস্পর মুখপানে চায় বারেবারে। 
আনন্দ উথলে পড়ে হৃদয় আধারে ॥ 
প্রভৃও তাদের সঞ্ে ভাঁদি মিশাইয়া। 
উত্তাল তরঙ্গ আরও দিল উলিয়া ॥ 
কেবা চিত্রকর হেন. স্থষ্টির ভিতরে। 
এ বিচিত্র রঙ্গ-চিত্রে বর্ণ দিতে পারে ॥ 
প্রীলাকরে আছে বর্ণ প্রতিবিশ্ব তার। 
পড়েমাত্র ভক্ত চিত্ত-মুকুরমাঝার ॥ 
কিছু ক্ষণ করি খেল! চিত্তের প্রাঙ্গনে । 
পুনঃ গিয়া মিশে যায় জনমের স্থানে ॥ 
সুয্যেক্ন বরণ যেন তার সঙ্গে রয়। 
অস্তে অস্ত” পুনরায় উদণে উদয় ॥ 

এ চিএের একমাত্র লীলাকরে থানা। 
বোবা বলে কালা শুনে চক্ষে দেখে কানা ॥ 
দশন শ্রবণ আর বাগেন্দ্িয় যায়। 
শ্রতুর দঁপ্রিমান বর্ণের প্রভায় ॥ 
অমৃত ভাগার রামকষ্ণলীলাগীতি। 
ধীরে ধীরে শুন এই রামকুষ্ণপুঁথি ॥ 
পুত্র পৌত্রে ভক্তিলাভ শ্রবণ কীণ্তনে। 
বড়ই দয়াল প্রভূ সংসারীর গণে॥ 


সভক্তে প্রভুর পানিহাটি মহোৎসবে গমন। 


 পী শা 


বন ছু'হ গুরু ইষ্ট 
পুরুষের শ্রেষ্ঠ গ্রভুরায়। 

বঙ্গ জগত-জননী ; 
আদ্যাশক্তি আগত লীলায় ॥ 





বিশ্রপতি রাম ) 


এবে গুরুদারা যিনি) 


সি 


অবনী নুটায়ে বন্দ; দৌহাকার ভক্তবৃন্দ- 
সাঙ্গোপাঙ্গ লীলার সহায়। 

বন্দ সেই গঙ্গাতট ; যেথা রাজে পঞ্চবট 
তপ জপবযাহার তলায়॥ 


রী ্ীরামকঞ্-পু থি? ৫১৫ 
বন্দ সেই বিস্বতল।) যেখানে সাধন-লীলা ভক্তগণ সঙ্গে হেথা; 


রঙ্গরসে কন কথা 
দ্বাদশ বৎসর নিরস্তর | ভক্তিমাথা গোউর-প্রসঙ্গ ॥ 
হইয়া সর্বস্বত্যাগী) জীবের কল্যাণ লাগি; পান, ভক্তি ছুই মত; শেষোক্ত প্রশত্ত পথ; 
করিলেন দয়ার সাগর । এই শিক্ষা দিতে জীবগণে । 
বন্দ সেই কাঁলীবাটা। পাঁবন চেতন মাটা) জ্ঞানেতে অন্তর পূর্ণ; কর্দ্বেতে ভক্তির চিন্ন; 
কোটি কোটি বন্ধ লোক জন। আচরিলা শ্রাপ্রতু আপনে । 
বারেক নমিয়! মাথা; মুকুতি পাইল যেথা; ভক্তি-শিক্ষা আচরণ; গুণগান সংকীর্তন 
পরশিয়। প্রতুর চরণ ॥ . জপ পৃজা নামের মহিমা । 
বন্দ সে মন্দির-মেলা ; ,ল'য়ে যেথা ভক্তমাল1 ; ভোগরাগ বেশ-তুষা ) সেবা অনুরাগনেশ ; 
খেলা কৈলা লীলার ঈশ্বর । রূপ ধরি ধ্যানের গরিযা ॥ 
বন্দ সে যুগল পাট ; ছোট বড় ঢটি খাট; অর্চনাদি দেবাদির; ষ্টি মাঁকালাঁদি পীর; 
শয্যারাম যাহার £উপর ॥ মতি স্থির সকলেতে তিনি। 
মহাঁলীলা শ্রগ্রভূর ; গাইলে শুনিলে দূর; সর্বত্রে তাহার সত! ; তিনি জগতের কর্তা ; 
পাপ তাপ মন মলিনতা । দেহে তার গোটা স্থপ্টিখানি ॥ 
কুটিনাটি তিয়াগিয়া; কায়মন প্রাণ দিয়া ; প্রার্থনা গোঁচরে তার; দাসবৎ রাঁখিবার | 
র শুন মন রামকৃষ্ণ কথা ॥ আজাধীন চাকর যেমন। 
গলায় বেদন। প্রায় + দিন দিন বৃদ্ধি পায়) আমিকি আমার শক; একবারে যেথা স্তক্ধ 
আরোগ্যের উপায় বিধানে । অগ্রি-দগ্ধ রজ্জুর মতন | 
অস্তরজ্ ভক্তগণ এক সঙ্গে সংযোটন; বেদান্তের ভাষ্যকার;  শক্কর শিবাবতার : 
প্রতুর মন্দিরে এক দিনে | ভাষ্যে যিনি করিলা বাখান। 
গিরীশ, দেবেন্দ্র রাম) ভক্ত বন্গ বলরাম; এক ব্রদ্ধ সার সত্বা, জীব ও জগত মিথ্যা 
কুমার নরেন্ত্রনাথ আর। মায়া ছায়! অলীক সমান ॥ 
চক্ষুতে চসমাধুক্ত ; সুন্দর সুরেন্দ্র মিত্র ; ইহাঁতে কেবল সায়; কই দিলা প্রতুরায়। 
মহাঁভক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার ॥ বলিলেন উত্তর বচনে। 
আর কত ঘরভরা ; মনে নাই কারা তারা; জীব ও জগৎ ছেড়ে; ব্রক্ম থেকে দিলে পরে) 
মিশামিশি চেনা অচেনায়। ব্রন্মের ওজন যায় কমে ॥ 
ভক্তের মেলানি দেখি? মহাতুষ্ট বাকা-আখি; জীব ও জগৎ নামে; ত্রিতৃবনে যারে জানে । 
পূর্ব-আন্তে বসিয়া খষ্রায় ॥ ্রন্মের সে শক্তির বিকাঁশ। 
ভক্তাধীন ভগবান? ভক্তপ্রিয় ভক্তপ্রাণ। শক্তি স্থন্িম্বর্ূপিনী ) যাহে ধরি ব্রদ্ষে জানি। 
পাইয়া সম্মুখে ভক্তপাতি। শক্তি-বলে ব্রদ্ষের প্রকাশ ॥ 
» বেদনার কষ্ট তত; যাবতীয় তিরোহিত; ধানের তওুল সার; মানি কথা বারবার 
প্রভূ যেন সহজ প্রকৃতি ॥ ত্যাগ করি তৃঁষ আবরণ। 


ভক্তি-প্রিয় রামকৃষ্ণ; ভক্তিতে অতুল তুষ্ট; ক্ষেতে যদি যাঁয় পৌঁতা; জনমে আকুর কোথা; 
তাই তুলি ভক্তির তরজ। শর্তিহীনে ত্রন্ধও তেযন । 


৫১৩ 


হাঁসি কাদি অবস্থার গুণে। 
দেখি শুনি দিবানিশি । ভোগি সুখ-ছুঃখরাঁশি : 
মিথা। তাহে বলিব কেমনে ॥ 
বার নিত্য তার লীলা ; উভয়ই একের খেলা? 
নিত্যবৎ সত্য লীলাখানি 
দৌহা ধরি ছ্োহা পাই; উনো৷ ছুনো কেহ নাই 
তাঁও বটে তাঁও বটে মানি । 
বাক্যমন অগোঁচর ; বটেন অখিলেশ্বর ; 
ক্রিয়া কাণ্ড তপাদির পার। 
পুন শুদ্ধ বুদ্ধিবলে; প্রত্যক্ষ তাহারে মিলে; 
লীলা তীর বিচিত্র প্রকার ॥ 
ছমনভব কিছু নাই ; বারেবারে শ্রাগো্ীই ; 
বলিলেন বিশেষ প্রকারে। 
গুন মন সাবধানে ; এথে নাই অন্ত মানে; 
ভক্ষিকে প্রশস্ত রাখিবারে ॥ 
প্রত অবতারে মত); প্রশস্ত ভক্তির পথ; 
দুর্বল কালের জীব পক্ষে । 
আগাগোড়া সমভাবে; চাক্ষুষ দেখিতে পাবে । 
ভক্তিপথে শ্রাপ্রভূর শিক্ষে ॥ 
গোউর লীলার কথা; বলিতে বলিতে হেথ।; 
বিভোরাঙ্গ হইয়৷ আপনে। 
প্রভূপদে মজা প্রাণ; ভক্তিপথে আগুয়ান; 
জিজ্ঞাসিলা দেবেন্দ্র ত্রাঙ্ষণে ॥ 
গঙ্গাতটে বিদ্ভমান) পানিহাটি নামেগ্রাম; 
মনোহর স্থান অতিশয়। 
স্থবিদ্দিত লোকে সব; চিড়াভোগ মহোৎসব । 
বখসর বৎসর তথা হয়॥ 
যুটে কত লোক জন; সংখ্যা নাই,'অগণন। 
সংকীর্তন করে দলেদলে। 


মরি কি মাধুরী আহা) তুমি কি দেখেছ তাহ! * 


চল যাই এক সঙ্গে মিলে ॥ 
বলিলে করিব কাজ ; আর নাহি সহে ব্যাজ , 
একতা নে কায়বাক্যমল | 


িত্রীরামকৃষ-পৃখি। 


এত বলি ভক্ত রামে , আজা হৈল সেই ক্ষণে 
করিতে তরীর আয়োজন ॥ 
আজ্া শুনি ভক্তবর ; প্রসারিয়া ঘুক্তকর ; 
হাসিমুখে করেন উত্তর। 
পেনেটির মহোৎসব; কেমনে গমন হবে; 
গলায় বেদনা তাই ভর ॥ 
নিষেধে বদনে হাঁসি; এদিকে অন্তরে খুসি। 
কারণ করহ অবধান। 
প্রভুদেবে লয়ে সাথে; ইচ্ছা বুলে মেতে পথে; 
হুজুগপিয়ার! ভক্ত রাম ॥ 
বালক স্বভাব রায়; প্রত্যুত্তর কৈলা তায় 
গলায় ব্যথায় নাহি হানি। 
পেনেটিপ্প মহোঁৎসবে ; যেমতে যাইতে হবে) 
যাব বলে বলিয়াছি আমি ॥ 
সত্যপ্রিক্স সত্যপ্রাণ; সত্য রূপে ভগবাশ্‌; 
গিয়্ান প্রভুর আজীবন । 
সত্যে স্থিতি সত্যে মতি; সত্যে চিরকাল গতি)” 
প্রাণপণে সত্যের পালন ॥ 
ভাল শন্দ মানামান; পাপ পুণ্য জানাজানি) 
শুচি ও অশুচি বলি দিয়! 
রাখিল! সযস্বে কাঁছে- ছুটি বস্ত বেছে বেছে; 
শুদ্ধভক্তি, সত্যেরে ধরিয়া ॥ - 
প্রকৃতি বুঝিয়া রাম; তখনি অমনি যা; 
জলযানে মাঝির যেখানে । 
ভাড়া করি চারি তরি; তখনি আইলা! ফিরি; 
গোচর করিল! শ্রচরণে ॥ 
পানসীর মাঝি-াড়ি ; শীপদে ভকতি ভারি; 
চৌধারে যতেক গঙ্গা তটে। 
উৎসবের ধার্য দিনে); সকালে বাধিল এনে ; 
চারি তরী পুরির নিকটে ॥ 
হেথ। বহু ভক্তগণ; ক্রমে ক্রমে সংযোটন গ 
হইতে লাগিল রীমন্দিরে। 
আনন্দের ঠিক চিত্র ; আকিবারে তিল মা; 
শক্তি নাই জমার ভিতরে | 


শীস্রীরামকৃফ পুঁথি 


জানলোর সিন্ধু রান্ন; ছুলিয়া লীলার বায় ; 
কানায় কানায় সমুখিত। 
নানাবিধ রঙ্গে ভে; তরঙ্গ তৃলিয়া সঙ্গে; 
আপনে আপনি আন্দোলিত ॥ 
ভক্তধুথ তাহে গিয়া) পড়ে অঙ্গ ভাসাইয়া ; 
লহরে লহরে করে খেল! । 
সরসীর শ্বচ্ছ জলে) নানাভাবে হেলে ছলে ; 
যেইরূপ রাজহংসমাঁল! ॥ 
জঙলময় কলেবর; . ষেইরূপ সরোবর ; 
*প্প্রভু-সাগরে এইখানে । 
আহামরি কি মাধুরী; আনন্দ কারণ-বারি; 
সুধা তিক্ত যাহার তুলনে ॥ 
গ্র্গবাসী দেবতারা;  অজর অমর বারা; 
শূকর দেহে বিমানে বেড়ান । 
অতুল শকতিযুত ; তাহারাও অবিদিত) 
প্রভুসিন্কুবারির সন্ধান ॥ 
'নারদাদি খষিবর ; শুকদেৰ তপঃপর ; 
কেবল করিল পরশন। 
গতুষেক পিয়ে পানি;  শববৎ শুলপাণি ; 
অবাক কাহিনী শুন মন॥ 
হেথা! প্রভুভক্তগণ ॥ উঠ্ভুবুসস্তরণ ? 
অনুক্ষণ সেই জলে করে। 
সমন্তা বিষম শক্ত 7) বুঝিবারে প্রভূভক্ত ; 
কেবা তারা নরকলেবরে ॥ 
বুঝিতে নাহিক শক্তি ) ভক্তপদে মাগি ভক্তি; 
যোজন অন্তরে মুক্তি রাখি। 
একমাত্র অভিলাষ ; হইয়া দাসানুদাস ; 
চরণ-সেবায় যেন থাকি ॥ 
এই সব ভক্তপাতি ; সঙ্গে লয়ে বিশ্বপতি; 
প্রত্থদেব লীলার ঈশ্বরে। 
সানন্দে মগন মন); করিলেন আরোহণ; 
খ্বাটে বাধা তরীর উপরে । 
-হ কাছে চারিতরী ; চালাইল ধীরি ধীরি। 
্রহ্মবারিবাহিনী গঙ্জায়। 
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ষ্ট মন তক্তগণে ; মধ্যে ল'য়ে ভগবানে ) 
আনন্দে আনন্দ গীত গায় ॥ 
গীত। 
প্রেমের বাজাবে আনঙোর মেল1। 
হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে আনন্দে করে খেলা। 
ইঙ।|দি--. 
এখানে শুনিয়া গান; বাহহারা ভগবান্‌ 
শুন তাখে কি হইল ফল। 
সেই সিন্ধু আনন্দের; বাড়িয়। উঠিল ঢের; 
আধার উথলে পড়ে জল ॥ 
ছদ্ববেশে শ্রগোমাই ) চিনে অন্তে সাধ্য নাই । 
চিনে মাত্র সহচরগণে। 
ভক্তিতে অতুল তেজা $ তাহারা লুটিল মজা; 
এই মহালালার প্রাঙ্গনে ॥ 
নরচক্ষে দিয়া ধূল1) এবারে প্রভুর খেল|। 
অপরে না পাইল সন্ধান। 
নিত্যধাম পরিহরি ; ব্রদ্মাণ্ডের অধিকারী; 
সকায় ধরায় মুর্তিমান ॥ 
ভাগ্যে যদি কেহ শুনে; তত্ব নাহি পশে প্রাণে 
বরঞ্চ উত্তরে তর্কে কর। ...& 
করিয়া ভীষণ কোপ) মনুষ্যে ঈশ্বরারোপ ॥ 
অসম্ভব কে করে প্রত্যয় ॥ 
প্িতে অধিক ধোকা; কথা কর চোখাচোখা। 
বিপরীত তরকসহকারে । 
প্রমাণে সাকার নাই ; বিশ্বাস প্রত্যয়ে পাই) 
বোধ উপলব্ধির দুয়ারে ॥ 
সরাটে বিরাট যিনি) মায়াময় ময়াস্বামী; 
সর্ববানুপ্রবিষ্ট বিশ্বকায়। 
সর্বজ্ঞ সর্বগশক্তি; সদা ধার আজ্ঞাবন্তী ) 
যুক্তিতে কি বুঝিবে তীহায় ॥ 
বিন্দুতে যে সিন্ধুময় ; অথুতে যে হিমালয়) 
ব্যয়ে ধার ক্ষয় মোটে নাই। 
অদ্ধপাতে দিয়া ঠিক) কি তীয় করিবে ঠিক) 
অঞ্ধ যার নাহি পায় থাই ॥ 
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সাকারে ও নিরাকারে ;সমভাবে খেল! করে, 
সমকালে অবিচ্ছিরভাঁবে। 
নাহি যেথা কথা রব; কিম্বা কিছু অসম্ভব; 
কথায় কি তাহারে বুঝিবে ॥ 
মাছুষের মাথাগুলি।; যেমন শামুক-খুলি; 
বিন্দু বুদ্ধি আধারের স্থল। 
আছে সদি এক ফোটা; তাহাতে অনেক লেঠা) 
ঠিক যেন কাদা-ঘ"1টা জগ 
জলে নাহি জলাকাঁর ; তাহে নহে ডাঁতিবার 
চন্দ্রমার প্রতিবিদ্বধানি। 
দর্পণ ধূলায় মাথা; নাহি যায় মুখ দেখা; 
| মলিনতা আবরণে হানি ॥ 


পরাবিষ্ভা বলি তাঁকে ; কায়মনোবাক্যে একে) 


গুরুবাক্যে কেবল প্রত্যয়। 
তাহে যার স্থিতি গতিঠ গিরিবৎ স্থিরমতি ) 
স্থপগ্ডিত সেই জনে কয় ॥ 
স্বদয়ে বিশ্বাস-খু'টী; ভক্তি-ডোরে বাঁধ আটি। 
পদ ছুটি প্রভুর আমার । 
চল যাই ছুই জনে; লীলা-গীতি আন্দোলনে । 
কূলহীন ভবসিন্কুপার ॥ 
এখানে দেখহ রঙ্গ ; ভগবান্‌ ভক্তসঙ্গ ) 
আনন্দের তুল্য়া তৃফান। 
ধুলা জগতের চক্ষে; পৃততোয়া গঙ্গাবক্ষে। 
সগণে আপনে ভাসমান ॥ 
ভাব ভঙ্গে প্রভুরায় , বাহুটেঠা এলে গায়; 
আখি, হাসি ছুয়ের দুয়ারে । 
এত কথা ইসারায়; ভাষা নাহি কুল পায়) 
ভেসে যায় অকুল-পাঁথারে ॥ 
উল্লাসে হৃদয় নাচে; পানিহাটি বত কাছে; 
দূর “থকে পশিল শ্রবণে। 
উচ্চ আনন্দের রোল; বাজে শত শত থোল। 
করতাল রণশিঙ্গা সনে ॥ 
হ্রুতগতি তরী চলে ; আসিয়া লাগিল কুলে; 
মহোৎসব হয় যেইথানে। 
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প্রভুপদে মন আটা; নবাই চৈতন্ত জেঠা ) 
আগত উৎসব দরশনে ॥ 
তরীতে দেখিয়া! রায়; আছাড়কাছাঁড় থায়; 
লুটালুটি যায় ধরাতলে । 
কতু ধরিবারে তরী; বীরদশ্ফে লম্্ মারি 
ঝাঁপ দিতে যান গঙ্গাজলে ॥ 


শ্ীচরণ দরশনে ; দিগ্থিদিক নাহি মানে; 
ঠিক যেন উন্মাদের প্রায় । 
সত্বর ভাঙ্গায় গিয়া; সঙ্গে হাত বুলাশয়া ; 
শান্ত তারে করিলেন রায় ॥ 
পরে প্রত ভক্তাধীন; বটবক্ষ প্রদক্ষিণ ; 
কৈল্পা যত লয়ে ভক্তগণ। 
যেই বটরৃক্মলে; গৌরাঞ্জের মূল লীলে 
মহেতপব যাহার কারণ ॥ 
গৌরভক্ত এক জন; বন্দি তার শ্রীচরণ ) , 
নিস্তাই মল্লিক নামে তিনি। 
শুভ সমাচার পেয়ে; সত্বর আইল ধেয়ে ; 
যেথা প্রত অথিলের স্বামী ॥ 
প্রভূপদে ভক্চি মতি; যুক্ত এই মহামতি ; 
ভক্তিমাথা বিনয় বচনে। 


প্রতৃকে প্রার্থনা করে; সডক্তে গমন হরে। 
সন্নিকটে তার নিকেতনে ॥ 
গৌর নিতাই ঘরে ১ ভক্তিভরে সেবা করে; 
ভক্তি বড় গৌরাঙ্জের পায় । 
ভক্তগণ সহ লয়ে; প্রেমে পুলকিত হয়ে )* 
ব্সাইলা বৈঠকথানায় ॥ 
মন্দিরের পাছুবর্তী; গোরা নিঙ্গাইর মুর্তি) 
বিদ্যমান আছয়ে যেখানে। 
কীর্তনিয়া দলেদলে ; নাচে গায় কৃতৃহলে; 
এই মহাউৎসবের দিনে ॥ 
কিছু ক্ষণ হৈলে গত; মন্নিক ছুএকরযুত ; 
নিবেদন কৈলা শ্রীগোচরে | 
ভিতরে প্রবেশ করি; যেখানে ঠাকুরবাড়ী। * 
বিগ্রহের দরশন তরে ॥ 


গ্ী্ীযামকাক-পু খি। 


শ্বানে গমনের আগে; পীঅঙ্গে আবেশ লাগে 


পথ্ধিমধ্যে ক্ষণের ভিতরে 
প্রডূর প্রকৃতি জ্ঞাত 
আছে অঙ্গ রক্ষা করিবারে ॥ 


খোর আবেশের নেশা ; ভিতরে ষখন আসা । 


দালানের প্রাঙ্গন উপর । 
কীর্তনিয়। দলে দলে ; বেন়ল সকলে মিলে । 
ভাঁবেভরা মুর্তি মনোহর ॥ 
পুলকেন্থাকুল গাত্র ; কেশরী-বিক্রমে নৃত্য ) 
দেখি নেত্রে লাঁগে চমৎকার । 
স্থান হৈল পরিপূর্ন; চারিদিগে লোকারণ্য ; 
দেখিবারে বৃত্যের বাহার ॥ 
নেহারিতে শ্রীগোসাইংনীচে যে ন! পায় ঠাই; 
দ্রণন পিয়াসের চোটে । 
ছাদের উপরে ধায় ; কেহ উচ্চ স্থানে যায়; ; 
কেহ কেহ গাঁছে গিয়। উঠে ॥ 
' কীর্তনে প্রহর নৃত্য ; কি শক্তি শাকিব চিত্র; 
নৃত্যে মোর শ্রপ্রহর কর। 
আকর্ণ পূরিত টাল; যেইরূপ ধন্ুতণে £ 
ধান ছাড়িতে যায় শর ॥ 
বাম হম পশারিত সরল শরের মত ঃ 
দক্ষিণ বুকের দিকে মোড়া। 
ঠিক ধেন আধামাবি ; গলা 'কম্বা কঠাবধি) 
বক্ষে লগ্নঅঙ্গুলির গোড়া ॥ 
ধক্ষে অঙ্গে মহাবল; পদ-্চাপে ধরাতল । 
অবিকল হেলাহেলি করে। 
বু অঙ্গ এত ঢলে; পড়ে যেন ভূমিতলে । 
পড়ি পড়ি কিন্ক নাহি পড়ে । 
ভক্গণে পায় ডর; এযেনৃচা ভয়ঙ্কর। 
পাছে বাড়ে বেদনা গলায়। 
শান্ত করিবার তরে) বিধিমন্ছে চেষ্টা! করে। 
কিন্ব হয় বিফল উপায় ॥ 
ডীতিভাব ভক্তদের ; অন্তরে পাইয়া টের । 
হইলা আপনি শাস্ত নিজে। 
৯৮ | 
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তখন লইয়! তীয় ) ভক্ষেরা বাহিরে যায়) 
অঙ্গবাস ঘামে গেছে ভিজে ॥ 
মল্লিক সোণারবেণে; সত সতা সোণা চিনে 

কাতরে দীাড়ায়ে একধারে। 
যোগাইছে যাহা লাগে, প্রতুর সেবার লেগে; 
অতি ভক্তি যত্রসহকারে ॥ 

&ভু ঘবে গুকৃতিস্থ) হয়ে ঠেহ সপব্যন্ত | 
যুৎকরে করিয়। কাকৃতি। 
প্রডূভক্তগণে ক; জলযোগ আয়োজন । 
আগমন করুন সম্প্রতি ॥ 
রাঘবের পাট হেথা; মূল মহোৎসব যেখা 
তথাকার গোস্বামীত্রাঙ্গণ। 
প্রতুর বারতা পেয়ে $ গোচরে আসিয়া ধেয়ে) 
আগযনে ঠকলা নিবেদন ॥ 
তথায় যুগল-১।ম; মনোহর ব।ধাশ্াষ। 
রাবব সেবক ছিল ধ:র। 
রাঘব পণ্ডিত যিনি ; গৌগাঙ্গের গণ ঠিনি। 
জন্ম ঘবে গৌরাগ্গানতার ॥ 
গোস্বামীরে উ্রগোসাই, কহেন কেমনে যাই, 
গলায় বেদনা অশয় । 
শ্রবাক্ ন। শুনে কানে : শ্রীতস্ত ধরির! টানে, 
সহ স্ত্রতি মিনতি বিনয় ॥ 
ভক্তিপ্রিয় ভগবান; ভ'ক্ততে দিয়াছে টান) 
ভক্তিমান গোস্বামীব্রাক্ষণ। 
থাকিতে না পারি আর; হইগ্নে আগুসায় ) 
ছায়াবং পাছু ভক্তগণ॥ 
ভাবেভরা অনিবার ; কি ভাব কখন তাঁর; 
ধারাবং নিরন্তর বয়। 
সঙ্গে ধীরা অহরহ ) তীরাও বুঝে নাফেহ; 
একবাক্যে মকক্েই কয় 
অবোব্য ধীহার নাম) বিশ্বনাথ বিশবধাম; 
অবোণা সকল 'অবঙ্ায়। 
সাকারেও বোধাভীত ; নিরাককে যেইমঞ 
লীমাবন্ধ কেব! বলে তায় 


৫২ ৩ 


থাকিয়া দেহের ঘরে যে প্রভু জানিতে পাবে। 
ব্রন্মাণ্ডের যাবৎ বারতা । 
হয়েছে কি হবে পরে , কাধ্যাবলী স্তরে স্তরে; 
সীমাবদ্ধ তিনি কিবা কথা ॥ 
হেথা একে অন্তে পিটে। দাগ শ্রীপ্রভূর পীঠে ; 
সহ গাত্রে প্রহার যাতনা। 


কাছে কিবা লোকান্তরে; তিনি পান দেখিবারে) 


কোথা কিবা কি হয় ঘটনা ॥ 
এক দিন গঙ্গাকুলে ; ঠিক পঞ্চবট-যুলে 
বসিয়া আছেন প্রভুরায়। 
গভীর ভাবেতে মগ্ন; অঙ্গে বাহ্‌-চেঠাশৃন্ট ) 
জড়বৎ পুত্তলিক প্রায় ॥ 
অঙ্গবাস আলথাল; সঙ্গে আছে রামলাল; 
ভরীর্ত-পুত্র নিজের প্রভৃর। 
অকশ্মাৎ হেনকালে; হা হা হা হাহা হাবলে। 
হাঁত তুলে উঠিল ঠাকুর ॥ 
রামলাল কিছু পরে ; জিজ্ঞাসা করিল তারে; 
কহিবারে কিবা বিবরণ। 
তবে কন শ্রীগোসাই। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। 
দেশে এক পৃজারীব্রাঙ্মন | 
ঢ,কিল ঠাকুর-ঘরে ; সেবিবারে রঘুবীরে ; 
ঘটাতে থা] পুকুরের জল । 
জলমধ্যে মাটি মলা; ঘোলের মতন ঘোলা) 
জল-পোকা তাহাতে কেবল ॥ 
সেই জল পাত্রে ধরে; নাঁওয়াইতে রঘু বীরে; 
পূজারীর উদ্যম বাসনা । 
তে কারণে ব্রাঙ্গণেরে ; বলিয়। দিলাম তারে; 
ব্যবহীরে হেন জল মানা ॥ 
হেথা জাহুবীর তীর ; কোথা দেশে রঘুবীর ; 
দুর স্থান দু-দিনের পৃথ। 
কি কব অধিক আর; কর্ধ রামকু সার) 
ত্বর"ক্প মিটিবে মনোরথ ॥ 
গোটা বিশ্বরাজ্য ব্যেপে । দেব কি দানবন্ধপে; 
যেরূপ যেখানে আছে যিনি 


শ্রউরামকৃ-পু'খি 


শ্ীপ্রতৃর করগত ) প্রকৃত কলের মত । 
গুন এক মহিমা! কাহিনী । 
পূর্ণান্থে পুরীর বামে ? ইংরাজের মেগেজিনে; 
গোলাগুলি বারুদের ঘর । 
ইচ্ছামত কোম্পানীর ; বারেক করিল স্থির 
দক্ষিণে করিতে পরিশর ॥ 
প্রবেশিয়া কালি বাঁটী; - যতদূর পঞ্চবটা; 
ইংরাজ মাঁপিয়া কয় পরে। 
ল'য়ে উপযুক্ত পণ; স্থান করু, সমর্পণ) 
নচেৎ লইব কিন্ত জোরে । 
পৃরীতে পাইয়া! ভয়; আসিয় প্রভৃকে কয় 
. কি উপায় হয় এই স্থানে। ্‌ 
মহান্‌ বিপদ শুনি নিজ মনে গুপমণি। 
:  চলিলেন পঞ্চবটীতলে ॥ 
কহেন:আসিয়া ফিরে 7 পঞ্চবটী রক্ষা করে; 
৯. মহান্‌ পুরুষ এক জন।  * 
আমি - কহিয়াছি পায়; পেঁচ যাহে খুরে যায? 
. নাহি আর ভয়ের কারণ॥ 
ষে প্রস্ুর এই সাঁধ';কি সে তীঁরে কবে বোধ্য, 
বঠে চোন্দপুয়ার আঁধারে । 
নিত্যতেও যে প্রকার; কিমদ্তুৎ কিমাঁকার। 
লীলার ওপার নিরাক'রে ॥ 
কত আর কব মন; নিজ মনে আন্দোলন 
কর রামকৃষ্ণলীলাগীতি। 
কহি বদি পুনর্বার ; বলা কথা পূর্ব্েকীর 
অনর্থক বেড়ে যায় পুথি ॥ 
হেথা রাঘবের পাটে 7 পথ যেতে ভাৰ উঠে) 
হেন ভাব কথন না শুনি। 
তাকিয়া আকাশপানে ; দক্ষিণ পূরব ফোণে 
বাহজানহীন গুণমণি ॥ 
কোথায় ধাইল চেঁঠা ; ম্পন্দহীন অঙ্গগোট4 ) 
জড়বৎ অচগ শরীর । 
খই ছিলা, এই নাই; কোথা! গেবা শ্রীগো্সাই। 
মাধা কার কে করিবেপ্ধির ॥ 


প্ীহীরামকৃষ-পুথি। ৫২১ 


যদনষণ্ডলে ফুটে ; চন্্রিষার জ্যোতিঃ মিঠে; ডক্কের যে ভগবান্‌; 


ঝলমল প্রীবয়ানথানি । 


শুনহ তার প্রমাণ; 
ভক্তগণে ভয়ার্ত দেখিয়া । 


তাহাতে নীলিমা রেখা ) মাঝে মাঝে দেয় দেখা; সপ্তম হইতে নীচে; ক্রমে ক্রমে পিছে পিছে?" 


অপরূপ প্রভুর কাহিনী ॥ 


এয়ূপে সমাধি ঘোর; গত গ্রায় ঘণ্টাভোর ; 


নিয়ে মন আসিতে না চায়। 


সেই হেতু ভক্তগণে ; ্রীপ্রভূর কাঁনে কানে; 


বীজ-বাক্য প্রণব শুনাঁয় ॥ 
বীজমন্ত্র স্ছৃতিমূলে ; 


হয় মহাভাব অবসান । 


হেথা রাঘবের পাটে; সে বিধান নাহি খাঁটে। 


ভক্তবর্গে সভীত পরাণ ॥ 


সমাধি সময়ে দিলে) 


আমিলেন আপনি নাঁমিয়! ॥ 
আবেশের ঘোরে তীয়; উঠায়ে লইলা নাক; 
ধরাধরি করি পরম্পর। 
মাঝিগণে অনুমতি; পাঁড়ি দেহ জ্রুতগতি) 
একবারে দক্ষিণসহর ॥ 
রামকম্জায়ণ কথা) শ্রুতিস্থমধূরগাথা ; 
শ্রবণ করিলে এক মনে। 
ভব ভয় করি নট; বিশ্বরাজ রামকু্ঃ ) 
তান দেন অভয় চরণে ॥ 


প্রভুর মাহেশের রথে আগমন। 


বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকন্টরায়। প্রেমীনন্দে বন্দ গুরুদারা জগন্সায় 
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত ৫েঁহাকার ! ধ দের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার ॥ 


আগাগোড়া দেখ' লীল৷ ভক্তিসহকারে। 
য়! বিনা কিছু নাই প্রভূর শরীরে ॥ 
মহামত্ব দিবারাত্র বিভোর দয়ায় 
বলবতী এত, মন রহে না কামার ॥ 
বরিষার কালে যেন জলদের দল। 

ঠেকে .ডেকে শুন্ঠে ছুটে ঢালিবারে জল॥ 
ডাল মন স্থানাস্থান বিচারবিহীনে ; 
সেইমত প্রতুদেব কপা-বিতরণে ॥ 

৷ দিনে দিনে গলার বেদনা বুদ্ধি পায়। 
তিল গ্রাহা নাহি হেন কঠিন পীড়ার ॥ 
পীড়ার বারতা রাষ্ট্র হৈল সর্ব স্থানে । 
ঈলেদলে ক্ত যত আসে দরশনে ॥ 
দরশে অলস বহু ফাঁল যেই জন। 
তিনিও আসিয়া দেখা! দিলেন এখন | 
বাশবিয়া আকৃষ্ট ফরিতে ভ্তদল। 
ালার ধেদন হেম গ্রডূ় কৌশল ॥ 


নিরখিয়! ভক্তির ভকতের মালা। 
একবারে বিম্মরণ বেদনার জালা ॥ 
পূর্ব একভাব বহে অবরাম । 
রঙ্গরনে কথা, নাই তিলেক বিশ্রাম | 
ডাবের আবেগ বুদ্ধি কথোপকথনে । 
সহজে ধরি$] প্রভু পড়েন তৃফানে ॥ 
প্রভ্ীতে যখন উঠে প্রতুর তুফান । 
ভভদের সঙ্গে প্রভু নিষ্ে ভেসে যাঁন ॥ 
কুটিকাটাসহ যেন অকুল সাগর 

তরঙ্গ তুলিয়া ভাসে নিজের ভিতর ॥ 
সাগর সলিলে ভরা! আনন্দ হ্থাঁয। 
প্রতৃসিদ্কুমধ্যে উন্মি তুলে ভাব-বায় ॥ 
সিদ্ধুর আধারে যেন সলিল আধেয় 
শ্ীপ্রতূসাগরে খালি আনন্দের তোয়ঃ ॥ 
সেখানে পবনে তুলে তরঙের মালা । 
এখানে লইয়া ভাব জীপ্রতূর খেল! ॥ 


৫২২ ইত্ীরামকৃষপুি। 


ফুটিকাঁটা ভাঁলমান সাঁগয়ে যেমন | 
শ্ভূাগরে ভাসে ভঙ্গতের গণ? 
এহেন অবস্থপর্ে খোজ নাহি বহে। 


কে গেছে দেখিতে কিন্ত! পীড়া কোন্‌ দেহে ॥ 


এমতে করিয়া রঙ্গ অন্তরগ্গ সনে | 
যে ছিল অস্থরে তীরে মানিলেন টেনে ॥ 
অস্তুরক্গ বাছাই এ কাণ্ডের প্রকৃতি । 
শুন রামক্কস্*লীলা মধুর ভারতী ॥ 
আঁষাঢ়ে রথের দিনে সহরে গমন ॥ 
ভক্ত বনু বলরাম তাহার ভবন ! 
তাহার মন্দিরে জগন্নাথের মূরতি। 
ক্মশ্র্ডৌগরাগসহ সেবা নিতি নিতি ॥ 
সমীরোহে নহে, কিহ্ছ পর্দা সব হয়। 
এর আধাড়ে এই রথের সময় | 
্প্রভূর আগমন শুনিয়া বারতা | 
ভক্ত সমাগমে ঠহল বিষম জনতা | 
বাহিরের শত শত লোক আলে ষায়। 
ভিতরে না| ধরে মোটে, রহে বারাগায়। 
চৌদিগে বারাঁগারাজি বাহির প্রদেশে । 
দক্ষিণের বারাণ্ডীয় রহে বারা আসে 
অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রায় উপস্থি ত। 
কু ঈশততে মত্ত, কতু হয় গীত । 
প্রচূ-পন্গ মুখে সবে মগ্র নিরবধি 
মনে নাই শ্রীপ্রতৃর গলায় বিয়াধি॥ 
প্রচরও আনন্দ তেন ভক্তনহবাসে। 
মহামত্ত বিবারাত্র পরম হরষে ॥ 
নক নরেঙ্ছে আল্ঞাঞক্ষরিলেন রায়। 
শুনিতে সঙ্গীত তোর, ইচ্ছা বড় যায়। 
যথা আজ্ঞা! ভক্ষষর তুপি মন প্রাণ । 
ডূগি বাজাইর়া নিজে ধরিলেন গান ॥ 
সত 4; 
কখন তত রঙ্গে খাক শ্যাষ! সুধা তরদিনী। 


তুমি রঙ্গে কঙগে অপা-গগ এনে তল দাঙুজন্নী। 


লক্ষে বক্ফে কম্পে ধরা খআসিধযা করালিনী। 


তুমি 'জগ্তগধয়া পয়াৎপয়া ভয়ক্কর' কালকাখিনী। 
ভক তরবছ পূ কঃ ন'নাকপ্ধারিশী, 
তু য কমে কমল নাচ পূর্ণব্রষ-সনাতনী। 
সেই সঙ্গে দিলা যৌগ আয় কয় জনে। 
বিভোগাঙগ গুণমণি সীত শ্রবণে ॥ 
বসিয়া মণগ্ডগাঁকাবে গায় ভঙজগণ। 
দাড়াইয়া তাঁর মধ্যে প্রভুর নৃত্যুন ॥ 
প্রেমিক মরেন্ত্রদাথু ভক্তের প্রধান, 
কলির শেষাঁংশগুলি বারেবারে গান ॥ 
বিশেষিক্ঝ। "পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী” ভাগে । 
মতিয়া উঠিল গীত ভক্তিরসরাগে | 
ভক্ত জ'বানে রঙ অপূর্ব ব্যাপার । 
আোভাগণ মুগ্ধমন বাক্য নাহি কাঁর॥ 
নরণীল্লা ঈশ্বরের যাই বলিহারি। 
কি রেখিছু কি শুনিছ্থ বলিতে না পারি )+ 
নৃহ্য ধ্ীত রসভাষ কথোপকথন । 
বিবিব প্ররুতিযুক্ধ নরনারীগণ ॥ 
কত দেখিনু জম্ম লইয়া! ধরায়, 
হেন নহে কোথা, “যন প্রভূয় সভায় ॥ 
কিব। দিব্যভাব ধার! ইহার ভিতর । 
গন্ধে স্পর্শে জীবের যাহাতে গুপাস্তর ॥ 
বদলে বিরির লেখা, কপাল মোচন। 
আসির নেশা নই) পাশবন্ধ হম ॥ 
স্ষ্ট দুষ্ট বালকের যেন ধেলাশাল। * 
লেচন-অশাধার উড়ে মারার জঞ্জাল ॥ 
আম্মার অপরিচিত, ঘর হয় পর। 
দ্বদেশী বি-দশী "বাধ, রগড় সুনর ॥ 
মাগপাশাধিক শক্ত সংসার-বন্ধম। 
বহিযোগে দগ্ধরক্ছ্‌ প্রকৃত ডেমন ॥ 
অশঙ্কিত চিত, নষ্ট বাবভীয় ভ্রস। 
হয়ষে প্রতাক্ষ করে আপনায় নাশ ॥ 
মানা বর্ণে নানা গুণে নানান আকারে * 


 ছীব ও জগতধুক সাই চর চিরে». 





হলিহারি যকমাবি ফুলের সানি, 
ছুটি নহে একমাত্র তার গাথনি। 
জানী যোগী সাধকেরা শেষে যাহা পায়। 
মিলে রাষকঞ্কল্সতরুর তলায় ॥ 
কয়তর প্রস্থাদেব বিধির বিবাত। | 
অন্তরঙ্গ সাঙ্গেপাঙ্গ কাণ্ড শাখা পাত। ॥ 
গীতসমাপনে বমিলেন গুদমণি। 
হেথা করে বলরাম রথের সাঙ্জনি ॥ 
অতশর ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্টিত। 
ছ্বিতলের বারা ছায় টানিবার মত॥ 
শোৌডে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকা । 
পাশের চৌদ্দিকে প্রত ধ্বঙ্গায় ধায় | 
সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে। 
সেখানে তেঘন ধারা, যেখানে যা! সাজে 
সুরঞ্জিত রথ রঞ্জু করিয়া বন্ধন । 
ঠাকুর আনীতে চলে পূজারী বাক্গণ ॥ 
বাজে বাগ ঝঁজ ঘন্টা মনে কৃতহলি। 
ঘন ঘন কণণীয়া খোলে দিল ত.লি॥ 
তার সঙ্গে করতাল উঠিল বািয়া। 
পুজারী ঠাক আনে জল ধারা দিয়া | 
ধযসাইল জগন্নাথে রথের উপর । 
বাগ্চের উঠিল তবে রোল উচ্চতর ॥ 
তখন কে রাখে আর প্রত গুণধরে। 
তুরাদ্িত উপনীত রথের গোচবে । 
শ্্ীকরে রথের রঙ্ছু করি আকর্ষণ । 
মান্তভাবে ধরিলেন মগুর কীর্তন ॥ 
তক্তগণ সেই সঙ্গে কৈ যেগদান। 
মাঝেমাঝে রথের দড়িতে পড়ে টান । 
কড়ু রঙ্জু পরিহরি প্রমত্ত কর্তনে। 
অপূর্ব প্রভুর লীল। ভক্তগণ সনে ॥ 
তালে তল বাস্ধ রোল উঠে অনিবার। 
প্রভুর নৃত্যন তাঁছে করিরা হক য়) 
*মদমত্ত করি যেন গায়ে মহাবল। 
সঙ্গে সঙ্গে নাচে ধত ভকতের দল । 


শক্ঈীরামরফ-পুথি। ৫২৩ 


ভক্ত বনু বলরাম যাঁথায় পাগড়ি। 
নাচেন গ্রভূর পাশে দে।লাইয়া দাড়ি ॥ 
কষ্কায় তেজচদ্্র, বসু চুনিলাল। 
শ্রীমনমেহন, রাম, দেবেশ, রাখাল ॥ 
কুতদার হরিপদ হরিণ নয়ন | 

সন্দর শরৎ, শশী কুমার দুজন ॥ 
বার।গু। ক।পায়ে নাচে অভিম|নিবর। 
বিশ্বাসী গিরীশ ঘেষ গুরু কলেবর ॥ 
নাচেন নরেন্ছরনাথ ভক্তের প্রধান। 
সাকার হদয়ে ধার নাহি পার স্থান ॥ 
অতিঅল্প পগিশির ছোট বারাণ্ায়। 
দাড়াইতে ভদের ঠাই না কুলায়॥ 
এইরূপে রথলীলা লয়ে ভক্তগণ। 

সন্ধ্যার কাত পুর্বে রঙ্গ সমাপন ॥ 
নিগাসনে গুভুদেব বাঁসলা সাদরে । 
চৌদ্দিকে ভক্তের মালা এবড়িলা তাহারে।, 
প্রভৃতে মোহিত এত ভক্ত সমুদয় । 
ভিলেক ছাড়িয়া কেহ যাইতে না চায়। 
পরন ১বফব উক্ত বশ মহামতি । 
আগত দেখিয়া সন্ধ্য। জালাইল' বাতি ॥ 
দীনভাপূরিত কথা সুধা ঝরে তায়। 
আনলে প্রফুল্ল মুখ কিবা শোভ। পায় । 
করযোড়ে মিনতি কর্ন জনে নে । 
কিছু কিছু ঠাকুরের প্রসাদ ধারণে | 
বারাগায় পাতা*পাতা ভড় খুরি ধারে। 
ধসাইপা ভক্তবগে পিরীতের ভয়ে | 
আয়ে জনে ত্রটী নাই নুচি তরকারি। 
লধন ছলার ডাল ভাজি একমারি ॥ 
পাঁপয় মোহনভোগ, গজা, মালপুক়্া! ৷ 
বড় বড় রসগোল্লা লাল পানতুয়া ॥ 
রসের চাটনি মিঠা কিচমিচে কর।। 

দবি ক্ষীর পরিপূর্ণ কটরা কটরা॥ 
»সনার তৃপ্তিকর মনের মতন । 

নানা দ্রবো কৈলা বস প্রসাদ ব$ন॥ 


৫২৪. 


শুনার মল্গিযখামি প্রভূত ভাত্ডাতা। 
কছুই অভাব নাই লক্ষী আড়ি-ধরা ॥ 
ভীর্থে তীর্থে যাত্রীদের আশ্রয় কাগণ। 
লুম্দয বন্দেজসহ সুন্দর আশ্রম ॥ 
ধশেতে সকলে ভু বশ পরম্পরা। 
পিতা পিতামহ আদি পূর্বপুরুষের! ॥ 
নাঠি হেন ভক্তগোষ্ঠি প্রত অবতারে। 
লক্ষ ক্তপদধূলি যাহার দুয়ারে ॥ 
বলরাম নাম যেবা উচ্চারে বদনে। 
বার £য় ভক্তি প্রভুর চরণে ॥ 
এই রূথকি হইল শুনাইনু মন। 
পর রতথ কি হইল করহ শ্রবণ ॥ 
মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকুলে স্িতি। 
অনেক লোকের বাঁস ন নাবিধ জাতি ॥ 
এই মহাঁভাগ ৎ বসু বলরাম । 
তার পূর্বব পূরুষদিগের কীর্তিধাম। 
সুন্দর মন্দিরে জগগ্াথের মূরতি। 
ভোগরাগসহ হয় সেবা নিতি নিত 
বিশেষে আষাঢ়ে মহাসমারোহ হয়। 
বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয় ॥ 
জনতার কথা কহ বাহিল্য কেবল। 
সুবিদিত সাধারণে আগোটা অঞ্চল ॥ 
বড়ই পীরিতি পায় মাহেশের রথে। 
ধাতার় খধাত'য় লোক আসে নানা পথে ॥ 
জলে স্থলে নানা যানে বিবিধ উপায়। 
বেশ্যা লম্পটের সংখ্যা অধিকাংশ প্রায়। 
প্রতিবর্ষে শ্ীপ্রভুর প্রায় আগমন। 
পাপী তাপী সম্তাপীর নিষ্তার কারণ ॥ 
ধরশন প্রহরে কৈলে একবার । 
জঠর-দনম-কষ্ট নাহি হয় আর £ 
জন-জগ্মাঞ্জিত পাপে মুক্ত তৎকালে। 
চরণ দরশন বারেক করিলে ॥ 
নিষাদের বাণ বখ| জীব-বিনাশন | 
_ পরেশ পরশে ধরে কাঞ্চন-বরণ & .. 


শ্ীপ্ীরাবকষ-পুখি। 


জীবহিত ব্রত প্রত করুণা সাগন্স ! 
যাঁহেশে যাইতে আজি সাধ উগ্রতন্ন ॥ 
করিব বলিলে কশ্ম দেরি নাহি আর। 
ধ্যপি তাহাতে হয় বিপদ হাজার ॥ 
মাহেশে চলিল সঙ্গে ভক্ত কর জন। 
কুষ্বর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন ॥ 

ফকির ব্রাঙ্গণ এক পরম আচারী। 
মূলনাম বজেস্বর নিষ্ঠাবান ভারি ॥ 
ভক্তিমতী ভক্তমা গোলাপ ঠাকুরানী। * 
আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি। 
জীপ্রতুর সঙ্গে- যাত্রা! মহানন্দ মন। 
তরীযোগে ষগ্ানিনে ম।হেশে গমন ॥ 
যথাযোগ্য বঁসাবাটা মন্দিরের কাছে। 
প্রয়োজন মত জবা সকলং আছে ॥ 
নানাবিধ জৌঁজ্য দ্রব্য প্রচ্র প্রচুর । 
ত্রিতলে আষন ঠ1ই হইল প্রতৃর 1 
খেচ্রান্ন শ্রীপ্তূর ভোগের কারণ । 
ত্বরাশ্বিতে করিলেন ভক্তম! রন্ধন ॥ 
ভোজনে প্রভুর কিন্তু সুথ নাহি হয়। 
গলার' বেদনা আজি বুদ্ধি অতিশয় ॥ 
ক্ুণ্মন ভক্তগণ হন তেকারণে। 
শ্ীপ্রভুর সেবা করে, রহে সাবধানে ॥ 
মনে ভয় অতিশয় করয়ে ভাবনা । 

রথে যদি যান প্রভু বাড়িবে বেদনা ॥ 
মুখে নাই সাড়াশব ভকতের দলে। 
রথের বাজন] উচ্চে বাজে হেনকালে ॥ 
দারুময় ঠাকুরের মূর্তি সাঁজাইয়া। 
পৃজানী ব্রাক্মণে দিল! রথে উঠাইয়া॥ 
লোকে লোকারণ্য স্থান মহাকোলাহল। 
গুনিয় শ্প্রহুদেব হইল! চল ॥ 

ধীর সমীরণ ভাব বহিল অন্তরে । « 
স্বিতলের বারাগ্ায় নামিলেন ধীয়ে। 
ক্রমশ আবেগ বৃদ্ধি অঙ্গ টল্টল্। 


পন সঞ্চারে যেন সরসীর জল 


শীপ্রীরামরু্ণ-পু খি 


প্রবল আবেশ পরে পরে বৃদ্ধি পায়। . 
যার জোরে বহি্ধারে উপনীত রান ॥ 
পাছু পাছু ধাবমান ভকতের গণ। 
সাহস না হয় করে গতি নিবারণ ॥ 
মত্ত মাতঙ্গের মত অঙ্গে ঝরে বল। 
আবেশের ভাব যবে অধিক প্রবল ॥ 
এৰে ধরি রথরজ্জু যত যাত্রিগণে। 
ঘরঘর শবেতে বৃহৎ রপ টানে ॥ 
প্রতুপ্রও হইল মন রথ টার্ন 1রে। 
জ্রুতপদে প্রবেশিলা জনতা ভিতরে ॥ 
উপনীত একবারে বিষম শঙ্কট। 
রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট ॥ 
মহাভাবগ্রপ্ত এবে বাহা মোটে নাই । 
আপনে আপনহারা জগং-গোসাঁই ॥ 
ভাবের প্রভাবে কান্তি লাবণ্য বদনে। 


: সমুজ্জল চাদ যথা নিজের কিরণে ॥ 


ভক্তগণ পাছু হেথা আছেন পড়িয়া। 
শক্তি নাই সঙ্গে আসে জনতা ঠেলিয়া ॥ 
হেনকালে শুন কিবা অপূর্ব কাহিনী । 
ভাবে যেথা বাহাহার! প্রভু গুণমণি » 
সেখানে ধরিয়া রজ্জ,ছল যত জন, 
গুটিতে অনেক, নহে পঞ্চাশের কম » 
অবিদিত কোথা ঘর উপনীত রথে , 
শুন! কথা গোউডুগোয়াল৷ তারা জেতে 
বনিরিয়। প্রভূদেবে নিকটে,চাকার , 
সকলে রথের রজ্ছু করি পরিহার , 
উচ্চরবে কহে, হয়ে শঙ্কায় আতুর; 
আরে ! সেই আমাদের দয়াল ঠাকুর ॥ 
এত বলি দণবন্ধে ঘেরিয়া দীড়ায়। 
পাছে কোন ঘটে বিত্ব ইচার শঙ্ষায়। 
স্থগিত, চলিত রথ দেখি একবারে । 
যাঞ্জিগণ কি কারণ অন্বেষণ কৰে ॥ 
“গুজব পঠিস়া' গেল প্রভুর কথা। 
দরশনে আসে লোক ঠেলিয়' জনতা ॥ 


৫২৫ 


আঁ পিছে দরশন করে সর্বজনে । 
ভাবাবেশে বাহ হার! প্রভু ভগবানে ॥ 
এক কথা জিজ্ঞাসন্তে পার তুমি মন। 
যিনি নিজে সেই পূর্ণব্রঙ্গ সনাতন ,. 
বিভূ পরমেশ যিনি ষড়ৈশ্ব্য গুণে, 
আদ্যাশক্তি মায়া ধার আজ্ঞার অন্দীনে , 
স্ত্টি স্থিতি লয় তিনে ধিনি বিদ্যমান , 
ইচ্ছাময় শিবময় মঙ্গলনিদান , 
জীবহিতব্রত যিনি দয়ার সাগর , 
জীবের কল্যাণে ধার তপ উগ্রতর , 
পরিহরি আত্মসুখ এখানে সেখানে, 
ভাবময়, তার পুনঃ ভাবাবেশ কেনে ॥ 
শুন কহি লীলাতত্ব অতীব মধুর । 

শ্রবণ পঠনে আন্দোলনে তম দূর ॥ 

যখন যে মৃত্তি নেহারিয়! মহ।ভাব। 
সেই সে মুরতি হয় তাহে আবির্ভাব ॥ 
হেন আবেশের কালে যদি কোন জন। 
ভাঁগ্যবলে শ্রী*ভূর পায় দরশন ॥ 


তাঁর দরশতন, দরশন স্ুনিশ্চয় | 


আবিভতি হঙ্ঠি যাহা প্রভুতে উদয় ॥ 
আজিকার মহাভ'বে প্রভু পরমেশ । 
জগন্নাথ জগবন্ধু তাহার আবেশ ॥ 
এমন আবেশ যেবা দরশন পায়। 
তার নাহি রহে জন্ম মরণের দায় ॥ 
প্রভর সু্টিতে আছে দেবদেবী যত। 
আবেশে গ্রভৃর অঙ্গে হয় আবিভতি ॥ 
প্রভু মোর মুলবৃক্ষ প্রকাও্ড বিশাল। 
অবতার যত কেহ কাগ শাখা ডাল॥ 
অন্তরক্গ পারিষদ অবত রশ্রেণী। 
এইবারে প্রভূদেব নিজে খোদে তিনি ॥ 
মহালীলা৷ স্রাপ্রভুর, লীলার প্রধান ॥ 
ভক্তবেশে অবতারদলে আগুয়ান ॥ 
ঈর্বরকটীর ভক্ত, ধতগুরাি সনে। 

এক এক অবতার, দেখা বায় গুণে ॥ 


রামরুষফ্তসাগরের খগ্ডাংশ প্রত্যেকে । 
কেবল নরেন্দ্রনাথ অথণ্ডের থাকে ॥ 
বলিতেন প্রভুদেব করহ শ্রবণ। 
লরেন্দ্রে দেখিলে বায় অথণ্ডেতে মন ॥ 
ঈশ্বর কটার ভক্তে নিরীক্ষণ করি। 
মাঝে মাঝে হইতেন আবেশন্থ ভারি ॥ 
কোন্‌ ভক্ত কেবা, আর কার অবতাঁর। 
আবেশে প্রত্যক্ষ সব হইত তাহার ॥ 
মুল-নাম উচ্চাব্রিয়। আবেশাবন্থায় । 
সমাঁদরে স্ততি পূজা করিতেন রাম ॥ 
বুঝা, কি প্রত্যক্ষ তত্ব না হয় কখন। 
বিনা শুদ্ধবুদ্ধি আর বিমললোচন ॥ 

ভূ, প্র্-ডক্তে হাদে রাখে একাসনে । 
কায়মনবাক্যে যেবা মহালীলা শুনে « 
শুনবুদ্ধি শুদ্ধ মন মিলয়ে তাহার , 
ধাহাতে প্রতাক্ষীভূত নিশ্চয় জীলার ॥ 
যাত্রীদের জনতা! দেখিয়া দরশনে । 
কোমরে গাছ! বাধা গোয়ালার গণে » 
এক এক জন ধেন এক এক রথখী, 
গ্রীজঙ্গ বেড়িয়া রহে যতন সংহতি ॥ 
পরে গিয়া ভক্তগণ যুটিঙ্গ তথায় । 
মহাভাবে বাহহার! যেথা প্ুভুরায় ॥ 
গোঁয়ালার। জনতা। ঠেলিয়। পথ করে 
ভক্তবর্গ ধরি রায়ে আনিল বাহিরে ॥ 
তথাপি ন1 ছান্ডে লোক পাছু পানু ধায়। 
আত্মহারা একবারে সং চির সংব্যার , 
মকরন্ম-গন্ধে অন্ধ হইয়া যেমন, 
চয়কের পাছু পাছ ছুটে তৃক্গগণ ॥ 
ভীত চিত ভক্তবর্গ মক মনে করে। 
ঠাকুরে লইয়া বরা প্রবেশে মন্দিরে ০ 
কিন্তু পথে খন ঘন ভাবের প্রবণ, 
ই $1ই ভ্রীগানাই অটল অচল ॥ 
এই অবকাঁশে লোকে করে দরশন। 
ভর্নদন*বিমোহন তুল আনন 


প্রেমমাখা ভ্ীযুখমণ্ডল চ্যতিমান। 
মনপাখী-ধর] বাকা-আ1খির সন্ধান ॥ 
ঈষৎ রক্তিমাধর সুন্দরের বাড়া ৪ 
সহজেই বোধ, নয় বিধাতার গড়া » 
তায় বিশ্ববিমোনিয়া হাসির খলনি , 
বর্ণে বর্ণে বরিষণ সুবামৎ] বাণী ॥ 
দেখা শুনা ধার নাহি হঈল জীবনে , 
চক্ষু কর্ণ তথা তার, চক্ষু কর্ণ নামে॥ 
বিন! পণে গ্গবহেলে থাপি করণীয়। , 
দেহ ধরি অবতরি আসিয়া ধরায় » 
ভপব-হিত ব্রত রায় কল্যাণ-নিদাল » 
এক কর্ণ আবে কিদে পায় পরিত্রাণ ॥ 
এহ দয়া, সাগর গোম্পদ উপমায়। 
দেহ-ধরা স্েহ রক্ষা কেবল দয়ায় ॥ 
আভিকার দিনে কত জীবে মুক্তি দান। 
প্রভু বিনাঅন্তে কেহ জানে না সন্ধান ॥ 
পথের মঞ্য্েতে ভাৰ অতি গুরুতর | 
প্রতিপদ প্রায় 2ভু যেন শ্শ্বস্তর | 
অর্থ তার খন নয় বুঝিবে, বুঝিতে । 
উধিবে দিত পরাগতি দ.শন ছলে ॥ 
বছ ক্ষণ হেন রঙ্গ করি প্রহ্থরায়। 
আজি রথমাপালী-1 করিনেন সায় ॥ 
দ্িনম'ন ধায় প্রায় ভাৰ অবগান। 
সঙ্গেতে ভলতবর্গ বাধুলিত প্র ণ। 
ধীরে ধীরে মন্দিরে উপরে ল'য়ে বায়। 
বহু গুণে হৈল এদ্ধি বেন] গলাক্ ॥ 
পর দিন দক্ষিণসহরে শুগোসাই। 
শধ্যাগত, উঠিবার শক্তি দেহে নাই 
বেদনায় রকুণ্াব চষ এইব'রে | 
দারুণ ষছুণা ভোগ গলার ভি£রে॥ 
প্রফু্ মুখারধিন্দ বিশুফ আকার 
তরল পদার্থ বন), চলে ন। পাহার ॥ 

সমাচার পাইয়া সভীত ভক্তগণ। 
স্বরায় আইলা ধেয়ে প্রতুয় মদন ॥ 


গ্ী ীরাষকঞ্-পুথি। ৫২৭ 


বেদনায় পরিশুকফ শ্রীবয়ানখানি। 
গ্রফুপ্িত ক্রমে, দেখি ভক্তের মেলানি ॥ 
বিস্মরণ গলায় বেদনা একবারে । 
উপবিষ্ট হইলেন খাটের উপরে ॥ 
পুরববৎ রঙ্গ-রস কথার কথায়। 
ভক্তবর্গ এইবারে ভূলিল না তায় ॥ 
আনিয়া! রাখাল দাস্‌ ঘোষ ডাঁক্তারেরে। 
নিযুক্ত করিয়! দিল চিকিৎসার তরে ॥ 
রাখালের চিকিৎসায় নহে উপসম। 
কোন দিন রে!গ বৃদ্ধি কোন দিন কম॥ 
বিবিধ উপায় কৈল না হয় সুফল । 
ক্রমশ হইতে থাকে শরীর দুর্বল ॥ 
কেবল তরল ভোজ্য চলিছে এখন । 
ভাত ডাল নাহি হয় গলাধঃকরণ ॥ 
ওক্তেরা সভীত প্রাণ দিবানিশি ভাৰে। 
, কি উপায়ে সমারোগ্য করে প্রভৃদেবে ॥ 
দিনেকে গিরীশ ঘোষ বিষ্বাপের বীর । 
প্রহারেক বেলা হৈল! মন্দিরে হাঁজির ॥ 
আবদার সহ কন প্রভুর গোচরে। 
আজি অন্ন থাইতে হইবে আপনারে ॥ 
পপ্রতু বলেন অক্ন কি করিয়া! খাই। 
আহাঁর তরল দ্রব্য তবু কষ্ট পাই॥ 
গিরীশ প্রভৃকে কন শ্রীপুর বলে। 
তমার যেমন কেহ নাহি তিনকুলে, 
আমার সেরূপ নয়, আছে একজন, 
সশঙ্কষিত নামে যার পুরন্দর যম ॥ 

উহার শক্তিতে আমি হেন শক্তি ধরি। 
সামান্য বেদন! ফু'য়ে উড়াইতে পারি ॥ 
এন্ড বলি, এই মন্ত্র কন মনে মনে। 
তুমি বাছ্াকল্পতর গুরু বিগ্যমানে,, 
তোমারে প্রার্থনা যেন তোমার কৃপায়, 
আরোগ্য গলার ব্যাধি মুহুর্ভেকে পার । 
উচ্চারিয়া এই মন্ত্র গ্রভূভক্তবর 

ফু'ক দিল! তিন বার গলার উপর ॥ 

১৯ 


বেদনার স্থানে হাত বুলায়ে গোর্সাই। 
বলিলেন কি আশ্চর্য্য, ব্যথা আর নাই ॥ 
এমন দাঁরূণ ব্যথা গেল! কোথাকারে 
এ কেবল গিরীশের মস্তরের জোরে ॥ 
এত শুনি শ্রীমন্দিরে আনন্দের রোল। 
রাঁধিতে চলিল অর মাগুরের ঝোঁল্‌॥ 
অবিলম্বে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তত করিয়া । 
প্রভৃর গোচরে দিলা মন্দিরে আনিয়। ॥ 
মহ্ানন্দে ভক্তবর্গ করে দরশন। 
বহু দিন পরে পুনঃ প্রভুর ভোজন ॥ 
দিবা অবসানে যত ভকতনিকরে। 
সে দিন চলিয়া গেল আপনার ঘরে ॥ 
এইতক সমাপন দিনের ঘটন]। 
পর দিনেপূর্বববৎ প্রবল বেদনা: 
এই অন্ঈতোগে ঠহল অন্রভোগ সায়। 
দাকণ যন্ত্রণা এত গলার ব্যথায় ॥ 
প্রায় তিন মাস পূর্বে স্বুক এই রোগ। 
তখন হইতে আগে বন্ধ লুচিভোগ ॥ 
যেই দিন মহোৎসব দেবেন্দ্র ঘরে । 
স্মরণ করহ কথা, আবেশের ভরে » 
কিবা বলিলেন প্রভু বিশ্বের গোর্সাই , 
ভবিষ্যৎ বাক্য "আর লুচি থাব নাই ॥ 
তখন অবোধ্য, কিবা ভাবার্থ ৰাক্যের । 
লীলাসমাপনে তবে মর্ম হৈল টের ॥ 
তর্কচূড়ামণি যিনি নাম শশধর। 
প্রভু দরশনে আসে দক্ষিণসহর ” 
অন্তর বিষন্ন ভারি মলিন বদন £ 
প্রতৃর গলায় ব্যথা, তাহার কারণ ॥ 
আরোগ্য-উপায়ে তেঁহ কন. শ্রীগোচরে। 
বর্ণনা আছয়ে হেন শাস্ত্রের ভিতরে, 
সমাধি ধাহাঁর হয়, যদি সেই জন, 
সমাধিস্থ হন দিয়া ব্যাধি স্থানে মন » 
সেই সে তীহার পক্ষে পরম খষধি , 
ক্ষণেকে আরোগ্যলাড, নাহি রহে ব্যাধি 


৫২৮ | ীয়ামকষ্ঞপুথি। 


এত শুনি মৃদু হাশ্ত করি গ্রভুবন্ন। শাস্তে আর প্রভূ বাক্য প্রতুর ক্রিয়ায়। 
বীরবর় শশধরে করিলা উত্তর , শশধর যোঁলআনা মিলাইয়া পায়। 
সমাধিতে যবে করি দরশন ভীয়, তথাঁপি না বুবিতে পারিল যাঁসা রতি।. 
তুচ্ছ এই দেহ, পচা কুমড়ার স্যার, প্রভু যে পরমেশ্বর অথিলের পতি ॥ 
আঁছে কিনা আছে মোর রহে না শ্মরণ, শিরে ধরি শান্ত্রপাঠ, নাহি প্রয়োজন। 
কেমনে সম্ভব দিব ব্যথা স্থানে মন ॥ নিরস্তর প্রস্ুকে প্রার্থন! কর মন, 
শ্ীমুখে শুনিয়া হেন কথার উত্তর । দেহ রামক্কফটরায় ভিক্ষা মাগে দীনে, 
বাক্যহথীন বিস্ময়ে আবিষ্ট শশধর ॥ শুদ্ধভক্তিসহ মতি চরণ সেবনে ॥ 
মনে মনে ভাবে তেহ প্রত্ব কোন্‌ জন। এইখানে তৃতীয় খণ্ডের কথা সায় (৮ 
বন্ধানন্দভোগী দিয়া দেহ বিসর্জন | নুমূর্ধে গাইল গীত মায়ের আজ্ঞায় ॥ 


ইতি ্রীরামকৃফ-পু'খি তৃতীয় খণ্ড সমাপ্। 








্রীপ্রীরামরুফ-পুথি ূ 





চতুর্থ এখহভ £ 
সহি 
( অন্তলালা ) 
প্রভুর চিকিৎসার জন্য সহরে আগমন ও বসতি। 

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকুষ্খরায়। প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায় 
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দেৌঁহাকার। ধাদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার॥ 
প্রথম খণ্ডেতে বাল্য-লীলা সুমধুর । ্ু্-মন ভক্তগণ বুঝিতে না পারে। 
শরবণ কীর্ডনে স্বচ্ছ হৃদয-মূকুর » প্রভুর আরোগ্য হেতু কি উপায় করে ॥ 
" সমুজ্জল গ্রতিভাত তাহাঁর উপর , এক দিন রাম আর দেবেন্ত্র ত্রাহ্মণ। 
শরপ্রতৃর অপরূপ রূপ মনোহর ॥ কালিপদ, গিরীশ প্রভৃতি কয় জন, 
দ্বিতীয় খণ্ডের লীলা সাধনভজন। একত্র বসিয়া! যুক্তি কৈল স্থিরতর , 
বিশ্বাসের সহ যেবা করে আন্দোলন » গ্রতিকাঁরে উপযুক্ত ইংরাজ ভাক্তর ॥ 
নিশ্চয় বিমুক্ত তার লোচন -আধার ; পর দিন প্রাতঃকালে ভক্ত চারি জন। 
' পণিতে রতনাগাঁরে চৈতন্টের দ্বার ॥ অনুমতি হেতু চলে প্রতুর সন ॥ 
তৃতীয় খণ্ডের কথা ভক্ত-সংযোটন। বিশুদ্ব-বদন প্রভূ, দেখিলেন গিয়া। 
মহিম] প্রচার; ধর্মছম্থ বিভগ্রন , উঠিবার শক্তি নাই আছেন শুইয়া! ॥ 
খরূপত্ব প্রদর্শন দীন-হীনসাজে ; হেন বিমরষ তাব কখন ন৷ শুনি। 
শ্রবণ কীর্তনে মন মজে পদাজে ॥ রসনা রহিত রস, নাহি ফুটে বাণী ॥ 
চতুর্থ শেষের খণ্ড পুথি যাহে সায়। সদানন্দময়ে হেন নিরানন্দ ধারা । 

এক মনে যদি কেহ গুনে বিশ্বা গায়, দেখি ভক্ত চতুষ্টয়ে প্রায় প্রাণহারা ॥ 
বড়ই মধূর ফল হাতে হাতে ফলে, মুখে নাহি সরে কথা প্রতুর যেমন। : 
প্রেমাঁভক্তি পরাধন চরণকমলে ॥ জিজ্ঞাসা করিতে তারে আছেন কেমন ॥ 
*ব্যাধির বিজ্ঞম ভারি বৃদ্ধি এইবার । কিছু ক্ষণ পরে তবে সন্বরি আপনে । 
প্রন্ধাহ বন্ত্রণা কত কষ্ট অনিবার ॥ বলিলেন বড় কষ্ট গেছে গত দিনে ॥ 
মধ্যেষধ্যে রক্তআাবে দেহ শীর্ণ গ্রায়। এক পুর! রক্তআব যন্ত্রণা সহিত । 

এই মতে প্রাণের আঁধাআধি হায় ॥ গলনালিমধ্যে দাহ বিয়াধির রীত 


৫০ জীতীরামকৃফ-পু'থি | 


ঘোর বরিষাঁর কাল শ্রাবণের শেষ। 
গেরুয়া-বসনা গঙ্গা বিরাগিনী বেশ, 
নীল-কলেবর সিন্ধু সঙ্গম আশায়, 
কূল দিয় ভাসাইয়! তীত্র বেগে ধায় ॥ 
পুরী মধ্যে পুম্পোগ্যান জাহুবীর কৃলে। 
প্ীপ্রভূর মন্দিরের পশ্চিম অঞ্চলে । 
ছয় হস্ত পরিমিত দূরত্ব কেবল। 

মাটি নাহি যায় দেখ!, তদুপরি জল ॥ 
সেইহেতু শীপ্রতূর মন্দিরাভ্যন্তর | 
অতিশয় জলে সিক্ত রহে নিরন্তর | 
এদিকে বিশীলাকাশে জলদের দল । 
ঝুরু ঝুরু ফেলিতেছে বৃষ্টি অবিরল | 
জলকণা! মাঁথি অঙ্গে বায়ু বহমাঁন। 
আর্জি করে আবরিত আশ্রয়ের স্থান ॥ 
হেন ঠই শ্রীগোস1ই করিলে বসতি । 
গ্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তার হবে বহু ক্ষতি 
এত ভাবি ভক্তগশে কৈলা নিবেদন । 
গহরে বসতি করা এবে প্রয়োজন ॥ 
উপযুক্ত বাসস্থান, অন্থমতি দিলে । 
নির্ধারিত করি গিয়া সহর অঞ্চলে ॥ 
অবিকল শিশুছেলে বালক যেমন। 
ভালবাঁসামাথা ভাষা করিয়া শ্রবণ » 
সহাস্য আননে কন বাড়ি দেখ' তবে, 
বাগবাজারের কাছে, গঙ্গাতীর হবে ॥ 
ভ্রাতৃপুত্র রামলাণে বালন ডাকিয়া। 
যাত্রা দিন কর স্থির পঞ্জিকা দেখিয়া ॥ 
সুন্দর যাত্রিক দিন পর শনিবারে। 
আজি বৃহস্পতি আর এক দিন পরে ॥ 
সানন্দে ভকতবর্থ উঠিল সত্বর। 
অন্থেদণ করিবারে আজ্ঞামত ঘর ? 
আনন্দ কি হেতু যদি জিজ্ঞাসিলে মন। 
তছুত্বরে কহি শুন তাহার কারণ ॥ 
প্রভূ-দরশন-প্রিয় ভকত্তনিকর | 

জোশ ত্রয় দুক্ষে এইইক্ষিপসহর | 


সহজে এখাঁনে আসা ঘটে না কাহাঁর। 
সপ্তাহে বারেক কেহ পক্ষে একবার ॥ 
কিন্ত এবে কৈলে প্রভু সহবে বসতি । 
দরশনে শুভযোগ হবে দিবারাতি ॥ 
মনে মনে সকলের স্থিরতর জানা । 
ছু-দিনের চিকিৎসায় সারিবে বেদনা ॥ 
(সইহেতু ভক্তবর্গে হরষিত মন। 

কে জানে ঘটিবে পরে বিপদ ভীষণ । 
বাগবাজারের কাছে; গঙ্গা সন্নিহিত ।/ 
নৃতন আবাস বাটী করি নিদ্ধীরিত ॥ 
সমাচার পাঠাইলা প্রভুর সাঁক্ষাতে | 
উপনীত প্রতৃদেব শনিবার প্রাতেঃ ॥ 
নিরখিয়! ধাসাঁবাটি জানি না কারণ । 
বসতি করিতে তথা হইল না মন ॥ 
পরিহরি সেই বাটা ত্বরিত গমনে । 
উপনীত হইলেন বসুর ভবনে ॥ 

বন্থুর ভাঁগ্যের কথা নাহি হয় ইতি। 
ধাহার তবনে এত প্রভুর পিরীতি ॥ 
শ্রীপ্রন্ডুর আগমন বন্থর ভবনে । 
সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে । 
লোকারপ্য হৈল লোকে ভবন ভিতরে | 
খগণন, সাধ্য কার সংখ্যা তার করে।॥ 
মঙ্গল উৎসব ধ্বনি উঠে দিবারাত্র | 
বস্থুর ভবন ঠিক জগহাথ ক্ষেত্র ॥ 

প্রভূ যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে। , 
দরশনে স্বে মহানন্দ-নীরে ডুবে ॥ 
পূর্ব সমভাবে ব্যাধির বিক্রম | 
কখনগরকিঞ্িৎ বৃদ্ধি, হড়ু কিছু কম ॥ 
ইতরাঁজ ডাক্তারে দিতে চিকিৎসার ভার । 
ঠাকুর তাহাতে নাহি করিলা ত্বীকাঁর ॥ 
চিকিৎসার ভার তবে হইল পশ্চাতে । 
প্রভাপ মজুমদার ভাঞ্করের হাতে ৪". 
সহরেতে এক জন সুবিজ ভাঁক্তার | 
হোমিওপাঁধিক মতে চিকিৎসা তার ॥ 
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ধথ] সাধ্য বিয়াধির নিরূপণ করি। 
খাইতে দিলেন ছোঁট ছোট সাদা বড়ি ॥ 
প্রভূর বালকাঁপেক্ষা শরীর ছুর্ববল। 
ওঁধধ সেবনে ঘটে বিপরীত ফল॥ 
প্রতাপ প্রতাপান্থিত যশ দেশ জুড়ে 
এখানের প্রতিকারে বুদ্ধি যায় মুড়ে ॥ 
কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল। 
গ্রতিকারে রোগ করে ছুনো গুণে বল ॥ 
ইহাতুও তিল নাই প্রতুর বিশ্রাম । 
তত্বকথা, নৃত্য, গীত চলে অবিরাম ॥ 
দ্রশনে আসে যেবা ষে কোন আশায়। 
আশার অতীত কতু অনায়াসে পায় ॥ 
একদিন শুন এক শ্রীপ্রভুর খেলা ॥ 
গগণে কেবল বাকি প্রহরেক বেলা । 
গৌরাঙ্গ ভকত এক ব্রাদ্ষণ-নন্দন। 
“নামাবলী চিটা ফোটা অঙ্গে সুশোভন, 
* প্রভুর মহিমা কথা লোক মুখে শুনে, 
আসিছেন পথে পথে প্রত দরশনে ॥ 
আসিতে আসিতে করে মনে আন্দোলন 
প্রভৃর মহিমা কথা শ্রবণ যেমন, 

সরল বিশ্বাসে তেঁহ পাইল দেখিতে, 
গৌরাঙ্গচরিতখানি প্রভুর চরিতে ॥ 
বিস্ময় সহিত নানাবিধ চিন্তা মনে । 
অবশেষ উপনীত বসুর ভবনে ॥ 
ক্লান্াকল্পতর প্রভু অখিলের রাজ । 
সদর মেলার মধ্যে করেন বিরাজ ॥ 
বৈষ্ণবের বেশ ভূষা অঙ্গে দেখি তাঁর। 
শীপ্রতভূর রীতি যেন অগ্রে নমস্কার ॥ 
ব্রাহ্মণ-নন্দন করি প্রণিপাত পরে । 
ভক্তিরীতে বসিলেন প্রতুর গোচরে ॥ 
* শ্রীকরে ধরিয়া এক বিউনি তখন। 
আপনে আপনি প্রভূ করেন বাজন ॥ 
ব্রাঙ্মপের মনে মনে উপজিল আশ। 
পাইলে বিউনি করে গ্রঅঙ্গে বাতাস 


সবদয়-নিবাস প্রস্থ বুঝিয়া অন্তরে । 
সমর্পণ কৈল। পাখা ব্রা্মণের করে ॥ 
মিটাইয়া মন সাঁধ ব্রাহ্মণ তথন। 
পরম আহলাঁদে করে শ্রীঅন্নে ব্যজন। 
কপা-পরবশ প্রভূ স্বভাবের গুণে। 
সেবায় হইয়া তুষ্ট ব্রাঙ্মণ-নন্দনে, 
কমলার সেব্য সেই অমূল্য চরণ, 
ভাবাবেশে বক্ষে তীর করিলা অর্পণ ॥ 
পুলকে পূর্ণিত হিয়া দ্বিজ ভাগ্যবান। 
পথে যা ভাবিলা তাইদেখে বিদ্যমান ॥ 
প্রবল প্রাণাস্ত পীড়া ভোগ অবিরাম 1 
তথাপি তিলেক নাই খেলায় বিশ্রাম ॥ 
তৃণতুল্য জ্ঞান দেহে খেলা নিরবধি। 
যত দিন যাঁয় তত বৃদ্ধি পায় ব্যাধি ॥ 
পরাভূত কবিরাজ ডাক্তারের গণে। 
এক পক্ষ হৈল গত বসুর ভবনে ॥ 
এখানে অধিক দিন স্থিতি নহে যোগ্য। 
স্বতস্তর স্থান চেষ্টা করে ভক্তবর্গ ॥ 
শ্যামপুকুরের মধ্যে বাড়ি হৈল স্থির | 
যাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির ॥ 
দ্বিতল মহল বাড়ি মাস ভাড়া ধাধ্য। 
গৃহস্বামী নামজাদা শিবু তট্টাচার্য্য ॥ 
্রীপ্রতৃর মহাঁভক্ত.কাঁলীপদ ঘোষ। 
নিকটেন্তীহাঁর বাড়ি বড়ই সস্তোষ ॥ 
যে বাঁড়িতে শ্রীগ্রতৃর হবে আগুসার | 
অগ্রণী হইয়া কর্শে কৈলা পরিফার ॥ 
দেবদেবীমূর্তি আকা পট ক্রয় করি। 
চৌদিকে দেয়ালে অআাটাইল সারি সারি ॥ 
জাল! হাড়ি, খুস্তি, বেড়ি, মাদুর আসন। 
চাল, ডাল, দ্রব্যাদি বতেক প্রয়োজন ॥ 
এই সব আয়োজন করিবার তরে। 
লইল সকল ভার নিজের উপরে ॥ 
বায় তার যত হয় সকলে যোগান। 
গিরীশ, স্ুুরেজ্জ মিত্র বস্থু বলরাম ॥ 


৫৩২ শুতীয়ামকৃষ-পু খি। 


হরি শ মৃত্তফী, নবগোপাল, কেদার। 
টাই ভক্ত রাম দত্ত, মহেন্দ্র মাষ্টার ॥ 
কালিপদ, দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্তগণ । 
এবে ধারা সন্ন্যাসিরা বালক তখন ॥ 
যোগাইতে টাকা কড়ি পাইবে কোঁথার। 
যাহা ছিল দেহ প্রাণ সপিল সেবার ॥ 
রাঁখাল, যোগীন, লা, নিত্যনিরঞন। 
বাবুরাম, কালী, শর্শী এই কয় জন, 
সেবাপর অবিরত রহে রেতে দিনে, 
ভক্ত-মা(গোঁলাপ মাতা) একাকী রন্ধনে ॥ 
এখন নরেন্দ্র নাথ প্রভৃতে পিরীত। 
ছু-গণ্ডা প্রহর গোঁট। প্রায় উপস্থিত ॥ 
কোথাও ক্ষণেক জন্ত হইলে বাহির | 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ স্বস্থানে হাঁজির ॥ 
এইবার আগেকার কথা স্মর মনে। 
কতই ঘুরিল৷ প্রত নরেন্্রান্বেষণে ॥ 
কোথা তার খেলাস্থান কোথা তার ঘর। 
সমাজ-মন্দির কোথা দক্ষিণসহর ॥ 
তুর তাড়না গ্রাহথ তিলাদপি নাই। 
নরেজ্দের জন্ত ষেন পাগল গোর্সাই ॥ 
সহিলা কহিলা কত তাহার বিচ্ছেদে | 
এখন নরেক্দ্রনাথ শ্রপ্রতুর!ফাদে ॥ 
শরীরে ধরিরা গীড়া এখন গোসণাই । 
করিছেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই ॥ 
ভক্তি-প্রাণভালবাসা প্রাণাধিক টান। 
এই কয় গুণে অন্তরঙের প্রমাণ ॥ 
পীড়ার প্রাবল্য বত হয় দিন দিন। 
কাস্তিময় তনুখানি জীর্ণ শীর্ণ, ক্ষীণ, 
তত অন্তরের বাড়য়ে আসক্তি, 
প্রাণের অধিক টান ভালবাস! ভক্তি ॥ 
যেন দেহ বিনিময়ে দেহে লয়ে রোঁগ। 
করিছেন ভক্তদের ভক্তির সম্ভোগ ॥ 
একদিন ভক্তবগে হয়ে একত্র । 
ভাবিয়া চিত্তিরণ যুক্তি কলা স্থিরতর, 


সহরের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, 

হউক বতই ব্যয় তারে আবশ্যক ॥ 
ডাক্তার মহে্জ নাথ সত্বকারোপাধি। 
হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিধি ॥ 
প্রতিকারে নির্বাচিত হইলেন তিনি। 
যোল টাকা প্রতিবারে বেতন দর্শনী ॥ 
রাজভাবা-বিশারদ পাঠপ্রিয় ধারা। 
বতগুলি আছে পাশ সব গুলি করা ॥ 
অগণ্য করিয়। পাশ বদ্ধ মহাপাঁশে। 
বিশেষিয়া পরিচয় পাঁবে পরিশেষে 

সরল অন্তরাধারে দয়! বলবান। 

রসনা কর্কশ বড়, বাক্য যেন বাণ॥ 

ষে কার্য্য করিল! ত্েঁহ প্রভুর লীলায়। 
বহি বদি শিরে জুতা শোধ নাহি যায়॥ 
রামকষপন্থী ম(ত্র তার কাছে খণী। 
বারেবারে ধন্দি তাঁর চরণ দুখানি ॥ 
পূজনীয় প্রচ্ছুভক্ত মহেন্দ্র মাষ্টার। 
ডাক্তারে জানিতে কর্ধে লইলেন ভার ॥ 
ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ডাক্তার-ভবনে। 
শ্ীপ্রতুর আগমন ব্যাধি নিরুপণে ॥ 
জানা শুন! ইহার অধিক পূর্বে আর । 
মথুরে চিকিৎসা করে বখন ডাক্তার ॥ 
মথুরের মন মত ইহার চিকিৎসা । 
সেহেতু দক্ষিণেশ্বরে ছিল যাঁওয়া আসা ॥ 
সে জানা কেমন জানা শুন পরিচয় । 
মথুরের পোষ্য লোকে পরমহংস কর ॥ 
যেন অতিশয় মূর্ধ ব্রাহ্মণের ছেলে । 
পূজাকার্ধ্ে ব্রতী তাই ভট্টাচাধ্য বলে ॥ 
সেইমত ভাক্তারের প্রতূদেবে জানা । - 
সে $কে অধিক, নিজে যে বুঝে শিয়ানা ॥ 
হেথা পথ পানে চেয়ে আছে ভক্ক-বন্দ। 
কখন মহেন্ছ্রে লয়ে আসেন মহেন্র ॥ 
হেনকালে ড।ক্তার হইল উপনীত । 
তকতনিকরে গ্রভৃদেষ সুবেষিত ॥ 


প্রঞ্ীরাবকৃষ-পু'খি 


প্রভৃদেবে দেখিয্লাই সবিশ্বয় মনে। 
ডাক্তার প্রভৃকে কন, তৃমি যে এখানে ?॥ 
দেখাইয়া সম্মুখীন ভকতনিকরে । 
উত্তর-__এনেছে এরা চিকিৎসার তরে ॥ 
শ্ীপ্রভূর বিছানার উপর বসিয়া । 

রোগ পরীক্ষিয়া দিল ওষধ কহিয়] ॥ 
নৃততন দেখিহ্ব আমি এত দিন পরে। 
প্রত সুন্ন অন্ঠে তীর শয্যার উপরে ॥ 
অতি অল্লক্ষণ মধ্যে উঠিল ভাঁকতার। 
উপনীত নীচে যেথা বহির হুয়ার ॥ 
ডাক্তারের কাছে গিয়া মাষ্টার অগ্রণী। 
সচেষ্ট তাহারে দিতে বেতন দর্শনী ॥ 
হাতে না লইয়! টাক! পুছিলা ডাক্তার । 
ষে বাড়ীতে আসিয়াছি এ বাড়ী কাহার | 
শুনিয়া ডাক্তারে ফেলা মাষ্টার উত্তর । 

' ্্ীপ্রভূর ভক্তদের ভাড়া লওয়! ঘর ॥ 
ইহার চিকিৎসা মাত্র উদ্দেশ ইহাঁতে। 
দক্ষিণসহর দূর, সহর হইতে । 

উহার আঁবার ভক্ত! ভক্ত কিরকম। 
অধিক বিশ্ময়পন্ন হইয়া তখন, 

জিজাস! করিল তবে জানিতে আখ্যান, 
ভক্ত-সব কার! তারা কি তার্দের নাম ॥ 
ভক্তদের নাম শুনি অবাক ডাক্তার। 
দশমী গ্রহণে তবে কৈলা অস্বীকার ॥ 
ডাক্তার হৃদয়বান ধীমান পণ্ডিত। 

ধর্ম তাঁর একমাত্র সাধারণ হিত ॥ 
প্রতুদেব হিতাকামধ্ধী সাধারণ জনে ! 
বিশেষ ধারণা দৃঢ় হৈল মনে মনে ॥ 
মনোভাব বাক্যেতে প্রকাঁশ করি তিনি। 
অস্বীকার করিলেন লইতে দর্শনী]। 
মহেন্্র মাষ্টার পুনঃ বুঝাইয়া কন। 

যদিও ভক্তের! নহে ধনাঢ্য এমনঃ 
তথাপি অক্ষম নহে দর্শনী গ্রদানে, 
এছণ করুন এথে অন্বীকার কেনে ॥ 


মুগ্ধমন ডাক্তার কহেন তদুত্বরে | 
আমাকেও কর গণ্য পাঁচের ভিতরে ॥ 
পরম বতন সহ উহারে দেখিব। 
যতবার আবশ্তক আপনি আসিব ॥ 
সুহৃদের মত তেহ বলিলেন পিছে। 
ইহাতে নিজের মোর বু স্বার্থ আঁছে ॥ 
শ্রীপ্রত্ুর চিকিৎসায় স্বার্থ আছে তার । 
স্বগভীর অর্থ দেখি ভিতরে ইহার ॥ 
গৃঢ় কথা বড় হেথ! কহিল! ডাক্তার। 
লক্ষ কোটা নমস্কার চরণে তাহার ॥ 
বহুদুরদর্শিতাঁর ভাব এ কথায়। 
ডাক্তার-_ডাক্তার নহে জনেক লীলার, 
অতিশয় প্রিয়তম প্রীপ্রভুর জন, 

প্রভুর ইচ্ছায় এবে অবস্থা এমন ॥ 
শীপ্রভূর রম যত ডাক্তারের সনে। 
আলোচন! করিলে বুঝিবে অন্ধ জনে॥ 
সহরেতে শ্রীপ্রহ্র কেন আগমন । 
উদ্দেশ্য তাহার সঙ্গে সপ্রেম মিলন ॥ 
বহুদূরদর্শিতার শকতির গুণে। 
ডাক্তার বিশেষরূপে বুঝিলা আপনে, 
আপনার অবস্থা দেখিয়া পান টের, 
প্রভুর চিকিৎসা নয় চিকিৎসা! নিজের ॥ 
ডাক্তার বড়ই চাঁপা অন্তঃজ'লা বয়। 
দে্গণ্ডা তালা অট। হদয়-নিলয় ॥ 
মনোগত ভাব কতু প্রকাশ না করে॥ 
স্বেচ্ছায় এ নয় তার স্বভাবাজ্সারে ॥ 
মাহুষের সঙ্গে কি খেলেন ভগবান্‌। 
মানুষে না দেন তিনি জানিতে সন্ধান ॥ 
মায়ায় মোহিত চিত. অবিরতনুরয় | 
অহঙ্কারে আমি করি এই মত কম ॥ 
জাগাইয়া যার সঙ্গে খেলেন ঈশ্বর। 

সে খেলার অন্ত ধারা বর্ণ শ্বতত্তর | 


৫৬৩ 


সেখানে মায়ার তালা খোল! একেৰারে। 


আঁমিতে অকর্তা বোধ তুমি তুমি করে ॥ 


৫৩৪ ঞঞয়ামকৃ্-পু' খি 


ভাক্তারের ধন্ম রোগ শুনহ এখন। 
পরম পঙ্ডিত বৈজ্ঞানিক এক জন ॥ 
তর্ক-বিষ্যাবলে পক্ষ সমর্থন করে । 
প্রাণান্তে শ্বীকার নয় সাকার ঈশ্বরে ॥ 
এ কোগ ইহার নহে একাকী কেবল। 
রোগগ্রস্ত এবে প্রায় সব নব্যদল ॥ 
সাকারের প্রতিবাদী সংখ্যা কেবা করে। 
মালেরিয়া রোগী যেন প্রতি ঘরেঘরে ॥ 
সকলে বিদিত, হেতু বলাই বাহুল্য 
ত্রাঙ্মধন্থ প্রাবল্যতে, রোগের প্রাবল্য ॥ 
বিজ্ঞানের দেশে দেশে উন্নতি সাধন । 
বৃদ্ধিবল কলবল দ্বিতীয় কারণ ॥ 
সাকার না লাগে ভাল, দোষ নাহি তাঁয়। 
দোঁষমাত্র প্রতিবাদে সাকার কথায় 
সর্বশক্তিমানতের ভাব ভগবানে। 
আকার ধরিতে তবে শক্তি নাই কেনে? 
সর্বশক্তিমানত্ব প্র তক্ষ্য দেখা ধার। 
সে বুঝে সাকার তিনি; তিনি নিরাকার ॥ 
যত দূর ধারণা করিতে পারে জীবে। 
অসম্ভব কিবা তায় সকলই সম্ভবে | 
বারবার বলিলেন প্রত্ৃভক্তপতি ৷ 
ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি ॥ 
ভক্তপতি প্রভুর নাম এইখানে । 
নৃতন কহি্গ গুন কিবা তার মানে ॥ 
ভক্ত সাধারণী নাম ভক্ত কর তারে। 
ভক্তিভরে ঈশ্বরের ভজনা যে করে॥ 
শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, রামাৎ, বৈষব । 
বাউল, নানকপন্থী, কর্তাভজা সব 
নবরসিকের দল জানা সর্বজনে। 
নিধাকার উপাসক সগ্ণ নিগুণে ॥ 
জন্বোরপন্থণ কি বৌদ্ধ কিবা পঞ্চনামী । 
দরবেশ আল্লাভজা কিব! খ.রিয়ানি ॥ 
যে মতে ধে পথে ষেবা ভজে ভগবানে। 
ভক্ত অর্থে এক করি সাধারণী মানে ॥ 


এই সব পশ্থিদের প্রভূ অধিপতি । 
বারে বারে বলিয়াছি ইহার ভারতী ॥ 
যে মত পথের ভক্ত প্রভু বিদ্যমান 
সবে পায়আপনার পথের সন্ধান ॥ 
যাবতীয় মতে পথে করিয় সাধনা । 
পথঘাট প্রগ্রভূর সব ভাল জানা ॥ 
উপায়ের হেতু কাহে আসিলে সাধক । 
ঘুচিয়া দিতেন তার ঘষখানে আটক . 
উপদেশ তার মত তাহার ভাষায়। 
সেকথা অন্যের পক্ষে বুঝা মহাদায় ॥ 
ভক্তমাত্রে হয়ে মুগ্ধ চরিতে প্রভুর । 
সকলে বুঝিত; তিনি তাদের ঠাকুর ॥ 
ইহার দ্লিশেষ মনন বিশেষিয়া জানে । 
ইদানীন সমূন্নত ব্রাহ্মভক্তগণে ॥ 
সকলেক্প উপদেষ্টা প্রত ভগবান্‌। 
পুঁথি ভাই জানে তার ভক্তপতিনাম ॥ 
ডাক্তার বুঝেন সেই পরম-ঈশ্বর | 
অরূপ অ।কার হীন বুদ্ধির উপর ॥ 
মানুষ কখন গুরু হইতে নাঁ পারে। 
মান্য ষানুষ মাত্র কিৰ! শক্তি ধরে ॥ 
মানুষের পদধূপি গ্রহণীয় নয়। 
ঈশ্বর মহান, কিবা মনুষ্যনিচয় ॥ 
অসীম অথণ্ডেশ্বর মনুষায-আঁধারে | 
হইবার নহে কভু হইতে ন! পারে ॥ 
কেমনে হুইবে? যাহা নহে হইবার। 
ভাব কি সমাধি ইহা মাথার বিকার ॥ 
ছুধ খেয়ে মল ত্যাগ যেই জন করে। 
কেমনে ঈশ্বরারোপ করিব তাহারে ॥ 
বিজ্ঞতর টবজ্ঞানিক মাঞ্ষি তাগ্রগণ্য । 
ধনে, গুণেঃ যশে, কাজে সাধারণে মান 
এ হেন উন্নতিশীল মানুষ যে জন। 
ঈশ্বর, সমাধি ব্যাখ্যা করিল কেমন ॥ 
যাহে বেদ, তন্ত্র গীতা, পুরাণনিচয় । 
সাধন ভঙ্গনকর্ম সব হয় লয় ॥ 


শ্রীস্রীরামকষ্-পু ঘি। ৫৪৫ 


বিশেধিয়া এইখীনে বুঝ তুমি মন। 
হ|লের মান্ডিত বুদ্ধ লোকের লক্ষণ ॥ 
হায়! আমি কি কহিব অতি অপ্রাচীন। 
'পাড়াগেষে মেঠো লোক বিছ্যাবুদ্ধহীন ॥ 
চেহারার মুছা! যায় গেছে! ভৃত দেবে। 
বরণে লজ্জায় ক।লি দে!য়াতেতে চকে ॥ 
পেটভরা ভান মুড়ি কোথ! ছু"বেলায় । 
ধীন দাশ্যবৃত্তি কাজে আযু কেটে যায়॥ 
এরা সব ঝদালোক চড়ে গাড়ি ঘোড়!। 
মুগঠন, স্বুবসন, বেশ জাদনাজোড়! ॥ 
লুচি চিনি দুধ মিউ ইচ্ছামত খায়। 
ছিতল ত্রিতলে নিদ্বা কোমল শব্যায় | 
দস, দাসী, খানপ।মা, চ।কর বেহারা | 
ভে।জপুবী বংশবারী দরভাঁতে খাড়,॥ 
বড র্‌ সাহেবেরা মহ।ঃ তি করে । 
ববুমেতে মানুষের মাথ। যর উড়ে ! 
এহেন অবস্থাপন্ন লোকের তুলণে। 
মানি ক্ষুদ্র পিগীণিকা ডোবে এক কোণে ॥ 
কিন্ত রামকুষ্জনীর কৃপানৃ্টিবলে 
বড লোকে দেখি যেন ছুপ্ধ-পোম্য ছেলে 
বলিল কেমনে কথা ফুটিল বদনে ! 
এত সব হহা মহা ভক্তদের হনে॥ 
ভাব কি সমাধি ইহা মাথার বিকার, 
শক্তিহীন ভগব|ন্‌ ধরিতে আকার ।॥ 
তবে দৃকটর্শিতার ভাব তাহে কিসে। 
কেবল চাদের আলো প্রভুর পরশে ॥ 
রক্ষা কর রম শ্চ নরতন বেশ । 
পূরণব্রদ্ম সূনতন বি পরমেশ,, 
অনাদি, অথণ্ড, সীমাহীন বিখস্বামী, 
নিরাকার সাকার উভয় রূপে তুমি ॥ 
তোখার কৃপায় প্রন দূরীভূত ধাদা। 
প্রার্থনা চরণে যেন মন রঙে বাঁধা ॥ 
িশবার্থে,প্রস্থৃতে শ্রদ্ধা রাখি যেই জন। 
রোগ প্রতিকারে করে বিশেষ ফন ॥ 
২৪ 


যে ফেহ হউন তিনি আরাধ্য আমার। 
যুগল চরণ তার বন্দি বারবার ॥ 

ডাকার শিশ্বার্পর কি হেতু এখানে । 
শুনিভে বসন ধৰি শুন এক মনে ॥ 
দেখিতে পাঁইলা ঠেহ প্রভুর ইচ্ছা । 
মোহনির। শক্তি এক আপ্রভুর গায়, 
যাহার প্রুভ।বে বু কদাচারী জন, 


কুতৃহলে করিতেছে সুপথে গমন ॥ 


সেই হেহু স্বার্থহীন পর উপকারে । 
আরে!গ্যে বিবিবোপার, যত্বুপহকারে ॥ 
ক্রনে ক্রগে যাবতীয় পাবে সমাচার । 
হাঁমকৃঙ্চলীলাগীতি সুধার পাথার ॥ 
ডাক্তারের সদাচার শ্রীপ্রভুর সনে । 
চিকিৎস। করিবে কেহ কড়িপাতি বিনে ॥ 
ভক্তের মগ্ডলি দব্যে রা হল কথা । 
ধন্য ধন্য সব করে হুয়াইয়া মাথা ॥ 
পর দিনে ব্হু ভক্ত একত্র হেথান্ন। 
আগেটি। গৃহেতে আর ঠ।ই না কুলায় ॥ 
প্রভুর সভায় আজি শোভা কি সুন্দর ॥ 
ছদ্ধবেশে পরমেশ রাজরাজেশ্বর ॥ 
এশ্বরধযাদি কান্তিভার ভিতরে গোপনে । 
পূর্ণিমার কররাজি ঘন-আ'বরণে ॥ 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ গুলি গড়া স্ইে ছ?চে । 
কাদামাথা মণিমালা সাধ্য কার বাছে ॥ 
আজিকার নবধারা অপূর্ব ধরণ | 
ফিকে ফিকে লঘু বর্ণ ঘন-আব্রন | 
মনোহর কান্তি-কর ফুটে শ্রীবদনে | 
দীঞ্ঘমান মণিরাঞ্ি বাহার কিরণে ॥ 
গোপনে মোহন-মেলা নরনান্দকর। 
রঙ্গরসে লীলাতত্ব কথা পরস্পর ॥ 
ডাক্কার এমন কালে হইল হাজ্র। 
প্রবরানাকাশে পুনঃ উদদিল তিমির ॥ 
ভক্রবর্গ নমস্কার কৈলা জনে জনে । 
বসিল ডাক্তার গিয়! প্রভুর আঁষনে ॥ 


৫৩৬ 


পরীক্ষিয় ব্যথা-স্থান ওঁষধ বিধান । 
অতি অল্প ক্ষণ মধ্যে কৈল সমাধান ॥ 
নেহারিয়া চারি দিক দেখেন ভাক্তার। 
অ[জি দিনে বহু ভক্ত পরিপূর্ণ ঘর ॥ 
স্থবেশ সুন্দর মুর্তি যুবকের দল। 

ভক্তির ছটায় করে মুখ ঝলমল 
চমকিত আনন্দিত হদয়-নিলয়। 
গিরীশের সঙ্গে আজি শুভ পরি5য়॥ 
ঈশ্বরীয় কথা পরে কথায় কথায়। 

বাদ প্রতিবাদে,তিন ঘণ্টা কেটে যায় ॥ 


স্্রীরামকৃষ.পুথি। 
বাক বিতঙায় তেহ বুঝিপ নিশ্দি্ভ ! 


সভাস্থ ভকতবর্গ পরম পণ্ডিত ॥ 

উত্যুচ্চ বর্ণের সব, নহে মালা জেলে । 
অধিকাংশ ব্রান্ষণও কায়স্থর ছেলে ॥ 
মিইভাষী সদাঁলাপী বিনীত আচার । 
অঙ্গে শোভে নানাবিধ গুণ অলঙ্কার ॥ 
দেখিয়া শুনিয়া সভা, আনন্দ অন্তর । 
অধিক বাড়িল শ্রদ্ধা প্রতৃর উপর ॥ 

শিলা দেখি শৈলের বারতা কিছু পেনে। 
বিদায় লইয়া গেল! সে দিন চলিয়ে ॥ 





স্থুরেন্দের বাড়ীতে মন্থি কাপুক্তা ও তথায় প্রভুর 
অলক্ষ্যে আবিভাব ও ডণক্তারের সঙ্গে 
বিবিধ তত্বালাপ। 


০ 





“বন্দ রামরুঞ্রায় বিশ্বন্গামী যিনি। বন্দমাতা গ্যামা-সুতা জগত-জ ননা 
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত বন্দ দেৌহাকার। ধাদের হৃদয় মধ্যে যুগলবিহার ॥ 


আশ্বিনে অন্বিকাপৃজা উৎসব প্রধান । 
বঙ্গবাসী জনে জনে স্বখেঃভাসমান, 
কিবা যুবা কি যুবতী বুদ্ধ কিবা মাগী 
ধনী কি নির্ধন কিবা শোকী তাপী রোগী ॥ 
বিশেষতং কলিকাতা প্রধান নগরী । 
ধন রত পরিপূর্ণ অন্টালিকা বাড়ী ॥ 
সর্ব অঙ্গে স্চিকন কিবা শোভা পাঁ়। 
ঘরে ঘরে অন্থিকাঁর প্রতীমা সাজায় ॥ 
চেনা নাহি ষাঁয় কেবা জড় কি চেতন। 
আগ্োটা প্রকৃতি দেবী সহাশ্য বদন । 
হেথা বিপরীত ধার। প্রশ্ুর সংসারে । 
ভ্রয়মান শুপমন ভকতনিকরে 14 
জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচয়। 
প্রভৃর অসাধা ব্যাধি আরোগোর নয় । 


মায়া ল'য়ে লীল| খেল! মায়ার ভিতর । 
হাসি কানা সুখ দুঃখ সঙ্গে নিরস্তর ॥ 
এইখানে এক কথা কর অবহিত । 
প্রভুর নিকটে ভক্ত নহে বিষাদিত। 
হাজার পীড়িত তারে নয়নে দেখিছে?", 
তবু নাই কোন ছুঃখ.যতক্ষণ কাছে ॥ 
বরঞ্চ আনন্দে হৃদি পড়ে উলিয়া । 

যে কোন অবস্থাপন্ন প্রভূরে দেখিয়া ॥ 
পরিহরি শ্রীগোচর আসিলে বাহিরে । 
ছুঃখতাপ বিষপ্নতা আক্রমণ করে ॥ 

কি হেতু এমন হয় হেতু গুন'তার। 
্রীপ্নতূ আননময় কারণ ইহার ॥ 
যেনে প্রীপ্রতুদেব আনন্দ সেখানে |, 
কোথায় আধার রহে। চাদ বিদ্তমা* ! 


শরীশ্রীরামক্ষ-পু'থি। 


মহধকার, তাঁপ, শোক লব রহে দূর। 
বিরাজিত যেইখাঁনে লীলার ঠাকুর ॥ 
প্রভৃর লীলায় শত সহন্্ প্রমাণ। 
তক-বুদ্ধি, বিচ্যামদ্‌ তাঁর সন্িধান, 
দরীভূত 'একেবারে মুক্ত মহাফাদে, 
শেষে ধরি শ্রীচরণ প্রেমাননে কাদে ॥ 
এই মত কত শত পণ্ভীত ধীমান । 
শীপ্রভূর প্রসাদেতে পাইলেন ত্রাণ ॥ 
হরষ১বিষাদ দিয়! লীলার ঠাকুর । 
( লীলা! অবসান কাল, নাহি বেশি দূর-), 
সংমিলিত করিছেন অন্তরঙ্গগণে, 


ভবিষা প্রচার কার্যে লীলার প্রাঙ্গনে ॥ 


প্রতুকে পীড়িত দেখি পীড়িত সবাই । 
পীড়ায় প্রভৃর কিস্থ কোন গ্রাহা নাই ॥ 
সদানন্দময় তার পীড়া নাই মনে। 
সর্বধদা খেলায় রত ভক্তদের সনে ॥ 
ফথন কাহার বক্ষে হস্ত পরশিয়!। 
মুচকি হাঁসেন তায় ধ্যানস্থ করিয়া ॥ 
কভু বিদেশস্থ মেবা! বভ দূরান্তরে। 
এখানে থাকিয়া সেথা দেখা দেন তারে ॥ 
কতু ঈাঁড়াইয়া মধ্যে ভক্তদের কন। 
হরিবোল দিয়] নাচ করিয়া বেষ্টন ॥ 
কভু গিয়া! গৃহান্তরে ভকতের দলে । 
করিয়া, দেখিয়া! রঙ্গ প্রহরেক চলে ॥ 


নুরেন্ছের ঘরে হেথা সপ্তমী পূজায়। 
শুন কি করিণা রঙ্গ প্রতৃদেবরায় ॥ 


প্রতিবর্ষ ছুগোতৎ্সবে শ্বরেজ্ছের ঘরে। 
মতক্তে প্রতৃদেবে নিমন্ত্রণ করে ॥ 
ভক্তগণে সঙ্গে লরে ভক্ত-প্রিয় রায়। 
মাইতেন তাঁর ঘরে অশ্বিকাপূজায় ৷ 
পধ্যায় পীড়িত এবে প্রভু গুণমণি । 
নিরাননদ তক্তযুন্দ আকৃল পরাণী ॥ 
পূর্ব আনন্দের মেল। করিয়া শ্মরণ। 
বীরত্তক্ত শ্রীপ্রভূর সুরেন্দ্র এখন» 


দাড়াইয়া প্রতীমার সম্মুখ প্রদেশে, 
ছুনয়নে অশ্রধার গণ্ড যায় ভেসে ॥ 
এবে প্রায় ন্যনাধিক ছয় দণ্ড রাতি। 
নিকেতনে চারিদিকে জবলিতেছে বাতি ॥ 
রাতি নাহি জানা যায় বাতির আলোকে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা হেতু আসে যাঁয় লোকে ॥ 
স্বরেন্ত্র সমান ভাবে আছে দীড়াইয়া। 
প্রভূর "মাহন মৃত্তি মনে বিয়াইয়া ॥ 
এমন সময় তেঁহ দেখিবারে পান । 
&তীমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান ॥ 
এখানেতে প্রভুদেব ভক্তদের কন। 
স্থরেন্দ্রের বাড়ীতে ষাইতে হৈল মন ॥ 
নাসন! উদয় যেন অন্তর মাঝারে। 
দেখিডে পাইন আমি কলের ভিতরে, 
জ্যোতির্শয় পথ এক অতি পরিশর, 
এখান হইতে যেথা সুরেন্দ্রের ঘর ॥ 
তাঁর মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিন্্ সেখানে । 
আবির্ভাব অশ্বিকাঁর পূজার দালানে ॥ 
কি সুন্দর প্রতীমাঁর ভাতি উঠে গায়। 
ক্ষীণ প্রভা দরীপমালা তাহার প্রভায় ॥ 
তোষর1 সকলে যাঁও মিলে একত্রে । 
প্রতীমার দরশনে নুরেন্দ্রের ঘরে ॥ 
এইরূপ নানা খেলা ভক্তসহকাঁর । 
বিশেষিয়া বিবরণ নহে বলিবার ॥ 
শ্রীবদন-বিগলিত-তত্বস্থধাপানে । 
ডাক্তার উন্মত্তবৎ রহে রেতে দিনে ॥ 
প্রতিদিন উপনীত প্রভুর সদন । 
শুনিধায়ে সু ধামাথা প্রভুর বচন ॥ 
আগত রজনী আজি গত দিনমান । 
ঘর পরিপূর্ণ, লোকে নাহি পায় স্থান ॥ 
ভক্তি-মুখ প্রতৃদেব ভক্ত-আচরণ। 
ভক্তি-পথে জীব-শিক্ষাঃ তাহার কারণ। 
প্রভুর নিকটে নাই জাতির বিচার । 
ঘেখানে দেখেন ভক্তি সেই আপনার,.. 


৫৩৯৮ শ্রীপ্রীরামকৃষণ-পু থি 


প্রাণ-তুল্য প্রাণাবিক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, 
আত্মীয় হইতে তিনি পরম আত্মীয় ॥ 

ধন্মী কম্মী ঘহাদানী মুখুষো ঈশান । 
সম্মুখে দেখিয়া তারে কন ভগবান্‌ ॥ 
ঈশরের পদান্ুজে রাখিয়া ভকতি। 
যে জন সংঙারাশ্রমে হে স্কিরমতি , 
সই ধন্য সেই বীর বলিহারি তায়, 
কেমন সে জন, পরে কন উপমায় ॥ 
শিরে ছু-মণের ভার বোঝারী যেমন। 
ঈাড়াইরা পথি মবো করে নিরীক্ষণ, 
যায় বর সঙ্জীভৃত বিবাহের তরে, 
সমারোহে বাহ্াভাওড ঘটাসহকাঁরে 
বিশেষ বীরহ শক্তি না থাকিলে গায়। 
কেহ না করিতে পারে ছু-কুল বজায় ॥ 
এ হেন সংসারী জনে অনসন্ত রীত। 
পাক1ল মাছের মত বুঝিবা নিশ্চিং ॥ 
অবিরত রহে মাছ পুকুরের পাকে । 
গায়ে নাহি লাগে পাক পরিক্ষার থাকে ॥ 
অনাসক্ত হইবার যাহার বাঁসনা। 
তাহাতে উপায় বিধি সাধন ভক্তন1 | 
সাধন।র স্থান বিধি অতি নিরছনে। 
ভন-মাঁনবেতে যেন কেহ নাতি জাঁনে । 
নির্ভডনে অ।কূল প্রাণে করিবে প্রার্থনা ॥ 
প|ইলে ভকতি তবে পৃরিবে কামনা ॥ 
জাঁনভক্তি লাভ অগ্রে,পশ্চাৎ সংসাব। 
যাহাতে আটক রাখে বন্ধন মায়াস ॥ 
যে জ্ঞানে জীব্মুক্ত আছিলা জনক । 
কঠোর স'ধন! সেই জ্ঞানের জনক & 
সাধকে জঃসাধয এবে কঠোর সাধনা । 
ক্ষীণ মন, বদ বাঁধা পথে দেয় ভানা। 
সেহেতু ভ্কির পথ স্বপ্রশত্কতর | 
ষে পথে সহঙ্গে লভা পরম ঈশ্বর 

বহু পূর্নেকার প্র উঠিল আবার । 
ঈর্বর লাঁকার ফিবা! তিনি বিরাার ? | 


প্রভুর উত্তর তিনি ছুই অবস্থায় । 
বিষম সমস্যা ইহা বুঝ মহাদাঁয় | 
ক্াচ। মনে এই তত্ব প্রবেশিতে নারে। 
গে করে ঈশ্বর চিন্তা সে বুঝিতে পারে । 
ধনবিদ্য'হেতু হৃদে অহঙ্কার যার। 
ঈশ্বয় দর্শন তার নহে হইবার ॥ 

রাবণের রজোগুণ কৃম্তকর্ণ তমে। 
বিভীষণ সত্ব গুণী লিখিত পুরাণে ॥ 
এইবারে বলিলেন মহেন্দ্র ড'ক্রার* 
ইন্ড্িয় স'যম করা কঠিন ব্যাপার ॥ 
তাহার উত্তরে কন বিশ্বগুরুরায়। 
ষদ্দি কেহ ঈশ্বরের কপাকণা পায়, 
কিন্ব। যাঁদ পাঁয় কেহ দরশন তার, 
অঞ্চব1 সাক্ষাৎকার যঘ্যপি আত্মার, 
তখম এ বডবরিপু মুতের মতন, 
বিষহ্থীন বীর্ধহীন যেন তৃজঙ্গম ) 
বুদ্ধিহারা বৈজ্ঞানিক ডাক্রীর এখানে । 
প্প্রভৃদেবের ভক্তভত্ের বাখানে॥ 
ডাক্তারের জান, অগ্নে ইন্দিয্ সংযম । 
পশ্চাতে সাধনে হয় ঈশ্বর দর্শন ॥ 
সেইহেতু বলিলেন প্রভু পরমেশে । 
ঈশ্বরে কি পাওয়া যায় বিনা রিপুবশে ? ॥ 
তবে বুঝাই তে প্রভু বৈজ্ঞ'নীকে কন। 
তুমি যাহা করিতে স্বতস্থ রকম ॥ 
ইহাকে বিচার-পথ, জ্ঞান পথ বলে। 
জ্ঞ/নমাগী“বারা তারা এই মতে চলে ॥ 
তারা কহে চিন্তশুদ্ধি অগ্নে দরকার | 
পশ্চাতে সাধনে হয় জানের সঞ্চার | 
এ দিকে সহজে পুনঃ সেই বস্ক মিলে। 
ভক্তি যদি হয় তাঁর চরণ কমলে ॥ 
ঈশ্বরের গুণগানে চিতে যদি রস। 
আপনি ইন্জ্রিয় মরে রিপু হয় বশ, 
যেমন বাছুলে পোকা আলো দর়শনে। 
থাকিতে না পানে আর অন্তর ছলে 


্ীহ্ীরামকৃষখ-পুঁধি। 


ভক্ত তেন, রিপুবর্গ ইঞ্জিয় সহিত। 
ঝঁপ দেয় রূপে তার হইয়া যে।হিত ॥ 
বৈজ্ঞানীক এইখানে কন আর বার। 
যক্চপি পুড়য়া মরে তাহাঁও শ্বীকার। 
বিধি মতে বুঝাইতে প্রহর বচন । 
ভক্তে নাহি হয় দগ্ধ পোকার মতন ॥ 
যেআলোতে পোকা পড়ে দাহ গুণতায়। 
কাঁজেই পড়িলে পোকা জীবন ভারায় ! 
ভুক্তগণ যাহে পড়ে সে আলো মণির । 
আগুণের সঙ্গে ইহ] ভিরর প্রকৃতির | 
ঈশ্বরে মণির রূপ সমুজ্জলতর। 
তথাপিহ স্ুণীতল স্ুখশান্তিকর ॥ 
জ্ঞানমার্গাশ্রয়ে কিম্বা বিচারের বলে। 
সত্য ঈশ্বরের লা5 দরশন মিলে । 
কিন্ত এই কলিকাঁলে সে পথাতিক্রম । 
দুর্বল জীবের পক্ষে বউই বিষম ॥ 
মন নহি) বুদ্ধি নহি, নহি দেহথানি। 
ইন্জ্িয় রিপুর নহি বধীভূত আমি, 
রোগ, শোক, মুখ, দুঃখ অতীত সবার, 
আমি সে সচ্চিনানন্দ সকলের পার, 
বড়ই সহজ বলা মুখের কথায়, 
ধারণ বড়ই শক্ত , করা মহাদায় ॥ 
কাটায় কাটিছে হাত রতৃধাঁরা বয়। 
অথচ বলিছে দুখে কৈ কিছু নয়॥ 
» মরে তবু মুখে বলে বেশ আছি হেথা। 
সাজে কি যগ্যপি কেহ কহে হেন কথা ? ॥ 
অনেকে করেন মনে বিনা অধ্যয়ন। 
জ্ঞান কিছ? বিদ্যা নাহি হয় উপার্ছান ॥ 
কিন্তু অন্যয়নাপেক্ষা শুনা শ্রেরস্কর | 
দ্রশন, শ্রবণের অনেক উপর ॥ 
সংসারী মলিন বুদ্ধি আসক্ত বিষয়ে । 
ত্যাণিরা নির্শল-আথি সংসারীর চেয়ে ॥ 
, চক্ষপ্মান বুদ্ধিমান বহু পথিমাণে। 
একমাত্র নিরাসক্ত শকতিয গুপে ) 


৫৩৯ 


সংসারী সংসারে খেলে উন্মত্তের প্রায়। 

আপনার ঠিক চল দেখিতে ন। পায় ॥ 

ত্যাগী্জন দুক্-আশাথি বাহিরে থাকিয়ে | 

সুন্দর দেখিতে পায় নংনাদীর চেয়ে ॥ 

সতরঞ্চ দাাবোড়ে খেলায় ধেমন। 

সে থেলে না তত ভ'ল খেনুডে যে জন, 

সুন্দর তাহার চাল বুঝ ধিধিমতে , 

যে বলে উপর-চাল থাকিরা তফতে 

নীতিগর্ভ তত্তসার চিত্ত আকর্ষণী। 

অমৃত-পূৃরিত যত শ্রীমুখের বাণী, 

শুনিয়! ডাক্তার এবে বিমোহিত প্রাণে, 

কহিলেন সম্তাধিয়! সমানীনগণে , 

পুত্তকাধ্যয়ন-বিদ্যা হইলে প্রতুর , 

হইত না অধিকার জ্ঞান এত দৃর ! 
ডাক্তারে পুনশ্চ তবে প্রহথরেব কন, 

পঞ্চবটমূলে যবে সাধন ভজন » 

নিপতিত মুত্তিকায় বপিত|ম মাকে, 

এই তিন বসত মাগো দেখাও আমাকে 

কর্মবলে কম্মী যাহা কৈল উপাক্জন, 

যোগবলে যোগীর যচ্চেক দরশন , 

জ্ঞানপথে জ্ঞানমারগাঁ করিয়া বিচার ». 

অবগত হইলেন যাহা তত্তগাঁর | 

কতই দেখিন্ু আমি মায়ের কুপাঁয়। 

ঘুমে পাড়াইল ঘুম, ঘুম যায় যাঁয়। 

এত বলি অবস্থার আভাঁস সহিত | 

বীণ। বিনিন্দিত কঠে ধরিলেন গীত । 


গীত। 
ঘুষ ভেঙ্গেছে, আব কি ঘৃষাঈ 


যোগে বাগে জেগে আছি। 
এখন, যোগনিদ্র! তোর পেয়ে মা, 


ঘুমেরে ঘৃম পাড়'য়েছি। 
গীত সমাঁপনে কন শ্রীগ্রভু আমার । 
অধায়ন নাঁই, করি খালি নাম মার ॥ 
দানী শস্তু আমাকে বশিয়াছিল ত।ই। 
শাতিবাষ সিং টাল তরঘারি লাই । 


৫৪০ ইশ্রীরামকৃষণ-পুথ। 


ঈশানে কহেন প্রত লীলার ঈশ্বর। 
অবতার অস্বীকার করেন ডাক্তর ॥ 
প্রভুর জাজ্ঞানুদারে কহেন ঈশান । 
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য অবতারাখ্যান ॥ 
আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস বড় কম। 
অহঙ্কার একমাত্র তাহার কারণ ॥ 
কাঁকভৃষণ্তীর কথ! অতি চমৎকার। 
যেই কালে সুর্য্যবংশে রাম অবতার | 
পূর্র্ন্ধ সেই রাম কৌশল্যা-ননদনে। 
স্বীকার করে না কাক প্রথমে প্রথমে ॥ 
পরে ধবে নানালোক করিয়া ভ্রমণ। 
সর্ব ই সেই রাম কৈল দরশন, 
তখন ঠৈতন্তোদয় চুর্ণ অহঙ্কার, 
বুঝিতে পারিল রাষে, রাম অবতার ॥ 
দেখিতে কেবলমাত্র নর-কলেবর । 
কিন্ধ গোটা.হুষ্টিতার উদর ভিতর ॥ 


ডাক্তারের প্রতি গ্রত্ এইখানে কন। 


সরাট-বিরাটরূপে সেই এক জন | 

নিত্য যাঁর, লীলা তার, একের খেলায়, 
বিষম সমস্া ইহা! বুঝা মহাদায় ॥ 

হতির ঈশ্বর মায়াধীশ ভগবান্‌। 

সকল সম্ভবে তীয় স শক্তিমান » 
্ষদ্র-বুন্ধি মৌরা সবে বলিতে কি পারি, 
আগিতে নারেন হরি নর কূপ ধরি ॥ 
ঈশ্বরের কার্যাবলী বুদ্ধাদির পার। 
ধারণা না হয় শিরে, নহে বুঝিবার ॥ 
(সহেতু ঈশ্বরলাঁতে উপাৰ সঙ্থল। 

সাধু মহাত্বার বাঁকো বিশ্বাস কেবল ) 
সরলতা বিনা তীরে বিশ্বাস না হয়। 
বিষয় বুদ্ধিতে বহু সন্দেহ উদয় ॥ 

সাধুসন্গ সর্বদাই অতি প্রয়োজন । 

বৈস্তের প্রক্কৃতি ধরে সাধু মহাজন ॥ 
তবরোগ-বিনাশনে.জানে মহৌষধি। 
সঙ্গারোগা করিবার বিষয়ীর ঘ্যাধি |. .. 


মহেম্্রমাার নামে প্রস্ৃতক্ত হিমি। 
যতখানি জমি তার বুদ্ধি ততখানি ॥ 
আট চাল ভাবিয়া চালেন এক চাল। 
মান্নষে সহজে তার না পায় লাগাল॥ 


জন্ম গু'য়াইলে কাছে নাহি যায় চেনা । 


লীলা দরশনে শক্তিযুক্ত এক জনা। 

বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানীকে মাষ্টার হেখায়। 

নিরখিয়া বিমোহিত প্রভুর কথায় , 

তাই মু স্বরে তারে কহেন তখন, 

এখানে প্রহক্াতীত হইল এখন ॥ 

আর?৪ বহু আছে রোগী আপনার হাতে । 

কখন, যাবেন তবে তা সবে দেখিতে ॥ 

আনন্দে মগ্ন মন ডাক্তার কহিল । 

পাইয়া পরশ্নহংল সব মাটি হ'ল ॥ 

হাঁসিতে লাগিল সবে শুনিয়া বচন। 

মুমধুর লীঙাগীতি শুন তুমি মন ॥ 

তদুত্তরে ডাক্তারের প্রতি কন রায়। 

আছে এক নদী কন্মনাশ। বলে তায় ॥ 

তার জলে ডুব দিলে বাঁবতীয় কর্ম । 

সকল বিনষ্ট হয় হেন তার ধর্ম ॥ 

প্রড়ুর বচন যেন স্বধার আমার । 

শুনি তক্তগণে, তবে কহেন ডাক্তার, 

অস্থরে অতুলানন্দ নাহি যার টের, 

মোরে ভাবিও না পর, আমি তোমাদের ॥ 
পরিশেষে বৈজ্ঞানীকে কন পরমেশ । 

অমৃত তোমার ছেলে, ছেলেটিও বেশ ॥ 

অবতারবাদে কিন্তু বিপরীত কয়। 

তাহে কোন ক্ষতি কিনব! হানি নাহি হয় । 

সাকার কি নিরাকারে যাঁর যাহে মন। 

বিশ্বাস শরণাগত এই প্রয়োজন ॥ 

পুত্রের খিয়াতি শুনি ডাক্তার কহিলা। 

অমৃত আমার পুত্র, তোমারই ত চেলা ॥ 

তদুত্তরে বলিলেন জগৎতগোসাই। 

জগতে আগার, গেলা, কোন গাল! নাই |. 


শরীশ্রীরাম কৃষ্ণ-পথি। ৫, 


আমি ঢেলা সকলের, তলে সবাকার। 
সকলে তাহার দাস আমিও তাহার ॥ 
সবে ঈখম্রর ছেলে মৃুই এক জন। 
গুরু মাত্র ভগবান্‌ অন্ত কেহ নন ॥ 


অভিমান শূন্ঠ প্রত জীবের পিক্ষায়। 
শুন মহালীলা গাই মায়ের আজ্ঞা । 
তাহার সঙ্গেতে ভক্তদের আঁশির্ব্বাদ ৷ 
প্রত্যেকের পদ রেনু পরম প্রসাদ ॥ 


মহেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ ও তীহাঁকে 
বিবিধ উপদেশ । 


তত্বমপ্তরী মাসিক পত্রে প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাম্কঞ্জকথামূত হইতে সংগ্রহ। 


বন্দ মন বিশ্বগুরু রামরুন্ঃরায়। 


অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দোহাকার 


এবে আশ্বিনের শেষ মাস প্রায় যায়। 
তিন মান গোটা প্রভু পীড়িতাবস্থায় ॥ 
বড় বড় কবিরাজ ডাক্তারের গণ। 
দেখিতেহে বিয়াধির আরস্ত যখন ॥ 
প্রাণপণে যত্বু চে? আরোগোর তরে। 
বিফল মকল, গেল ব্যাধি খুব বেড়ে ॥ 
এখন হতাশ সবে এক মতে কয়। 
কঠিন বিয়াধি ইহা আরোগ্যের নয়। 
হরিষ বিষাঁদে কাল কাটে ভক্তগণ ॥ 
কতু হাসে কভু করে অশ্রবিসর্জন ॥ 
*কতু বা তারকন।থে হতা! দিতে যাঁয়। 
কভু ঠদব-কর্থে জন্ম-পত্রিকা দেখায় ॥ 
কাত্তিময় দেহখানি বিশু নীরস। 
আহারে কেবল মাজ্র সবজির পায়স ॥ 
এত পীড়া তবু লোকে দলে দলে আসে। 
বাগাকল্পতরু প্রভু দরশন আশে ॥ 
একবার দ্রশনে শোক তাপ দুর। 
অহেতুক কৃপাসিদ্ধু দয়াল ঠাকুর ॥ 
দয়ার ইয়ত্তা নাই করুণানিদান। 
সদা চেষ্টা কিসে হয় লোকেয় কল্যাণ ॥ 


স্পা 


প্রেমানিন্দে বন্দ গুরুদার। জগমায় 
যাদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার ॥ 
জীবনের একোদেশ্য সাধারণে হিত | 
সকলের সঙ্গে কথা আদর সহিত ॥ 

কথার বিরাম নাই, নাই তার ইতি। 
প্রাতঃকালাবধি প্রায় প্রহরেক রাতি ॥ 
কণ্ঠার চালন! হেতু কার পীড়ায়, 

ডাক্তার করিল মানা বাক্য ব্যয়ে তীয় ॥ 
লোকের মেলানি বন্ধ ভক্তগণ করে। 
শ্ীগোচরে যাইতে না দের বারে তারে | 


'ওষধের বিধানাঁদি করিয়া ডাক্তর । 


আসিতে বিদায় মাগে প্রভুর গোচর ॥ 
স্ুধামাথ। বাক্যে তারে কন ভগবান্‌। 
কি হেতু সত্বর আঙ্গি শুনিবে না গান? | 
নরেজ্দরের গীতে মন মৃগ্ধ সবাকার ! 
গানের শুনিয়া কথা বসিল ডাক্তার ॥ 
করে ধরা তানপুরা কিবা শোভা পায় । 
সগঙ্গে সতীশচন্দ্র মৃদঙ্গ বাজায় ॥ 

বসিলা নরেন্দ্রনাথ সংগীত গীরীত, 
ীপ্রভূর আজ্ঞামতে গাইবারে গাত। 
গীতের মাধুরী যেন তেমনি কণ্ঠের 
শুনিলে বারেক ইচ্ছা শুনি ফের ফের । 


৫৪২ শ্রীত্রীরামকুষ পুথি) 


গীত, 
নিবিড় আধারে মা তোর চমকে ও বূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্য।ন করে হযে গিরিগুগাবানী। 
অনন্ত অখার কোগে, মহানিক্ব ণ হ-ল্লালে, 
চিরশ।'স্ত পরিমল) অবর যার ভ'গি। 
অহাকাশী রূপ ধরি, আধার বসন পরি, 
সমাধি মন্দরে ওমা কে তুমি গে! একা বসি) 
অয় পরকমলে, প্রেমের বিজসী জল, 
চিন্তায় মুখ মণ্ডল শোতে *্টর অটুহালি। 


গীত সনাপনে কন মাষ্ট(রে ডাক্তার । 
এগীত প্রস্থুর পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
শুনিলে সংগীত হেন হইবে সমাধি। 
যাহাতে সম্ভব খুব বুদ্ধি হবেব্যাবি ॥ 
করিতে করিতে এই কথা আনোলন। 
শ্রপ্র্ গভীর ধ্যানে হইলা মগন ॥ 
স্পন্দহীন গো] অন্গ শ্রবণ বধির। 
কাষ্ঠপুত্তলিকবৎ, দু-নয়ন স্থির ॥ 
বাহজ্ঞানশৃন্গ দেহে দেহের অনুব। 
মন বুদ্ধি চিত অহংকার অন্তনুখে। 
প্রভৃকে ভাবস্থ দেখি নরেন্দ্র আবার । 
ধরিবেন অন্ত গীত পীক-কগে টার ॥ 
গীত। 
কি হব জীবনে মম ওঠে নাথ দল্ভামর :হ)। 
যদি চয়ণ-সঃবাধে পরাণতমপ চিরনগন লা রয় হে। 
অগণন ধনরাশি তান কিংাহলোদর় হে) 
হদি লণ্ভিয়ে সেধনে পরম যতনে যহন না করতে 
গ্রকুমার কুমার মুখ দেখিতে ন। চ'ইহে। 
যদি সে চান বয়ানে তব প্রেম মুখ ব্খি:ত না পাইছে 
কি ছার শশহা-জ্যাতি ছেবি আধারময় হে 
ধঘদি সে চাদ প্রক:শে তব প্রেন চাঁদ লাঠি উদয় হয়ছে 
সতী পবিত্র প্রেম তাও মলিনভামর হে? 
ষ্গি সে প্রেম কণকে তব প্রেম হনি নাহি 
জড়িত বস ছে। 
তীক্ষবিষ ব্যালি দয দত দংশর ৫ে। 
ঘি মোহ পর়মাদে নাথ তোমাতে,খটার সংশগু ছে। 


কিআর বলিব নখ বলিব তোমায় ছে। 
তুমি খামার হানয়-রতন-যণি আনন্দ-নিলয় হে। 





'এই গীতে বিমোহিত হইয়া ডাক্তার ॥ 
ছু-নয়নে বণিষণ করে অশ্রবার ॥ 
ইতিমধ্যে প্রভুদেব আ।সিলেন ফিরে | 
ধীরে ধীরে অ।পনার আবাপ মন্দিরে ] 
মরি কি প্রহর সভা! মনোহর ছবি | 
আবাসে উদয় যেন কত শশী রবি ॥ 
মুগ্-মন লোক জন নীরব সভায় । 
নাই শব সবেন্তবধ ভাবে ভে যায়। 
কোথ|য় কঠিন পীড়। শ্রীমঙ্গে এখন. 
বিন্দুমাত্র বিয়'ধির নাহিক লক্ষণ ॥ 
শ্ীযৃথ প্রফুল্ল কিবা কান্তি উঠে তা ॥ 
হেরিলপে আপনি মারা শিকে নোহ স)। 
একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে মূখপ!নে। 
পুনরায় মনে আশা কথাথত পানে । 
ভক্তবাগ্ধাকলতর বুঝিনা মন্তরে। 

কন কথ! সঙ্বোবির! মহেন্দ্র দাক্গারে 1 
জজ! খ্বুণ! ভয় শ্চিন করি পরিহার । 
গা9 ঈথরের নান মূখে এইবার | 
ডাক্তারের হনে মনে বোল মান! ক্গান। 
তিনি খুব স্ুপণ্ডিত বৈপ্র। নক জন] ॥ 
বিজ্ঞান শাঙছেতে পটু, বুদ্ধি বিচক্ষণ | 
দেই তম-বিনাশনে]প্রভৃদেব ন ॥ 
বিজ্ঞান কাহারে বলে লক্ষণ কিতার। 
ঘা.বলে ফুটে চক্ষু, ন্ট অহংকার ॥ 
জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যায় দেই জ+। 
সেই সে বুঝিতে পারে ঈখর কেমন ॥ 
সে জন অজ্ঞান, নানান আছে যার 
কিন্বা যার মনোমধ্যে পণিত্যাহংকার ॥ 
ঈশ্বর সকল ভূতে আছে বি্যমান। 
ইহাতে নিশ্চয় বুগিও তার নাম জ্ঞান | 
যে বুদ্ধি বিশেষরূপে ভগবানে জানে, 
সেই বুদ্ধি সুবিদিত বিজানের নাষে ॥ 


ীত্রীরামক্ষণ-পু'থি 


ভগবান্‌, জানাজ্ঞান এ ছুয়ের পার। 
সযতনে উভয়েই কর পরিহার ॥ 
পায়েতে ফুটিলে কাটা, কাটা দিয়! তুলে। 
পশ্চাতে উভয় কাটা দূরে দেয় ফেলে | 
প্রথমে অজ্ঞান-কাটা তুলিবার তরে। 
জ্ঞান-কীটা যেটা, তার আবশ্তক করে ॥ 
বিদ্ধবকাট! উঠাইয়া যুক্তি এই সার, 
সমভাবে উদ্তয়েরে কর পরিহার | 
বাখানিক়া প্রভৃদেব কন এইখানে । 
লক্ষণ জিজ্ঞাস! ঠকল সীতাপতি রামে ॥ 
বশিষ্ঠদেবের মত হেন জানী জন। 
অধীর পুত্রের শোকে করেন রোদন ॥ 
তছৃত্তরে লক্ষমণেরে কহিলেন বাম । 
আঁন আছে যেথা, আছে সেথানে অজ্ঞান ॥ 
দ্রানাজ্ঞান পাঁপ পুণ্য ধন কি অধর্্ম ! 
শুচি কি অণুচি এই যাবতীয় কর্ম, 
সকলের পারে পাবে সেই ভগবান , 
এত বলি পীক-কগে ধরিলেন গান ॥ 

গীত। 
আয় মন বেড়াকে ষা'ব। 
কালীকক্পতরুমূ.ল বসে চাখি ধল বুভ়ায়ে শাবি। 
প্রবৃদ্ধি নিবৃত্ত জায়া, তর 'নবৃত্তরে সঙ্গে ণিবি, 
বিবেক নামে তায় বেটা তত্বকখ! তার গুধাবি। 
প্রথম ভাষ)ার সম্ত'নেরে দুর হ'তে বুর্ধাইবি, 
যদি না মানে প্র বাধ। কালীসিন্ধু শবে ভূখাইবি | 
শুচি এগ্ুচিরে লয়ে দিব্য খরে কৰে শুধি, 
তাদের দ্ব্ সঙ্গীনে পিয়ীত হ'লে 
তবে স্তামা-মাকে পাবি। 
ধর ধর্ণ চুটা অজ! ভূচ্ছ খে'টার থেঁধে খুবি, 


তাছের আন খড়েটা বজি ফিয়া,উ+যে কৈ?লা ছবি ॥ 
জঙংকার আবি তোর টি কমায় তাড়ায় দি, 


"যদি যোতগংতী উলে জয়, ১ধর্ষ্য খটা ধা বাৰি। 

প্রসাদ? বলে £চন হ'লে, ভবে কালের নাতে 
জবাব জিবি, 

তত বাপু বাছা বপের ঠাকুর নর মত মন হবি। 


ভি (সহ 


৫৪৩ 


হেনকালে কোন জন জিজ্ঞাসে গ্রন্ভৃকে । 
ছুটি কাট! তিয়াগের পর কিবা থাকে ॥ 
জ্ঞানাজ্ঞান পরিহাঁরে, পরের খবর । 
“নিত্যশুদ্ধাবাধরূপ” প্রভুর উত্তর ॥ 
তাহার শ্বরপ কথ! বলিবার নয়। 
পেই বস্ত একমাত্র তার পরিচয় ॥ 
সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া কি রমণ। 
বক্তব্য কথা ইহা না যাঁয় বর্ণন ॥ 

ডাক্তাঁরে করিয়া লক্ষ্য প্রতূ পুনঃকন। 
জ্ঞান জন্মে অহংকার হইলে নিধন ॥ 
অজ্ঞানেতে আমি ও আমার লোকে কয়। 
তুমি ও তোমার বোধে জ্ঞানের উদয় ॥ 
সর্ষের ভগবান, অন্য কেহ নন। 
আপনে অকর্তীবোধ, জ্ঞানের লক্ষণ ॥ 
পুত্তকাঁধায়নে ভারি বাঁডে অহংকার । 
তৃণবৎ তুচ্ছ দেখে ভগত-সংসার। 
ভক্তিকে বুঝিয়া সার, এঁটে ধর খু'টি। 
তিয়াগিয়া কৃট তর্ক আন্‌ কুটিনাটি॥ 
পাঁপ পুণ্য আছে কি না. কাহে কিবা রয়। 
কে করে করায় কর্ম, কাছে কিবা হয়, 
ঈর্শরে বৈষম্য-দোষ এই য বতীয়, 
কথার *সঙ্গে কিছু নাহি হয় শেয়ঃ ॥ 
একমাত্র সার বস্ত ভক্তি পরাধন। 
ঈশ্বরে প্রার্থনা কর ভক্তির কারণ ॥ 
খাইয়া, শৃকরমাংস, ঈশ্বর-চরণে। 
ভক্তি দি হয় তাও শ্রেয়; লক্ষ গুণে ॥ 
হবিষ্য করিয়া যদি আসক্তি সংসারে । 
সে নহে মানুষ, বলি, নরাধম তারে ॥ 
বিশেষিয়া কন প্রভু ডাতারের প্রতি। 
সপ্রেম সম্ভাস ভাষে বিনয় সংহতি * 
এত কাঁল সন্ভোগিদল বু পরিমাণ, 
টাকাঁকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্ম'ন | 
এইবার দাও মন ঈশ্বর-চরণে ! 
উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে । 


৫8৪8 হ্ীজীরাষক়-পু!খ 


কিছুক্ষণ পরেতে ডাক্তার ভাগাধান। 
বিদায় লইয়া তবে কৈল! গাত্রোখান ॥ 
হেনকালে দরশন দিলেন গিরীশ | 
যাহে হৈল হরিষের উপরে হরিষ ॥ 
প্রভুর চরণ-রেণু করিয়া গ্রহণ। 
উপবিষ্ট হইলেন হরষিত মন ॥ 
ডাক্তার প্রেমের ভরে সম্ভাষিয়া ভায়। 
আসন গ্রহণ তেঁহ টৈণা পুনরায় ॥ 
শীপ্রতুর পদরজ লইতে দেখিয়া । 
ডাক্তার গিরীশে কন উপদেশ দিয়া | 
আর সব কর যাহা যুক্তিযুক্ত হয়। 
ঈশ্বরের পুজা ও'রে দেওয়া ভাল নয় ॥ 
এমন হ্থন্দর লোক, এ'র হয় হানি। 
সেইহেতু নিবারণ করিতেছি আমি ॥ 
গুরুপদে স্থির মতি গৃহী ভক্তবর । 
বিশ্বাসী গিরীশ তীরে করিল উত্তর ॥ 
কুল পাথার ভীম সন্দেহ-সাগরে। 
উতীর্ণ কপায় ধার, কিবা দিব তারে? 
উচ্চ পৃ! উপযুক্ত তাহার চরণে । 
তার বিষ্ঠা বিষ্ঠাবৎ নাহি লয় মনে । 
প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদে বলেন ডাকার। 
আমার কথায় ইহা কথা ব্বতত্তর ॥ 
আমি কি পারি লা] নিতে ? লিচ্চি, এই বলি। 
ডাক্তার গ্রহণ কৈলা গ্রতৃপদধূলি ॥ 
গিরীশ তখন কন উল্লাসের ভরে । 
করিছে ব্রিদশবাসী ধন্ত আপনারে ॥ 
রজ-বলে ডাক্তারের আলোকিত হৃদি । 
উচ্ছাসের ভরে কন গিরীশে সম্বোধি ) 
পদঘূলি গ্রহণেতে কার্ধ্য কিবা ভার। 
এখনি লইতে পারি রজ সবাকার ॥ 
এত বলি ভক্তদের পদ পরশি়া! । 
লইল| চরপস্রেণু মাথায় ধরিয়া ॥ 


মঙ্গলণিদান প্রভূ এখানে প্রমাণ । 
কেমনে সাঁধেন দেখ জীবের কল্যাণ 
সভক্তে শ্রীপদরেণু পরম মঙ্গল। 
লওয়াইল! ডাক্তারেরে করিয়া! কৌশল ।॥ 
চকিতের কাধ্য যত নরেন্দ্র দেখিয়া | 
ডাক্তারের প্রতি কন তারে সম্ভাষিয়া , 
বিস্ময় আহ্লাদ কুতৃহল সম্বিত, 
ইহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত ॥ 
সে কেমন বুঝাইতে, কহিলেন পিছে, 
উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে হেন বস্ত আছে ॥ 
যেই বন্ত দরশনে বুঝ! নাহি যাঁয়। 
উদ্ভিদ বলি কি আমি প্রাণী বলি তায়। 
তেন নরলোক দেবপোকের মাঝারে , 
হেন বন্ধ আছে মোরা পাই দেখিবারে, 
ধার স্ণধর্শদৃষ্টে বুঝা! বড় ভার, 

নর কি ঈশ্বর নাম কিবা দিব তার ॥ 
প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিক যত কথা কন, 
সব ভাসে বস্তাজলে কুটার মতন ॥ 
পরে টৈজ্ঞানিক কন প্রভু পরমেশে। 
কি কারণ, কহ তুমি, ভাখের আবেশে ,. 
তাল মন্দ কিছু নাহি বিচার করিয়া , 
অপরের গায়ে দাঁও চরণ তৃলিয়া ॥ 

এ কথায় গিরীশের সঙ্গে বাদে রণ। 
বাদ প্রতিবাদ দোহে হেল কিছু ক্ষণ | 
অবশেষে বৈজ্ঞানিক হার মানি তায়। 
গিরীশের পদধূলি লইলা মাথায় ॥ 
আবিকার সন্তা ভঙ্গ করি এইখানে । 
পৃজ্যপদ বৈজ্ঞানিক চলিলা ভবনে ॥ 
রামকষণায়ণ কথ! অস্বত-ভাগার | 
শ্রবণ কীর্তনে জীবে ভবসিদ্ুপার ॥ 
সংসারের মুখে দুঃখে পেতে দিয়! ছাতি। 
এক'মনে গুন মন রামরুঞ্পুখি ॥ 


ডাক্তারকে ভাবের বাজার প্রদর্শন ও স্ত্ীপ্রতূর 


কালীপুজা | 

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকঞ্চরায়। প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগমায় 
অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দৌহাকার। খাদের হৃর্দয়মধ্যে যগলবিহার ॥ 
বড়ই সুমিষ্ট রামকৃলীলাগীত। বিজয়ে বেজায় কৃপা প্রসুর আমার। 
ইন্জিয়াদি সহ মন শুঁনিলে মোহিত ! সে হেতু ঈশ্বর-পথে উচ্চাবস্থা তার ॥ 

বিমল পবিত্র চিত, চতন্ সঞ্চার 1 প্রতুর শ্রপদমূলে বিজয় আসিয়া । 

লীলা দরশনধ্যদি ভাগ্যে ঘটে কার ॥ চরণ বন্দনা! কৈল ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥ 
কেমনপ্কান্থুর কিবা সহচরথণ। বিজয়ে দেখিয়া! চিত্তে হ'য়ে মহাগ্রীতি। 
অপরূপ প্ররুতির বিচিত্র ধরণ | সম্ভাষিয়ে বলিলেন অন্তান্ঠের প্রতি ॥ 


 সহবেই বুঝা বায় দেখিলে চরিত। 
সর্ধব-অংশে মান্থষের ঠিক বিপরীত ॥ 
অনায়াসে গ্রণিধানে হইবে সক্ষম। 

এক মনে মহাঁলীলা! করিলে শ্রবণ ॥ 

, বিজয় গোস্বামী যিনি ব্রাঙ্মদের দলে। 
জনম গৌরাঙ্গভক্ত অদ্বৈতের কুলে ॥ 
মলন প্রসুর সঙ্গে বুকালাবধি | 
এখন নাহিক আর নিরাকারবাী ॥ 
কেশবের মত্ত এবে পিরীতি সাকারে । 
কাণী, কষ, রাম নামে দু-নয়ন ঝরে ॥ 
কোথায় বিজয় ছিল এখন কোথায়। 

' একমাত্র বিশ্বগুরু প্রতুর কপায় ॥ 

কার কোন্‌ পথ কিসে কাহার আরাম । 
সব জ্ঞাত প্রভূ, ভাই বিশ্বগুরুনাম ॥ 

প্রভুর মতন নেতা ঈশ্বরের পথে। 

জানি নাই, শুনি নাই কোথা কে জগতে ॥ 
ব্রাঙ্মধন্মপ্রচারক বিজয় এখন। 

নান! দেশ, নান! তীর্থ করিয়া ভ্রমণ , 
উপনীত এবে তেঁহ সহর ভিতরে ॥ 
আজি হেথা শরীগ্রভুর দরশন তরে ॥ 

৷ প্রভুর সাজানস্ঘর অপূর্ব্ব ভাণ্ডার । 
অমূল্য মাণিক এক এক ভক্ত তার, 
জলিতেছ্েসারিসারি বিজলিয় ঠাই , 
তার মধ্যে জগঙ্ষন্জ জগৎ-গোস ই ॥ 


সুন্দর অবস্থাগত বিজয় এখন। 
দেখিলে সহজে যায় বুঝা বিলক্ষণ | 
ঘাড় ও কপাল দৃষ্টে বেশ যায় জানা । 
অবস্থা পরমহংসের হইয়াছে কি না ॥ 
পরে প্রত্তু বলিলেন ঈশ্বরের ঘর। 
বিজয়ের হইয়াছে নয়নগোচর ॥ 
কাশ্মিরাধিপতির যেমন নিকেতন । 
পর্বতাস্তরাঁলে, দূরে হয় দরশন ॥ 
শ্রীমহিম চক্রবর্তী কহিলা বিজয়ে ॥ 
আসিলেন নানাবিধ তীর্থ পর্য্যটিয়ে ॥ 
কোথায় কি দরশন হৈল আপনার। 
শুনিব, বলুন যাবতীয় স্যাচাঁর ॥ 
মহিমে উত্তর দিলা বিজয় গোঁ াই । 
এখানে প্রত্থৃতে যাহা দেখিবারে পাই » 
পরিপূর্ণ পূর্ণভাবে ষোল-আনা খারা, 
এমন কোথাও নাই, মিছামিছি ঘোর! ॥ 
মহিমও বারেক গিয়াছিল পর্যটনে । 
ফিরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ হাজির এখানে ॥ 
করযোড়ে প্রতৃদেবে আবিজয় কন। 
বুঝেছি না দিলে ধরা, ধরে কোন্‌ জন ॥ 
এক দিন নিরজনে ঢাকায় ষখন | 
আপনারে সশরীরে কৈনু দরশন ॥ 

এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হ'য়ে। 
অভয্থ চরণ-যূলে পড়িল লুটিয়ে ॥ 


৫৪৩ 


নিরখিয়া! তাহা! প্রভূ হইয়া কেমন। 
বিজয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ ॥ 

এখন ঈশ্বরাবেশে বাহ আর নাই। 
পুত্তলিকবৎ জড় জগৎ-গোসাই ॥ 

মরি কি খোহন মূর্তি এখন প্রতুর | 
্রীমৃখমণ্ড ল যেন ঝলসে চির ॥ 
প্রেমের ঠাকুর প্রেমে ঢল! গল! কায়। 
উপমায় দেখাইতে কি আছে ধরায়? ॥ 
ভক্তগণ উপস্থিত ছিলা ধারা ঘরে । 
€-হ কাদে কেহ কেহ স্তব স্বতি করে ॥ 
যাহার যেমন ভাব সে দেখে তেমন । 
কেহ বা পরম ভফ্, কেহ সাধু জন , 
কেহ কেহ বুদ্ধিহারা হ'য়ে একেবারে, 
যা দেখে তা দেখে, কিছু বুঝিণত না পারে ॥ 
কেহ ব! দেখিতে পর মুক্ত আখি ধার। 
সাক্ষাৎ ীদেহধারী ঈশ্বরাবতার | 
মহিম জল-আাখি কহে উচ্চৈঃস্বরে। 
দেখ কি প্রেমের ছবি অবনীভিতরে ॥ 
অনুমান হয় তার শুনিয়া বচন । 
যেন তঠেঁহ করিছেন বিচিত্র দর্শন ॥ 
ভবনে কি ভাব হৈল কহ! নাহি যায়। 
একে একে নানা জনে নান। গাত গায়॥ 
যে যেমন দেখে তার গাতে ছবি তার । 
তিলেকে হইল বাহ, নহে বর্ণিবার ॥ 
শুন দই এক গীত কহি এইখানে । 
জ্ঞান ভক্তি মিলে লীল! শ্রবণ কীর্তনে ॥ 

গীত। 

চিদদানন্দ পিক্ুনীরে প্রেমানন্দ লঙ্বরি। 

অগাজাব রাসলীল! কি মাধুরী মরি মরি । 
বিবিধ বিলাস রদ-প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তর 
উঠিছে বিষ্ষে কিছে রঙ্গ, নবীন রূপ ধরি। 
মাযোগে লধদাত় কাকার হইল, 

গ্রেশ, কাল খ্বাবধান, ভেদাতেদ ঘুণ্টল। 

আশ! পূরিল য়ে আনার সকল সাধ মিটে গেল, 


শ্ীঞ্ীরামকৃষ-পুখি। 


এখন আনলে মাতিয়া দুষাছ তলিয়। 


বঙ্গরে মন হি হরি॥ 
টুটল গরম ভীতি; ধরষ কয়ম নাঁতি । 
দূরন্ভপ জাতি কুলমান। 
কাহ। হায়, কাহ' হরি; ধ্লীণ যন চুরি করি; 


বধু কগ্রল। পয়ান ॥ 
ভাবেতে হওল ভোর । অবাহ হৃদয় মোর? 
নহিষাত গ।পনা পদান। 
প্রেহদাস কে ছাসি। গুন পাধুরগবীপী 1 


আরসাহী নুতন বিধান | 


সপ রাই 


ধরিয়া বকৃ মেলা ভবের ভিতরে । 
প্র্ৃতিষ্থ প্রতুদেব বন্ুক্ষণ পরে ॥ 
শপ্রতব কহেন পেয়ে বাহ্থিক গিয়ান। 
শাস্ত্র ছেদ তত্জাদির পার ব্রহ্ম গ্রান ॥ 
যতক্ষণ একথান। হাতে থাকে বই। 
হইলেও জ্ঞানা, ঠারে রাঞজ-ঝধি কহ ॥ 
আমার গিয়ানে বলি ব্রহ্র্ষি তাহাকে । 
অন্কেতে ষাহার কোন চিহ্ন নাই থাকে ॥ 
এই উপমায় প্রভু করিল! বিচার । 
্রন্ম্রান, বেদ তন্ত্র শান্বাদির পার ॥ 
পরে অবতারবাদ কন ধারে ধীরে । 
ঈশ্বরের আবিরীাব মানব-আধারে ॥ 
নরদেহে না আসিলে পরম-ঈশ্বর | 
কেমনে পাইবে জীবে তাহার খবর ॥ 
বাসন! অপূর্ণ রহে, অবতার বিনে। 
সেহেতু আসেন তিনি শরীর ধারণে ॥ 
এত ৰলি উপমায় দেন বুঝাইয়!। 
অবতার প্রয়োজন কিসের লাগিয়া ॥ 
নিরাকার সাকার সম্বন্ধে বারবার | 
এত'যে কহিলা প্রত হেতু শুন তার ॥ 
হালের উন্নতিশীল নব্য সভ্যগণে । & 
সাকারের প্রতিবাদী, সাকার না মানে ॥ 


শ্রী শীরাষকৃষ্ণ-প্রাথ 


ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রায় এই ফল। 
তদুপরি ক্রাক্ষধর্ম দেশেতে প্রবল ॥ 
তন্ত্রগীতাপুরাণাদি গেছে রসাতিলে। 
ইংরাজী বিজ্ঞানশাশ্ব, তাঁদের বদলে ॥ 
এহেন মার্ডিতশ্বুদ্ধি উদ্ধারের তরে । 
ীপ্রতৃর আবির্ভাব লীলার আসরে ॥ 
পাগ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ কৈলা! তেক্ষে। 
নিরক্ষর দীন দুঃখীছুর্বলের সাজে ॥ 
জয়নরঞ্জন মূর্তি মহেন্দ্র ডাক্তার । 
প্রফুল্লিত চিত্তে দেখ! দিল! এইবার ॥ 
আসন গ্রহণ করি প্রভৃদেবে কন। 
অবিরত হয় চিন্তা তোমার কারণ ॥ 
গত রেতে, রাত্রি যবে তৃতীয় প্রহর । 
খুম নাই, এই চিন্তা খালি নিরন্তর ॥ 
দেখ মন শ্প্রস্ুর কেমন কৌশল । 
চিন্তাই ধিয়ান মাত্র পরম মু্দণ ॥ 
সাকারের প্রতিবাদী ডাক্তার এখানে । 
আকার-ধিয়ান কথা শুনিবে না কানে ॥ 
ভ্ীঅজে বিয়াধি ধরি মঙ্গলনিদাঁন | 
কৌশলে করান তারে তাহার ধিক়্ান ॥ 
স্বরণ, মনন, ধ্যান, লীণার প্রসঙ্গ । 
কীর্তন শ্রবণ আদি সাধনার অঙ্গ ॥ 
এই সব কর্খে হয় পথে আগ্ুয়ান। 
তাহাই ডাক্তারে প্রভু কৌশলে করান " 
জীস্তে কি অজান্তে এই কশ্ম আচরণ। 
সমভাবে এক ফল গ্রতুর বচন ॥ 
ডাক্তার হ্ৃদয়বান দয়। স্বতঃ ঘটে । 
প্রভুর কৃপাম্ম এবে ভক্তি গেছে যুটে ॥ 
ঈশ্বরীয় তন্বালাপ শ্রবণ কীর্তনে । 
প্রভুর সভায়, তার ভক্তদের সনে, 
এখন বড়ইনমুগ্ধ মলিয়াছে মন, 
ডাক্ষর ডাক্তর নাই পূর্বের মতন ॥ 
বৈজ্ঞানিক গম্ভীরাস্বা গ্রশস্ত আধার। 
সহজে না মিলে টের, মনোভাব তার ॥ 
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প্রমাণে প্রত্যক্ষ বস্ত নতক্ষণ নয় ! 
ডাক্তার কখন তাহা করে না প্রত্যয় ॥ 
প্রত্যয় যা হয় তাও চেপে রাখে তেজে। 
জানিতে না দেন ভাঁব অপরে সহজে ॥ 
এখাঁনেতে বিশ্বগুরু সর্দশক্ডিধর | 
পরম কৌশলী চক্রী লীলার ঈগর ॥ 
এড়াঁন নাঁহিক তার, ধরেন যাহাকে। 
বিষম ভীষণ কু'দে বাঁক নাহি থাকে ॥ 
অবতারে লীলাখেলা অতীব বের! 
যে বুঝে সে বুঝে, বে না বুঝে তাঁর ফের । 
পুরাণ, বেদান্ত, বেদ, তদের নিকর । 
সাধন ভজন সব লীলার ভিন্র ॥ 
লীলা দরশনে হয় সব দরশন । 
লীলাদৃষ্টি শক্তি, ধার বিমল নয়ন ॥ 
লীলারূপে ভগবান লীলার ভিতর। 
লীলা-দরশনে মিলে সকল খবর ॥ 
যত মত, ষফত পথ, বত ভবে আছে। 
বাঁবতীয় যায় দেখা লগ্ন লীল।- গাছে ॥ 
লীলায় ঈশ্বরে নাই তিল ভিন্ন ভেদ । 
স্বভাবে উভয়ে এক, নাহি অবিচ্ছেদ ॥ 
কথায় না বুঝা যাঁয়, যদিও সরল। 
বোধ উপলব্ধি বস্ত্র প্রত্যক্ষে কেবল ॥ 
শ্রবণ কীত্তনে লীগ ক্রমে দেখা যায় । 
ষ্যপি করেন কপ। প্রভৃদেবরায় ॥ 
পাইবে বিমল আখি বুঝিবে নিশ্চিত | 
ভক্তিভরে শুনে চন' মহালীপাগীত ! 
বিজ্ঞান শাস্ব্ের পাঠে বুঝেন ডাক্তার । 
সমাধি কি মহাঁভাব মাথার বিকার ॥ 
এই ভ্রম বিনাঁশনে কি করিলা রাঁয়। 
শুন সুমধুর লীলা অকিঞ্চন গার ॥ 
সঙ্গীত শ্রবণ-প্রিয় ডাক্তার এখন | 
বীণা-বিনিন্দিত- কঠ শ্রানরেন্দ্রে কন, 
কখন্‌ শুনাবে গীত, গাঁও এইবারে , 
শুনিতে তোমার গান ইচ্ছা বড় করে ॥ 


৫৪8, শী্ীরামকৃষ্-পুঁখি | 


বিশাল নয়নে ভাতিযুক্ত ভক্তবর। 
শরীপ্রতৃর প্রাণাধিক নরেন্দ্র তখন, 
কাছে ছিল তানপুরা করিল! ধারণ ॥ 
করে ধরা তানপুরা দৃশ্য মনোহর । 
পরম সন্নাঁসী যেন বালমহেশ্বর « 
তেজপুঞ্জকলেবর ভাঁব উদাসীন ; 
ঈশ্বরের পাদপন্রে প্রাণ মন ল'ন॥ 
ঝংকারিলা চারি তার একতাঁনে তেজে। 
মুদঙ্গ তাহার সঙ্গে ঘনঘন বাজে ॥ 
উঠিল বিচিত্র ধারা ভবনে এখন | 
স্ববীভূত একত্রিত দর্শকের গণ ॥ 
উদ্দিল বিচিত্র ভাব চিন্তে সবাকাঁর। 
প্রাণ মন ইন্ড্িয়াদি সবে একাকার ॥ 
সংসার সবার ভূল কিছু নাই মনে । 
খালি লুন্ধ শ্ুতিমুদ্ধ সঙ্গীত শ্রবণে | 
গীত আরন্তের পূর্বে সকলে মোহিত । 
পশ্চাৎ মধুরকণ্ঠ ধরিলেন গীত ॥ 
গীত। 

সুন্দর তোর্মার নাম দীনশরণ হে। 

বন্রষে জমুত-ধারা,জুডয শবণ ভে। 

এক তব নান ধন আমৃত-ভবন তে, 
অমর হয় সেই জন যেকবে কীর্তন হে। 

শভীর বিষাদরাশি, নিমিষে বিনাশে ; 
ধঘপনি তব লাখ তং] শ্ররণে পরশে। 

হৃদয় মধুমযু। তব পাম গানে, 

হয় গে হাদয় নাখ /চদানন্দ ঘন হে। 


জানি এজি 


সঙ্গীত শুনার বাগে যাঁর যাহা ছিল। 
এখন শুনিয়া গীত তাও তাঁর গেল ॥ 
শ্রোতাদের ভাব দেখি নরেন্ত্র মাবার | 
ধরিলেন অন্ত গীত স্ধার আসার 
গীত। 
আমায় দেম। পাগল কর, 
জার কাগজ নাটজ্ঞান বিচারে। 


তোমার ও প্রেমের সুন্বাঃ পানে কর যাতোয়ীরা 
ওমা ভক্ত চিত্তহরা, ভূবাও প্রেমপাগরে। 

ভোমার এ পাগল।-গারদে, কেহ হালে কেহ কাদে 
কেহ নাচে আননের ভরে; 
ঈধ। মু! শ্রীচৈতন্ত, তারা প্রেমের ঘোরে অটৈতন্য, 
কবে আমি হব ম! ধন্য মিশে তার ভিতরে ॥ 


গীতের ভিতরে প্রত কি করিল! কল। 
শুনিয়া উন্মত্ত সবে যেমন পাগল ॥ 
পাণ্ত্যাভিমানী ধিনি, পাগিত্যাহংকার ৮২ 
এক দ্রিগে তিয়াগিয়ে করেন চীৎকার, 
দিগাদিগজ্জানশুন্য আকুল হইয়া, 
“বিচারে কি' কাজ দে মা পাগল করিয়া” । 
বিজয় দণ্ডায়মান সকলের আগে । 

প্রতুর কৃপা প্রাপ্ত ভাবের আবেগে ॥ 
পরে প্রভু দীড়াইল1 ভাবের গোনাহ । 
কঠিন বিয়াধি অঙ্গে কিছু মনে নাই » 
আপনে আপন ভাবে মহা নিমগন ॥' 
জাক্তারেরও ভূ'স নাই, প্রভুর যেমন ॥ 
এদিগে দক্ষিণ কক্ষে বুকে হাতি দিয়া । 
ভাবে সমাধিস্থ লা্টু আছে দড়াইয়। ॥ 
তার পাশে মণিগুপ্ত বালক বয়েস। 
গৌরবর্ণ লম্বা লম্বা সুচিকপ কেশ , 

হাতে ধর] জপমাঁলা বামে হেল! শির, 
পুণ্তলিকবৎ অঙ্গ ভাব স্থগভীর ॥ 
ডাক্তারের সন্নিকটে পূরব অঞ্চলে । 

ভক্ত ছোট-নরেন্ত্র গিয়াছে বাহ তুলে, 
মুদিত নয়ন দুটি জড়বৎ অঙ্গ , 

ক্ষণেকের মধ্যে গ্রতৃূ কি করিলা রঙ্গ! 
বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রধান। 
ভাবের বাজারে আর কুল নাহি পান॥ 
দেখেন অবাক হ'য়ে ভাবগ্রস্ত জনে? 
কাহারও নাহিক বাহ, সবে সম্পন্দহীনে | 
ভাব উপশমে কারও কান্না, কারও হাস! 
লারট,র না ছুটে ভাৰ সমাধির নেশা ॥ 





শু 


রতরীযামক্ণপুথ | 


তখন শ্রীগ্রতৃদেৰ ভাবের সাগর । 
বসাইয়! দিল! তার স্কন্ধে দিয়া তর ॥ 
ভূমিতলে উপবিষ্ট শ্রালা্ট, যখন। 
প্রভু করিলেন তাঁর স্বন্ধে আরোহণ ॥ 
দলিতে লাগিল! বঙ্গঃ বামপদভরে। 
লাটুর আইল বাহাটেঠা কিছু পরে ॥ 
রঙ্গ সমাপনে পরে রঙ্গের ঈশ্বর | 


_ ৰসিলেন আপনার শয্যার উপর॥ 


ডাক্তারের প্রতি তবে প্রতদেব কন। 
কেমন সমাধি ভাব দেখিলে এখন ॥ 
অপরের চক্ষে নয় স্বচক্ষে দেখিলে। 
তোমার ঝিজ্ঞান-শান্ত্রে ইহাকে কি বলে। 
পায়েন্সেতে সমাধিকে কিবা নামে কয়। 
ঢং কি যথার্থ ইহা, প্রতীতি কি হয়? ॥& 
ডাক্তার উত্তরে কন প্রভু ভগবানে। 


"অনেকের হচ্ছে, ঢং বলিব কেমনে ! ॥ 


চূর্ণ আজি।ডাক্তারের পাণ্তিত্যাহংকার। 
যথার্থ সমাধি ভাব করিল স্বীকার ॥ 
ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ হইল বিস্তর ॥ 
দিন দিন অভিনব তত্বের সমর ॥ 
মহাভাগ্বান তেঁহ জন্ম ধরাতলে । 
তাহার চরণ-রেণু যহাভাগ্যে মিলে ॥ 
যেমন ডাক্তার তার তেমতি নন্দন । 
অমৃত তাগর নাম প্রিয় দরশন ॥ 
গ্রতুর অপার কৃপা অমৃতের প্রতি। 
কপার সমন্ধে আছে অপূর্ব ভারতী । 
শ্গোচরে ভক্ত-মেলা রহে রেতেদিনে। 
ভক্তিমতী পুর-নারী প্রভু-দরশনে, 
আসিতে না পায় তাই রহে ক্ষুগমনা, 
এক দিন উপনীত এক বারাঙ্গনা ॥ 


, গিরীশের রুঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী যত। 


সকলেই প্রভূদেবে ভকতি করিত॥ 
তাহাদের মধ্যে যেবা বিনোদিনী নামে। 
বিশেষ তাহার ভক্তি প্রভুর চরণে॥ 
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কি হবৈ হইলে বেশ্তা ভক্তি আছে যার। 
যে হোক্‌ সে হোক তেঁহ নমদ্য আমার ॥ 
প্রভুর কঠিন পীড়া লোক মুখে গুনি। 
অন্তরে ছু;খিতা বড় বেশ্য। বিনোদিনী ॥ 
পরমা যুবতী তেঁহ রূপবতী তায়। 


প্রভুর দরশনে আসিতে না পায় ॥ 


প্রবল বাসন! সাধ হৃদয়মাঝারে | 
ভিলেকের জন্য তীয় দরশন করে । 
নিকুপাঁয়ে উপায় ভাবিয়া কলা মনে। 
ধরিয়া পুরুষ-্বেশ যাঁব দরশনে ॥ 

এক দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে । 

চারি পাঁচ দণ্ড রাতি ইহার ভিতরে ॥ 
যুবকের পরিচ্ছদে হাজির হেথায়। 
বিরাজে যেখানে বাঞ্াকল্পতকুরাঁয় ॥ 
অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে। 
কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে ॥ 
কিন্তু শ্রীগোচরে “ষই মুহুর্তেকে আসা। 
চিনিয়া শ্রীপ্রভূ তারে করিল! জিজ্ঞাসা ॥ 
কিরে! তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ। 
উত্তরে কহিল প্রত মাত্র দরশন ॥ 

বিশেষ আশিষ কৃপা করিয়া তাহায়। 
অনতিবিলম্বে দিলা তখনি বিদায় ॥ 
রঙ্গমঞ্জে বীরভক্ত রাঁখিষা গিরীশে 
বেশ্যার উদ্ধার এত গুন্তিতে না আসে ॥ 
তার সঙ্গে অভিনেতা লম্পটের দল। 
পরশিল শ্রীপ্রতৃর চরণ-কমল ॥ 

স্বভাব ছাড়িতে নারে গাঁজা! মদ খায়। 
গুরুর মতন কিন্ত ভক্তি করে রায় ॥ 
অগ্যাবধি সেই ধারা দিনেদিনে বাড়ে। 
প্রভূর মূরতি রাখে মঞ্চের ভিতরে ॥ 
বিশেষতঃ সাজ ঘরে সাজে যেইখাঁনে। 
সাজঘর অতিশয় গোপনীয় স্থানে ॥ 
রঙ্গ দিনে পরিপাটি ফুলের মালায় 1 


: শ্রীপ্রভূর প্রতিমুর্থি হুদার সাজায় ॥ 
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ষতবার রঙ্গ স্থানে করে আগমন। 
বাহির না হয় বিনা চরণ বন্দন ॥ 
শুনি এবে অভিনেত্রী অনেকের ঘবে। 
প্রভুর মূরতি আছে, পূজা সেবা করে ॥ 
গিরীশে রাখিয়। নঞ্চে প্রভুর মহিমা । 
বেশ্যা লম্পটের মধো ভক্ষির স্থচন। ॥ 
শ্ীগিরীশে প্ুরবৎ সকলেই মানে । 
রঙ্গমঞ্চ মধো যেবা যে আছে যেখানে ॥ 
বায়ে বারে গিরীশ বলিল শ্রীচরণে। 
কত দিন রূব বেশ্যালম্পটের সনে ॥ 
ভগবান রাখ মোরে সেবারএ বারে। 
না হয় অধিক দিন বখসরের তরে ॥ 
উত্তরে কহিলা তারে অখিলের রাজ । 
থাক তুমি রঙ্গালয়ে, ৰহু হবে কাজ : 
বেশ কি লম্পট, প্রভৃপদে ভক্কি ষার। 
তে সবারে করি কোটি কোটি নমস্কার ॥ 
বিষয়ীরে ত্বণা নাই ন্তিলেকের তরে! 
দর়শন দিল! প্রাভ় গিয়া ঘরে ঘরে ॥ 
করুণাবতার প্রন্ক সকলে ককণা। 
বিষয়ী লম্পট বেশ্যা কারে নাই দ্বণা ॥ 
সরল অন্ধরে বেৰষা চাব ভগবানে। 
: সেই সে আসিয়া সুটে প্রহর সদনে ॥ 
শুন এক ক এভুলু মহিমা বাখাঁন। 
এক গ্লিন তৃতীয় প্রহর দিনমান ॥ 
আসির যুটিল এক ভাঁগীযোগীবর | 
শ্যাহল বরণ, ক্ষ ডাগর ডাগর ॥ 
কোট পেপ্টলনঃপরা টরপি আছে শিরে। 
চাপ দাড়ি ভাতে ছড়ি নুঙাসি অধরে॥ 
ভিতরে কৌপীন তার, বাসে আচ্ছাদন । 
ৰাহিকে দেখিন্চে এক বালুর মতন ॥ 
ক্ব্াবে চবিতে কিন্তু ফোগীর আচার। 
উপাধিতে মিশ্র ভিনি, গড় নাম তার ॥ 
পিক্তামহ খ.টিয়ান জন্ম সেই কুলে। 
সূলে কিন্ত কনোজিয়া ব্রাঙ্ষণের ছেলে ॥ 


হীকীরামকৃষ্ণ-পুখি 


মিশরের আচারে এক অপরূপ রীত। 

না হিন্দু না খ্টিকান অপূর্ব্ব চরিত ॥ 
জীবে দয়! জীতেজ্্িয় নাহি হিংসা ছেষ। 
মারিলে চাপড় গালে হেসে করে1শেষ ॥ 
জান্তব আহার নাই হিংসা হর জীবে। 
প্রাণমাত্রে পীড়া দিতে মৃত্যুবৎৎ ভাবে ॥ 
ষগ্যপি অপরে তারে থেতে দের বিষ। 
রাজায় কি ভগবানে করে না নালিস ॥ 
জাতির বিচার নাই যার তার খায়। 
পরমা সুন্দরী দারা নিয়াসক্ত তায় ॥ 
বাহা না হইলে নয় তাহার কাঁরপ। 
দিলে কেহ টাকা কড়ি করেন গ্রতণ | 
অধিক পাইলে পরে কিনির়া ওষধি। 
স্যতনে ছুঃখিদের দূর করে ব্যাধি ॥ 
সাধনভঙ্জনপ্রিয় যোগ পরাঁয়ণ। 
ভালবালে গিরিগুহা বিন কানন ॥ 
ঈশ্বরের নজ্যাতির্খয় মূর্তি ঘ্রশনে । 

এইই আশে ষোগাশ্রয় উদ্দেশ্য জীবনে ॥ 
একবার গিরিগ্ুহে ধিয়ানে মগন || 
দেখিতে পাইল কিষা শুন বিবরণ ॥ 
অপরূপ কলনাদি তটীনীর কূলে। 

সুন্দর বাগাঁন এক পরিপূর্ণ ফুলে ॥ 
তার পাশে সমাধিস্থ সুন্দর চেহারা ॥ 
জ্যোতির্ময় মূর্তি, নয় পঞ্চভৃতে গড়া ॥ 
হৃদয়ে অক্ষিত ছবি সদ! জাগে মনে! 
কম'র না! দেখিতে পায় বসিলে ধিশ্বানে ॥ 
সময়ানক্রমে এবে আসিয়া সহরে। 
শুনিল প্রভুর নাম লোক পরম্পরে ॥ 
দরশ পিয়াসে আজি হাজির হেখায়। 
এখানে করিলা কিবা শুন প্রভু রায় ॥ 
আগন্ধক লীগোচরে আসিবার আগে। 
পু বলিলেন আমি যাব মলত্যাগে | 
এত বলি প্রৰেশিলা পাইখানা খর । 
ভাষে দেখিলেন এক আসে ঘোগীবর ॥ 
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মহাবীর বলবান বলিঠ আকার । 
কোমরেতে বাধা আছে পাঁচ হেতিয়ার | 
আগাগোড়া হৈলা জ্ঞাত যত বিবরণ । 
নব অভ্যাগত কেবা অনুরাগী জন ॥ 

ছিতলে এখানে যেখ। প্রভৃূর আসন। 
উপনীত হয়ে মিশ্র দিল ঘ্রশন। 
ভক্তগণ দিল! াঁরে বসিবারে ঠাঁই । 
ফিরিলেন হেনকালে জগৎ-গোর্সাই ॥ 
যোগীবরে প্রতুরায় করি নিরীক্ষণ । 
দাড়াইয়! সমাধিতে হইলা মগন ॥ 
অনিমিক- আথি মিশ্র দেখিবারে পায় । 
ধ্যানে দেখা সেই মূর্তি, এই প্রতৃরায় ॥ 
আরে অবিশ্বাসী মন কি কব তোমাকে । 
চিরকাল মগ্ন তুমি সন্দেহের পাঁকে ॥ 
ন$ হয় বিশ্বাস তোর মোর কিবা ক্ষতি । 
»মৃষ্ট জানি প্রত মোর অথিলের পতি । 
ত্রাতা, পাতা, নেতা! পথে, হদয়বিহারী। 
সংসারজলধিজলে পারের কাণ্ডারী ॥ 
রতন মাঁণিক মম প্রাণ, বুদ্ধি, বল। 
সম্পদ-বিপদ-সখা, সহায়, সম্বল | 
উশ্বরয্য দেখিয়া তত্ব করিতে নির্ণয়। 
তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয় ॥ 
হউন প্গ্রতৃদেব পৃজারী-ত্রাঙ্মণ। 
পর গৃহে বাঁস কিন্বা! পরান্পে পালন ॥ 
না হস্ব হউন তিনি নিরক্ষর-বেশ। 
অরূপ অগুণ কিবা উন্মত্ত অশেষ ॥ 
না হয় হউন পঞ্চভৃতদেহধারী । 
দীন, হীন, ছুঃখাতুর অতি কদাচারী ॥ 
ভুষণবসনহীন বালকের ন্যায়। | 
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর বেদনা, গলায় ॥ 
বত কিছু থার্ক তার না করি বিচার । 
ভজিৰ পুজিব গ্রন্থ ঠাকুর আমার ॥ 

' চাহ তুমি বেশ, ভূষা এবধ্যদর্শন | 
অঙ্গে কান্তি নবহূর্ববাদলের বরণ ॥& 
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রতন-কুণ্ডল কানে লহ্ববান বেণী। 
বিজড়িত মুকুটেতে নানা রত্ব মণি ॥ 
পদেপদে অশ্ব গজ, রথ, ধাবমান । 
পৃষ্ঠদেশে তৃণ, হাতে ধরা ধন্র্বান ॥ 
কপক-বরণ] বামে সীতাঠাকুরাদী | 
হরধন্থুভঙ্গলন্ধ জনকনন্দিনী ॥ 
আরে মন নিরৈশ্বর্া দে'খে পেলি ধকা। 
সেই রাম, এই রামরুঞ্চরূপে ঢাকা ॥ 
চাহ তুমি দেখিবারে শিরে শিখিপাখা ॥ 
শোভিত স্থন্দর ভালে অলকা তিলকা ॥ 
দুলু দুলু গজমতি অতুল নাসায়। 
চন্ত্রিমা-কিরণ জিনি কৌস্তভ গলায় ॥ 
নয়ন ছথানি বাঁকা আকর্ণপূরিত। 
নীল কলেবরখানি চন্দনে চর্চিত ॥ 
মনোহর গীতবাস জড়িত তড়িতে। 
ভূবনমোহন বেণুঠাঁমে ধর! হাতো। 
শ্রীরাধার প্রেমে বাঁকা! ব্রিভঙ্গিম ঠাম। 
জগমনবিরঞরন নটবর শ্যাম ॥ 
ছুলে গলে বনমাল। আপাদলম্ব্বিত। 
পীতধড়া গুঞ্জবেড়া অঙ্গে সুশোভিত ॥ 
কণক নৃপুর পায় কু ঝুছ রব। 
রকতকম্বল জিনি চরণ-সৌষ্টব ॥ 
পায়েপায়ে প্রশ্ষ,টিত কমল আবলী। 
মকরন্দ গন্ধে ছুটে ঝাকের্বাকে অলি ॥ 
আরে মন নিরৈশ্বর্ধ্য দেখে পেলি ধ'কা। 
সেই কৃষ্ণ, এই রামকষ্ণরূপে ঢাকা) 
সেই রাম, সেই কৃষ্ণ রামরুফ-সাজে। 
লীলাস্তরে রূপান্তর আপনার কাজে ॥ 
রূপান্তর মাত্র কিন্ত গুণান্তর নয়। 
রামকৃষ্খমহালীল! তার পরিচয় ॥ 
যখন যেরূপ সঙ্জ। হয় দরকার। 
সে রূপে সে সাজে আবির্ভাব অবতার ॥ 
সমভাবে সেই শক্তিবিরাজিত কার্ধ্যে। 
এশ্ধর্য্যবানেতে যেন, তেননিবৈশ্বর্য্যে । 
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এবারে শ্বরূপ ফিবা প্রতুর আমার। 
আরও কিছু পরে তৃমি পাবে সমাচার ॥ 
দৃ্টিশক্তিহীন, তোর বল অবিশ্বাস। 
কামিনীকাঞ্চনমুগ্ধ অবিদ্ার দাস ॥ 
কুঞ্চিত মলিন বুদ্ধি হেয় পথে মতি । 
ভাল ছেড়ে, মন্দ ধর! স্বভাব প্রকৃতি ॥ 
না শুনিব তোর কথা স্থিরমতি রব! 
প্রভু রামকৃঞ্জ মূই ভজিব পৃজিব। 
এখা”নতে প্রতৃদেব মিত্র তৃষ্ট হ'য়ে । 
বেদানাঁর ফল দিলা প্রসাদ করিয়ে ॥ 
ভক্তবর্গে কিছু কিছু করিয়া বণ্টন। 
প্রসাদ পাইল! মিশ্র আনন্দিত মন ॥ 
প্রতৃর গীড়ার হেথা যত যায় দিন। 
ততই শ্রঅক্গখানি ক্রমে হয় ক্ষীণ | 
রীতিমত পরিচর্য্যা কিছু নাহি ক্রটি। 
ওষধ সেবন কালে, পথ্য পরিপাটি ॥ 
বয়োধিক যোগা ধারা! লেন সমাচার । 
ক্রটি কিসে, কিন্বা কবে কিবা! দরকার ॥ 


এক দিন কন প্রভু গোপনে গোপনে 


অপর কাহীকে নয় খালিমাত্র রামে ॥ 
উচ্ছিষ্ স্বানেতে হয় ভোজনের ঠাই। 
সেহেতু ভোক্কন পক্ষে কষ্ট বড় পাই ॥ 
সেবায় শুনিরা ক্রটি রাম ক্রোধাদ্িত। 
বাহিরে চলিল! তার করিতে বিহিত ॥ 
অপরাধী জনে করে অতি তিরস্কার । 
বারেক রাগিলে রাম রক্ষা নাই আর॥ 
ভবিষ্যতে হেন ক্রটি যাহাতে না হয়। 
উপার বিধানে গবে বুঝিল নিশ্চয় » 
খুরুদারা জগমাতা তাছে আপিবারে 
এখন আছেন তিনি দক্ষিণসহরে॥ 
তন্বাবধারণে তথা আছে রামলাল। 
আর এক গৃহীতকত মুক্ুবি গোপাল .. 
মনোগিত ভাব রাম প্রতৃদেবে কয়। . 
রর স্্তি তাহে আদতে না হয 


বুঝাইতেগ্রতুদেব কন ভক্ত রামে। 
হংস হংসী এক ঠাই কবে লোক জনে ॥ 
প্রবোধ না মানে রাম তবু জেদ করে। 


অনুমতি হেতু, হেথা মায়ে আনিবারে ॥ 


ভক্তের নিকটে তার কথা থাকে কোথা । 
অগত্যা সম্মতি, মায়ে আনাইল! হেথা ॥ 
মাতার নাহিক ঘুম অশন শয়ন । 
দিবারাত্্রি ীপ্রন্থুর সেবা-আয়োজন ॥ 
অলস নাঁহিক তার দিবা কি যামিনী। 
সহায়তা হেতু কাছে গোলাপত্রাঙ্ষণী ॥ 
ভত্ত-মা! হার নাম ভক্তমতী মেয়ে। 
রবস্্জাগিনী ধিনি প্রভূর লাগিয়ে ॥ 
বড় আঁচর্য্ের কথা একমাত্র বাড়ি। 
উপরে 'িতলে মাত্র পাঁচটি কৃট্রী। 
তার মধ্য একখানি অতি অন স্থান। 
বৈঠক ছইতে দড়মার বাবধান ॥ 


. সেবা জ্ায়োজনে তথা আছেন জননী। 


পাঁক-ক্রিয়া নিজে হাঁতে করেন আপনি । 
দড়মার অন্তরালে প্রভৃদেবরায়। 

জন সমাগম এত নহে গণনায় ॥ 

অবিরত, নহে ক্ষান্ত আসে দরশনে। 

আছে মাতা হেথা বার্তা কেহ নাহি জ।ণে। 
বার্তা পাঁওয়! থাক দূরে অদ্ভুৎ ঘটন। 

দড়মা ওপারে নাই বসতি লক্ষণ॥  * 
বিন্দুনিবাঁসিনী মাতা গুন! হিল কাঁনে। 
রুপায় তাহার এবে দেখিস নয়নে | 
চিকিৎসকে দেয় যেন সেবার বিধাঁন। 
সেইসত কালে কালে হয় সরঞ্জাম ॥ 

বিক্রম করিতে কিন্তু নাহি ছাড়ে ব্যাধি । 
পরাভব হৈল সব পথ্যাদি বধি। 

$বধে আরোগ্য করা দেখিয়। বিফল। 


ূ  ভজগণে অবেষণ করে দৈববল। ্‌ 
| কু সংযমেতে থাকে দিনের বেলায়। 


মলের হেতু ধ্যানে রজনী কাটায়! মা 


্ীত্ীরাকৃষ্*-পু থি। 


এক দিন প্রতৃদেবে কহে সকলেতে। : 
আপুনি ত কথা কন মা“কালীর সাথে ॥ 
আপনারে জিজ্ঞাদিতে হইবে তাহারে । 


অন্নার্দি ভোজন যাছে প্রবেশে উদরে॥ 


তহুত্বরে কহিলেন সর্বেশ্বর রায়। 
আট নাছি হবে মোটে আমার কথায় ॥ 
তথাপিহ মহাজেদ করে ভক্তগণে। 
শ্ীপ্রভূর প্রতিবাদ, না গুনিল কানে ॥ 
কিছু ক্ষণ পরে তবে বলিলেন রায়। 
অর্ধ বলিলাম মাকে 'তোদের কথায় ॥ 
উত্তরে মা” কালী তবে কহিলা আমাকে । 
আমার ভোজন হয় লক্ষ লক্ষ মুখে ॥ 
এক মুখে ষ্দি আমি না করি ভোজন । 
তাঁহে কিবা আছে ক্ষতি, জেদ কি কাঁরণ। 
উত্তর শুনিয়া হেন সরমে পড়িনু। 
আর তারে কোন কথা বলিতে নারিন্ু ॥ 
ভক্তবর্গে দেখিলেই বিষ আতুর। 
মায়ায় ভূলায়ে দেন লীলার ঠাকুর ॥ 
করেন আপন মনে কর্ম পরমেশ। 
এবে প্রায় কার্তিকের আধাআধি শেষ ॥ 
কেব! কালী কেবা প্রত না পারি বুঝিতে । 
কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাহাতে ॥ 
পরিচয়ে লীলাকথ! শুন এক মনে। 
সংসারজলধি পার অবণ কীর্তনে ॥ 
কালীপৃজা কাছে কাছে আপিয়াছে প্রায়। 
ডাকাইয়া মাষ্টারেরে কহিলেন রায় ॥ 
অমাবস্তাঁষৌগে কালীপৃজা! গ্রয়োজন । 
যুক্তিযুক্ত লয় মনে, কর "আয়োজন ॥ 
মাষ্টার মহেজ্জরনাথ পরম উষ্ভাসে। 
সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে ॥ 
তত্বাবধারক কালী এখানে বাসায়। 
প্রয়োজন “যাহা হয় আনিয়া যোগায়॥ 
প্রভূদেব আখ্যা ভার দিল1 ম্যানেজার 
মরেতা ছিলেন পরে দান! নাষ তীর । 
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জনে জনে আখ্য। দিলা নরেন্দ্র এখানে |, 
সৌভাগ্য বিদিত টন শকচুরি নামে ॥ 
আনন্দেতে কালিপদ আটথানা হয়ে । 
পূজার যোগাড় করে দিন পানে চেয়ে ॥ 
যথা নির্ধারিত দিনে সন্ধ্যার বেলায় । 
আলোকিত কৈলা! বাড়ী দীপের মালায় 
হেতা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাহার । 
ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥ 
ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস। 
নৃতন খেজ্ুর-গুড়ে গোঁলল। সন্দেশ ॥ 
শাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টার বহুল। 
বিন্বপত্র গঙ্গাজল ধুপ দীপ ফুল॥ 
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে। 
শুভ ক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোঁচরে ॥ 
অপর গবাদি কালী আনিলা আপনি 
সুজির পায়েস আনে তাহার গৃহিণী ॥ 
কোচিলা গামছা! এক করি পরিধান। 
গৃহিণীর ভক্তি এত না যায় বাখান ॥ 
ছুইটি মোমের বাতি দিল ছুই পাশে । 
আসনে শ্রগ্রভুদেব বসিলেন শেষে ॥ 
পরিপূর্ণ গোটা ঘর অন্তরস্গগণে। 
অনিমিকে চেয়ে সবে শ্রীপ্রভুর পানে ॥ 
এইথানে এক কথা শুন তুমি মন। 

এত গুলি মহাভক্ত বুদ্ধি বিলক্ষণ ॥ 
কাহারও আদতে এটি আসিল ন! মনে। 
ঘট কিন্বা পট কি প্রতিমা অ:নয়নে ॥ 
অথচ সকলে জানে প্রত গুণমণি। 
কালীপৃজা করিবেন আপনিই তিনি ॥ 
মহারঙ্গ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে। 
আসনে বসিয়া প্রভু স্থির ভাব হ'য়ে ॥ 
ভাবে মগ্ন নন্‌ বাহ-টেঠা আছে গায়। 
এইরূপে বহু ক্ষণ গত হ'য়ে যাঁর ॥ 

তখন গিরীশে কন রাম পেয়ে টের। 


প্রদ্ভূর এ পুজা নয়ঃ পূজা, আমাদেরই 
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আমাদের পূজা প্রভূ লইবার তরে। 
অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন উপরে ॥ 
বল' কি! বলির! শ্রাগিরীশ মহাঁখলী। 
জয় মা বলিয়া দিল! পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ॥ 
কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গোসাই। 
বরাভয় করছ্র় অঙ্গে বাহ্‌ নাই। 
ক্রমে পরে যাবতীয় মহাভাগ্যবান। 
পুম্পাঞ্জলি শ্ীচরণে করিল প্রদান ॥ 
কেহ হাসে কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া। 
বীরদশ্ফে লম্ফে কেহ ছাদ কীঁপাইয়া ॥ 
আনন্দময়ীর ভাবে প্রতুদেবরায়। 
মহা আনন্দের শোত ঘরে বয়ে যায়॥ 
কিছু ক্ষণ পরে হৈল ভাব অবসান। 
দশবারআনা গ্রায় অঙ্গে বাহ্জ্ঞান ॥ 
কোঁন ভক্ত দেখি তার উদ্মীলিত নেত্র। 
শ্রীমূখে ধরিল তুলে পায়েসের পাত্র ॥ 
পাত্রেতে আধেয় হিল ছন়্ সের প্রায়। 
আবেশে ভক্ষণ সব করিলেন রায় ॥ 


সন্দেশ খাইল! পরে বছল বছুল। : 
সর্বশেষ মুঠাভরা সুমি তাল ॥ 
ভক্তের! করিল মনে ব্যথা গেছে সেরে। 
আজি অঙ্গে হা কালীর আবেশের ভরে ॥ 
আনন্দের শ্রোতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি। 
সকলে প্রসাদ ল'য়ে করে কাড়াকাড়ি ॥ 
শ্ীপদে অঞ্জলি দেওয়া কুসুমের হার । 
কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥ 
কেহ বা সঞ্চর হেতু বাধিল বসনে। 
কেহ বা. গরবভরে পরে ছুই কানে ॥ 
কেহ বা! চলিয়া পড়ে অপরের গায় । 
বদয়ে খনন? এত ধরে না তাহায়॥ 
কি.রঙ্গ'হইল, দৃষ্ঠ কার সাধ্য কয়। 
চক্ষে ছেঁখা তবু তিল বর্ণিবার নয়! 
মধুর কাধন রামরষ্ণলীলাগীতি। 
রামরুফাঁভক্তবৃন্দপদে মাগি মতি। 
রামরুষাপু ঘি মহাশান্তির ভাগার । 
শ্রবণ ক্ষীর্তনে ভবজলধিতে পাঁর ॥ 


পাষণ্ডীর প্রতি প্রভুর কৰুণা ৷ 


দরশনে প্রীগ্রভূর , নির্ধল চিত-মুকুর ) 
বিকশিত হ্বদয়কমল । 

জীবস্বে দেবত্ব উঠে ; লোচন-আাধার ছুটে 
কঠিন পাাণে ঝরে জল॥ 

গু কাঠ মন্রিত; মুকুল পল্লবহূত। 
সহ ফুল্ল কুস্ুমনিচয় । 

কথা নয় কা্সনিক ; চক্ষে দেখা বাস্তবিক 
শুন কহি তার পরিচয় ॥ 

সহগ্েতে এক জন / প্রতৃত্বেবী আত্মীবন 

.... ছুয়জন পাষতী প্রধান। 

.. -খাঁকা যেন বিবষাথা বাথ ' 


বুঝিতে নারিন্ু মন) সে মন কেমন মন; 
রসনা চালনে যার সাধ। 

প্রভূ অকলঙ্ক শশী; গুণযুত রাঁশি রাশি 
তাহার করিতে নিন্দাবাদ ॥ 

একে ত স্থুন্দর-কায়$ মাধুর্য লাবপ্য তায় 
হেরিলে হরয়ে প্রাণ মন । 

বাকি যাহা রহে ঘরে; তাও যায় আমে পরে; 
মিঠা বাণী করিলে শ্রবণ । 

বালকের ভা গাঁয় ; মরি কিবা পৌভা পায়। 
রর মণি মরকত জিনি। | 

শ্বত সরলাতিশর ; . সতত আননামর.. 





শীত্রীরামকৃষ পথ । 


তাহে বিনয়াবনত ; কোমল প্রক্কতিযুত; 
যারে তারে অগ্রে নমস্কার । 
জীবের কল্যাণ লাগি; শ্বার্ুন্ত সর্বত্যাগী; 
নেত্রে ধারা ঝরে অনিবার ॥ 
জম্মাবধি আজীবন) তত্বালাপে মত্ত মন) 
সাধনভজন তার সনে। 
অনাসজ যোল-আনা ; কামিনীকাঞ্চনে ঘ্বণা। 
দেহ ধরা জীবের কল্যাণে ॥ 
শিবসিদ্ধিময় নাম) ধর্ম, অর্থ মোক্ষ, কাম, 
৮. উচ্চারণে পরিণাম ফল। 
1 এতাঁপ সম্তাপ হরে; ভবজলধির নীরে ; 
পারাপারে ছুর্বলের বল। 
নিবিড় সংসারারণ্ে ; পতত্রান্তদের জন্তে ; 
্বার্থশৃন্ঠে সম্বল সহায় 
অজ্ঞানতিমিরহর ; জিনি তেজে দিনকর। 
চক্ষুহীন জনের উপায় ॥ 
* মামে বদি এত বল; নিশ্দুকের.কিবা ফল; 
সেওত লইল রসনায় । 
শুন মন তহুত্তরে; সেওযাবে ভবপারে ; 
করুণ নামের মহিমায় ॥ 
আগুনে অজানে হাত; যদি পড়ে অকম্থাৎ । 
. আগুন পোড়াতে নাহি ছাড়ে। 
আগুনের ধশন্ব-ধারা;) পরশিলে দগ্ধ কর!) 
ভালমন্ন ন! যায় বিচারে ॥ 
বছি না বিচারে যায়) যারে পায় তারে খায়; 
তাই তার নাম সর্বতৃক | 
সেইমত এইখানে; গ্রতুরনামের গুণে 
পরিত্রাণ পাইবে নিন্দুক ॥ 
ফুলে ফুল-কীট যেন; নিম্দুকও লীলায় তেন 
অবতারে লক্ষ্য অচুক্ষণ। 
»নিন্বার বনদন] গায় । বাহে তেঁহ মুখ পার; 
*... জীপ্রতুর জন যেমন ॥ 
সফ্ধরশদ রায়). স্ততি নিন্দা! সম তায়) 
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নিন্ুকের কথা গুন; নিন্দা করে পুনঃ পুনং, 
অকলক্কী প্রত ভগবানে ॥ 

সময়ান্থক্রমে তার; প্রি পুত্র স্থকুমার ) 

ৃ শষ্যাগত হইল গীড়ায়। 

কবিরাজ ভাক্তারাদি; আনাইয়া নিরবধি; 
' প্রাথধিক নন্দনে দেখায় ॥ 


নাহি হয় উপশম ; পীড়া ক্রমে করে ক্রম) 


দিনে দিনে দেহ জেরবার । 
ব্যাধির জলন গায় ; গড়াগড়ি বিছানায়; 
ষাতনায় করয়ে চীৎকার ॥ 
প্রাণের নাহিক আশ; পরিবারবর্গে ত্রাস? 
অনিবাঁর ভাগে আখিনীরে। 


হাহাঁকাঁর গোটা বাড়ি), আদতে না চড়ে হাড়ি; 


মগ্ন সবে অকৃলপাথারে ॥ 


নিম্দুকের আশা! মনে) মহেন্ত্র ডাক্তারে আনে) 


্‌ নন্দনের চিকিৎসা কারণ । 

এখন ডাক্তার হেথা ; প্রতৃর সুতার গাঁথা; 

ব্যবসায় মোটে নাই মন ॥ 

অন্ত রোগী দেখিবার; প্রয়াস না হয় আর; 
কত লোক যায় ফিরে ফিরে। 

যদি কেহ দেথা পায়; ছনো দাম দিতে চায়) 
তথাপিহ স্বীকার না৷ করে ॥ 

্প্রভৃর চিকিৎসায় ; দিবসষাঁমিনী যায়) 
এখানে আমিলে মাতাঁমাতি। 

রাত্রিকাঁলে নিকেতনে; চিন্তা করে মনে প্রাণে; 
প্রভুর পীড়ার প্রকৃতি ॥ 

কখনও বা মগ্ন যন; ব্যাধি শাস্ব অধ্যয়ন ) 
উপায় বিধান অন্বেষণে । 

পাঁচশ টাকার বহি; ক্রয়ে কৈল জল সহি; 
একমাত্র গ্রভূর কারণে ॥ 

নিন্দুক কাতর স্বরে ঃডাক্তারে কাকুতি করে; 
যাইবারে তাহার ভবনে | 

ডাক্তার না শুনি তায়; চড়ি গাড়ি উত্তরায়; 
উপনীত গ্রসুর সনে । 








টা কারের যেখ| ভগবান ॥ 
লজ্জা ভয় মনে হেথা; সাধ্য নাই কয় কথা; 
একধারে দীড়াইয়া রয়। 
প্রভূ ব্যধার বাথী; সম্পদবিপদ সাথী; 
্‌ হদয়-নিবাঁস দয়াময় ॥ 
অন্তরে পাইয়া টের ; হদি-ব্যথা নিন্দুকের ; 
জিজ্ঞাসা করিলা বিবরণ । 
কাকুতি কাতর স্বরে; নিবেছিল শ্গোচরে , 
মৃতবৎ শষায় নন্দন ॥ 
নিন্দুকের কথা শুনি; আকুল প্রভুর প্রাণী; 
ধার! জিনি ঝরে দুনয়ন । 
কহেন সজল চোখে ; আমি এত বয়োধিকে। 
গলদেশে সামান্য বেদন ॥ 
যাতন। অন্থুপমেয় ; সেষে শিশু অল্পবয়ূঃ। 
নাহি জানি কত কষ্ট পায় । 
এত বলি ডাক্তারেরে ; বলিলেন যাইবারে ; 
পীর্ষিত শিশুর চিকিৎসায় ॥ 


 প্র্ীরাবরফ-পখি। 


প্রভুর দেখিয়া দয়া) নি শক্ত হিয়া 
দ্রবিয়! তখন ছৈল হা'শ। 
ভাবে আরে নিন্দা কার; করিয়াছি বারবার; 
. এধে মহা প্রেমিক পুরুষ ॥ 


স্ততি করে মনে মনে; বারিধারা ছু-নয়নে । 


ধিক্কার সহিত আপনারে । 
প্রার্থনা তাহার সনে ; সরল আকুল প্রাণে 
অপরাধ ক্ষমিবার তরে । 
চক্ষে দেখা অবিকল; পাষাণে ঝরিল জল; 
: নিরমল হদয় মুকুর।  * 
চিরঅন্ধক্কীরালয়) পলকে আলোকময়; 
1 মহতি মহিমা প্রীগ্রতূর ॥ 
রামকফ্জীলাগীতি ; কীর্ডনে বামনা অতি ; 
ঝুলিতে নারিস্থ কিন্ত সেকি। 
শতদল ক্কর্ণিকার; সাধ্য নাই বর্ণিবার 
্টবাক্‌ হইয়া বসে দেখি ॥ . ২ 
কিসে কব লীলা আর; বাকৃশক্তি রসনার ; 
_ নয়ন হরিল একবারে । 
রূপের্তে নয়ন টেনে ; বিমোহিত করি প্রাণে) 
ভূবাইল অকৃলপাথারে ॥ 


কাশীপুরে স্থানপরিবর্তন ও অনন্তরঙ্গ বাছাই। 


বন্দ মন বিশ্বগুরু রামরুঞ্ঃরায়। 


প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদারা জগম।য় ॥ 


অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দেৌহাকার | ধাদের হৃদয় মধ্যে যুগলবিহার ॥ 


প্রভুর প্ররৃতিখানি বিচিত্র প্রকার । 
নিয়ম, বিধান, শান্থ সকলের পার ॥ 
সীাতীত বিধাতার কার্যে কি শরীরে । 
আগাগোড়া লীলাগীতি সাক্ষ্য দান করে। 
নরদেছে বিগ্রহের ইহাই লক্ষণ। 

যে দেহে ধাতার নাই মার পরশন ॥. 
জীপ্রতুর তচ্থানি বেষে উপাদানে। 
সৃষ্টছাড়া সে সফল, ধাতাঁও না জানে ॥ 


ব্যাধি-বিনাশনে বিধি লাগাল না পায়। 


দিনেদিনে বৃদ্ধি পুনঃ বেদন1 গলার ॥ 
উদরে না যায় ভোজা ক্ষীণ অঙ্গথ।নি। 


এইবার ম্বরভঙ্গ, কষ্টে সরে বাণী। 
যে কঠের স্বর শুনে বীণার সরম,। 


সেই স্বর এইবারে কৈল পলায়ন 
সশক্ষিত চিত এবে ডাকার প্রধান। 
স্থান পরিবর্তনের দিলেন বিধান | 
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যে ষা বলে তাই'করে অন্তরঙ্গগণে। 
সত্বর চিল রার্ম বাড়ি অস্গেষণে। 
তিয়াগিয়া কর্ম কাজ চারিপিগে ধায়। 
মনের মতন বাড়ি. কোথাও না পায় ॥ 
ক্লান্ত কলেবর ত্েঁহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া। 
কোথা যাই কোথা যাই ভাবেন বসিয়া । 
হেনকালে মনে মনে হৈল সমুদিত। 
সর্বজ্ঞ জ্রীপ্রতূদেব সকল বিদিত ॥ 
কেধায় বৈঠক হবে আহে ভার জানা । 
জিজ্ঞাসা করিব তীয়, মিছার ভাবনা ॥ 
এত ভাৰি শ্রীগোঁচরে রাম তক্তবর । 
নিবেদিল। একে একে যতেক খবর ॥ 
পশ্চাতে জিজ্ঞাসা কৈল! কাকুতি করিয়া! । 
কোন্‌ দিগে পাব' বাড়ি দেন দেখাইয়া ॥ 
ঞুনিয়া রামের কথা শ্রীমুখেতে হাস । 

“ যেখানে মিলিবে বাড়ি দিলেন আভাস ॥ 
শীপ্রতুর প্রদর্শিত দিক্‌-অনুসারে । 
উপনীত রামচন্দ্র হৈলা কাঁশিপুরে ॥ 
মহিমের কাছে রাম পাইলা সন্ধান । 
সন্নিকটে আছে এক বৃহৎ বাগান ॥ 
সুন্দর দ্বিওল বাঁড়ি তাহার ভিতরে। 
ফুলের ফপের গাহ বহু চারিধারে 8 
নুনার সরসীদ্বয় শানেবাধা ঘাট। 
শ্রোভমান পুম্পোদ্যানে মাঝেমাঝে বাট ॥ 
কোম্পানির বড় পথ বাগানের পাশে । 
চারি কুড়ি টাকা ভাড়া ধার্ধ্য মাসেমাসে ॥ 
বাগানের অধিকার যে দিনে হইল । 
সেই দিনে ্রগ্রতুর বৈঠক উঠিল ॥ 
ভারি খুসি হৈলা রায় দেখিয়া বাগান । 
ভক্তসঙ্গে চারিধিগে বেড়িয়া বেড়ান ॥ 

 পাছ পাছু আসিলেন মাতাঠাকুরাণী । 
স্বতন্ত্র মহলে বাসা লইগেন তিনি ॥ 
ভক্ত- মা সুক্েতে আছে ছায়ায় মতম। 

দোহাকার পাদপঞ্জে ময় যার মন 


প্রভূ আর মায়ে ভিন্ন অন্যে নাহি জানে। 
কুল শীল জলাঞ্জলি যাদের কারণে ॥ 

এক পাশে পাকশাল! বেড়ায় আটক। 
মায়ের মহল পূর্বে রহিল পৃথক ॥ 

এনে দ্বিলভাগে প্রভূর আসন। 

তাঁর নিক্নতলে রহে অস্তরঙ্গগণ ॥ 
মাঝেমাঝে ডাক্তর আসেন এইখানে । 
চিকিৎসায় শ্রীপ্রতুর ওষধ বিধানে 
দিনেদিনে কমে পীড়া স্বাস্থ্যের উন্নতি। 
ভক্তবর্গে ভাক্তার সহিত পান প্রীতি ॥ 
পূরধ্বাপেক্ষা অঙ্গে টহল বলের সঞ্চার । 
উদ্যানে নাঁমিয়! নীচে করেন বিহার ॥ 
অবিরত আনন্দের উচ্চরোল উঠে। 

গীত বাদ্যে গোটা বাড়ি ষেন পড়ে ফেটে ॥ 
এক এক দিনে রঙ্গ যতেক ঘটনা । 
লিথিলেও জন্ম জন্ম ন] যায় বর্ণনা ॥ 

এ সময়ে শ্রীপ্রতৃর সেবার কারণ । 
গৃহত্যাগ একবারে কৈলা কয় জন॥ 
নরেন্দ্র, রাখাল, কাঁলী, নিত্যনিরঞজন। 
যোগীন, শরৎ, শশী এ তিন ত্রার্ষণ ॥ 
ভক্ত বস্থ বলরাম শ্যালক তাহাঁর। 
মহাভক্ত বাবুরাম বয়েসে কুমার ॥ 
মূরব্বি গোপাল ধার সিঁতিগ্রামে ঘর। 
লাটু নে এ দেশীয় আছে বরাবর ॥ 
তারক ঘোষাল তেঁহ ছিল অন্য স্বানে। 
এইখানে মিলিলেন ইহাদের সনে ॥ 
তিয়াগিয়া ঘর বাড়ি এক টানে থাকে। 
কানেও না শুনে যত আত্মীয়ের ডাকে ॥ 
শ্রীপদে অটল রাগ দেখি হদিবাস। 

অন্তরে ঢালিয়! দিলা অপার বিশ্বাস ॥ 
দিবস বিশেষে আজ্ঞা কখন কাহারে । 
এখানে আসিয়া হেথা দক্ষিণসহরে ॥ 
পঞ্চবটমূলেতে রচিয়া যোগাসন । 
করিবারে ধ্যান, জপ, সাঁধনভ্ন ॥ 


ধা 


৫৫৮ জীস্ীরামকষ্পুখি 


তপাচারে জোর আজ নরেন্জর প্রতি । 
বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গে ধীর অপার শকতি ॥ 
ষধুর ভারতী কহি শুন এক মনে । 
কিবা প্রভূ কিবা তার অত্তরজগণে ॥ 
প্রতুদেব নিজে পূর্ণ ব্রদ্ধ সনাতন। 
তার শক্তি অংশ যত অবতারগণ ॥ 
অবতারদিগের প্রভুর অঙ্গে ধাম। 
সেইহেতু শ্রীপ্রতুর অরতরী নাম। 
'অবতরী মানে যার আবির্ভাব কালে। 
অন্তর বেশে আঁসে অবতার দলে ॥ 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এই অবভারগখ। 
ঈশ্বর-কটির তারা প্রভুর বচন ] 
কোন্‌ কোন্‌ ভক্ত শুন ঈশ্বর-কটির। 
'আবির্ভাবে লীলায় হাজির । 
নিরঞন, বাবুরাম, ছোট শীনরেজ্র। 
শ্ীরাখাল, প্রীযোগীন আর পূর্ণচন্্র ॥ 
বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর । 
শ্রতারক বেলঘোরিয়ায় ঘর ধার ॥ 
প্রায় সবে কৃতদার হইল! ইহারা । 
নিরঞ্জন, বাবুরাম এই ছুই ছাঁড়া ॥ 
যোঁগীনের নাঁষে বিয়া, বিরয় অন্থখ | 
রমনীর কে'নকালে দেখিলা না মুখ ॥ 
প্রতৃর নরেঞ্জ বিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর । 
ঈশ্বর-কটির থেকে অত্যুচ্চ শ্রেণীর | 
বলিতেন গ্রত্ুদেব অখিলবিহারী । 
একাকী নরেন্ত্র নাথ জ্ঞানে অধিকারী ॥ 
জ্ঞানী বিনি, জানে ধার আছে অধিকার । 
জগত, জগদীশ্বর সে ছুয়ের পার ॥ 
মায়ার রাজ্যের মধ্যে এ ছুয়ের গতি । 
মায়ার উপরে কিন্ত গিয়ানীর স্থিতি ॥ 
মায়ার সঙ্গেতে জানী সম্বন্ধ না রাখে। 


(সেইহেতু জ্ঞানী ধিনি অখণ্ডের থাকে ॥ 


অখণ্ড শ্রেদীর লোক নরেন বিদিত ! 
ভুবনমোহিনী সায়া! তাহার অতীত ॥ 


মায়ার অতীত বন্ধ হন যেই এপ 
তাহারে ভূলাতে নারে কাযিনীকাঞ্চন ॥ 
মারার অন্তরগত বন্ধ যাবতীয়। 
জানীতে সে সবে দেখে অতিশয় হেয় ॥ 
আগাগোড়া দেখিতেছি, কায়বাক্যমনে। 
নরেন্দ্র ভারি শ্বণা কাষিনীকাঞ্চনে ॥ 
অর্থের অভাবে কষ্ট পান নিরস্তর। 
ভবনেতে অল্পবয়ঃ সোঁদরা সোদর ॥ 
নিজে জ্োষ্ঠ যোগ্য তায় অর্থ উপার্জনে 1* 
তথাপি নু হয় মন সংসার সেবনে ॥ 
প্রবল বাসনা মনে সাধ উগ্রতর। 
বিবেক ্রাগ্য কিসে হইবে প্রথর ॥ 
নির্কর ধ্ীতিকর তপ যোগযাগ | 
সংসারের কর্মকাণ্ডে অতি বীতরাগ ॥ 
অন্থরাগ &কমাত্র ্রন্ম নিরাকারে | 
অরূপ আঁঙণ যিনি মায়ার ওপারে ॥ 
প্রকৃতি বুবিয়! তার, তাই প্রতুরায়। 
ধ্যানে তপে জোর আজা করিলেন তীয় । 
প্রীপ্রতৃর আজ্ঞামত করিয়া সাধন । 
হইত না নরেন্্রর পরিতৃপ্ধ মন | 
আবেদন ঞগোচরে হইত কেবল। 
বলিলে যেমন, কৈল্ল কি হইল ফল: 
তহুত্তরে বলিতেন লীলার ঈশ্বর। 

মুই কৈন্ু যোল- আনা, তুই সিকি কর॥ 
থানদানি চাষা, বার চাষে গুজরাণ। 
দশ বর্ষ অনাবৃষ্ট, নাহি পার ধান » 
তথাপিহ ক্কষিকর্ ছাঁড়িতে না পারে, 
ছুনে৷ বলে দেয় হাল মাটি কাপে ডরে॥ 
ষদ্যপিহ নাহি পায় হাতে হাতে ফল। 
সময়ে সফল কণ্দ মিলিবে ফশল ॥ 
ত্যাগীবর যোগ্গীবর সাধকপ্রধান 1? 
শ্বভাবে সাধনা-প্রিক় বীর বলবান॥ 
অঙগতৃযা জীগ্রতুয় নরেজ এখানে । 


গোটা রাতি ধুনী পাশে রহেন খিয়ানে ) 


ীপ্্ররামর্ফ্ণ-পু'থি। ৫৫৯ 


ভন্মমাথ! গোট1 অঙে কৌপিন ধারণ। 

পাতা আছে বাঘছাল যাহাতে আসন ॥ 

নিত্যনিরঞ্জন, কাঁলী, শরৎ, যোগীন । 
সকলেই নরেন্দ্র আজ্জার অধীন ॥ 

মনে প্রাণে মাথামাঁথি ভাব পরস্পরে। 

প্রত্যেকেই ঠাই ঠাই তপ ধ্যান করে। 

সাধনভজনে সাধ নাহিক শশীর। 

কিব! রাত্রি কিব! দিন সেবায় হাঁজির ॥ 

ুস্থাবস্থা শ্রীগ্রভুর করি দূরশন। 

সোৎসাহে সকলে করে সাঁধনভঞ্জন ॥ 

পুলকিত অতিশয় মহেন্দ্র ডাক্তার । 

 ভাবিলা সম্যকারোগ্য শ্রীপ্রহ্থ এবার ॥ 
অস্তরে ভরসা আশা গৃহীভক্ঞগণে । 
যোগায় মকল ব্যয় সেবার কারণে ॥ 
সংসারী বিষয় কর্মে রহে নিরন্তর | 
প্রভূ দরশনে আসে যবে অবসর ॥ 

"বিশেষতঃ রবিবারে সবার মেলানি । 
নৃত্য গীত রঙ্গ রস কতই না জানি ॥ 
মাস।ধিক কাল প্রায় এমতে কাটিল। 
ইংরাঙ্গের নববর্ষ এখন পড়িল॥ 

'আঠার শ ছিয়াঁশির সাল গণনায়। 

, বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায়। 
প্রথম দিবস আজি নব বরষেতে। 
একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের যতে | 
্রন্থুর গ্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ। 
হাটেতে ভামিব হাড়ি যাইব যখন ॥ 

' সেই হাড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে। 
কি ভাবে ভাঙ্গিল! হাঁড়ি শুন এক মনে । 
প্রভুর বিচিত্র কাধ্য, যেন তাঁর দেহ । 
হাটেতে ভাঙ্গিল! হাঁড়ি জানিল না কেহ॥ 

ণ্ৃহৎ জাহাজ।যবে জলে চলেযায়। 
খিল বিন্দু সাড়া শব নাহি রহে তায় ॥ . 
তেমতি প্রত্ুর খেলা হাক ডাক নাই । 
গুপধবেশে মহালীলা করিলা গোর্সাই। 

২৩ 


নঘ বর্শে অপরূপ রূপে পরমেশ। 

ভবনে বিরাঁজমাঁন কল্পতরুবেশ ॥ 

হরিশ মৃস্তফী নামে ভক্ত এক জন। 
দেবেন্দ্রের মামা তিনি বঙ্গজ-ত্রাঙ্ধণ ॥ 
মহাভাগ্যবান ঠহল! হাজির গোচরে | 
দ্বিতলে শ্রীপ্রভূ যেথা দরশন তরে ॥ 
নিকটে ডাকিয়া তীরে করুণানিদান । 
দেবেশবা্িত কৃপা কবিহলন দান ॥ 
শ্রীপ্রভুর কপ কিবা কি কহিব মন। 
কপার গোঁচর মাত্র কুপা কিবা ধন ॥ 
যে পার কিছুই সেও বলিতে না পারে । 
কি ছিল না, কি পাইল কপার দুম্বারে ॥ 
পরম পুলকে খালি ঝুরে ঢু-নয়ন। 
প্রতভূর কপার এই বাহ্যিক লক্ষণ ॥ 
কপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর। 
আপনি বিরাজমান কপার ভিতর ॥ 
হরিষে হরিশ্চন্্র মুখে মাত্র স্ক,রে । 
কৃপায় আনন্দ কিবা, হৃদয়ে না ধরে ॥ 
কৃপা নহে কড়ি পাতি, নহে রাজ্যধন | 
কিশ্বা নহে মনোহর| কামিনীকাঞ্চন । 
সুন্বাতু ভোজন নর, নয় গাজ। সুরা। 
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দ ধারা ॥ 
তথাপি রূপার মধ্যে হেন বস্ত আছে। 
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে ॥। 
কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার | 
ধন্য সে আধার যাহে কপার সঞ্চার || 
এক জনে কূপাবারি করি বিতরণ। 
উথলিল কৃপাসিন্ধ গ্রতৃর এখন ॥ 

দীন, দুঃখী, কাণা,খেড়া যে ছিল বাগানে। 
একে একে তা সবারে পড়ে গেল মনে ॥ 
অন্তরঙ্গ ভক্ত তার, দেবেন ব্রাঙ্ষণ।. 
ছিতলে ডাকিয়া তার প্রতৃদেব কন | 
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে। 
রাম কি কারণে মোঝে অবতার বলে ॥ 


৫৩ 


এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল। 
কথার সু মন্ব কথায় রহিল ॥ 

কি কব প্রসৃর লীলা হদে রৈল গাথা । 
পরে কি হইল শুন মধুর বারতা । 
গগনে ষথন বেলা তৃতীয় প্রহর । 
নিয়তলে নামিলেন কপার সাগর ॥ 
ভবন হইতে পরে উদ্যানের পথে। 
সেবাপর ভক্কগণ পাছু পাছু সাথে? 
বাগানে ভমেণ প্রতু। শুনিয়া বারতা । 
নিকটে যুটিল সবে যেব! ছিল যথা ॥ 
আমর ক-জনে প্ছিনু গাছের উপর । 
থেলিতেছিলাম ডালে বানর বানর ॥ 
ভ্রতপদে উপনীত হইস্ু সে ঠপাই। 
সভক্কে বিহারে যেথা জগৎ গোঁসাই ॥ 
ধিড়াইন্ একধারে গ্রস্ুর পশ্চাতে | 
অহরিয়া চাঁপা ছুটি ছিল ঘই ছাঁতে ॥ 
মহাভক্ত শ্রীগিরীশ কাছে শ্রীপ্রস্তুর। 
সঙ্গে তীর কন কথা লীলার ঠাকুর ॥ 
আঁজি মনোহর বেশ, প্রভুর "মামার । 
বারেক দেখিলে কু নহে ভূলিবার ॥ 
পরিধান লালপেড়ে স্তর বসন। 
গায়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ ॥ 
মেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা 
যজ1 পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আকা ॥ 
জ্ীঅঙ্গের মধ্যে থোলা বদনমণ্ডল। 
কান্িকপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল । 
দাকণ বিয়াধি ভোগে শীর্গ কলেবর | 
কিন্তু বয়ানেতে কাস্তি বহে নিরতবয় & 
মনে হয় অঙ্গ-বাঁস সব দিয়া খুলি। 
নয়ন ভক্গিয়া দেখি রূপের পুতুলি ! 
হঠাৎ গাড়ায়ে পথে গ্রগিরীশে কন। 
তোমরা কি দেখ মোয়ে কিবা লয় মন ॥ 
গিরীশ পাতিয়া জাছু বসি পামূলে। 
করযোড়ে সষ্ভাবিয়া গ্রন্থুদেষে বলে, 


ঞঞ্জরামকৃষ্ণ-পু থি। 


আমি ছার কি বলিব আপনার কথা) 
শুক, ব্যাস বিবরণে পরাভব যেথা ॥ 
উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর । 
ধাড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর ॥ 
পদপ্রান্তে গিয়া! মুই এমন সময়ে |. 
তোলা ছুটি ঠাপা ফল দিমু ছুটি পায়ে ॥ 
কিছু পরে বাহ্যর্টেঠ। উদ্দিলে শ্রীগায়। 
ভক্তগণে আশির্বাদ করিা,লন রাঁয় ॥ 
তুলিয় দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি । 
চৈতন্য হক আঁর কি বলিব আমি ॥ 
পরে প্রস্কু ফিরিলেন তবনের্‌ পথে ॥ 
দাড়ায়ে আছিন্ক মুই অনেক তফাঁতে ॥ 
দুর থেক্ষে সম্তাধিয়া কি গো বলি মোরে। 
পরশিযা হস্ত দিলা বক্ষের উপরে ॥ 
কানে ছুকবা বলিলেন আছয়ে স্মরণ | 
মহামন্ত্র বাঞ্য তাই রাখিম্ম গোপন ॥ 
কি দেখিসু কি শুনিম্র নহে কহিবার! 
মনোরথ পূর্ণ অ।দি হইল আমার ॥ 
প্রদুর মহিমা মন কি কব তোমায়। 
রামকঞ্চনাম গেয়ে দিন যেন ষায় ॥ 
শ্ীনবগোপালে কপ হল তার পরু। 
আজি কল্পতরুরূপ লীল।|র ঈশ্বর ॥ 
উপেন্দ্র যহুমদারে করি পরশন | 
লৌহার তাহার তন করিলা কাঞ্চন ॥ 
পরে কপ! টহল ভ্রাতৃপুত্র রামলালে | 
পরে গিরীশের ভাই অতুল অতুলে। 

এ সময় ভক্ুবৃন্দ উন্ম হইয়া] । 

করে আননের ধবমি শুনা বিভেদিয়। | 
বিশেষতঃ রামচন্দ্র ভক্ত মহাবলী | 
শ্রীচরণে দেন ফুল অঞ্জলি অঞ্জলি | 
পাঁশেতে দণ্ডায়মান শ্রীহরমোহন্১। 
প্রত্থর সম্মুথে রাম ঠকলা আনয়ন । 
বক্ষ; পর়শিয়! তার প্রস্থুদেবয়াঘ়। 

আজি থাক বলিয়া ভাঁড়িয়! দিলা তীয়! 


প্ীস্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি। 


এখানে গিরীশচন্দ্র উদ্মত্ত অধিক । 
কে কোথা খু্জিতে দ্রুত ছটে চারিদিক ॥ 
পাকশালে গিয়া! দেখে রাছুনি ত্রাদ্ষণ | 
রুটি বেলিবাঁর তরে করে উপক্রম ॥ 
উপাধি গাঁুলি তার নাম নাহি জানি । 
গিরীশ আনিতে তারে করে টানাটানি ॥ 
ভাগাযবান শ্রীগোচরে হইলে আগত। 
পাইল প্রন্থুর কপা আশার অতীত ॥ 
রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রন্থ ভগবান্‌। 
উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পদ্ান ॥ 
নিয়তলে ভক্তদের আনন্দের মেল] । 
এখানে শ্রাঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জালা ॥ 
শ্রীঙ্গেতে জালা কেন শুন বিধরণ। 
যে যে পাপিদের আজি করিলা মৌচন ॥ 
তে সবার জীবনের যত পাপ ভাঁর। 
কল লইলা প্রভু অঙ্গে আপনার ॥ 
'সঞ্জিকটে রামলালে কন প্রতৃরাঁয়। 
শালাঁদের পাপ লয়ে অঙ্গ জলে বায় ॥ 
করেছে কতই পাপ কিছু নাই বাকি | 
দে রে এনে গঙ্গাজল সর্ব অঙ্গে মাথি ॥ 
গঙ্গাজলে 'মঙ্গখানি করিলে মাক্ষণ । 
বে না হইল পরে জালা নিবারণ ॥ 
গল।য় দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়। 
জীবের মোচন কশ্মে পাপের সঞ্চয় । 
জর্থতৈর পাপরাশি লইয়া গোাই | 
আপনার শঅঙ্গের মধ্যে দিলা ঠাই ॥ 
' কফণানিদান হেন কোথা কেবা আর। 
জপ তপরাণকষপদ কর সাগ ॥ 
হাজরা প্রতাপচন্ত্র এখন এখানে । 
দিবারাআ টপস্থিত আছেন বাগানে ॥ 
»বিস্ত যে সময হেথা গ্রভূ ভগবান । 
দীন হীন কাঁনা খঞ্জে কৈল। কপাঁদান, 
অন্তত্রে তখন তেঁহ গিয়াছে চলিয়া, 
অবিরত বিশ্রামের উদ্যান ছাড়িয়া 


৫৬১ 


যেমন ঘটনা সাঙ্গ, আইল হেথায়। 
শুনির] দিনের রঙ্গ করে হায় হায় ॥ 
হাজরা তপস্বী এক পিরীত সাধনে । 
বড়ই সষ্ভাব তার নরেন্দ্ের সনে ॥ 


সেই হেতু প্রতৃদেবে শ্রীনরেন্্র কন। 


হাজরারে করিবারে কপা বিতরণ ॥ 
উত্তরে কহিল! রায় এবে নাহি হবে। 
সময় সাপেক্ষ কাজে, শেষেতে পাইবে ॥ 
এই মতে মাসাধিক হইল যাঁপন। 
পুনশ্চ পূর্বের চেয়ে ব্যাধির বিক্রম ॥ 
কিছু দিন ছিল রোগ সাম্য অবস্থায়। 
এবে সুদে মূলে কর করিল আদাঁয়। 
বার ভরসা! আঁশ! এইবারে দুর। 
হৃদয়ে উদয় তৈল যাতনা প্রচুর ॥ 
বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক মহেন্দ্র ডাক্তার । 
বিফণ প্রয়াস জ্ঞানে হতাশ এবার ॥ 
ক্ষুপ্র মনে ক্ষু্র প্রাণে ভঙ্গগণে কন 
করিলাম যথাসাধ্য, অসাধ্য এখন ॥ 
যতক্ষণ শ্বাস, আশ ততক্ষণ প্রাণে। 
যুক্তি করি পরম্পর অন্ত জনে আনে ॥ 
বহুবাঁজারেতে ঘর স্ুবিজ্ঞ ডাক্তার। 
উপাধিতে দত্ত, নাম রাজেন্দ্র তাহার ॥ 
ব্যাধিবিৎ কবিরাঙ্গ ডাক্তার প্রসৃতি | 
আশেপাশে চারিদিগে সহরে বনতি ॥ 
কতই আসিল তার সংখ্যা নাহি হয়। 
করিতে নারিল কেহ রোগের নির্ণয় ॥ 
যেমন শ্রীপ্রত্থদেব শাস্মাদির পারে। 
তেমতি নিদানাতীত বিয়াধি শরীরে ॥ 
রাজেন্দ্র করিল বঠে আরম্ভ চিকিৎসা । 
মনে জানে আরোগোর নাহি কোন আশা ॥ 
গলার ভিতরে ছিল বাসা বিষ্াধির | 
এখন বহির ভাগে হইল বাহির ॥ 
প্রভুর দারুণ বাঁধি দারুণ বন্রণা । 
তথাপি কাহার নাই তিলেক ভাঁবনা ॥ 


৫৬২ ব্রীরামকষ্চপৃ'খি। 


হাস্যাননে সহা কষ্ট নহে বিমরষ । 
দেহেতে অন্ুথ ভোগ মনেতে হর ॥ 
রঙ্গের বিরাম নাই চলে অবিরল। 
শুনরামকঞ্ণচকথা শ্রবণমন্গল ॥ 
প্রত্যক্ষে কি অন্তরীক্ষে প্রভৃভগবান। 

সতত ভক্তের সঙ্গে বেড়িয়া! বেড়ান ॥ 
প্রত্যক্ষে অগোট! লীলা রামকৃষ্ায়ণ । 
অন্তরীক্ষে কিবা খেল করহ শ্রবণ ॥ 
অনেক ফলের বৃক্ষ উদ্যানভিতরে | 
উদ্যান স্বামীর সব আছে অধিকারে ॥ 
প্রত্যেক ফলের গাছ বাগানে অনেক। 
কিন্তু খেজুরের গাছ খালি মাত্র এক ॥ 
সেই গাছে এ সমক় দিয়াঁছিল তাড়ি। 
বিকালে ঝুলিয়া দিত মেথিদেশে হাঁড়ি ॥ 
গোঠা রাতি জমে রস ইাডির ভিতরে । 
নামাইয়] লয় মালি খুব ভোরে ভোরে ॥ 
দ্িরান-কাটের রস তৃপ্ধি রমনার । 

বড়ই স্ুষিষ্ট তার, বড়ই ন্ুতার ॥ 
নিরঞন এক দিন সঙ্গিদের সনে । 
পরামর্শ করিলেন গোপনে গোপনে ॥ 
নিশীখ অতীতে হাড়ি লইবে পাড়িয়া । 
পান করিবেন রদ সকলে মিলিয়া ) 
রাত্রিকালে সবে মিলে যান একত্রে । 
গাছের নিকটে রস চুরি করিবারে ॥ 
নিজের মৃহলে হেথা মাতাঠাকুরাণী | 
জাগিয়া থাকেন প্রায় অগোটা যাঁমিনী, 
যোগাইতে জ্রব্চয় সময়ের আগে, 
প্রভুর সেবার হেতু কখন্‌ কি লাগে। 
দেখিতে পাইল মাতা জগৎ জননী । 
নিরঞ্নাগির সঙ্গে প্ীপ্র় আপনি, 
শরীরে দারুণ বাধি নাহি কোঁন ডর, 
বেড়িয়া বেড়ান গোটা উদ্ভানভিতর | 
কিন্তু প্রতৃদেব হেথা নিঙ্গের শহ্যায় | 
ঝঙ্গ তক্তছয় কাছে হাসির সেবায় | 


এখানেতে নিরঞ্জন সঙ্গিদের সনে । 
আগোটা বাগান ঘোরে বৃক্ষ অন্বেষণে ॥ 
সেই সে বাগান যার প্রতি ঠাই জানা। 
খেছুর গান্থের আজি ন1 পান ঠিকালা & 


ঘুরিয়া ঘৃরিয়া সবে ব্লীস্ত কলেবর। 


পশ্চাতে বুঝিল ইহা প্রভুর রগড় ॥ 
পীড়াতেও নাহি ক্ষান্ত রঙ্গ অবিরাম । 
শুন রামকুঞ্*লীল] প্রাণের আরাম ॥ 
কাল-পাগলিনী ধিনি বারনারী জেতে। 
প্রতৃকে ভজিতে চায় মধুর ভাবেতে ॥ 
এবে স্তেঁহ উন্মাদিনী প্রতৃর লাগিয়া । 
উদ্যানের মধ্যে আসে ছুটিয়! ছুটিয়া ॥ 
আশা নে একমাত্র প্রতুদরশন । 
তাড়া ক্করে লাঠি হাতে নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
চরণ ছইণদি়! তার কাঁল-পাগলিনী। 
কাকুষ্ঠি মিনতি করে লুটায়ে অবনী ॥ 
কোনষ্ধতে নিরঞ্জন নাহি দেন যেতে। 
বরঞ্চ প্রহার করে ধরিয়া ঝু'টিতে ॥ 
কোম্পানির পথে দিল! করিয়া বাহির | 
গাড়াইয়! রহে, বহে ছুনয়নে নীর ॥ 
মরি কিবা অনুরাগ প্রভুর চরণে । 
এ জনার পদরেণু ভিক্ষা করে দীনে ॥ 
তখন অবজ্ঞা ভাব করিয়া তাহারে। 
জনমের মত ক্ষেদ রাখিমু অন্তরে ॥ 
যেছোক সে হোক যার প্রত্পদে মতি । 
সার্থক জীবন তার চরণে প্রপতি ॥ 
হোক বেশ বারাঙ্গ না হীন হেয়াচার। 
রামরুষ্ণভক্তি যেথা আরাধা আমার ॥ 
ভক্কের তজনা কর ভক্তি মাত্র ধন। 
ভজ ভক্ত, পৃজ ভক্ত তক্তির কারণ ॥ 
তক যাত্রে এক জাতি, সামাজিকে নানা । 
স্ববর্ণ অধম অঙ্গে তবু তাহা সোনা ॥ 
ভির আধার পাত্র গ্রতুর আলয়। 
শরস্ছের প্রপৃজনীয় যেখানে না রয় ॥ 


১৫ 


জপ্রীরাযকষপুথি। 


রম্ণী নামক বেশ্য। দক্ষিণসহরে । 
ৰাৎসল্যের চক্ষে দেখে গ্রডূ গুণধরে ॥ 
মা বলিয়! তাহারে সন্তাষে প্রভৃবর | 
ত্রাতা পাত! জগতের অথিল-ঈশ্বর ॥ 
কি বড় ভাগ্যের কথ! বুঝে দেখ' মন । 
বিশ্বে ভাগ্যবতী হেন আছে কয় জন ॥ 
চাঁউল কলাই ভাঁজ। লুকায়ে বসনে | 
রমণী প্রভৃর হাতে দিত সযতনে । 


৫৬৩ 


ফুল্প মনে পন্মাননে হাঁস্/সহকার ॥ 
সাদরে গ্রহণ প্রভু ৫কল1 কত বার। 
কার সঙ্গে রমণীর তুল্য তরিভভুবনে ॥ 
চরণের রেণু আশ করে এ অধমে । 
রামকুঞ্জলীলাগীতি অমৃতভাগার ॥ 

অবণ কীর্ভনে ভবজলধিতে পার ॥ 

ংসারের নুখে দুঃখে পেতে দিয়] ছাতি 

এক মনে শন মন রামকৃষণপুথি ॥ 





প্রভু কর্তৃক অন্তরঙ্গগণের বামনা পূর্ণ 
ও ভক্ভতাদের কর্তৃক মঠ স্বপন | 


বন্দ মন বিশ্বগুকু রামকণ্জরায়। প্রেমানন্দে বন্দ গুকুদ।রা জগমায় ॥ 
'অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দেহাকার। ধাদের হৃদয় মধ্যে যুগলবিহার ॥ 


প্রভুর দাঁরুণ ব্যাধি শরীরের মাঝে । 

তাণে তানে মন কিন্ধ বাধা আছে কাজে 

অবিরত মহালীলা চলিছে কেবল। 

বরষায় দিনেরেতে ঝরে যেন জল ॥ 

এই জল রহে লীলা-ক্ষেত্র-সরো বার । 

যাহাতে প্রচারাবাদ হইবেক পরে ॥ 

ছম্মবেশ অবতার বন্ডই গোপন । 

জানিতে না দেন কারে তিনি কোন্‌ জন। 

“ায়া-পারচ্ছদে ঢাক স্বরূপত্ব আছে। 

তিলে তিলে ভয় তায় জানে কেহ পাছে ॥ 

আপনে প্রচারে হাঁত নাহি দিলা রায়। 

পশ্চাতে প্রচার কৈলা ভক্তের দ্বারায় ॥ 

সেই মহা! কর্ধে যাহা যাহা প্রয়োজন । 

তাহার উদ্চোগ প্রড়ু করেন এখন ॥ 

অপরে বুক্ধিতে তত লাগে মহা ধাঁদা। 
“সে বুঝে যাহার মন ভক্ত-পদে বাঁদা ॥ 

পূর্বে বলিয়াছি আমি প্রতৃর সেবায় । 
ধা লাগে সংসারী ভক্কে সকল ধোগায়। 


সংসারীর যতই না থাক ঘরে ধন। 
বায়েতে কাতর সদ হয় বিলক্ষণ ॥ 
সংসারীর টাক1 কড়ি বুকের শোঁণিত। 
কাঁণাকডি ব্যয়ে হয় বড়ই ক্ষোভিত ॥ 
প্রভুর সেবায় রত যে যে ভক্তগণ। 
সকলের চেয়ে ঘরে স্ুরেন্ের ধন ॥ 
বাদ বাকি অন্ধ সবে হাতে পেটে খায়। 
সঞ্চয় রাঁখিবে কিবা ব্যয়ে না কুলায় ॥ 
জীবিকা নির্বাহ শ্রমে, নাহি জমিদারি | 
কমিয়ে ঘরের বায় হেথা দেয় কড়ি ॥ 
সংসার তিয়াগী ধারা প্রতৃর সেবনে | 
সেবা হেতু প্রীপ্রভুর কাছে রেতেদিনে ॥ 
প্রভূ বিনা যাহাদের আর কিছু নাই। 
খরচের টাকা থাকে তাহাদের ঠাই ॥ 
নকলে কুমার বয়ঃ তিয়াগ-প্রক্কতি। 


রর ,টেই জানে না কিবা সংসারের রীতি ॥ 
বিষয় বুদ্ধির গন্ধ জাঁনে না কেমন, 


ফো?ল ছিল মা বাপের সেবায় এখন ॥ 


৫৬৪ 


কোঁন কোন বিষয়ে অধিক বায় করে। 
সংসারিরা সহা তাহা করিতে ন। পারে ॥ 
উদ্যানেতে ব্যয়াধিক দেখিয়া গৃহীর1 । 
একত্বরে পরামশ করে যোগ্য যারা ॥ 
রামচন্দ্র, কালীপদ, স্ুুরেন্ত্র এ তিনে । 
বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে ॥ 
করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পাম্। 
হিসাব রঠুখিতে হবে তুলিয়া খাতায় ॥ 
হুট কো! গোপাল প্রায় উদ্যানেতে থাকে। 
কথামত বায়ের হিসাব পত্র রথে ॥ 
গৃহীর|! আসিয়! দেখে সয় সময় । 

কোন্‌ মাসে কোন্‌ কশ্মে কত হয় ব্যয় ॥ 
এইবার বায় দে'খে হয় হুলসুল | 

মূল তার হিসাবেতে ঠিকে ছিল ভূল ॥ 
সেই হেতু কালীপদ দান। আখ্যা ধার। 
হুউকো! গোপালে করে মিষ্ট তির্গ।র ॥ 
তুমুল হইল দ্বন্থ ক্রমে পরিশেষে । 

নরেন্দ্র বিদিত তাহা কৈলা পরমেশে ॥ 
নরেন্ে দেখিরা ক্ষুপ্ন কন প্রভূরার | 

চল্‌ আমি যাঁৰ তোরা ধাইবি যেথায় ॥ 
মেখাঁনে থাকিবি তোরা সেইথানে রব। 
বেমন রাধিবি, মোরে তেমতি থাকিব ॥ 
নরেক্্ বলেন স্কন্ধে তোমায় লইয়া। 
রাখিব খাওযাব ভিক্ষা ঢুমারে মাগিয়া | 
এত শুনি টণমণি কন আর বার। 
গৃহীদের টাকা কটি লইও না আর ॥ 
টানিগ্না লইব ন। কি? ইন্দ্রনারায়ণে। 
প্রচুর সম্পত্তি ধন তাহার ভবনে ॥ 

কিছু ক্ষণ বিচারিয়। পুনঃ প্রভু কন। 
কাজ নাই, করে হন্দ্র যবনী-গমন ॥ 
তাঁর পর বলিলেন হদয়বিহারী | 
ডাকিয়া আনহ সেই খোটা। মারয়ারি ॥ 
খোট্টা মারয়ারি এক ধনের ঈশ্বর । 
বড়বাজারেতে তাঁর অট্টাপিক! খর | 


উস্রীরামকৃষ্*-পুথি। 


বহু কাল হইতে বাসনা মনে মনে। 
যোগাইতে অর্থপাঁতি প্রভুর সেবনে ॥ 
ভক্তবাগ্থাকল্পতরু প্রভূ ভগবান । 

পূরাতে বামন! তার করিলেন নাম ॥ 
খবর পাইয়া সেই খোট্রা মারয়ারি .। 
গোচরে হাঁজির সঙ্গে লয়ে টাকা কড়ি ॥ 
সম্মুখে দেখিয়া টাঁকা প্রভুদেব কন। 
আমি না করিব তব কাঞ্চন গ্রহণ ॥ 
করযোঁড়ে কহে ত্েঁহ বিনয় বচনে | 
আনিয়াছি মহারজ তোমার কারণে ॥ 
ফিরিয়া লইয়া যাই, শক্তি নাই গাক়্। 
এত বলি ট্টাক1 রাখি ফিরিয়া পালায় ॥ 
সম্মুখে টাকার গাঁদা দেখি প্রভুবর । 
ভক্তগণে আজ্ঞা, শীদ্র কর স্থানান্তর ॥ 
বথা আজ্জ। সেবকেরা চলিলা! সত্রে। 
রাখিয়া ক্বাসিল কাছে মহিমের ঘরে ॥ 
বায়ের কি হবে তবে বিচাবিয়! মনে । 
গিরীশে ডাকিতে আজ্ঞা হৈল সেইক্ষণে ॥ 
মহাভক্ত শগিরীশ বিশ্বাসের বীর । 
বারতা পাইয়। ৫হল গোঁচরে হাজির ॥ 
শ্রীমুথে শুনিয়া তবে সব বিবরণ। 

প্রভূর সন্ুখে তেঁহ করিলেন পণ ॥ 

এক] ষোগাইব ব্যয়, ভয় কিবাপ্ুতায়। 
নহি ভীত বদি মোর ভিটামাটি যায় ॥ 
গির'শের বাক্যে হ'য়ে সাহসে পুর্ণিত। 
সেই সঙ্গে কৈল! পণ সেবকের! বত | 
গৃহিগণে দরশনে আসিতে না দিব । 
লঠি শোট। লয়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব ॥ 
যুক্তিমত পর দিনে নিত্যনিরঞ্জন। 
বসিলেন ঘারদেশ রক্ষার কারণ ॥ 
মহাবীর বলবান লাঠি শোট। হাতে । 
মাথায় পাগড়ী বাধা সুন্দর দেখিতে ॥ 
চিক্রশি আরশি সঙ্গে রামায়ণপু-থি । 
ভোঁজপুরী হ্বারীদের যে প্রকার রীতি 


দ্রীপীরামকৃ্ণ-পৃথি | ৫৬৫ 


দ্বিতলে যাইতে আর নাহি দেন কারে | 
দরশনে আসে যারা সবে যায় কিরে ॥ 
ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেশ । 

" কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্ত্র ॥ 
অতুল ফিরিয়া গেলা গিরীশের ভাই। 
ছোটখাট কত ফিরে সংখ্যা সীমা নাই ॥ 
শ্ীঅতৃল অভিমানে করিলেন পণ। 
আটক করিল দ্বারে নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
যদি তেঁহ আপনি আসিয়া! মোর ঘরে । 
ডাকিয়৷ লইয়া যায় প্রতৃর গোচরে ॥ 
তবে যাব নৈলে আর এ জনমে নয়। 
এই দৃঢ় পণ মোর রহিল নিশ্চয় 
রাম ও সুরেন্দ্র ছুয়ে বিষাদিত মন | 
স্থরেন্জ নিষ্জনে করে অশ্রু বিসর্জন ॥ 
গম্ভীরাত্বা রামচন্দ্র ভিতরে গুমুরে। 

প্মন দুঃখ সহস! প্রকাশ নাহি করে ॥ 

" অন্তরে বুঝিয়] তত্ব প্রভূ ভক্ত-প্রাপ। 
ডাকাইল! উভয়ে আপন সন্নিধান ॥ 
সামঞ্জশ্য করিয়া দিলেন পরম্পর। 
গৃহী সন্্যাপীতে এই থেকে মনান্তর ॥ 
কেমন কৌশল চক্র দেখহ প্রতৃর | 
ভক্তমাত্রে সকলের সমান ঠাকুর ॥ 
স্বরণ করহ কিবা প্রভুর বচন। 
টাদামামা সকলের, একা কারও নন ॥ 
গু সম্্যাসীতে ছুয়ে সমান আদর । 
মধ্যে বাধাইয় দ্বন্দ করিলা রগড়॥ 

* এই হুন্দভবিষ্যতে প্রচারে পোষ্টাই। 
প্রভুর মতন চক্ী ত্রিতৃবনে নাই ॥ 


এখানে অতৃলরুষণ ঘরে অভিমানে । 


এক দিন কন প্রভূ নিত্যনিরঞ্জনে » 

* যাঁও তুমি একবার গিরীশের ঘরে, 
'অতুলে ডাকিয়া আন হাত দেখিবায়ে ॥ 
নাড়ীজান ব্যাধিজ্ঞান এত অতুলের | 
যেন তঁহ ধন্বস্রি বেশে মাছুষের | 


আজ্ঞামাত্র ধাইলেন নিত্যনিরঞ্ন | 
গুণিয়া অতুলকুষ্ণ পুলকিত মন ॥ 
শ্ীপ্রভৃর রঙ্গ কিবা বুঝিয়! অন্তরে । 
্বক্নাপ্বিত উপনীত হইল! গোঁচরে ॥ 
ভিতরের কাঁগ কিবা নিজে বুঝ মন। 
বেদাধিক গুরুতর রামরুষায়ণ ॥ 
মুরুব্বি গোপাল দিতি গ্রামে ঘর ধার । 

চিনিয়াবাজাঁরে ধার ছিল কারবার ॥ 
সম্তানাদি বনিতার বিয়োগের পরে | 
মৃহেন্র আনিল! তীয় প্রভুর গোঁচরে 
দরশনে শ্রীচরণে বাদা পড়ে মন। 
সম্গিধানে রহে করে প্রস্তর সেবন | 
হাতে ছিল টাক কড়ি ইচ্ছা! এবে মনে | 
বস্ব কিনে বিতরণ করে সাধু জনে ॥ 
গঙ্গাঁসাগরীয় যাত্রী বহু এইকালে। 
অতিথি সম্যাঁসী নাগা সহর অঞ্চলে ॥ 
সেই সবে নব বন্ধ দাঁনের ইচ্ছায় | 
অমুমতি হেতু তেঁহ কহিলেন রায় ॥ 
প্রড়ৃদেব দেখাইয়া সেবকেরগণে | 
বলিলেন দাও যধি দাও এইখানে ॥ 
এমন সুন্দর সাধু ভূবনে বিরল | 
অকলঙ্ক তন ঘটে ভরা গঙ্গাঁজল ॥ 
শুনিয়া গোপাল তবে প্রত্ভুর বচন। 
কিনিয়া আনিল বস্ত্র মনের মতন | 
গেরুয়ার রঙে বন্ধ সব ছোবাইল!। 

সেই সঙ্গে ছড়া ছড়া কদ্রাক্ষের মালা ॥ 
বন্্ মালা একজতেতে গোপাল এখানে । 
হাজির করিয়া দিলা প্রভূ সম্গিধানে ॥ 
স্নাসের উপযুক্ত যে যে ভক্তগণ। 
প্রত্যেকে বসন মাঁলা কৈলা বিতরণ ॥ 
একখানি বস্ত্র বাঁকি থাকে অবশেষে । 
পর দিনে দান কৈলা শ্রীগিরীশ ঘোদে॥ 
গিরীশ সংসারী যদি মনে ত্যাগ ভার। 
নংসারে আছেন, নাই অন্তরে সংসার 


৫৬ উশ্রীরামকৃষং-পু থি 


শ্ীগিরীশ সত্য মিথ্যা উভয়ের পারে । 
প্রতৃর আশীষ এই তাহার উপরে ॥ 
একবার কন প্রভু কথোপকথনে । 
গিরীশের আছে যোগ এ দেহের সনে ॥ 
যোগী ভোগী দুই তেঁহ অপূর্ব প্ররূতি। 
গিরীশে না পাঁওয়। যায় মাঙ্ছষের রীতি ॥ 
কোথাকার এই সব ভক্তনামধারী | 
সদা সঙ্গে অন্যাপিহ, বুঝিতে না পারি ॥ 
হায় প্রত কবে মোর ফুটাবে নয়ন । 
পূজা করি ভক্তপদ যুড়াব জ্গীবন ॥ 
গৃহী কি সন্রাসী ছুয়ে দীনের মিনতি । 
তোমা সবাকার পদে রচে যেন মতি ॥ 
প্রতুর অবস্থা এবে বর্ণনার নয় । 
তেমন সুন্দর তহ্ন দিনে দিনে ক্ষয়? 
এ সময় দ্ুষ্কমাত্র কেবল আহারে । 
এক পোয়া দিলে যাঁয় ছটাঁক উদরে। 
বদনের কান্তি কিবা মনের আনন্দ । 
তিলেকের তরে নাই এক তিল বন্ধ ॥ 
বিয়াধি অসাধ্য কেহ কহিলে গোচরে | 
উত্তর প্রহর এই আনন্দের ভরে, 
(পীড়া জানে দেহ জানে রে আমার মন, 
অবিরত রহ তুমি আনন্দে মগন) ॥ 
দেহাতীত মনখানি গতর আমার । 
অহ্থগত বশীভূত ইচ্ছামত তীর | 
জীষের কল্যাণে মাত্র দেছেতে কদর | 
দয়াতে রাখেন দেহ দয়ার সাগর ॥ 
মহানন্পমন্ নিজে আনন্দের থনি | 
প্রকৃর বারতা প্রত জাঁনেন আপনি ॥ 
বিষ হইতে তিনি নাহি দেন কাঁরে। 
দেখিলে আনন্দ তাঁয় বহে শতধারে ॥ 
ভকতরঞ্জনভাব গ্রাবলোযর বলে। 
ভক্তবর্গ তাসে সদা আননা-সলিলে ॥ 
আনলে নয়েজ্জনাথ সহ্চয় সনে। 
কাটেন রজনী গোঁটা সাধনভজনে | 


দিনমানে গীত বাগ অবিরত চলে । 
সতত আনন্দে মগ্ন প্রভুর কৌশলে ॥ 
প্রভূর গলার হার অস্তরঙ্গগণে । 
তাহারাও চিরদাস প্রভুর চরণে ॥ 

প্রাণে প্রাণে টানাটানি প্রেম সমন্বিত । 
পরম্পর পরম্পরে বিরামরহিত ॥ 
আখির আড়াল দি তিলেফের তরে। 
তাহাঁও বিরহ, হেন ভাব পরম্পরে ॥ 
গৃহির। সংসার কশ্মে রহে স্থানাস্তর । 
মনখানি ক্ষিন্থ হেথা প্রতৃর গোচর । 
অহেতুক ভালব1সা, কর্ম স্বার্থহীনে । 
প্রত্যক্ষ দেখিনু, আগে শুনা ছিণ কানে ॥ 
আগোটা লীলার মধ্যে প্র অবতারে । 
দেখা শুন! হৈল যাহা উদ্।নভিতরে ॥ 
অতিশয় শুহা তত কহিবার নয়। 

অবাক হন দে'খে এমন কি হয় ॥ 

সে সকল এ ধরার নহে কারখানা | 
একমাত্র ভর্তে আর ভগবানে জানা ॥ 
দেন এভু ভুঙ্ধে তক্ত প্রেমানন্দ রোল। 
অন্তরে মন্তরে আোতি, বাহে নাই গোল 
লোকের বাঙলার নাই এখন গোচরে । 
দেখিয়া দারুণ ব্যাধি সবে গেছে সরে॥ 
সন্দেচ উদয় মনে তাদের এবার | 
দারুণ বিয়াধি কেন যদি অবতার ॥ 

নানা জনে নানা ভাবে নানা কথা কয় । 
শুনিলে শ্মরিলে পরে বিদরে হৃদয় ॥ 
কলুষ মান্ষ বুদ্ধি দৌষ কিবা ভায়। 
এসেছিল, দূরে গেল প্রতৃর ইচ্ছায় ॥ 
লীল! অবসান কাল দেখিয়া] গোর্সাই। 
করিলেন অস্তরঙ্গগণের বাছাই । 

পে সবারে একত্বরে লইক্স! নিষ্খনে । 
নিগৃঢ় ঈশ্বর-তত্ব কন সঙ্গোপনে ॥ 
অন্তরঙ্গদের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকৃতি । 

কেহ কেহ ত্যাগী, কেহ গৃহস্থের জাতি | 


শ্লীশীরামকষ্ণ-পু থি। ০৬৭ 


ভাব ভেদে উভয়েই ভিন্ন উপদেশ । 
যাঁহে হবে উভয়ের মঙ্গল অশেষ ॥ 
প্রভুর কৌশল এক হহার ভিতরে! 
জানিতে না দেন কিবা উপদেশ কারে ॥ 
তারে দেন সেই রস লীলার ঈশর ! 

যে রসযাহাঁর পক্ষে পরিপুষ্টিকর ॥ 
কাহারে বা দেন ধরা সময় বিশেষে | 
রূপান্তর প্রদর্শন সন্দেহ বিনাশে ॥ 

শুন দিনেকের কথ! অপর্বকাহিনী। 
শ্রীঅতুল গিরীশের সহোদর ধিনি ॥ 

, নাড়ীজ্ঞান বড় তাঁর সেই সে কাঁরণে। 
প্র্তর প্রবল পীন্ডা দেখি এক দিন 
সেবাপর ভক্ষগণে কহিলেন তীয় । 
থাকিতে প্রভুর কাঁছে রেতের বেলায় ॥ 
দিবাভাগে এই কথ! করিয়! স্বীকার । 

অতুল চলিয়া ষান ঘরে আপনার " 
পাঁন ভোঁজনাদি কর্ম রাত্রির মতন । 
ঝটিতি ভবনে সব কৈলা সমাপন ॥ 
অতীত হইলে রানি প্রহনেক প্রায় 
উদ্যনাভিমুখে আসে শ্রীপ্র যেখাঁয় ॥ 
পথিমধ্যে ভক্তবর করে মনে মনে । 

“ শুভ রাত্রি যাবে আজি প্রভুর সেবনে ॥ 

মহাঁভাগ্যবান বিনা ভাগো ঘটে কার। 

, বিশ্বপতি প্রভূর সেবায় অধিকার ॥ 
এ?তিকাভিমাঁন মনে উল্লাঁস সহিত । 

আন্দোলন করিতে করিতে উপনীত ॥ 
যেখানে শ্রীপ্রহাদেব উদ্যানভিতরে। 
বাঁত্রি বেশি, তালাবদ্ধ ফটকের দ্বারে ॥ 
ছুয়ার হইতে তহ করেন চীৎক3। 
সব স্তব্ধ সা্ড। শব্দ নাহি মিলে কার ॥ 
'দ]ুরুণ মাঁঘের"শীতে হিমাী বিস্তর । 
ঠাণ্ড। বায় শ্রীঅতৃল ক!পে থব থর ॥ 
পূর্বেকার স্ুখ-আ'শা সব হৈল দূর। 
তাহার বদলে হদে যাতদ1 প্রচুর ॥ 

২৪ 


নানাবিধ চিন্তা, ভাব আকাশ পাতাল ! 
মাঝেমাঝে ডাকে, ডাক না পায় লাগাল। 
হেণকাঁলে শুন কিবা কৌশল প্রভুর । 
বাহির হইন্ডে এক আসিল কুকুরা। 
দ্রুতগতি ফটকের সরু ছিদ্র দিয়া | 
তিলেকের মধ্যে গেল উগ্যাঁনে ঢ.কিয়। ॥ 
অতুল চৈতন্তবাঁন প্রতূর কপায়। 
সুপণ্ডিত ঘটনা-পঠন-শক্তি গাঁয় 1 
উদ্দেশিয়া প্রভৃরায় মরম বেদনা | 
জানাইয়! সেইক্ষণে করেন প্রার্থনা ॥ 
অধম হইন্ক প্রভু কৃকর হইতে। 

সে গেল ভিঠরে মৃই দাছাইনা পথে । 
ভাঁজার ধিক্কার হেন দিয়া অপন'কে | 
দারমুক্ত হেতু এই শেষ ড'ক ডাকে ॥ 
শুনিতে পাইয়া তাহ। মু''ব্বি গোপাঁল। 
ফটক খুলিয়! দিল ঘুচিল জগ্জাল॥ 
উদ্যানে প্রবেশ করি যান ধীরে ধীরে । 
প্রভুর যেখানে শয্যা দ্বিতল উপরে ॥ 
দেখিলেন মহাতিক্ত শ্রীশশীঠাকর | 
দাড়াইয়া করে পাঁখা শ্রীঅঙ্গে প্রভৃর ॥ 
মাহি মসা চাঁড়।ই'ত পাখার চাল5] । 
শীতখতু এবে নাই গীঙ্ষের তাড়না ॥ 
আর এক প'শে লাইট, খুমে অচেতন । 
গেট বাতি জলে বাতি গরম ভবন ॥ 
অতৃলে দেখিয়া শশী পাখা দিয়! তায়। 
বিশ্রামের হেতু নীচে লইলা বিদায় ॥ 
শধ্যায় শীপ্রভদেব নাহি নড়াঁচড়! । 
আপাদ মস্তক গোটা বালাপোষে মোড়া ॥ 
কিছু পরে শ্রীঅতুল করে দরশন | 
প্রভৃর গা! ফুটে উঠে উজ্জ্বল কিরণ ॥ 
গাত্র আবরণখানি স্বচ্ছ নিরমল। 

দেখা যায় গোটা অঙ্গ করে ঝল্মল্‌ ॥ 
কিরণে উত্তপ্ত গৃহ হইল বহুল । 

শীতবন্ম জোঁড়া-শাল খুলিল অতুল ॥ 


৫৬৮ শ্ীস্রীরামকৃষ-পু থি। 


খুলিতে রাখিতে শাল সময় ক্ষণেকে | 
অন্ত দিগে গেল দৃষ্টি ছাড়িয়া প্রসৃকে ॥ 
এই অৰসরমধ্যে শুন বিবরণ । 
কি হইল শ্রীঅঙ্গের পটের বর্তন ॥ 
শ্ীগুতুর এক অঙ্গ, ভাগে আধা অধ্ধা। 
দক্ষিণাঙ্গে কষ্ণরূপ বাম অঙ্গে রাপা ॥ 
কৃষ্ণাঙ্গে নীলিমাকা।স্ত নদনরগঞ্রন । 
রাধা অঙ্গ ঢল ঢল সোণার বরণ ॥ 
তখন অতুলকঞ্ণ নিরখি ব্যাপার । 
বুঝিলেন এ আমার মাথার বিকার ॥ 
মস্তিষ্কে প্রবল উনপঞ্চাশের বাই । 
মনে করে এইবারে লাট,কে উঠাই ॥ 
ভয়ে দেহে ঝরে ঘাম অন্তর সভীত। 
হেনকালে শরত উপরে উপনীত ॥ 
অমনি শ্রীপ্রভু দেব লীলার ঈশ্বর । 
নাড়াদিয়া খুলিলেন মুখের কাপড় ॥ 
অতুলে দেখিয়া তবে করেন জিজ্ঞাসা 
তুমি যে গো এখানে, কখন হল আসা ॥ 
নীচে গিয়া বিশ্রাম করহ 'এইবাঁরে। 
শরচ5 আমার কাছে থাকিবে উপরে ॥ 
মরি কি প্রহর রঙ্গ স্বগণ সহিত । 
সুধ্ধর আসার রামকঞ্চজীলাগীত ॥ 
এক দিন গৃভত্যাগী ভক্তগণে কণ । 
তোদের ভিক্ষার অন্ন ভোঁজনেতে মন ॥ 
পেহপ্রেমপরিপূর্ণ শ্রীবাক্য শুনিয়া । 
নাচিতে লাগিল সবে উর্লাসে ভরিয় ॥ 
প্রধান নরেজ্ছনাথ বাল মহেখর । 
পর দিনে প্রীতঃকালে সঙ্গে সহচর? 
আনন্দ অস্র তবে সাঞ্জিলা ভিক্ষায় । 
প্রথমে মাগিলা ভিক্ষা গুরুধার! মায় ॥ 
জগৎপালিক দেবী জগৎ জননী । 
ভিক্ষাপাত্রে ফোল-আনা দ্িপেন আপনি 
উদ্ভান হইত্তে পরে বাহির হইয়। | 
ছুয়ারে ছুয়ারে ভিক্ষা আনিলা মাগিয়া ॥ 


তামা রূপা তগু,লাঁদি ভিঙ্গার জিনিস। 

*য়নে দেখিরা 'প্রভূ পরম হরিষ ॥ 

সেই তলের মণ্ড তরল তরল। 

থাইয়া বলেন প্রভু পরাণ শীতল। 

ঈশ্বরের নরলীলা যাই বলিহ।রী | 

শুক ব্যাস ভাগবৎ বর্ণনাধিকাঁরী ॥ 

কি কহিতে পারি মৃই অতি তুচ্ছ ছার। 

বিচ্যাবুদ্ধিহীন, হেয়, দাঁণ অবিষ্ভার ॥ 
রাজেন্দ্র ডাক্তার করে চিকিৎসা এখন । 

উপশম নহে, ব্যাধি পূর্বের মতন ॥ 

দিন দিন তন্ুক্ষীণ আকার বিকার । 

ভক্তগশে আনাইল। সাহেব ডাক্তার ॥ 

ব্যাধি পরীক্ষিয়া তেঁহ শ্ীগোচরে কয়। 

বাড়িঙ্কা গিয়াছে, আর আরোগ্োের নয় ॥ 

সাহেন্ চলিক্ক! গেল ছেড়ে দিয়া হাঁল। 

অতঃপর আসিলেন শ্রীনবধান পাল ।! 

সুবিজ্ঞ ডাক্ষার তেহ দেহে বহু গুণ। 

ব্যবসায়ে পরুকেশ চিকিৎসা-নিপুণ ॥ 

যুক্তি পরামর্শ করি রাজেজ্জের সনে। 

চিকিৎসা আরস্ত কল! ব্যাধি বিনাঁশনে ॥ 
আইল ফান মাস এবে দোল-লীলা 

ঘরে ঘরে করে লোক আবিরের খেলা ॥ 

শীপগ্রভৃদেবের যত অন্ত্রঙ্গগণে। 

একত্রিত হইলেন ফাঁগুয়ার দিনে ॥ 

এইখানে আবিরের করি আয়োজন । * 

আরম্ভিল নৃত্য গীত আনন্দে মগন ॥ 

বসনাদি সহ সব ভক্তকে লালেলাল। 

উচ্চরোলে বাছে তালে খোল করতাল ॥ 

অবশেষে মাতোয়।র ভক্ যুথেযুথে | 

বহিরে আইলা হেখ। উদ্যানের পঞ্ছে 

যে মন্দিরে প্রভুদেব চারিধারে তার । 

গ্ুন্দর সড়প পথ অতি পরিঞ্কার ॥ | 

সেই পথে উপনীত হ'য়ে ভক্তগণ । 

নাচে গায় শ্রীমন্দির করিয়া বেষ্টন ॥ 


ী্ররামকৃষ-পু থি। ৫৬৯ 


নহথা গ্রতু ভগবান লীলার ঈশ্বর । 
উঠ্ঠিতে শকতি নাই অঙ্গ থর থর 
দ্বিতলে দেগাল ধরি পথে গবাক্ষের। 
দাড়ায়ে দেখেন নৃতা গীত ভক্তদের ॥ 
প্রচুষ্ত মুখারবিদ্দ করে ঝলমল। 
ডক্তমনবিমোহন আনন্দের স্থল ॥ 
ভক্তদের লক্ষ্য হল প্রতৃর উপরে । 
প্রেমাননদ-বিবর্দন গবাঙ্ষের ধারে।॥ 
নিরখি আনন্দময়ে সবে মাতোয়ারা । 
অরে ছুটিঙ্ল যেন শতেক ফোয়ারা ॥ 
শরীর হইল মহাঁবলের আধান। 
আনন্দের ধ্বনি দিয়] ফাঁটাঁয় বাগান ? 
গিরীশের সহোদর অতুল মে জন। 
গুরুকায় প্রায় দুই মণের ওজন ॥ 
পচ ছয় জন মিলে একত্র হইয়া । 
নাঁচিতে লাগিল! তারে শূন্তে উঠাইয়া | 
পাকশাট দিয়া কভু লুফে আস্মান। 
লক্ষে লম্ফে পদচাপে ধরা কম্পবান ॥ 
কেহ কেহ শ্রীগ্রভুর মুখ নিরখিয়া। 
ভমে যায় গড়াগড়ি লুটিয়। নুটিয়] | 
কেহ বা আবির লয়ে মুঠায় মুঠায়। 

, শুস্টে ছুড়ে বরিষণ করে ভক্তগাঁর ॥ 
অবিরল লাল রেণু চাঁরিদিকে ছুটে । 
 সড়প হইল রাঙা ফাগয়ার চোটে ॥ 
শ্রপদৈ প্রণাম করি পরে ভক্তগণ। 
দোলখেগা! আজিকার কৈল সমাপন ॥ 
" নিরঞ্জনে একদিনে কন প্রভৃরায়। 
হেরে ষদি বাঁধি মোর ভাল হয়ে যায়। 
কি কণ্ম করিবি তু, কি করিতে মন। 
এত শুনি কহে তবে নিত্যনিরঞন ॥ 
ঝাগানের হত" গাঁছ টান দিয় তুলে। 
নমূলে উপাড়ি ফেলি জাহবীর জলে 
শীমুখে মধূর হাশ্ছে কল আরবার । 

চা তুই পরিদ্‌, নহে অপাধা তোমার ॥ 


ন্ীপ্রতুর মহাঁণীলা কি কহিতে পারি। 
দীন দুঃখী দ্বিজ-সাঁজে নিজে অবতরী ॥ 
সেই সে মহাঁন্‌ বস্তু অকুল অপার । 
অন্তরঙ্গগণ এক এক অবতার ॥ 

প্রতুর বিচিত্র রঙ্গ নরেন্দ্র দেখির়| | 
মনপন্দ বিনাশনে পিজ্ঞাসিল গিয়া » 
তুমি সিদ্ধ কিন্বা তাহা ছাড়া কিছ আর, 
কহিয়৷ সংশয় মুক্ত করহ আমার ॥ 
প্রভু বলিলেন মেই রাঁম, যেই কৃঞ্চ। 
ইদাঁনীতে এ আধারে সেই রাম | 
জীবনের গুপ্ত কথা কন প্রকাশিয়া। 
লীলা-অবসান কাল নিকটে দেখিয়া ॥ 
এক দিন শ্রীনরেন্ত্র সংগোপনে কন। 
করিবারে কিছু দিন রামের সাধন ॥ 
ৃক্ষমূলে রাত্রিকালে জালাইয়া ধুনী । 
রামের ধিয়ানে রহে আগোটা রজনী ॥ 
দিনের বেলায় ষত সঙ্গীর সহিত। 
বাগন্্সহ হয় রাঁমগুশগীত ॥ 
একদিন বেলা প্রার আড়াই প্রহর । 
একত্রিত বছু ভক্ত ভবনভিতর ॥ 
মধ্েতে নবেন্্নাথ মহাভাঁগী ষোগী। 
করে ধরা তানপূরা নঙ্গে বাজে ভূগী ॥ 
সমস্বরে এক সন্ধে পয়ের সহিত। 
গাইছেন রাঁমগুণ মধুর সংগীত ॥ 


গীত। 
সীতাগতি যামচন্্র রঘুপতি রঘুর!ই। 
ভগ্গলে অযোধ্যানীধ দোমূর| না কোই। 
ইদন বে।লন চতুর! চাল, অয়ন বয়েন দৃগ বিশাল, 
ক্রকুটি কুটিল তিক ভাল, নাদিক! শে!ভাই। 

মোতিনকো ক্ঠটমাল। তারাগণ উর বিশাল; 
মানগিরি শিখর ফোরি সুরদীর বহিয়াই। 
বিয়ে রধুবংশ বীর, সখা সহিত সরযতীর, 

তৃলমীদাস হরয লিখি, চরণরঞ্জ পাই। 


ধরি 


৫২ 


গীতে গরগর চিত্ত যত ভক্তগণ । 
ধ্বনিতে ফাটিকা পড়ে আঁগোট। ভবন ॥ 
সংগীতের রাঁগে ভাবে বিভোর সকলে। 
ঘুরে ফিরে গীতথানি ঘণ্টাঁভোর চলে ॥ 
ছিতল উপরে হেথা গ্রভু ভগবান। 
রাগমাখ! গীভ শুনি সুখে ভাসমান ॥ 
রঙ্গ হেতু বাহে রুষ্ট ভাব প্রদর্শনে | 
সেবাপর স্ভক্ত যার] ছিল সন্গিধানে ॥ 
তে সবারে কহিণেন প্রভ্‌ অবতরী । 
কেহ প্রাণে মরে, কেহ বলে হরি হরি ॥ 
অতুল বলেন তবে মাঁনা করি গিয়ে। 
প্রতুকন না-_ শালারা লিগ মোর ছুয়ে ॥ 
একক্রেতে পুলকে আনন্দে গীত গায় । 
হইবেক রসভঙ্গ কি কাক্গ মানায় 1 
কিছুক্ষণ পরে তবে নরেন্দ্র আপনি । 
দ্বিতলে হাজির যেথা ্রাহ্‌ গুণমণি ॥ 
নিরবিয় তীঁহে প্রত পূলকিত মন । 
প্রতুর নরেন্দ্র নাথ জীবন জীবন | 
ডক্তবরে গুণমণি কহিলেন পিছে। 
ঘে গীত গাইছ তার আরও কলি আছে॥ 
এত বলি সেই কলি যাঁন আউড়িয় । 
জনেক তখনি লৈব কাগজে লিখিয়া ; 
“ভাংস। 
কেশর়কে। তিলক ভাল, মানগ্ব প্রাহঃকাল, 
শ্রবণ কুণুল পমলাট রহিপ'চ ছবিছাই। 


ক স্বআাতিট 


(নিমভলে পুনঃ সবে হ'য়ে 'একত্রিত। 
গাইতে লাগিলা সেই আগোটা সংগীন্ক 
নরেন্ত্র না মানে মোটে সাকারের কথা। 
প্রভুর মৌহনে মনত রামনামে হেখা 
নরেঙ্ছগ সাধক শ্রেষ্ঠ রামের সাধনে। 
একদিন দরুশন কল! হুনৃমানে ॥ 

তাহাতে কেমন ভাব হইল তাহার 
ভাঁগবৎ লীল। তত্ব বুঝা অতি ভার 


হীঞীরামক্চ-পু'থি। 


ভাবের প্রবণ বেগে শনীর অস্থির | 
হাতে লাঠি ধায়, বুরেন প্রীমন্দির ॥ 
একবারে মত্তবৎ নাহি বাহাজ্ঞান। 
মন্দির বেষ্টন করি ঘুটিয়া বেড়ান ॥ 
ভব দেখি বিগাঁস প্রতীত হয় মনে ।, 
যেন তার প্রভুদেব মাণিক রতনে ॥ 
পাছে কেহ লয়ে যায় করিয়। হরণ। 
সে হেতু প্রহরী ভাবে মন্দির বেই্টন ॥ 
পামরুঞ্কগত প্রাণ প্রেমিক বৈর।গা। 
প্রতৃর কারণে যেব। সর্ব্থ তয়।গী ॥ 
মাতা, ভ্রাতা, ঘর বাড়ী সব বিসঞ্জন। 
আত্মীয়, বান্ধব াদি দেহ, প্রাণ, সন | 
এ হেন আন্ন্যাপী বনি ঈিনরেন্্না | 
বন্দিতে চরণ ঠ। কোটি প্রণিপাত॥ 
যোগীবর ত্যাগীবর আঁবগ্যা-বিজিত। 
ন।নাভাঁা বিগ্ভাবিৎ, শাস্্রাদি অতীত ॥ 
বাল-মহেস্বর মৃত্তি তেজঃপুঞ্জতন্‌। 
অবিরত দীপ্রিমান শিরে জ্ঞান ভাগ ॥ 
অন্তরের ঘটমধ্যে বহে কল্কল্‌। 
প্রেমভক্তি জাঙ্ববীর নিরম7 গল ॥ 
গন্ধর্ব-ণিন্দিত-ক নয়নবিশাল। 
জন-মনবিমোহিন হদয় দয়।ল | 

এ হেন সন্ন্যাসী ঘিনি শ্রানরেন্্রনাথ ॥ 
বন্দিতে চরণ তার কোটি প্রাণপাত ॥ 
দিন দিন দেহ ক্ষয় দেখিয়া প্রভুর । 
অস্তরে নরেন্দরনাথ কড়ই আতুর। 
প্রন্থদেবে একদিন থেদতরে কন। 
নিজস্থানে পলাইবে করিছ উদ্ঠম ॥ 

মুই তিয়াগিন্ সব তোমার কারণে। 
কি করিলে মোর, ঝিব। হবে পরিণামে ॥ 
নীরবে গুনিলা সব লীলার ঈশ্বর” 
সে দিনে না দিলা কোন কথার উত্তর। 
[বস কয়েক পরে আর নয় বেশী। 
হঠ।৭ ধিয়ানে মগ্ন গ্রেমিক সন্ন্যাসী | 4 


স্ক্রীরামকৃষ্*পুঁথি। 


গভীর ধিয়ানে যেন তম্মখানি জড় । 
শ্রীগোঁচরে সম!চার চলিল! সত্বর ॥ 
ভক্তের ঈশ্বর প্রতু হ্বান্যাননে কন। 
পশ্চাতে ভাঙ্দিব, ভোগ করুক এখন ॥ 
চৌদিকে দণ্ডায়মান আছে ভক্তশ্রেণী। 
ৰহুক্ষণ পরে দিল। অঙ্গনাঁড়া ধ্যানী ॥ 
কিছু পরিমীণে যবে আইল চেতন 
তখন হইল তার দেহের "মরণ । 
সমাধিতে দেহী দেহে ছিল স্বতন্তগ। 
গগনে চেঁঠা, তাই দেহী চান দেহ ঘর॥ 
দেহ কোথা, দেহ কোথা বলিয়া এখন। 
হাঁতড়িয়া দেহের করেন অন্বেষণ । 
শয্যাগত রোগী যেন অন্ধকার ঘরে। 
হাম] দিয়া] কোন বস্ত অন্বেধণ করে ॥ 
প্রভৃকে বিদিত কৈল ভকতনিচয়। 

' ধ্যানীর অবস্থা কিবা মুখে কিবা! কয় ॥ 
আজ্ঞামত ভক্তবগে ধরিয়! ধ্যানীরে। 
উপরে লইয়া] যান প্রভুর গোচরে ॥ 
বাহ চেঠ দিয়া তারে কন ভগবান। 
এই সে বস্ত্র যাঁর করহ সন্ধান ॥ 

। বেহভাববিলুপ্ত সমাধি নাম এর | 
অপরের কথা কি, ছুলভ (ষাগেশের ॥ 
সমাধির ঘরেএবে ঠরল অট। তালা । 
আগে কর'কম্ম মোর, পরে পাবে খোলা ॥ 
কর্ন মানে এইথানে প্রচার গ্রতুর। 

এ কাজে হুষোগ/ জন নরেন্দ্রঠঠাকুর ॥ 
প্রতুর অধিক শক্তি ইহীর ভিতরে । 
সবিশেষ পরিচয় ক্রমে পাবে পরে । 
প্রচারেতে শক্তিপ্রাপ্ত অগ্রে কয় জন। 
পূর্ববেকীর কথা এবে কহি শুন মন॥ 
গীড়া গ্রন্ত ভ্রইবারর কথফ্চিত আগে । 

“একদিন গভূদেব আবেশের বেগে, 
বলিলেন মাক্ষালীকে সম্বোধন করি, 
মা আমি কহিব কত, আর নাহি পাপ ॥ 


৫৭৯ 


বিজয়, মহেন্দ্র, রাঁম, গিরীশ, কেদা'র। 
এই কয় জনে কর শক্তির সঞ্চার ॥ 
শিখা ইয়। বুঝাঁইয়া অন্য লোক জনে। 
চাঁষ দিয়! হৃদি ক্ষেত্রে আনিবে এখানে ॥ 
আমি মাত্র একবার করি পরশন। 
তাঁদের করিয়া দিব কার্য সমাপন ॥ 
কি তোরে কহিব মন প্রভূদেব কেঝ1। 
বাঁঞ্চ। পূর্ণ দ্রুব, কর ভক্ত-পদ সেবা ! 
অন্তরঙ্গ সঙ্গে র€ এইমত করি । 
অতীত হইল প্রায় মাস তিন চারি | 
এখন দেখিলে তারে চেনা নাহি যাঁর। 
এমত অবস্থাপন্ন হইলেন রায় ॥ 
তথাপি ভরসা আশা সকলেই করে। 
পড়াতে বিমুক্ত গ্রভু হইবেন পরে ॥ 
এক দিন প্রভুদেব পিরঞ্জনে কন। 
দেখরে অবস্থ! এক এসেছে এখন ॥ 
যে কেহ দেখিবে মোরে তেন অবস্থায় | 
সে হবে জীবন মুক্ত মায়ের ইচ্ছায় ॥ 
কিন্ত সেই স্ঙ্গে কথা বুরঝিও নিশ্চয়। 
পরমাষু অধক হইবে মোর ক্ষয় ॥ 
শ্রীবাণী শুনিয়া তবে নিত্যনিরঞ্রন। 
হাতে লাঠি দ্বারদেশে বসিল তখন ॥ 
দিনেরেতে সতত সতর্কভাবে থাকে। 
আসিতে না দেন কোন বাহিরের লোকে ॥ 
অবোধ্য যে জনতার অবোধ্য সকল। 
অতলের কোন্‌ কালে কেবা পায় তল॥ 
সিদ্কুর তরঙ্গরাঁজি বিন্দুর আধারে । 
কর্মকাণ্ড দেখিয়া ধাতার ধাতু ছাড়ে ॥ 
এত যে আসিল লোক প্রভুর নিকটে। 
বোঁল-আনা পাঁচসিকা বুদ্ধি বল ঘটে ॥| 
নানাশাস্ত্রবিষ্ভাবিৎ সিদ্ধ সাধনায় । 
কেহই বুঝতে কিছু পারিল না তায় 
অদ্ভুত যেমন প্রত অদ্ভুৎ তেমন। 
নিজে যেন সেইম্ত অঙ্গের গঠন ॥ 


৫৭২ শীতীরামকক-পু'থি। 


কার্ধযাদি তদনুরূপ বুঝিবার নয়৷ 
সরল হইয়! হৈলা বাঁকা অতিশয় | 
কঠিন যেমন তেন আবার কোঁমল। 
গান্তীধ়ো সুমেরু, শিশু সম ধন চঞ্চল ॥ 
স্তার়পরায়ণ্তার নিক্তির ওজন । 
দয়ায় জীবের তরে প্রাণ সমর্পণ : 
বিধানে বিধানাতীতে পর্ণত্ব সমান। 
বিশ্বের মঞ্জলে এক] মঙ্গলানিদান ॥ 
দেহের গড়নে নাই সাধারণ রীত | 
বুঝিতে নাবিল এল এত বাযাধিবিৎ ॥ 
পাইল না লাগাল কেতই বিয়াধির 
নুদুরে সাহস, ক'ছে দে'খে বৃদ্ধি স্থির ॥ 
এখন দেহের দশা! আছে মাত্র প্রাণী । 
কস্কালাবশিষ্ট তাহে চামের ছাউনি ॥ 
প্রবল ব্যাধির ক্রম ইহার উপরে । 
দেখিলেই দর্শকের নাড়ীধাতু ছাড়ে ॥ 
বাঁধির বিক্রম কথ! না যায় বর্ণন। 
এক দ্বিন এ সময়ে শোণিত বমন ॥ 
মূখ বেয়ে রক্তম্রাব বিস্তর বিস্তর | 
নরেন্ত্র ধরেন তাহা লইয়া ডাঁবর ॥ 
এক পাত্র হৈলে পূর্ণ অন্ত পাত্র ধরে। 
ৰাহিরে আসিল রক্ত য1 ছিল শরীরে ॥ 
নীচেতে বাগানে শশী মাটির ভিতর। 
শোপিত পুতিয়া খালি করেন ডাবর ॥ 
বুঝা নাহি যার এই জীর্ণ শীর্ঘ কায়। 
ব্যষন এতেক রঞ্জ, আছিল কোথায় ॥ 
ইহাতেও হস নাই কান্তি বদনের। 
কিন্বা কিছু চিন্তা! ব্রাস জীগ্রতৃদেবের | 
লর্ষেব প্রকারে প্রত অবে।ধ্য সবার । 
দেবেশ যে।গেশ কিবা শিবাদি ব্রদ্ধার ॥ 
অন্তরগগণে প্রভু আভাসেতে কন। 
নিতাধাষে এইবারে করিব গমন ॥ 
বুঝিয়াও কেহ কিন্তু বুঝিতে না পারে। 
মায়ায় কুলাযে দেন কিছু ক্ষণ পরে 


এক দিন মাষ্টারের সঙ্গে কথ! হয়। 

এ দেহ অধিক দিন আর নাহি রয় ॥ 
মাষ্টার উত্তরে কন অন্তরে বিষাদ । 
আমাদের কিন্ত কিছু মিটিল না সাধ। 
প্রত্যুত্তরে বঙ্গিলেন প্রতৃদেবরায় । 

এই সাধ ভক্তদের কভু না ফুরায় ॥ 
বাহুল্যে ইহার অর্থ কহি শুন মন। 
আদশাবভারে প্রভু আসেন যখন, 
ভক্তসঙ্গে ধরাধাঁমে খেলিবার তরে, 
বুঝিতে সক্ষম ভক্ত, অন্ত কেহ নারে ॥ 
আদর্শাবঞ্জারে হয় বিচিত্র খেলনী । 
লাঁখে লাখে বদ্ধজীব হয় উদ্দগাঁষী ॥ 
লাথে লাখ বন্ধ মুক্ত দয়ার কারণ। 
অপার সঞ্জারার্ণবে মেতুর বন্ধন ॥ 
তাড়িতে শ্বারন্তা বহে লোক চতুর্দশে । 
দিবারাত্তি গতিবিধি ভূতলে আকাশে ॥ 
অশরীরি দেবদেবী শরীর সহিত। 
নানা বেশে লীলাধামে রহে বিরাজিত ॥ 
তীর্থ বত জাগরিত পাঁপক্ষরে হয়। 
গোলক মারত দিব্য অন্ক্ষণ বয় ॥ 
সংসার মরতে পরে বুন্দাবন বীত | 

সহ পুঞ্জ কুঞ্জরাঁদি চৌদিগে বাপিত ॥ 
মূর্তিমান ভগবান নিজে কল্পত্রম | 

ঘরে ঘরে ঈশ্বরের অঙ্চনার ধূম ॥ 
বিবেকবরাগঞ্ধয় বাজ ঘণ্টা! বাজে । 
গোটা ধরা আণোময় চৈতন্তের তেজে ॥ 
চমকিত নিদ্্রাতুর জগবাসী জনে। 
অশ্রুত-অভূতপূর্ব্ব পট দরশনে ॥ 

সন্জ গুণে রতি মতি স্বচ্ছ নিরমল | 
স্বধর্পাগুরাগ বুতি শ্বভ!বে প্রবল ॥ 

গুরু জনে শ্রদ্ধ|, ভক্কি. বৈধি আচরণ ৭ 
শানে রাগ শাস্ববাক্য পালনে যতন ॥ 
আদর্শাবতারে এই ভাবাদি সকল। 
সহ্ঙ্চে জীবেতে ভয় শ্বতই প্রবল । 


জী্ীরামরধ-পু'থি ৫৭ 


অন্তরঙ্গে এই সব করে দরশন। 

অপরে দেখিতে তাহা না পায় কখন ॥ 
স্বতস্তর খেল! তাঁর অন্তরঙ্গ সনে। 
যাহাতে প্রমত্ত চিত রহে ভক্তগণে ১, 
*লীলরঙগরসপানে হ'য়ে মতততর , 

ভক্ত বিনা অন্যে যাঁর জানে না খবর ॥ 
লীলার প্রাঙ্গনে লীলারসের আন্বীদ। 
যতই না৷ ভোগে ভক্ত, নাহি মিটে সাঁধ ॥ 
মাষ্টারের কাছে প্রত বলিলেন তাই। 
এই সাধ ভক্তদের কতু মিটে নাই। 

এবে শ্রাবণের মাস প্রায় শেষ হয়। 
আট নয় দিন বাকি আর বেশী নয় ॥ 

এক দিন শ্রীযোগীনে শ্রীআঁজ্ঞা তাহার। 

পচিশে হইতে পাঠ কর পঞ্জিকার ॥ 

দিন তারিখের তিথি নক্ষত্র মেমন | 
সংক্রান্তি পর্য্যস্ত প্রভূ করিল! শ্রবণ ॥ 
পয়ল! ভাত্রের কথ! আরম্ভে গোর্সাই। 
বলিলেন থাক্‌ আর পাঁঠে কাঁজ নাই ॥ 

আর দিন বিধিমত ক্রিয়া সমাপনে । 

সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশ জনে 
নরেন্দ্র, যোগীন, লাটুঃ নিত্যনিরঞ্রন। 
বাবুরাম, কালীচন্ত্র বণিকনন্দন | 

সুন্দর শরৎ, শশী, তারক ঘোঁষাল। 

শেদ জন নাম ধার মুকব্বি গোঁপাল ॥ 
গ্বাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিল। ঘরে। 
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে ॥ 
এই একাদশে আজ্ঞা দিল! গুণমণি। 
যার তার খাস তোরা হইবে না হানি ॥ 
এ সময় কিছু দিন ক্রমান্বয়ে প্রায়। 
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কন গ্রতুরায় ॥ 

দেখ কি আশ্চর্য্য এক করি দরশন | 
ন্বধৃহত ময়দানে শিশু এক জন ॥ 
নানাবিধ রত্ব মণি গাদ। চারিধারে। 
যারে'যায় ইচ্ছা, তায় বিতরণ করে॥ 


এই সব মহাবাক্যে কিবা গুট মাঁনে। 
৮ হজে বুঝিবে লীলা শ্রবণ কীর্তনে ॥ 
আর দিন শশীকে কহেন প্রভূরায় । 
ডাকিয়া আনিতে গুরু-দার। জগমায় | 
বুদ্ধিমতী তিনি তারে করিতে জিজ্ঞাসা । 
কি উপায় হইবে হইল হেন দ্শ| ॥ 
্রঙ্গঙ্জানে অবিরত এবে প্রতুরায় । 
ব্রহ্মজ্ঞান তত্বকথ। কথায় কথায় ॥ 
দেখ গো! জানি না মোর কহ কি কারণে। 
সর্বদাই ক্রহ্মভাব উদ্দীপন! মনে ॥ 
দেহে মন ছাড়া ছাড়া দেহে উদাসীন | 
সংগোঁপনে দেবেন্দ্র কহেন এক দিন ॥ 
প্রবল বাসনা সদ] উঠিছে অস্তরে । 
সমাধিস্থ হ'য়ে থাকি সপ্তমের ঘরে! 
একত্রিশে সংক্রান্তি শ্রাবণ মাহাঁর। 
বার শ তিরানব্বই সাল, রবিবার ॥ 
বড় বিপদের দিন অতি ভয়ঙ্কর । 
নিত্যধামে যাইবেন লীলার ঈশ্বর ॥ 
পরিহরি লীলাধামে সাঙ্গোপাঙ্গণে। 
শীপ্রভূর মহালীলা৷ প্রচার কারণে 
দিনমান গেল, এল বিকালের বেলা । 
উদ্যানের মধ ব্ছ ভক্তদের মেলা ॥ 
শীঅঙ্গেতে জাল আজি বর্ণন অতীত । 
ক্ষপ-নাঁড়ী মাঝে মাঝে চালনা রহিত ॥ 
উপনীত চিকিৎসক হৈল হেনকাঁলে | 
ভক্ষেরা লইয়! তারে চলিলা দ্বিতলে॥ 
ডাক্তার নবীন পাল নাড়ী পরীক্ষিয়া। 
বুঝিতে নারিল কিছু বিশেষ করিয়! 
দিনের অবস্থা তারে কন প্রতুরায়। 
দেখ গো আমার ষেন প্রত্যেক শিরায় , 
চলিতেছে গরম জলের পিচকারি , 
অতিশয় অঙ্গ জলে সহিতে না৷ পারি ॥ 
নাড়ীর পরীক্ষা আজি অনেকে করিল। 
প্রকৃত অবস্থাথানি বুঝিতে নারিল। 
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একাকী অতুলকুঞ্চ ক্ষয় নাঁড়ী কয়। 
এমত অবস্থাপন্নে পরাণ সংশয় ॥ 
ভবনে গমন কালে কন ভক্তগণে |. 
সচকিত থাকিতে প্রভুর সঙ্গিধানে ॥ 
সন্ধ্যার কিঞ্চিং আগে প্রত ভগবান। 
বোধ করিলেন বুকে হাপানির টান ॥ 
দেখাইয়া সেবাঁপর ভক্তদের দলে । 
বলিলেন ইহাঁকেই নাভি-খীঁস বলে । 
বিশ্বাস না হৈল কার প্রস্থর কথায়। 
আনিল শুর বাটি থাওয়াইতে তীয়! 
নরেন্দ্র আজ্ঞামত মুই আজি দিনে। 
রাত্রির মতন ছিল সেবার কাঁরণে : 
এমন সমর ডাক হইল আমায় । 
দেখিন্ু শধ্যার পাঁশে বসিয়া শ্রীরায় ; 
শ্বজি খাঁওয়াইতে চেষ্টা ভক্তগণে করে | 
মুখ বেয়ে পড়ে তু'য়ে না যাঁয় উদরে ॥ 
অতিমল্প পরিমাঁণে গলাধঃকরণ । 
জঠরে যেমন ক্ষুধা রহিল তেষন ! 

মুখ পাথালিয়া পুন: মুছারে বনে । 
বিছানায় গুয়াইয়া দিল সাবধানে । 

পদ প্রশারণে শক্তি নাহিক প্রহর 1 
বালিসে মিলিয়া দিলা শ্রীশশীঠাকুর ॥ 
বৃহৎ তালের পাঁথ দিয়া মোর হাতে। 
বলিলেন কোমলা্গে ব্যজন করিতে |. 
সেই মত আর পাখা শাঞ্চেলের করে । 
তিনিও চালান্‌ পাথা শক্তি অনসারে ॥ 
দেখিতে দেখিতে মাত্র চকিত ভিতর। 
সমাধিস্থ গ্রঠনদেব তহ্থুখানি জড় | 
দ্বাতাবিক সমাধির মত ইহা নয় । 
বৈরাক্ষণ্য গুণে সবে সভীত হৃদয় । 
সংশর সংঘুক্তে অল নাড়িয়া প্রহর । 
কাঁদিতে লাগিল কাছে শ্রীশশীঠাকুর ॥ 
স্বরিত গমনে যুক্তি কহিলা আমারে। 
সংবাদ প্রদান হেতৃ গিরীশের ঘরে ॥ 


গিরিশে ও বামে দি সত্বাঁদ যাইয়া! 
এখন ছুদও রাত্রি প্রহর ছাড়িয়া । 
প্রভুর সমাধি ভঙ্গ ছুপরের পর। 
বলেন ক্ষুধায় মোর জলিছে উদর ॥ 
সেবাঁপর ভক্তগর্টণ পাইলা পরাঁণী। 
শ্রীবদনে জীপ্রতুর শুনিয়। শ্রীবাণী ॥ 
উঠিয়৷ বসিলা প্রত শয্যার উপর । 
থ!ইলেন নব সুজি ভরিয়া উদর 
এক তলা ধার পক্ষে দুর ভোজন ॥ 
কি কব আশ্চর্য কথ! এবে সেই জন, 
পাত্র পরিপূর্ণ শ্বগ্জ খান অবহেলে, 
গলায় বিফ্লাধি যেন নাই কে!নকালে ॥ 
ভোজন।ঙ্ছে শান্সি বোধ কন ভগবান। 
উদর তৃষ্তিতে হৈল শীতল পরাণ ॥ 
প্রভুর ভোজন হেন বনু দিন পরে। 
দেখিয়। আনন্দে মগ্ন ভকতনিকরে ॥ 
নরেন্দ্র শীগ্রভূদেবে কেন তখন । 
নিদার আরাম চেঈখা উচিত এখন ॥ 
এত শুনি গুণমনি লীলার ঈশ্বর | 
বহুকালাবধি কণে ভা ভাগ স্বর ।! 
মাঙ্জি পর্ণ কণ্ঠে নাহি বিয়াধি যেম", | 
ভিন বার কাঁলী কালী কলা উচ্চারণ ॥ 
মা-কালী জীবন তার ডাকিয়া তীাহাঁরে। 
ধীরে দীরে খুইলেন শয্যার উপ্রে ॥ 
নানামতে সেবা করে ভকতনিকব । 
শীপাদ সেবায় শ্রানরেন্্র নরবর ॥ 
বিধিমতে সেবা চেষ্ট। বরে ভত্তশ্রেণী। 
যাহে হন নিদ্রাগত ঠাকুর আপান ॥ 
প্রকে স্ুস্থির দেখি নরেন তখন। 
বিশ্রামের হেতু নীচে করেন গমন || 
ইতিমধে্য কি হইল শ্বন অতঃপর |: 
কণ্টকিত চকিতে প্রহর কর্লোবর ॥ 
নীসিকার অগ্রভাগে অখিদুঠি স্থির । 
স্থশোভন হাঁস্যানন সমাধি গভীর ॥ 
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এই সমাধিতে হৈল সঘাঁধি মহান । 
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান ॥ 
ভক্তগণে সমাধির অবস্থা দেখিয়া । 
প্রাণে সারা বাক্য হারা রহিল বসিয়া ॥ 
একটা বাঁজির1 মাত্র ছুঘিনিট পার । 
মহাঁসমাধিস্থ যবে শ্রীপ্রতৃ আমার ॥ 
ইহার কিঞ্চিৎ পরে আইল বাগানে। 
স্ক্ত রামচন্দ্র আর গিরীশ দুজনে ॥ 
আদিতুস্ত গুনিয়া সকল বিবরণ । 
বুর্ধতে না পরে কিবা কর্তব্য এখন ॥ 
উপায় বিধান কিছু করিবারে স্থির | 
সভীত বলিয়া বাধাঘাটে সরসীর ॥ 
যুকতি উপ্ণায় স্থির থে বুদ্ধির বলে ॥ 
ব্যাপার “দখিয়! গেছে সেই বুদ্ধি ট'লে॥ 
যে প্রভুর বিদ্যমনে দিবা কি যামিনী। 

“গগন ভেদিয়] উঠে আনন্দের ধ্বনি ॥ 
বিপরীত ভাব আজি সবে ঘ্রিয়মাঁপ। 
অকল পাথারে মগ্ন আগোট। উদ্ান ॥ 
রুষগ গ্রতিপদে চাদে পুর্ণিমার সাজ । 
ছটাখটা সহকারে গগণে বিরাজ ॥ 
সোণার বরণ কর ঢালে রাশি রাশি। 
কর বিতরণে যেন কল্পতরু শশী ॥ 
মগুল আকার এক রেখা স্ুশোভন। 
ানদের চৌদিকভাগে দিল দরশন ॥ 
বিচিত্র আসন যেন পাতিলঃ স্ভায়। 

, ৰসাঁইতে দেবদলে_আগত তথায় ! 
হরষে উৎফুল্প মন দেবতার পাতি। 
সম্ভাষিতে গ্রতুরাঁয় 'পোহাইলে রতি ॥ 
নি'ত্যধামে গমনে উদ্যত লিলৈশ্বর | 
সমাধি-আশ্রয়ে ভ্যাজি নর-কলেবর ॥ 

' ক্রেহ হাসে ঠকহ কাদে লীলার যে রীচ। 
হেথা জস্তরলগণে শোকে আকুলিত ॥ 
ইীতিউতি,ডাবিতে চিন্ধিতে রাতি গেল। 
অরুণ উদয় ক্রমে গ্রস্তাত হইল ॥ 
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হেথা গত রেতে কালীপুরীর ভিত্তর। 
মঞ্ুত ঘন কিৰা গুন অতঃপর ॥ 
রাত্রিকালে মা-কালীর লুচিভোগ রত । 
যেকোন কারণে তাহ! হয়েছে হগিত ॥ 
পুরীতে পুজারী বনু ব্রাঙ্মণ সঙ্ভন। 
ন্ন্বর বদ্ধানি সন্ধে এপ টন ॥ 

অতি আশ্চর্যের কথ! কাঁরণ ইহার। 
নিজ মনে আন্দোলনে পাবে সমাচার ॥ 
এখানে সহর মধ্যে ঘটনা রাত্রির | 
দ্রতগতি ছুটে যেন মন্ত্রপূত তির ॥ 

ভক্ত উপভক্ত দেবা আছিল যেখানে । 
বুটিতে লাগিল ক্রমে এখানে ৰাগানে ॥ 
ভক্তিমতী কুলবতী কুলের ললনা। 

দশন লোলুপ ঘরে নাহি মানে মান! ॥ 
চারিদিকে উঠে থালি হাহাকার রব। 
ষে শুনে সে হয় ষেন জীবস্ততে শব ॥ 
ভক্তগণ এখনও আছেন প্রত্যাশান়। 
ষগ্যপি ফিরিয়া ঘরে আসেন শ্রীরায়॥ 
বিশ্বনাথ.উপাঁধায় কাণ্তেন যেজন। 
আট বাজে বাগানে দিলেন দরশন ॥ 
সমাধির ধারা তার বিশেষিয়া জানা। 
অবস্থা বুঝিতে কৈল ক্রিয়ার সুচন] ॥ 
শ্ীপৃষ্ঠের শিরাড়া তাহার উপর। 

গব্য ঘ্বত মালিস করেন নিরন্তর ॥ 

কিছু পরে লক্ষণে বুঝিলা নির্দারিত। 
এখন ৪ সমাধি, দেহ আছজে জীবিত ॥ 
এই দেহে ঘদি কেহু অগ্নি-ক্ষিয়া করে। 
ব্র্মহভা] মহাঁপাঁপ তাহার উপরে ॥ 
এত বলি নীরব হইয়া উপাধ্যায়। 
বসিয়া রহিল হস্ত স্থাপিয়া মাথায় । 
ছুপর হইয়া গ্রায় ঘণ্টার অতীত | 
হেনকালে মহেন্দ্র ডাক্তার উপনীত ॥ 
পরীক্ষা করিয়া! কন বিষার্দে বিভোর । 
দেহত্যাগ হইয়াছে আধঘণ্টা জোর ॥ 
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ভক্তবাণ ভর 71 কথায় ভাঙার । 
£শধ কমন্স সম্পাদানে করেন যোগাড় ॥ 
সুন্র শব্যার সহ মুল্যবান খাট। 

ধৃপ ধূনা গন্ধ দ্রবা চন্দনের কাঠ ॥ 
প্রয়োজনাতীত ঘ্বৃত বসন সুন্দর | 
বিস্তর ফুলের গোড়েমালা মনোহর ॥ 
দিবসের শেষভাগে নাবাইয়া রয়। 
চন্ধনে চর্চিত কলা রাবির খট্টার ॥ 
ফুলের মালায় বিভূষিত তম্বখানি। 

এ সঙ্জা ভীষণতর না যায় বাধানি॥ 
তি বিষাদিত চিত মহেজ্জ ডাক্তার। 
বলিলেন শ্রীপ্রৃর হেন অবন্ধার » 
ফটে। রাখিবার আছে অতি প্রয়োজন, 
দশ টাকা দিচা এই বায়ের কারণ ॥ 
এত বলি টাক! রাখি করিল পরান । 
ভক্রবর্গে ফটোর করিল সরঞ্জাম ॥ 
দিনমান পভ প্রা তীয় প্রহর। 
প্রদ্থদেবে সক্দীতৃত খাটের উপর ॥ 
লইয়া চলিল সবে ডাহ্ববীর তটে। 
ৰরাহমগরে পরামাণিকের ঘাটে ॥ 

পাছু পাছু শক্তবগশোকাকুল বায়। 
পথের দুপাশে লোকে করে হার হায়॥ 
ঘাটের ঘটনা কথ! না যায় বাখানি। 
এখানে থাকিতে নাহি যুয়ায় পরাণী॥ 
প্রহরেক রাত্রি সবে ক্রিয়া সযাপনে। 
প্রাণকীন দেহ দেন ফিরিলা বাগানে ॥ 
কলের পুতুল সম মুপে নাহি হ্বর ॥ 
লইয়! দেকাবশিঞ্ঠ কলসী ভিতর 1 

সে শুথের বাগান নাহিক আফি আর । 
আশাধারের চেসে অভি নিবিড় আপার । 
পাহাণে বাধিয়! পুক সপ্নযাপীর গণে। 
শুদ্ধাচারে কলসিটী গুইল যতনে ॥ 
এপালে উদ্ভান মধ্য মাতাঠাবয়াণী। 
আগ্াশক্তি গুরুদার! ভক্তের জননী ॥ 


শে!কেতে আনল চিও প্রকুর ৰিংনে | 
শান্তনা করেন তায় ভক্তিমতিগণে ॥ 
সেবা হেতু সর্বদ!ই কাছে আছে কার। 
প্রভৃর চিত নেন তেমাত মাতার ॥ 
শুন এক কথা হেথা শোক হবে দূর । 
মহিয়ান মহতী মহিমা শ্রীপ্রতৃর ॥ 
পর দিনে যথারীতি মীতাঠাকুরাণী ॥ 
একে একে অলঙ্গার খুলেন আপনি ॥ 
পরিশেষে শ্রীহন্ডের “সুবর্ধশ্বলক়্। 
টান দিষ্ষা খুলিতে উদ্যত ষে সময় , ্‌ 
সশরীরে প্রহুদেব আগিয়া তখন, 
থুলিতে কানের বাঁশা ঠকল। নিবায়ণ | 
অদ্যাবন্ধি সেই বাল। মায়ে ছুগাতে। 
তিলেক নাহিক ছাড়! আছে দিনেরেতে ॥ 
অভিচ্ষুদ্র লালপেড়ে স্থৃতার বলন। 

ভুর নিষ্বেধ আদ বৈধবা লক্ষণ ॥ 
এখানে সম্যালীগণপে যুক্ষি করি সার। 
আপ্রনর ভোগ রাগ পুষ্ঞা সহকার ॥ 
আজি হ'তে আর করিল নিষমি্ত। 
শয্যায় শ্রীমূর্ধি এক করিয়া স্থাপিত ॥ 
রামকৃঞ্জমহালীলা সুবিশাল তরু । 
লীলাক্ষেত্রে প্রহুঙ্গেব জগতের গুরু ॥ 
হরিহর বিধি পুদ্য গ্াইর আর্ান। 
রোপিয়। তাহার কাজ ইলা অন্তধণান ॥ 
অন্তর্ণন মানে ইহ| উফ যাঁওশা নয়। 
রামরুঞ্জ বলে ডাক পাবে পরিচয় 
প্রয়োজন মহ কাল বিগহেধ রূপে। 
ৰিরাউমূরতি এবে গে!) বিশ্ব বোপে ॥ 
সরাটে বিগ্রচ্ঠ, দেহে আছিল আলয়। 
এখন হইল ” রামু ॥ 
বিগ্রভমৃর্িও আছে পৃরন্নেকার ঠামে। 
প্রত্যেক ভক্ের প্রতি হৃদয়ের ধাষে ॥ 
ভক্কের হাদয় ষ্কার টবঠকের থানা । 
টিক ঠিক ছক্ত মাছে সকলে জান! | 
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রক এক ভাবে গড এক এক ঠণই। 
উক্তের সমট্টিধ্যে আগোটা গোর্স1ই। 
অবিরত থেলা তার ল'য়ে ভক্তগণ। 
প্রত্যক্ষ আছিল এবে অলক্ষা এখন ॥ 
ভাঁবদধপে ভক্ষের হরয়মধ্যে খেলা | 
ভাক্তেরে করান কর্ম নিছে নিয়া ঠেলা ॥ 
শীলাবৃক্ষ তৃা'লবারে কি করি কল। 
গুন রামকঞ্গীতি শ্রবণমঙ্গল। 
প্রন্থর বিরহে মাত্র দিনজ্রয় থে । 
পরে. ?হী, সক্ধ্যানীভে লাগিল বিচ্ছেদে ॥ 
শীঅস্থি সমাধিগত সপ্তাহ ভিভরে। 
এই ৰিধধি শান্্মধে শাস্থকার করে | 
হ্ীজস্থি কলসী মধ্য আছ্য়ে এখন । 
ইহার সমাধি কথা তৈল উত্।পন । 
নিরপিত ঠাই অর টিক নাহি হয়। 
সঠিস্তিত ভক্তবগ অবিরত বয় ॥ 
শব কর্মে সদাঁশয় রাষ আগয়ান। 
কাকুত্যগাছিতে আছে তাহার বাগান ॥ 
সেইখানে বহু পূর্বে প্রর গমন । 
মনের মতন স্থান অতি নির্জন 
তুলসীকানন এক তাহার ভিতর। 
(দেখিয়া বড়ই খুসী প্রস্থ গুণধর : 
ছি হইয়া সেই ঠই যাঁরবার | 
স্থানেন মাহাত্ম্য গুণে কৈলা নমন্কাঁর ॥ 
সেই )চথা রামের পড়িনা গেল মনে । 
প্রকাশ করিয়! কন সব] স্গিধানে ॥ 
ঈাম কহে তুলসীকাঁনন অংশ যত। 
সমাধির তরে দিব হইনু স্বীকৃত ॥ 
সম্ন্যাদিরা রহে ষদি বাগানভিতর | 
সমর্পণ করিব আছরে এক ঘর ॥ 
কিন্ত যেইমত তগ্। নিয়ম আইন। 
থাকিতে হইবে সবে তাহার অধীন |. 
(সে কধা.গুনিয! কহে সম্য।সী সকলে । 
চাই লমাধির ঠ1ই আবীর কুলে । 


বনাইয়৷ দাও মঠ অবশ্য থাঁকিব। 
স্বাধীন সন্ন্যাসী, নাহি আইন মাঁনিব ॥ 
গৃহিদের মধ্যে একা কাঁধ্যকারী রাঁম। 
মুক্তহত্ত টাই 'ভক্ত সবার প্রধান ॥ 

নব কর্মে অগ্রসর কর্তৃহাভিমানে । 
অঙ্গ যভ সহকপী রামের পেছনে ॥ 
পাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি | 
কোথায় এতেক টাকা কড়ি পব আমি। 
বাদ প্রতিবাদ এইরূপে ছুই দলে । 

চারি পাচ দিবস ক্রমশ গেল চ'লে॥ 
এপ্রভৃর গৃহীভক্ঞ আছে এতগ্জলি। 
কিন্তু এই কম্মে বেশী রামের বিকুলি ॥ 
সন্নাসীবালকবর্গে বুঝ/রে বিহিত । 
কাকুড়গাছিতে মত কৈলা স্থিরীকৃত ॥ 
সমাধি দিনের ঠিক পূর্ব্বেকার রেডে | 
কলসী পাইলা! ত.ব আপনার হাঁতে। 
ভবনে লইয়া গেলা ভক্তবর রাম। 

যার জন্ত ছয় দিন তুমুল সংগ্রাম ॥ 

পর দিন প্রাতেঃ সংকীর্ভনের সহিত | 
গৃহী ও সন্ন্যাসী সবে হইয়া মিলিত, 
কলনী ধরিয়া শিরে মহ সংকীর্ধনে, 
চলিল কাঁকুড়গাছি রামের বাগানে ॥ 
তুলসীকানন যেথা স্থান মনোহর । 
কলসী সমাধিগত গর্তের ডিতর ॥ 

তবে তছুপরি করি বেদির সথচনা। 
ক্রমশ হইল পরে মন্দির স্থাপনা 
নিতা নিত্য ভোগরাগ্র যেইমত বিধি। 
কালে কালে পর্বোত্নব হয় অন্যাবধি ॥ 
এখানের কম্মকাজে যত হয় ব্যয়। 
একাকী যোগায় রাম আর কেছ নয়॥ 
সমাধির পরে নানা হটনার জন্ম। 

রামে মন্্যাসীতে হয় মনের মালিস্য ॥ 
নাহি হন রাজি তাঁরা থাকিতে এখানে। 
কর্তৃত্বাডিমানী বাম তার অধীনে ॥ ৯: 
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প্রভুর কৌশল কিবা শুন অতঃপরে। 
সুরেন্্ প্রভুর ভক্ত বহু অর্থ ঘরে॥ 
শ্নরেন্ত্রজীকে তেহ কন সংগোঁপনে। 
মঠ বনাইব বদি থাক সেইখানে ॥ 
এত বলি গল্াতীরে বরাহনগরে। 
মঠের পত্তন কৈশ্লা ভাড়াটীয়া ঘরে । 
অতি পরিশর বাঁড়ী উত্তর দক্ষিণে 
মৃন্সিদের ভাঙ্গা-বাড়ী সাধারণে জানে ॥ 
শপ্রতুর ব্যবহৃত দ্রবাদি সকল। 
শষ], বন্ধ, পাচছ্কাদি হক সহ নল। 
সাজাইয়া ঘথাস্থানে যত্রুসহকারে। 
উমূর্তি সহিত শশী নিত'মেবা করে ॥ 
এক্ষণে সন্লাসিগণে হেথা এইবার । 
কুলগত নাম, আথা। ঠকলা পরিহার ॥ 
আশ্রমাভিতক্ত নব নামের ধারণ । 
কার কি হইল নাম শুন বিবরণ | 


প্রীনরেন্ত্র জী গ্বামী বিবেকানন্দ 
শ্ররাখাল জী » ব্রদ্মানন্ 
শ্রীযোগীন জী , যোগানন্দ 
গ্রনিতানিরঞ্জন জী ী নিরঞ্রনানদ্দ 
শ্রবাবুরাম জী , প্রেষানন্দ 
শ্রশশী জী »রাষকফানন্দ 
শ্রীপরং জী » সারদানন্দ 
প্রলাট, ভী » অদুতানন 
শ্রকালী জী » অভেদানন্? 
শ্তারক জী , শিবানন্ 
মৃরুব্বষ্রীগোপ।ল জা , অশ্বৈতানন্দ 
এই সব পৃজ্যপদ সন্াসিনিকর। 


প্রন্থুর কগায় তেজপুঞ্জ কলেবর । 
সার করি প্রনৃপদ বিসক্ষিয়। সব। 
রটিতে লাগিল প্রত মাহাত্য গৌরব । 
আরাধ্য ধিবেকানন বিশেষত; একা । 
টির উড়িল ধার হশের পতীফা : 


ভূখণ্ডের চারিদিগে সাগরের পায়। 
প্রতৃক্ন মাহান্্যগীতি করিয়া গ্রচার ॥ 
বেলুটে তৃলিলা মঠ জাত্রবীর তীর । 
মনোহর শ্রপ্রতৃর ছ্বিতল মন্সির | 
কীন্তি-্ত্ত স্বামীজীর অতুল তৃবনে। 
সাগরাস্ত দেশে চেলা বিশেষে মার্কিনে ॥ 
বারেবারে বন্দি আমি তীহার চরণ | 
ডূবন-বিজয় খ্যাঠি পুণা-দরশন ॥ 
অন্নকরণীয় ভাব পবিত্র চরিন্য। 
স্বতঃ গ্রকৃতিতে জৈব ভাব বিবর্জিত | 
বিজীত ইন্দ্রিয় মন অকলঙ্ক তম্ম। 
মাগি বামকঞ্জডক্তি সহ পদ-রেণু॥ 

মম সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধ আঁচর। 
সংক্ষেপে শুনহ মন কহি সমাচার । 
দেবেঙ্ছর আজ্ঞক্রমে গন্থারস্ত হয়। 
যে সময়ে লিখি বাল্যলীলা পরিচয় ॥ 
স্বামীঞ্জী শুনিয়া কথা লোক পরস্পর়ে। 
ডাকাইয়! লইলেন যঠের ভিতরে । 
বরাহনগরে মঠ নৃতন এখন। 
মুন্সিদের ভাঙ্গা বাড়ি দ্বিতল ভবন। 
লীলাংশ করিয়া! পাঠ বিনা প্রতিবাদ । 
বৃহৎ হইবে পু'থি কৈণা অ'শর্বাদ ॥ 
পশ্চাতে ইহাই বলি আশাধিলা মোরে । 
তুমি মাত্র অধিকারী পুণাথ পিখিবারে ॥ 
তখন আমার ঘটে কোন বোধ নাই। 
্বামীজী কহিগা কিবা না পাইু থাই। 
প্রেমিক সন্ন্যা্ী তিনি দূরদৃহিমান | 
নিরমল মুক্র-আঅাখি অতি জ্যোতিম্মান ॥ 
সিদ্ধবাক নিতাসিন্ধ দয়াল গ্রকৃতি। 
নিরাপদে লিখাইতে রামকৃ্গু'খি, 
বলিলেন অন্য যত সৰ সল্স্যাসীরে, 
চলছ ইহারে লয়ে বাই গঙ্গাতীয়ে, 
ৰেদুড়ে আছেন যেথা জগত-স্বননী । 
ভাতে গুদাইলে ফপা করিতেন তিনি ॥ 


শীতীযামকৃনঃ-পথি | ৫1৯ 


শ্রবণান্তে মাত! তবে কৈল আশীর্বাদ । গ্রথমত গুরুরূপে দেবেন ব্রাহ্মণ। 
নির্বিত্নে সমাধা পুথি পূর্ণ হৰে সাধ। যাহার কৃপায় হৈল প্রত দরশন ॥ 
্বাধীজী স'পিয় মৌরে মায়ের চরণে। লীলাগীতি গ্রস্থারন্ত স্তাহীর আজ্ঞার। 
নিরুদ্দেশ হইলেন তীর্থ পর্য্যটনে ॥ কিস্কর জন্মের যত বিকি তাঁর পার 
মারের কৃপায় স্বাদ পাইয়। এখন | দ্বিতীয় গিরীশচন্্র ঘোষ ভক্তবর়। 
পাঁছু পাছু রহি মার দ্বদেশে হখন ॥ দিলা যেব! গুহা গুহ লীলার খবর, 
কাঁযারপুকুরে মাতা যবে একবার । অস্তরে অন্তরে ভালবাসি; আমায়, 
বড়ই পা্থ কুপা, কপায় যাত!র ॥ কিঙ্কর জন্মের যত বিকি তীর পায় ॥ 
জন তবে হি কথা মাতা একদিন । তৃতীয়তঃ যোগানন্দ প্রেমিক সন্গ্যাসী। 
»ভীকাইলা গ্রাহ্য যেয়ে প্রাচীন প্রাচীন ॥ আমায় উপরে ধার রুপা রাশি রাঁশি £ 
জীপ্রতূর সময়ের, কৃপাপ্রাপ্ত তার। করুন প্রার্থনা ষেব! কৈলা বারেবারে। 
গুনিবারে লীলাপুথি প্রভুর আমার ॥ জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তয়ে ॥ 
সে দ্দিনের লীলাপু'থি করিয়া শ্রবণ । ্বার্থশৃন্ত প্রীতি ন্সেহ কৈলা যে আমার । 
জানি নাই জননীর কি হইল মন, কিন্বর জন্মের মত বিকি তার পার ॥ 
আশীষ করিলা,ষোরে ছুই হাত তুলি, চতুর্থ যে জন তিনি নিত্যনিরঞ্ন। 
বত ইচ্ছা লিখ পু'থি, এই কথা বলি। সদ! আস্তে হাশ্রাশি সুসরল মন ॥ 
বারবার কত কৃপা করিল! জননী । গ্রবিত্র করিলা যেবা যম জন্বস্থলি। 
বাহুল্য বর্ণন করা সে সব কাহিনী ॥ বিতরিয় সুছুলভি চরণের ধুলি | 
লীলাগীতি বিরচনে যে শকতি ছাপা । সার্থক জীবন মম বাহার 'কুপায়। 
মে নহে সম্পত্তি মোর জননীর রুপা | কিন্কর জন্মের হত বিকি তার পায় ॥ 
ফে যে সব ভক্তদের অপার করুণা । শেষ রামকফ্জানন্দ শশী ঠাকুর । 
যে বলে পাইনু পুঁথি মিটিল বাসন] , সতত উন্মত্ত যিনি সেবায় প্রতৃর | 
বন্দনা করিয়া! তে- সবার শ্রীচরণ, লীলা-তত সিচ্কৃতীয়ে দিলা যে আমায়। 
রামকৃষ্লীলাগীত্তি করি সমাপন ॥ কিন্কর জন্মের মত বিকি তার পায় | 
সায় এইখানে রামকুষ্চলীল! গান । 


বদনে সকলে বল" রামকষ্নাম ॥ 


মর :...... ১০ 
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এই পৃস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে মবশ্া ফেরত দিতে হইনে। নতৃবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে 
জরিমানা দিত হইবে 
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এই পৃস্ভকখানি নাক্কি গনভাবে অথবা কোন ক্ষমতা -প্দণ্ড 
প্রতিনিদির মারফং নির্দারিত দিনে বা তাহার পূর্ধের ফেরং হইলে 
শগ। অন্ত পাঠকের চাঠিদ। নাথাকিলে পুনঃ বাবহার্থে নিঃসৃত 
চঠতে পারে। 


